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ৃ Te, কাল ৰাতে যে দরে চট বিক্রয় 
হইতেছে তাঁহার বিরুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্ট 
ভারত সরকারের নিকট প্রতিবাদ 'জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত দুই 
দেশের গবর্ণমেন্ট নাকি: জানাইয়াছেন যে, উহারা 'যুদ্ধের ব্যাপারে 
সস 'গবরণমৈন্টকে নানাভাবে সাহায্য করিতে থাকিলেও ভারতীয় 
চটকলওয়ালারা এই ছুই দেশের নিকট হইতে চটের জন্য অত্যধিক 
মুল্য আদায়, করিতেছে। প্রকাশ যে, এই প্রতিবাদের ফলে ভারত সর- 
- ;কার বর্তমান সপ্তাহে দিল্লীতে একটা বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন এবং এ 
.. বৈঠকে চুটকলয়ালা সমিতির গ্রতিনিধিগ্রণকে তলপ করা হইয়াছে। 
. এই সম্পর্কে শুন! যাইতেছে. যে, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার জন্য যে 
চট ুপ্তানী হইবে ভারত সর্কার তাহার একট সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া 
+ দিবেন), 1১০ 

ক সংরাদ সলাত উহা পাটিচাখীর পক্ষে RAR 
' বৰ্ত্তমান সময়ে' কলিকূাতার বাজারে প্রতি ১০০ গঞ্জ ৯ পোর্টার চট্ট 


‘অবগত আছেন য়ে, ১০১ গুঁজ.৯ পোর্টার চট তৈয়ার করিতে মাঝারি 
শ্রেণীর ২২ সের পাট দরকার হয়] থাকে। এরূপ অবস্থায় মফঃস্বলে 
i ডি “দ্র যদি প্রতি ' য়. ২৫ টাকাও হয় তাহা হইলেও চটকল- 





নানি হিরা পারে। কিন্তু চটকল- 


৭ 
লে 





"এবার মাত্র অৰ্দ্ধেক পাট উৎপন্ন হইয়াছে। 


২৩ টাকার কাছাকাছি মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। একথা অনেকেই . 


ওয়ালার] কলিকাতায় পাট, আম্দানী-এরং'পাট হইতে চট'প্রস্তুতের : 


ওয়ালাদের নানাবিধ কারসাজির ফলে মফঃস্বলে বর্তমানে কৃষকগণ 


প্রতি সণ পাটের জন্য ১২১৩ টাকার বেশী মূল্য পাইতেছে না . 


এক্ষণে যদি রপ্তানীযোগ্য চটের মূল্য কমাইয়! উহাকেই সর্ব্বোচ্চ ' 
মূল্য বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে চটকলওয়ালারা যে এতজ্জনিত ক্ষতি 
'পাটচাষীর ঘাড়ে চাপাইয়া' দিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 
উপরোক্ত গুজবের ফলে ইতিমধ্যেই .ফটিকা বাজারে পাটের. দর 
অনেক নামিয়া গিয়াছে এবং মফঃস্বলেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা 
যাইতেছে । . 

ভি সরকার কি করিতে 
চাহেন তাহা জানিবার জন্য আমরা বিশেষ ব্যগ্র রহিলাম ৷ পাটচাষী 
যাহাতে, স্যায্য মূল্য পাইতে পারে “তৎপক্ষে বাঙ্গলা সরকার কোন, 
দিনই কার্য্যকরীভাবে কিছু করেন নাই৷ কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় ' 
এই বসরেও যদি ' 
পুর্বববস্তী নীতি অনুস্থত হয় তাহা হইলে বাঙ্গল! সরকারের পক্ষে ' 


উহা একটা :অমাঙ্জনীয় অপরাধ হইবে। , আমেরিকার, যুক্তরাজ্যের 
ও অস্ট্রেলিয়ার সহিত সৌহার্দ্য রক্ষার প্রয়োজনে চটের দর কমাইয়া 
যদি ২০ টাকাতেও পরিণত করা হয় তাহা হইলেও ন্যাধ্যভাবে কৃষক 
প্রতি মণ পাটের জন্য ২২২৩ টাকা মূল্য পাইতে পারে, স্বতরাং চটের 
দর কমিলেও পাটের বর্তমান দর কমিবার কোন হ্যায়সঙ্গত হেতু নাই। 


| বিক্রয়করের জুলুম : 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দা বেশী 
“পরিমাণ চড়িয়া বায়ার এমনই শোকের শা বাড়ির 


গিয়াছে, তাহার উপর সম্প্রতি বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইনের বিধান কার্ধ্য- 
করী হওয়াতে সেই দুঃখ দুর্দশা আজ অপরিসীম হইয়া দাড়াইয়াছে। 
খাছ সামগ্রী ও অন্য কতিপয় শ্রেণীর জিনিষ এই করের আওতা 
হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল |. নিদ্ধীরিত সেই কতিপয় ধরণের 
জিনিষ ছাড়া বাকী সমস্ত প্রকার জিনিষের দামই আজ বিক্রয়করের 
জন্য টাকায় এক পয়সা হারে বাড়িয়া গিয়াছে । বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে যখন বিক্রয়কর বিল নিয়া আলোচনা হয় তখন পরিষদের 
সরকার বিরোধী দল ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। তাহারা ইহা স্পট করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, 
বিক্রয় কর ধার্য হইলে ব্যবসায়িগণ ও দোকানদারগণ পণ্যের 


সাধারণ খরিদ্বারদের নিকট হইতেই তাহা আদায় করিবেন। ফলে 


ক্রেতাসাধারণকেই এ করের জন্য অতিরিক্ত দুঃখ দুর্দশা ভোগ 
করিতে হইবে । বিক্রয় করের স্বাভাবিক পরিণতি যে উহাই তাহা 
আমরাও তখন জোর দিয়াই বলিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের 
অর্থসচিব সুরাবন্ধী সাহেব এ আইনের স্বপক্ষে ওকালতি করিতে 
গিয়া বাঙ্গলার লোককে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, দেশের 
বড় বড় ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্ক হইতে বিক্রয় কর আদায় করাই 
গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য | এবং তাহারা যে আইন পাশ করিতেছেন 
তাহাতে কোন সাধারণ ক্রেতাকেই এই কর দিতে হইবে না। কিন্ত 


বিক্রয় কর আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুরাবদ্দা সাহেবের 


সেই ফাঁক! উক্তির অসারতা আজ সাধারণের নিকট স্পষ্ট হইয়াই 
ধরা পড়িয়াছে। গবর্ণমেপ্টকে যে বিক্রয় কর দিতে হইবে তাহা 
ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়! লইতে ব্যবসায়ীরা কৃতসম্কল্প | 
সেজন্য জিনিষ বিক্রয় করিতে গিয়া প্রতি ক্রেতার নিকট হইতেই 
তাঁহার! টাকায় এক পয়সা করিয়া অতিরিক্ত পাওনা আদায় 
করিতেছে । একদিকে যুদ্ধের জন্য প্রায় প্রতিনিয়তই জিনিষপত্রের 
মূল্য চড়িতেছে ; তাহার উপর বাঙ্গলায় বিক্রয়করের এই জুলুম 
সুরু হইয়াছে । বাঙ্গলায় দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের 
উপর এইভাবে যে চাপ পড়িতেছে তাহা তাহারা আর কতদিন সহ 
করিতে পারিবে, তাহাই আমরা ভাবিতেছি। 

বিক্রয়কর প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে দোকানদারেরা সাধারণ 
ক্রেতাদের নিকট হইতেই এ কর আদায় করিয়া লইতেছেন বলিয়া 
উহাদের এই 'আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে। কিন্ত 
দোঁকানদারদের এই আচরণে বিস্মিত হওয়ার কিছু আছে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। ব্যবসায়ীদিগকে ও দোকানদারদিগকে যে 
কর দিতে হইবে তাহা তাহারা নিজেদের হাত হইতেই পরিশোধ 
করিবে ও তজ্জন্য লোকসান সহ্য করিতে থাকিবে এরূপ আশা করা 
নিতান্তই বৃথা । বিশেষতঃ এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত 
মুনাফার সুবিধা এখনও যেরূপ কম তাহাতে অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষে 
তাহ সাধ্যায়ত্তও নহে। কাজেই জিনিষপত্রের দাম বাড়াইয়। 
" পরোক্ষভাবেই হউক কিংবা জিনিষ বিক্রয়ের কালে ট্যাক্স বাবদ 
পাওনা নগদ আদায় করিয়াই হউক দোকানদারেরা যে সাধারণ 
' ক্রেতাদের নিকট হইতেই বিক্রয়কর সংগ্রহ করিবে, তাহা খুবই 
স্বাভাবিক। 
বিক্রয় ৫০ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে এ কর হইতে রেহাই 
দেওয়া হইয়াছে । ইহা সন্বেও ছোট দোকানদারেরা.. ক্রেতাদের 


নিকট হইতে রীতিমতভাবে এ কর' আদায় করিয়া চলিয়াছেন। ইহা. 


অনেকেই তাহাদের বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু আসলে 
সেজন্য ছোট দোকানদারদের দোষ দেওয়া বৃথা । ছোট : দোকান 
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'পাইকারেরা তাহাদিগের নিকট হইতে বিক্রয়কর আদায় করিয়া, : 


ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া ছাড়া ছোট দোকান 


। লোকই দরিদ্র বলিয়া জীবনধারণোঁপযোগী জিনিবপত্র প্রয়োজনীয় 


ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কার ও ব্যাঙ্কিং নামযুক্ত যে সমস্ত কোম্পানী অন্যের টাকা 


' আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে । এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক, 
' প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক. বলিয়া গণ্য হইতে পারে না বটে | কিন্ত আমানত- 


" নিয়মিতভাবে হিসাবপত্র তলপ করা আবশ্যক এবং উহার্দিগকে একটা 


বিক্রয়কর আইনে যেসব দোকান্দারদের বাৎসরিক 


[ ২*শে অক্টোবর, ১৯৪১ 
দারেরা যধন.পাইকীরদের নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করে তখন , 





রাখে। সেজন্য জিনিষপত্র বিক্রয় করার সময় সমপরিমাণ অংশ 





দারদের উপায় নাই। কাজেই বিক্রয়করের জন্য আজ জনসাধারণকে ' 
যে অতিরিক্ত বোঝা বহন করিতে হইতেছে তজ্জন্য ব্যবসায়ীদিগকে বা 

দোঁকানদারদিগকে দায়ী না করিয়! একমাত্র গবর্ণমেন্টকেই 
সেজন্য দায়ী করিতে হয়। বিক্রয়করের স্বরূপই এইরূপ যে, এই Le 
কর বসিলে পরোক্ষভাবেই হউক কিংবা প্রত্যক্ষভাঁবেই হউক দ্রব্য 
ব্যবহারকারীদিগকেই তাহা বহন করিতে হয়। এদেশে অধিকাংশ 

































মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারে না। তাহার উপর বিক্রুয়কর' বসাইয়া 
এইভাবে লোকের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর দর যেভাবে চড়াইয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সর্ধথা অসমীচীন বলিয়াই আমরা 
মনে করি। এপ্রদেশবাসী দরিদ্র জনসাধারণের ন্যাষ্য' সুখ সুবিধা 
দেখিতে হইলে অচিরে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই কর উঠাইয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা কর্তব্য ৷ 

ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা নির্দেশ | 

ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭ (এফ) ধারা সংশোধন করিয়া 


চলতি বা অন্যভাবে আমানত রাখে এবং যাহা হইতে চেক, ড্রাফট 
ইত্যাদি যোগে টাকা উঠান যায় তাহাকেই ব্যাঙ্ক বলিয়া'গণ্য করিবার & 
জন্য ভারত সরকার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা দেশবাসীমাত্রেই। 
সমর্থন করিবে। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে তালিকাভূক্ত 
ছাড়াই ১৪২১টী ব্যাঙ্ক রহিয়াছে । কিন্তু উহাদের মধ্যে মাত্র ৬৭২ 
ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাক্কের নিকট হিসাবপত্র দাখিল করিয়া থাকে এ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ. মত হাতে নগদ টাকার সংস্থান রাখিয়া থাকে 
বাকী ব্যাঙ্কসমূহ ব্যাঙ্থ-ব্যবসা উহাদের প্রধান ব্যবসা! নহে-_-এ 
অজুহাতে রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের ' বিধিনিষেধ এড়াইয়া চলিতে সম 
হইতেছে । ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭ (এফ) ধারা 
সংশোধিত হইলে উহাদের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাবের বাহিরে 
থাকা সম্ভবপর হইবে না। 

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ভারত সরকার কোম্পানী আইন সংশোধন 
ক্রিয়া মাত্র ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কার ও ব্যাঙ্কিং নামযুক্ত কোম্পানীগুলিকেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আনিতেছেন। কিন্তু দেশে এরূপ অনেক 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহাদের নামের সহিত উপরোক্ত তিনটী শব্দের 
কোন শব্দ যুক্ত নহে অথচ যাহারা জনসাধারণের নিকট হইতে . 


কারীদের স্বার্থের, খাতিরে উহাদের নিকট হইতেও আমানত সম্বন্ধে 


সর্বনিম্ন পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে বাধ্য করা উচিত। এই 
ব্যবস্থায় কেবল যে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার পথ. সুগম হইবে 
এরূপ নহে- দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থের মধ্যে সমষ্িগতভাবে কি পরিমাণ 
অর্থ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কবহিভূতি ংপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে 
উপরোক্ত ব্যবস্থা, দ্বারা তাহা হ্বরয়ঙ্গম করিবারও সুবিধা হইবে । 
বর্তমানে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, তালিকার বহিভূত ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যাঙ্ক, ঈ 
লোন অফিস, বিল্ডিং কোম্পানী, ট্রাষ্ট কোম্পানী, কুঠি, নিধি, চিতফণ্ড '' 
কাপড়ের কল ইত্যাদিতে, জনসাধারশের-সক্চিত অর্ধ এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে .' 





*শে অক্টোবর, ১৯৪১ ] 


রহিয়াছে যাহা হইতে দেশবাসীর সমষ্টিগত আমানতের 
'মাণ কত তাহা বুঝিবার কিছুই উপায় নাই। অথচ দেশবাসীর . 
হত মূলধনকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করিয়া দেশের অর্থনীতি'ক 
এন্নতিবিধান করিতে হইলে এই বিষয়ে সমষ্টিগত বিবরণ, দেশবাসীর 
না থাক! আবশ্যক । 


























চায়ের তথ্যতালিক৷ 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি গত ১৯৩৯ সালের 
[তীয় চা ব্যবসা সম্বন্ধে তথাতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে । যদিও 
তথ্যতালিকা হইতে বর্তমান সময়ের অবস্থা উপলব্ধি করিবার 
চান উপায় নাই, তথাপি অনেকের পক্ষে এই সব তথ্য চিত্তাকর্ষক 
{'লিয়া বিবেচিত হইবে । 

গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট চা বাগানের সংখ্যা ছিল 
১৯০টী। এই সব বাগানে মোট ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ২ শত একর 
মিতে চায়ের চাষ হয়। এবং উহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪ 
” ত একর জমি হইতে চায়ের পাতা! সংগ্রহ করা হয়।' উক্ত বৎসরে 
“মস্ত বাগানে মোটমাট ৪৫ কোটী ২৫ লক্ষ ৯৬ হাজার পাউণ্ড চা 
১ৎপন্ন হয়| উহার মধ্যে আসামের বাগানসমূহে ২৫ কোট! ২৭ লক্ষ 
১৮ হাজার, বাজলায় ১১ কোটী ৫৪ লক্ষ ৭২ হাজার, দক্ষিণ ভারতে 
। কোটী ৮৪ লক্ষ ৩৪ হাজার, উত্তর ভারতে ৪৬ লক্ষ ২৭ হাজার এবং 
১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। এই চায়ের 
ধ্য গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমুদ্রপথে ৩৫ কোটী ৯৪ লক্ষ ৫৯ হাজার 
সাউণ্ড এবং স্থলপথে ১ কোটী 8৪ লক্ষ ৬৪ হাজার পাউণ্ড চা বিদেশে 
বপ্তানী হইয়াছিল। উক্ত রপ্তানীর মধ্যে শতকরা ৮০-৬ ভাগ ইংলণ্ডে 
১৪ ভাগ আমেরিকাতে, ৪'৯ ভাগ এপিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং 
শাকী পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয়। রপ্তানীর অতিরিক্ত চায়ের 
'ধো অধিকাংশই দেশের অভ্যন্তরে খরচ হয়। ভারতবর্ষে পূর্ব চা 
বন্ধত হইত কম। কিন্তু ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের 
প্রচেষ্টার ফলে এক্ষণে এদেশে চাঁয়ের ব্যবহার উল্লোখযোগ্যরূপে 
বাড়িয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতে মাত্র ৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা 
ব্যবহৃত হইয়ীছিল। তাহার পর হইতে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন 
'বার্ডের প্রচারকার্ধ্য আরম্ভ হয় এবং চায়ের কাটতি প্রতি বৎসরই 
বাড়িয়া যাইতে থাকে । গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ৯ কোটী ৫০ 
লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালের বিৰর্ণ এখনও 
পাওয়া যায় না । তবে আমরা অবগত হইলাম ভারতে এঁ সালে 
চায়ের কাটতি ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতীয় চা বাগানসমূহে গত ১৯৩৯ সালে মোট ৯ লক্ষ ২৫ 

হাঁজার ২৩৭ জন মজুর নিযুক্ত ছিল। ' চা বাগানে এদেশে মোট কত 
টাকা মূলধন খাঁটিতেছে তাহার সঠিক কোন হিসাব নাই | তবে যে 


সব বাগান লিমিটেড কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত সেই সব বাঁগানেই ' 
গত ১৯৩৯ সালে ৫০ কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছিল 1 উহা হইতে : 
দেশের অর্থ-নীতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় চা শিল্পের গুরুত্ব কত বেশী তাহা ' 
















বুঝা যায়। 
২ ভারতের জনসংখ্যা. 
বাঙ্ছলা৷ প্রদেশের জনসংখ্যার হিসাব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে 
সম্প্রতি সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কেও একটি মোটামুটি বিবরণ 
পাওয়া গিয়াছে । গত ১৯৩১ সালে ব্ৰহ্মদেশ সহ ভারতবর্ষের যে 
আদমসুমারীর রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে এদেশের মোট 
লাকসংখ্যা দাড়াইয়াছিল ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার। পৃথক 
ব্রহ্মদেশের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ | চলতি ১৯৪১ 
ব্রহ্মদেশকে বাদ দিয়া কেবল বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের 
লোকগণনাকাধ্য সমাধা করা হইয়াছে তাহাতে এদেশের মোট 
সংখ্যা ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ বলিয়া নিৰ্ণীত হইয়াছে । গত 
৯২১ সালের তুলনায় ১৯৩১ সালে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা 
১০ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩১ সালের পরবর্তী দশ 
বৎসরে এই বৃদ্ধির হার দাড়াইয়াছে শতকর। ১৫ ॥ভাগ। ব্রদ্মদেশকে 
কত্র ধরিয়া যদি এবারও ভারতের আদমসুমারী-রিপোর্ট প্রস্তুত 


আঁধিক: জগৎ 
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হইত তবে-এবার এদেশের মোট জনসংখ্যা ৪০ কোটিরও উপর 

কোন দেশের জনসংখ্যা, বৃদ্ধির সঙ্গে সেই দেশের লোকের 
জীবনোপাঁয় ও আহাধ্য সংস্থান যদি তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় তবে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই | কিন্তু ভারতবর্ষে 
লোকের কন্মসংস্থানের স্থযোগ ও আহাধ্য দ্রব্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি না পাইয়া বৎসর বৎসর লোকসংখ্যা যেরূপ অপরিমিত হারে - 
বাড়িয়া. চলিয়াছে তাহা অনেকদিক দিয়াই আশঙ্কার কথা। গত 
১৯৩১ সালের আদমস্ুমারীতে বৃটিশ ভারতে লোকের মাথাপিছু 
খাগ্শস্ত বাবদ আবাদী জমির পরিমাণ দেখানো হইয়াছিল ০৭৯ 
একর । ১৯৩৩-৩৪ সালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এ জমির পরিমাণ 
কমিয়া ৭২ একর দাঁড়ায়! ১৯৩৯ সালে বৃটিশ ভারতে খা্শস্তয 
বাবদ আবাদী জমির পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৭০, লক্ষ 
৫০ হাজার একর ৷ নুতন লোক গণনার ফলে বৃটিশ ভারতের 
বর্তমান জনসংখ্যা ২৯ কোটি ৬০ লক্ষ বলিয়া নির্ণাত হইয়াছে । 
১৯৩৯ সালের পর খাদ্ধশস্ত বাবদ আবাদী জমির পরিমাণ পূর্ব্বের 
তুলনায় হাস পায় নাই বলিয়াও যদি ধরা যায় তথাপি বর্তমান 
লোকসংখ্যা অনুযায়ী মাথাপিছু খাগ্শম্য বাবদ আবাদী জমির 
পরিমাণ দাড়ায় মাত্র ০৬৩ একর ৷ প্রতি লোকের প্রয়োজনীয় আহাধ্য 
সংস্থানের জন্য লোক পিছু গড়ে অন্ততঃ ১'২ একর জমি খাদ্যশস্য 
বাবদ আবাদ হওয়া আবশ্যক । কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভারতের 
মাথাপিছু খাগ্শস্য বাবদ আবাদী জমির পরিমাণ ১ একরেরও অনেক 
কম দাড়াইয়াছে। কোন দেশে খাচ্দ্বব্যের প্রয়োজনারপ যোগান 
না থাকিলে সেই দেশ তাহার উৎপন্ন শিল্প সামগ্রী বাহিরে রপ্তানী 
করিয়া তদ্বিনিময়ে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ 
করিতে পারে । কিন্তু ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়াও অদ্যাপি বিশেষ 
কিছু উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। কাজেই সেদিক দিয়াও 
দেশের ক্রমবদ্ধিত জনসংখ্যার কর্ম্মদংস্থান ও আহার্য্য সংস্থানের 
সুবিধা এখন পধ্যস্ত বিশেষ কিছুই বাড়িতেছে-না'। ভারতে লোকের 
জীবনযাত্রা প্রণালী পূর্বেই নিয়স্তরে ছিল । 'জনসংখ্য! বৃদ্ধির সঙ্গে 
তাহা ক্রমেই আরও নিমনস্তরে নামিয়া যাইতেছে, ইহা। নিতাস্ত 
পরিতাপের বিষয় । 

ভারতে ভেষজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 

যেসব অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর জিনিষের জন্য ভারতবর্ষ এখনও 
বিদেশের উপর নির্ভরশীল তাহাদের মধ্যে ওষধাদি অন্যতম | এদেশে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিতস! প্রণালী প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ভেষজ দ্রব্য, রবারের তৈয়ারী বিভিন্ন 
সাজ সরঞ্জাম ও চিকিত্সার আন্ুষঙ্গিক নানারূপ যন্ত্রপাতির কাটতি 
বাড়িয়াছে। কিন্ত এতদিন এসমস্ত জিনিষ এদেশে বিশেষ কিছুই প্রস্তুত 
হয় নাই। ফলে সৰ্ব্বদাই বিদেশ হইতে বনু টাকার ওঁষধপত্র 
এদেশে আমদানী করিতে হইয়াছে । বড়ই সুখের বিষয় এতদিন 
পরে আজ ভারতবর্ষে ভেষজশিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠ করা সম্পর্কে একটা 
উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে এবং এদেশে ওষধের উৎপাদন 


বাড়িয়া বিদেশের -উপর নির্ভরতা ক্রমে ক্রমে হাস পাইতে আরম্ভ 


করিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে বিদেশ হইতে ওষধপত্র আমদানী কর! 
কঠিন। অথচ ওষধপত্রের উপযুক্ত যোগান ন! পাইলে দেশের 
লোকের ' দুঃখ ' দুর্দশা অনিবাধ্য । তাহা ছাড়া বর্তমানে সর- 


' কারী সরবরাহ বিভাগকেও প্রচুর পরিমাণে ওঁষধপত্র ক্রয়. করিতে 


হইতেছে । এই অবস্থায় এদেশের লোক স্বভাবতই ভেবজশিল্প 
গড়িয়া তুলিতে যত্বপর হইয়াছে। ভারত সরকারও এ শিল্প 
সম্পর্কে উৎসাহ ও সহায়তার ভাব দেখাইতেছেন। ফলে দেশে 
ভেষজদ্রব্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে । ভারতে ' 
যে ওঁষধপত্র ব্যবহৃত হয়, যুদ্ধের পুর্বে তাহার শতকরা মাত্র ২০ ভাগ 
এদেশে প্রস্তুত হইত। এক্ষণে শতকরা ৬০ ভাগই এদেশে প্রস্তুত 
হইতেছে, চিকিৎসা কাধ্যে প্রয়োজনীয় রবারের সাজসরঞ্জামও 
এখন-বহুলভাবে এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। ভেষজ্শিল্পের মত একটি 


বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্পের দিক. দিয়া ভারতবর্ষের এই উন্নতি .সব্বথ! 


ও 














জান্তে ব্রতু- ও লিন 
শিল্ে্সত্ত ভূতি 





বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে ভারতে বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের কতদূর 
উন্নতি' সাধিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা: করিয়া 
ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টব ডাঃ জে 
সি ঘোষ সম্প্রতি বোস্বাইয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। লৌহ 
ও ইস্পাত-শিল্প, যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণ শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক- 
শিল্প, যানবাহন শিল্প প্রভৃতি মৌলিক শিল্প হিসাবে অন্য অনেক 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিতে সাহায্য করিয়া থাকে। সে কারণে 
এদেশে ছোটবড় বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ব্যাপক প্রসার সাধন করিতে 
হইলে উপরোক্ত শ্রেণীর মৌলিক শিল্পগুলি সর্ব্বাণ্রে গড়িয়া 
তোলা আবশ্যক । এতদিন , দেশে এইসব শিল্পের বিশেষ কিছুই 
উন্নতি হয় নাই। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে এদেশে এ 
শ্রেণীর শিল্প গড়িয়া তোলার একটা সুযোগ দেখা যায়। সরকারী 
রী সহায়তার অন্য এ শ্রেণীর শিল্পের প্রয়োজনীয়তাও বুদ্ধি 
' এই অবস্থায় যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে ভারতের লোক 
এদেশে সি পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে 
খুবই আশা ভরসা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধের 
দুই বৎসর অকিক্রাস্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলিক শিল্পের 
দিক দিয়া দেশবাসীর সে আশা ভরসা এখনও বিশেষ ফলবতী 
হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ডাঃ জে সি ঘোষ তাহার 
সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতায় মৌলিক শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে দেশ- 
বাসীর সে হতাশা ও মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বনিয়াদ 


পূর্ব্বেই সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল। যুদ্ধের 


জন্য নুতন উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারিত হওয়ার ফলে এই শিল্পে 
উৎপাদনের পরিমাগ বর্তমানে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্ত ডাঃ 
ঘোষ দেখাইয়াছেন যে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সমূহ উন্নতি হইলেও 
দেশে অন্ত বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের তেমন কিছুই উন্নতি এখন পধ্যস্ত 


সাধিত হইতেছে না। ভারতে রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজনীয়তা , 
বর্তমানে খুবই বেশী । গত ছুই বৎসরে এ শিল্প সম্বন্ধে দেশবাসীর .. 


দিক হইতে কিছু পরিমাণ চেষ্টা নিয়োজিত হওয়ার ফলে সাল্ফিউরিক 
এসিড ও সালফেট অব এমোনিয়া প্রভৃতি শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য 
'কিছু বেশী মাত্রায় উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার ও প্রয়োজনীয় রং শিল্পের দিক দিয়া 
উন্নতি এখনও মোটেই আশানুরূপ হইতেছে না । 
শিল্প কারখানার 
উপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যেরূপ অভাব ছিল এখনও তাহাই আছে। 
.'1/ যানবাহন শিল্প, বিশেষ করিয়া রেলওয়ে, জাহাজ, বিমানপোত 
EEE হিসাবে এদেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির 
পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় । দেশের বর্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্যও 


উহাদের সমূহ উন্নতি প্রয়োজন । কিন্ত ডাঃ ঘোষ তাহার বক্তৃতায়" 


দেখাইয়াছেন যে, গত দুই বৎসরে এসব শিল্পের 'দিক দিয়াও ভারত- 
বর্ষের উন্নতি মোটেই আশানুরূপ হয় নাই। এদেশে রেলের 
ইঞ্জিন তৈয়ারের সুব্যবস্থা নাই বলিয়া বিদেশ হইতে কোটি কোটি 
টাকার ইঞ্জিন আমদানী করিতে হইতেছে। এদেশে ইঞ্জিন তৈয়ারের 


' করিলেও এদেশে স্থায়ী ধরণের একটি মোটর কারখানা গড়িয়া 


ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও কলকন্জা তৈয়ারের 




















সুব্যবস্থার জন্য যুদ্ধের পূর্বের অনেক কমিটি ও বৈঠক: বসিয়াছিচ 
গবর্ণমেন্টও ব্রডগজ লাইনের ইঞ্জিন তৈয়ার আরম্ত করিবেন বলি 
সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন । কিন্ত শেষ পর্য্যস্ত যুদ্ধের অস্বাভা 
অবস্থার অজুহাত দেখাইয়া ইঞ্জিন তৈয়ারের কাধ্য বন্ধ রাখা হইয় 
'এদেশে -মোটর শিল্প স্থাপনের ' জন্য উদ্যোগী হইয়া শেঠ বাঁলট, 
হীরাচাদ প্রমুখ কতিপয় শিল্প ব্যবসায়ী তৎসম্পর্কে ভারত সরকাঁণ 
অনুমোদন চাহিয়াছিলেন। মোটর শিল্পের মত একটি বড় ? 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিদেশ হইতে বহু টাকার সাজসরঞ্জ 
আমদানী করা প্রয়োজন । বাতি আমদানী সম্পর্কে: 
গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা ও অনুমোদন চাওয়া হইয়াছিল। কিহু 
গবর্ণমেট তাহাতে অন্বীকৃত হইয়াছেন। বিদেশী কলকজা 
হইতে মোটর প্রস্তুতের উপযোগী কয়েকটি কার 
ভারত সরকার ইতিমধ্যে ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬০ লক্ষ 
তৈয়ারের অডর দিয়াছেন । তাঁহারা মোটর বাবদ এত টাকা ব্য 


সম্বন্ধে কোন কাধ্যকরী আগ্রহ দেখাইতে একেবারেই নারাজ 
কাজেই শীন্র এদেশের নিজন্ব মোটর শিল্প গড়িয়া উঠিবার আশ 
দেখা যাইতেছে না। তবে ব্যাঙ্গালোরে বিমানপোত নিশা 
কারখানা ও ভিজ্রগাপট্রমে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হওয়ার 
সঙ্গে এদেশে যানবাহন শিল্পের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সুচনা হইয়াছে 
সন্দেহ নাই । কিন্তু বিমানপোত ও জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প 
দিক দিয়া ভারতবর্ষের এই উন্নতি অন্যান্য উদ্নতিশীল দেশের তুলনায় ত 
বটেই বৃটিশ সাআ্জ্যভুক্ত অনেক দেশের তুলনায়ও একান্ত নগণ্য 
মনে হইবে। ডাঃ ঘোষ এবিষয়ে বিশেষ করিয়া অস্ট্রেলিয়ার কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন । বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া বিমান- 
পোত শিল্পের দিক দিয়া এতদূর উন্নতি দেখাইয়াছে যে, সেখানে, 
বর্তমানে বৎসরে এক হাজার বিমানপোত নিম্মিত হইতেছে । ভারত- 
বর্ষে হিন্দুস্থান এয়ারক্ত্যাপ্ট কোম্পানীর যে কারখানা স্থাপিত, 
হইয়াছে, তাহাতে বৎসরে বিমানপোত তৈয়ার করা যাইবে মাত্র 
৫০টি 1 তাহাও আবার আপাততঃ বিদেশের আমদানী কলকজ্জা 
দিয়া। বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে অন্যান্য ধরণের মৌলিক শিল্পের দিক: 
দিয়াও অস্ট্রেলিয়া সমূহ উন্নতি দ্েখাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বের এ দেশে, 
এক আউন্স পরিমাণ ইস্পাত প্রস্ততেরও ব্যবস্থা ছিল না 1 বর্তমানে 


. এ দেশ বৎসরে ১৫ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত করিতেছে। গত ছুই 


কিন্ত ' বৎসরে সরকারী অর্থ সাহায্যে অস্ট্রেলিয়ার মোটর শিল্পেরও বিশেষ, 


উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । অস্ট্রেলিয়ার এই উন্নতি আলোচনা করিলে 
মৌলিক শিল্পের দিক দিয়া এদেশের পশ্চাৎ্পদ অবস্থা স্পষ্টতঃ 









অহেতুক গোড়ামি ও শৈথিল্য দেখাইতেছেন বলিয়া 
স্থযোগেও এদেশে শিল্পের তেমন কোন উন্নতি সম্ভবপর হইতেছে না 
ডাঃ জে সি ঘোষ তাহার বক্তৃতায় এরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন 
বভলাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদের সদস্যগণ দেশের শিল্লোন্ন 
বিষয়ে জাতীয় স্বার্থ বুঝিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন | এবং তাহাদে: 
চেষ্টায় ভারত সরকারের নীতি অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়া শিল্প 
প্রসারে এখন'হইতে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে | ডাঃ ঘোষে; 
এই-আশা ' কার্যত কতদূর ফলবতী হয় তাহ দেখিবার বিষয়। ' 
















স্বাভাবিক অবস্থার সময়ে বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ 
হইতে সমুদ্রপথে গড়পড়তায় দেড়শত কোটান্টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী হয় 1 এতঘ্যতীত রেলপথ নদীপথ ও মোটরযান যোগে 
ভারতবর্ষের অন্থান্ত স্থান হইতে বাঙ্গলায় যে মালপত্র আমদানী হয় 
তাহার মূল্য বৎসরে গড়পড়তায় দেড়শত কোটী টাকার কম নহে। 
উহা ছাড়া প্রতি বৎসর বাঙ্গলার অভ্যন্তরে উৎপন্ন যে মালপত্র বাঙ্গলা 
দেশের অধিবাসীদের নিকট বিক্রীত হয়, তাহার মূল্যও কম করিয়া 
ধরিলে একশত কোটী টাকা হইবে { মোটের উপর বাঙ্গলা দেশের 
অধিবাসিগণ প্রতি বৎসর নগদ মূল্যে কিনিয়া যে থাচ্দ্রব্য, কাপড়, 
লবণ, চিনি, তৈল, গৃহসরঞ্জাম, মসল্লা ইত্যাদি ব্যবহার করে তাহার 
মূল্য বৎসরে ৪ শত কোটা টাকার মত হইবে । এই সব জিনিষপত্র 
প্রথমে বড় বড় আমদানীকারক ও পাইকারগণ কর্তৃক অপেক্ষাকৃত 
[ছাট পাইকারদের নিকট এবং ছোট পাইকারগণ কর্তৃক খুচরা 
তাদের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। অনেক সমেয় পণ্যদ্রব্য 
18 হাত ঘুরিয়া খুচরা বিক্রেতাদের নিকট পৌঁছিয়া থাকে । তবে 
বৎসরে যে ৪ শত কোটা টাক! মূল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে 
তাহার প্রায় ষোল আনা খুচরা বিক্রেতাগণ কর্তৃকই পরিবেশিত হইয়া 
থাকে | বাঙ্গলা দেশে এই খুচরা ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত 
রহিয়াছে | উহাদের সঠিক সংখ্যা কত তাহার এই পর্য্যন্ত কোন 
হিসাব নিকাশ হয় নাই। তবে সমগ্র বাঙ্গলার মোট খুচরা ব্যবসায়ীর 
সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী হইবে। 

দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে এই শ্রেণীর খুচরা 
ব্যবসায়িগণকে সঙ্ঘবন্ধ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। উহার ফলে 
খুচর! ব্যবসাঁয়িগণ একদিকে অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী পাইকারী 
ব্যবসায়ীদের দ্বারা শোষিত হইতেছে এবং অন্যদিকে জনসাধারণ ও 
গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে উহাদের যে সমস্ত অসুবিধা হইতেছে তাহারা 
" উহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছে না! এজন্য দেশবাসী 
অনেক সময়েই প্রয়োজনান্ুরূপ ভাবে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ 
হইতেছে না এবং বহুক্ষেত্রে দেশবাসীকে অধিকতর মূল্য দিয়া পণ্যদ্রব্য 
ক্রয় করিতে হইতেছে। উহাতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতিক 
উন্নতি বিশেষভাবে রাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । 

খুচর! ব্যবসায়িগণ সঙ্ঘবন্ধ না থাকার দরুণ দেশের শিল্পঞ্ষ্টাও 
বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশ শিল্পের ব্যাপারে 
অন্তান্য প্রদেশের তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও এই ব্যাপারে 
* বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের 

তুলনায় অনেক বেশী। বর্তমানে রসায়ন শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, 


শীট 


বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুতের শিল্প, রবার শিল্প, এনামেল শিল্প ইত্যাদিতে . 


বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী 


5 ইতি 


রহিয়াছে । উহা ছাড়া দুঞ্চজাত দ্রব্য, বোতাম, পোর্শেলিন, ব্যাটারী, 


জুতার কালী, মেটাল পলিশ, খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি আরও 

বহুবিধ শিল্পে বাঙ্গালী প্রশংসনীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছে 

এবং এখনও দিতেছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই সব চেষ্টা অঙ্কুরে 

বিনষ্ট হইয়াছে। উহার কারণ এই যে, শিল্পদ্রব্যের উদ্ভাবকগণ 

তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী উৎকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত সুলভ হওয়া 
২ 








সত্বেও উহা বাঙ্তারে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা করিতে 
পারে নাই। বাঙ্গলা দেশে যাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন 
তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই পর্য্যাপ্তরূপ মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে পারেন না। এজন্য শিল্পস্রব্য প্রস্তুতকার্য্যেই উহাদিগকে 
ডাস্তরূপ অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। ইহার উপর স্বয়ং ' 
পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করিতে গেলে যে অতিরিক্ত মূলধনের 
আবশ্তক হয় তাহা তাহাদের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব। এজন্য 
উহাদিগকে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গেই পাইকারী 
বিক্রেতাদের শরণাপন্ন হইতে .হয়। এইসব পাইকারী বিক্রেতা 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তকারীদের নিকট হইতে এরূপ অধিক হারে. 
কমিশন দাবী করেন যে, তাহার ফলে শিল্পদ্রব্য প্রস্ততকারিগণের 
পক্ষে লাভজনক ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া 
উঠে। ইহা ছাড়াও উপরোক্ত পাইকারগণকে অধিকাংশ সময় 
ধারে দ্রব্য সরবরাহ করিতে হয় এবং সেই টাকা পরে 
আদায় করা অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া ওঠে ৷ ইহার 
ফলে কিছুদিন পরে উহাদিগকে ক্ষতি দিয়া কারখানা উঠাইয়া 
দিতে হয়। বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র খুচরা বিক্রেতাগণকে যদি 
এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীভূত করা 
যায়, তাহা হইলে দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের এই অস্ুবিধা দূর করা 
যাইতে পারে । উহার ফলে শিল্প ব্যবসায়িগণ ধারে প্রদত্ত মালপত্রের 
মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন এবং ন্যায্য লাভে মালপত্র বিক্রয় 
করিতে সমর্থ হইতে পাঁরেন। অধিকস্ত এই সব কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
অধীনে যদি ৫1৭ শত বা হাজার করিয়া খুচরা ব্যবসায়ী থাকে তাহা 
হইলে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া শিল্প ব্যবসায়িগণ প্রথম 
হইতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মালপত্র বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে 
পারেন। 

পৃথিবীর উন্নততর দেশসমূহে অনেক দিন পূর্বব হইতেই উপরোক্ত 
রূপ কর্মপন্থা অনুযায়ী কাজ আরম্ত হইয়াছে । জাপানে অতি ক্ষুদ্র 
শ্রেণীর খুচরা ব্যবসায়িগণও কেন্দ্রীয় সমিতির মারফতে সঙ্ঘবদ্ধ 
রহিয়াছে! উক্ত দেশে মুদি, রুটী বিক্রেতা প্রভৃতি শ্রেণীর 
ব্যবসায়িগণ পর্য্যস্ত কেন্দ্রীয় সমিতির মারফতে কাজ করিয়া থাকে । 
এওঁ দেশে গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া প্রত্যেক খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষে 
কেন্দ্রীয় সমিতিতে যোগদান করা এবং কেন্দ্রীয় সমিতির অধিকাংশ 
সদস্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য ও অন্যান্য ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা 
প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। এই 


সব কেন্দ্রীয় সমিতি আবার বৃহত্তর কেন্দ্রীয় সমিতির অস্তভুক্ত এবং 
“বৃহত্তর কেন্দ্রীয় সমিভিগুলি এক একটা ফেডারেশনের অস্তভু ক্র। 


উক্ত ফেডারেশন খুচরা ব্যবসায়িগণের স্ার্থরক্ষা সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা 

করিয়া থাকেন এবং গবর্ণমেন্টের ট্যাক্সনীতি, যানবাহননীতি বা কোন 

আইনের ফলে খুচরা ব্যবসায়ীদের যদি কোন ক্ষতি হয় তাহা হইলে 

রাজদরবারে তদ্ধির করিয়া তাহার প্রতিকার করিয়া থাকেন। উহার 

ফলে একদিকে যেমন খুচরা ন্যবসায়িগণ নির্ভাবনায় ব্যবসা চালাইতে 

সমর্থ হইতেছে সেইরূপ অন্যদিকে জাপানের শিল্পব্যবসায়িগপের 
(৭৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





এই স্থত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে আমর! দেখতে পাব যে-_সামাজিক 
উৎপাদন শক্তির উৎপত্তি, পরিণতি ও হ্রাস-বৃদ্ধির অনুধাবন করাই 
এই *সৃত্রটির মুলকথা--যাঁকে এক কথায় মার্কস বলেছেন 508৫5 
of the productive force of Society. এইটাই হচ্ছে 
মার্কসের সুবিখ্যাত ‘Economic interpretation of History, 
বা-সমাজের অর্থনৈতিক ব্যাখা । 5০০i০1০৪yতে ইহ! Historical 


materialism নামে প্রখ্যাত | এই স্বত্রটির সত্যতা নিয়ে পণ্ডিত 


মহলে তর্কের ঝড় বয়ে' গেছে; যে তর্কের এখনও শেষ হয় নি; কিন্ত 
আমরা সে তর্কের মধ্যে বর্তমানে প্রবেশ করব না। 

মার্সের আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে এইখানে আর ছু'চারটি 
কথার উল্লেখ প্রয়োজন । মার্কস যে “পদ্ধতি”তে তার সমস্ত আলোচনা! 
পরিচালিত করেছেন তার নাম হল “ডায়ালেকটিক' ( Dialectic ) 
পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রবর্তক ' হচ্ছেন দার্শনিক প্রবর হেগেল, 
আর মার্কস ছিলেন হেগেলের শিষ্য । কিন্ত গুরু শিষ্যে প্রভেদও 
ছিল গুরুতর । হেগেল ছিলেন ভাব্বাদী_—Dialectical 
Idealist আর মার্কস ছিলেন—Dialectical materialist. স্থির 
আদি ‘চৈতন্য’ না ‘জড়’ নিয়ে এই বিভেদ । কিন্তু পদ্ধতি উভয়েরই 
এক । ডায়ালেকটিসূএর মূল কথা হচ্ছে--অপরিবর্তনীয় বলে 
কোথায়ও কিছু নেই-_ভাব ও বস্তু সবই পরিবর্তনের অধীন । আর 
এই পরিবর্তন ঘটে ভাব বা বস্তুর অস্তনিহিত দ্বন্দের ফলে। ছু’টি 
বিরুদ্ধন্মী“ ভাব বা বস্তুর একত্রাবস্থানের (Unity of opposites) 
জন্যই এই দন্দবের সৃষ্টি | দ্বন্ধশীল এই ভাব ও বস্তুর সংঘর্ষের ফলে 
আর একটি তৃতীয় বস্তুর" স্থষ্টি হয়। এমনি করে চলেছে সামনে 
এগিয়ে স্থষ্িচক্র। (এর মধ্যেই ক্রিয়াশীল সদাচঞ্চল ভাব ও বস্তুপুঞ্জ) । 
ইতিহাস এই সংগ্রামশীল ভাব ও বস্তুর অবিরাম পরিবর্তন কাহিনী । 
এই “ডায়ালেকটিকের ছক’ বা ছন্দের সন্ধান আমর! জ্ঞান বিজ্ঞান 
আলোচনার যে কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারি। এই পদ্ধতির 
সত্যতা ও সার্থকতা আমর! যাচাই করতে পারি-_ব্যবহারের বা 
Practiceএর কণ্টি পাথরে। মার্কসের সমাজ-দর্শনের দিশারী 
হচ্ছে এই ডায়ালেকটিস, এই 'নবপদ্ধতি। এইটাই হচ্ছে মার্কসীয় 
সমাজতন্ত্রের Guide to action | 

ধনতান্ত্রিক বুরজোয়া সমাজ ব্যবস্থা--বিশেষ করে ধনতন্ত্রের 
মেরুদণ্ড-_ক্যাপিট্যাল বা মূলধনএর উপর ভায়ালেকটিস্এর এই 
সন্ধানী আলো প্রয়োগ করা হল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, পণ্য 
বিনিময়, তার লাভের উৎস, প্রতিযোগিতা--মোট কথা ধনতাস্ত্রিক 


উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্ত দিকগুলো সুন্মাতিসুক্মভাবে বিশ্লেষণ করা 


হল। এর প্রত্যেকটা 'স্তরকে আলাদাভাবে ও তারপর সমগ্রভাবে 
একে অধ্যয়ন করা হল। ধনতত্ত্রের জন্মরহস্-_তার গুপ্ত কার্ধ্য- 
কলাপ সব ধরা পড়লো । | 

মূলধনের জন্মরহস্ত উদঘাটিত হলো লোকলোচনের ' সুমুখে । 


এতকাল বুরজোয়া পণ্ডিতেরা বলে এসেছেন “মূলধন একটা সনাতন 
বস্ত_এটা সমাজের আদি থেকেই আছেঁ। সেই আদিম পশু শিকারী: 


মানব গোষ্ঠীর পশু হননের জন্য নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে এরা 
মূলধনের “বীজ' দেখতেন, জঙ্গলের বৃক্ষশাখা দিয়ে ‘আকর্ষণী’ = 


ৰ তসাজ্ঞ ভন্ৰ বাদ (২) 
| [প্রমথ ভৌমিক] | 


'সংযমীরা ভবিষ্যতের বড় লাভের জন্য করেছে মূলধনের সঞ্চয় । 


“সমগ্র পদ্ধতির মূল হচ্ছে ভূমি থেকে উৎপাদক কৃষকের উৎপাটন। 


৩৩শ পরিচ্ছদের উপসংহারে লিখেছিলেন; 


সন 











তৈরী করে মানবের পিতামহ বানরেরা যখন গাছের ফল আহরণ 
করতো-_সেই “আকর্ষণী'র মধ্যে বুরজোয়া পণ্ডিতেরা মূলধনের ইঙ্গিত 
খুজে পেয়েছিলেন। আর একদল বললেন মূলধনের স্ষ্টি হয়েছে-_ 
মিতব্যয়ীর সংযমের ফলে, নিজেকে আশু ভোগ থেকে বঞ্চিত করে 


এমনি কত কি! কিন্তু মার্কস দেখিয়ে দিলেন যে, এগুলো সব ছেঁদো 
কথা। মূলধনের জন্ম হয়েছে শ্রমিককে শোষণের ফলে, বিন্দু বিন্দু 


বুরজোয়াদের পরম জক্জার ইতিহাস। ' 
সয্ত্বে চাপা দেবার । দস্থ্যুতা, লুণ্ঠন, তক্করবৃত্তি ও নিষ্ঠরতার সে এব 
মৰ্ম্মান্তিক কাহিনী । “প্রাচীন সমাজের বিনাশ, বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তি 
উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ, অনেকের সামান্য সম্পত্তির রূ 


নানাভাবে ( Capitalaর primary accumulation of capital 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। যারা সাক্ষাৎ ধনোৎপাদক, নির্মম ও বর্ববর উপায়ে 
তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল ; যে মনোবৃত্তির তাড়নায় এ অত্যাচার 
ঘটেছিল তা হচ্ছে সবচেয়ে হীন, সব চেয়ে কুৎসিত, সব চেয়ে নীচ, সব 
চেয়ে জঘণ্য । স্বোপাজ্জিত সম্পত্তি--অর্থাৎ স্বাধীন, স্বতন্ত্র শ্রমিক ও 
শ্রমব্যবস্থার সমন্বয় যার ভিত্তি-তাকে নিক্ষাষিত করে যে ধনতান্ত্রিক 
স্বত্ব স্থাপিত হল, তার ভিত্তি হচ্ছে নামমাত্র স্বাধীন শ্রমিকদের অর্থাৎ 
বেতনভুক মক্জুরদের শোষণ |” 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন হল আমেরিকার ও 

ভারতের ধন লুণ্ঠন করে। কিন্তু সে লু্ঠিত ধন ধন্তন্ত্রের পুষ্টিসাধন 
করলো মাত্র। তার আগেই তাকে জন্ম নিতে হয়েছে । একদিকে 

স্বাধীন শ্রমিক যে তার উৎপাদন যন্ত্রের মালিক, তাদের বঞ্চিত করতে 
হবে তাদের যন্ত্র থেকে; স্বাধীন শ্রমিককে এই '্বত্চ্যুতি'র পর 
পরিণত করতে হবে “মজুরে' ৷ অর্থাৎ তাকে বাধ্য করতে হবে তার 
শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে | যারা সাক্ষাৎ উৎপাদক তারা বেতনভোগী 

শ্রমিকে পরিণত হবে । উৎপাদনোপকরণ থেকে উৎপাদককে বিচ্যুত 

করার যে এঁতিহাসিক পদ্ধতি, তাই হচ্ছে প্রাথমিক ধন সঞ্চয় । 
-_(মার্কস)---আরও একটু গোড়ায় গেলে আমরা দেখতে পাব” 


এই উৎপাটনের ইতিহাস বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নেয়, বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে ষায়।”_ মার্কস “ক্যাপিটালের - 
_-্টাকা যখন পৃথিবীতে 
আসে, তখন তার একগালে জন্ম থেকেই রক্তচিহ্ন থাকে ; একথা 
বলেছিলেন ওজিয়ের। আমরা বলতে পারি যে, মূলধনের যখন 
আবির্ভাব হয়, তখন তার আপাদমস্তক প্রতি বি থেকে রক্ত 
'আর ক্্দ ঝরতে থাকে!” 




























২০শে অক্টোবর, ১৯৪১ ] 


একদিকে লুঠতরাজ ও ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করা অর্থের 
মালিক ধনিক ও অন্যদিকে শিল্পযন্ত্র হতে বঞ্চিত শ্রমিক আর. ভূমি 
হতে বিতাড়িত কৃষক-_-এই ছু'য়ের দেখা হল শ্রম বিনিময়ের বাজারে? 
“**আরম্ত হল ধনতান্ত্রিক উত্পাদন । সেই উৎপাদন ক্রমাগত বিরাট 
. হতে বিরাটতর হতে থাকলো । প্রতিদ্বন্বিতার ফলে একজন ধনিক 
আর একজন ধনিককে উচ্ছেদ করে নিজের কারখানার কলেবর 
লাগলো স্ফীত করতে | বড় বড় মাছগুলো যেমন ছোট ছোট 
মাছগুলোকে খেয়ে ফেলে। (একি হিন্দু শাস্ত্রে কথিত সেই 
“মাসন্ায়' ? )"*যদিও কারখানার বাইরে 'প্রবেশ নিষেধ লিখা 
আছে-_তবুও সেখানে কোন ক্রমে প্রবেশ করলে দেখতে পাব-_ 
সেখানে চলছে শ্রমিকের অবাধ শোষণ। শ্রমিককে যে মজুরী দেওয়! 
চ্ছ যা তার জীবিকা নিব্বাহের উপায়,__শ্রমিক উৎপন্ন করছে তার 
গুণ। আর সেই উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক হচ্ছে ধনিক। এটা 
তার হকের পাওনা । কারণ শ্রমিকের দিবসব্যাপী 
মশক্তিকে সে'ত কিনেই নিয়েছে । আর সে যদি উপন্নের সবটাই 
মিককে দিয়ে দেয়__তা'হলে সে যেন দানছত্র খুলে বসেছে। 
কের দিবসব্যাপী শ্রমোৎপন্ন পণ্যের মূল্য থেকে তার মঞ্জুরীর 





ধনকে । এই উদ্ধত্ত মূল্যের বা বাড়তি মূল্যের নাম দিলেন 
Surplus value, ধরুন শ্রমিক ১০ ঘণ্ট! শ্রম করে উৎপাদন 


| মজুরী বাবদ সে পায় ১ টাকা । স্থৃতা প্রভৃতি বাবদ যদি 
এ টাকা বাদ দেওয়। যায় তাহলে বাকী টাকাটা দাড়ায় ধনিরের উদ্ত্ত 
পাঁওনা--আর এইটাকে বল! হয়েছে 90105 value বা বাড়তি 
মূল্য। মজুর প্রথম ঘণ্টায়__মনে করুন প্রথম আড়াই ঘণ্টায় তার 
মজুরী বাবদ প্রাপ্য ১ টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন করেছে.+-তাহলে 
৭০ ঘণ্টাই তাঁকে ধনিকের লাভের জন্য তার উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্যই 
খাটতে হয়েছে। আর রহস্ত হচ্ছে এইখানে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
“আসল'টা কিছুই নয়__909৫:0105 বা উদ্ব তুটাই ‘সার’ কথা। এ 


উদ্ত্ব মূল্যের জন্যই এত হানাহানি, এত প্রতিদবন্বিতা, এত - 


রক্তমোক্ষণ। উদৃত্ত মূল্য থেকেই লাভের অঙ্ক স্ফীত হয়। এর 
বেশীর ভাগ যায় মূলধনের অগ্ককে স্ফীত করার কাঁজে-_আর অতি 
সামান্য অংশই লাগে ধনিকের ভোগে। ধনিকদের মধ্যে 


প্রতিযোগিতার ফলে তাকে উন্নততর উৎপাদন প্রণালী অবলম্বন ট্রি 
করতেই হবে, বাড়াতে হবে তার কারখানাকে, যন্ত্রকে বিজ্ঞান || 
‘প্রয়োগে আরও বেশী উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। অতএব | 
'মুলধন এবং চাহিদা ক্রমাগতই বেড়ে চলতে থাকে । আর সে |] 
চাহিদার যোগান দিতে হয় শ্রমিককে তার বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে £ 
'উদ্ধত্ত মূল্য উৎপাদন করে। ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের তাই সংঘর্ষ £ 


-অনিবাধ্য । সেই সংঘর্ষ সুরু হয়েছে সেই প্রথম দিন থেকেই, 
‘যেদিন পণ্যের বাজারে স্বাধীন শ্রমিকের আবির্ভাব হয়েছে, মার্কস 
' তার ক্যাপিটালে যন্ত্রশিল্পের জন্ম সময় থেকে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর 
সঙ্গে ধনিকদের সংঘর্ষের প্রায় ৫০ বৎসরের রক্তাক্ত ইতিহাসের বিচিত্র 
বর্ণনা করেছেন। 










(বাঙ্গলায় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিলিব্যবস্থা ) 

ও বিনা মূলধন বিনিয়োগে উহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য দেশের 
বিক্রয় করিবার চূড়ান্তরূপ সুবিধা হইয়াছে । জান্মানীতেও 
এইভাবে কাজ চলিতেছে । এই ভাবে কাজ হওয়ার ফলে 


আধিক জগৎ 


₹শটা বাদ দিলে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তার সবটাই স্ফীত করবে ' 


১০ গজ কাপড়। দশ গঞ্জ কাপড়ের দাম ৮1১০ টাকা ধরা ' 





I কেন্দ্রের সহিত সং 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিমহ) ও সকল প্রকার ব্যান্কিং 
কাৰ্য্য নিপুণতার সহিত করা হয়। 
লণ্ডন এজেন্ট £ওয়েমিল্গ্ার ব্যাক লিঃ | 0) 


98৭ 


উপরোক্ত দেশসমূহে পণ্যপ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে 
তথ্য তালিকা সংগ্রহের পক্ষেও বিশেষ সুরিধা হইয়াছে । 

''_ বাঙ্গল দেশে শিরদ্রব্য প্রস্ততকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী উভয়েই 
এত অসহায় যে, এই প্রদেশে খুচরা ব্যবসায়িগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার 
প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী রহিয়াছে । সুখের বিষয় যে, বাঙ্গল! 
সরকার আজ পর্য্যন্ত এই জরুরী ব্যাপারে মনোনিবেশ ন! করিলেও 
এইদিক দিয়া বে-সরকারীভাবে কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।, 
এই প্রসঙ্গে আমরা ৮নং ক্লাইভ ষ্টরীট কলিকাতাস্থ দি কমার্শিয়াল 
এজেন্টস কর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠানটার কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে যত খুচরা ব্যবসায়ী রহিয়াছে 
তাহাদিগকে সমিতিবদ্ধ করিয়া উহাদের মারফতে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করাই এই প্রতিষ্ঠানটীর উদ্দেশ্য । উক্ত প্রতিষ্ঠানের ' পেছনে 
অভিজ্ঞ ও কর্মমকুশল ব্যক্তি রহিয়াছেন এবং এই ধরণের একটা 
প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠানের 
উদ্যোক্তাগণ তাহাও প্রদান করিতে সমর্থ । স্বল্প কয়েকমাস পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইতিমধ্যেই কর্পোরেশন বাঙ্গলার দেড়শতটা 
বাণিজ্য কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ কর্মচারী 
(মার্কেটিং ও প্রোপাগাণ্ডা অফিসার) নিযুক্ত করিয়া এই সব 
ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের স্মুব্যবস্থা ও প্রচারকার্য্যের বিলি 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এজন্য কর্পোরেশন পণ্যদ্রব্য আমদাঁনীকারক 
ও শিল্প ব্যবসায়িগ্ণের নিকট হইতে যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, 
তাহাও অধিক নহে । কর্পোরেশন আশা করেন যে, খুচরা ব্যবসায়ী 
ও শিল্পব্যবসায়ীদের সহানুভূতি পাইলে অদূর ভবিষ্যতে উহার 


. বাঙ্গলার সর্বত্র খুচরা ব্যবসায়িগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া উহাদের 


মারফতে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের যথোঁপযুক্তরূপ সুব্যবস্থা করিতে 
পারিবেন । | ূ 

কমাশিয়াল এজেন্টস কর্পোরেশন যে ধরণের প্রচেষ্টায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। উহাদের 
সাফল্যের উপর বাঙ্গলার শিল্লোন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে । 
আমরা আশা করি বাঙ্গলা দেশের শিল্প পরিচালক ও খুচরা 
বিক্রেতাগণ নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই এই কর্পোরেশনের সহিত 
-সর্ধপ্রকারে সহযোগিতা এরি | 


ং বনেৰে লিঃ 
হেড অফিস- কুমিল্লা (বেঙ্গল স্থাপিত--১৯১৪ ) 
কলিকাতা--লক্ষৌ--কানপুর_-দিল্_বোস্বে 
অন্যান্য শাখা ও এজেন্সী 


অফিসসমূহ- 
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট? ঢাকা, চকবাজার, 
নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, 














এজেণ্ট-_নিউ ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 

তিনস্থকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
খুলনা, আসানসোল, জোডহাট, রাাচী। 

ভারতবর্ষের সর্বত্র অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যবসা- 


সর 
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১৯৪১ সালের ভারতের আদমত্বমারীতে ১৯৩১ সালের চেয়ে লোক 
সংখ্যা ৫ কোটা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সেন্দাস কমিশনার জানাইয়াছেন। 
১৯৪১ সালের লোকগণনার চুভান্ত হিসাবে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতের 
মোট লোকসংখ্যা দাড়াইয়াছে ৩৮ কোটী ৮৮ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে বৃটীশ 
ভারতের জনসংখ্যা হইতেছে ২৯ কোটী ৬০ লক্ষ । ১৯৩১ সালের আদম- 


সুমারীতে ১৯২১ সালের তুলনায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা 


১০২ ভাগ । ১৯৪১ সালের আদমস্মারীতে ১৯৩১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা 
বাড়িয়াছে শতকরা ১৫ ভাগ। দশ বৎসর পূর্বে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা 
ছিল ৩৫ কোটী ২০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে বহ্মদেশের জনসংখ্যা ১ কোটী 
৪০ লক্ষ জন ধরা হইয়াছিল । ১৯৪১ সালের আদমস্থ্যারীতে যদি ব্রক্মদেশের 
লোকসংখ্যা: ধরা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা টাভাইবে 
৪০ কোঁটী। 


ভারত সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 

প্রধান আমদানী নিয়ন্ত্রণকারী (চিফ. কণ্ট্বোলার অব. ইন্পোর্টস্‌) নিযুক্ত 
করা সম্বন্ধে ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে 
বলা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের মে মাসে স্থির হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ভারতবর্ষের মাল ক্রয় করায় উহাদের যে পরিমাণ ডলার সেখানে জমা 
হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভারতবাসীর! যে মাল ক্রয় করিয়া এদেশে আমদানী 
করিতে পারিত, সেই ডলার যাহাতে বিলাসের সামগ্রী প্রভৃতি অপ্রযোজনীয় 
দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় না হয়, তজ্জন্ত বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেপ্তে এ 
কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে। বর্তমানে ভারত সরকারের সার্টিফিকেট 
ছাঁডা কোন পণ্যই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে ামদানী || 
করা যাইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

ভারতের চর্ম্মশিল্স 

চশ্পশিলে ভারতের স্থান নির্ধারণ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
পৃথিবীব চামডার চাহিদার প্রায় শতকরা ২৫ হইতে ৩৩ ভাগ ভারতবর্ষ 
মিটাইয়া থাকে এবং ১০ কোটী টাকারও অধিক মূল্য ভারতবাসী ও শিল্প 
হইতে অর্জন করে।, সংযুক্ত প্রদেশ ও বিশেষ করিয়া কাণপুর এই শিল্পের 
জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশ ১৯৪১ সালের জুন মাস পথ্যস্ত 
সৈম্ত বিভাগ হইতেই চন্মশিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্ত প্রায় ১ কোটা 
৯০ লক্ষ টাকার অর্ডার পাইয়াছে এবং বৃটীশ সাআজাজ্যে সংযুক্ত প্রদেশেই 
বেশী বুট জুতা তৈয়ারী হইতেছে । 


পাখুরে কয়লা হইতে পেট্রল উৎপাদন 


সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতায় ডাঃ বীরেশ চন্দ্র গুহ | 
পাথুগে কয়লা হইতৈ পে্টল উৎপাদন করার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন এবং | 
এই সম্বন্ধে তিনি দুইটা পন্থা অবলম্বন করার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই | 
দুই পদ্থা দ্বারা পাথুরে কয়ল! হইতে জাম্মীনীতে এবং গ্রেট বৃটেনে বৎসরে | 
যথাক্রমে ৫০ কোটী ও ৪০ কোটা গ্যালন মোটরে ব্যবহারোপযোগী তৈল | 
প্ৰস্তত হইয়া থাকে। তাঁহার মতে ভারতে প্রাপ্ত উৎকষ্ট শ্রেণীর কয়লা | 
হইতে ৫ কোটী গ্যালন মোটর তৈল বৎসরে অনায়াসেই তৈয়ারী করা | 


যাইতে পারে । 
ভারতীয় কার্পাস তুলার ব্যবহার 


ভারতে উৎপন্ন কার্পাস তুলা যাহাতে ভারতে কলওয়ালারা অধিক সু 
পরিমাণে ব্যবহার করেন, তাহার অন্য চেষ্টা চলিতেছে । জাপানে ভারতীয় & 


তুলা রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দেহ 
নাই। ১৯৪১ লো ভি SUE 


সমগ্র ভারতে গত বৎসরের ওঁ সময়ের চেয়ে প্রায় ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৭শত ||; 






৪৬ বেল তুলা বেশী ব্যবহৃত হইযাছে। গত বৎসর ওঁ সময়ের মোট ২২ লক্ষ 
৩২ হাজার ৬ শত ৭ বেল দেশীয় তুলা ভারতীয় কলসমূহের অন্য ক্রয় কর! 


| 
কোম্পানী আইনের সংশৌধন 
ভারত সরকার কোম্পানী আইনের ২৭৭ (চ) ধারা সংশোধন করিতে 

মনস্থ করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত ধারায় ব্যাক্ষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহার সঠিক অর্থ নির্ণয় সম্পর্কে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিতেছে বলিয়া 
ভারত সরকার জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই যে কোন কোম্পানীর নামে 
ব্যাঙ্ক’, ব্যাঙ্কার' বা ব্যাঙ্কি” এই তিনটার কোন একটী শব্দ থাকিবে, 
উহ্থাকেই ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য করিবার উদ্দেস্তে প্রস্তাবিত সংশোধন রচিত 
হইতেছে । অনেক ক্ষেত্রে দেরা গিয়াছে যে, প্রার্দেশিক রেজিদ্রীর কোন 
ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আদালতের সাহায্যে তাহার কার্যে 
বাধা দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সজ্ঘের 
নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া তাহাদের মতামত জানাইতে বলা হইয়াছে। 
যে সকল কোম্পানী ব্যাঙ্ক শ্ৰেণীভুক্ত হইতে চাহে না, তাহাদের নাম 
পরিবর্তনের জন্ত এই সংশোধন আইন প্রবর্তনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন 
, প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন ২৭শে নবেম্বব 
তারিখে আরম্ভ হইবে। 

বাংল! সরকারের ইণ্ডাষ্্ীয়াল মিউজিয়াম 

জান! গিয়াছে যে, বাংলা সরকার কলিকাতায় ইহার যে ইত্তাতত্রীয়াল 

মিউজিয়াম আছে তাহা স্থায়ীভাবে বহাল রাখিবেন। দুই বৎসর পূর্বের 
অস্থায়ীভাবে এই মিউজিয়াম স্থাপন কর! হইয়াছিল । 
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কোণ্মানী প্রতিষ্ঠিত হইবার 

সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত 

দিবারাত্র কাজ হইতেছে । 
ঢু. 

গ্রসিশন মেসিন, কলকক্জা! 

যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাপই আমাদের . 

বিশেষত্ব । 













EEE CEH 
কাপড়, গ্রাউগুসিট তৈয়ারীর 
কাজও হুইতেছে। . 


@ এ 

ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 

ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১০০, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯০ 

গ্রাম £ “বায়াস” ও “এভারগ্রীণ” 


il 






















২০শে অক্টোবর, ১৯৪১ ] 





আধিক জগৎ 


৭৪৯ 





যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে ইক্ষুচাষ নিয়ন্ত্রণ 

আগামী বৎসরে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ইক্ষু 

উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারিত হুইয়াছে এবং প্রতি' মণ ইক্ষুর দূর /০ আনা 
করিয়া ধার্য করা হুইয়াছে। 


আন্তর্জাতিক শর্কর! চুক্তি রদের দাবী 


ভারতীয় চিনির কল মালিক সঙ্ঘ ভাবত সরকারকে জানাইযাছেন যে, 
আন্তর্জাতিক শর্করা সত্বস্কীয় চুক্তির মেয়াদকাল ১৯৪২ সালেব এপ্রিল মাসে 
শেষ হুইলে তাছারা যেন ইহ্‌! পুনরুজ্জীবিত না করেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে 
বলা হইয়াছে যে, ভারতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে এবং 
" যুদ্ধের সুযোগে মালষে, সিংহলে, ইরাকে, ইরাণে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় 
চিনি চালান দেওয়ার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি 
পুনরায় বহাল করিলে এই সুযোগ হারাইতে হইবে এবং ভাবতীয় শর্করা 
শিল্পের বিশেব ক্ষতি হইবে 
উরাল, সাইবেরিয়া এবং ভলগায় রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ 
সোতিয়েট রাশিয়ার উৎপন্ন সিসা, দস্তা এবং নিকে'লের শতকরা! ৮৭ ভাগ 
এবং তামার শতকরা ৯৬*৫ ভাগ উরাল এবং তৎসংলগ্ন কাজ্জাকাস্থান অঞ্চলে 
পাওয়া যায়। ইহা ছাডা এই সকল অঞ্চলে সোপা, প্রেটানাম, টীন, টঙ্কস্থান 
প্রভৃতি ধাতু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭ সালে এ স্থানে ৮২ লক্ষ 
টন লৌহ উৎপাদিত হইয়াছিল । এই অঞ্চলে অবস্থিত ম্যাগনিটানা, পার্বত্য 
প্রদেশে লৌহ, ক্রোমিয়াম, নিকেল এবং টাইটেনিয়াম ধাতু প্রচুর পরিমাণে 
বি্কমান রহিয়াছে। রুশিয়ার এই সকল অঞ্চল হইতে ১৯৩৭ সালে ৪ কোটা 
১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইযাছিল। ৯৯৩৮ সালে বাসকিরিয়া এবং 
কাজাকাস্থানে ৫৫ লক্ষ টন খনিজ তৈল উৎপাদিত হইয়াছিল। পোভিয়েট 
রাশিয়ার এই পূর্ব অঞ্চলে মাইকৌপ এবং গপ্রোজনী তেলের খনি হইতে 
বৎসরে গড়পড়তায় €০ লক্ষ 86488 এমি তৈল ৪898 হম | 





হেড নি, বহুবাজার ছ্রীট, কলিকাতা । 






বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলদ্‌ লিঃ 


বাগান_ বেঙ্গল কটন এট পো? বামুটিয়া, নিপু | 
বাংলায় লঙ্বা আশযুক্ত তুলা উৎপাদনের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান 


শতকর] ১২০ টাকা লভ্যাংশ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার_মিঃ ভি, রা চ্যাটাত্জি, বি-এ 
নি শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সান এজেণ্ট ও, ও অর্গানাইজার আব 





মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাড়ীর উৎপাদন হ্রাস 

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্ব বৎসবের এই মাসের তুলনায় মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাভী উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৪৮*৪ ভাগ কমান 
হইবে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যে পাঁচ মাস শেব হইবে, সেই সময়ে 
৫ লক্ষ মোটর গাড়ী পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে কম প্রস্তুত হইবে। 
১৯৪০ সালের অনুরূপ সমযে € আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ) ১৫ লক্ষ 
১০ হাজার ১ শত ৬৭ খানি মোটব গাড়ী যাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈয়ারী 
হইয়াছিল । 

৮* কাঠির দিয়াশলাইয়ের মুল্য 

বাংলা সরকার দিয়াশলাইয়ের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে নিযনলিখিতরূপ 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন_-১৯৪১ সালের ২৭শে মার্চ তারিখের কলিকাতা 
গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ৪০ কাঠির দিয়াশলাইযের যেরূপ দর নির্ধারণ 
কর' হইয়াছে, বর্তমানেও উহার এরূপ মূল্য থাকিবে । কলিকাতায় এবং 
সহরতলী অঞ্চলে এখন হইতে ৮০ কাঠি দিয়াশলাইয়ের মূল্য নিয়লিখিতবপ 
হুইবে +- প্রতি গ্রোস_-৫৮/০ আনা) প্রতি ডজ্রন--॥০ আনা এবং প্রতি 
বাঝ্স--তিন পয়স! | 

যুদ্ধের জন্য ভারতীয় কলের কাপড় 

ভারত সরকার ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলসযূহকে জানাইয়াছেন 
যে, যুদ্ধের জন্য ১৯৪১ সালে ভারত গবর্ণমেশ্টের ভাবতের কাপড়ের কলসমূহে 
প্রস্তুত যে পরিমাণ বস্তু আবশ্যক হইয়াছে, ৯৯৪২ সালেও অস্ততঃ সেই 
পরিমাণ বস্তু আবন্তক হইবে। উহাদিগকে আরও জানান হইয়াছে যে, 
যে সমস্ত কাপডের কল এ পর্য্যন্ত যুদ্ধেব প্রযোজনীক্গ বস্ত্র উৎপাদন করে 
নাই, তাহারা যেন তাহাদের উৎপাদন শক্তির শতকরা ২৫ ভাগের কিছু 
পরিমাণ যুদ্ধের জন্ত বস্তু প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্তে সংরক্ষিত রাখে । এই 
০ ভারত সরকার কাপডেব 85098 ৰ BRB ডি 










৭৫০" 


চাহিয়াছেন যে, প্রত্যেকটা কল ৯৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১২ 
মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে যুদ্ধের জন্ত কত গঞ্জ কাপড় সরবরাহ করিতে প্রস্তুত 


আছে। 
সমর খণ 
১৯৪১ সালের ৪ঠা অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে 
দেশরক্ষা বাবদ দ্বিতীয় দফা খণ প্রাপ্তির পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে ২৮ লক্ষ ৭৮ 
হাজার টাকা । ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪১ সালের ৪ঠা অক্টোবর 
পধ্যস্ত দেশরক্ষা বাবদ ভারতীয় খণের পরিমাণ হইতেছে ৯০ কোটী ৩৮ লক্ষ 


৫ 
j ঘর টা্। ভুপাল রাজ্যে শিক্ষার হিজরি 

ভূপাল সহরে ১৯৩১ সালে ৭ হাজার ৬ শত ৮২ জন লোক লেখাপড়া 
জনিত; ১৯৪১ সালে এইরূপ লেখাপড়া জান! লোকের সংখ্যা দাড়াইয়াছে 
১৭ হাজার ৭ শত ৭২ জন । সমগ্র ভূপাল রাজ্যে ১৯৩১ সালের তুলনায় 
১৯৪১ সালে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১১৩ জন. বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে ভূপাল রাজ্যে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইতেছে 
২ শত ৫টা , ১৯৪০. সালে বিষ্ভালয়ের সংখ্যা ছিল ২ শতটী । আলোচ্য 
রৎসরে এই সকল বিস্তালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সংখ্যা হইতেছে ১৯ হাজার 
€ শত ৮৯ জন) পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১১ হাঁবার ৪ শত ৩০ 
জন। ১৯৪১ সালে ২৪টা সরকারী বিস্তাপয়ে ১ হাজার ৪ শত জন ছাত্রী 
অধ্যয়ন করিতেছে | আলোচ্য বৎসরে ৩.লক্ষ ৬৭ হাজার > শত ২৮ টাকা 
শিক্ষার জন্ত ব্যয়মঞ্জুর করা হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে শিক্ষার জন্তু ৩ লক্ষ 
৬৪ হাজার ৬ শত ৮ টাকা খরচ হুইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগ হইতে ১৯৪১ 
সালে ২৪ হাজার ৬ শত ৩০ টাকা বৃত্তি বাবদ ছাত্রদের দেওয়া হইয়াছে । 

১৯৪০-৪১ সালে মাদ্রাজে মোটর স্পিরিট বিক্রয়ের উপর যে কর ধাৰ্য্য 
করা হইয়াছে, সেই বাবদ ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৪ শত ৩৭ টাকা আদায় 
হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ১ কোটী ৪৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪ শত ৫০ 
গ্যালন পেট্রল এবং ৯৩ লক্ষ ২৯ হারার ৩ শত ৫৭ গ্যালন মোটর স্পিরিট 
মাদ্রাজে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পূর্তবিভীগের কাধ্যাবলী 

হায়দ্রাবাদ রাজ সরকারের পুর্তবিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের কাৰ্য্য- 
বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে সরকারী অক্টালিকাসমূহ নির্মাণ 
করিবার জগ্ত £২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা এবং ৪১৬ মাইল রাস্তা নির্মাণ 
করিবার নিমিত্ত ৫৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে । ইহ! ছাড়া, বিভিন্ন 
নদী এবং খালের উপর সেতু তৈয়ারীর জন্ত আলোচ্য বৎসরে খরচ পড়িয়াছে 
২৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা । ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত পৃর্তবিভাগের 
অধীনে ৪ হাজার ৮ শত ৮৫ মাইল রাস্তা বর্তমান ছিল। ইহার মধ্যে ৩ 
হাজার ২ শত ৯৭ মাইল হইতেছে পাকা রাস্তা । আলোচ্য বৎসরে সেচ 
কার্যের জন্য ৩১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে । 

বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান 

১৯৪১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে 

ংলা দেশে ৬৫৪ জন কলের! রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল--তন্মব্যে বীরভূম, 
বরিশাল এবং নোয়াখালী দ্বিলায় কলেরা রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা 
হইতেছে যথাক্রমে-১০৪ জন, ৯৮ জন এবং ২২৪ জন। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলেরা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ধ্াড়াইয়াছে ৩২৯ জন তন্মধ্যে নোয়াখালী এবং 
বীরভূম জিলায় মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ১০৭ জন এবং ৯৮ জন | 

কানাডায় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কানাডায় প্রায় ২ কোটী ৬৬ লক্ষ ৭৬ হাক্জার 
, বুসেল (এক বুসেলে প্রায় ত্রিশ সের ) শস্তাদি উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০সালে 
মার্চ এবং এপ্রিল মাসে এইরূপ উৎপন্ন শশ্তাদির পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ২ কোটী ১১ লক্ষ ১৬ ভাজার এবং ২ কোটি ৭৫ লক্ষ 
৬৭ হাজার বুসেল। অলোচ্য বৎসরের এপ্রিল মাসে কানাডায় কারখানা সমূহে 
৪৯ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড পনীর, ১ কোটী ৯০ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড 
মাখন এবং ২ কোটী ২১ লক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড ঘন দুগ্ধ উৎপাদিত হইয়াছিল | 





আথিক জগৎ 


[ ২০শে অক্টোবর, ১৯৪১ 


১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কানাডার বিভিন্ন বাজারে ২ লক্ষ ২৯ হাজার 
গবাদিপশু বিক্রয় হইয়াছিল ; ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে ইহাদের সংখ্যা 
ছিল ২ লক্ষ ২৫ হাজার । ১৯৪১ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে যথাক্রমে ৯২ 
হাজার টন এবং ১ লক্ষ ২ হাজার টন ঢালাই লোহা এবং ১ লক্ষ 
৫৭ হাঁদার টন ও ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টন ইস্পাত কানাডায় 
উৎপাদিত হইয়াছে । এই বৎসরের এপ্রিল মাসে ২৭ হাজার ৫৮৪ খানা 
মোটর গাড়ী কানাভায় প্রস্তুত হইষাছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে 
কানাডায় ১ কোটী ৭১ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড তুলা ব্যবহৃত হুইয়াছে। 


মহীশুর রাজ্যে সেচকার্ধ্য 

মহীশূর রাজ্যে সিমসা এবং বীরা বৈষ্ণবী নদীর সঙ্গম স্থলে মার্কণাহালী , 

নামক বাঁধ এবং জলাশ্রয় নির্মিত হইয়াছে । এই জলাশ্রয় ১* হাজার একর 

জমিতে জল সরবরাহ করিয়া ইক্ষু, তামাক, ধান এবং তুলা উৎপন্ন করিতে 
সাহায্য করিবে | এই বাধ নিৰ্ম্মাণ করিতে ৩ বৎসর সময় লাগিয়াছে। 


ভারতে স্ৃতা এবং বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত 
ভারতীয় কলসমূহে ৯৪ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা এবং ৬৯ কোটা পাউণ্ড 
বস্তু প্রস্তুত হুইয়াছে। পূর্ব বৎসরের অহ্থরূপ সময়ে এইরূপ তা ও বস্তরাদি 
উত্পাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
এবং ৫৭ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড! বৃটীশ ভারত হইতে সমুদ্র পথে 
বিদেশে ভারতীয় স্থতা রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ৪০ 
লক্ষ পাউণ্ড পূর্ব বৎসরের এপ্রিল মাসে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩০ 
লক্ষ পাউণ্ড । ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে মোটা সুতা,৮ কোটা ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড উৎপাদিত হুইফ়্াছিল; ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে মোটা 
হতা আমদানীর পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার পাউণ্ড । ১৯৪১ সালের 
এপ্রিল মাসে মাঝারি ধরণের সুতা ২ কোটা €* লক্ষ পাউণ্ড এবং খুব কুঙহথতা 
৮৪ লক্ষ ১৯ হাজার পাউঞ ভারতীয় কলসমূহে প্রস্তুত হইয়াছিল । 











SHEE ০ এ SHEE Co 


YL রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিড়িউলভুক্ত 


লিখুন । 

চলতি হিসাৰ--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ব ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা [০ হিসাবে সুদ: দেওয়া হয়। বাণ্মাসিক সদর ২২ 
টাকার কম হুইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_-বাধিক শতকরা ১/০ টাকা হারে আদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্থে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্তু লওয়া হয়। 

ধার ক্যাদ ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে । ্ 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, শ্ামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ । 


ডি, এফ, স্তাপ্তাস? জেনারেল ম্যানেজার ৰা 
৯৩ ৩ ১৩৯৩ ০৫১১০ ৫৩৭ 


২০শে অক্টোবর, ১৯৪১] 
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ব্যাপক সিন্কোনা চাষ 
যাহাতে বাঙ্গলা দেশে চাহিদীমত কুইনাইন সরবরাহ করা যাইতে পারে, 
তদুদ্ধেশ্তে সিনকোনা চাষ বুদ্ধি এবং কুইনাইন উৎপাদনের উন্নতির জন্ত 
বাঙলা সরকার অপর একটি পরীক্ষামূলক সিনকোনা চাষ পরিকল্পনা অন্থ- 
বমোদন করিয়াছেন। দার্জিলিং জেলায় চাব বৎসরের জন্ত প্রতি বৎসর ৫০ 
একর জমিতে টি পরিকল্পনা অনুসারে চাষ হইবে। 
শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 


'ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্তন্দপে গত ১৪ই অক্টোবর অপরাহ্ন কলিকাতায় ' 


তার গির্জাশক্কর বাজপেয়ীর নিকট হইতে তারযোগে তাহার কাধ্যভার 
গ্রহণ করিয়াছেন । স্তার গিরিজাশঙ্কর বোপ্থাই হইতে তারযোগে শ্রীযুক্ত 
সরকারকে কার্যভার বুঝাইযা দেন। 
পাট চাষের জমির পরিমাণ 
বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফগ্জলুল হক গত ১৩ই অক্টোবর এক 
বিবৃতিতে জনসাধারণকে এই: বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের 
জন্য পাট চাষের জমির পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার এখনো! 
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই । এই বিষয়ে মিথ্য! গুজবের তিনি প্রতিবাদ 
জানান। 
বরহ্মদেশে ভুল! নিয়ন্ত্রণ অভিন্যান্স 
যুদ্ধের ফলে ষে পরিস্থিতির উদ্ভব হইযাঁছে, তাহাতে তুলার দরের অবনতি 
(রোধ করিবার জন্ত ব্রহ্ম সরকার তুল! নিয়ন্ত্রণ অর্ডিষ্কান্ম জারী করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
ত্রহ্মের চাউলের শুদ্ধ নির্ধারণ 
আকিয়াবের ভারতীয় ব্যবসায়ী সঙ্ঘ ভারতের বডলাটের সম্প্রসারিত 
শাসনপরিষদের সস্ত শ্রীযুক্ত আপে ও বন্মী প্রতিনিধিমগডুলীর সভ্য শ্রীযুক্ত 
এস এন হাজী ও শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের নিকট নিম্নোক্ত তার প্রেরণ করিয়াছেন ঃ 


' বসবাস চুক্তি এবং চাউলের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আইন প্রবর্তিত 
হইতেছে তাহা বন্ধ করিবার অন্ত আকিয়াবের ভারতীয় ব্যবসায়ী সঙ্ঘ 
অনুরোধ জানাইতেছেন। ব্রহ্ম সরকার যদি অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন 
করেন, তাহা হইলে ব্রহ্গে উৎপন্ন ধান্তকে রেহাই দিয়া চাউলের উপর যথেষ্ট 
পরিমাণে শুক্ক ধার্যের ব্যবস্থা করুন তাহা হইলে ভারতে ্রদ্ের ধান্ত 
হইতে চাউল তৈরী হইতে পারিবে । ইহার ফলে ব্যবসায়ের যে নূতন ক্ষেত্র 
সৃষ্টি হইবে তাহাতে ব্রহ্মত্যাগী জনগণও কাজ খুজিয়া পাইবে এবং ব্রহ্মদেশও 
তাহার উৎপন্ন ধান্ঠের জন্য অধিকতর সন্তোষজনক দর পাইবে | 
নৃতন বাঙ্গল। দৈনিক 
গত ১২ই অক্টোবর ১২৩ নং লোয়ার সাকুলার রোডে “নবধুগ” নামক 
একখানি নূতন দৈনিক বাঙ্গলা সংবাদপত্রের কার্যালয়ের উদ্বোধন হইয়াছে। 
বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃএ কে ফজলুল হক্‌ সমবেত হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রমহো- 
দয়গণের সম্মুখে বক্তুতা প্রসঙ্গে কি অবস্থার মধ্যে উক্ত সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। কবি নজরুল ইসলাম এই 
সংবাদপত্রের সম্পাদনার ভার লইয়াছেন। প্রায় চারিশত অতিথিকে তৃরি- 
ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। 
দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য নূতন ব্যাঙ্ক 
দেশীয় রাহ্্যগুলির আত্যন্তরীণ উন্নতিবিধান ও উহাদের অর্থ-নৈতিক স্বার্থ 
সংরক্ষণার্থ একটি নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যাইতেছে । এই বিষয়ে 
উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । ২ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন 
লইয়া এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে । মধ্য ও পশ্চিম ভারতের জনকয়েক 
নৃপতি এই প্রচেষ্টায় সর্ধঘতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য মধ্য ও পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে 
বিশেষতঃ ছোট ছোট রাজ্যসমূহে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা আদৌ সস্তোষজনক 
নয়। অথচ এই সব রাজ্যে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসার 
সঙ্গে শিল্লোন্নতির অচ্ছেস্ত ও অপরিছাধ্য যোগাযোগ রহিয়াছে । 





তেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেক্টিক কেৎলি থাকার 
মত সুবিধে আর কি হতে পারে ? চা-খাওয়ার অভ্যাস 
একটি নৈমিত্যিক ব্যাপার- কিন্ত সাধারণ কেৎলিতে 
করে উনোনের পড়ন্ত আঁচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত 
বিরক্তিকর কাজ | হঠাৎ কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী 
ফিরে শোবার আগে এক পেক্বালা চা-ই যখন আপনি 
মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 
এক পেয়ালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে 
পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেকুটিক কেৎলি থাকার?) 


সুবিধে কত! 


যত রকমে সম্ভব 
বাড়ীতে 
ইলেক্‌টিক ব্যবহার করুন। 


|} || শালকাতা ইলেকট্রিক সাপাই / 
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৭৫২ আঁ 
বন্ধের তুলার দর ৰ 
ব্ৰহ্ম সরকার ব্রন্দে উৎপন্ন আগামী বৎসরের যাবতীয় তুলা! ক্রয়ের যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী প্রতি বেল তুলার দর স্থির করিয়াছেন ( 
৬৫২ টাকা | ব্রহ্ম সরকার এতৎসম্পর্কে জানাইয়াছেন যে, ইহার দ্বারা তুলা 
চাষীরা গত চারি বৎসরের গড়পড়তা দর পাইবে। 
ইন্দৌর রাজ সরকারের বাজেট 8 

ইন্দোর রাঁজ সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ১ কোটী ২১ লক্ষ ৯৪ 
হাজার টাকা রাজস্ব বাবদ আয় এবং ১ কৌটি ২১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা 


ই ই, হা ৃ বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ | 








নিজের ব্যক্তিগত আয় হইতে ১ লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়। ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছেন। সৈন্ত বিভাগের অন্ত ২৷০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে এবং 
অন্তান্থ জনহিতকর কার্যের অন্ত ৭৫ হাজার টাক! ব্যয় মঞ্ুর করা হইয়াছে। 


মাদ্রাজ প্রদেশে আদার চাষ 
মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯৪১ সালের আদ] চাষের প্রাথমিক পুর্বাতাবে প্রকাশ 
যে, মালাবারে ১* হাজার ৯ শত একর এবং দক্ষিণ কানাডায় ৬ শত একর 
জমিতে আদার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । গত বৎসরে মালাবাব 
এবং দক্ষিণ কানাডায় যথাক্রমে ১২ হাজার এবং ৮ হাঁজার একর জমিতে 
আদার চাষ 'হইয়াছিল। | 
মাদ্রাজ্ত প্রদেশে লঙ্কার চাষ 
মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯৪১ সালের লঙ্কা চাষের প্রাথমিক পূর্বাভাবে প্রকাশ 
যে, মালাবার জেলায় ৯৭ হাজার একর এবং দক্ষিণ কানাডা জেলায ৮ হাজার 
৯ শত একর জমিতে লঙ্কার চাষ হইয়াছে বলিয়া অস্মিত হইয়াছে। পূর্ব 
বরে মালাঁবার জেলায় ৯৪ হাজার এবং কানাডা জেলায ৮ হাজার ৫ শত 
একর জমিতে লঙ্কার চাষ হইয়াছিল্র। 
বরোছা রাজ সরকারের বাজেট 
বরদ! রাজ সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩ 
হাজার টাকা আয় এবং ২ কোঁটী ৪৯ লক্ষ ৬৫ হাঁজাব টাকা! ব্যয় হইবে বলিষা 
অন্থুমিত হইয়াছে এবং «লক্ষ ৩৮হাঁজার টাকা উদ্ধ তত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
বিভিন্ন খাতে মোটামুটী অস্থমিত আয়ের নিয়লিখিত হারে বরাদ্দ ধরা 
হইয়াছে ঃ--ভূমি রাজস্ব ৯৫ লক্ষ টাক! ; আবগারী ২৬ লক্ষ২০. হাজার টাকা) 
বাণিজ্যপ্ক্ক বাবদ আয়, ৩০ লক্ষ টাকা ; রেন্দিষ্টরেসন ফি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা ; লবণ শুল্ক, ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ; আয়কর ৮ লক্ষ টাকা; জমিদারী 
আয় ৬ লক্ষ টাকা ) শিক্ষা বাবদ, ৪ লক্ষ ৯০ হাজ্জার টাকা) বন বিভাগ, 
৪ লক্ষ টাকা ) দাদনী টাকার সুদ বাবদ ১৯ লক্ষ টাকা ; রেলওযের আয বাবদ 
২১ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আয় বাবদ ৩ লক্ষ টাঁকা। বিভিন্ন খাতে 
নিয্লিখিত হারে ব্যয় হইবে বলিয়া অঙ্কুমিত হইয়াছে £__ভূমি রাজস্ব বাবদ ২১ 
লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ) কৃষি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ; শিক্ষা ৪০ লক্ষ টাকা; 
চিকিৎস! ও জনস্বাস্থ্য ১২ লক্ষ ১৩ হাঁজাব টাকা ; জনহিতকর কাঁধ্য বাবদ ২৬ 
লক্ষ ১ হাজার টাকা; সমবায়, ৮০ হাজার টাকা; রাজপ্রাসাদ নির্মাণ ও 
মেরামত বাবদ, ২৩ লক্ষ টাকা ; শাসনকাধ্য পরিচালনা বাবদ, ১৩ লক্ষ ৬২ 
হাজার টাকা; স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ, ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার 
টাকা ; বিচার বিভাগ ৫০ লক্ষ ৪২ হাজার টাঁকা ; পুলিশ, 
১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা) সেন? বিভাগ ২২ লক্ষ ৫* ভাজার টাকা; 
সাধারণ কর্মচারীদের বেতন বাবদ, ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং পেনসন্‌ 
বাবদ ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাক1| ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটের তুলনায় বর্তমান 
বাজেটে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা আয় বেশী এবং ব্যয় ৪ লক্ষ ১২ হাজার 





মিত্রমুখাড্জি এণ্ড কোং 


্থাপিত--১৮৮৪ সাল 









টি সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
গঞ্জে বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 
রবিবার বেলা ১টার পর | 
দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । |. 
বিনীত-_ 











টাকা বেশী হইবে বলিয়! অন্থুমিত হইয়াছে । iS Ll > - 
জাভ! হইতে চিনি রপ্তানী 1 ENG BD cE 
১৯৪১ সালের জুন মাসে জাভা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ৭৭ হাজার ৯ শত | 18885 নি ৰ 


৪৯ টন চিনি বিদেশে রপ্রানী হইয়াছে, ১৯৪০ সালেব জুন মাসে ৮৯ হাজার পর পু 
৪ শত ৩৯ টন চিনি জাভা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল |. 





২০শে অক্টোবর, ১৯৪১ রী দা আধিক. জগৎ ৭৫৩ 


বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি .. ... . > I বর ভ ও গ হত ও খে EE EE 
বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির কর্ম্মদচিব সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর- ? ডাঃ ৬ চন্দ্রনোহন চক্রবত্তাঁর আবস্কৃত 
‘জেনারেলের এক প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, উক্ত সমিতি যাহাতে গবর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড 


সমরোপকরণ বৃদ্ধি করা যায় তদ্বিষয়ে উপযুক্ত পদ্থা গ্রহণ করিবেন এবং “কলের পাউডার” 


বর্তমানের তুলনায় যাহাতে শতকরা ১* ভাগ উৎপাদন বাড়িয়া যায়, তাহার 
সর্বপ্রকার কলেরা ও রক্তামাশয়ে এবং আমাশয় ও উদরাময়ে 


জন্ত চেষ্টা করিবেন। | ৃ 
ৰ অমোঘ মন্ত্রশক্তির ম্যায় কার্যকরী মহৌষধ । 











চাক,রীতে বালক বালিকা নিয়োগের বয়ঃসীম! 
দু'এক মাত্রায় দু'তিন ঘন্টার মধ্যে সম্পুর্ন নীরোগ করে*। 


১৯৩৭ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশনে 
গৃহীত খসড়া নিয়মাবলী অনুযায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদির চাকুরীতে বিশেষতঃ EAE. , Wed 
দ্রেশাভ্যন্তরস্থ জলপথের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য বালকবালিকাদের নিয়তম == সবর পাওয়া যায় == 
বয়ংশীমা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা চালাইতেছেন। কারিগরী & মুল্য_প্রতি প্যাকেট %; ১০০ প্যাকেট ৯২ » ৫০০ প্যাকেট ৪০২ 
শিক্ষা প্রতিষ্টানসমূহে বালকবালিকাদের নিয়োগ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের & ব্যবসায়িগণের কমিশন শৃতকরা ১২॥* টাঁকা। 
বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। আব্র্জাতিক শ্রযিক সম্মেলনের & সোল প্রোপ্রাইটরস- চক্রব্তাঁ ব্রাদার্স” 









খসড়া পিয়মাবলীতে ভারতের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব রহিষাছে ১৯৩৮ সালে ভিডি বাতি 

উহা কেন্দ্রীয় আইন সভায় উপস্থাপিত হয়। তখন বলা হয় যে, উহার খু 

অনুমোদনের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং যদি | দি কমার্শিয়াল এজেপ্টস কর্পোরেশন 
উহার অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহ! হইলে কেন্দ্রীয় আইন সভা 0 ক্লাইভ বিজ্ডিংস; ৮, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন। আন্তর্জাতিক আইনের ৭ (খ) ধারাতে 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, ১৩ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন বালকবালিকাকে জাহাজঘাট, _ 
'ডক প্রভৃতিতে নিয়োগ কর! চলিবে না। ১৯৩৮ সালের ভারতের বালক- টি 
বালিকা নিয়োগ আইনের ৩ (২) ধারাতে, ১৫ বৎসরের নিম্বয়স্কদের কোন | 
বন্দরের এলাকার মধ্যে কার্যে নিযুক্ত কর! চলিবে না । \ 
বিহারে তিসির চাষ ) 
বিহারে তিসি উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। উত্তর বিহারের বিভিন্ন চু J 
স্থানে প্রায় ৭ শত একর জমিতে তিসির চাষ হুইবে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে | 
বীজ আনান হইয়াছে এবং তিসির গাছ হইতে তন্ক উৎপাদনের জন্ত পুষাতে | শল জক মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর, কে-সি-এস-আই 
-কলকজ্জা বসান হইয়াছে। চে ঃ | 
ভারতে মোটর ইঞ্জিন প্রস্তুত অসম্ভব | আধুনিকতার অন্ততম নিদর্শন। ইহার বহুল প্রচার যেমন আপনার 
গত ৯ই অক্টোবর কমন্স সভায় কর্ণেল ওয়েউড. প্রশ্ন করেন যে, || অর্থ রক্ষার সহায়ক প্রাপকপক্ষে নিক্দ হিসাবে জমা দেওয়ারও সুযোগ 
রাশিয়া ও নিকট প্রাচ্যে ভারত হইতে দ্রব্যসম্তার সরবরাহের প্রয়োজন | শতকরা ১০২ ডিভিডেগ্ড দেওয়া হইতেছে । 
সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া ভারতে মোটর ইঞ্জিন ( ইপ্টার্ণাল কম্বসূশন্‌ ইঞ্জিন ) |] স্যানেজিং ডিরেউর : অহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্্রকিশোর দেববর্া 
প্রস্তুত করা হইবে কিনা। তছুত্তরে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বালন যে, | 
বর্তমানে যুদ্ধের বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারতে প্ররূপ ইঞ্জিন প্রস্তুত করা 


|] গঙ্জানাগর, আগরতলা, কৈলাসহর, কমলপুর, শ্রীমঙ্গল, সঘসেরনগর, ভাপা) 
সম্ভব নহে। নি কম্পাউগ্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ i আজ্নীরিগপ্প, চাকা, নর্থ লধিম্পুর, নারায়ণগঞ্জ, চকবাজার (ঢাকা), জোড়হাট (আসাম) ॥ 
গত =ই অক্টোবর সিমলায় ক্রোম কম্পাউণ্ড নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আদেশ 
জারী হইয়াছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডার অনুযায়ী মাল প্রস্তুত ইরিনা 
ব্যতীত কোন বয়ন শিল্পে ক্রোম: কম্পাউণ্ড ব্যবহার নিষিদ্ধ হইক্সাছে। [| 
বিনা লাইসেন্দে এবং লাইসেন্স নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত ক্রোম. || 


কম্পাউণড বিক্রয়ও বন্ধ করা হইয়াছে। সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল | আমানতের 
এই লাইসেন্স দিবেন। সমস্ত ক্রোম কম্পাউ্ডপ্রন্ততকারক, মন্তুতকারী | সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


“এবং ব্যবহারকারীকে ক্রোম কম্পাউণ্ড ক্রয়বিক্রয়ের সঠিক ছিদাব রাখিবার দি মাঠ বান্ধ তব্‌ হণ্ডিয়| লিঃ 
Hl hl 































‘নিৰ্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
' কাশ্মীর এবং জম্ব, রাজ সরকারের বাজেট [| হেড অফিসঃ চট্টগ্রাম, কলিকাতা অফিস ১২বি ক্লাইভ রো 
১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ॥ বাংল! ও ত্ৰদ্দদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেজ্ছে 
কাশ্মীর এবং জন্ব, রাজ সরকারের যে ষাণ্রাসিক বাজেট কাশ্মীর ব্যবস্থা | শাখ। অফিস আছে। 
পরিষদে পেশ করা, হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, এই সময়ে দৈশ্ত বিভাগের [| | প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতি মাস, প্রতি বসব এই ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কের মূলধন 
জন্য ৩৬ লক্ষ ৬৫ হাঞ্জার টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে | বুদ্ধি পাইতেছে, বুদ্ধবিগ্রহ, অশাস্তি উপদ্রব এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতি বন্ধ 
সম্বৎসরে সৈন্ত বিভাগের জন্ খরচ হইয়াছিল ৬০ লক্ষ টাকা ' আলোচ্য || | করিতে পারে নাই। ইহাই এই ব্যাঙ্কের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ। | | 
ছয় মাসে কাশ্মার এবং জ্রস্ব, রাজ সরকারের ১ কোটী ৩৬ লক্ষ ৯, হাজার | ৪ বৎসরের ক্যাশ 114 ক্রয় রে লাভবান হুউন। ॥ 
টাকা আয় এবং ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৭৪. হাজার টাকা ' ব্যয় হইবে বলিয়া 1 স্থাক্ী আমানতের ও প্রভিডেন্ট কাণ্ডের সুবিধাজনক । 
ছা লি ই ক লি অত হন 
হইয়াছে :_ভূমিরাদস্ব, হি ভাস হাজার টাকা; বাণিজ্যশুদ্ বাবদ, > জা জী a হল 
৪ 


৫8 


আধিক জগৎ 


[ ২০শে অক্টোবর ১৯৪১ 





' "২৭ লক্ষ »৯ হাজার টাকা ; বনবিভাগ, ২৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা) রাস্তা 
এবং গৃহাদির ভাড়া বাবদ « লক্ষ ২০ ' হাজার টাকা ; রেশম শিল্পের আয় 
বাবদ, ১২ লক্ষ টাকা) বিদ্যুত সংক্রান্ত আয় বাবদ, ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; 
সেচ বাবদ, ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাক! এবং বিভিন্ন শিল্পের আয় বাবদ, € লক্ষ 
৩ হান্রার.টাকা। বিভিন্ন প্রধান প্রধান খাতে নিম্নরূপ ব্যয় হইবে বলিয়া 
ধরা হইয়াছে :- ভূমি রাজন্ বাবদ ব্যয়, ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা"; বনবিতাগ 
৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ) বৃভিভোগীদের জন্য ব্যয় বাবদ, ৬.লক্ষ ৬৫ হাজার 
টাক্লা ; রাজপরিবারের লোকদের ভাতা বাবদ, ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা; 
কাশ্মীর রাজের জায়গীরের ক্ষতিপূরণ বাবদ, ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা) 


রাজদগ্তরের ব্যয় বাবদ, ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ; সাধারণ শাসনকাধ্যের : 


ব্যয় বাবদ, ৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা '; পুলিশের ব্যয়, ৬ লক্ষ ৬৪ 'হাঁজার টাকা 
শিক্ষা, ১১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা 3. চিকিৎসা. বিভাগ, ৪ লক্ষ ৩১ হাজার 
টাক) ; পন্থীউন্নয়ন, ১ লক্ষ » হাক্জার টাকা; রাস্তাঘাট ও গৃহাদি নির্মাণ 
৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ; রেশম শিল্প উন্নয়ন বাবদ, ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার 
টাকা; সেচবিভাগ, ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ; সৈম্ত বিভাগ, ৩৬ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাকা ; পেনসন বাবদ, & লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা এবং শিল্পের উন্নতির 
জন্ত, ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। 


নিউ ইয়র্কে আফগানিস্থানের ভেড়ার চামড়ার কাটতি 


১৯৪০-৪১ সালে আফগানিস্থান হইতে কেরাকুল জাতীয় মেষের চামড়া ; 
৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত ৭৭ টুকরা নিউইয়র্কে বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়া ' 


|| 
তিসির খড় হইতে কাগজ এবং বস্তি প্রস্তুত 
বর্তমানে ভারতবর্ষে ১* লক্ষ টনেরও অধিক পরিমাপ তিসির খড 
জালানীর অন্ত ব্যবহৃত হয়। এই খড় হইতে বৎসরে ৬০ হাজার টন লম্বা 
আঁশ এবং ২* লক্ষ টন ক্ষুদ্র অ'শ প্রস্তত'করা যাইতে পারে । এই আশের 
মূল্য বৎসরে প্রায় ২ কোটা ৫ লক্ষ টাকা হইবে। সম্প্রতি যুক্তপদেশে 
হার্ট কোর্ট বাটলার’ গবেষণাগারে তিসির খড় হইতে আঁশ প্রস্তুত করার 


সেই সময়ের মধ্যে সিংহল হইতে ৫৬ হাজার ৩ শত ৭৫ টন রবার বিদেশে 
রপ্তানী হইবে। 
নায়াগ্রা জলপ্রপাতের উপর েতু 

৪০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কন রিনা 
আরস্ত হইয়াছে তাহার কাধ্য শীঘ্রই শেষ হইবে। এই সেতুর নীচ দিয়া 
ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৩০ মাইল বেগে জল প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই পুলের 
50555495955 আয়তন হইতেছে ৯ শত 
৫০ ফিট। ' 

বোরি বিভাগে একট? নূতন খাল খনন করিবার অন্ত সিন্ধু সরকার ২০ 
লক্ষ টাক! ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 

, তুলার বীজ হইতে তৈল উৎপাদন 

প্রকাশ তৃলার বীজ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এক. প্রকার ঘন 
তৈল উৎপন্ন করা যায়। ইহা দ্বারা: বিদেশজাত গামগাছের তৈলের কাজ 
চলিতে পারে. এবং এই তৈল ভারতবর্ষে সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে । 


আগামী মার্চ মাসের মধ্যে মাল যোগান দিতে হইবে এই সর্তে ভারত 
সরকারের ষ্টোস বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে ৬ লক্ষ ২৮ হাজার 
৫ শত ভাতে বোনা কম্বলের অর্ডার দিয়াছেন। ইতিপূর্বে যে সকল অর্ডার 
দেওয়া হইয়াছিল তাহার ডেলিভারী সমাপ্ত হইলেই এই নুতন মাল দেওষা 
আরম্ভ করিতে হইবে । শীত্রই আরও কম্বলের অর্ডার দান সম্পর্কে বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে । আংশিক সরবরাহ 
বিভাগ এবং আংশিক ‘ইষ্টার্ণ গ্রপ সাপ্লাই কাউন্নিলের’ জন্যই এই সকল কম্বল 
কেনা হইতেছে। *ইষ্টার্ণ গ্র.প সাপ্লাই কাউন্সিল’ ৪ লক্ষ কম্বলের অভ্র 
দিয়াছে । ১০৮৮, 





জন্ত পরীক্ষামূলকভাবে .কার্য্য চলিতেছে। পাট, তুলা এবং শণের অখশের ফর পন ৭ 


পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং ইহা হইতে ক্যাদ্বিসের দভি এবং & 


সুতা, উন্নত ধরণের কাগজ এবং পুস্তকের পুরু মলাট, প্রস্তুত করা যায়। 

'ইপকার্ণ গ্রপ’ দেশসমূহে ভারতীয় বস্ত্রাদির কাটতি 
১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হিষ্টার্ণ গ্রপ” দেশসমূহের 
নিকট হইতে ভারতে. ৯.কোটী ৮* লক্ষ গল্প বস্ত্রাদির জন্ত একটী অর্ডার 


. আপিয়াছে। যে সকল দেশ এইরূপ অর্ডার দিসাছে' তাহাদের' মধ্যে ( 
প্রধান হইতেছে-_অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাওড; মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং & 


দক্ষিণ রোডেসিয়া । 
সিংহল হইতে বিদেশে রবার রপ্তানী 


। 





রেজিঃ লু ও ৪নং হেয়ার রে কলিকাতা । 


জনক । 


ৃ শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 


সিংহল হইতে বিদেশে রবার রপ্তানী ৯৯৪১ সালের জান্য়ারী হইতে | 
77727 £৮ হাজার ৭৫ টন রবার ' ] 


8,00,000২ চারি লক্ষ টাক্কার উপর গভর্ণমেণট অর্ডার হাতে আছে৷ শীঘ্রই আরও 
অর্ডার পাওয়ার আশা আছে। 
অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান । ডিভিডেণ্ড 
এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভ- 
ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং দেশের সর্বত্র 
অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। A 
এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সন্তরান্ত এজেণ্ট আবস্তুক। ৃ a 










সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
তৃখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
 'করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হুইয়! নির্গত 
{ হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সিধ্ধ হয়। ৰ 













ম্যানেজিং এজেটস্‌-__গুহ, বেদ এণ্ড সরকার রনি 














প্রেফারেন্ন শেয়ারের 
A~ এবং 
4১২২ সাধারণ শেয়ারের উপর 
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আধিক জগৎ 


[[২৫শে অক্টোবর, ১৯৪১ 





বাংলাদেশের সমবায় সমিতি 

১৯৪০ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের বাংলা 
দেশের সমবায় সমিতি সমূহের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে 
বাংলা সরকার সমবায় সমিতিসমূহ এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মারফত 
অল্প সময়ের মেয়াদে চাষীদিগকে কর্জ দেওয়ার জন্য ৩৯ লক্ষ টাকা দাদন 
করিয়াছিলন। এই বৎসরে খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা, বরিশাল 
কিলার অন্তর্গত চাখার এবং ময়মনসিংহ জ্রিপার অন্তর্গত নগরপুরে তিনটা 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক রেঞ্জিষ্ীকৃত হইয়াছে। ১৯৩৪-৪০ সালে ধান বিক্রয় 
করিবাঁর জন্য ৫টী, মৎসের চাষের জন্ত €টী, ইক্ষু উৎপাদন করিবার জন্ত ৩৭টী, 
সেচকার্যের অন্ত, ১০টী, শিল্প কার্য্যের জপন্ত ১০টী এবং তাতিদের জন্ত ১০টা, 
সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ক্ৃষিধণ প্রদান করিবার 
অন্ত ৩২ হাজার ৭ শত ৭১টী সমবায় সমিতি বর্তনান ছিল; পূর্ব বৎসরে ইহার 
সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ১ শত ২৩ টা, পূর্ব বৎসরের ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত 
" ৩৯ জন সমবায় সমিতিসমূহের সত্যের সংখ্য! বাড়িয়া বর্তমান বৎসরে ৬ লক্ষ ৮১ 


হাজার ৫ শত ২ জন দ্াড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সকল সমবায় স মতি- 


সমূহের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ১ 
পুর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৫২ লক্ষ ২৭ হাজার টাক1। ইহাদের মজুদ 
তহবিল পূর্ব বৎসরের ১ কোটী ৯৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
২ কোটা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় দীড়াইয়াছে। বর্তমান ১৫টা অকৃষি ব্যাক্ক 
রেজিস্্রীকত হইয়াছে। ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সমবাগন সমিতির সংখ্যা ৬৮টি 
হইতে বাড়িয়া বর্তমান বৎসরে ৭৩ টী হইয়াছে এবং ইহার সভ্য সংখ্যা ৯৯ 


হাজার ৩ শত ৫€ জন হইতে ৩২ হাজার ৮ শত ৩০ জন দাড়াইযাছে। ছুগ্ধ 


সরবরাহ করিবার অন্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল আলোচ্য বৎসরে ২২৬ টী 
এবং ইহার সভ্য সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৮ শত ১৪ জন। ১৯৩৯-৪০ সালে 
কলিকাতার ছুগ্ধসরবরাহ সমবায় সমিতিসমূহ ৪০ হাজার ২৪৪ মন দুগ্ধ এবং 
ছুগধজাত দ্রব্যাদি ৩ লক্ষ ১০ হাঁ্ৰার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে মহিলা সমিতির সংখ্যা ছিল ১০টী। এই বৎসরে মত্শ চাষের অন্ত 
সমবায় সমিতি ছিল ১২০ টী এবং ইচছাব! ৬০ হাজার টাকার বেশী মৎন্ত বিক্রয় 
করিয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১২১টী 
এবং ইহার অধীনে ৩০ হাজার ৩ শত ২১ টী সমিতি বর্তমান ছিল। এই 
ব্যাঙ্কগুলির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫ কোটী ৫৩ লক্ষ €৭ হাজার 
টাকা। প্রাদেশিক শিল্পপমবায় সমিতি ৬৪ হাঞ্জার টাকার বন্ত্রঞ্কাত জিনিষ 
পত্রা্দি বিক্রয় করিস্থাছিল। - 
মিঃ ওঝার বক্তৃতা / 

সম্প্রতি বোম্বাই-এ নিখিল ভারত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারক সঙ্বের (অল 


ইত্তিয়া ম্যান্গফ্যাকৃচারার্স অর্গানাইজেশন্‌) কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় অধি বেশনের 


সভাপতির অভিভাষণে মিঃ অমৃতলাল ওঝা! বলেন যে,-শুধু যুদ্ধকালীন অবস্থার 
, মধ্যেই নহে, শাস্তির' সময়েও ভারতীয় শিল্পকে যে সব বাধাবিস্সের সন্মুখীন 
হইতে হয়, অষ্যান্ত উন্নতিশীল দেশসমূহের শিল্পকে সেরূপ দুর্ভোগের মধ্যে 
পড়িতে হয় না। বিশেষতঃ ছোট ছোট দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন কেন্দ্রীয় 
সঙ্ব না থাকায় উহাদিগকে প্রায়শঃ অনিশ্চিত ‘ভবিষ্যতের দিকে . যেন 
নিরুদ্দেশ পথেই চলিতে হয়। সেই কথা বিবেচনা করিলে, এই সঙ্বেব 


প্রয়োন্বনীয়তা যে কতখানি তাহা সহক্কেই অনুমেয় । অতঃপর মিঃ ওঝা 


পুত পত্রিভন্ন 


জীবনবীম! (১৩ শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)__সম্পাদক, শীপ্রফুলল কুমার পাল বি-এ 
কার্ধ্যালষ, ₹নং ক্লাইভ ঘাট স্ত্রী, কলিকাতা বার্ষিক মুল্য ২২ | বর্তমান বিশেষ 
সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা । 

আলোচ্য সংখ্যাখানি “জীবনবীমার” বিশেষ জন্মবাধিকী সংখ্যা । আমাদের 
সহযোগী যে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ধকাল উত্তীর্ণ হইয়া আসিষাছে তাহাতে একথাই 
প্রমাণিত হয়, বীমা ব্যবসার প্রসার ও জীবনবীমার প্রতি জনগণের আগ্রহ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। বীমার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে জনদাধারণ আরও সচেতন হইয়া উঠিলে তাহার ফলে দেশের অর্থ- 
নৈতিক জীবন আরও উন্নত হইবে। স্তার এম আজিছুল হক, শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকার প্রমুখ বছ বিশিষ্ট ব্যক্তি “জীবনবীযার” ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ 
উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন! এঁনীরদ কুমার রায়, 
শ্প্রভাকর মিত্র, শ্রীহ্বরেশচন্্র রায়, শীহরপ্রসাদ্র ভট্টাচার্য্য, শীঅনিলচঙ্র রায়, 
প্ীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, প্রীঅযূল্য নিয়োগী, শ্ীতিতে্্ 
নাথ বন্দোপাধ্যার, শীপবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনাথগোপাল 
সেন, শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্ত্র সেন, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, 
প্রীনিশ্মলচন্ত্র ঘোষ, শ্রীঅমলচন্ত্র ঘটক, শ্রীম্ধাংগ ভূষণ রায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ও 
বিশেষজ্ঞ লেখকের রচনা সম্ভারে আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাখানি আত্বস্ত সমৃদ্ধ । 


আমরা "্জাবনবীম।র” দীর্ঘায়ু কামনা করি। 


শিল্প ও সম্পদ্দ (সচিত্র পাক্ষিক প্রথমবর্, ১ম সংখ্যা) সম্পাদক, 
শ্রীকমলচন্জ্র নাগ । কাৰ্য্যালয়, ৯১ রাজা দীনেন্ত্র স্ত্রী, কলিকাতা । প্রতি ৃ 


সংখ্যা এক আনা। রর 
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক এই সপ্তোজাত পাক্ষিক সহ 


যোগীকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাই। বাঁজারে এই জ্রাতীয় মাসিক, 
পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার যতই আবির্ভাব হইবে দেশের পক্ষে ততই 
আশার কথা । কেননা ইহার দ্বারা দেশের শিল্পবাণিদ্যের প্রসার ও সেইদিকে 
জনগণের ক্রমবর্ধমান সচেতনাই সুচিত হয়| “শিল্প ও সম্পদ' সচিত্র পত্রিকা । 
প্রবন্ধের সঙ্গে বিষয় বস্তুর পরিচায়ক চিত্রাদি সাধারণ পাঠকের -কাছে যথেষ্ট 
সমাদর লাভ করিবে। প্রথম সংখ্যাখানি আচার্ধ্য প্রকুল্লচন্্র রায়, প্রীপ্ী পচ 
নন্দী, শ্রীগোপাল চন্দ্র নিয়োগী, শরীবিষ্ণুশৰ্ম্মা, নীবিজ্য়কষ্ণ বসু প্রভৃতি লেখকদের 
মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতবা রচনাদি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ছাপা, কাগজ ও 
বাধাই সুন্দর । আমরা এই নূতন সহযোগীর ক্রমশঃ তিক 
ভ্রম সংশোধন :' 

গত সংখ্যা আথিক জগতে বাজলায় জনসংখ্যার হিসাব শীর্ষক সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ বাঙ্গলার জনসংখ্যা ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৪১ 
সালে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ছাপা হুইয়াছিল। 
আসলে জনসংখ্যার বুদ্ধির পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার | 


প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত' করিবার সময় আসিয়াছে । 


কেন না, মহাযুদ্ধের ভন্ত গবর্ণমেণ্টের অন্যুন ৪০ হাজার রকমের বিভিন্ন দ্রব্যের 
একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অন্তান্ত দেশের গবর্ণমেন্টের স্তায় 
ভারত সরকার নূতন নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় আগ্রহশীল নহেন এবং উৎসাহ 
প্রদান করিতেছেন না। এই বিষয়ে মিঃ ওঝা বড়লাটের সম্প্রসারিত 
শন ৪ সদশ্তদের উরে bk করেন। 
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fl ইনকাম বশ cine 


৮. ইন্কাম ট্যাক্স ও.বিক্রয়কর পারে OE প্রয়োজনীয় উপদেশ, কাধ্য বা সাহায্যের জন্য অথবা ইনকাম ট্যাক্স 
| সংক্রান্ত ' মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে আমাদের সহিত. পরামর্শ ক'রলে আপনি লাভবান হইবেন। 


অধ্যক্ষ_এস সি চত্রবত্তাঁ, এম, এ, বি-এল, 





|. ১৯২ বি, কর্ণওয়লিশ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত|। 


ফোন £ বড়বাঞ্জার_৩৯৭২। £ 
২১৩৩ ধস থা এড থরে? 


৷" ন্যাশনেল' মাকেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 
_ সম্প্রতি আমরা স্তাশনেল মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত' ৩০শে 
এপ্রিল পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ওঁ রিপোর্ট 


দৃষ্টে পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীটার উল্লেখযোগ্য 


উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ বৎসর কোম্পানীর আদাযীরুত মূলধন 
পুর্ব বারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বাড়িয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
মোট ৫৯ হাজার ৯২৮ টাকা দাড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের 
পরিমাণও প্রায় দ্বিগুণ হাবে বাড়িয়া ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা হইয়াছে। 
বুদ্ধের জন্ বর্তমানে দেশে একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় অনেক ব্যাঙ্কের 
কাধ্যধারা সঙ্কুচিত হইযা পার নমুনা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়ও 
স্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের মত একটি নূতন ব্যাঙ্ক.যে. তাঁহার আদাযীক্ৃত 
মূলধন ও আমানতী জমার পরিমাণ বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে উবার 
অব্যাহত ক্রমোন্নতিরই পরিচষ পাওয়া যায়। 
আদায়ীক্ৃত মূলধন ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অন্তান্ত 
শ্রেণীর দায় ইয়া গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে ন্তাশনেল মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক 


. লিমিটেডের মোট দায় দেখানো! হইয়াছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৩৮ টাকা.। 


এই প্রকার দাষের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £--প্রদত্ত খণ ও ওভারড্াফট ১ লক্ষ ৮ হাজার 
টাকা । আসবাবপত্র ৮ হাজার ৩২৭ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ৩২ হাজার 
৭৭৭ টাকা, অর্গেনাইজ্েসন বাবদ অগ্রিম নিয়োজিত ২১ হাজাব ৮৬৮ টাকা । 
হেড অফিস ও শাখা অফিসমুহের হিসাবে রক্ষিত ৪৬ হাজার ৮*৮ টাকা ও 
হাতে ও বাক্কে ৩৫ হাজার ৬০৪ টাকা। 

আলোচ্য বৎসরে সুদ, কমিশন ও ডিস্কাউণ্ট প্রভৃতি দফায় স্যাশনেল 
মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের মোট আয় হয় ৩১ হাজার ৩০৭ টাকা | এ আয় হইতে 


বিভিন্ন দিকের খরচপত্র নির্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাডায ১ হাজার 


২১২ টাকা । এই নিউ লাভ হইতে ২৫০ টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ 
করা হইবে। বাকী টাকা হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। লভ্যাংশ" প্রদান করিয়া যাহা কিছু উদ্ধত্ত থাকিবে 
তাহা পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে | 

কতিপয় উৎসাহী ডিরেক্টরের পরিচালনায় বিশেষ করিয়া ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ ইউ এম দাসের কর্ম্মতৎপরতায় ন্যাশনেল মার্কেপ্টাইল ব্যান্কটি 


ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । ৩০নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতাস্থ 


হেড অফিস ছাড়া বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, 


কিশোরগঞ্জ, কৈলাসহর, বেলিয়াঘাটা, লাপযণিরহাট ও আলিপুরডুয়ার্সে 


উহার শাখা অফিস স্থাপিত রহিয়াছে । শী সব অফিসের ভিতর দিয়া 
ব্যাঙ্কটির কাধ্যধারা নানাদিক দিযা সম্প্রসারিত হইতেছে । আমরা উহার 
উত্তরোত্তর শ্রীৃদ্ধি কামনা করি। 
মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোৎ অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্ট 
‘সম্প্রতি আমর! মাইক! মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 
AS SALON রিপোর্ট সমালোচনা পাইয়াছি। এই 





কোম্পানীর বর্তমান ম্যানেজ্জিং এজেণ্টস সেসা গুহ, চ্যাটার্জি এও সরকার 


লিঃ গত মাৰ্চ মাসের শেষভাগে কোম্পানীর কাধ্যভার গ্রহণ করেন। তাহারা 
আলোচ্য বৎসরে মাত্র তিন মাস কাল কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণের স্থযোগ 


পাইয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই অল্প সময় মধ্যেই তাহারা কোম্পানীটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ন্ত 
জগতের অনেক দেশেই অভ্র, অভ্রজাত জিনিষের ব্যাপক চাহিদা আছে। 
বর্তমানে যুদ্ধেব জন্য এই চাহিদা আরও কিছুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অন্র ও 
অন্রজাত জিনিষের এই চাহিদা মিটাইবার জন্য অনেক দেশই মুখ্যতঃ ভারতের 
উপর নির্ভরশীল । এই অবস্থায় বর্তমান কোম্পানী অত্র ও অন্রজাত বিভিন্ন 
জিনিষ উৎপাদনে যত্্ববান হইয়া একটি লাভজনক ব্যবসায়ে হাত দিয়াছে 
সন্দেহ নাই। 

বর্তমান কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা নিকলী গালি মোট 
৩১ হাজার ৯৩৭ টাকার অভ্র ও অভ্রজাত জিনিষ বিক্রয় করে। উক্ত আয় 
ও অন্তান্ত আয় হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র মিটাইয়া বৎসরের শেষে 
কোম্পানীর নিট লাভ দীড়ায় ৩ হাজার ৪ টাকা। উক্ত নিটলাভ হইতে 
পূর্ব বৎসরের ১ হাজার ২৯৪ টাক! ক্ষতিপূরণ করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট 
থাকে তাহা হইতে কোম্পানীর প্রেক্ষারেন্দ শেয়ারের উপর শতকরা ৭২ টাকা! 
ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ১২ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির 
হইয়াছে। 

নুতন ম্যানেজিং এজেপ্টদের পরিচালনাবীনে যেরূপ উদ্যোগশীলতাবর 
সহিত কোম্পানীটার কাধ্যধারা নিয়স্িত হইতেছে তাহাতে চলতি বৎসরে 
কোম্পানীটি আরও অধিক লাভ দেখাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
আমরা অবগত হইলাম, মাল সরবরাহের জন্ত কোম্পানী ইতিমধ্যে ১ লক্ষ 
টাকার একটি সরকারী অর্ডার পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও কয়েক 
লক্ষ টাকার সরকারী অর্ডারের ভরন্ত বর্তমানে কথাবার্তা চালান হইতেছে। 
আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। ৩ও ৪নং হেয়ার 
ষ্রীট কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত। 


আল ফা প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী 

গত ২২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ৯৫নং ক্লাইভ ষ্্রীটে দি আল্ফা! প্রভিডেন্ট 
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের উদ্বোধন কার্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সমিতির সভাপতি শ্রীধুত রাজেন্দ্রন্দ্র দেব কর্তৃক সম্পন্ন হয়। সহরের বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তা বক্ততা 
প্রসঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নতি যে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে জড়িত এবং আমাদের এই শ্বল্পবিত্ত নরনারীর দেশে প্রভিডেণ্ট বীমার 
প্রথার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যে অত্যন্ত অধিক তাহা বিবৃত করেন। 
কোম্পানীর ডিরেক্টার 'বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রীঘুত নীরদ মোহন 
ব্যানাজ্জি আলফা প্রভিডেণ্ট ইসিওরেন্স কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ 
বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, অল্প আয়ের নরনারীও যাহাতে 
দুদ্দিনের হাত হইতে নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা 
ও শীস্তি বজায় রাখার জন্ত সামান্ত অর্থ দিয়া বাঁমা করিতে পারে 
উর কোম্পানী খোলা ৪৮৪৪ বীমাকারিগণের নানাবিধ টব 





৭৫৮ 


খোলাও এই কোম্পানীর অন্ততম লক্ষ্য | শ্রীপুত হেমন্ত কুমার বনু, শী যুত 
শচীন্্রনাথ মিত্র, শীযুত ভূপাল দত্ত প্রস্থৃতি ভদ্রমহোদয়গণ এরূপ প্রভিডেন্ট 
বীমা প্রথার উন্নতি ও সাফল্যের সম্ভাব্যতা আছে বলিয়! মত প্রকাশ করেন। 

কোম্পানীর উদ্বোধন ঘোষণা করিয়া শ্রীযুত রাজেন্জ্র দেব বলেন যে, কোন 
জাঁতিকে উন্নত করিতে হইলে বিষ্ভা বুদ্ধির মত ব্যবসায়ের দিক হইতেও 
উহাকে উন্নত করিতে হয়। অতীতে বাঙ্গালী ব্যবসা ভুলিয়া চাকুরীর মোহ- 
গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; এক্ষণে পুনরায় কিছু কিছু ব্যবসামুখী হইতেছে । 
এইদিক হইতে শ্রীধুত দেব কোম্পানীর প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া উহার 
সর্বাঙ্গীন শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা করেন? 

অধ্যাপক অমৃতলাল গাঙ্গুলী, ডাঃ নিৰ্ম্মলচন্্র সেনগুপ্ত, শ্ৰীযুত কি রণচন্দ 
মিত্র, মিঃ মণীন্দরনাথ গুহ, মিঃ কে, এম্‌ চক্রব্তী, গ্রীযুত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য, 
গ্রীযুত দেবেন ঘটক প্রভৃতি অমুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভাস্তে অতিথি- 
বৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় | 

বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

সরকারী উকীল রায় বাহার শ্রীঅঙমুকুল চন্দ্র দাশগুপ্তের সভানেতৃত্বে 
সম্প্রতি বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারাল ব্যাঙ্ক লিমিতটভের ধুবড়ী 
শাখার উদ্বোধন উৎসব অমুষ্টিত হুইয়াছে। সভাপতি মহাশয় তাহার 
,নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বর্তমান কালের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে তথা 
সমগ্র দেশের আধিক উন্নয়নের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অচ্ছেন্ছ ও অপরিহার্য যোগা- 
যোগের কথা বিবৃত করিয়া উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলীকে উক্ত ব্যাঙ্কের সুষ্ঠ 
পরিচালনায় এঁকাত্তিক সাহায্য দানের জন্ত বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি সরকার প্রেরিত শুভেচ্ছাজ্ঞাপক 
তারবার্তী সভাস্থলে পঠিত হুয়। উক্ত ধুবড়ী শাখার ম্যানেজার মিঃ ছিজেন্্র 
কুমার রায় সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জলযোগে ও মধুর সম্তাবণে 
,'আপ্যায়িত করেন। 
| নিও রিসার্চ ল্যাবরেটরী 

সম্প্রতি পি ৩৪এ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ নর্থ-স্কিত ভবনে প্রবীণ কবিরাজ 
শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ শাস্ত্রী বি-এ মহোদষের সভাপতিত্বে ডাঃ বিপিন ভট্টাচার্য্য 
। প্রতিষিত ও পরিচালিত নিও রিসার্চ ল্যাবরেটরীর উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত 
,হুইয়াছে। ডাঃ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা সংস্কত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের ভূত পূর্ব 
প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৬কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত মহোদয়ের পুত্র । 
চিকিৎসা শাস্ত্র অনুমোদিত নানাবিধ ভেষজ যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে জনসাধারণের 
.করায়ন্ত হইতে পারে সেই উদ্দেস্ত লইয়াই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কাউন্দিলার শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাধ মণ্ডল এম-এল-এ, ডক্টর 
আশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ পি-আর এম্‌ পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক পরেশনাথ 
ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিও রিসার্চ ০০৪ এই উদ্বোধন 
85888 













ত্রিপুরা ম্ডাণ বারন 


A 
1 ০৫১১৭ কে, সি, এস, আই- ত্রিপুরা । 
| রেজিঃ অফিদ_আখাউরা। চিফ অফিস-_আগরতলা। 


কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 





ক শিবসাগর, গোলাঘাট, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোলা হইতেছে। 


আধিক জগৎ 


সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য তাহাদের লইয়া আলফা সোস্যাল সার্ভিস লীগ 


০2০5 ৯০৯১০ ৯ Drie oO D.C oO EE 428 


দি ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত ছয় 0558 প্রতি শেয়াবে 1০ আনা । 






[| বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে।. 






LE ইষ্টাৰ্ণ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
i 
li 








| আদায়াক্কত মূলধন ও ৱিজাৰ্ড ফাণ্ড LU 
1 _-৫,১৫,000 টাকার উর । ূ 
॥ মোট আমানত -_-২৫,০0,000 টাকার উর্ধে | | ॥ 
[| কাধ্যকরী মূলধন. --৩৫,০0,000 টাকার উর্মে | ॥ 





লি ক্রমাগত ১০ বসব যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ভিভিডেগু দেওয়া হইতেছে। | 








[ ২*শে অক্টোবর, ১৯৪১ 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
ল্যা্ড কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ পি সেন। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--১নং ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। জমি, ইমারত, প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের 
ব্যবসা । 


সিন্থেটিক ডাইজ এণ্ড কেসিক্যাল ইণ্ডাষ্টীজ্ লিঃ__ডিরে্র 
মিঃ পি রায়। রেজিস্টার্ড অফিস__৬নং ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা । স্বাভাবিক 
ও কৃত্রিম উপায়ে রঙ প্রস্ততের ব্যবসা | 

বেঙ্গল সায়েন্টিফিকু এণ্ড টেকনিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ ডি কে লাহা। রেজিস্টার্ড অফিস--৫১৩নং রাসবিহারী এভেনিউ, 
কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন ১লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার গ্যাস ম্যাণ্টল 
প্রস্তুত করা, বিক্রয় করা, রপ্তানী করা ইত্যাদি ব্যবসা । 

ন্যাশনাল স্কু,এণ্ড ওয়ার প্রোডাক্টস্‌ লিঃ_-ডিরেক্টর মি: গোপী 
কে খেমকা। রেজিষ্টার অফিস--৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা | ব্যবসা--ক্ষ,, বপ্ট, পেরেক, নাট প্রভৃতি 
প্রস্তুতের কারখানা । , 

সুভাষচন্দ্র কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর-সিঃ 
জি এল দাশ। রেজিস্টার্ড অফিস--২২নং ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা | 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ওষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবসা । 

ইউনাইটেড নিউজপেপার্স লি: ডিরেক্টর মিঃ এম নাসিরুদীন ৷ 
রেলিষ্টার্ড অফিস--১২৩নং লোয়ার সাকুপার রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন_-€ লক্ষ টাকা । সংবাদপত্র পরিচালনাব ব্যবসা | 

ইষ্ট বেজল আয়ুর্বেদ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লি:--ডিরেক্টর 
মিঃ জিতেত্দ্রন্জ সরকার | রেজিষ্টার্ড অফিস-মাঁণিকগঞ্জ, ঢাকা। 
অনুযোদিত মূলধন-__শাও লক্ষ টাকা । আযুৰ্কেদীয় ভেষজ প্রস্তুত ব্যবসা । 


বিবিধ 
ফেডারেল ইত্ডিয়া এসিওরেন্ন কোং লিঃ-এর কার্য্যালয় গত ১লা৷ 
অক্টোবর হইতে ১১নং ত্যান্সিটার্ট রো-এ অবস্থিত “ন্যাশনাল সিকিউরিটি 
ব্যাঙ্ক হাউস্‌” ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে । ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স 
কোং লিঃ-এর কলিকাতাব শাখা অফিস গত ১৮ই অক্টোবর হইতে ৯নং 
ক্লাইভ ষ্্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ - 
দেওলী কোল্‌ কোং লিঃ_-গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয়মাসের 
হিসাবে প্রতি শেয়ারে ।০ আনা। বেজল নাগপুর কটন মিলস্‌ লি:__ 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ৫২ টাকা । বোকারো এণ্ড 
রামগড় লিঃ--৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১০২ 'টাকা। 
সেণ্ট্াল কুরকেণ্ড, কোল কোং লিঃ_-৩০শে জুন পর্য্যস্ত' ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৭০ টাকা। কালাপাহাড়ী কোল কোং লিঃ__ 





ই রর জে চন লন 


হেড অফিস £১৪, ক্লাইভ ষ্ত্রীট, কলিকাতা । | 
ভু ধিক ভিতির উপর পরতিচিত। 
$& দ্রেত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক 
© i DA LRT । 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায় । 


ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 
নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং ও ৰালীগঞ্জ। 


এন, কে, চক্রবর্ত্তী বি, এল । 


এ জেনাবেল ম্যানেজার 
55755332222 আজ সন নি জল 
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র ব্ৰতৰ ালভাল 





টাক! ও বিনিময় . 
কলিকাতা, ১*ই অক্টোৰর . 

আলোচ্য সপ্তাহের টার বাজারে পূর্বের মতই একটানা মন্দার ভাব 
বিশ্তমান ছিল। বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের 
মধ্যে কল টাকার কাজকারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। 

গত সপ্তাহে আমরা টাকার বজারের তুলনায় বিনিময় বাজারের অবস্থা 
ভাল বলিয়াছিলাম। কিন্ত আলোচ্য সপ্তাছে বিনিময় বাজারেও আগাগোড়া 
অত্যধিক মন্দার ভাব লক্ষিত'হইয়াছে। রপ্তানী ও আমদানী উভয়বিধ 
বিলেরই কাজকারবার যৎ্সামান্ত হইযাছে। আমেরিকাগামী রপ্তানীর উপর 
কিছু পরিমাণ বিল বাজারে আমদানী হইয়াছিল, ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
বিষয় | 

বাজারে আমদানী বিলের অপেক্ষা রপ্তানী বিলের আধিক্য লক্ষিত হওয়ায় 
স্পষ্টই বুঝা যায়, ভারতের বহির্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে অনুকূল আবহাওয়া 
রপ্তানীর দিকেই । গত সপ্তাহে আগষ্ট মাসের বুটিশ-ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই উন! জানা গিয়াছে। 

বর্তমানে টাকার বাজারে কিরূপ স্বচ্ছলতা রহিষাছে তাহার আর একটি 
পরিচষ এই যে, আলোচ্য সপ্তাহে ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অন্য যে 
টেপ্তার আহ্বান করা! হয়, তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল পাচ 
কোটি টাকারও উর্দে। 

গত ১৪ই অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলেব ক] 
জন্য যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাছাতে আবেদনের পরিমাণ 
দ্াডাইয়াছিল € কোটি ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাক! । উক্ত আবেদন সমূহের 
মধ্যে ৯৯॥/৬ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ২৩ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিয়তর মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ 
হইয়াছে। উক্ত গৃহীত ২ কোটি টাকার গড়পডত! হ্থদের হার বাধিক 
শতকরা ॥%৬ পাই বাধ্য করা হইয়াছে। আগামী ২১শে অক্টোবর তিন 


মাসের মেয়াদী; ২ কোটি টাকার ট্রেদ্জারী বিলের জন্য টেপ্তার আহ্বান করা | 
হইবে। আগামী ২৪শে অক্টোবর তারিখের মধ্যে 'গৃহীত আব্দেনসমূহের | 


টাকা দ্বিতে হইবে। অঙ্তান্ত সর্ভাবলী পূর্ববৎ | 
গত ১৩ই অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ৫০ লক্ষ টাকার মাত্রাজ ট্রেজারী 


বিলের জ্রন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা! হয় তাহাতে আবেদনের পরিমাণ 
'াড়াইয়াহিল ১ কোটা ৮০ লক্ষ.৫০ হাজার টাকা. উক্ত আবেদনসমূহ্রে পি 
“মধ্যে, ৯৯%/৩ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদ্র আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। . উক্ত |: 
“গৃহীত €০-লক্ষ টাকর টেওারের গড়পড়তা সুদের হার ধাধ্য করা হইয়াছে রা 


-বাধিক শতকরা [৩০ আন! । 


রিজার্ভ ব্যান্ক অব ইত্ডিয়ার, সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৯০ই | 
অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ .হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চল্তি | 
‘নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৭২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩€ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী Y 
'সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৭০ কোটি ৪২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। আলোচ্য (& . 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাড়াইযাছে ৬৮ 4 


-কোটি ৯৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাক! ; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি 
৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমে্টকে ধার দেওয়া হয় 
৩৮ লক্ষ টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 'ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৩ লক্ষ টাকা । 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ . 
'দাড়াইয়াছে ৪৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯১ হাঁজার টাকা 3 পূৰ্ব্ব সপ্তাহে উক্তরূপ আমা + 


'নতের পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের মোট আমানতের পরিমাণ দাডাইযাছিল 


' ৯৮ কোটি £৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 







ছিল ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
ব্ৰহ্ম গবর্ণমে্ট ও অন্যান্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ 
দাডাইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৪০ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত আমানতের পরিমাণ ছিল ঘপ্তাক্রমে 
১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও € কোটি ৭৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাক। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল: 


টেলি: হুত্তি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫$$ পে 
ও দর্শনী ss ১শি ৫৪২ পে 
ডি পরও মাস রঃ ১শি ডঃ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২%০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৭ই অক্টোবর | 


গত সপ্তাহে আমরা কলিকাতার শেয়ার বাজার সম্বন্ধে লিখিবার সময় 
ভানাইয়াছিলাম যে, ইহার কাজকারবাবে কতকটা শৈথিল্যের লক্ষণ দেখা 
গিয়াছিল এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত ভবিষ্য তেও 
যে শেয়ার বাজারে বিশেষ কোন উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হইবে এরূপ মনে 
হয় না। আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারের যেরূপ নৈবাশ্তজনক এবং 
অনিশ্চিত অবস্থা দেখা উহ তাহাতে আমাদের ই মন্তব্য সত্য 
কো সস্তা 


বাসি ডিলন ১৯১১ সাল 
অনুমোদিত মূলধন ৯৪ ৩,৫০,০০ ১০০০৭ টাক! 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪০০ টাকা 
সাদ যু কত মূলধন ১,৬৮১৩২০০৭ টাকা 

॥ রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১২৪,০২,০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *" ৩৬,৩৭,৯৯/০০*২ টাকা 


হেড অফিস- মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্দে। 

4 সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪ণ্টী শাখা এবং পে অফিস আছে। 

ম্যানেজিং ডিবে্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
-ডিরেক্টরগণ_ ' 

মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 

দি রাইট অনারেবল নবাব স্তার আকবর.হায়দরী, কে টি,পি,গি 





. মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, . মিঃ বাপুজি দাদাভাই 

, যিঃ দিনশ! ভি, বোমার, মিঃ বাক 

" মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, i 
মিঃ সুরমহশ্মদ এম্‌, চিনয, মিঃহরমুসজি ফ্রেমদ্ধি, কমিশরিযেট 1 
লণ্ডন এজেণ্টস--মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং রী 


মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 8 
নিউইয়র্ক এজেণ্টল--দি তি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক Vl 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
সর্ভাবলী পত্র লিখিয়। জানুন ৷ 


া কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার 
শাখা--৭১ নং ক্রস স্রাট, নিউ মার্কেট শাখা--১*নং লিগুসে হ্রীট, স্যাম- 
ৰ বাত্ৰার শাখা-_১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ট্রীট, ভবানীপুর শাখা-_৮এ, রসা 
মী রোড ৷ বাজলার শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাইগুড়ী, 
HY; বিহারের শাখা--জামসেদপুর, মজ্ঃফরপুর, গয়া, ছাপবা, জয়নগর, 
| সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, থাগারিয়া, কাটিহার ও কিবাণগঞ্জ। 


এ এ EEE 






৭৬০ 


আধিক জগৎ 


[ ২০শে অক্টোবর, ১৯৪১ 
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হইয়াছে বল! যাইতে পারে। জার্ম্মাণ বাহিনী মস্কোর প্রবেশপথে আসিয়া 


পৌছাইবার সংবাদ, পূর্ব রণাঙ্গনের অন্তান্ত স্থানেও জার্ম্মান সৈন্তদের অগ্রগতি , 
এবং ভারত সরকার ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার অন্ত কেন্দ্রীয় পরিষদের শারদীয় ' 


অধিবেশনে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন এইরূপ গুজব এ সপ্তাহে বুধবার 
পর্যন্ত শেয়ার বাজারের উপর প্রতিক্রিয়ার ভাব স্থপ্টি করিষাছিল। 
বৃহস্পতিবার দিন বাজারে সংঘাদ রটিয়াছিল যে, ভারত সরকার কোনরূপ 
কর বসাইবার অস্ত সম্প্রতি প্রস্তাব উথ্থাপন করিবেন না এবং এই কারণে 
এইদিনের শেয়ার বাজার কতকটা তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত রাশিয়া 
মস্কোণহইতে কাজানে রাজধানী স্থানান্তরিত করায় এমং জাপানী মস্ত্িসতা 
পদত্যাগ করিবার অন্ত যে জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সেই কারণে শেয়ার 
বাজারে পুনরায় মন্দার ভাব বিদ্যমান ছিল। বৃহস্পতিবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এগু ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ৩২/০০ আন! এবং 
১৪৩০ আনা পর্যাস্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু শুক্রবার বাজার খোলার দিকে 
যথাক্রমে ৩১1৩০ আনা এবং ১৯০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। যাহা 
হউক, আজ বাজার বন্ধের পূর্বের ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল করপোরেশনের 
দর যথাক্রমে ৩১৮০০ আন! এবং ১৯/০ আনা পর্য্যন্ত চভিয়াছে। বর্তমান 
যুদ্ধ পরিস্থিতির অন্ত শেয়ার বাজারের সর্বত্রই একটা আশঙ্কার ভাব দেখা 
যাইতেছে এবং বুদ্ধের অবস্থা যদি মিত্রশক্তির অনুকূলে না যায় তাহা হইলে 
ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 
কোম্পানীর কাগজ 

শেয়াব বাজারের অন্তান্ত বিভাগে কতকটা মন্দার ভাব দেখা গেলেও 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগঞ্জের দর স্থির অবস্থায় ছিল। ৩ টাকা মন্দের 


কোম্পানীর কাগজ ৮২/০ আনায় এবং ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ 
৯৬ বত মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ১৯৪৬ সালের ' 


ডিফেন্স বণ্ড ১০২২ টাকা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১৯০০ 
আনা, ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১০ আনা এবং ৪1০ 
টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাঁগজ' ১১৪1৮* আনায় হস্তাস্তরিত 


হহয়াছে। 
| কাপড়ের কল ূ 
কাপড়ে কলের শেয়ারের কা্জকারবার স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ এবং কাপড়ের কলের মালিকদের মধ্যে 
একটা সস্তোষজনক' চুক্তি সম্পাদিত "হইবার সংবাদে কাপড়ের কলের 


শেয়ারের দরে উর্ধগতি দেখা যাইবে বলিয়া .,আশী করা গিয়াছিল। কিন্তু, ৃ 


যুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার অন্ত তাহা হয় নাই! কাণপুর টেক্সটাইল ৯ 
আনা, বাউরিয়া ৩৪০২ টাকা, এলগিন ২৭ টাকা, মোহিনী মিল ১৬২ টাকা 
এবং কেশোরাম ৮॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল | 


এ সপ্তাহে পাটকলের : শেয়ার বিভাগে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 


কাছকারবার হয় নাই এবং শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গওীর মধ্যে উঠানামা 


করিয়াছে । হাওড়া ৫৬৮৮০ আশা, আদমজী ২৮০ আনা, এলায়েন্স ৩৪৩২ Ht 
টাকা, এংলে| ইণ্ডিয়া ৩৮২২ টাকা, ক্লাইভ ২৮৩০ আনা, কামারহাটী ৫২০২ \ { 


টাকা এবং নদীয়া ৭০ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছিল! 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দরের ঃ 
রাহে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৪২০৪০ আনা, J 
ভারতীয় ষ্টিল ১৭%/০ আনা এবং কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৫/০ আনায় টু 


কাজকারবার হইয়াছে 
'_ চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ারের দরে এ সপ্তাহে সামান্ত কিছু নিয্নগতি দেখা র্‌ 
কাঁণপুর ২৩০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১২৯৬ নিউ সাঁভান ১১৫০ & 


গিয়াছে । 

আনা এবং রামনগর ১০।০ আনায় বেচাকেনা হহয়াছে। 
চা-বাগান 

চা-বাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল। 

কালাচেড়া ৮২২ টাকা এবং পা্রখোলা ৯৯০২ টাকায় থিকিকিনি হইয়াছে। 


2 


হ্বান্সকোয়া ১২২ টাকা, $ 


বিবিধ . 

বিবিধ, শেয়ারের মধ্যে বান্দা করপোরেশন ৪1/০ আনা, ডানলপ রাবার 
৪১৪০ আনা, কবি জেনারেল ইন্দিওরেদ্স ৯০ আনা এবং টাটাগড় পেপার 
২৯৮৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ,বিকিকিনি হইয়াছে ₹_ 

কোম্পানীর কাগজ 

৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই অক্টোবর ৮২০০ ; ১৫ই--৮২০ 
৮২০০ ) ১৬ই-_৮২॥০ ৮২%/০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪ ) ১১ই অ+ 
১৪ই--৯৯৮/০ | ৩২ স্থদের ডিফেন্স বগ 
(১৯৪৬) ১১ই অঃ--১০১৪৩/০ ৯০২৯ ; ১৪ই-_-১০১%৩/০ ১০২৮৯ 3 ১৬ই- 
১০১৮/০ ১০২০০ ৩৯ সুদের খণ (১৯৬৩-৮৫) ১১ই অ:--৯৫২ ৯৫%* ) 
১৩ই--৯৫৯ ৯৫৩/০ ) ১9৪ই-_৯৫৯ ৯৫৮০ 5 ১৫ই--৯৪৮/৯ ৯৫/০ | ১৬ই- 
2৫ ৯৫%০,| ৩০ নদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই অ:__ ৯৬২ ৯৬৮%০ 3 
১৩ই--৯৬২  ৯৬৩/* ) ১৪ই--৯৫%০ ৯৬৮০.) ১৫ই-_-৯৫৮%৩/০ 
১৬ই--৯৫৪৩/৬ ৯৬/% | ৩1০ সুদের থণ,( ১৯৪৭-৫০.) ১১ই অঃ -১০৩|০। 
৪২ সুদের গণ (১৯৬০-৭০) ১১ই অঃ-__-১১০1/০ ১১০০ ) ১৫ই-_-১১০1%০১ 
১৬ই--১১০1৩০ ১১০০ । «২ সুদের খণ.(১৯৪৪-৫৫) ১১৯ ' অ:-১১১1/০ ; 
১৯১৩০) ১৪ই_-১১১০ "১১১০ 3 ১৬ ই_-১৯১৬০ 
১১১//০। ৩২ সুদের ইউ, পি; খণ (১৯৫২) ১১ই অঃ-_-৯৯৩/০ ; ১৩ই_ 
৯৯৮০) ১৪ই--৯৯।০। ৩২ সুদের পাঞ্জাব খপ (১৯৪৯) ৯৯ই অঃ 
৯৯/০ ১ ১৪ই-_-৯৪0৩০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব ব্ও (১৯৫২) ১১ই অ:--৯৯।৩০ ; 
১৫ই-_-৯৯1০%০ | ৩২ স্থদের ডিফেন্স খাণ 
(১৯৪৯-৫২) ১৪ই অ$৯৯%/০ ১০০২) ১৫ই--৯৯৪৮০ | 81০ সুদের. 
খণ ( ১৯৫৫-৬০ ) ১৫ই অ:-_-১১৪1%০ 5 ১৬ই_-১১৪/০ ১১৪৮/০ | 

ব্যাঙ্ক - 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( ক্টি) ১১২ই অঃ-_৩৯৮ ( সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত ) ১৪ই- 

অঃ En ee | হারা ব্যাঙ্ক - (ক, ও অঃ ও । 


৯৯৪০ ৯৯৮৩০ ; ১৩ই-_-৯৯৪* ; 


৯৬৮৩. $ 
১৩ই-_-১১১1/৪ 


১৩ই--৯৯।০ 3 ১৪ই--৯৯০ ; 


১ RTE 
২৩০ নং ক্লাইভ.ফ্রীট, কলিকাতা | 


ফোন? কলি: ৬২৬৪ 


পরিগালকবর্গ 
১। মহারাজ কুমার এস্‌, কে, আচার্য্য, জমিদার, 
চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটা | 


২। মিঃ আর, এন, চক্রবর্তী এম-এস-সি, বি-এল, 
জমিদার, শ্যাডভোকেট হাইকোর্ট । 

ৃ ৩ । মিঃ এইচ, কে, নন্দী, বি-এস-সি. মার্চেন্ট, 
ডিরেক্টর, ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড ৷ 


81 মিঃ বি, কে, বিশ্বাস, মার্চেন্ট, 
স্বত্বাধিকারী, ইণ্ডিয়ান সিক্ক ইণডাষ্্রী। 
৫1 মিঃ ভবলিউ, বি, ভি গাম, মনর্চেপ্ট, 


PROPRIETOR UNITED TRADING CO. 


৬। মিঃ সি, আর, চ্যাটাণ্্ি। 
৭। মিঃ ইউ, এম, দাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 





বাংলার প্রায় সর্বত্রই শাখা ও এজেন্মী আছে। 


রংপুর শাখা শীত্রই খোলা হইতেছে। | 





২০শে অক্টোবর, ১৯৪১] ১ । 


আথক জগৎ 


৭৬৭ ৷ 





সেপ্টল ব্যাঙ্ক ১৩ই অ+-+-৪৯৮০ ৫০২1 রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৪ই অঃ--১০৮২ 
১০৯২ ) ১৫ই--১০৭০3 ১৭ই--১০৭২ ১০৮০ | 
রেলপথ 
ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ' ১৩ই অঃ--১১৪০ ১২২3 ১৪ই--১২৯। 


ময়ুরতঞ্জ রেলওয়ে ১৪ই অঃ-_৭৮২ | 
কাপড়ের কল 
বেনারস কটন ১১ই অঃ--8৩০ ৪৮৮০ ) ১৩ই--৪$/০ ) ১৫ই_ ৪০/০ ; 


বেঙ্গল নাগপুর ১১ই অঃ__১৬1/০ ১৬1৮০ ) ১৩ই--১৪৮০ ১৬২) ১৪ই-, 


১৫৮০ ১৬২) ১৪ই-_১৪৭/০ ১৬1০1 কাপপুর টেক্সটাইল ১১ই অ:-_৯০ 
৯৮৮০ ; ১৩ই--৯৪০ ; ১৪ই-_-৯1/০ শা৩/০ ; ১৫ই-_-৯1%০ ৯০ ১৬ই-- 
21/০ ৯৪০'| কেশোরাঁম ১১ই “অঃ-_৮/০ ৮/০ ) 
১৪ই--৮1০ ৯/০ $ ১৫ই--৮॥০ ৮০ ; ১৬ই-_-৮া* (প্রেফ) ১৫ই অঃ 
১১৪২ নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ ) ১১ই অং--৬দ০ ৭২3 ১৪ই--৬দ০.১ 
১৬ই--৪/* ৪%*। (অর) ১৩ই অঃ_-৪%০ ৪1*$ ১৪ই-_-৪/০ 
81০ ) “১৫ই--৪২ 81০.1 ' ৰাউরিয়া ১৬ই অঃ--৩৪০২। এলগিন মিলস 
(অভি) ১৩ই অঃ ২৬৮০ ২৭২ 3 ১৫ই--২৬]০ ২৭২" ১৬ই-_-২৭২। 
ডানবার ১৪ই অঃ-_২৩৯২ ২৪০২3 '১৫ই--২৩৯২। মোহিনী মিল ১৪ই 
অং--১৫1/০ ১৬1০) ১৬ই--১৬২ | 

L কয়লার খনি 

' এমালগেমেটেভ ১১ই অঃ-_২৭ ২৭1০) ১৩ই-_২৬৮%/০ ২৭৮০ | 
বোকারো৷ এণ্ড রামগভ ১১ই অ+--১৬1০ )' ১৩ই--১৬২ ১০। বেঙ্গল 
১৫ই অঃ- ৩৭৩২ ৩৭৪২. | বরাকর (প্েফ ) ১১ই অঃ 


১৩ই-_৮|%০ ৮০ 5 





(অভি) ১৪ই অঃ--১৪]০। নিউ বীরভূম ১১ই অ+--১৭২ 3 ১৪ই- -১৭৪০ 5 


পেঞ্চভেলী ১১ই অঃ--৩৫২ ; ১৪ই-_৩৪1০ ৩৫২ | ইউনিয়ন ১১ই অঃ 
৩২1৮০ ১৩ই--৩২৷/০ ৩২ue ; cdl ২/০৪ খেযাসেইন 





আজকালকার দিনে চলার» 
পাইতে 
ক্যাবিনেট, 





ক্যানবাক্স 





ভাক্কাত- AES HT HE 
হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র েিলনে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
স্রং রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 
যদি [.০০ (কল) গালাইয়। ফেলে তরুও ইহ্‌ খুলিবে না । 2 


১৩ই অঃ__-১২দ০ -১৩/০ ; ১৫ই--১২০০ ১২৮/০। ওষেই জামুরিয়! ১৩ই 
১৩১০) ১৪ই_-৩১%০ ৩১০০) ১৫ই7-৩৯২ ৩১৪০) ১৭ই--৩৯২ 


৩১৯*।  ইকুইটেবল ১৪ই অঃ__-৩৭%০ ৩৭1%০ ; 


১৬ই--৩৭1০। রাণীগঞ্জ ১৪ই অঃ-_৩*|০ 3 ১৫ই-- ৩০1০ ৩০৮০ ; ১৬ই-- 


৩০1৮০ ৩০৪০ | 
ৃ খনি 

বান্দা করপোরেশন ১১ই অ£-81০ 81/০ ) ১৩ই--81৩/০ ৪1০ ; 
১৪ই-_৪1০ ৪1৩০ ) ১ই-৪15/০ ৪%০ ; ৯৬ই--৪1৩/০ ৪1/*। ইগ্ডিষান 
কপার ১১ই অঃ২।০ ২1৮০) ১৩ই-২৩/০, ২1%০ ) ৯৪ই-২৪০ $ ১৫ই_ 
২%০ ২৩/০ ; ১৬ই-_-২৩/০ ২1/০ | 

পাটকল 

এংলো ইণ্ডিয়া ১১ই অক্টোবর-_৩৭৭২ 3 ১৩ই-_-৩৭৩২ ৩৭৭২) ১৪ই- 
৩৮৬২) ১৬ই--৩৮২৯। বাপি ১১ই অঃ 
২৫৪৪০ 7 ১৩ই--২৫৪২ ২৫৪/০) ১৫ই-_২৫৩২ ২৫৬২) ১৬ই-_২৫৭২। 
বিরলা (প্রেফ) ১১ই অঃ-_১৪০২ ; (অভি) ১৫ই অঃ--৩১২ ৩১/০। ফোর্ট 
উইলিয়ম ১১ই অঃ২৬২২3 ১৪ই--২৬৯২) ১৬ই-২৫১২ গ্যাঞ্জে 
৯১১ই অঃ__৩২৮২ ৩৩১২ 3; ১৩ই--৩২৩২ । হাওড়া ১১ই অঃ--৫৭২ 3 ১৩ই-- 
৫৬৪০ ৫৭1০ 3 ১৫ই__৫৬॥০ ৫৭1%০ ১" ১৬ই-_ 
৬৭৮০ ৫৭1৮৩ | হুকুম্টাদ ১১ই অঃ-১৩৪/০ ১৩৪০) ১৩ই ১২৮০ ; 
১৪ই--১২৮/০ ১৩৩০) ১৫ই--১২৮৩০ ; ১৬ই-_১৩%০ ১৩৩০ 3 (প্রেফ) 
১১ই অঃ--১৫১২ 7 ১৩ই--১৫১২ ১৫২০) ১৪ই--১৫২৯ ১৫২০ ১ ১৫ই_- 
১৫২২) ১৬ই--১৪২। কামারহাটী ১১ই অং--£১৯২ ৫২২) ১৩ই-- 
৫১৬২ ৫২৬২) ১৪ই--৫৯৬২ ৫১৭২) ১৫ই--৫১৭২ 5 ১৬ই--৫২০২। 


১৫ই-_-৩৭%০ ৩৭০; 


৩৭৫২ ৩৮৮৯ 3 ১৫ই--৩৮০২ 


১৪ই-_-৫৬৪* ৫৭০; 


‘ কেলভিন ১১ই অ:--৫২০২ ৫২৩২ 3 ১৪ই--₹১৬২। ল্যান্দভাউন ১১ই অঃ 
০ (প্রেফ) গর অঃ--১৪৯1০। নস্করপাড়া এও 5 ২০1%০ ; 











£ 





৭০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 









ক্যাটালগের জন্য পত্র Wie জি, রায় কোং 


ডঃ বসি ১৮৩২। 





৭৬২ 


_ আথিক জগৎ 


[ ২০শে অক্টোবর ১৯৪১ ' 








১৩ই--১৯দ০ ২০ 3 ১৪ই--১৯৪৩০ $+ ১৫ই--১৯দ০ ২০০০ | ভ্তাশনাল 
১১ই অঃ__২৪/৮০ ; ১৪ই-_২৪/৮%০ ২৫%/০ ; ১৫ই--২৪|০ ২৪/০ ; ১৬ই-- 
২৪1০ ২৪৮০/০ | নিউ সেন্ট্রাল ১১ই অঃ__-৩২৯২০ ১৪ই-_৩২২২। নদীয়া 
১১ই অঃ৬॥]০ ৭০২ ১৩ই__৬৯২ ৭০1* ; ১৪ই-_-৬৯০ ৭০1০ ) ১৬ই-_ 
৭০২1 আদমজী (প্রেফ) ১৩ই অঃ--১৬২২ ৯৬৩৫০ 7 ১৫ই--১৬৪২ ১৬৫২ । 
ইন্ডিয়া ১৪ই অ:--৩৮*২ ৩৮৪২1 এলায়েন্স ১৩ই অঃ-_৩৩৫২ ) ১৬ই-_ 
৩৪১] ৩৪৩২ | ব্জবজ ১৩ই অঃ-_৩৮৯২ ৩৮৩২ 3 ১৫ই--৩৭৮৯ ৩৮০৯ 5 
১৬ই--৩৮১২ ৩৮৩২1 কেলিভনিয়ান ১৩ই অঃ__৩৯৮২ ৪০০২। চাঁপদানি 
১৩ই অ+-১৭৭২ 5 ১৫ই--১৭৯২1 ডেপ্টা ১৩ই অ+--৪৩৮॥০ ) ১৪ই-- 
৪৩৪২ | মেঘনা ১৩ই অঃ-_৫২৪০ | 


কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার ১১ই অক্টোবর--১৪৪২ ১৪৫২) ১৩ই--৯৪৪২ ১৪৫২ | 


ষ্টার পেপার ১১ই-অঃ- ১৩৪০) ১৩ই-_১৩২ ১৩]৩০ 3 ১৬ই-_-১৩২ ১৩০; 
(প্রেফ) ১৬ই অঃ__-১০৬২ । টাটাগভ পেপার (অভি) ১১ই অঃ--২১+%০ ২২২ 5 
১৩ই-_২১1%০ ) ১৪ই--২১1/০ ২১৮%০ 3 ১৫ই--২১৪/০ ২১৮০; ১৬ই- 
২১|/০ ২১৮০০ ) (সেকেণ্ড প্রেফ) ১১ই অঃ--১১৯২ } ১৪ই--১১৬৫০ ১১৮৯ । 
ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৩ই অঃ-১৫৬২ ১৫৪২ 3 ১৪ই--১৫৫৯ ৪ ১৫ই_ 
১৫৩২ 3 ১৬ই--১৫৩২। ওরিয়েন্ট পেপার (অভি) ১৩ই অঃ-১৫দ৩  ১৬।০ 9 
১৪ই— ১৫০ ১৬২ 5 ১৫ই--১৫1০ ১৫৮৮০ 3 ১৬ই-_-১৫1%০ ১৫৪০ $ (প্রেফ) 
১৩ই অঃ--১১৩৯ ১১৪২ $ ১৪ই--১১২২ ১১৩২ । শ্রাগোপাল পেপার -১৩ই 
অঃ--১৪1৩/০ ; ১৫ই--১৩০/০ ১৩৮০ ) ১৬ই--১৪২ ১৪৫০ ) (প্রেফ) ১৫ই অঃ 
১২৮২ ৯৩২৯ 3 ১৬ই--১৩০৯ ২৩১২ | মহীশৃর পেপার ১৬ই অঃ--১৭।৩/০ | 
চিনির কল 
বুলাগ্ড ১১ই অক্টোবর--২৯৪৮০ ২২৮০ ; ১৩ই--২৯৪০ ২১৭০ ) ১৪ই-- 
২১৪৮০ ; ১৫ই--২৯।/০ ২২/০; ১৬ই-_২২৯ ২২০। কাপপুর ১১ই অঃ-_ 
২৩০; ১৩ই--২৩৩/০ ২৩%/০) ১৬ই--২৩1০০ ২৩৭০ | 
প্রতাঁপপুর (প্রেফ) ১১ই অঃ--২০॥০ ২০৪) ১৪ই-_২১২ 3 ১৫ই--২১২3 
১৬ই--২৭।০ | নিউসাভান ১৩ই অঃ-_-১১/০ ১১1৭ ১৪ই-_-১১%০ ১১৪০ 5 
১৫ই--১১৩/০ ১১৪০ ; ১৬ই--১১ ৯১৪৮০ | রাজা ১৩ই অঃ ২২০ ২২॥০০ 5 
১৪ই_২২॥০ ২২৷০ ; ১৫ই--২২।৩/০ ২২৪৮০ | সমস্তীপুব ১৩ই অঃ=১০|/০ ; 
১৪ই--৯1৮০ ৯০২ ) ১৫ইঁ_৯৮০ ৯০৩/* | কেরু এণ্ড কোং (অভি) ১৪ই অঃ 
--১২॥০ ) ১৫ই--১২৯ 3 ১৬ই--১১৮০ ১২৯। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়া স্টীল (অভি) ১১ই অঃ 
১৭/০ ; ১৪ই-_-৯৬৭৪/০ ১৫ই--১৬1৩/০ ১৭২ 5 ১৬ই-- ১৭২ 
১৭//০। ব্রেখওয়েট এণ্ড কোং ১৯ই অঃ-_৯দ০ ৯*/০। ৯৩ই-৯৪০ ১৯৯৪ 


১৪ই-_-২৩1/০ ) 


৯৩ই--১৬1/০ 





১৭/০ ১ 
১৭14৩ ) 





বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকবা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





Ee হল 
শু 





লবণ কিন্তে,্বাঙ্ষলার 'কোটী টাকা বস্তার আোতের মত চলে স্বার়__ 
বাঙ্গলার বাহিবে। 

, _ আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 


বিঃ কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 


(ডে ললনি লকীতললল Eun 





ডল) 2777৮ DD == TEED 75775771855 


১৭ নং আ্যা্জো লেন, কলিকাতা | 


এ'ল্লরোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে | 
| 


| ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্ট্রীট, কলিকাতা । 


বহতা ১০২ 7 ১৬ই--৯দ০ ১০২। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই অ+ 

১২৮০ ১২৩০) ১৩ই--১২৩০ ১২০) ১৪ই--১২৮*। বার্ণ এণ্ড কোং 
(অভি) ১১ই অঃ--৪১২২ ৪২২৯১ ১৩ই--৪১২২ ৪১৫২ ৯৪ই--৪১০২ 
৪১৮২ 3 *১৫ই--৪৯০২ ৪১২২। ইগ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্ীল ১১ই আঃ 
৩২1৮০ ৩২০৩০ ৩২৮০ ৩২৪5০ ; ১৩ই-৩১দ* ৩১/০ ৩১৪৮০ ৩১৪৩০ ৩২২ 
৩২/০ ৩২৮০ ৩২৩/০ ৩২1/০ ৩২%০ ৩২৩০ ১ ১৪ই-_-৩২/০ ৩২%০ ৩২1৮০ 
৩২1৩০ ;  ১৫ই__ ৩১1৮০ ৩১/০ ৩১৪০ ৩২২ ৩২/০ ৩২০ ৩২14০) 
১৬ই--৩২/০ ৩২৮০ ৩২1০ ৩২1৮০ ৩২/০। ষ্টাল কর্পোরেশন ১১ই অঃ 


১৯৭০ ১৯/০ ২০৮০ ১ ৯৩ই--১৯1/০ ১৯1৩০ ১৯০ ১৯/০ ১৯৮০ ১৯৪/ 


১৯৪৮০ 3 ১৪ই-_-১৯]০ ১৯1/০ ১৯1৩০ ১৯৮৮০ 7 ১৫ই--১৯1/* ১৯৮৪ 


7১৯৫০ ১৯/০ ১৯৪৮০ ১৯%/* ; ১৬ই-_-১৯1/০ ১৯০০ ১৯৪০ ১৯%/০ ১৯৮০০ 


১৯দ৩/০ ২০২3 প্রেফ) ১১ই অঃ--১২২২ ১২৩২ ১৩ই--১২১৯ ১২৩৫০ । 
জ্রেম্প এণ্ড কোং (অভি) ১৩ই অঃ-_২০২ ২০৪০ ) ১৪ই-__২০২ ২০০ ) ১৫ই 
২০৯ ২৭1৮০ ॥ ১৬ই ২০1০ ২০৪৮০) (প্রেফ) ১৪ই অঃ-_১১৯২ ১১৯০ 3 
১ই-_-৯১৯০ ১২০০ | কুমারধৃবী ইঞ্জিনিযারিং (অভি) ১৩ই অঃ-_৫॥০ ৫৮ 
১৫ই--৫|০ ; ১৬ই-৫1/5 ) (প্রেফ) ১৩ই অঃ--১৪৫২। 
চা-বাগান 

চণ্তীপুর ১১ই অক্টোবর_-৯১২ ) ১৯৪ই--৯১২ ৯২২$ ১৬ই--৯০২ | 
বিশ্বনাথ ১৩ই অঃ--২৮৷০ 7 ১৪ই--২৮%০। হ্স্তাপাড়া ১১ই অঃ--৪০৭|৷০ ; 
১৪ই--৪১০২৪৯২২) ১৫ই--৪১০২ ৪১২২১ ১৬ই--৪১৪২। হাসিমার। 
১১ই অঃ--৪৮২ ৪৮%০ ; ১৪ই--৪৮1০ ৪৮।৮%০ ) ১৫ই--৪৮০%০ ৪৮]৮০ , 
১৬ই--৪৮।০ ৪৮০ | পাত্রধোলা ১১ই অ:--৯৮২ ) ১৪ই--৯৫৮২ ৯৬৩২ 3 
১৬ই--৯৭০২ ৯৯০২ | সেপয় ১১ই অ+--১২॥* ১২৪৩০ ; ১৪ই_-১২1৩/০ 
১২৮৩০ ; ১৫ই--১২৮৮০ ৯৩৬ | হাতীক্ষীরা ১৩ই অঃ--২ৎ॥০ ২২৪০; ১৫ই 
_২২॥০ ২৩০ $ ১৬ই__২২।০ ২২৮/৪ | ডাঁকলাঘর ১৪ই অ:--১৪৫৮০ ১৫২১ 


১৫ই--১৪৮/০ | 

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অডি) ১১ই অক্টোবর--১৩।০ ১৩৪০ ১৩ই-- 
১২৫০ ১২ ; ১৪ই--১২1০ 3 ১৬ই--৯২০ ১২৪০ | বি, আই করপোরেশন জেড) 
১১ই অঃ-৪৪০ 7 ১৩ই-৪1৩/০ ৪৪৮০ ) ১৫ই--8৪8%০ ৪৪৬)০ ) ১৪ই--:885/১ 
৪৮/০ ; (প্রেফ) ১৬ই অঃ--১৮১।০ ১৮২॥০| ক্যালকাটা ট্রামস্‌ (অভি) ১১ই 
অক্টোবর_-১৭২ ১৭1০ 3 ১৪ই--১৭২। ইত্ডিযান কেবলস্‌ ১১ই অঃ-_২৭%০ 
২৮৯ 3 ১৪ই-_২৭% ২৭০ 3 ১৫ই--২৭/০ ২৭৮%*। বুরোয়া টাশ্বার ১১ই 
অং--১৯২ ১৯1/০ নি উবার ১৯০০ ; ১৬ই-_-১৯২ ১৯।০। বরারি 
কোক ১৩ই অঃ-_২৭৮/০ ২৮৮০ 3 ১৪ ই --২৭৷০ ২৮১০ ; ১৬ই- ২৭৪০ 


২৮২1, ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এণ্ড সিপিং ১১ই অঃ--১৭২। ক্যালকাটা ষ্টীম 


নেভিগেশন ১১ই অঃ_২০৫৯২ ২০৬২3 ১৪ই--২০৮ | 


ইণ্ডিয়ান উড, 
প্রডাক্টশ oi অঃ-_২৯|০ ; ১৪ই-_২৮৮০ ২৯০ | 








[নিয়া টিম নেভিগেশন কোং 
ফোন :--কলি £ ৫২৬৫ টেলি :--“জল্নাথ” 
ভারত, বরহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে নিয়মিত | 
| মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত | 
| যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল কবিয়া থাকে । 
জাহাজেব নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০৩ 
| » ৮ অলরাজন ৮১৩০০ 1939 জলরশ্মি ৭১৯০০ 
» » জলযোহন ৮,৩০০ 2৮ অজলরত্ ৬১৫ ০০ 
2%. ৰ জলপুত্র ৮৪৯৫৪ 225 জলপন্ম ৬১৫০৩ 
» 5 জল্কষঃ ~ ৮১০৫০ 02 জলমণি ৬,৫০০ 
০ বা » ৯ জলবাল! ৬১০০০ 
2558 জিদ টি 259? অলতরঙ্গ ৪১০০০ 
2১5) টিটি ০ জলদুর্গা 8,900 
রর অল্পালক ৭১০৪০ 5528 এল হিন্দ €.৩০০ 


জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা 
ভাভা ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন ঃ 





২০শৈ অক্টোবর, ১৯৪১ ] 


কলিকাতা, ১৮ই অক্টোবর 


এ সৃথ্াছে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের বিশেষ নিষ্নগতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। গত সপ্তাহে ৭ই আগষ্ট কলিকাঁত! ফাটকা বাজারে পাটের 
দর সর্ব্বোচ্চে ৭৭%* আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১০ই অক্টোবর পাটের দর 
সর্ক্বোচ্চে ৭২২ টাকাব বেশী উঠে নাই। অপরদিকে তাহা ৬৯1০ আনা 
পর্য্যন্ত নামিযা যায়। এ সপ্তাহে গত ১৩ই অক্টোবব পাটের সর্বোচ্চ দর মাত্র 
৭৯৪০ আনা হয়। তৎপর দর আরও পডিয়। গিয়' গতকল্য ১৭ই অক্টোবর 
সর্ধ্বোচ্চে ৬৭।%০ আনা ও সর্ধনিষ্নে ৬৬॥০ আনা দীড়ায়। নিযে ফাটকা 
বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দূর দেওয়া হইল £-_ 





বাজার বন্ধেব দর 


তারিখ সর্ক্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর 
১৩ই অক্টোবর ৭১৮ ৩৯]%০ ৭০ট০৩ , 
৯৪ই তি ৭১২. ৬৯1%০ ৭০1০ ' 
০ » ৬৯০ ৬৮২ ৬৮1০৮ 
১৬ই ৬৯৮০ ৬৭]৩ ৬৮1%০ 
১৭ই 2 ৬৭১৯/০ ৬৬০ ৬৬০ 


এ সপ্তাহে পাটের দর নামিয়া যাওয়ার মূলে কতকগুলি কারণ নিহিত 
রহিয়াছে । প্রথমতঃ চটের দর নামিয়া যাওয়াতে পাটের বাজারে একটা 
অবসাদ সৃষ্ট হইযাছে। দ্বিতীয়তঃ রাশিযাতে যুদ্ধের অবস্থা অনেকট! মিত্র 
পক্ষের প্রতিকূল হইয়া দাডাইবার ফলে পাটের ভবিষ্যৎ কাঁটতি সম্বন্ধে কেছ 
কেহ আশঙ্কা প্রকাশ কবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ ইংলণ্ডে পাটের 
আমদানী নিয়ন্িত হইবার সম্ভাবনায় ভবিষ্যতে ও দেশে বেশী পাট কাটতি 
হইবে না বলিয়াও একটা হতাশার ভাব বাজাবে দেখা গিয়াছে। ফলে 
স্বতাবতঃই বাজারে পাটের দর নিয্নাভিমুখী হইয়া দাডাইয়াছে। বর্তমানে 
মফঃস্বল হইতে অনেকটা! বেশী মাত্রায় পাট আমদানী হইতেছে। কিন্ত 
পাটের ক্রেতারা পাটক্রয়ে তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না। পাটের দর" 
পড়িষা যাওয়ার উহাও একটা! কাবণ। 

আলগা পাটেব বাজারে পাটকলওষাঁলারা পাট ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহ 
দেখায় নাই। ফলে পাটের দর নামিয়া গিষাছে। গতকল্য বাজারে 
ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পট প্রতি মণের দর ছিল ৯৩৭০ আনা । পাকা বেল 
বিভাগে রপ্তানীকারকেরা পাট বিশেষ কিছুই খরিদ করে নাই। : ফার্্ট ও 
লাইটনিং শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭০ টাকা ও ৬২ টাকা দরে সামান্ত মাত্রায় 
কারবার হইয়াছে! 

থলে ও চট 

থলে ও চটের দর এ সপ্তাহে আরও কিছু পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে ।, 

গত ১০ই অক্টোবর বাঞ্জারে ৯ পোর্টার চটের দর ২৩০ আনা ও ১৯ পোর্টার, 

চটের দর ২৭॥৭ আনা ছিল। গতকল্য, তাহা যথাক্রমে ২৩০ ও ৯৭1০ আনা. 
ঈাডাইয়াছে। 

TN টিনা টিসি নী 


| রাজস্থান 


হেড অফিস-__১০২1১, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা । 

PATRONS 

Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 


Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khairagarh State. 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State. 


Mr. N. C. ‘Sen, Bar-at-Law, 


Ex-Mayor, Calcutta. 
শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ 


১৭ নং আর, জি, কর রোড । 











বড়বাজার ব্রাঞ্চ 


১৯১, হ্যাকিসন রোড 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য করা হয়। fi 


724,0৭4_ 


আগিক জগৎ 


সপ [০55 লিলা নে 


ন বাহ লিঃ || 
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তুলা ও কাঁপড় 

কলিকাতা, ১৭ই অক্টোবর 
এবার সর্বাগ্রে আমবা কাপডের বাজারের আলোচনা করিব। স্থানীষ 
কাপড়ের বাজ্জারে আলোচ্য সপ্তাহে আগাগোড়া মন্দারু ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে। সকল বিভাগেই ষৎপামান্ত কাজকারবার হইয়াছে। ভবিষ্যতে 
ডেলিভারী পাওয়ার সর্তে কাজকারবারের দিকে ক্রেতাদের মধ্যে আদৌ 
আগ্রহ লক্ষিত. হইতেছে না। যাহা কিছু কাজকারবার হুইতেছে তাহা 
কেবল সাময়িক চাহিদা ও প্রয়োজনের মধ্যেই পীমাবন্ধ। অধিকন্ত তুলার 
দর পড়িয়া যাওয়া এরূপ মনোভাবের স্ষ্টি হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় 
ভবিষ্যতে কি হয় তাহা পৰ্য্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা ছাডা আর কিছু 
যেন করিবার নাই। এইরূপ প্রতীক্ষ্যমান মনোভাবের মধ্য নয়া দিল্লীতে 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের সংবাদও ক্রেতা ও ব্যবসাধী মহলে প্রভূত প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ না হওয়া 
‘পর্য্যন্ত নৃতন করিষা কথাবার্থা ও চুক্তিবদ্ধ কাজজকারবার চালাইতে সকলেই 
নারাজ। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে যে কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে, উহার 

পনের আনাই ক্রযবিক্রয় নয, কেবল দব যাচাই করিয়া দেখার প্রচেষ্ট! | 
বাজাবের চাহিদা অনুযায়ী কাপড়ের যোগান নাই বলিষাই মনে হয়। 
ভারতের কাপডের কলসমূহের উৎপাদিকা শক্তি গবর্ণমেণ্ট মহাযুদ্ধের 
সরবরাহের কাজে একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষে 

কাপড়ের বাজারের ব্যবসাধী মহল খুব সচেতন বলিয়া যনে হয় না । 

। জাপান ও ল্যাঙ্কেশায়ারের বন্ত্াদি বাজারে একরূপ নাই বলিলেই চলে । 


জাপানের সঙ্গে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকায ও ইংলণ্ড হইতে 
পণ্য আমদানীব স্ক যথোপযুক্ত জাহান্র সংস্থানের অভাব যতদিন দূর না 
হইতেছে, ততদিন বাজারে উপরোক্ত বস্তাদির দুর্ঘট হইবেই। 


শীত খতু আসন্ন। এবার শীতবন্্াদির চাহিদা অমুর্ূপ পাওয়া যাইবে না । 


সুতরাং শীতবস্ত্রের খুচরা দর বেশ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
চে হল লিল হর জল 


বেঙ্গল ইন্মিও 


রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ 
হেড অফিস £-_২নং চার্চ লেন, কলিকাতা 





প্রতি বৎসর ঃ বোনাস প্রতি হাজার 
আজীবন বীমায় ১৬২ মেয়াদী বীমায় ১৪২ 
ম্যানেজিং ডিবেক্টর 
শ্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ 


ডিরেক্টর, লোকাল বোর্ড” ইষ্টার্ণ এরিয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


লা EE হা লা জল লা জা বা == সস 
15555888-ল ললক লনা SES; 


হৃবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস--১০১।১ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
কলিকাতা । 


[1122 হত ভাত নিসা লি তারি 





পৃষ্ঠপোষক কুমার নন রায়। | 


EEE. লও জা po] হা Es RON হা হা [eee] 


৭৬৪ 


. আথিক জগৎ 


[ ২০শে অক্টোবর, ১৯৪১ ' 








কারণেই মজ্ধুতকাযীর! বর্তয়ানের চড়া দামেও মাল হাত ছাড়া করিতেছেন 


' তুলার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব লক্ষিত হয়| ডুলার দর পূর্ব সপ্তাহের 
অপেক্ষা আরও হাস পায়। বোস্বাইএর তুলার' বাজারে গত বৃহস্পতিবার 
১৬ই অক্টোবর তারিখে আকন্মিক চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পর 
দিনই এই তেভীর ভাব বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। ইহার মূলে তিনটি 
সুষ্পষ্ট কারণ বিস্তমান বুহিয়াছে। প্রথমতঃ সুদূর প্রাচ্যের রাষ্ট্রনৈতিক জটিল 
পরিস্থিতি আরও জটিলতর হইয়া দীডাইয়াছে। এই অনিশ্চিত ও. উদ্বেগ- 
জনক অবস্থায় তুলার বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশা ও উৎসাহের 
সঞ্চার হওয়া অসম্ভব । দ্বিতীয়তঃ, মিলওয়ালার] পর্যাপ্ত পরিমাণ তুলা ক্রয় 
করিতেছেন না। তৃতীয়তঃ ভারতের বাহিরে তুলা রপ্তানীর কাজকারবার 
নাই বলিলৈই চলে। অধিকস্ত আমেরিকার তুলার বাজ্জারের অবস্থাও একা- 
ধারে অনিশ্চিত ও অনিয়মিত। অত্রাবস্থায় তুলার বাজারের বিশেষ উন্নতি 
ঘটিবার সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। অবস্য সুদূর প্রাচ্যের 
রাজ্জনৈতিক গগনের সামরিক ঘনঘটা বঞ্ধার স্থষ্টি না করিলে, বাজারের অবস্থা 

* তিন্নরূপ হইতে পাঠে। বোরচ এপ্রিল মে ২১১৪০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর 
জানুয়ারী ১৬১৷০ আনা, ওমর! মার্চ ১৬৪২ টাকা, বেঙ্গল ডিসেমর-জানুয়ারী 
১৩৬২ ও বেঙ্গল মার্চ ১৩৬২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।  ' 


সোণা ও রূপা 
< কলিকাতা, ১৭ই অক্টোবর | 

আলোচ্য সপ্বাহের মাঝামাঝি 'সময়ে বোস্বাইয়ের সগোণার বাজারে 
তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা জটিল আকার 
ধারণ করার জন্তু সোপার দর কৃতকটা চডিয়াছিল ; কিন্তু সোপার চাহিদা 
ভাল না থাকায় পরে দর কতকটা নামিয়া গিয়াছিল.। _বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি 
রেডি সোণার দর ৪২০৯ পাই এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে ডেলিভারী 
দেওয়ার সত্তে গ্রতিভরি সোণার দর ৪২/০ আন! ছিল ।' কলিকাঁতার বাছারে 
প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪২৩০ আনা, বড়ীলবার প্রতি ভরি ৪২৮” আনা এবং 
প্রতিটী গিনি ২৮/৩ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল। লগুনে প্রতি আউদ্দ 
পাকা সোপার দর ৮ পাঃ ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত ছিল। 

রূপা | 

এ সপ্তাহে বোশ্বাইয়ের রূপার বাজার কতকটা মন্দা ছিল। বোদ্বাইয়ে 
রেডি রূপার দর প্রতি ১ শত তোলায় পূর্বব সপ্তাহের স্তরে ৬৩৯ টাকায় 
অপরিবন্তিত ছিল; এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে 
প্রতি একশত তোল! রূপার দর পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে নানিয়া গিয়া ৬২/০ 
আনায় দাড়াইয়াছিল। কলিকাঁতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা 
রূপার দর ৬৩/০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রাপার দর ৪৩/০ 
আনা ছিল। লগ্ুনের রূপার বাজারে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই এবং 
প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩২ 'পেন্দ। নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্দ 
স্পট রূপার দর ৩৪৯ সেপ্ট ছিল। 


__কলিকাতার বাজারদর 
বাংলা সরকারের বাজার (মার্কেটাং ) ক্তাগের প্রধান পরমর্শদাতা 
কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর সম্বন্ধে যে খবর ১২ই* অক্টোর 
তারিখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং বলে বৃলিযাতা 
তারি গার বেত — 
শিলচর £ শিলং £ 


| করিমগঞ্জ £ কিশোরগঞ্জ £ 
ঠি হবিগঞ্জ : মৌলভীবাজার £ 
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কৃষিজ্জাত দ্রব্যাদি-_গম (চান্দৌসী ) প্রতি মণ-_৫1/* আনা ) বিশেষ 
শ্রেণীর এগমার্ক” আটা প্রতি মণ-৭%০ আনা ; এগমার্ক চাকী আটা প্রতি 
মণ--৬/৩০ আন! ; ধান- বাকৃতুলসী প্রতি মণ-_-8/০ আনা হইতে ৪১৬ 
পাই ; ধান-_পাটনাই প্রতি মণ-_-৪০/* আনা হইতে ৪/৬ পাই ) ধান 
মোটা প্রতি মণ -৩প পাই হইতে ৪৮৬ পাই চাউল-_বাক্তৃলসী প্রতি 
যণ_-/০ আনা হইতে ৭//৬ পাই; চাউল-_পাটনাই প্রতি মণ__9/০ 
। আনা হইতে ৭/০ আন৷; চাউল- মোটা "প্রতি মণ_-৫৮০ আনা হইতে 
হইতে ৬৩ আনা ; সরিষার তেল (সাধারণ শ্রেণীর ) প্রতি মপ__১২২ 
টাকা, হইতে ১৩২ টাকা ) সরিষার তেল ('এগমার্ক শ্রেণীর ) প্রতি মণ-_. 
১৫৮০ আনা এবং আড়াই সের পূর্ণ প্রতি টীন--১৮০ আনা) ঘি (সাধারণ, 
শ্রেণীর ) প্রতি মণ--£৭২ টাকা হইতে ৭৫২ টাকা? ঘি( 'ঞগমার্ক শ্রেনীর ) 
প্রতি মণ-_৭১২ টাকা ) চিনি-_১নং প্রতি মণ_-১০৮০ আলা ; চিনি--২নং 
প্রতি মণ__১০%০ আনা; গোছুগ্ধ প্রতি টাকায়-_৬ সের ; মূরগীর ডিম প্রতি 
কুড়ি রিশেষ শ্রেণীর__-(ক) ১০০ আনা ; (খ) ১০ আনা ) 
(ঘ) ৮০ আনা ) মুরগীর ডিম সাধারণ শ্রেণী প্রতি কুড়ি" আনা) হাসের, 
ডিম সাধারণ রেমীর প্রতি কুড়ি-দ* আনা; মাদ্রাজী আলু প্রতিমণ--৬%০ 
আনা, প্রতি সের-- এ/ৎ আনা হইতে ৬৬ পাই; ইলিশ মাছ প্রতি মণ 
১৬২ টাকা হইতে ১৮২ টাকা ; রোহিত মাছ প্রতি যণ-_২২২ টাকা ; চিংড়ী 
মাছ প্রতি মণ--১৫২ টাকা ; সবরী কলা প্রতি ডজজন--1৬ পাই হইতে 1%০ ট 
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' সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ভজ্জন--৬/* আনা হইতে 1/ আনা ; কাশ্মিরী আপেল, 


প্রতি বুড়ি--১॥০ আনা ) মাদ্রাজী আম প্রতি ৪ ভজ্ঞন ৬২ টাকা হইতে ভা* 
আন! ; আমেদনগরের কমলা লেবু প্রতি ৪ ডজন- ২৪০ টাকা ; আসামের 
আনারস প্রতি কুড়ি--৮২ টাকা হইতে ১০২ টাকা? দেশী আনারস প্রতি, 
কুড়ি-_৩২ টাকা হইতে খাণআনা । | 


গবাদি পশুর দর-_দৈনিক ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী 
১২০২ টাকা ; দৈনিক ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--৭২ টাকা ১ 
দৈনিক ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা মহিষ_-১৪২২ টাকা ; দৈনিক ৮ 
সের দুধ দেয় প্রতিটা 558 টাকা । 


--ন্াহ্ক হিলন্িতউিভর্লু 
হেড অফিস-_২৯নৎ ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 


খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা! ব্রাদাসের পরিচালনাধীনে 
- প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। | 


' ‘সকল প্রকার ব্যান্কিং-কার্য্য কর হুয়। 


-_শাঁখাসমূহ__ 
চাকা, মালদহ, শিলং 











& কলিকাতা শাখা__১২২, ক্লাইভ রোড |, ৬ 
হেড অফিস কা কৰ্ম্মতৎপরতা| ক দক্ষতা স্থাপিত 
লি সততা ঝি ১৯২৩ 
এরি AC 
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়) 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ এ 


; গে) ৪৮০ আনা ;' 





তেও 














সফোন--বডবাজার, ৬৩৮২ 


কাধ্যালয়_:১২২নং বহুবাজার সীট 





৪র্ঘ বর্ষ 


কলিকাতা, ২৭শে অক্টোবর, সোমবার ১৯৪১ 




















বিষয়, 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
যুদ্ধ শেষে অর্থনীতিক পুনর্গঠন 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও গবর্ণমেণ্ট 


৭৭০-৭৭১ . 


= বিষয় সূচী = 


বিষয় 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ' 
পুস্তক. পরিচয় 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 


৭৭২-৭৮২ 
৭৮২ 
৭৮৩-৮৪ 
৭৮৫-৯২ 





সমাজতন্ত্রবাদ (৩) , 








ঘাময়িক পরম 


" আয়ের তুলনায় ভারত সরকারের ব্যয়ের হার দিন দিনই যেরূপ 
বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে 'অদূর ভবিষ্যতে এদেশবাসীর উপর নূতন 
ট্যাক্সভার নিপতিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । গত 
"এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে বিভিন্ন দফায় ভারত সরকারের 


মোট আয় হইয়াছে ৩৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা । কিন্তু উপরোক্ত পাঁচ" 


মাসে তাহাদের মোট ব্যয় দাড়াইয়াছে ৬* কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। 
কাজেই আয় ব্যয়ের মোট হিসাবে এপর্য্যস্ত ভারত সরকারের ঘাটতি 
দাড়াইয়াছে ২৩. কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত 
সরকারের: অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান যখন ১৯৪১-৪২ 
সালের বাজেট উপস্থিত করেন তখন এবতসর মোট ১৩ কোটি ৮৫ 
লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা 
যাইতেছে গত পাচ মাসেই ঘাটতির পরিমাণ এ বরাদ্দ অনেক দূর 
ছাড়াইয়া গিয়াছে । সামরিক: ব্যয়ের হার অত্যধিক মাত্রায় বুদ্ধি 
গলত যে :কোচয হা জত হয তাহ ত দয 
নাই । 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত নার | 


কালে অর্থসচিব এবার শুক্ষের দফায় ভারত সরকারের মোট ৩৫ কোটি 
টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এ দিক দিয়া গত 
পাঁচ মাসেই ভারত সরকারের ১৬ কোটি টাকা আঁয় হইয়াছে। কিন্ত 
শুক্ষের দফায় আয়ের পরিমাণ এপর্য্যস্ত সন্তোষজনক হইলেও বাকী 
কয় মাসে আয়ের পরিমাণ খুব হ্রাস পাওয়ারই আশঙ্কা দেখ! 
যাইতেছে । এক্ষণে জাপানের আমদানী একরূপ বন্ধ করিয়া দেওয়ার 


ব্যবস্থা হইয়াছে । অন্যান্ত দেশের আমদানী সম্পর্কেও ক্রমেই 
বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রণনীতি বলবৎ করা হইতেছে 1 কাজেই 
ভবিষ্যতে শুক্ষের দফায় ভারত সরকারের আয় বিশেষভাবে হ্রাস 


, পাইবে বলিয়াই ধরা যায়! কিন্তু আয় হ্রাস পাইলেও সামরিক 


ব্যয়ের মাত্রা ক্রমেই যে বাড়িয়া যাইতে থাকিবে তাহা সুনিশ্চিত | 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দে এবার সামরিক বিভাগের ব্যয় 
বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ৭২ কোটি টাকা । গত পাঁচ মাসেই এই বিভাগের 
মোট ব্যয় দীড়াইয়াছে ৩৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। বর্তমানে যুদ্ধের 
অবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া দাড়াইতেছে বলিয়া ভারত সরকার গত 
পাঁচ মাসের তুলনায় এক্ষণে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ অনেকটা 
বাড়াইয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যতে ক্রমেই তাহা আরও বাড়িতে 
থাকিবে সন্দেহ নাই। কাজেই এবৎসর মোট সামরিক ব্যয় যে 
১০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে দাড়াইবে তাহা নিঃসন্দেহেই বল! চলে 1 


.গবর্ণমেন্ট দেশ রক্ষা বাবদ যে খণ গ্রহণ করিতেছেন তাহা দ্বারা এ 


ক্রম বদ্ধমান ব্যয় নির্বাহ হওয়ার আশা নাই। কাজেই সেজন্য 
ট্যাক্স ধার্য হইবার খুবই আশঙ্কা রহিয়াছে। ইতিমধ্যে 
ভারত সরকার" দেশবাসীর উপর ৯ দফায় মোট ২৭ কোটি টাকার 
নূতন ট্যাক্স বসাইয়াছেন ॥ আবার কোন ট্যাক্স ধার্য হইলে দেশ- 
বাসীর দুঃখ ছুর্দশার সীমা থাকিবে না। কিন্ত সামরিক ব্যয়ের হার 
যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেদিক 
দিয়া কোন স্থুবিবেচনা পাওয়ার আশা বৃথা বলিয়াই মনে হয়। 
আগামী বৎসরে পাটের চাষ 

. বাঙ্গলা দেশে আগামী বৎসরে কৃষকগণকে গবর্ণমেন্ট কি পরিমাণ 
জমিতে পাটের চাষ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন তৎসম্বন্ধে 


2৬৬ 





আথিক জগৎ 





‘বাজারে নানাপ্রকার গুজবের 'ফলে পাটের মূল্য কি ভাবে কমিয়! 
যাইতেছে তাহ! গত ১৩ই অক্টোবর আরিখের আঘধিক জগতে’ 
পাটের নুতন পরিস্থিতি শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে 
আলোচন! করিয়াছি। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া! দীড়াইয়াছে। গত ৯ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের দর ছিল ৮১1৯ 
আনা | এই দর ক্রমশঃ কমিয়া গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে ৬৬৭০ 
আনাম দীড়াইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে এই দর আরও হ্রাস পাইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। 

দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা সরকার এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন । 
আগামী বৎসরে পাটের চাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা 
গুজব বর্তমানে এই ভাবে পাটের মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ--উহা 
জানা সত্বেও এই সম্পর্কে উহারা নিজেদের কোন সিন্ধান্ত প্রকশ 
করিতেছেন না। গত ১২ই অক্টোবর তারিখে এই ব্যাপারে প্রধান 
মন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হক যে, বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই 
- মাত্র বলা হইয়াছে যে, আগামী বৎসরের ফসল সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। কিন্তু যে ব্যাপার লইয়া জল্পন। 
কল্পনার ফলে পাটের মূল্য দিন দিন হাস পাইয়। কৃষকের লক্ষ লক্ষ 
টাকা ক্ষতি হইতেছে সেই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে 


গবর্ণমেন্টের কি এতই সময়ের অভাব? ফাটকাওয়ালারা যাহাতে 
মিথ্যা গুজবের স্থষ্টি করিয়া পাটের বাজার দাবাইয়া না দেয় তজ্জন্য 


প্রধান মন্ত্রী তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন এবং এরূপও 
আভাষ দিয়াছেন যে, এই ধরণের গুজব প্রচারকারীদিগকে কঠোর 
শান্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু যাহারা গুজব প্রচার করে তাহাদিগকে 
ধরিয়া শাস্তি দেওয়া যে কত অসম্ভব ব্যাপার তাহা প্রধান মন্ত্রী নিশ্চয়ই 
জানেন। আমরা ইতিপূর্বে পাটের বিভিন্ন তথ্যতালিকা উদ্ধৃত 
করিয়া এরূপ বলিয়াছি যে, আগামী বৎসরে বর্তমান বৎসরের তুলনায় 
এক একরও অধিক জমিতে পাটের চাষ হওয়া উচিত নহে। বাঙ্গলা 


সরকার আর কালবিলম্ব না করিয়া এই মর্মে যদি এক ঘোষণা প্রকাশ : 


করেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে পাটের মূল্যের নিষ্নগতি রুদ্ধ হইবে এবং 
উহার ফলে কৃষক বহু লক্ষ টাকা ক্ষতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে । 
মোটর শিলের সুযোগ সম্ভাবন। 
ভারতে মোটর শিল্পের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা দেখিয়া স্ুবিখ্য ত 
ব্যবসায়ী শেঠ বালফাদ হীরা্টাদ কিছুকাল যাবৎ এই শিল্প প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্যোগী হহয়াছেন।, কিন্তু গবর্ণমেন্ট এঁ বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায় এদেশে মোটর 
নিৰ্ম্মাণ কারখান! স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকরী হইতে পারিতেছে না। 
গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন, এদেশে মোটর শিল্প স্থাপন করিতে হইলে 
বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া আমেরিকা হইতে, যন্ত্রপাতি ও কলকন্জ! 
আনিতে হইবে । কিন্তু বর্তমানে সমরোপকরণ ক্রয়ের জন্য ভারতের 
ডলার ' সিকিউরিটি সঞ্চয় ও সংরক্ষণের যে প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যন্ত্রপাতি আমদানীর সে সুযোগ 
দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাহাছাড়া এদেশে মোটর 'কারখানা স্থাপন 
করিতে গেলে অনেক নিপুণ কারিগরকে, তাহাতে নিয়োগ করার 
প্রয়োজন দীড়াইবে। আর তাহাতে সমরোপকরণ শিল্প প্রভৃতিতে 
এই শ্রেণীর লোকের অভাব ঘটিবার আশঙ্কা আছে । এই “ধরণের 
মামুলী যুক্তি ছাড়া সম্প্রতি ভারত সচিব মিঃ এমেরী কমন্স সভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে মোটর শিল্পের বিরুদ্ধে আর একটি নূতন যুক্তিও 
উত্থাপন করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে,' ভারতে মোটর ইঞ্জিন 
তৈয়ার করার কোন সুবিধা বর্তমানে 'নাই। ' অনুর ভবিষ্যতেও তাহা 
কখনও কাধ্যকরী করার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে'হয় না। কাজেই 


[ ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 


ওঁ দেশে মোটর শিল্প প্রতিঠার কোন প্রস্তাব অনুমোদন -করা গবর্ণ- 

মেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুখের বিষয় শেঠ বালচাদ হীরার্টাদ এ 
সব ফাকা উক্তিতে দমিবার পাত্র নহেন। সম্প্রতি নৃতন দিল্লীতে এক 
বক্তৃতায় তিনি মোটর শিল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে সরকারী অন্জুহাতসমূহ 
খণ্ডন করিয়াছেন । অধিকন্তু এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়া এমেরী 
সাহেবকেও সমুচিত জবাব দিয়াছেন। শেঠ বালাদ হীরা্টাদ 
বলিতেছেন, ভারতবর্ষে মোটর ইপ্রিন তৈয়ারের কোন স্থৃবিধা' 
কখনও হইবে বলিয়া মিঃ এমেরী মনে করেন, না 1 কিন্তু একটু খোঁজ 
খবর নিলেই তিনি জানিতে পারিতেন যে, বোম্বাইয়ের মেসার্স 
ধনজীভাই কুপার নামক একটি দেশীয় ফান্ম গত দশ বৎসর যাবত 





' এ ইঞ্জিন তৈয়ার করিয়া. আসিতেছেন। এ পর্যন্ত উহাদের 


কারখানায় একশত অশ্বশক্তিবিশিষ্ট অনেক মোটর ইঞ্জিন তৈরার 
করা হইয়াছে । মুল্য ও কার্যযকারিতার দিক দিয়া এসব ইঞ্জিন 
বিদেশী ইঞ্জিনের তুলনায় মোটেই নিকৃষ্ট নহে । তবে মিঃ হীরাচাদ 
বলিতেছেন যে, এদেশে মোটর ইঞ্জিন তৈয়ার হইলেও - মোটরের 
কোন বড় কারখান। স্থাপন করিতে গেলে সেজন্ত নানারূপ যন্ত্রপাতি 
ও'কলকব্জা আমদানী অবশ্যই প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ডলার 
সিকিউরিটি নিয়োগের অসুবিধা দেখাইয়া সেই আমদানীর বিরোধিতা 
করিতে যাওয়া অনেকটা অবান্তর । মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইজারা ও 
খণদান আইন পাশ হওয়ার পর উপযুক্ত ডলার সিকিউরিটি ছাড়াই 
এঁ দেশ হইতে সমরোপকরণ ক্রয়ের সুবিধা হইয়াছে । মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আমদানী রোধ করিয়া সেজন্য 
ভারতের অনুকুল সিকিউরিটি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার তেমন 
আবশ্যকতা. এখন আর দেখা যাইতেছে না। তাহা ছাড়া নিপুণ 
কারিগর পাওয়ার যে অভাবটা গবর্ণমেট বড় করিয়া দেখিতেছেন, 
শেঠ বালচাদ হীরাটাদের মতে তাহাঁও অত্রঞ্জিত। তিনি ' 
বলিতেছেন, এদেশে অনেকগুলি বড় শিল্প কারখানার অন্যতম মালিক '' 
হিসাবে তাহার হাতে যথেষ্ট সংখ্যক নিপুণ কারিগর ও শ্রমিক 
রহিয়াছে । গবর্ণমেন্ট মোটর শিল্প কারখান! স্থাপনের প্রস্তাব 
অনুমোদন করিলে কোন সরকারী কারখানা হইতে কারিগর না লইয়! 
সেজন্য পৃথক ভাবেই তিনি উপযুক্ত সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে 
পারিবেন। শেঠ বালচাদ হারাচাদ যেসব যুক্তি দেখাইয়াছেন 
তাহার পর এদেশে 'মোটর শিল্পের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে 


' আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ইহার পরও 


যদি গবর্ণমেণ্ট এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের বিরোধিতা 


, করেন তবে তাহা তাহাদের নিতান্ত ম্বেচ্ছাচারেরই সামিল হইবে । 


ভারতে ধান চাষের উন্নতি 

এদেশে চাহিদার তুলনায় কম চাউল উৎপন্ন হওয়ায় এই নিত্য-. 
ব্যবহাধ্য সামগ্রীর দিক দিয়া দেশের অভাব পরিপূরণের সমস্ত ক্রেমেই' 
জটিল হইয়া দাড়াইতেছে। পূর্বে ব্ৰহ্মদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ 
চাউল আমদানী করিয়া এদেশের ঘাটতি পুরণ করার একটা সুবিধা 
ছিল। বর্তমানে ব্ৰহ্ম সরকার এ দেশ হইতে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে 
নানাদিক দিয়া কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে দেশে চাউলের, 
প্রয়োজনীয় “যোগান পাওয়ার সমস্যা আজ বিশেষ কঠিন হইয়া 
দ্াড়াইয়াছে 1 এই সমন্তার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য যে এদেশে ধান 
চাষের সমুচিত: উন্নতি প্রয়োজন তদ্বিয়ে আমরা পূর্বে 
অনেকবার আলোচন! করিয়াছি । ‘আর্থিক জগতের বর্তমান সংখ্যায়ও 
একটি প্রবন্ধে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । বর্তমানে 
আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব 
এগ্রিকালচারেল রিনার্চের এডভাইসরী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি 
সম্প্রতি এই সমস্তাটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন এবং এদেশে 


. ধান চাষের উন্নতির জন্য তাহারা একটি ত্রৈ-বাধিক পরিকল্পনা প্রস্তুত 


করিয়াছেন । এই পরিকল্পনা অনুসারে ১০ লক্ষ একর পরিমাণ 


. ধানের জমিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপনের ব্যবস্থা করিয়া দেশে ধানের 


উৎপাদন তথা চাউলের যোগান বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা হইবে । . 
ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ৭ কোটি একর জমিতে ধানের চাষ হইয়! 

থাকে। উহার ফলে গড়ে বসরে ২৭৬ কোটি টাকার চাউল উৎপন্ন 

হয়! মোট ৭ কোট একর ধানের জমির মধ্যে শতকরা মাত্র ৬ ভাগ - 


২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 1" 


- আধিক জগৎ 


৭৬৭ 





জমিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। বাকী সমস্ত 
জমিই গতানুগতিক পন্থায় চাষাবাদ হইয়া থাকে । ফলে চাউল কম 
উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রতি বৎসর গড়ে বিদেশ হইতে বিশেষ করিয়া 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে ১৪ কোটি টাকার চাউল আমদানী করিতে হয়। 
ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ যে পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে এদেশে শতকরা সাড়ে সাত ভাগ ধানের 
জমিতে উন্নত ধরণের বীজ বপনের ব্যবস্থা হইবে { ফলে ধানের উৎ- 


পাদন বর্তমানের তুলনায় বাড়িয়া আমদানী চাউলের উপর ভারতের 


নির্ভরশীলতা এক তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্রাস পাইবে । এদেশে চাউলের -. 
, বলিয়াই মনে হইবে । কলেরা, বসন্ত, যন্দ্দা ও কালাজ্বর প্রভৃতিতে প্রতি 


ঘাটতি পরিপৃরণের পক্ষে এই পরিকল্পনা অনেকের নিকট অকিঞ্চিৎকর 
মনে হইতে পারে 1 কিন্তু একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রচেষ্টার প্রথম সুচনা 
হিসাবে আমরা উহা অচিরে কাধ্যে পরিণত হইতে দেখিলে সুখী 
হইব। অধিকন্তু বাঙ্গল৷ দেশের ধানের জমি যথারীতি এই সির 
'অন্তুভূক্তি হইবে__-এই আশাই আমরা করিব । 
বেঙ্গল সেণ্টুাল ব্যাঙ্কের নূতন চেয়ারম্যান 

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
বেঙ্গল সেন্টাল ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের সভাপতি পদ ত্যাগ করায় 
তাহার স্থলে উক্ত ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচরণ লাহা 
সভাপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত লাহা একজন নীরব 
কৰ্ম্মী এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মারফতে আত্মপ্রচারের 
ব্যাপারে কখনও আগ্রহশীল নহেন। এজ্জন্য কলিকাতার ব্যবসায়ী 
মহলে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইলেও জনসাধারণের মধ্যে তিনি 
তেমন সুপরিচিত নহেন। কিন্তু যাহারা তাহার সহিত ব্যক্তিগত 
আলাপ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাহারাই.. বলিতে 
পারিবেন যে, শ্রীযুক্ত লাহার স্তায় আদর্শনিষ্ঠ, ব্যবসা বুদ্ধিসম্পন্ন ও 
দূরদর্শী ব্যক্তি বাঙ্গলার ব্যবসায়ী মহলে খুব বেশী নাই । বেঙ্গল 
.সেপ্টাল ব্যাঙ্কের পরিচালকমগ্ডলী তাহাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া 
কেবল যে সৰ্ব্বথা যোগ্য ব্যক্তির সমাদর করিলেন এরূপ নহে--এই 
কার্য্য দ্বারা তাহারা ব্যাঙ্কটীর উন্নতির পথও প্রশস্থ করিলেন । 
আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, শ্রীযুক্ত লাহার 
পরিচালনাধীনে বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের স্বার্থ পুর্ণভাবে 
সংরক্ষণ করিয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । 


সম্প্রতি বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের গত ১৯৩৯ সালের যে : ৃ 
'্রতী হইয়াছেন । ' বেগমগঞ্জে নূতন সহর স্থাপিত হইলে উহাতে 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে পূর্বব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরে 


বাঙ্গলায় জনস্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। গত ' 


১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় মোট জন্মসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ২১ হাজার 
২৫৪ ও মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮৬। ১৯৩৯ সালে 
জন্মসংখ্যা শতকরা ৪৯ ভাগ বাড়িয়া ১৫ লক্ষ ৯৭ হাঁজার 
'ঈাড়াইয়াছে। অপরদিকে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১৭০ ভাগ কমিয়া 
মোট ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৩০ দাড়াইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে কলেরা 
বসন্ত, যল্মা, কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ 
সাধারণতঃ খুবই বেশী। প্রতি বৎসর এ সব রোগে. বহুলোকের 
মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । আলোচ্য বৎসরে এ দিরু: দিয়া অবস্থার 
কিছু শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে ইহা স্থুখের'বিষয় । গত 
১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় কলেরা রোগে ৭১ হাজার '১৩৩ জন, যল্ষ্ায় 
১৪ হাজার ৬৬৮ জন ও কালাজ্বরে ২১ হাজার ৬৪২ জন লোক 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালে এসব রোগে মৃত্যুসংখ্যা 
দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৩ হাজার ২২১ জন, ১২ হাজার ৪২২ অন 
ও ১৭ হাজ্জার ৫৬ জন! 
লক্ষ ১৬ হাজার ৫২১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে 


মৃত্যুসংখ্যা সে তুলনায় ৭৫ হাজার ২০০ শত পরিমাণে কমিয়া ও লক্ষ, 


৪১ হাজার ৩২১ দাড়াইয়াছে। 
এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ১৯৩৯ সালে' জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়া 


বাজলার অবস্থা পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ছিল: 


,  'বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহাকে কতদুর' পরিমাণে জনম্বান্থ্যের 
». স্থায়ী উন্নতির ৮ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহাই বিবেচ্য। 


_'দালাল বিশেষভাবে আন্দোলন করেন। 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 


. সঙ্গে সঙ্গে উহাতে মাটি কাটার কাজ আরম্ভ হইবে এবং উহার ফলে 
. বহু সংখ্যক ব্যক্তির অন্নসংস্থানের পথ সুগম হইবে । 


১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া রোগে ৪. 


সি 


আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় তেমন কোন বন্যা, অজন্মা কিংবা মহামারী 
সংঘটিত হয় নাই। ফলে রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুসংখ্যা ছুইই 
কিছু কম দেখা গিয়াছিল। কিন্তু জগতের অনেক সভ্য দেশের 
তুলনায় এদেশে রোগ ও মৃত্যুসংখ্যা যে এখনও খুবই বেশী নে 
বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে 
সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্থিত হওয়ার ফলে জগতের অনেক 
সভ্যদেশে রোগের প্রকোপ তথা অকাল মৃত্যু অনেক 
পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইয়াছে । সেদিক দিয়া দেখিতে 
গেলে বাঙ্গলা দেশে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও খুবই শোদ্বনীয় 


বৎসর এদেশে হাজার হাজার লোক মারা যাইতেছে । ম্যালেরিয়ার 
আক্রমণে প্রতিবৎসর গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইভেছে। এরোগের ধ্বংস লীলা পশ্চিমবঙ্গ হইতে পৃবববঙ্গে 
সুবিস্তৃত হইয়া সারা দেশে আজ এনস্বাস্থ্যের চরম অবনতি স্থুচিত 
করিয়াছে । এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা 
সরকারের দিক হইতে অচিরে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন । 
কিন্তু আন্তরিকতার সহিত সেরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিবার সক্কল্প 
কোথায় ? 


মিঃ দালালের নতন উদ্যম 


নোয়াখালী সহর নদীতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়া উক্ত জেলার 
শাঁসনকেন্দ্র বেগমগঞ্জ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইবে-_বাঙ্গলা 
সরকার অনেক দিন পূর্ব্বেই এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট নুতন স্থানে কবে সহর নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ করিবেন তাহার 
কোন স্থিরতা ছিল না! গত বৎসর নোয়াখালী জেলাতে বন্যা ও 
ঘৃ্িবাত্যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে 
তাহার আংশিক প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেন্ট যাহাতে কালবিলম্ব 
ব্যতিরেকে বেগমগঞ্জে সহর নিম্মাণের কাজে হাত দেন তজ্জন্য নাথ 
ব্যাঙ্কের ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর এবং নোয়াখালীর স্ুসন্তান মিঃ কে এন 
উহার ফলে বাঙ্গল! 
সরকার অবিলম্বে বেগমগঞ্জে সহর নিশ্মীণের কান্দে হাত দিবেন 
প্রকাশ যে, বর্ষার জল অপস্থত হইবার 


এই সম্পর্কে মিঃ দালাল সম্প্রতি আর একটা প্রশংসনীয় উদ্যমে 


সরকারী কর্মচারী, আইন ব্যবসায়ী; চিকিৎসা ব্যবসায়ী ইত্যাদি বহু 


ব্যক্তির বাসগৃহ নিশ্মাণের আবশ্যক হইবে।, এই কাজের সাহায্যার্থ 


মিঃ দালাল বেগমগঞ্জের জন্য একটী বিল্ডিং“সোসাইটা স্থাপন করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। মফ্ঃম্বলে এক একটী বাড়ী প্রস্তুত করিতে 
সাধারণতঃ ৩1৪ হাজার টাকার বেশী প্রয়োজন. না হইলেও বর্তমান 
অবস্থায় অনেকের পক্ষেই এক সঙ্গে হাত হইতে এত টাকা দিয়া বাড়ী 
নিৰ্ম্মাণ করা সম্ভবপর নহে । মিঃ দালাল স্থির করিয়াছেন যে, বেগম- 
গঞ্জে যাহার! বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিবেন তাহাদিগকে পরিকল্পিত বিল্ডিং 
সোসাইটী হইতে বাড়ীর মোট খরচের ছুই তৃতীয়াংশ ধার দেওয়া 
হইবে এবং এ টাকা দশ বৎসরের কিস্তিতে সুদে আসলে আদায় 
করা হইবে। অধিকন্ত এই শ্রেণীর কোন ব্যক্তি হঠাৎ মরিয়া গেলে 
বিল্ডিং সোসাইটীর খণের জন্য তাদের পোষ্যবর্গ যাহাতে বাড়ী হইতে 
উচ্ছেদ না হয় তহদ্দেশ্তে প্রত্যেক খণ গ্রহিতাকে খণের সমপরিমাণ 
টাকার জন্য একটা করিয়া জীবনবীনা করান হইবে। 


মিঃ দালাল যেরূপ পরিকল্পনা অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
'হইতেছেন, বাড়ীঘর নিম্মাণের সাহায্যের ব্যাপারে তাহাই 
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা । নাথ ব্যান্ক ও গ্যাশান্তাল সিটি ইব্লিওরেন্স 


- কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে তিনি এই কাজের পক্ষে যে সর্ব্বথ৷ 


যোগ্য ব্যক্তি তাহাতেও সন্দেহ নাই'।.' আমাদের বিশ্বাস যে, মিঃ 
দালালের এই প্রশংসনীয় উদ্যম পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং 
তাহার এই পরিকল্পনার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার অন্যান্য ছোট 
খাট সহরেও অনুরূপ ধরণের বিল্ডিং সোসাইটা স্থাপিত হইবে। 





বর্তমানে যুদ্ধের জন্য সামরিক বিভাগে ও সরকারী অন্তান্ত 
বিভাগে সহস্র সহস্র লোক চাকুরী .পাইয়াছে। .সরকারী ও 
বে-সরকারী যে সমস্ত কলকারখানাতে সমরসরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে 
তাহাতেও বহুসংখ্যক ব্যক্তির চাকুরী হইয়াছে। ' এতব্যতীত যুদ্ধের 
জন্য বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে সাধারণের প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য 
সামগ্রীর আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এইসব জিনিষ প্রস্তুতের জন্য 
ভারতীয় কলকারখানাগুলির কাজ. অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং এ 
জন্যও অনেক নূতন লোকের কাজ জুটিয়াছে | যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ভারতবর্ষজাত বহুবিধ কাচামালের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং এই কারণে ভারতীয় কৃষক সমাজ্বের আয় কতকটা! 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ! দেশের যানবাহন প্রতিষ্ঠানগুলিও যুদ্ধের ফলে 
বহুল পরিমাণে উপকৃত হইতেছে । কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নহে। 
যুদ্ধ অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বিভাগ, গবর্ণমেন্টের অন্যান্য 
বিভাগ এবং সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কলকারখানাসমূহে এত লোকের 
কোন প্রয়োজন থাকিবে না এবং ফলে বহু ব্যক্তি বেকার হইবে। 
ভারতীয় কাচ! মালের চাহিদাও তখন বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে। 
এদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে সমস্ত কলকারখানা বর্থঘমানে 
'_ সমরসরঞ্জাম প্রস্ততকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে যুদ্ধশেষে সেই সব 
কারখানা সাধারণের ব্যবহার্ধ্য শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতে মনোনিবেশ করিবে 
এবং এইসব শিল্পদ্রব্য ভারতের বাজারে আমদানী হইয়া ভারতীয় 
. শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলিকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে | সুতরাং বর্তমান যুদ্ধের 
অবসানে 'ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এক বিপধ্যয় দেখা দিবে, উহা 
খুবই আশঙ্কা করা যাইতেছে । এই অবস্থার কি ভাবে প্রতিকার 
করা যাইতে পারে তৎসম্বন্মে উপদেশ দিবার জন্য দেশের কতিপয় 
রিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকে লইয়া ভারত সরকার কিছুদিন পুর্বে একটা 
কমিটী ( Consultative Committee of Economists on 
Post-war Reconstruction ) গঠন করিয়াছিলেন । গত ২৪শে 
অক্টোবর তারিখে দিল্লীতে ভারতপরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার 
রামন্বামী যুদালিয়রের, সভাপতিত্বে .এই কমিটার প্রথম অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে । 

উক্ত অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে স্তার রামস্বামী যে বক্তৃতা 
দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, যুদ্ধশেয়ে ভারতবর্ষে শিল্প 
ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়া যাহাতে দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শের 
উন্নতি ঘটিতে পারে তৎসম্বন্ধে কমিটী গবর্ণমে্টকে কাধ্যকরী উপদেশ 
প্রদান করিবেন বটে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য এই কমিটী পরিকল্পিত 
হইলেও কমিষ্টীর পক্ষে বর্তমান সমস্তাগুলি উপেক্ষা করা সমীচীন 
হইবে না। কারণ বর্তমানে অবলম্বিত কাধ্যনীতির উপরই ভবিষ্যৎ 
গড়িয়া তুলিতে হইবে | 

বাণিজ্য সচিবের এই সব উক্তি দেশবাসীর মনে কতটা আশা 
ভরসার, উদ্রেক করিবে তাহ! আমরা বলিতে পারি না! নিঃসন্দেহে 
ভারত সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর মুখনিংস্থত .এই সব কথা 
দেশে একটা নৃতনতর আদর্শের সুচনা করিতেছে । দেশের বিশিষ্ট 
lt দ্বারা একটা ‘ব্রেন-ট্রাষ্ট গঠন করার নীতিও এদেশে 
নৃতন। কিন্তু ইতিপূর্বে ভারতসরকারের এই ধরণের বহু উদ্ধম 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । বর্তমান প্রচেষ্টারও যে অনুরূপ 
পরিণতি ঘটিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? 

যাহা হউক আমরা পুর্ব হইতেই এই ধরণের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা 
ঘোষণা করিতে চাহি না। বর্তমান যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনীতিক 


ক্ষেত্রের সকল দিকে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে এবং দেশের জনসংখ্যা, 
গত দশ বৎসরের মধ্যে যে প্রকার ভয়াবহরূপে বদ্ধিত হইয়াছে, 
তাহাতে গবর্ণমেন্ট যদি দেশের ধন সম্পদ বুদ্ধি করত; দেশবাসীর 
জীবনযাত্রার আদর্শের কথঞ্চিৎ উন্নতি বিধানের পক্ষে কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহ! হইলে দেশে বিপ্লব অনিবার্ধ্য হইয়া! 
দাড়াইবে। এই কারণে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে বাণিজ্য সচিব 
তক ক রর কামনা 

| 

কিন্তু এই নীতিকে সফল করিবার পক্ষে ব্যাপক কর্ম্মপন্থার' নিৰ্দ্দেশ 
দিবার জন্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের আবশ্যক হইলেও গবর্ণমেন্ট এই 
সম্পর্কে কতকগুলি প্রাথমিক ঘোষণা দ্বারা দেশবাসীর মনে আগ্রহ 
সৃষ্টি করিতে পারেন। একথা বলাই বাহুল্য যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতে 
দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশে শিল্পের প্রসারের 
ব্যবস্থা' করাই প্রায় একমাত্র পন্থা ৷ দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শের 
উন্নতির পক্ষেও উহা! ' অপরিহাধ্য ৷ কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের অবপানে ' 
যখন ভারতীয় শিল্পগুলিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত জীবন-মরণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে: 
হইবে তখন গবর্ণমেন্ট দেশীয় শিল্পকে কি ভাবে রক্ষণশুক্ষের সুবিধা ' 
প্রদান করিবেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বরং. 
তথাকথিত আটলান্টিক চার্টারে আস্তজ্জাতিক বাণিজ্যে বিধিনিষেধ 
অপসারণ সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহাতে দেশবাসীর মনে 
এই আশঙ্কাই বলবৎ হইয়াছে যে, যুদ্ধশেষে এদেশের শিল্পগুলি 
বর্তমানের শ্যায়ও রক্ষণণ্ুক্ষের সুবিধা পাইবে না। এই প্রকার, 


' মনোভাবের ফলে বর্তমানে দেশে যে সমস্ত নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা 


হইতেছে তাহাতে দেশবাসী তেমনভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অগ্রসর 
হইতে সাহস পাইতেছে না। বাণিজ্য সচিব যদি সত্য সত্যই দেশের 


বেকার সমস্যার সমাধান ও দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নততর 


করিতে আগ্রহাম্থিত হইয়া থাকেন তাহা! হইলে যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষে 
কি প্রকার সংরক্ষণনীতি বলবৎ করা হইবে তৎসম্বন্ধে অবিলম্বে 


একটি ঘোষণা প্রকাশ করুন। এজন্য বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের: 


পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। 


এই সম্পর্কে বাণিজ্য সচিবের নিকট আমাদের আরও দাবী. 
রহিয়াছে । মাত্র সংরক্ষণ শুন্ষের সুবিধা ছারা কোন দেশ শিল্পের 


ব্যাপারে বড় হইতে পারে না। এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের আরও. : 


বনু কর্তব্য রহিয়াছে। গবর্ণমেন্টের অর্থামুকূল্যের ফুলে এই যুদ্ধের 
সুযোগে মাত্র ছুই বৎসর কালের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া শিল্পের ব্যাপারে 
কি প্রকার উন্নত হইয়া উঠিয়াছে বাণিজ্য সচিব তাহা নিশ্চয়ই 
অবগত আছেন। ভারতে শিল্লোন্নতি করিতে হইলে এই দিক দিয়াও ;' 
গবর্ণমেক্টের উদার মনোভাব লইয়া সাহায্য করিতে হইবে ।' এই. 
ব্যাপারেও অর্থনীতিবিদদের পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া বাণ্জ্যসচিব’ 
একটী ঘোষণা করিতে.পারেন। 

আমাদের মনে হয় যে, যুদ্ধের সময়ে ও TE! 
শিল্পগুলিকে যথোপযুক্ত সংরক্ষণণ্ডক্ষের সুবিধা দেওয়া হইবে এবং. 
প্রয়োজন স্থলে গবর্ণমেপ্ট শিল্পের প্রসারের জন্য খণদান ও অর্থ 
সাহায্যে পরাম্মুখ হইবেন না--এই ধরণের একটি ঘোষণা দ্বারাই যুদ্ধ 
শেষে ভারতীয় অর্থনীতিক পুনর্গঠনের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে | 
যতদিন পর্য্স্ত গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে এরূপ কোন . ঘোষণা 
প্রকাশিত না হইবে ততদিন কোন কমিটী বা কমিশন এই বিষয়ে 


দেশবামীর বিন্দুমাত্র আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে না । উপদেষ্টা 

. কমিটীতে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ সভ্য রহিয়াছেন তাহারা: ' 
যদি এই বিষয়টীর উপর ঝোর দেন, তাহা হইলেই তাহাদের কর্তব্য 
যথাযথভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। র্‌ 


॥ 





পণ্য স্তুলন্য নিল্মজ্ঞ্ণ ত 
ঠাঁশ্পনেেন্ড 





পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি . দিল্লীতে যে বৈঠক হইয়া 
গিয়াছে তাহার কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষভাবে নিরাশ 
হইয়াছি। এ বৈঠকে যাহারা সমবেত হইয়াছিলেন তাহারা পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিবেন দূরের কথা, 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু এদেশে যে কোন জটিল সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে, 
সব্বসম্মতিক্রুমে ইহাই তাহারা অস্বীকার করিয়াছেন। তাহারা শুধু 
এই ভরসা দিয়া সম্মেলনের কার্য্য শেষ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে 
পণ্যমূল্য অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি পাইয়া! যদি সত্য সত্যই জনসাধারণের 
দুঃখ কষ্টের কারণ উপস্থিত হয় তবে গবর্ণমেন্ট অবশ্যই তাহার 
সময়োচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় দিল্লী 
বৈঠকের এইরূপ সিদ্ধান্ত ও মতবাদ ভারত সরকার জন্তষ্টচিত্তেই 
মানিয়া লইয়াছেন। দেশের জটিল সমস্তাসমূহকে এইভাবে 
সুকৌশলে চাপিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত নূতন না হইলেও পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কর্তব্যজ্ঞানের 
এই নমুনা দেখিয়া আমর! বিস্মিত হইয়াছি। 

যে কয়টি পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বর্তমান বৈঠক 
আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে. চাউল ও বন্ত্র-€এই ছুইটিই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ যুদ্ধ বীধিবার পর হইতে এই দুইটি 
জিনিষের দাম যে কিরূপ অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা 
প্রমাণ করিতে কোন সংখ্যা-বিবরণের প্রয়োজন হয় না। সাক্ষাৎ 
অভিজ্ঞতা হইতে ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করিয়া 
আসিতেছেন। যুদ্ধ বীধিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে চাউলের, মণকরা 
দর ছিল 8০ আনা, বর্তমানে তাঁহার দর ৭॥০ আনারও উপর 
দাড়াইয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর ১০ গজ ৪৪ ইঞ্চি মাপের যে ধুতির 
প্রতি জোড়ার মূল্য ছিল ১১/* আনা, এক্ষণে তাহা ৩২ টাকার উপর 
দাড়াইয়াছে। চাউল ও বস্ত্র প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ্য জিনিষের দাম 


এইরূপ অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে দেশের দরিদ্র ' 


কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাহাদের স্বল্প আয় লইয়া 
আজ কিরূপ বিব্রত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয় । অথচ দেশের 
গবর্ণমেন্ট পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু দেশে এখনও কোন জটিল পরিস্থিতির 
সুচন! হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না! ইতা সাধারণের দুঃখ ছুর্দশা 
সম্পর্কে মর্ম্মন্তদ পরিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 

একথা স্বীকাধ্য যে, বর্তমানে দেশে জিনিষপত্রের দাম যে 
অপরিমিত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মূলে কতকগুলি অস্বাভাবিক 
কারণ রহিয়াছে। গব্ণমেনট ইচ্ছা করিলে শুধুমাত্র একটি অর্ডার 
বা আইন জারী করিয়াই তাহার সম্যক প্রতিকার করিতে পারেন না। 
কিন্ত সকলদিক ভালরূপ পর্যালোচনা করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করতঃ কার্য্যে অবতীর্ণ হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অস্বাভাবিক কারণগুলি 
অনেক পরিমাণে দমাইয়া রাখা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সাধ্যায়ন্ত বলিয়াই 
আমাদের, ধারণা ৷ অধিকন্তু যে সব্‌ মূলগত গলদের জন্য পারিপাশ্বিক 
. অবস্থায় সামান্য বিপৰ্য্যয়, দেখ গেলেই এদেশে নিত্যব্যবহার্ধ্য 
. জিনিষপত্রের দাম, অপরিমিত হারে বাড়িয়া যাইতে থাকে, সুসঙ্কপ্লিত 


বিধিব্যবস্থা দ্বারা তাহারও একটা স্থায়ী প্রতিকার গবর্ণমৈন্টের পক্ষে 

সম্ভবপর বলিয়াই আমরা মনে করি। দৃষ্ান্তস্বরূপ চাউল ও বস্ত্রে 

মুল্য বৃদ্ধির সমস্যা আমরা নিয়ে বিষদভাবে আলোচনা করিতে চাই । 
২ 





ভারতবর্ষে খাদ্য হিসাবে চাউলের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। কিন্ত 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এ দেশবাসিগণ প্রতিবৎসর যেরূপ 
বেশী মাত্রায় চাউল ব্যবহার করে, তত বেশী চাউল এদেশে প্রায় 
কোন বৎসরই উৎপন্ন হয় না। প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন 
পরিমিত চাউলের ঘাটতি হইয়া থাকে" এ বৎসর দেশে চাউলের 
উৎপাদন পুবের্রর তুলনায় কম হওয়ায় ঘাটতির পরিমাণ আরও 
বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে ২ কোটী ৫৮ লক্ষ টন 
পরিমিত চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে মাত্র 
২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫* হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
সরকারী পূর্ববাভাষে অনুমিত হইয়াছে । এদেশে চাঁউলের যে ঘাটতি 
পড়ে সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়াই তাহা 
পরিপূরণ করা হয়। কিন্ত এ বংসর এদেশেও যেমন কম চাউল 
উৎপন্ন হইয়াছে, ব্ৰহ্মদেশ হইতেও এদেশে তেমনই নানা কারণে 
চাউলের চালান আসিয়াছে কম। তাহার উপর ভারত সরকার 
ইরাক, ইরাণ ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সৈন্যদের খোরাক বাবদ ভারত 
হইতে বেশীমাত্রায় চাউল রপ্তানীরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই 
অবস্থায় দেশে বাবহাধ্য চাউলের'যোগান খুবই কমিয়া গিয়াছে। 
আর তাহাতে চাউলের দরও অপরিমিত হারে বাড়িয়া যাইতেছে । 

এদেশে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির এইসব কারণ আলোচনা করিলে 
ততুপ্রতিকারের জন্য 'গবর্ণমেন্ট যে অনেক কিছুই করিতে পারেন, 
তাহা বেশ বুঝা যায় | প্রথমতঃ গবর্ণমেন্ট এদেশে অধিকমাত্রায় ধান্য 
চাষ সম্পর্কে উৎসাহ দিয়! চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে 
পারেন। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের সহিত আলাপ আলোচনা 
চালাইয়া ও তাহাদের উপর যথাসম্ভব চাপ দিয়া ভারতের জন্য ও 
মধ্য প্রাচ্যের সৈন্য বাহিনীর জন্য অধিক মাত্রায় চাউল আমদানীর 
ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট করিতে পারেন । 

" উপরে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির যে সব কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, 
বস্ত্র মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কেও কমবেশী পরিমাণে সেই শ্রেণীর কারণই লক্ষ্য 
করা যায়। অনেকাংশে দেশের তৈয়ারী বন্ত্র দারা ও কতকাংশে ইংলণ্ড, 
জাপান প্রভৃতি দেশের আমদানী বস্ত্র দ্বারা এতদিন ভারতবাসীর 
বস্ত্রের চাহিদ! মিটান হইয়াছে । বর্তমানে একদিকে বস্ত্রের আমদানী 
হাস এবং অপরদিকে দেশীয় কাপড়ের কলওয়ালাদের উপর 
সরকারী অর্ডার সরবরাহের চাপ ও তাহাদের রপ্তানী বৃদ্ধির ঝৌক 
প্রভৃতি কারণে দেশে বস্ত্রের যোগান চাহিদার অন্ুপাতে কম 
দাড়াইয়াছে। তাহার উপর যুদ্ধের জন্য যন্ত্রপাতি, রং ও সুতা প্রভৃতি 
সাজ-সরপ্জাম বাবদ ব্যয়ের হার বেশী হওয়ায় এদেশে বস্ত্রের মূল্য 
অপরিমিত হারে চড়িয়া গিয়াছে । 

এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় 
১৯৩৯-৪০ সালে বস্ত্রের উত্পাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়াছিল 
কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে তাহা আবার কিছু হাস পাইয়াছে। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ৪২৬ কোটি ৯৩ লক্ষ 
গন্ধ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে নেই স্থলে ৪২৬ কোটি 
৩ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে । অপরদিকে আমদানীর হিসাব 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে ও ১৯৩৯-৪০ সালে 

. (৭৭১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 








মার্কস্‌ বলেছেন__মূলধনের কলেবর স্ফীত হতে হতে শেষে এমন এক 
দিন এসে উপস্থিত হয়, যখন আর সে সম্প্রসারণের জায়গা পায় না। 
তার নিজেকেই ফেটে মরতে হয়। উৎপাদন শক্তি পাক খেতে খেতে 
ব্যবসা মন্দার ও অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের আবর্ত স্থপ্টি করতে করতে এই 
ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই বেড়ে উঠছিল, কিন্ত শেষ পর্যস্ত 
আর এই 'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা” উৎপাদন শক্তিকে অগ্রসর হবার রাস্তা 
দিতে পারে না। তাকে সে তার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চায়! 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল প্রেরণা হচ্ছে লাভের মধ্যে। একটি 
নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে গিয়ে উৎপাদন যদি আরও বাড়তে চায়, 
তাতে ধনিকের লাভের চাইতে লোকসানই হয় বেশী । তাই এই 
সময়ে তাকে. উৎপাদন শক্তিকে খর্ব করার কাজেও মধ্যে মধ্যে 
নিযুক্ত দেখা যায়! উৎপন্ন পণ্য নষ্ট করে ‘বাজার’ গরম করাত 
একটা সাধারণ কথা ।-**এই গুলোই হচ্ছে ইঙ্গিত যার দ্বারা আমরা 
বুঝতে পারি যে ধনতন্ত্ব তার অস্তনিহিত শক্তি নিঃশেষ করে 
ফেলেছে, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে । এখন সে শুধু পথ 
আগলে “অগ্রগতিকে বাধাই দেবে। এই সময় উৎপাদন শক্তি 
সামনের রাস্তা খোলা না পেয়ে গিয়ে ঢোকে একটা এঁদো গলিতে, 
' যার ভেতর থেকে সে আর বেরুবার রাস্তা খুঁজে না পেয়ে এই গলির 
বেষ্টনীতেই ধাক্কা দিতে সুরু করে। সমাজ-বিপ্লব তখন আসন্ন হয়ে 
পড়ে। আর এটা ঘটে ধনতত্ত্রের নিজেরই নিয়মে । সেই নিয়মটি 
হচ্ছে--মূলধনের কেন্দ্রীকরণের নিয়ম। একটি ধনিক বনু ধনিকের 
ধ্বংসম্তপের উপর নিজের সমৃদ্ধির সৌধ গড়ে তোলে | আর এ 
সব বিন ধনিকের মূলধন ক্রমাগত মুষ্টিমেয় কতিপয় ধনিকের 
হাতে কেন্দ্রীকৃত হয়। এর সঙ্গে অন্য দিকে আবার শিল্পকেন্দ্রগুলির 
এককেব্দ্রিকতাও (Concentration ) ক্রমাগত 'বাড়তে থাকে। 
মূলধনের কেন্দ্রীকরণ (০0051152007) এবং যন্ত্রশিলের 
এঁককেন্দ্রিকতা হাতে হাত মিলিয়ে চলে ছোট ছোট কারখানাগুলি 
তুলে দিয়ে একটি বিরাট কারখানায় ‘উৎপাদন’কে কেন্দ্রীভূত করলে 
তাতে উৎপাদনের খরচ যায় কমে এবং আরও বন্ুবিধ সুবিধা হয় 
ধনিকের | মূলধনের কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে- অর্থাৎ ক্ষুদ্র ধনিক 
বড় ধনিকের কবলসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবদ্ধমান আকারে গড়ে 
উঠতে থাকে সমবায়িক শ্রম পদ্ধতি। যন্ত্রের উন্নতির জন্য সচেতন- 
ভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কর! হতে থাকে.। কৃষি প্রণালীর যথেষ্ট 
উন্নতি হয়। শ্রমযন্ত্ এই সময়ে স্বতস্ত্রভাবে শ্রম করবার আকার 
পরিত্যাগ করে, সন্মিলিতভাবে শ্রম করবার যন্ত্রে পরিণত হয়! 
মানে এমন বৃহদায়তন যন্ত্রের স্থষ্টি হয় যাকে ব্যবহার করতে বিভিন্ন 
প্রকারের বহু শ্রমিকের অমকে নিয়োগ করতে হয়। উৎপাদন 
যন্ত্রের ব্যয় সঙ্কোচ করতে গিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা হয়ে ওঠে সমবায়িক 
যুদ্ধ-শ্রমের সাহায্যে পরিচালিত সামাজিক শ্রমপদ্ধতি (Com- 
bined socialized labour ). 

এই গেল একদিকের চিত্র । অন্য দিকে আবার ধনতন্ত্রের 
ধ্বংসের .বীক্র সে স্বহস্তেই রপন,কুরতে থাকে। সে নিজেই হয় তার 
স্বীয়. কবর খননকারী। ধনিকের সংখ্যা ক্রমাগত কমে কমে 
মুষ্টিমেয় ধনিক ধুরম্ধরের হাতে মূলধন যেমন বাড়তে থাকে, 
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আর একদিকে তেমনি পুঞ্জীভূত হতে থাকে শ্রমিকদের মধ্যে দুখ ও 
দাস্ত, নিঃগ্রহ ও অধঃপতন । শোষণের মাত্রাও চলে ক্রমাগত বেড়ে। 
কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিক 
শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিই তাদের 
মধ্যে শৃঙ্খলার স্থষ্টি করে । তাদের সেথায় কেমন করে একযোগে 
কাজ করিতে হয়--তাদের সঙ্ববদ্ধ করে, সম্মিলিত করে। মূলধনের 
একাধিপত্যের আওতায় যে উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভব ও শ্রীবৃদ্ধি সেই 
একাধিপত্যই শেষ পর্য্যন্ত হয়ে উঠে তার' শৃত্খলস্বরূপ উৎপাদন 
যন্ত্রের কেন্দ্রীকরণ ও শ্রম সামাজিক শ্রমে পরিণত হইয়া এমন একটা 
স্তরে এসে উপনীত হয়-_-যখন ধনিক সমাজ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধ 
খোলসের মধ্যে আবদ্ধ থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে । 
ধনতান্ত্রিক সমাজের খোলস চৌচিড় হয়ে ফেটে পড়ে, ধনতান্ত্রিক 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার মৃত্যু-ঘণ্টা নিনাদিত হয়ে! যারা ছিল 
এতদিন পরস্বাপহরণকারী-_এবার তারাই সর্বস্ব হারায়। এমনি করে 
ধনতম্ত্রের স্থষ্টি,__-তার পরিণতি ও সমাজ বিপ্লবের ফলে তার ধ্বংস হয়ে 
সমাজতন্ত্রের আগমন ঘোষণার এক অনবগ্ চিত্র একেছেন মার্কস্‌। 
মার্কসের 'ধঁনতন্তরের ব্যাখ্যার বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে তার মধ্যে অবাস্তব 
কল্পনার বিলাস নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজের জীবন-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ করে তার অন্তনিহিত নিয়মগুলিকে তিনি খুঁজে বের করেছেন । 
আর দেখিয়েছেন, যে নিয়মের অধীন হয়ে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত 
সমাজের বিবর্তন হয়ে এসেছে--ঠিক সেই নিয়মের বশবর্তী হয়েই 
আসবে সমাজতন্ত্র । ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার উপর গড়ে ওঠা 
এতিহাসিক সমাজকে তিনি ভাগ করেছেন কয়েকটি স্তরে! স্তরগুলি 
পর পর নিয়োক্ত ভাবে বিন্যস্ত রয়েছে । 0) এসিয়াটিক (২) ক্লাসিক 
(৩) ফিউভাল ও (৪) বুরজোয়া। এর প্রত্যেকটি যুগের উৎপাদন - 
প্রণালীই বিভিন্ন । আর উৎপাদন প্রণালীর বিভিন্নতার উপর লক্ষ্য 
রেখেই স্তরগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। আর বুরজোয়া স্তরটিই 


হচ্ছে সর্বশেষ স্তর-_ যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার শেষ হয়ে 


নতুন সমাজের ভিত্তি পত্তন হবে। 

মার্কস্‌ বলেছেন__-“৬/16 this form of society there- 
fore the preliminary history of human society 
€nd5”....--এই সমাজের অবসানের সঙ্গে মানব সমাজের প্রাথমিক 


ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে । 
কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীরা সমাজের' প্রাণ-ক্রিয়ার' রূপটি ঠিক 


ধরতে পারেন নি। -তাই তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল অবাস্তব 
কল্পনার । কিন্ত মার্কস্‌ “মজুদা” সমাজ' ব্যবস্থারই (Extent social 
order) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে-_তার অস্থি, সংস্থান, তার সার 


বিন্যাস, প্রাণকেন্দ্রটিকে, তার নাভিকেন্দ্রকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান 


করে সমাজের প্রাণকেন্দ্রটিকে খুঁজে বের করেছেন । রোগ নির্ণয়ের জন্ত 
শরীরতত্বেরখবর জান অত্যাবশ্যক শরীকে.পর্য্যবেক্ষণ করেই চিকিৎসক 
বুঝতে 'পারেন_-রোগের মূল কোথায়। মার্কম্‌ বুর্জোয়া সমাজ 
দেহটিকে বিচক্ষণ চিকিৎসকের মত পরীক্ষা, করে, তার ভেতরকার 
গলদটাকে, সমাজের অস্তনিহিত অব্যবস্থাটাকে (0281-80)05000200) 
খুঁজে বের করেছেন। এই খানেই মার্কসের 'বিশেষত্ব-_অবৈজ্ঞানিক 
নমাজতন্ত্র-বাদীদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব। 


২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ ] 


সমাজের অন্তনিহিত এই কুব্যবস্থা--এই ন্ট” কোথায় ? 
বুরঙ্জোয়া সমাজের প্রধান অন্তদবিন্ব হচ্ছে--এখানে উৎপাদন: ব্যবস্থা 
বিপুল হতে বিপুলায়তন হয়েছে ।-_সেটা হয়ে উঠেছে একটা সামাজিক 
ক্রিয়া (909০191-01:90555) অথচ এর উপন্বত্ব ভোগ করছে মাত্র 
মুষ্টিমেয় গোটা কয়েক ধনিক | মোটের উপর ব্যাপারটা দাড়িয়েছে 
এই, এখন আর কেউ নিজের জন্য উৎপাদন করে না, উৎপাদন 
আর ব্যক্তিগত নেই । বিরাট কারখানাগুলিতে শ্রমিকের সমবায়িক 
(Co-operative) যুক্ত-শ্রমের (ass0ciate 1900) ফলে সমগ্র 
সমাজের জন্য উৎপাদন হয়। কিন্তু সেই সুবৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির 
মালিক সমগ্র সমাজ নয়। উৎপাদন সমষ্টিরূপ (Production 
Socialized ) নিয়েছে কিন্তু তার ভোগদখলটা রয়ে গেছে ব্যষ্টি- 
কেন্দ্রিক । এইটিই হচ্ছে বুরজোয়া, সমাজের মৌলিক Contradiction 
বা অসঙ্গতি__-তার মধ্যকার অন্তবিরোধ। এই বিরোধের অবসান 
হলে,-মানে যখন উৎপাদনযন্ত্রগুলি সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত 
হয়ে তার উপক্বত্ব ও সমাজের সাধারণের ভোগে আসবে অর্থাৎ 
সামাজিক ভোগাধিকার হবে, তখন এই অস্ত বিরোধের শেষ হয়ে নতুন 





সমাজ স্বষ্টি হবে। সেই সমাজের নাম হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ।. 


“সেখানে বিরাজ করবে এক যুক্ত-মানবতা ৷ মানুষে মানুষে শ্রেণী 
দ্বন্দের অবসান ঘটবে সেখানে । কারণ 'যার উপর নির্ভর করে সমাজে 


*শ্রেণী'র স্বষ্টি হয়েছে--সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথ আর থাকবে না। 


( পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও গবর্ণমেণ্ট ) 
-বাহির হইতে এদেশে যেস্থলে ৬৪ কোটি ৭১ লক্ষ গজ ও 
-৫৭ কোটি ৯১ লক্ষ গজ বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল ; ১৯৪০-৪১ সালে 
সেস্থলে বস্ত্র আমদানী হইয়াছে মাত্র 8৪. কোটি ৭০ লক্ষ গজ । 
বর্তমানে জাপানের আমদানী অনেকটা বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
"হওয়ায় ও -জাহাজ চলাচলের অস্ুবিধা হেতু ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র 
-আমদানীর পরিমাণ হাস পাওয়ায় বাহির হইতে বস্ত্রের আমদানী 
১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে আরও অনেক কম 
হইতেছে । কিন্ত দেশীয় কলের উৎপাদন সে পরিমাণে বাড়িতেছে 
বলিয়া মনে হয় না। অথচ দেশীয় কলের তৈয়ারী বস্ত্র 
“বর্তমানে ক্রমেই  অধিকমাত্রায় পূর্ব আফ্ৰিকা, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ ও. মালয় উপদীপে রপ্তানী হইতেছে । 
তাহার উপর ভারত সরকারও যুদ্ধের প্রয়োজনে বর্তমানে খুব বেশী 
মাত্রায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহের উৎপন্ন বস্ত ক্রয় করিতেছেন । 
এই অবস্থায় দেশে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের যোগান কম 
"হইয়া তাহার মূল্য যে অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আর 


বিচিত্র কি? 
দেশে বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির এই সব কারণ আলোচনা করিলে তৎপ্রতি- 


কারের জন্য গবর্ণমেন্ট বর্তমান অবস্থায় অনেক কিছুই করিতে পারেন 
বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহারা বর্তমানে বেশীমাত্রায় 
দেশীয় কলের তৈয়ারী কাপড় ক্রয় করিতেছেন। এইরূপ ক্রয় বন্ধ 
"করিয়া দেশে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধির কথা 
বর্তমান অবস্থায় অবান্তর । কিন্ত দেশীয় কাপড়ের কল গুলি যাহাতে 
সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড় অধিকমাত্রায় তৈয়ার করিতে পারে 
. সে বিষয়ে যথাসম্ভব বিধিব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট অবশ্যই অবলম্বন করিতে 
পারেন। কাপড়ের কলের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিকমাত্রায় 
যন্ত্রপাতি আমদাঁনীর, সুবিধা দিয়া. উহাদের ব্যবহারযোগ্য তুলা, সৃতা 
ও রং প্রভৃতি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া এবং কলের. কাধ্যকাল, 


দ্বিগুণ ও তিনগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দিয়া কাপড়ের কলের 01710000200 CECE 


আথিক জগৎ 


৭1১ 





উৎপাদন বর্তমান অবস্থায় অনেকটা বাড়ান যাইতে পারে। তাহা 
ছাড়া, দেশে' কাপড়ের যোগান আবশ্যক পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়া 
পর্য্যন্ত বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী ৪' গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনবোধে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন । 


কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট চাউল বা বস্ত্র কোন জিনিষের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেই এপর্যন্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন না ।, 
পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈঠকে চাউলের দর বৃদ্ধি রোধ করিবার কথা 'রিশেষ 
উঠেই নাই৷ বস্ত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিয়াও তাহা চাপা 
পড়িয়াছে। বৈঠকের প্রারস্তে বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র 
বলিয়াছিলেন যে, এদেশের কাপড়ের কলসমুহে বর্তমানে প্রায় পাঁচ 
শত শ্রেণীর বস্ত্র তৈয়ার হইতেছে । এত বেশী শ্রেণীর বস্ত্রের মূল্য 
বাধিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই তিনি 
সকল ধরণের বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর জোর না দিয়া দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য ২: ও তনিম্ন নম্বরের স্ৃতায় প্রস্তুত 
কতিপয় শ্রেণীর কাপড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন। এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রায় সকল 
রকম বস্ত্ের মূল্য নিযন্ত্রই আজ আমরা প্রয়োজন মনে করি। যদি 
তাহা একান্তই সম্ভবপর না হয় তবে বাণিজ্য-সচিবের প্রস্তাব অনুযায়ী 
দেশের জনসাধারণের স্ুবিধার্থ অন্ততঃ কতিপয় নিদ্দিষ্ট শ্রেণীর 
কাপড়ের দাম বাঁধিয়! দেওয়া হইলেও আমরা সুখী হইতাম । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই প্রস্তাবও গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ বিবেচনার জন্য স্থগিত 
রাখিয়াছেন। এ সমস্তের ভিতর দিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
গবর্ণমে্টের যে ওুদাসীম্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বথা- 
নিন্দনীয় ৷ 


0,১০0, ৮14৮১1০1৯95 


জনসাধারণের আস্থাই “ওরিয়েস্টাল”কে ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে। 
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৩১-১২-৪০ পৰ্য্যন্ত 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকার.উপর। 
£ ২৭: কোটি টাকার উপর । 
বার্ষিক আকন 88 কোটি টাকার উপর । 


সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অন্ুগ্রহপূর্রবক 
। নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখুন £-- 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


ওরিয়েন্টাল 


গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 


রি 


ৃ 
ৃ 
আক 
| 


স্থাপিত । 
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দুধের গাছ 

আমেরিকার ভেনেঙ্ুলায় ডুমুর জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ আছে যাহাকে. 
“খিক টা বা দুধের গাছ বলা হইয়া থাকে । এই গাঁছ হইতে দ্‌গ্ নিঃস্থৃত 
হইয়া থাকে । এই দুধ দেখিতে ও খাইতে গাভী ও ছাগলের ছুধেরই মত! 
আমেরিকার মত আফ্রিকার কোন কোন স্থলে খ্ররূপ দুধের গাছ রহিয়াছে। 
ইহাকে স্থানীয় ভাষায় 'তাবায়া” বলা হয় | এই ছুধও গরুর দুধের মতনই একা- 
ধারে সুগন্ধি ও সুস্বাহু । সংখ্যা ও পরিমাণের দিক দিষা দক্ষিণ আমেরিকার 
অন্তর্গত বৃটিশ গায়নার গভীর অরণ্যানীর দুধের গাছগুলি বিস্বয়ের উদ্রেক 
করে। স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা প্র বৃক্ষগুলিকে বলে ‘হায়া-হায়া” অর্থাৎ 
“মিষ্ট মিষ্ট' এই দুধ কেবল স্বাদে আর গন্ধেই গরুর দুখের মত নয়, পুষ্টিকারিতাঁর 
দিক দিয়াও উহা গরুর দুধের সমকক্ষ। সাধারণতঃ নদী ও হদের তীরে 
তীরেই এই দুধালো গাছগুলি জম্মায়। ইহাদের দুখের পরিমাণ প্রচুর! একটা 
গাছের কাণ্ডে ছিদ্র করিয়া' দিলে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া স্রোতধারার স্তায় 
ছুধেরই নির্গমন হইতে থাকে । এরপ বৃক্ষ চাষের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিলে বহু 
দেশেই পৰ্যাপ্ত পরিমাণ দুগ্ধ না পাওয়ার সমস্তা দূর হইতে পারে। 

ঘৃত প্রস্তুতের নৃতন প্রণালী 

গ্রামাঞ্চলে যে-প্রক্রিয়ায় দ্বৃত প্রস্তত করা হয়, তাহাতে ১২০ তোলা মাখন 
জ্বাল দিলে উহা হইতে শতকরা প্যনাধিক ৭৫ ভাগ ঘি পাওয়া যায়। বাকী 
অংশ চাছি। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পদ্থায় ঘি প্রস্তুত করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, উক্ত পরিমাণের মাখন হইতে পূর্ববাপেক্ষা অধিক স্বৃত পাওয়া যায়। এই 
পরীক্ষালন্ধ প্রণালীটি নিম্নরূপ £ প্রথমে খানিকক্ষণ ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 
মাখন গলাইয়া লইয়া এমন একটি পাত্রে রাখিতে হইবে যাহার তলদেশে 
একটি ছিদ্র থাকিবে । এই ছিদ্রটির মুখ একটা বাশের ধোঁটা বা কীলক দিয়া 
বন্ধ করিয়া পাত্রটি ঠাণ্ডা জায়গায়, সারারাত ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে । পরদিন 
সকালে এ কীলক্টি খুলিয়া ফেলিতে হইবে । ভিতরের মাখন জমাট বাধিয়া 
যাওয়ায় ছিত্রপথে জলীয় ভাগ বাহির "হইয়া যাইবে। অতঃপর আর একটি 
পাত্রে এই জমানো মাখন মৃতু উত্তাপে গলাইয়া লইলেই অবশিষ্ট জলীয়তাগ- 
টুকু বাহির হুইয়া যাইবে । ইহার পরে আগেকার মতই ঘি প্রস্তুত করিতে 
হইবে। হিসাব করিষা দেখা গিয়াছে, এই নৃতন প্রণালীতে ১২০ তোলা 
যাখন ২৬ মিনিট কাল জাল দিয়া ১০০ তোলা ধি পাওয়া! যায় অর্থাৎ শতকরা 
৮৩.৩ ভাগ। আর প্রচলিত প্রক্রিয়ায় ৯২* তোলা মাখন ৩৯ মিনিট কাল 
জ্বাল দিয়া উহা হইতে ৯০ তোলা ঘি উঠে অর্থাৎ শতকরা ৭৫*৬ ভাগ | 
উপরোক্ত উভয়বিধ প্রক্রিয়া পরীক্ষাকার্য্যে কেরোসিন জালানীরূপে ব্যবহার করা 
হইয়াছিল। পুরাতন প্রপালীতে দরকার হইয়াছে ৭ তোলা কেরোসিন এবং 
নুতন প্রণালীতে মাত্র ৩ তোলা কেরোসিন খরচ হুইয়াছে। 

কৃষিকাধে)র জন্য ব্যবহৃত ক্ষার 


' ক্কৃষিকাধ্যের জন্য যে নিক শ্রেণীর ক্ষার ব্যবহৃত হয়, বোস্বাই-এর শিল্প- | 
বিভাগ আগামী ১৯৪১-৪২ সাল পৰ্য্যন্ত তাহার দর মণ' করা [০ আনা এবং ||. 
কারখানা হইতে ডেলিভারী নেওয়া হইলে মণ করা দর ।৮০ আনায় অপরি- || 


বর্তিত রাঁখিয়াছে। 


বৃটীশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুদ্ধ. 


১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক এবং স্থলপথ | 


বাণিজ্য শুদ্ধ বাবদ আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা । 


মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি এবং দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন কর বাবদ | 
কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচ্য মাসে ১ কোটা ১৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। || 
১৯৪৯ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে সামুদ্রিক ৰ 


এবং স্থলপথ বাণিজ্য ও উৎপাদন কর বাবদ ভারত সরকারের আয়ের 
পরিমাণ হইতেছে ২৮ কোটী ৩ লক্ষ টাকা) পূর্ব্ব বৎসরের অন্ুন্ধপ সময়ে 





এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা । এইরূপ আয়ের 
মধ্যে আলোচ্য ছয় মাসে আমদানী শুক বাবদ ২০ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা; 
রপ্তানী শুল্ক বাবদ ১ কোটী €৪ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজ্য শ্তন্ক বাবদ ৩১ 
লক্ষ টাকা এবং উৎপাদন কর বাবদ ৫ কোটা ৯৯ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারেরা 
আয় হইয়াছে । 
ই ্রহ্মদেশে ধানের চাষ 
১৯৪১-৪২ সালে ব্রহ্দদেশে ১ কোটা ২৫ লক্ষ ৩ হাজার ২ শত একর, 
জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এইরূপ ধান চাষের 
ক্ষেতের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় ৬১ হাজার ৩ শত একর বেশী 
দাড়াইয়াছে। এই বৎসর ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮ শত একর জমির ধানের, 
ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
বাংলার হৈমৈ্তিক ধান ঢাবের EE 
' ১৯৪১-৪২ সালের বাংলার হৈমস্তিক ধান চাষের প্রাথমিক পূর্বাভাষে' 
১ কোটী ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাঁজার ৯ শত একর অমিতে ধান চাব হইয়াছে বলিয়া 
অস্্রমিত ছইতেছে। পূর্ব বৎসরে হৈমস্তিক ধান চাষের ক্ষেতের পরিমাণ . 
দাড়াইয়াছিল ১ কোঁটী ৪৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত একর । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবন বীম। 
১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত (ছয় মাসে! মাকিন ' 
যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯টা জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের বীমার কাজকারবারের পরিমাণ 
দাডাইয়াছে ৩৭৮ কোটা ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ডলার  পূর্বব বৎসরের অনুরূপ - 
সময়ে এইরূপ বীদার পরিমাশ ছিল ৩৪৭ কোটী ঘ* লক্ষ & হাজার ভলার। 















সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত 
দিবারাত্র কাজ হইতেছে। 


€ 
ল্যাটেব্স-প্রুফিং, অয়েলস্কীন 
কাপড়, গ্রাউণ্ডসিট তেয়োরীর 
কাজও হইতেছে । ১ 8 ১৭, 


ম্যানেজিং চিপ নর 
ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১০) ক্লাইভ সীট, কলিকাতা ': 
ফোন £ কলি ৭৮৬ ও ৪৯৯০ 
গ্রাম £ “বায়ার্স” ও *এভারপ্রীণ” 


২৭শে অক্টোবর, ১৯৪5] . আধ্রিক জগৎ ৭৭৩ 
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সনি, 





সমুত্র উপকূল, ব্যাপি ভারত-সীমান্তের সুখের দিন: : 
, আর নেই | র্লেতার, . বিমানপোত, ' দ্রুতগামী 


' জাহাজ, প্যারাসুটদল ও পঞ্চমবান্ধিনী : বিভীষণদল' 





নিউজিলযাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও 


অপরাপর মৈত্রী -বন্ধনে আবদ্ধ দেশের বীর সম্ভানর]। 
এই সেনাদলই যে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত রেখে 


সময়কালীন- তৎপরতার তাগিদে ভারতের এই" = 
ঘণটিওলিতে শক্রর আক্রমণ নির্ভিকভাবে প্রতিহত টি 
ডিফেন্স, সেভিতমূ সার্টিফিকেট, কিনুন। 


ব্রিটেন কর্তৃক সুরক্ষিত। ভারতের বহিষ্ণার সুরক্ষিত- 
করতে বীরোচিত ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে সমাবেশ 


করছে ঈজিপ্ট প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, উয়াক, পূর্বব- 


আফ্রিকা ও মালয় দেশ। 
* রক্ষা করতে এদের সাহায্য করুন 


দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেল্ছে। : আসন্ন বিপদ 
আজ দুর্বার বেগে ঘনিয়ে উঠুছে। আমেরিকার 
আত্মরক্ষার সম্মুখব্যুহ আটল্যান্টিক মহাসাগর, মৈত্রী 
নিশ্চিন্তে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে শান্তিতে দিন যাপন 
সম্ভবপর করে তুলেছে সে সভ্য উপেক্ষা করা যায় না। 


হয়েছে, গ্রেটত্রিটেন, 





৫ ত 
eA নানি 3 
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= রে + 0, 
3 নি 
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[ ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 








দাতব্য চিকিৎসালয়ে বাংলা সরকারের সাহাম্য ' 

' কলিকাতার দাতব্য চিকিৎসা ও গবেষণা সমিতিকে বাংলা সরকার ৯ 
লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। ইহ] ছাড়া, বরিশাল শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের 
জন্ত,১৫ হাজার টাকা, চট্টগ্রামের শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণের 
জন্ত ৪ হাজার টাকা এবং ২৪.পরগণার অন্তর্গত বাকইপুরে শিশু ও মাতৃমঙ্গল. 
কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্তু ৩ হাজার টাকা সাহায্য বাংলা সরকার মঞ্জুর 
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করিয়াছেন | রি 
, ভারতীয় কাচা রেশমের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

ভারতীয় শিল্প-সঙ্বের কার্যকরী সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্য 
বিভাগকে জানাইয়াছেন যে, ভারতে রেশম শিল্পের উন্নতির অন্ত ভারতে 
প্রাপ্ত সমুদয় কাচা রেশম এদেশের প্রয়োজনের জন্ত সংরক্ষণ করা উচিত । 
বর্তমানে চীন এবং জাপান হইতে ভারতে কাচা-রেশম আমদানী করা যের্প 
ছাসাধ্য হইয়াছে, তাহাতে ভারতে উৎপন্ন কাচা রেশম বিদেশে রপ্তানী করা 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিবার অন্য উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সনুকারকে 

অনুরোধ করিয়াছেন। 

১৯৪, সালে রণ উৎপাদনের পরিমাণ 

যদিও ফরাসী সাম্রাজ্য, জাপান, আবিসিনিয়া, মধ্য আমেরিকা এবং 
সোভিয়েট রাশিয়ার সংবাদ সংগৃহীত হয় নাঁই, তথাপি পৃথিবীতে ১৯৪০ 
সালের সোপার মোটামুটা উৎপাদনের পরিমাণ, অনুমান করা যায়। পূর্ব 
বৎসরের অপেক্ষা শতকরা ৯ গুপ বেশী সোণা উৎপন্ন হইয়া আলোচ্য বর্ষে 
৩৭ হাজার ৮ শত ৩৭ কিলোগ্রামে পরিণত হুইয়াছে। বেলজিয়াম কলোতে 
১৭ হাজার ৬ শত কিলোগ্রাম সোপা উৎপন্ন হুইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা 
পূর্বববৎ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট স্বর্ণ উৎপাদনকারী রহিয়াছে । ভারতে স্বর্ণ উৎপাদনের 
পরিমাণ ৯৮ হাজার কিলোগ্রাম হইতে হ্রাস পাইয়া » হাজার কিলোপ্রামে 
াড়াইয়াছে। সোভিষেট রাশিয়ার যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 
বুঝা যায় যে, স্বর্ণ উৎপাদন ব্যাপারে সে এখনও পৃথিবীতে ৪র্থ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যে স্বর্ণ উৎপাদন বেশ 


আশামুরপ হুইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ১৯৯৩১ সাল হইতে সোণার : 


উৎপাদন পরিমাণে বৃদ্ধিই পাইতেছে। _ 


চটের থলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী পাটের থলের সর্ক্মাপেক্ষ' বেনী মূল্য এদেশীয় 
গবর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া! দিয়াছেন ; ফলে আমদানীকারী ব্যবসায়িগণ কোনক্রমেই 


ওর স্থিরীকৃত মূল্য হইতে অধিক মুল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারে: ন! । ভারত, 
সরকার প্র বৈদেশিক ক্রেতাদের সুবিধার জন্য এদেশেও পাটের থলের - 
সর্ববাপেক্ষা। অধিক মূল্য বাধিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া ‘ইণ্ডিয়ান . 


চেম্বার্সপ অফ কমার্স” ভারত সরকারের নিকট এক জরুরী আবেদনে উহার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। চটের মুল্য ভারতীয় বাজার অপেক্ষা আমেরিকার 
বাজারে শতকরা! ১৫ টাকা বেশী হওয়ায় আমদানীকারিগণের লভ্যাংশ 


বেশী নহে বলিয়া যে কথা, প্রচারিত হইয়াছে, তাহা, সত্য নয়। আমেরিকার 
ক্রেতাগণের সুবিধার জন্য এদেশের কীচামালের সর্বাপেক্ষা, বেশী মূল্য + 


১৫নং টং ফ্রী, কলিকাতা 
ফোন : কলি: ৫১৩০ (৪ লাইন) 
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কারেন্ট একাউটট TE 

- সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকর! ৩২ 

‘টাকা ! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়| ফিক্সড » 

নিও বল বা পবা | 
৩০ টাকা, হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্স্ত। উপযুক্ত - 


I 
E 
[= | LU টাকা ধার দেওয়া হয়। fl 


স্থির করিয়া! দিতেই হইবে, এমন কথা যুক্তিযুক্ত নহে। পাটের কোনরগ রা 


সৰ্ব্বোচ্চ দর স্থির করিয়া দিলে কৃষকদের স্বার্থহানি ঘটিবে, ইহাও চে্া্স . 
জানাইয়াছেন। স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের হিতাঁর্থে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার - রি 


যাহা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ভারত সরকারের কোন সম্পর্ক নাই । 
রি ভারতে সমরোপকরণ ক্রয় 


ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া নর 
সপ্তাহে € কোটী টাকার জ্রিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়। থাকেন। প্রধান প্রধান & 


ভ্রব্যাদির মধ্যে প্রতি মাসে ৭০ লক্ষ পোষাক, ৫ লক্ষ মশারি, ঘোভার দিন, 
বলগা এবং অন্তান্ত বিবিধ প্রকার জিনিবপত্রাদি ক্রয় করা হুইয়া থাকে। 
ইহা ছাড! সরবরাহ বিভাগ প্রচুর পরিমাণে খাদ্তদ্রব্যাদি খরিদ করিতেছেন। 
আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ৪ কোটী ৬ লক্ষ টাকার শাকশজী সরবরাহ 
বিভাগ হইতে ক্রয় করা হইবে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
প্যারাস্থট তৈয়ারী হইতেছে। 










€. টেকসই ধৃতি ও শাড়ী কয় করন, 
@ (শের অর্ধ দেশে রাখুন, 


EB 
কে, কে, সেন & 
ম্যানেজিং এজেন্টসগণের পক্ষে 8 


মিলি £' হালিশহর (কর্ণফুলী সি চট্টগ্রাম ]. 
অফিস £ : ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম 
পর ডে 
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২৭শে অক্টোবর; ১৯৪১ ] 


' আক জগৎ 





বাংলায় শিল্প শিক্ষ। বিদ্যালয় স্থাপন 


প্রকাশ, পুরাতন দিল্লীতে যে. ধরণের একটা শিল্প-শিক্ষা 'বিদ্ধালয় - 
( পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ) বিদ্যমান আছে, সেইরূপ. একটা বিগ্কালয় বাংলা 


‘দেশে স্থাপন করিবার বিষয় বাংলা সরকার চিস্তা কতিছেন। 
ভারতে প্রস্তুত মোটর ইঞ্জিন 

সম্প্রতি শেঠ বালটাদ্‌ হীবঃচাদের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, গত দশ বৎসর 
“যাবৎ ভারতবর্ষে সাফল্যের সহিত মোটর ইঞ্জিন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে । 
এমন কি একশত অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মোটর ইঞ্জিনও এই দেশে নির্মিত হইয়াছে । 
‘এই সংবাদে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। কেননা, সম্প্রতি কমন্স সভায় 
প্রশ্নোত্তর কালে,ভারত সচিব মিঃ আমেরী জানাইয়া দিয়াছেন, ভারতে 
মোটর ইঞ্জিন প্রস্তুতের পবিকল্পনা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব, সুতরাং 
উহাতে অনুমতি প্রদান করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। শেঠ হীরার্টাদ 
“তাহার দিল্লী অবস্থান কালে সম্প্রতি ভারত সচিবের অজ্ঞতা ও ওদাসীন্তের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রাণন্থরূপ মেসার্স ধনজীভাই কুপার কোম্পানীর কথা উল্লেখ 
“করিয়াছেন। ই'হাদের কারখানায় উপরোক্ত মোটর ইঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে 
"ও হুইতেছে। স্তার ধনজীশাহ কুপার উক্ত ফার্মের পরিচালক এবং শেঠ 
-বালচাদ হীরার্টাদও উহার অন্থতম বড় অংশীদার । ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষে 
"আরও মোটর ইঞ্জিন নির্মাণের কারখাঁন! হাতে বলিয়।' 0 হীরাটাদ 
"তাহার বিবৃতিতে জানাইয়ছেন। 

বিমানপোত নির্মাণে ভারত ও নি 

ভারতে মাব্র-বছর ছুই আগে অস্ট্রেলিয়ায় বিমানপোত নির্মাণের 
“প্রচেষ্টা সুরু হয়। কিন্তু সম্প্রতি, অষ্ট্রেলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, 
১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই এক হাজার অধ্ট্রেলিয় বিমান 
আকাশে উড়িবে এবং আগামী ১৯৪২ সাল শেষ হইবার পূর্বে ইহার 
দ্বিগুণ সংখ্যক অর্থাৎ ছুই হাজার উড়ো-জাহাজ নিন্মিত হইবে। এতাবৎ, 


. 


'৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিমানপোত নির্শিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ' 


উল্লেখযোগ্য কিছুকাল পূৰ্ব্বে ভারতে নিৰ্ম্মিত প্রথম বিমানপোতের 


i 
কারখানায় প্রস্থ একমাত্র দিমি স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের } 


বিক্রযার্থ সযৃতে থাকে ও অর্তায় দিলে ২৪ ষ্টার হখ্যে উতয়ারী করি € 


সজুন্টী পুর্খধাপেক্ষণ ফ্সান্দ হহক্সাছেছে। 


A পত্র লিখিলে আমাদের, ডিঙ্গাইল লমনিত বি 
1 উন ভিত চার 2৪ 





৮ মূল 
৭ রিজাভ ফণ্ড নিট সিকিউরিচিতে ্স্ত) ৭,২৭,০০০ টাকার উর্ধে 


এ ১। বরিশাল 
| ২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭। ঢাকা 


১৪ € | টাদপুব 
| প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের অন্ত কোন দুর্ভাবনা নাই 


সংবাদের পর এই শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ' জনসাধারণকে কোনরূপ রি 


জানাইতেছেন ন। | 
ৃ অতিরিক্ত যুনাফ! কর আইন 
গত সপ্তাছের ভারত সরকারের গেজেটে অতিরিক্ত মুনাফা কর আইনের 


সংশোধনের ভ্রন্ত যে প্রস্তাবিত বিল প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহার কারণ বর্ণনা 


প্রসঙ্গে বল! হইতেছে যে, খণ করা পু'জির পরিমাণ নির্ধারণ. কালে ব্যাঞ্কিং 
কারবার হইতে গৃহীত খণ এবং অন্তর হইতে সংগৃহীত খণ, এতদুভয়ের মধ্যে 
যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তৎসম্পর্কে যে ব্যাপক আপত্তি, দেখ! 
গিয়াছে, তাঁহার কারণ দূর করা এই সংশোধন বিলের অন্যতম মুখ্য উদেশ্য 
এই সুযোগে মুনাফা কর এড়াইবার চেষ্টা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা, খনিজ সম্পত্তি 
ক্ষয় সম্পর্কে বিবেচনা এবং আয়কর সংশোধন বিলের অঙুসরণে দেশীয় 
রাজ্যে যে লাভ হইবে তাহা রেহাই দান ইত্যাদি আরও কতকগুলি ব্যবস্থাও 
করা হইতেছে। খনিজ- তৈল-বা অন্যান্য পদার্থ যুদ্ধের দরুণ অধিক পরিমাণে 
উত্তোলিত হইতেছে। অধিক বিক্রয়ের ফলে যেমন অধিক লাভ হইতেছে, 
তেমনি খনিজ সম্পত্তিও অধিক উত্তোলনের ফলে কমিয়া যাইতেছে। 
অতিরিক্ত মুনাফা কর ধাধ্য .করিবার বেলায় এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
দেওয়া হইবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি 

নয়াদিস্ীর সংবাদে প্রকাশ, শুনা যাইতেছে যে গত বৎসরের মত এইবার 
কেন্দ্রীয় পরিষদের শারদীয় অধিবেশনে বিশেষ বাজেট উপস্থিত করা হইবে 
না। যদিও বাজেটের নির্ধারিত ববাদ্ধ অপেক্ষা মাসিক ২ কোটি টাকার 
অধিক ব্যয় হইতেছে, তাহা হইলেও আয়ও কম হইতেছে ন! | এই ব্যয় 
রাষ্্ররক্ষার থাতেই হইতেছে । ডিফেন্স লোনও সন্তোষজনকভাবে পাওয়া 
বাইতেছে। এই সকল কারণে বিশেষ বা অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করা 
প্রয়োজন মনে করা হইতেছে না। যদি এই সম্পর্কে সংবাদের দাবী কর! 
হয় তাহা হইলে অর্থ-সচিব অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
একটি বিবৃতি দিতে পারেন 
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লন কাক কৰক মৰ পৰ্ব প্ৰকাৰৰ === 
সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক আদায়ীক্কৃত মূলধন ও ডিপজিট 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্য করিবার 
অন্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক। 
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i রেলওয়ে ধালিং খণ-শোধের ব্যবস্থা 25552552529 
নয়াদিন্লীর এক সংবাদে জানা যায় যে, ভারত সরকার গত বৎসর ধেঁমন টিন 
সাধারণ খণ যিটাইট়া দিয়াছেন, সেভাবে রেলওয়ে ষ্টালিং খণও মিটাইয়া চা i 
দিবেন। এই খণের পরিমাপ ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউঞ্জ হইবে নর্থ ওয়ৈষ্টার্ণ ভু ৃ 
রেলওয়ে এবং আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে সরকারের হাতে লইবার সিদ্ধান্ত A ধুতী সাড়ী ৃ 
শীঘ্রই হইবে। ইহার অন্ত ২৫ কোটি টাকা দিতে হইবৈ এবং রেলওয়ে আয়ও ) . পরিধান করিয়া 
যথেষ্ট হইতেছে বলিয়া অতিরিক্ত কর বসান হইবে না । এই সম্পর্কে শী্ই ঘর NE A 
রেলএয়ে সেণ্টল এডভাইসরী কাউন্সিলের আলোচনা হইবে । J { 
বঙ্গীয় বাজীর নিয়ন্ত্রণ বিল 

দার্জ্জিলিংএ মী মিঃ তথিজুদদীন খায়ের সভাপতিত্বে বাজার নিয়ন্রণ বিল | বঈ মী কটন মিল্স লিঃ 
সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির পাঁচ দিন অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । আগামী ৭ই ষ্ট্র' সেক্ষেটারিজ ০ 
নবেম্বর কলিকাতায় সিলেক্ট কমিটির আর ' একটি অধিবেশন হইবে ৰলিয়! 8 a এজে্টস্‌ * 
Nl প্রকাশ, সিলেক্ট কমিটি - বিলের অনেক সংশোধন A সাহা চৌধুরী এণ্ড, কোং লিঃ । 

ভারতের তুল! চাষের দ্বিতীয় পুর্্াভাষ EE টং ক্লাইভ ঘাট হট, ৫০০০5 স্পা 


১৯৪১-৪২ সালের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে কি পরিমাণ জমিতে রর 


শপ অলপ” মিন মুখঞ্জি এণ্ড কোং 


হইয়াছে, তাহার মোটামুটা বিবরণ দেওয়া হইল... 


জমি 
নিখিল ভারত * ১৯,২৩৫,০০০ ক্থাপিত--১৮৮৪ জাল, 
বেঙ্গল '"" - ২;৬৯০,০*০ 
আমেরিকান ' ' - ৫৮৪,০০০ 
"ওমরা Te ৪ । ৫১৯৩৩১০০০৪০ 
বোরচ রর * : "৮৪ ০১০০০ 
সুরতি র্‌ পা ৬৮৩১০০০ 
ধোলারস .. ২,০২৩,০০০ 
বিবিধ 8885584; 
বর্তমান পূর্ববাভাষে পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ বেশী জমিতে 
তুলার চাষ হইবে বলিয়! অনুমিত হইয়াছে। 
ভারতে চীনাবাদামের ' চাষ 


ভারত সরকারের বাজার বিভাগের পরামর্শদাতার প্রদত্ত এক বিবরণীতে 
প্রকাশ যে, ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত (পাঁচ বৎসরে ) 
ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড়তা ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টন চীনাবাদামের তেল 
উত্পাদিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বৎসরে ৪ হাঁজার টন চীনাবাদাষের 
তেল বিদেশে এবং € হাজার টন চীনাবাদামের তেল ব্রহ্মদেশে রপ্তানী 
হুইম্াছিল। ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে বরহ্মদেশ, সিংহল, মরিসাস, ষ্টেট 
সেটেলমেন্ট এবং গ্রেট বৃটেন হইতে ভারতীয় চীনাবাদামের তেলের জন্ 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে ৯০ লক্ষ একর জমিতে 
চীন! বাদামের চাষ হইয়াছিল এবং ৩৬ লক্ষ টনের অধিক চীনাবাদাম উৎপন্ন 
হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্স, হুল্যাণ্ড গ্রেট 
বৃটেন, জার্ম্মেনী এবং ইতালী ভারতবর্ষ হইতে 'চীনাবাদামের শীস প্রচুর 
পরিমাণে খরিদ করিত এবং ১৯৩৩-৩৪ সাল, হইতে ১৯৩৭-৩৮. সাল পৰ্য্যন্ত 
এই সকল দেশ ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টন চীনাবাদামের শশস ভারতবর্ষ হইতে 
ক্রয় করিয়াছিল । ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে ২ লক্ষ 
১৯ হাজার চীনাবাদামের খৈল ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল? 
ভারতে ব্যবহারের জন্য বৎসরে ১৪ লক্ষ টন চীনাবাদাম পাওয়া যায় এবং 
ইহা হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টন শাঁস উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া ৩ লক্ষ ২৮ 
হাজার টন চীনাবাদামের তেল এবং. ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন চীনাবাদামের 
খৈল ভারতে ব্যবহারের অন্ত বৎসরে উৎপাদিত হইয়া থাকে । 

ভারতের সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় বৃদ্ধি 

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ভারতের সমস্ত সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয় হইয়াছে ৬০ কোটা 
১১ লক্ষ টাকা .এবং ইহার পরিমাণ গত বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের 
চেয়ে ৮ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা বেশী। ' 


২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১] 


আয়কর আইনের সংশোধন 

গত ১৬ই অক্টোবরের ভারত সরকারের গেজেটে ভারতীষ আয়কর ট্যাক্স 
আইনের যে সংশোধন প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনটা প্রধান 
প্রধান ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, .বুটিশ ভারতের ষে 
সকল অধিবাসী দেশীয় রাজ্য হইতে অর্থোপার্জন করেন তাহার উপরে ট্যাক্স 
ধার্য্যের সমস্ত! সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যের সহিত পারস্পরিক একটা সন্তোষজনক 
ও স্তায়সঙ্গত ব্যবস্থা করা হইবে । উহা! দ্বারা দুইবার করিয়া আয়কর ধার্ষ্য 
হইবার সম্ভাবনা দুর কর! যাইবে । দ্বিতীয়তঃ, ক্ষয়ক্ষতি এবং ঘাটতির ছিসাব 
পরবর্তী বৎসরের খাতে জমা হইবার সময়ে করদাতা যাহাতে কোন কোন 
বিষয়ে সুবিধা পায় তাহার প্রস্তাব কর! হইয়াছে তৃতীয়তঃ, প্রস্তাবিত 
বিল দ্বারা আয়কর আইনের কষেকটা ধারার সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পাইবে। 
সংশোধিত আইনে নির্ধারিত কর সম্পর্কে পুনব্বিবেচনার জন্য কমিশনারের 
হন্তে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইবে। এই সকল ব্যবস্থার অন্য বহু 
প্রস্তাব ইতিপূর্কে উত্থাপিত হুইয়াছে। আয়কর আইনের প্রবর্তনের পর 
যে সকল ছোটখাট ক্রটা দেখা দিয়াছে তাহার সংশোধনের অন্ত এই বিলের 


প্রয়োজন। 
ভারতের কাগজ শিল্পের অবস্থা 

গত ১৪ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত বি এম বিডলার সভাপতিত্বে ভারতীয় পেপার 
মিলস্‌ এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়াছে । সভাপতি 
মহাশয় বলেন যে, ভারতের কাগজের কলগুলিকে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইতেছে । পুরাতন মিলগুলি নৃতন মিলগুলির 
প্রতি সহাম্থভূতি দেখান দুরে থাকুক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা বিরুদ্ধতা 
করিতে থাকে । অবশেষে এই সকল কারণে নুতন কলগুলির স্থার্থরক্ষার জন্ত 
ভারতীয় মিলগুলিকে লইফা একটা সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজন অসুভূত হয়। 
সভাপতি আরও বলেন যে, যুদ্ধের ফলে কাগজের কলগুলির কতকটা সুবিধা! 
হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সুবিধা স্থাধী নহে। শ্রীবুক্ত বিড়লা আশা করেন, 


নূতন মিলগুলিও পুরাতন মিলগুলিব ন্তাষ (১৯২৫ সালের পর হইতে) সরকারী 
IL আশ্রয়ে ls চি রি টিতে | 


ন্যাশন্যাল মাকেন্টাইল 
ল্যান ভিলহ্মিক্রে্ভ 


জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত 


৩০ নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 
ফোনঃ কলিঃ ৬২৬৪ 


পরিচাঁলকবর্গ 


-১। মহারাজ কুমার এস্‌, কে, আচার্য্য, জমিদার, '_ 
চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটী। 
ছি মিঃ আর, এন, চক্রবর্ত্তী, এম-এস-সি, বি-এল, ॥ 
জমিদার, এঠাডভোকেট হাইকোর্ট । 
৩। মিঃ এইচ, কে, নন্দী, বি-এস-সি. মার্চেন্ট, 
ডিরেক্টর, ইউনিয়ান্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেড । 
৪1 মিঃ বি, কে, বিশ্বাস, মার্চেন্ট, 
স্বত্বাধিকারী, ইণ্ডিয়ান সিল্ক ইস | 
' ৫1 মি: ডবলিউ, বি, ভি, গ্যাম, মাৰ্চেণ্ট, _. 


PROPRIETOR UNITED TRADING C0: 
৬। মিঃ সি, আর, চ্যাটাঞ্জি। 
₹৭.। মিঃ ইউ, এম, দাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 






















বাংলার প্রায় সর্বত্রই শাখা ও এজেন্সী আছে। 


, রংপুর শাখা শীপ্রেই খোলা হইতেছে। 





আথিক ভ্রগৎ 


৭৭৭ 





কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন 

কেন্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন অধিবেশন ২৭শে অক্টোবর তারিখ হইতে 
আরম্ত হইতেছে ৷ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অধিবেশনে আলোচিত হইবে 
তন্মধ্যে ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি, আটলান্টিক ঘোষণা ও ভারত সম্পর্কে 
উহার প্রযোজ্যতা এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় ভারত-ব্রহ্ধ চুক্তি প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান 
পাইয়াছে | খাদ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিবার এক প্রস্তাব শ্রীযুক্ত 
অখিলচন্্র দত্ত উখাপন করিবেন । 


বৈদ্যুতিক দৃৰ্ঘটনার প্রতিকার | 

কলিকাতার মেয়রের আহ্বানে সম্প্রতি এক সম্মেলনে ইলেকটিক ব্যবহার 
সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দানের উদ্দেপ্তে প্রচার কার্ধ্য চালাইবাঁর সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে । ডি সি ও এ সি অঞ্চলে যে সকল দুর্ঘটন! ঘটিয়াছে, তাহার 
বিবরণ সংগ্রহ করিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । আরও সিদ্ধান্ত কর] হয় যে, 
প্রয়োজন হইলে ইলেকটিক আইনের সংশোধন করাও বাঞ্ছনীয়। 

ভারতে মোটর প্রস্তুত 

শেঠ বালটাদ হীরাটাদ নয়া দিল্লীতে এক বক্ততাঁ প্রসঙ্গে বলেন, বড়ই 
দুঃখের বিষয় যে ভারত সরকার ভারতে মোটর গাড়ী প্রস্তুত করার বিষয়ে 
এখনও তালবাহান! করিতেছেন। ডলার বিনিময় এবং নিপুণ শ্রমিকের 
অভাব এই অদ্গুহাত দেখাইয়াই পরিকল্পনাটিকে ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। 
মার্কিন সরকারের ইজারা ও খ্পদান বিধান পাশ হওয়ায় বর্তমানে যন্ত্রপাতি 
পাওয়ার পক্ষে ডলারের যে অস্থববিধা ছিল তাহা এখন দূব হইযাছে। শেঠ 
হীরা্টাদ আরও বলেন যে, ভারত সরকার দশ লক্ষ সৈন্তেব যান্ত্রিক বাহিনী 
গঠন করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে এক 
লক্ষেরও অধিক মোটর লরীর প্রয়োজন হইবে। প্রাষ ২৪ কোটি টাকা মূল্যের 
একটি অর্ডার অ-ভারতীয় মোটর গ্রস্ততকারকদের নিকট দেওয়া হইয়াছে। 
এই বিষয়ে ভারত সরকারকে চাপ দিবার জন্ত শেঠ হীরাটাদ কেন্ত্রীয় 


858১ সদস্তগণকে [কে অবহিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন | 


এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ. 


€(স্থাপিত--১৯০৮ ) 


সংস্থান 


১,৭8,00,000২ টাকার উপর 





৭৮ আথিক জগৎ [ ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 


কানাডায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার টি 
নয়াদিল্লী হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, কানাডায় নবস্থষ্ট ভারত হজে ব্যাক পবা দি কেক RE LE V 














সরকারের ট্রেড কমিশনারপদে মিঃ ওঝাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। টরণ্টে। 
তাহার প্রধান কার্য্যালয় হইবে। 
সমবায় প্রথায় চায়ের দোকান 

সমপ্রতি কলিকাত/ বোম্বাই, কাণপুর, জব্বলপুর, কোয়েম্বাটুর প্রভৃতি স্থানে | 
বহু কারখানায় যে-সব চায়ের.দোকান গড়িয়া উঠিষাছে সেইগুলি ইতিমধ্যেই 
বেশ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হুইতেছে। সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত এ 
বলিয়া শুই চায়ের দোকানগুলিকে “কো-অপারেটিভ টা ক্যা টিন” বলা হয়। 
এই সব টী ক্যাণ্টিন স্থাপনের প্রধান উদ্ভোক্তা হইতেছেন ইণ্ডিয়ান টা 
মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড । এযাবৎ ৪৬টি চা-ক্যাণ্টিন স্থাপিত হইয়াছে। 
ইহা ছাড়া এরূপ আরও ২৭টি মিলে বর্তমানে পরীক্ষামূলক কাজ চলিতেছে। নে এ i এ লে রর 
এই ব্যবস্থার উদ্দেস্ত হইতেছে, অল্প পয়সায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের ভাল চা | | কুমার শরীত্রজেন্ত 
দেওয়া! হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমগ্র মিল একত্র হইয়া চা, চিনি ও অফিসসমূহ : 
হং এক লে কিনিলে পাচ আগের এক পালা চা এক পাই || | 
বিক্রি করা যায়। অধিকস্ত উহাতে লাভও থাকে। ঠিকাদারের হাতে || কলিকাতা ১১, ক্লাইভ রো রম 


ছাড়িয়া না দিয়া মিলের ভিতরকার চায়ের দোকান কারখানার মালিক ব! EE 
শ্রমিকদের সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইলে তাহা অর্থ ও স্বাস্থ্য ছুই a ৮৯> ৮ এ» | এ এট» এ 


দিক হইতেই আশা ও ভরসার কথা। (  ভাঃ ০চন্দ্ৰমোহন চক্ৰবৰ্তার আবিষ্কৃত 
. ভারতে বেতারযন্ত্র শিল্পের উন্নয়ন 8. গবর্ণমেন্ট রেঞ্জিষ্টার্ড bs 1 

কলিকাতার রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতায় অধ্যাপক এস, কে, মিত্র ৪ 
ভারতে রেডিও শিল্পের উন্নতি সাধন সন্ধে বলেন যে, ভারতবর্ষ রেডিওর “কলেব। পাউডার” 
জন্ত বিদেশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইলে বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত & 
অসুবিধায় পড়িতে হইবে | . যাহাতে ভারতবর্ষে বেতার যন্ত্রের সাজসরঞ্জাম সর্বপ্রকার কলেরা ও রক্তামাশয়ে এবং আমাশয় ও উদরাময়ে , 
উৎপাদন করিবার জন্য সুষ্ঠুভাবে গবেষণা চালান যায় এবং বেতার যন্ত্র শিল্পের অমোঘ মন্ত্রশক্তিরস্তায় কাধ্যকরী মহৌষধ 
উত্তরোত্তর উন্নতি করা যায় তৎসন্বন্ধে তিনি বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করেন। দু'এক মাত্রায় দু’তিন ঘণ্টার মধ্যে সম্পুর্ণ নীরোগ করে। 
তাহার মতে ইংলণ্ডে যেরূপ বেতার যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্ত একটা : শশ্ সর্বত্র পাওয়া যায় = 
g 
( 


আধুনিকতার অস্ততম নিদর্শন। ইহার বহুল প্রচার যেমন আপনার 
অর্থ রক্ষার সহায়ক ; প্রাপকপক্ষে নিজ হিসাবে জম! দেওযারও সুযোগ || 









প্রতিষ্ঠান আছে, তারতবর্ষেও অনুরূপ একটা, বেতারযন্ত্র গবেষণাগার স্থাপিত ূল্য_ প্রতি প্যাকেট % ; ১০০ প্যাকেট ৯২ , ৫০০ প্যাকেট ৪০২ ্ 
হওয়া উচিত। বর্তমান মহাধুদ্ধে জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে বেতারযস্ত্রে : 
ব্যবহার অত্যাবন্তকীয় হুইয়া পড়িযাছে। ভারতবর্ষে আধুনিকভাবে ও ব্যবমায়িগণের কমিশন শতকরা ১২, টাকা। 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সৈম্ভদল গঠন করিতে হইলে বেতারযস্ত্র শিল্প এদেশে 
যাহাতে প্রসার লাভ করিতে পারে তাহার অন্ত চেষ্টা করিতে হইবে | 
- দক্ষিণ আফ্রিকায় চাউলের অভাব 

দক্ষিণ আফ্রিকায় চাউলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । ১৯৩৯ সালে 
১৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চাউল দক্ষিণ উহ টি ই ই 
১৯৪০ সালে চাউল আমদানীর পরিমাণ দীডাইয়াছে ১২ কোটী ৩০ 
পাউগ্ড। চাউলের দরও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার সময় দর্গিণ আফ্রিকায় চাউলের দর ছিল পাউগ প্রতি ২ পেন্স, {বৰ 

E 


সোল প্রোপ্রাইটরস-_চক্রবর্ত্া ব্রাদার্স 
সোল সেলিং এজেণ্টস-- 


দি কমার্শিয়াল এজেস্টন কর্পোরেশন 





ক্লাইভ বিচ্চিংস; ৮ ক্লাইভ রা, কনিকাতা। 


১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে চাঁউলের দর উঠিয়াছে পাউণ্ড প্রতি ৩ পেন্স 
পৰ্য্যন্ত | 











কলিকাতায় মোটর গাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা E 
প্রকাশ, কলিকাতাস্থ কোন একটি ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোটর 


কলিকাতা-লক্ষে--কানপুর--দিলী--বোস্বে | 
_- ই ন্মন্যান্য শাখা ও এজেন্দী অফিসসমূহ 71 
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট? ঢাকা, চকবাজার 

নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগ্রঞ্জ, বরিশাল, বাঁলকাটি, 
টাদপুর, পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ডিক্রুগড়, 

কটক, বাজার ব্রাঞ্চ, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি । 
এজেন্ট- নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 
তিনন্থুকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
খুলনা, আসানসোল, জোড়হাট, রাঁচী। 

ভারতবর্ষের সর্বত্র অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যবসা- 
কেন্দ্রের সহিভ জংশ্লিষ্ট। 


গাড়ী নিম্মাণ করিবার কাধ্যভার গ্রহণ করিবে। এই সম্বন্ধে প্রাথমিক 
প্রয়োজনীয় কাঞ্জকর্ম্ম শেষ হইয়াছে । এই কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ বিশেষ 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি! আমেরিকা হইতে মোটর গাভী নিৰ্ম্মাণ ব্যাপারে 
সাহায্য পাওয়া যাইবে এবং সামরিক বিভাগের জন্ত মোটর গাড়ী এই 
প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করিবে। 

১৯৪১-৪২ সালের হায়দ্রাবাদ রাজ্পরকারেব বাজেটে ৯ কোটী ১৫ লক্ষ 
৭৩ হাজার টাক! আয় এবং ৯ কোটা ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে নও 
বলিয়া অঙ্থমিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভূমি রাজস্ব বাবদ ২ কোটা | 
৭৪ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে পূর্বব বৎসরে এইরূপ আয়ের | 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটা ১০ লক্ষ টাকা । ১ 









কাৰ্য্য নিপুণতার সহিত করা হয়। 
| লণ্ডন এজেণ্ট :_ ওয়ে মিন্গার র র্যা লিঃ | 





২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৭৭৯ - 





পাঞ্জাবে ধানের চাষ 
১৯৪১ সালে পাঞ্জাবে ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাষে ৯ লক্ষ ১৫ হাজার 
৮ শত একর জমিতে ধান চাষ হইবে বলিষা অমুমিত হইয়াছে; পুর্ব 
বৎসরে ৯ লক্ষ ৫১ হাঁজাব ২ শত একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল । 


ভারত সচিবের নিকট শেঠ হীরাটাদের তারবার্ড। 
গত ২০শে অক্টোবর তারিখে শেঠ বালটাদ হীবার্টাদ ভারত সচিবের 
নিকট নিম্নোক্ত মর্মে এক তারবার্থী প্রেরণ করিয়াছেনঃ_“কমন্স সভায় 
“আপনার বিবৃতির উল্লেখ করিয়া আপনাব অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, 
প্রস্তাবিত মোটর কারখানায় বিদেশ হইতে কারখানাজাত বিভিন্ন অংশ বা 
সাজসরঞ্জায আমদানী করিয়া মোটর প্রস্তুত করা হইবে না) এই প্রস্তাবিত 
কারখানায়ই মোটরের বিভিন্ন অংশ এমন কি মোটর ইঞ্জিনও প্রস্তুত কর! 
হইবে। আপনার সাম্প্রতিক বিবৃতি প্রসঙ্গে আরও জানাইতেছি যে, আমার 
পরিকল্পিত কারখানার কাঞ্জের জন্ত গোলাগুলী ও অস্ত্রাদি নির্মাণের 
কারখানাসমূহ হইতে শ্রযিকদের কতক অংশ কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে, 
এমন শঙ্কার বা সম্ত/বনার কারণ নাই। হ্থবৃহৎ কারখানা পরিচালনার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি, এই প্রস্তাবিত মোটর কারখানার জন্য 
সুদক্ষ কারিগর ও শ্রমিকের অভাব ঘটিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই 
. পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী হইলে ভারতীয় যাক্ত্রিক বাহিনীর অত্যাবস্তক মোটর- 
যান সরবরাহ করিতে ভারতের মোটর কারখানা অনায়াসেই সক্ষম হইবে। 
সুতরাং উক্ত পরিকল্পনাকে ঘুন্ধ-প্রচেষ্টারই অঙ্গীভূত করিষা দেখিবার জন্ত 
"আপনাকে সমগ্র বিষয়টি পুনধিবেচনা কবিবার অন্গুবোধ জানাইতেছি। 
'কলিকাতায় টুপীর অভণর 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ কলিকাতায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টুগীর 
একটা অর্ডার দিয়াছেন । ১৯৪১ সালের সেপ্টে্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ 


মাসের মধ্যে টি বি সরবরাহ করিতে উহা | 





শ্বীন ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ নি 
স্বনির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই ৰ 
তুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার . 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়। নির্গত 


হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সি্ধ হয়। 


| বেঙ্গল রেস্ম্ক্যাল আশু ফার্মাসিউটেক্যাল ওআকস লিঃ 
be ফলিক: ব্যস 
খে CE এর ৯ হত হত ৯ খা গত স্কুল 


৯ ছক E> 5০০৯ হস খত হস TB E> CE > Ce CES TE TEE RCT ETT GE 


দি মাইকা মাইনিং এণ্ড টে ডিং কোং অব 


= হন্ত ছিন্লিত ভু 


রেজিঃ অফিস--৩ ও ৪নং হেয়ার গ্রীট, কলিকাতা । 










জীবন বীমা এজেণ্ট সম্মেলন 
আগামী নবেঘর মাসের মধ্যভাগে কলিকাতায় নিখিল ভারত জীবন বীমা! 
এজেণ্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 


ভারতীয় পণ্যের চাহিদ! 

গত আগ মাসে ইষ্টাৰ্ণ গ্রপ সাপ্লাই কাউন্সিল (সরবরাহ সমিতি) 
ভারতবর্ষে “১৬২ প্রকার দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং 
মাল হইতে আরম্ভ করিষ! কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত বিভন্ন প্রকারের 
পণ্য আছে। এই অর্ডার হইতে দেখা যায়, ভারতবর্ষ শুধু যে গোলাগুলী 
ও অস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেছে তাহাই নহে; মনিহারী দ্রব্য, বৈষ্যুতিক 
সাজসরঞ্জাম, চামডার জিনিষ এবং ইঙ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী দ্রব্যাদিও 
সরবরাহ করিতেছে দেশরক্ষা বিভাগের চাহিদা মিটাইয়াও ভারতবর্ষ 
এই সকল দ্রব্য সরবরাহ করিতে সক্ষম হইতেছে। বনজ ও ইঞ্জিনীয়ারিং 
দ্রব্যাদির জন্তই সর্বাধিক অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ভারতে প্রস্তুত সেলাইয়ের 
বড় বড় অর্ডার পাওয়া গিয়াছে । 


বরোদা রাজ্যে শিল্প উন্নয়ন 

বরোদা রাজ্যে সম্প্রতি ৩ লক্ষ টাক! অন্থমোদিত মূলধন লইয়া “দি জয়া 
কটন মিলস্‌ লিমিটেড’ নামক একটী যৌথ কোম্পানী রেজিষ্টীকৃত হইয়াছে। 
এই কলে কম্বল, কার্পেট, চাদর এবং চিকিৎস' ব্যাপারে যে সকল তুলা 
ব্যবহৃত হয় সেই সকল তুলা প্রস্তুত হইবে। বরোদা রাজ সরকার এই 
কোম্পানীর €* হাজার টাকার শেয়ার কিনিবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন । 
ইহা ছাডা বরোদা বাজ্যের অন্তর্গত ডেগাম তালুকের কাথওষাড়ায় ১৫ লক্ষ 
টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া একটি রসায়ন শিল্পেব কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে। এই কোম্পানীরও ৩ লক্ষ টাকার শেয়ার বরোদা রাজ-সরকার 
ক্রয় করিবেন। বরোদা রাজ-সরকার তামাক এবং তামাকজাত রে 
উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তিন বৎসরের অন্ত ৫১ হাজার ৭ শত ২* 
1ং পটারীজ লিঃ 


চিটাগাং পটারীজ লি 


$ লাভজনক মধ্যে পটারী শিল্প অন্যত 
তেষ্ঠ। পূর্ববঙ্গ, আসাম ও বৃহ্ধদেশে ইহাই bl 
চীন! মাটীর কারখানা। 
€ বাঙ্গলার ছিতীয় বাণিজ্য বন্দর চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সুবিধা! অচিরেই 
ইহাকে যে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিবে ইছা নিঃসন্দেহ | 


গ কারযানাগৃহের বির্দ্মাণ কাধ্য শাহ ১ 





হইতেছে! অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ে জন্য এজেণ্ট 


আশ্যক। ঘিন্তান্সিত বিবরণ-_ 
ম্যানেজিং এজেন্টস_ পাইওনিয়ার ইগ্াষ্্রীজ 
ঘতীক্দ্রমোহন এভেনিউ 2 চট্রগ্রাম | 








ম্যানেজিং এঞ্জেটস্_গুহ, চাটাজ্জি এণ্ড সরকার রি 


৪,00,0০00২ চারি লক্ষ টাকার উপর ' গভর্ণমেণ্ট অর্ডার হাতে আছে । শীঘ্রই আরও 
অর্ডার পাওয়ার আশা আছে। 


অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নূতন শিল্পপ্রতিষান। ডিভিডেণ্ড 
এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভ- = 
জনক । ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড সীল কোং লিঃ এবং দেশের সর্ব্বত্র 33 এবং 
অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। | ৯৯ | সাধারণ শেয়ারের উপর 





প্রেফারেন্ন শেয়ারের 


এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সন্রাস্ত এজেণ্ট আবশ্যক। SEUSS 





৭৮০” | 4 '' আধিক জগৎ 





শা 


ব্যয় মঞ্ধুর করিয়াছেন। বাদনগর রেল: ষ্টেশনের নিকট গুদামঘর বিনা 
ট্যাক্সে যাহাতে, ব্যবসাক্িগণ নিৰ্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতে পারে সেই, জন্য 


১৩ বিঘা জমি এবং. ধিনোজ রেল স্টেশনের নিকট ৬৫ বিঘা জায়গা বরোদা , 


রাজ-সরকার ছাড়িয়া দিয়াছেন । বরো সরকার মৎস্যের চাষের অনভও 
১ হাজার ৬ শত টাকা ব্যয় শুর করিয়াছেন 
ভারতে চিকিৎস। সংক্রান্ত ওষধপত্রাদি ও ' 
যন্ত্রপাতির উৎপাদন বৃদ্ধি 


পূর্বে বিদেশ হইতে আমদানী হইত এরূপ ২৯২ প্রকার ওষধ ও চিকিৎসা ' 
সংক্রান্ত দ্রব্যাদি' বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন সরকারী বা বে-নরকারী ওষধ ' 
প্রস্তুতের কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ২৮ প্রকারের ওঁষধ ' 


এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে যে, বিদেশেও রপ্তানী করিবার মত 


অবস্থা আসিয়াছে । সরবরাহ বিভাগ অনেকগুলি ওষধের অন্ত 'অর্ডার ' 


[ ২৭শে অক্টোবর ১৯৪১ 








দিয়াছেন। যে সকল ওঁষধের কাচা মাল ভারতে পাওয়া যায়, তাহার ৮ “১ 


সবগুলি এখন দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাপের 
কারখানাগুলিতে জোর কাঞ্জ চলিতেছে! ফলে. ভারতবর্ষে সামরিক ও 
বেসামরিক চাহিদা যিটাইবার মত যন্ত্রপাতির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই এখন 
এদেশেই উৎপন্ন হুইতেছে। বর্ষাতি কাপড, গরম জলের থলে প্রভৃতি যে 


সকল রবারের জিনিষ হাসপাতালে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই ' 
এখন ভারতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । ভারতের সমুদ্রাঞ্চল হইতে হাঙ্গর ধরিয়া ' 


তাহা হইতে কভলিভার অয়েলের মত একপ্রকার ওষধ তৈয়ারী হইতেছে। 
ভারতে প্রস্তুত এই ওঁষধ কডলিভারের 'স্তায় কাধ্যকয়ী। বাজলা দেশের 
একটি প্রতিষ্ঠানে র্লারোফর্ম্ম প্রস্তুত হইতেছে । ইহা ছাড়া কলিকাতার 
২1৩টি বিখ্যাত কাচন্ৰব্যের কারখানায় জর পরীক্ষার তাপমানযন্ত্র (থাৰ্ম্মমিটার) 
এবং কাচের ছিপি-আঁটা বোতল তৈয়ারী হইতেছে? 


রেঙ্গুন চাউলের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 


ব্ৰহ্ম সরকার ব্রহ্মদেশের বাহিরে রেঙ্গুন চাউল রপ্তানী করার সম্বন্ধে যে 
নিয় সণ পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সম্প্রতি 
চাউল নিয়ন্ত্রণকারী এবং চাউল ব্যবসাধীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা 
হুইয়াছে। ব্রহ্ম সরকারের চাউল নিয়ন্ত্রণ এই সকল আলোচনা শেষ 
হইলে এবং অন্তান্ত সংশ্লিষ্ট সমস্তাগুলি সম্যক বিবেচনার পর কাধ্যকরী করা 


হইবে । 
কারিগরী জা সংখ্যা 

কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে ভারত সরকার যে পরিকল্পনার প্রবর্তন করিয়াছেন 
তাহাতে প্রথমতঃ ১৫ হাজার লোককে শিক্ষা! দেওয়ার প্রস্তাব করা হইলেও 
আগামী মার্চ মাস পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ৪১ হাজার লোকের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । বর্তমানে এই জন্য ৩ শত শিক্ষা-কেন্্র খোলা হইয়াছে । 
এই সকল কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ২৫ হাজারের বেশী হুইয়া 
গিয়াছে। 

মিত্রপক্ষের জাহাজ নাশে ক্ষতির পরিমাণ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত 
গ্রেট বৃটেনের জাহাজ নাশের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৬ লক্ষ € হাজার ১৩২ 
টন এবং অন্তান্ত মিত্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ক্ষতির পরিমাণ হইতেছে ৭১ লক্ষ 
১৮ হাজার ২২ টন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত কয়েক মাস যাবৎ 
প্রতি মাসে জাহাজ নাশ বাবদ ক্ষতির পরিমাণ আর প্রকাশিত হইতেছে 
না। , 

গ্রেট ব্বটেনে বিমান হানায় হতাহতের সংখ্যা 

গত বৎসর ( ১৯৪০ ) সেপ্টেম্বর মাসে ইংলগ্ডের উপর নাৎসী বিমানের 
ব্যাপক আক্রমণ আরস্ত হইবার পর হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পৰ্য্যন্ত 
নিহত হইয়াছে মোট ৪০ হাজার ৭৭ জন) আহত অবস্থায় হাসপাতালে 
শায়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা হইতেছে £* হাজার ৯৯৮ জন এবং গুরুতরভাবে 





:- দিস £ ব্যাগিয়াল হাউ) রাই বলকান 


বডবাজাব, হাওডা, লাবারণগণ্ধ, ববিশাল, হয়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, 
মালদহ, পাটনা, ভাগলপুব, বেক্সন, জামসেদপুব, যাচি, গয়া, ফজংফরপুব, চাইবাসা, 
শিলং, জোরহাট, ইম্কল ( মণিপুর ), ভেজপুব, গৌহাটী, লক্ষ, বেলাব, মাপ্রাজ, বেছুন,- 
কোয়ালালাম্‌পুর, ইপো, ক্লাং ও তারতবর্, ব্র্ছদেশ এবং মালয় বাত্যেব সর্বত্রই শাখা আছে। 





বহু অগ্রপশ্চা বিবেচনা কর! 
উচিত। সংশয় ও অনিশ্চয়- 
তার বন্তায় আজ সমস্ত 
পৃথিবী মজ্জমান। প্রয়োজনীয় 
জিনিষের, এমন কি ভাল পাওয়া যাবে এমন একটি 
শেয়ারেরও দামের কোন সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রতিষ্ঠান, 
স্থিরতা নেই! আজ তাই হচ্ছে 


ক্যালুকাসা 
কার্সিয়াল 
ব্যাক কিঝিটেডড 


স্থায়িত্ে, নির্ভরভায় ও জনপ্রিয়তায় এই প্রতিষ্ঠান বহুদিন বিখ্যাত 


ক্যালকাটা কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক শেডিউল্ড্‌ ব্যাঙ্কের অস্তভূত্তি। 
অল্প সময়ে বেশী'লাভের প্রত্যাশা না করে' এরা অত্যন্ত 
সতর্কতার সঙ্গে দাদন-নীতির পরিচালনা করেন--এবং 
এ-ই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির কারণ । 


থাকৃবে অথচ ভাল সুদ 





আহত লোকের মোট সংখ্যা ঈাড়াইয়াছে ৯১ হাজার ৭৫ জন। পরবর্তী, আতিয়া হরর সকত 


হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 





} 


-হইয়াছে। 


২৭শে অক্টোবর; ১৯৪১ ] | আপিক জগৎ | ৭৮১ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা, গম এবং তিসির চাষ লু = 5 = = লিমন 




















ঠ বর্তমান মরগুমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, > কোটা ১০ লক্ষ ৬১ হাজার পপ | 1 
(৫ শত পাউণ্ডে ৯ বেল) তুলা, ৯৬ কোটী ১১ লক্ষ ৯৪ হাজার বুদেল (২ কোটা 1 ৎ 
৫৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টন) গম এবং ৩ কোটী ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার বুসেল (গলক্ষ নু 
৯৬ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 
ভারতের সরকারী রেলওয়েস্যুহের আয়-ব্যয় 
১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ২*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
ভারতের সরকারী রেলওয়েসযূছের' আয়ের বিস্তৃত হিসাব দেওযা হইল ৫০ J 
রেলওয়ে আয়ের পরিমাণ করিবার জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না! যে সকল জে 
এলি . 2,2০০,0০০ {| অন্ুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
বি, এন |  ৫৯১০০১০০০ [টি হেড অফিসে কিন্া যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
বি, বি, এণ্ড সি, আই kh. ৬৮৬,৫০০,০০০ 1 
ই, বি, 78585 চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
ই আই বর উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক সুদ ২২ 
Ee হি টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
Bt সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে স্ব 
সিদু সয় লিন কি দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
| এন্‌, ভর, 2,২০০,০০০ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
- এস্‌, আই ৩২,০০০,০০০ J স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 
ত্রিহৃত এণ্ড লক্ষৌ। বেরিলি, ১০,৮০০,০০০ ধার ক্যাম ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সত্তোষজনক আমীন 
অন্তান্য রেলওয়ে | ২,৮০০,০০০ শাইবার ব্যবস্থা আছে | 
/ সিকিউরিটি, দিতো হরর 
রি HAAN হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ উস পর্যন্ত | গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
ভারতের বিভিন্ন সরকারী রেলওয়েসমূহের ব্যয়ের বিবরণ দেওয়া হইল £__ অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয। 
নি ৰ ব্যয়ের পরিমাণ | শাখা _বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ । 
এবি ৫১৩০০,০০০ ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার k 
বি, এন ২৫,৮০০,০০০ (০০০০০ জজ সু 
বি, বি, এও সি, আই Ee HG Ee 
ই, বি বা ৷ ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
ই, আই ৪8৫১৬০০১১০০ ০ রর 
জি, আই, পি ৩২,৬০০,০০০ 1 
এম এণ্ড এস এম | 2৬,০০০,০০০ ৮% ক্লাইভ কাত ৃ 
এন, ডবল, ্ ৩৮৯৯০ ০১০ ০০ রি টিন 20 লক্ষ টাকা 
এস, আই ৃ ৯৮৯১৬০০১০০০ আদায়ী মুলধন SA ৬ লক্ষ টাক 0 
ত্রিহুত এণ্ড লক্ষৌ বেরিলি ' ৩,৮০০,০০০ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে ৩% - | 
অন্তান্ত রেলপথ . . ১,২০০,০০০ শাখা দক্ষিণ কলিকাতা-__৩১, রসা রোড, খোয়াই (ত্রিপুরারাজ্য) |, 
Se মা আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর (ময়মনসিংহ ) 





২২৩,৮০০,০০০ 


জমিদার, আঠারবাড়ী এষ্টেট 
জি, চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার 


১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বৃটেনের জনসাধারণের সঞ্চয়' বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমানে বৃটেনের প্রতি সপ্তাহে মোট সঞ্চয়ের পরিমাপ হইতেছে 
১ কোটী « লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের জুন, জুলাই ও আগষ্ট এই তিনমাসে , 
মোট যে পরিমাণ সঞ্চয় হইয়াছিল, বর্তমান বৎসরে অনুরূপ সময়ে তাহা 
অপেক্ষা ১৩ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী সঞ্চয় হইয়াছে। 


[| 
বূটেনে জনসাধারণের সঞ্চয় বৃদ্ধি | চেয়ারম্যান £- শ্রীযুক্ত প্রমোদ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, লা 





টান ্যাধ্যান বা 





অস্ট্রেলিয়ার উদ্বত্ত গম হেড অফিস £ 
১৯৪১-৪২ সালের মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় ১২ কোটী ৫* লক্ষ বুসেল প্রায় 
৩০ সেরে এক বুসেল) গম উদ্ধ ত্ত হইবে। ইহার মধ্যে ১০ কোটা বুসেল গম . © হি a 
নূতন ফসল হইতে এবং ২ কোটী €০লক্ষ বুসেল ১৯৪০-৪১ সালের উদ্ধ তত মজুদ & দ্ৰুত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক 
গম হইতে পাওয়া যাইবে। গে বিন tL 
EE el রা সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 
b i বাঞ্চ :_ দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, হাওড়া, I 
ul 


নিধিবৃন্দের এক বৈঠকে আমেরিকায় পাট রপ্তানীর দর সম্পর্কে আলোচনা নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং ও বালীগঞ্জ। 


কর্মচারিবৃন্দের, রপ্ানীকারকদের ও বাঙলার ভারতীয় চটকল সমিতির প্রতি- ! ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজার ঢোকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 
চল সা চু = চি আক আনু চু == হল = 


৫ 


৭৮২ 





আধিক জগৎ 


[ ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 





ভারতের রাস্তাঘাট সংস্কার সমস্য 

ইণ্ডিয়ান রোভাস্‌ এণ্ড ট্রান্দপোর্টস্‌ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-এর 
(ভারতীয় রাস্তাঘাট ও যানবাহন চলাচলের উন্নতিবিধায়ক স্ব) এক যোটা- 
মুটি হিসাব হইতে জানা যায় যে, রাস্তাঘাটের সংস্কার ও উন্নতির অভাবে 
ভারতের প্রায় ৪০ কোটী লোকের সমষ্টিগতভাবে আর্থিক ক্ষতি হুইতেছে। 
অন্যুন ৩০ কোটী কৃষক এবং কৃষি ও তৎসং্লিষ্ট শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী ও মধ্য- 
বর্তী শ্রেণী ভাল রাস্তাঘাটের অভাবে সহরে বা ষ্টেসনসমূহে মাল চালান 
দেওয়ার নানা অসুবিধার ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আধিক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । ভারতের ৪ কোটী সহরবাসীও কম-বেশী উক্ত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 


হইয়া থাকে । ভারতের যানবাহন চলাচলের সমস্তার সহিত বর্তমানে. 


প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত আছে--৮৫ লক্ষ গরুর গাড়ীর মালিক, ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার মোটর গাড়ীর মালিক, ২ লক্ষ ড্রাইভার ও কণ্তাক্টীর, ৫ লক্ষ সাইকেল 
চালক, ৫০ লক্ষ নিয়মিত বাসের যাত্রী, মোটর, পেট্রোল, তেল ও অস্তান্ত যান 
বাহন সংক্রান্ত জিনিষ বিক্রেতা ২ লক্ষ জন এবং পথঘাট নিৰ্ম্মাণ ও রক্ষণা 
বেক্ষণের কার্যে নিযুক্ত ২ লক্ষ লোৌক।. 


ভারতে মোটর শিল্প 


বোদ্বাইয়ের একসংবাদে প্রকাশ, মিঃ যমুনাদাস মেঠা এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়). 


পরিষদের আগামী অধিবেশনে উত্থাপনের জন্ত এই মৰ্ম্মে এক প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে, ভারতে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহ! 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত শিল্পেরই অন্তর্গত হইবে ; সুতরাং সপরিষদ বড়লাটের 
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত হওয়া আগু কর্তব্য । 
পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আরও কড়াকড়ি 

গত ২১শে অক্টোবর নয়ার্দিল্লী হইতে নিষ্নোক্ত মৰ্ম্মে এক সরকারী বিবৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছে £_ভারত সরকারের গোচরীভূত হইয়াছে, এইমর্ন্মে গুজব 
প্রচারিত হইতেছে যে, ভারতের পেট্রোল রাখার সমস্ত আধার পূর্ণ থাকায় 
তৈলবাহী জাহাঁজসমূহ স্কানাভাবে মাল খালাস করিতে পারিতেছে না। 
কলে উহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইতেছে কিংবা এক বন্দর হইতে অন্ত 
বন্দরে পাঠান হইতেছে। এই সমস্ত জনরব তিত্তিহীন। দেশে স্বাভাবিক 
পরিমাণ পেট্রোল রাখিবার যথেষ্ট স্থান আছে) জাহাজের অভাবের শ্রন্ত 
এই উদেশ্য সিদ্ধির পথে গতি অতি মন্বর। এখন হিসাব করিয়া দেখা 


হইয়াছে যে, বর্তমান বৎসরের 'শেষে যে পরিমাণ পেট্রোল মন্তুত হইবে | 
বলিয়া আশা করা হইয়াছিল ও সময় পর্যান্ত মাত্র উহার এক পঞ্চমাংশ হি 


কিংবা তদপেক্ষাও কম পেট্রোল মজুত হুইবে। স্বতরাং সরকার 
জানাইতেছেন যে, পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কডাকড়ির সম্ভাবনার কোনরূপ 


গুজবে "জনসাধারণ যেন আস্থা স্থাপন না করে। পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্ট [| 
তাহাদের আরও পেট্রোলবাহী জাহাজ সংগ্রহের চেষ্টা যতদুর সাফল্যমপ্ডিত || 
হইবেন বলিয়া আশ! করেন তদপেক্ষা অধিক সাফল্যমপ্ডিত'না হইলে জন- 
সাধারণকে আরও কম পেট্রোল সরবরাহ করা সেই ক্ষেত্রে জনসাধারণ ও শিব গর, গোলাঘাট, কিশে রগঞ্র ও ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোলা হইতেছে | 
গব্ব্ণমেণ্ট কাহারও পক্ষে প্রীতিকর হইবে না। আর এক জনরব এই যে, টি 


তৈল কোম্পানীসমূহ ইচ্ছা করিয়া ভারতে কম পেট্রোল সরবরাহ করিতেছে, 7 


ইহাও সতাদছে। কাষ্ঠমগুজাত খান্ ও সুরাপীর : : 













| আদায়ীকত মূলধন ও লিজার ফাণ্ড 

নী টি --৫,১৫,000 টাকার উর্ধে । 
॥ মোট আমানত _-২৫,00000 টাকার উর্ধে | | 
| কাধ্যকরী মূলধন . --৩৫,০০, 000 টাকার উর্মে। | 


মহাযুদ্ধ বাঁধিবার পর বন্ধ দেশের সহিত আমদানী ও রপ্তানী টা নি ক্ৰমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া, হইতেছে। fl 


হইয়া যাইবার ফলে ইউরোপের কোন কোন দেশ উদ্বৃত্ত কাচা মাল লইয়া 
বিব্রত হুইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার রপ্তানীষোগ্য কাচামালকে রঃ 





পুত পত্রিজন্ম 

পরিচিতি_শ্রীমল্লিকা মিত্র প্রণীত । প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্‌ পাবলিশিং 
হাউস্‌, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্্রী, কলিকাতা । মূল্য ১২ টাকা। 

আলোচ্য পুস্তকখাঁনি গুটি কয়েক ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখিকা সাহিত্য 
ক্ষেত্রে নবাগতা । নবাগতা হইলেও তাঁহার লেখার মধ্যে যে শক্তি ও 
সাধনার পরিচয় পাওয়া গেল তাহা যথেষ্ট ভরসার কথা । অবশ্য তাহার 
লেখায় বিষয়বস্তুর মৌলিকতা বিশেষ নাই। নূতন কোন লেখক বা লেখিকার 
নিকট অতটা! আশাও কেহ করেন না। কিন্তু পরিচিতির: লেখিকার স্তায় 
এরূপ স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষা এবং এমন সুন্দর প্রকাশভঙ্গী খুব কম নবাগতের 
রচনায়ই দেখা যায়। লেখিকা কাব্যধর্্ী-তাহার বলিবার গুণে সবগুলি 
গল্পই সরস হইয়া উঠিয়াছে। “ফুলের ভুল’ প্রভৃতি কথিকাজাতীয় লেখাগুলিই 
আমাদের কাছে তুলনায় অধিক উপভোগ্য মনে হুইল। পুস্তকের ছাপা, 


কাগজ ও বাধাই সুন্দর | 


কৃত্রিম উপায়ে অন্তবিধ কাজে লাগাইবার চেষ্টাও চলিয়াছে। সম্প্রতি সুই- 
ভেনের এক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের পূর্কে সুইডেন কাগজ তৈরীর জন্য দেশে- 
বিদেশে যে বিপুল পরিমাণ কাষ্ঠম্ড রপ্তানী করিত, এক্ষণে বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে উহা হইতে স্থুরাসার ও গবাদি পশুর খাস্ড প্রস্তুত 
হইতেছে | এতাবৎ উক্ত উপায়ে কাষ্ঠটমণ্ড হইতে &০ হাজার টন গো- 
মহিবাদির খান্ত এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত হইয়াছে। 
ভারতে চাউলের পরিমাণ 

ইন্পীরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারের রিসার্চএর প্রচেষ্টায় ভারতের 
কোন কোন অঞ্চলে উন্নততর . প্রণালীর সাহায্যে চাষ আরম্ভ হওয়ায় 
আগামী তিন বৎসরে ভারতের চাউল উৎপাদনের মোট পরিমাণ শতকরা দশ- 
ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিযা আশা করা যাইতেছে । ইহার ফলে প্রতি বৎসর 
ভারতবর্ষের -বাহির হুইতে যে ১৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে হয়, 
তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ধীস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


সঙ্গে সঙ্গে ভারতে চাউলের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি'করিয়া চাউলের রপ্তানী 
কি করিয়! ,বাড়ান যায় সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উক্ত কাউন্সিলের 
পরামর্শদাতা বোর্ডের কমিটির এক অধিবেশনে সেই প্রশ্ন ও আরও বিবিধ 
সংশ্লিষ্ট বিয়ের আলোচন! হইয়াছে। 





পাষক-* ঢা 
০4৬ বাহাদুর কে, সি, এস, আই- ব্রিপুরা। | 
রেজিঃ অফিস-_আখাউরা। চিফ অফিস-_-আগরতল।। | 
কলিকাতা অফিস-_ ৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । . | 
বাংল। ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 


সমস্ত প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য করা হুয় । 
ম্যানেজিং ৮০০53 
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_নির্ভঞ্শীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান___ 


_ুইউনিয়ন বাঙ্ক অব বেঙ্গল লিমিটেড 






- শাখা 
। শেক মার্কেট (কলিঃ) বর্ধমান, 
আসানসোল, ঝারস্গুদ। 
সন্বলপুর 





৮নৎ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা। 


ফোন 2 কলি: 





, -_লশযাংশ-_ 
১৯৩৬) ১৯৩৭) ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বজ্জিত শতকরা। 
বার্ধিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে । 


৯১৬ এবং ১৪৬২ 





ক্কোস্পানী আসঙ্গ 


ভাঁরত জুট মিলস. লিঃ 

সম্প্রতি আমরা ভারত জুট মিলস্‌ লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষ্য করা যায়। ভারত জুট মিল 
এ প্রদেশে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় পাট কল। গত ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ওঁ পাটকল কোম্পানীর আদায়ীকুত মূলধনের পরিমাণ বাঁডিয়া ৭ লক্ষ ৪২ 
হাজার ৯৭০ টাকা দীড়াইয়াছে। এ বৎসর নূতন যন্ত্রপাতি ও সাক্জ-সরঞ্জাম 
স্থাপন করিয়া এবং কারখানা বাটীর পরিসর বাড়াইয়া পাটকলটিকে পূর্বের 
তুলনায় অধিকতর কাধ্যোপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। ফলে পূর্বের 


তুলনায় উৎপাদন বাড়িয়া, কোম্পানীর মুনাফাও উল্লেখযোগ্যরূপ বুদ্ধি 


পাইয়াছে। 2 
পূর্ব বংস্র কোম্পানী ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭০০ টাকার চট বিক্রয় 
করিয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী সেইস্থলে ২৭ লক্ষ ৭ হাজার ৮২৪ 
টাকার চট বিক্রয় করিয়াছে। এ প্রকার আয় হইতে প্রয়োজনীয় খরচপত্র 
মিটাইয়া এ বৎসর কোম্পানীর নিট লাভ হয় ৮১ হাক্তার ৬০৬ টাকা । পূর্বর 
বৎসরের উত্বত্ত ১৬ হাজার ৯১২ টাকা লইয়া উহা দাড়ায় ৯৮ হাজার ৫১৮ 
টাকা । উহা হইতে ২৩ হাজার ৫২৪ টাকা আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ 
মঙ্কুত রাখা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ৩০ হাজার টাকা কোম্পানীর 
সাধারণ মন্ধুত তহবিলে ন্তস্ত করা, ৪৪ হাজার ৫৭৮ টাকা নিয়োগ করিয়া 
অংশীদারর্দিগকে শতকর ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া এবং ৪১৬ টাকা 
পরবর্তী হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানী অংশীদার- 
দিগকে শতকরা ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। পূর্ব বৎসরের তুলনায় 
আলোচ্য বসবে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ যেরূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
বাড়িয়াছে তাহাতে কোম্পানী অংশীদারগণকে সহজেই এবার ছয় টাকার 
চেয়ে' অনেক বেশী লভ্যাংশ দিতে পারিত। কিস্ত' কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ 
‘সে ভাবে লাভের টাকা নিয়োগ না করিয়া কোম্পানীর আধিক ভিত্তি 
অধিকতর সুদৃঢ় করিবার জন্ত মজুত তহবিলে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত 
করিয়াছেন যুদ্ধের অন্য দেশের পাটকলগুলির ভবিষ্যৎ যেস্থলে অনিশ্চিত 
“বলিয়া মনে হইতেছে, সেম্থলে মজুত তহবিল বাড়াইয়! কোম্পানীর আধিক 
“ভিত্তি সুদৃঢ় করার এই ব্যবস্থা বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতির পরিচায়ক সন্দেহ 
'নাই। মেসার্স দাস ব্রাদাস ম্যানেজিং এছেন্টস্রূপে কোম্পানীটি, 
'পরিচালনা করিতেছেন। কর্ধবীর প্রীবুক্ত আলামোহন দাস উহার প্রধান 
‘কর্ণধার । তাহার 'অসামান্ত ব্যবসায়িক প্রতিভার গুণে ভারত .ছুট মিলটি 
‘উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে উহা বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে 
আনন্দ ও গৌরবের কথা । ৩০ নং ষ্টরাও রোড, কলিকাতায় এই কোম্পানীর 

রেজিস্টার্ড অফিস অবস্থিত ৷ 


আইডিয়ার ভিউ ইনি কিনি 


গত ১২ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর সান্তাল এম-এল-এ মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে আইডিয়াল প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স, কোম্পানী লিমিটেডের 
এ শাখার হে উন দি হয়। 585 ম্যানেজিং 


১৩৫, ক্যানিং প্রা, কলিকাতা । 
ইহার 





খেলল lie ক: বে বাবে 


ন্যাশনাল লিটা ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


পলিসি হোল্ডারগণ নিরাপত্তা ও শান্তিলান্ভ করুন এবং ইহার প্রতিনিধিবৃন্দ উন্নতিশীল 
এবং শ্বনির্ভরশীল কর্মজীবন লাভ করুন, ইহাই 





ডিরেক্টর শীযুক্ত লালমোহন সিংহ মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পাশ্চাত্যে 
ইওান্িয়াল ভীবনবীমার ন্যায় এ প্রদেশেও অল্প টাকায় জীবনবীমার প্রচলন 
করিতে পারিলে দেশের মধ্যবিত্ত জনসাধারণের বিশেষ উপকার হুইবে। 
৮দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এইরূপ পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছিলেন। উক্ত 
আদর্শ নিয়াই ১৯২৯ সালে আইডিয়াল প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। শ্রীধুক্ত সাগ্ভাল 
তাহার বক্তৃতায় প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্সের উপকারিতা, ইহার প্রতি 
সহাম্ুভৃতি প্রদর্শনের আবশ্যকতা ও ইনসিওরেন্সের সাধারণ প্রণালী সম্পর্কে 
বিশেষ উপদেশপুর্ণ কথা বলেন। স্থানীয় উকীল শীযুক্ত মনোমোহন রায়, 
ডাক্তার অশোকনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রাহাও বক্ততা করেন। 
কোম্পানীর মুর্শিদাবাদ এজেদ্দীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সিতাংশু দাস মহাশয় 
উপস্থিত তদ্রমওলীকে আস্তরিক সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক বোডে'র নুতন চেয়ারম্যান 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞজন সরকার বড়লাটেব সম্প্রসারিত শাসন পরিষদের সদস্ত- 
পদ গ্রহণ করায় বেঙ্গল সেণ্টণল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান পদ ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীবুক্ত সতীশ চরণ লাহা তাহার স্থানে এ 
ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হুইয়াছেন। 


মিডল্যাণ্ড ট্রা লিঃ 
গত ১৮ই অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যাকালে মিডল্যাও ট্রাষ্ট লিমিটেডের 
ব্যাঙ্কাস) বার্ষিক বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। বহু সাংবাদিক এবং বহু 
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নাগরিক এই প্রীতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত 


কানাই লাল জাঠিয়া প্রধান অতিথিরূপে এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া- 
হিরো | ব্যাঙ্কের ARLE টা উঠা 





হেড অফিস-_-৯-এ, তা te কলিকাত। 












. উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতি বৎসর 
ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে শতকরা ৩।* টাকা লভ্যাংশ 





বিতরণ করিতেছে । 

_শাখাসমুহ-__ j 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাভা . দিনাজপুর ভাটপাড়া। 
হেয়ার গ্রীট রংপুর বেনারস 

ৃ হদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। 
1০০০ 


ফোন ৪--ক্যাল ২৭৮ 


কামনা করিতেছেন। 


কে, পি, দালাল ম্যানেজার 


৭৮৪ আধিক জগৎ [ ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 


সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ব্যাঙ্কের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার, কথা উল্লেখ করেন। TES ESE 
সর্বশেষে অতিথিগণকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। ১ ক 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
আগামী ২রা নবেম্বর সকাল ৯1০ ঘটিকায় শ্রীরামপুর জি টি রোডস্থ নব- 
নিন্মিত নিজ আফিস ভবনে হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শ্রীরামপুর শাখার 
উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এই মৰ্ম্মে আমরা এক সংবাদ অবগত টি 
হইলাম। স্তার মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিবেন। ॥| 
বিবিধ 
সম্প্রতি ৩নং হেয়ার স্্রীটে সেপ্টণল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ এবং বঙ্গলক্ষ্মী [$ 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ এর শারদোৎসব যথারীতি সুসম্পর্ন হইয়াছে । এই | 
উপলক্ষে সমবেত অতিথিবর্গ ও উক্ত প্রতিষ্ঠান ছুইটীর কর্ম্চারীদিগকে সঙ্গীত | 
আবৃত্তি, হাস্তকৌতুক প্রভৃতির দ্বারা আনন্দ বিতরণ করা হইয়াছিল। || 
সর্বশেষে সমবেত সকলকেই প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। চু 
আৰ্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সহিত শী্ই বেঙ্গল ॥ 
কো-অপারেটিভ ইণ্সিওরেন্স সৌসাইটিকে যুক্ত করা হইবে বলিয়া এক সংবাদ | 
পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই একত্রীকরণের প্রারস্তিক ব্যবস্থা প্রায় সমাপ্ত [বু 


হইয়াছে। 
'  বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
সুভাষচন্দ্র কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ পি: ম্যানেঞ্িং ডিরেক্টর মিঃ পি 1 
এল দাশ। রেকিষ্টার্ড অফিস-_২২নং ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ওষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবসা । 
বিহার মাইনিং কর্পোরেশন লিঃ__ডিরেকউর মিঃ ডি চ্যাটাঙ্জি। 


খত ০৯৭৯ ₹ ০%, [ন্যামন্যান সিকিউরিটি বা দিঃ 


১ লক্ষ টাকা । খনি অঞ্চল ও খনিজ সম্পদ ক্রয়বিক্রয়ের কাত্রকারবার | লিকাতা পলিটাঁন tl 
মেট্ৰোপলিটান ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ ১০১১১০১১১১৭ lf; 

এম ভট্টাচার্য্য । রেজিষ্টার্ড অফিস--পি:২ মিশন রো এক্সটেন্শন, কলিকাতা । বিক্রীত মূলধন | ৬,০০,০০০ টাকার উপর | il 

:: ১মছুমোদিত মূলধন ৯ণলক্ষ টাকা। . র্যবসা টাকা খাটানো আদায়ীকৃত মুলধন ও রিজার্ভ ৫৫০০০* » ৮» [ 
ফুড ষ্টাফস অব.ইত্ডিয়া লিঃ ডিরেক্টর মিঃ নির্মল কুমার সারাওগী! | সকল্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। - 



















বিক্রীত মূলধন | 
৮,৭৮,০০০ টাকার উপর 








রেডিষ্টার্ড অফিস--২১ নং আর্ম্েনিয়ান ইরা, কপিকাত]। অনুমোদিত মূলধন £ হেড অফিস £ 

১ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী গর্ত এবং পানীয়ের ব্যধসা। ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক হাউস ! 
: 'এসোসিয়েটেড মাইনিং ইণ্ডাট্রীজ 'ললিঃ_ডিরেই্র শিং রামানন্দ ||: ১১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা। I 

.মিথল। রেজিষ্টার্ড অফিস--৬নং ক্লাইভ স্্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন || ফোন : কলি £ ৬৩০৭, ৪৫৪, ২১৩৮ গ্রাম : 'জাতিকল্যাণ ||' 
১ লক্ষ টাক] । খনিজ সম্পদ ও খনি অঞ্চল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা । | _ আঞ্চ_কাশীপুর, চেতলা ও চট্টগ্রাম। | 





ভারত মেটাল ইণ্তাগ্রীজ লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ সি এল ভারমানী। 
রেজিষার্ড অফিস--১৯নং বৃটিশ ইত্ডিয়ান বট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূল এ ৫০১ থরসথত থর 
ধন «০ হাজার টাঁকা। ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা । 
বি এন সেগল' এণ্ড ত্রাদাস” লিঃ _ডিরেউর মিঃ বি এন সেগল। | 
,রেডিষ্টার্ড অফিস-_-১০৭ নং ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত, মূলধন * 
লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার ধাতব দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবসা । $ 
.. নামুলাল গৌরীদত্ত লিঃ_ভিরেউর মিঃ রামেশ্বরাল শাহ। রেজিষ্টার |} 
'অফিস--২নং দয়াহাট্টা স্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১॥০ লক্ষ টাকা। ? নট জাতীয় প্রতষ্ঠান 3 5 
| 
ছা 


, ধান ও চাউলের ব্যবসা । - . 
' রেজিষ্টার অফিস--২ নং দয়াহাট্টা প্রা, কলিকাতা । রি মূলধন ১ দি নি, এ এন্গোরিয়ম, লিঃ 


শেওসহায়মল হীরালাল লিঃ ডিরেক্টর মিঃ রা OE 
লক্ষ টাকা । ধান ও চাউলের ব্যবসা । | পি পনি বলিকাভ। রা 


ব্রজলাল লাভজী জিঃ_ভিরেক্টর মিঃ রী দাস পারেক। শাখাসমূহ ঃ 





'রেজি্টার্ড অফিস--২৬ সি ক্রীক্‌ রো, কলিকাঁতা। অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ } বালি, কুচবিহার ৯২৮৯ ৃ 


টাকা 0888 সোণা, ১010১441৯12 ব্যবসা । 
আজ এন লক DE DE A Sa SNE DAN Sa NE SS: SPE DRE সু 


| দিং দি ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়াস I 
| 





(ইইহিঞন্ন! ) ভিলন্নিতিত্ভ. 


হেড অফিস-_-€নং কমার্শিয়াল বিল্ডিং, কলিকাতা । কারখান1--গুরুবাই (চিন্কা ), নৌপদা__মোত্রাজ) বাজারে লবণ চলিতেছে । 
1. অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেতন ও কমিশনে জন্ত্ান্ত এজেণ্ট আবশ্টক 
টি পর রর রবি নিক নত তর ললিত রক লি 


Ld 











22৫ টি 17012 ] DE 7 ES fs 
LT, 3 ws EPP: Pl 1] 8০:১1 7 হরে 0 CD টড Ed 
| এর ar ১০৯1] ৯ Fe ক, ২ হু 2 রি রি 
৮ 2 যি J . hl) 
7৮. “টাকা, 'বিনিঃ - হিলি CEES TE — 7 
ee ও ময় টেলিঃ হুণ্ডি . (প্রতি টাকায়) -১শি ৫২ পে ১ 
রি এ AF ৯1৬ om, কলিকাতা. ২৪শে অক্টোবর পর দৰ্শনী ৫ 2, ১শি৫$ই: পে 
ৃ [লোনা টাকার - বাজারে তেমনি, মন্দার ভাব ভি এ ৩ মাস রি 9: Vy? ১ শি৬$.পে 
‘ডলার : ০০ ডলারে ৩৩৩৪৩ 
লক্ষিত হইয়াছে; বহুদিন 'যাঁরৎ এইপ্রকার“মন্দার অবস্থা যাইতেছে । সই মীর কাগজ ও শে 
এই প্রতিকূল ! আবহাওয়া এপকাটিয়া যাইবে' বলিয়া: আশা: করা. যায়। কাম্পান গজ যার 
| কলিকাতা, ২৪শে অক্টোবর? 


রুম্মৃতি্পরতার মরশুম ' 'মাসন 1০ 'বর্তমাল- সপ্তাহের মন্দার »ভাব্রে, মধ্যেও 
উহার,ক্ষীণ আভাষ। পাওয়া: গ্রিয়াছে+'-এই ঠপ্তাহে, এবুলিতে:'গেলে প্রায় 
ছুটাতেই; )কাটিয়াছে) "নহিলে* টাক্ষার/বাক্জাবে, পর্বের: তুলনায় কথঞ্চিত 
ভাল অবস্থা লক্ষিত হইতে পারিত বলিয়! যনে হয় ॥| -সালোচনু -সঞ্থাছে 
ট্রেজারী বিলের অন্ত সে টেপ্ডার গৃহীত হইয়াছে তাহার বাধিক শতকরা 
দুদের) হার কিছুটা, বৃদ্ধি! পাইয়াছ্ছে)।- ইহা: হইতে উপরোক্ত 'স্মাশাব্যঞ্জক 
। জভির্মত প্রকাশকরা গিসঙ্গত হইকেন্পী অবস্ত :এখনও। 'স্প্ক্ষরে কিছু 
বলিবার মত টাকার বাজারে তেমন রি অরস্থার১ সুচনা দেখা 'দেক় 
নাই। রা 
| ,রিনিয়ক্কএরাজারেক সসকঙ্ছাওর »প্রায় : a গত; সপ্তাহের তুলনায় 
5 সামান্তই,বুদ্ধি-প্াইয়াছে॥ (,বাজ্ঞারে -কিছু পরিমাণ ..ভঙ্গার-'ও 
ষ্টালিং বিলের আমদানী হইয়াছিল্প।, ছুটির পরে অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর 
হইতে যে,সৃপ্তাহা আর্ত হইলে, তাহাতে, বিশ্লিময় বাজারের, অবস্থায়: একটু 
উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আশ।,রুরা;য়ায়। গত ২১শে অক্টোবর :মঙ্গলবার 
তিন্‌ মাসের মিয়াদী ২ কোটি টারার্‌ ট্রেজারী বিলের জন্য টেগার ন | 
করা হইয়াছিল।: উহাতে;আবেদেনের পরিমাণ-দাড়াইয়াছিল, ৪ কোটি ৪২ 
লক্ষ: হাজার টাকা . উক্ত আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯%/৬ পাই ও: তনুষ্ধ 
"দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে । মোট, দুই, কোটি টাকার টেপার গৃহীত হইয়াছে। উহাদের 
গড়পরতা সুদের হার বাধিক শতকরা 1%৪ পাই ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। 
আগামী ২৯শে অক্টোবর বুধবার' তিন মাসের মিয়াদী ২ কোটি টাকার 
॥ ট্রেক্ারী বিলের অন্ত টেপ্ডার /আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেশার 
| গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে অক্টোবর তারিরের 
নৃধ্যে টাকা দিতে ছইৰে।; অঙ্তান্ত সৰ্তভ পূর্বাবৎ । 
| রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব, ইয়ার, সাপ্তাহিক .বিবরণীতে প্রকাশ, গত -৯৭ই 
।সক্টোবর, তারিখ, ষে, সধ্যাহ্‌শেৰ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ২৭৪ কোটি ৫২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পূর্ববর্তী: 
সপ্তাহে উহার, পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ২৭২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ।' 


. ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ভিরেক্টরগণ-_ ৫2 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান - 





আলোচ্য সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই কঁলিকাতার শেয়ার বাজার 
দীপালি উৎসব এবং ঈদ-পর্ব্ব উপলক্ষে বন্ধ ছিল। এই সকল ছুটির পূর্বে 
শেয়ার বাজারের অবস্থা কতকটা মন্দা ছিল এরং কাজকারবার হইয়াছিল খুব 
কম পরিমাণে । আজ বাজার, দীর্ঘ .অবকাশের পর খোলার দিক হইতে 
এন পর্য্যন্ত ক্রন-রিক্রয়ের, মাত্রা বৃদ্ধি পায় নাই/: তবে বাচ্তারে - কোনরূপ 
মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। রাশিয়া জার্ম্মাণ আক্রমণ ভীষণ * ভাকে 
প্রতিহত করিতেছে এইরূপ সংরাদে বাজাবে প্রথম দিকে কতকটা আশার 
স্ধার, হইয়াছিল, কিন্ত.-বর্তমারে. জার্নি করেমাস অভিমুখে . আক্রমণ 
চালাইতেছে বলিয়া খবর প্রচারিত হওয়ায় .এবং ক্লাপানের “যুদ্ধের জন্তী 
তোড়জোড় বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় শেয়ার বাজারের উপর কতকটা প্রতিকূল 
আবহাওয়া সৃষ্টি হুইয়াছে। সুদূর, প্রাচ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি: জটিল 
না হইত, তাহা হইলে কলকাতার; শেয়ার" বাজারে উন্নতির আশা. করা) 
যাইত। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা বিশেষ, অনিশ্চিত হওয়ায় বাজারের ভবিষ্যত 
১০১০৪১১০৪০9 5 


[দি মেট ল ব্যাক অব দিঃ | 





অন্থযোদিত মূলধন ৩১৫ ০১৩ ০ ৪০০০৬ টাকা 
বিজ্রীত মূলধন : ৩১৩৬,২৬,৪০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৮,১৩,২০০২, টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১২৪১০২১০০০২ "টাকা 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৩৬,৩৭,৯৯,০০*২. টাকা 


হেড অফিস--মহাত্মা গান্ধী রোড: ফোর্ট বোস্বে। fb 
সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪ণটী শাখা এবং পে অফিস আছে। A: 


আলোচ্য” সপ্তাহে ‘ভারতের বাহিরে’ রিজার্ভ ' ব্যাঞ্চের অর্থের পরিমাণ. দি রাইট অনারেবল নবাব স্যার আকবর হায়দরী, টি লিট 


| 






দ্বাড়াইয়াছে £৯ কোটি ২৩. লক্ষ ৩২ হাজার টাকা? পূর্ব সপ্তাহে উহার a SD | { ত 

পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি!.৪৪ লক্ষ ৬২ টাকা । -আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ | মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, ভার আরদেশীর দালাল, কে, টি, রি 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যান্কের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৬ - কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৭ ' | মিঃ ছরমহন্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃহুরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট || 
হাজার টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ধ্বাড়াইয়াছিল ৪৯ কোটি ৬৫ ৰা লণ্ডন এজেন্টস-_মেসা্স বার্কলেস ব্যান লিঃ এবং 


লক্ষ ৫৯ হার টাকা | 'আলোচ্য সপ্তাহে' গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয়” > 
লক্ষ টাকা পুর্ব 'সগ্তুহে একটা বারের পরিমাণ! ছিল ৩৮, লক্ষ টাকা । 
আলোচ্য বৃপ্তাহে রিজার্চু বটাছ়ে কেন্্রীয়গবর্ণমেপ্টের আমানতের, পরিমাণ 
‘দ্রাড়াইয়াছিল ১ কোটী ৭ পপ হায় টাকা? পূর্ববর্তী, সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি «নী লাক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ ন্ণমেণ্ট ও নত প্রাদেশ্রিক গবর্ণমেন্টের "আমানতের , 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি|৪৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা ও ৫ কোটি :৬৬' 
লক্ষ ৪৩. হানার. টাক; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত ছুই খাতে যথাক্রমে 
পা টাকা ও « (কোটা ৪০ লক্ষ ৬ 
, হাজার টাকা। 
৬ 





- মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ | ॥ 
নিউইয়র্ক, এঞজেণ্টস_দি পারি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক '_' |] 


' সৰ্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্ধ্য করা হয়। 
সর্ভীবলী পত্র লিখিয়া জানুন । “ছু 
কলিকাতার অফিস_ মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বডবাজার || 
শাবা--১ নং ক্রস স্রী, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিগুসে স্ট্রীট, শ্তাম- | 
বাজার শাখা ১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখা-৮এ, রসা 
রোড । বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাঁদিম, জলপাই গুড়ী, 
বিহারের শাখা--জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপবা, জয়নগর, চুর 
৯8 53 মধুবণী পারি না ও টির | 
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কোম্পানীর কাগজ 
শেয়ার বাজারের অন্তান্ত বিভাগে অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গেলেও, এ 
সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর স্থির অবস্থায় ছিল॥ ৩৪০ টাকা মদের 
কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬২ টাকায় বলবৎ রহিয়াছে । মেয়াদী খণসমূছের 
মধ্যে ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বগড ১০২২ টাকা এবং ৩1০ টাকা অুদের 
১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩০০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
| পাটকল 
পাটের সর্ক্বোচ্ছ দর বাঁধিয়া দেওয়ার জন্ বর্তমানে দিল্লীতে যে সম্মেলনের 
অধিশ্বশন চলিতেছে, সেই সম্মেলনে এখন পর্য্যন্ত কোন দুনির্দিষ্ট প্রস্তাব 
গৃহীত না হওয়ায় পাটের কলের শেয়ারের দরে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা 
যাইতেছে, হাওড়ার শেয়ার ৫৬৮৮০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
ঁ র কাপড়ের কল 
এ বিভাগে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাদ্দকারবার হয় নাই। এলগিন 
২৬৪০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে! ; 
ইঞ্জিনিয়ারিং . 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল কর্পোরেশনের দর 
ছিল যথাক্রমে ৩২৬০ আনা এবং ১০1০ আলা। 
র কল 
চিনির কলের জানের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। চালের 
শেয়ার দর ১৮৪০ আন] পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 


বিবিধ 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বি, আই, কর্পোরেশন ৪1৩/০ আনা, ত্রান 
কেবলস ২৭দ%০ আনা এবং টাটাগড় পেপার ২২৬ টাকায় ক্রয়বিক্রয় 
হুইয়াছে। 
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তে মতই সহামল্য সময় দি যায় 
_ আজই আর সময়ক্ষেপ না করিয়া আপনার 
, প্রিয়জনের: এবং আপনার নিজের ভবিষ্যৎ 
টি . লংস্থান.করুন- = 
- কাল আর এ. সুযোগ না হইতে ও পারে। 
—Novelty in Schemes 


(i) Extends Assurance. 

(i) 2৯0 Round Protection & Ideal 
- ‘Benefit Policy Schemes.. 

Gi 8 Bonus Assurance. 

(iv) Deferred Assurance for Children. 








বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন ৪ 


! ফেছাবেল ইণ্ডিয়৷ এমিও; নৌ 


. ভিলচ্বিতিত্ভ £ 
হেড, অফিস £_কনোট প্লেস, নিউ দিল্লী 
টেরিটোরিয়েল অফিস 


ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক হাউস 
১/১, ভেন্দিটার্ট রো, ফোন 5 কলি ৪৫৫ 
কলিকাতা, গ্রাম : জাতিকল্যাণ 


(ললল৭127্শ ৪7729 77ললললল লললল। চেললললললা 
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আধিক জগৎ 


"পি, বগু (১৯৪৪) ১৭ই অ:--১০৬২ ১০৬৮৯ 


“দেহের দেউল-ভিত্তি তোমার হচ্ছে ক্রমেই ক্ষীণ | 
কি আসে অহনিশি হিসাব কর৷ দ্িন।” 


ক্ষ 


FEE 010, 
| দ্যা নী 


] 
| 


[ ২৭শে অক্টোবর ১৯৪১ 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিন্নর্নপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 
৷ কোম্পানীর কাগজ 

৩২ অদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই অক্টোবর--৮২%০ 3 ১৮ই__৮২॥০ 5 
২৪শে_-৮২1৩/০ ৮২1০1 ৩২ মদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৭ই অঃ-_ 
১০১৪৭ ১৮ই-__-১০২/০ ১০২২ 3 ২৪শে--১০৯৪৩০ ৯০২1৮ ৩৬ সুদের খণ 
১৭ই অঃ--৯৫%০;  ১৮ই-_-৯৪৮৩* | € সুদের খণ 
(১৯৪৫-৫৫ ) ২৪শে অঃ--১১১/০ ১১১৮০ ৩॥* সুদের কোম্পানী কাগজ 
১৭ই অঃ--৯৫দ৩।০ "৯৬/০; ১৮ই--৯৬২) ২৪শে--৯৫৮৬৩ ৯৬1০ | 
৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৭ই অঃ--১০৩%০) ১৮ই--১০৩৮%০। ৩২ 
সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৪শে অ:--৯৯%/০ ৯৯৪৮০ | .৪২ সুদের খপ 
১৭ই অ+১১০1৮০ 3 ১৮ই--১১০৫/০ 7) ২৪শে--১১০০। 
£২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই অ+--১১১২, ১১১/০। ৫৭ সুদের ইউ, 
৪॥* সুদের খণ, (১৯৫৫-৬০) 








(১৯৬৩-৬৫) 


(১৯৪০-৭০) 


২৪শে অঃ--১১৪৪০ | 
রঃ ব্যাঙ্ক Ta 
সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক ১৭ই অক্টোবর--৪৯৮০।, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) 
১৭ই অ$-৩৪৭৪০ ৩৯৯/*। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই অ:--১*৭৪০ ১০৯২। 
২৪শে--১০৫৯ ১০৮৯ । 
- রেলপথ রি 
বারাসত বপসিবহাট রেলওয়ে ১৮ই অঃ--₹৪২ ৫৫২5 2 
দাঞ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ২৪শে অঃ-১০৫২। 
কয়লার খনি নর 
বেঙ্গল ১৭ই অক্টোবর--৩৭০২ 3 ১৮ই--৩৭৯২ ৩৭৫২।. বোকারো এণ্ড 
রামগড় ১৭ই অঃ-১৪৪০ ১৫২ 3 ১৮ই--১৫৬/০। ' এমালগেমেটেভ ২৪শে 
অঃ--২৭৷০ ) (প্রেফ) ২৪শে অঃ--১৫৭২ | ধেমো' মেইন ১৭ই অঃ-_-১২1৩/০, 
১৩২ 3 ১৮ই--১২1৩/০ ১২৮০ ) হ৪শে--১২1৩০ ১২৮৮০ | বরাকর ২৪শে-- 
ভিত ১৪7৮০.। ১8 টি অঃ উনি লি 5 টিটি ৩৭৪০ । 





প্রতিষ্ঠান. | 





জজ আখিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। 
' “বে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার 

ভবিষ্যতের.কথা চিন্তা করেন, '' 
-'. আপনিও কি সঞ্চয়ী ব্যক্তির ন্যায়, J 

আপনার ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন” ' 
যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত 
, হারের আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন 


এ 


লু ক্ষ্যাশ সাটিফিকেটের হার === 
be ৪8৩৮০ ৪৩৭॥* . 
ys Fle bale ৮৭৫২ 


ব্যাটা এঝ ব্যান ৰ 


হেড অফিদ_২৯নং যা রোড, কলিকাতা । 





২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১] 





“নিউ মানভূম ১৮ই অঃ--8৫1০1 কাটরাস ঝরিয়া ১৭ই অঃ উড ২৫1০1. 


সেন্টাল কুরকেও ২৪শে অ£--১৫২। .মুও্ুলপুর ১৭ই অঃ-_১০1০। , সামলা 
১৮ই অঃ--২1৮০। নাজিরা ১৭ই অঃ--৮৷০ ৮৭০ । রাণীগঞ্জ ১৭ই অ: 
-৩*%০ শু*|০ ) ২৪শে-_-৩০।%০ ৩১1০ ৷ শিবপুর ১৭ই অঃ ২৪৮০ ; রেওয়া 
২৪শে অ:-_ ২৫৮০ ; তালচেড ১৭ই অঃ--১দ০ 3. ২৪শে--১৬/০ | বরাকর 
১৮ই অঃ--১৩]০। ওয়েষ্ট আমুরিয়া ২৪শে অঃ-_৩*গ ৩১৮০ | কাঁলা- 
পাহাড়ী ১৮ই অঃ_-১৪৩/০ | 
কাপড়ের কল 
বাসন্তী (অভি) ১৭ই অক্টোবর--৪২ ৪4০ ; ২৪শে--৩৮৮০ 1 বেনারস 
"কটন ১৭ই অঃ--8/০ ৪1৬০1 ২৪শে--৪1%০ ৪৪০ | কাণপুর ১৭ই অং 


:৯৮০, হ৪শে-_৯//০ ৯৪০ | ডানবার ১৭ই অঃ--২৪২২ ; ২৪শে--২৪৫২। ' 


এলগিন মিলস্‌ (অভি) ১৭ই অঃ_২৬1% ২৬৪৮০ 3 ২৪শে_২৬৭৩০ ২৮২ 
.কেশোরাম ১৭ই অঃ--৮৷০ $ ১৮ই--৮//০ ৮৮১০ 3 ২৪শে--৮॥০০ ৯৮০ । 
নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই অঃ-_8/০ 81/০ 3 ১৮ই-_-৪%০ ; ২৪শে-_-৪%০। 
“মুইয়ার মিলস্‌ (অর্ডি) ২৪পে অঃ-_-৩২২২ ৩২৯২ ! 


আগরপাড়া ১৭ই অক্টোবর-_৩২২ ৩২৪০ ; ২৪শে--৩১॥০০। এংলো- 


"ইণ্ডিয়া ১৭ই অঃ-_৩৭৭ক ৩৮০২ ) ২৪শে--৩৭৯২ ৩৮১২1 অকল্যাশু ১৭ই ' 


অঃ-_১৮৭৷০ ১৮৮২ 5 ১৮ই--১৮২৯ 5 ২৪শে--১৮৪॥০ | বজবজ ১৭ই 
'অ:-৩৭৪৯ 8 ২৪শে--৩৭৪২ ৩৭৯২), বালি ২৪শে অঃ--২৫৮০ ২৬০২ । 
'সেভিয়ট ১৭ই অঃ__২০৫২। চাপদানী ২৪শে অ+--১৭৮২। চিততলসা 
'১৭ই অঃ--১৫দ০। ক্লাইভ ১৭ই অঃ--২৮০০ ) ১৮ই--২৮৯ 9 ২৪শে-- 
২৮২1 ক্রেইগ ১৭ই অঃ__২।০ 3 ২৪শে--২|০ ২1৮০ (প্রেফ ) ২৪শে 

অঃ--৭০|০। ডালহৌপী ১৭ই রা ২৪শে__-৩৪০২ 5 (প্রেফ ) 
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এ ৯৯ পপ লো 


সং রুম ডোর" 





যদি 7.০০% (কল) 


রিয়া তে 
আধিক জগৎ | 4৮৭ 





আজকালকাঁর দিনে EEE ভাক্কাভও আঁগুঞলেল্র হাত হইতে রক্ষা 
: || পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোর ৫্বছিনিলেন প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারা 
|| ক্যাবিনেট, ক্যাসবাঝ 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, 
গালাইয়| ফেলে তবুও ইহ! খুলিবে না। 


| কগন্দদ জপ নিধন জি, রায় এণ্ড কোং "সনা | 


4০ ( 





১৭ই অঃ--১৭৮%০ 1 ফোর্টউইলিয়ম' ১৭ই অঃ--২৫৮৪০। ডেণ্টা ২৪শে 
অ:--৪৩৬।১। হুগলী (অভি) ১৭ই অঃ-_৪০। হাওড়া ১৭ই অঃ. 
€515/০ ৫৭4০ 3 ১৮ই--৫৬দ০ ৫৮৮০ ; ২৪শে-_৫ ৭২ ৫৭৮০ 5 (প্রেফ) ১৭ই 
অঃ--১৮০২ ১৮১২ । হুকুমটাদ ১৭ই অঃ--১২%০/০ ১৩1/০ ; (প্রেফ) ২৪শে 
'অ:--১৫৪২ ১৫৫০ ইন্ডিয়া ১৭ই অ:-৩৭৯২ | সুরা ২৪শে অ:--১হ০ 
কামারহাটী ১৭ই অঃব_৫১০২ ৫১৫২ ১৮ই--৫১২৯ ৪ ২৪শে-৪১২২ 
৫১৫২। ল্যানসূডাউন ১৭ই অঃ-_১৫৭২। লৌধিয়ান ১৭ই অঃ__২৪৮২ |. 
নেলিমালর্ ২৪শে অ:--১২/০" ১২1/০ | নদীয়া ১৭ই অং--৬৮৪৮%০ ; ২৪শে_ 
৬৯1০ ৭০॥০ | ন্তাশনাল ২৪শে অঃ--২৪০ ২৪৪০ । ' ওরিয়েন্ট ১৭ই অ 
২০৪॥০,, ২০৫২) ১৮ই--২০৭২। প্রেসিভেন্দী ১৭ই অঃ-_£দ৫ ৬%০ ) ১৮ই 
৫৩০ ১ ২৪শে-_৫৮/০ ৬/০ | “নস্করপাডা ২৪শে অঃ--২০২ ২০০! 
রিলায়েন্স ১৭ই অঃ__৫৮1%০ ৫৯২ ১-২৪শে--£৮॥০। ষ্ট্রাপ্তার্ড ১৭ই অঃ 
২৮৫২ $ ২8শ--২৮৪২। ওয়েভালি ১৭ই অঃ--৩॥০০। ওরিয়েন্ট ২৪শে 
অঃ--২০৫২ ২০৬]০। বরাঁনগর.১দ ই অঃ-১১৪২। নর্থক্রক ২৪শে অঃ__ 
৩৭1০ | এলায়েন্স ১৮ই অঃ__৩২৫২ ; ২৪শে--৩২৩২। ফোর্ট গ্র্টার ১৮ই 
অঃ_-৫৫৩২। গ্যাঞ্জেস ১৮ই অঃ-_৩১৭২ 3) (প্রেফ) ২৪শে অ+-৫৫৫২। 
ইউনিয়ন ১৮ই অঃ-_৪৪৫২ 5 ২৪শে--৪৪৮২। বিরলা (প্রেফ) ২৪শে অঃ 
১৩৯২ ১৪০২। হেষ্টাংস (প্রেফ) ২৪শে অ:--১৫০৪০ ১৫১৪০। ইণ্ডিয়া ২৪শে 
অঃ__৩৮৪২ ৩৮৬২ | লরেন্স ২৪শে অঃ__৪১৫২। মেঘনা ২৪শে অ:-৫৩।০। 
নিউ সেপ্টাল (প্রেষ্ক) ২৪শে অঃ_-১৭৫২। 
সিমেন্ট 
ডালমিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) ১৭ই অ:--১৩৫২ $ ২৪শে--১২০২। আসাম 
বেঙ্গল সিমেন্ট ১৮ই অঃ-_১২৷০০ 3 ২৪শে--১৩২ ১৩1%৩ ; (ডেফাড এ 
অঃ-২৪৩০ |, 


ভারতের স্ুপ্রসিদ্ধ প্রতিগন] 





৮. ঝা ০পণ ০ টি 


এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। রর 
কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া 
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» কাগজের কল... |. 
নর পেপার পায় ই আ১৫৯ ১৫৪৫ ষ্টার পেপার Sg অঃ 
> 2৩৬০; ; ২৪শে-_-১৩০০। টটাগড় পেপার (প্রেফ (অভি) ১৭ অঃ 
৫7০) (অভি) ১৮ই অ+ ২৪শে-২১/০০ ২১৮% { আপার ইণ্ডিয়া 
পেপার ১৭ই অঃ:-১৭৫২ | ম্হীশূর পেপার, ১৮, অঃ--১৭৯, ্‌ য৪শে--১৭9 
. ১৭1০, ১৭1৮০ | ওরিয়েন্ট_ পেপার, ১৮ ২৯৫1০ ১৫৮০ : ভরিগোপাল 
পেপার (প্রেফ) ১৮ই : অং৯২৮৯] ০২, 011 
শট এ i তি তু কেমিক্যাল... তা PE 4 ‘ 
--- এলকীলি এণ্ড A (অডি) ১৭ই ie ঃ ১৭ই অহ 
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১২৯৭ ১৩ LANE AY 2438 
[8৮5 7 এ ইলেকটীক.. vce IE ই তা 
4 দিৰ্ণারস সরান ২৪শে আর ৷! মখুরা"ইলেকটা:ক- ১৮ই 
অঃ--৯৮০-; ২৪শেঁ-৪৷৯1" :'বৈরিলি ইলেকটিক ২৪শে ২৩৮০ ১৩৮ 
ভাগলপুর ইলেকটী ক ২৪শে অর্ধ -৯ট০1১21-1/যিজ্ঞাপুর'ইলেক্টাক'২৪শে 
- 'অ২দ৪ ৬২ সাজাহান পুর ইলেকটীক:হ৪টশ' অ+--8দ০ | ইউ,” পি; 
ইলেক্টী ক'হ৪শে- অঃ ১৯২২ ১৯৩২ আপার; গ্যণঞ্জেস২৪শৈ অ:--১৩/৮০) 
আপার, টা ক উটৰ অ+--১৩1৮০১। : 
EE ইঞ্জিনিয়ারিং; 17820, 4. লরি, লে 
1 ভারতীয়! ইলেক্টা.ক' ষ্ট্‌ল চর 3৭৮০ ane; ; ২৪শে-১৭০? ১৭91 
ন 


পি পাটি রঃ 
কতা ৬৮1৯7 


এ 


রি ১ 
৭ পি 


৮২৮ 7৭ 


ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৭ই অঃ--৯৪০ 9 5 Se 3 3০1৮1 বুটানিয় 
বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৭ই অঃ-১২%৪ ১২1৮০? 3 ২৪শ্--১২%০. ১২/%০। 
বাৰ্ণ এণ্ড কোং (সে) >৭ই অ২৪০৫২ ৪১০২১, মি 1৯৯১ 
(প্রেফ) ১৭ই অঃ১৫৩1০ “ইণ্ডিয়ান আয়রণ' এণ্ড ষ্টিল ১৭ই অ$-::৩১৪%৯ 
৩১1৬/০ ৩১%* ৩১৮/০ ৩১৮৮০ ৩১৪৩/০ ৩২৯ ৩২/০ ১ ১৮ই-_৩১/%১, ude 
৩২৮০ 3 ২৪শে--৩২/০ ৩২%০ ৩২৩০ ৩২1০ ৩২1/ ৩২1৮০ ৩২1৩০ | ইণ্ডিয়ান 
a ‘এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টপ (অভি) ১৭ই অঃ_-৫৬1০ ৫৭২) ২৪শে--€৭1০ ) 
(ডেফা্ড) ১৮ই-_-৩৬]০ ) হ৪শে-_৩৭1০ জেসপ এণ্ড কোং (অভি) ১৭ই 
'অ:_-২০1/০ ২০৮০) ১৮ই--২০]/০ ; ২৪শে ২০॥০ ২০৮০ ; (প্রেফ) ১৭ই 
অঃ_-১১১1০ 3 ১৮ই--১১৯%৭ ১২০২৪ ২৪শেশ-১২০২। কুমারধুবী 
টঞজিনিয়ারিং (অনি) ১৭ই অঃ__৫1*1 মার্সালস্‌ ১৭ই অঃ-_২/*। স্তাশনাল 
।আয়রণ এণ্ড ষ্টাল ১৭ই অঃ--৯/৮০ ৯1%০ ; ১৮ই--৯1৬০ ৯1৮০ ; ২৪শে-_ 
১1৬০ ৯৪৮০ | ষ্টিল কবপোরেশন ১৭ই অঃ--১৯০/০ ১৯০ ১৯/০ ১৯/০ 
১৯৬০ ১৯০ ১৯1/০ ১৯1৬০ ১৯৪/০ 3 ২৮ই--৯৯৩০ ১৯০ ১৯/০ ; ২৪শে 
aye ১৯০০ ১৯৩০ ১৯॥০ ১৯৮০০; (প্রেফ) ২৪শে ডি 
| ২৩২। 

ণ ইন্জিনিয়ারিং ২৪শে অ:-৬প০ ৬৩০ । Ln 
| 


ৰ বার্মা করপোরেশন ১৭ই অক্টোবর 8lde ৪1%০ ; ১৮ই--81৩/০ 8০; 
২৪শে--৪1৬০ ৪1৮০ | ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই অঃ--২%০ ২1/০/; 
1২৩০ ২1০3 ২৪শে২৩/০ ২1০। রোডেসিয়া কপার ১৮ই অঃ-_॥০। 

1 ৩২ গুদের (২৯১৮-৬৮) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ১৭ই -অ$--৯১২।, 
৬২ সুদের ২ ১৯১৬-৫৬ এসোসিয়েটেড' হোটেল ১৭ই অঃ--১০৬%০ | ৬২ সুদের 
‘বেনারস কটন এণ্ড সিন্ধ ১৭ই অ:--১০৯২ । ৫1০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ভাঁলমিয়া 


২৪শে-৯৭৯১। ও০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া বীজ ১৮ই অঃ--১১০1০) 

I সুদের (১৯৫৬-৮৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৮ই অং--১২২২। 

|! | ' চিনির কল ৭ রর 
বুলাগু ৯৭ই অ:--২৯/প০ ২২1০) ১৮২২১) 3 ২৪শে- ২২/* ২২৩০ । 

ডে এণ্ড কোং (অডি) ১৭ই অঃ 3 ২৪শে-১৯৮০ ৯২৭৭ 

'(প্রেফ) ১৭ই অঃ__-১৩৫৪০ ১৩৬০ | 

২৩০ ২৩৩৭ ; ২৪শে-_২৪২ ২৪॥* | চল্পারণ ১৭ই অ:--৯৭/৮০ ১৮%০ ; 





ধিক জগৎ 





"সিমেন্ট ১৭ই অঃ--১০৫1০ 1. «২ সুর্দের ঝান্দি ইলেটিক ১৭ই অঃ--১০১২) | 


কাণপুর ১৭ই অ:-২৪২ ;' ১৮ই-- 1]: 





[ ২৭শে অভোরির১৯৪১, 
১ শত পাত 


লই 
ও ১ 
' কোম্পানী লিমিটেড.:' 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 4: =" 


-' বাঙ্গলাদেশে এত-বড় কারখানা - আর 'নাই,। :-১- 
৯৯ সালে শতকরা, হারের দিয়াছে. 
১৯৩৯ সালে শতকর! 1০ ও ৩০ হারে লত্যাংশ দ্মাছে। 


13 
শ্রিহ 1 | f 
নাপাক A ১ (212৮ 
5 | ০82 , লে 


কিনতে বাাঁয়ংকোটীণটাকা বস্তার তের “ন চেন বায 
»-"বাঙ্গলার বাহিরে1--এঃশ্রোতকে বন্ধ-করবাঁর ভার 'নিয়েছে- 
আপনাদের প্রিয় “নিজন্ব এপাঁইওনিয়ারগ-), , 











শাল 
4 ০:2১ 
4 = রি ক ১ 
28 2 ও 
চু 
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৯৯ 
Ne 
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|. 4৬, লা তাল আবশ্যক। 
------৯হলা 
মি টিম নো তেখন কৌংলিঃ 
[]' ফোন ₹ কলি'ঃ ৫২৬৫ " 1,4! টৈলি =-ণ্জলানাথ” 






-5 ভারত; /বহ্মদেশ ১৩” দিছেলের উপকূলবর্তী [০১ 
নর পাকে জারজ, বন্দর্সমূহে নিয়মিত; 


. যাক্নীবা? বাহী জাহাজ চলাচল করিয়! থাকে 15. 
জাহাজের নাম টন - না নাম উদ 
এস, এস, জ্বলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
E 22 29 জলরাজন ৮৩০৩ 5৮ জলরশ্শি রী ৭১১০০ ৰ’ 
» » জলমোহন ৮,৩০০ 25 জলবুতু ৬১২০০ 
* ৮৮. জলপুক্র ৮,১৫০ ?» » অলপক্স ৬১৫০০ fl 
22182 ৮০৫০ ?% » অলমণি ৬,৫০০ [রি 
» 5 উলদূৃত ৮১০৫০ রিড জলবালা bode | 
5১ ১8 জলবীর ৮১০৫০ » » জলতরঙগ 8,000 % 
22 জলগল।! ৮১০৫০ " 
2 on জলদুর্গী 8,000 j 
1: » অলযমুন ৮১০৫০ হিন্দ রর 
| » 5 জলপালক ৭১০৪০ ? » এল ৫,৩০০ না 
525 জলজ্যোতি ৭,১৫০ | এল মদিনা ৪,০০০ ঢা: 
ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত 'আবেদন করুন £ মা 
ম্যানেকার-_১০০ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাভা | মা] 
0 স্পা হী 


| স্থাপিত _২৩শে আগষ্ট ১৮৯১ 
সুবর্ণ জয়ন্তী__২৩শে আগষ্ট ১৯৪১ 
সম্পূর্ণরূপে ভারতবাঁসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান- 
॥ গুলির মধ্যে সর্ববপ্রথম অর্দ্শতাব্দী সমাপ্ত করিয়া সুবর্ণ জয়স্তী 
উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে । 


ক্রমোম্নাতর ইতিছাস 


| বৎসর রীমা তহবিল, “প্রিমিয়াম  ব্যয়ের' হার, 


১৯২৩, ২,০০৪০০9 8৫% 
১৯৩০ ৬,০০, ০০০ ১১২০ 1৩৩০ ১ ৩১% 


১৯৪০ ১২,১০২,০০০ ২,১৮২,০০০ ২১ ৭% 


॥ বাতা লাভ' সহ আজই একটি ‘সুবৰ্ণ জয়ন্তী’ পলিসি গ্রহণ করুন। 
লাভজনক হারে এজেন্সি ও বিস্তৃত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন । 


জিল: cml দা, 
চিত্তরঞ্জন এ এভিনিউ, কলিকাতা । ্ 


৫১,০০০ 


* ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১] 


২৪শে--১৮৪৩/০ ১৯৪৮০ | নিউ সাঁভান ১৭ই অ+-_১১1০ 
১১৪০) ২৪শে--১৯/৮০ ১২৮৮০ | ব্রাজ্কা ১৭ই অঃ-_-২২৷J০ ২২৮/০ 
 ২৪শে--২২1০ ২২৪০ | বলরামপুর:২৪শে অ:-2১০২ ১০1০) বস্তী ২৪শে 
অঃ-_২৬৫২। প্রতাপপুর ২৪শে .অ£--১০২ ১০৪%০। রাইয়াম ২৪শে অঃ 
--২০1%০ ২১৯1 সমস্তীপুর ২৪শে অঃ-_-১০২ ১০॥০। 


চা-বাগান 

বীরপাড়া ১৭ই অঃ__৩৯০৯ ৩১৩২1 বেটিলি ২৪শে অঃ__৬৮০ ৬1০ | 
জয়বীরপাড়া ১৭ই অঃ-২২২। তভাটকোয়া ২৪শে অঃ-_৫৪২। হ্থাব্সকোয়া 
১৭ই অঃ-১২০) ২৪শে--১২০। হাতীক্ষীরা ১৭ই অঃ_২২1/০। 
হস্তপাড়া ২৪শে অঃ--৪৯০২ ৪১৪০ | কালিতি ১৭ই অ:--১০৪০ ১১২। 
কিলকট ১৭ই অঃ-_৬২২। কর্ণফুলী ১৭ই অঃ:--১৫৷০ ১৫]*। মারফুলানী 
২৪শে অঃ--৬|০ ৬৪০1 নিউ তেরাই ১৭ই অঃ _-১২৩/০। নাগা হিলস 
২৪শে অ:--১৫২ পাত্রখোলা  ১৭ই অ:--৯৭৩২ ৯৯০৯২) 
১৮ই--৯৭০২ $ ২৪শে--৯৮৫২ ৯৯০২) (প্রেফ) ১৮ই অ+--১৫৭1০ ; 
২৪শে_-১৫৬২| রাইভাক ১৭ই অঃ-_৬৫২ ৬৫1০ লুবা ২৪শে অঃ-_৬%* 
সেপয় ১৭ই অ+--১২৭৮* ১৩৮০ | সিনগেল ১৭ই অঃ_৭১]০ 
সু্গমা ১৭২ অঃ--৯২ ৯০) তেত্রপুর ১৭ই অঃ--৮1০$ টাঙ্গানী ১৭ই 
. অঃ-_৬॥০ ৬৭০ | বাগমারী ১৮ই অঃ-_৭1০ ৭॥০ ) চত্তীপুর ১৮ই অ৯১২ঃ 
এখেলবাড়ী ১৮ই অ+:-৩৭৬২ $ কালাচেডা ১৮ই অঃ-৮০২ ৮৯২) 
২৪শে অঃ-_৮০ ৮২৯১ রাজবহাট ২৪শে অঃ-৩৮২) মনাবরারি 
১৮ই অ:--২৩৩০ ; নাগরী ফার্ম্ম ১৮ই অঃ--২২।০) নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড় 
১৮ই অঃ--২৫৪1০ ২৫৬০ | পুবং ১৮ই অ+--১৮1০) ২৪শে-১৮॥০ 5 
ভৌরাচেড়া ২৪শে অ:--১৩]০ | ধুনসেরী ২৪শে অঃ-_৩৷/০ ৩/৩/০ ) হষ্টার্ণ 
কাছাড় ২৪শে অ:--৯0০ 3; এনগো ২৪শে অঃ--১৬৪৯ ১৬৫২। 


বিবিধ 


এলুমিনিয়াম করপোশেন জের্ডি) ১৭ই অঃ--১২৷/০ ১২৬০। এসো- 
সিয়েটেড হোটেল (অডি) ১৭ই অ:-৩%০ ৪২ 3 ১৪শে--৪২ ৪%০ ; প্রেফ) | 


১৮ই--১৮1৮%০ ১ 


১৫1০ | 


২৪শে অ+--৯৯২) বুটানিয়া বি্কুটস্‌ ১৭ই অঃ-_১১১/০ ১১৪৬০; বরারি ॥ 


কোক ২৪শে অ:-_২৭৮৩/০ ২৮০ ; বুটাশ সিলোন করপোরেশন ১৭ই অঃ 
88০ ৫1৮০ ) ১৮ই--৫1০ ; ২৪শে--৪॥০/০ ) 
(অভি) ১৭ই অঃ--৪17/০ ৪8০ ) ১৮ই--৪০ 81%০ ; ২৪শে--৪1৩/০ ৪৮%০ | 
ইত্ডিয়ান কেবলস ১৭ই অঃ_২৭৮০ ২৭৮০ ) ২৪শে_-২৭দ০। ক্যালকাটা 
সিদ্ধ ম্যানুফ্য/কচারিং (অভি) ২৪শে অঃ--১০%০ ১০০) আইভান জোন্প 
১৭ই অ:--২1৩০ ২।/০ ১ ্যার্ট এগ কোং ২৪শে অঃ-7০) জেমস 
রাইট (ডেফাঁড) ১৭ই অঃ--১॥/০। ভানলপ রাবার (অভি) ১৮ই অঃ: 
৪১৪০ (সেকেণ্ড প্রেফ) ৎ৪শে অ:--১১৯২ ১২২৯ 3 ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং 
(ডেফার্ড) ১৭ই অ+--৩২) ওয়ালফোড'” ট্রান্সপোর্ট (অভি ১৭ই অঃ 
১০ ৯৪০ ১ ২৪শে--১।/০ ১ নদার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ২৪শে অ:_-৩1 ৩৮০ ) 
বৃটিশ বাশ্শা পেট্রোলিয়াম ১৭ই অঃ-_৩1৩/০) ২৪শে-_-৩|০ ৩০ 9 

ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার ১৭ই অং--১১)%০ ৯১৪৮০ । হুগলী ফ্লাওয়ার ১৮ই 
অ+--১৪%০ ১৪1৮০ ) ন্তাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেম্স ১৭ই অঃ: 
১০০০২) বেঙ্গল আসাম ষ্টিমসীপ ১৮ই অঃ২৭২২ ২৭৪২। মেদিনীপুর 
জমিদারী এ অঃ না 3 ১৮ই--৬৯২$ আসাম সজ Ed অঃ Hd 


“Bata রা 


সংক্রান্ত মোকদ্ধম! পরিচালনা করিতে আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনি লাভবান হইবেন। 


বক রন সি চক্রবর্তী, এম, এ, বি-এল, 
০ ভুতপূ্ধ ইনকাম ট্যাক্স অফিসার । I 5: 





আধিক হ্গগৎ 





বি, আই, করপোবেশন | রঃ 
হেড অফিস-_অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ই স্থাপিত_-১৯৩৩ সাল রি 


এ ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর মী 


= দি ইনকাম টা এজেনী-- 


| 
|; 
|| 
্‌ ইন্কাম ট্যাক্স ও বিক্রয়কর আইনের সম্বন্ধে যে কোনও প্রয়োজনীয় উপদেশ, কার্য বা সাহায্যের জন্য অথবা ইনকাম ট্যাক্স 


৭৮৯ 





8/0 ; ১৮ই-_৩%/০ ৪২২ 3 ২৪শে--8/০ 3 বুরোয়া টিম্বার ১৭ই অঃ-_ ১৯1০) 
২৪শে--১৯২ ১৯৩*$ ক্যালকাটা হাইড্রোলিক ২৪শে ১ 
স্পেন্সার এণ্ড কোং ( “বি” প্রেফ ) ১৮ই অ:-+১০1%০ 1 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর 
এই সপ্তাহে কলিকাতাঁর পাটের বাজারে গত সপ্তাহের মতই মন্দার ভাব 
ছিল। কর্ম্মতৎপরতার অভাব ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বরাবর লক্ষিত 
হুইয়াছে। গত ১৩ই অক্টোবর পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৭১৪০ আনা ছিল। গত 
১৭ই অক্টোবর সর্ধ্বোচ্চ দর উঠে মাত্র ৬৭1%০ আনায় এবং সর্বনিয় দূর *৬৬॥০ 
আনা দাড়ায়! অগ্যকার সর্বোচ্চ ও সর্ববনিয্ন দর যথাক্রমে ৬৮৮০ ও ৬৬৮০০ | 
পাটের বাজারের এই অবনতির মূলে বিবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ 
রহিয়াছে। ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক 
নয়। তদুপরি সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিল অবস্থা ক্রমেই জটিলতর 
হইতেছে। স্থতরাং প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা সম্পর্কে 
ভরসার অভাব পাটের বাজারে সংশয় ও সন্দেহের স্বষ্ট করিয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটের বাজারে বৈদেশিক চাহিদার পরিমাণও হাস পাইয়াছে। 
অথচ মফংস্বল হইতে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ পাট কলিকাতার বাজারে আসিয়া 
পৌছিতেছে। এদিকে চটকলওয়ালারাও পাট কিনিবার দিকে তেমন 
আগ্রহশীল নয়। এই অবাঞ্চিত ও অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে গত ১৬ই আগষ্ট 
হইতে আমেরিকার ফুক্তরাষ্ট্রে চট ও থলের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে 
দারুণ সমন্তার উদ্ভব হুওয়ায তাঁহা সমাধানের জন্য নয়া দিল্লীতে যে আলো- 
চনা বৈঠক বসিয়াছে, তাহাও পাটের বাজারের বর্তমান নিক্রিয়তার অন্ততম 
প্রধান কারণ। চটের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিলে উহার ফলে স্বভাবতঃই 
পাটেরও সর্বোচ্চ দর নিয়ন্ত্রিত হইয়া পডে। এই কারণেই ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমার্স ভাবত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি তাহাদের 
শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য চটের সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দিয়া 
১১0৯8955555 কিন্ত তাই 
EE ES EER EE EERE EES 


"ইউনাইটেড কমন গতি 


ইল্িওন্বেল্ম লিনও 
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সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। . 


১৯৪০ সাতে লা 
তিন লক্ষের অধিক বীম! পত্র প্রদান কর! হুইয়াছে। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য-_ 


মিঃ পি, বি, দত্ত 
| ম্যানেজিং ভাইরেক্টার | 
মাসিক ৪০১ টাকা বেতন ও কমিশনে ইন্স্পেষ্টর আবশ্যক। 












| ১৯২ বি, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলিকাতা । ৃ 


ফোন £ বড়বাজার--৩৯৭২। 











৭৯ 


বলিয়া ভারতের স্বার্থ নষ্ট করিয়া 'মািন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে বড় করিবার 
কোন স্কায়সঙ্গত যুক্তি নাই এবং এদেশের স্বার্থের কথা বিচার করিয়া চটের 
তথা পাটের সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দেওয়া আদ যুক্তিযুক্ত নছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের টনরাশ্তজজনক অবস্থার মূলে রহিয়াছে 
উপরোক্ত' কারণসমূহ |: ফলে বাজারে কাজকারবার খুব সামান্যই হইয়াছে। 
দিল্লী বৈঠকের স্থির সিদ্ধান্ত না জানা পর্য্যন্ত পাটের ক্রেতা ও চটের 
মিরা রেজার ত নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের 





বিস্তারিত দর দেওয়া হুইল: 
তারিখ ' সর্বোচ্চ দর সর্ধনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১৮ই অক্টোবর ৬৭%০' ৬৫1০ ৬৫1%০ 
২৪শে রি ৬৮1০ ৬৬1০ ৬৮০০ 
২৫শে * ৬৮০/০ ৬৬৪০ ৬৬৪৮০ 
আলগা পাটের বাজারে গতকল্য মন্দার ভাব ছিল। পাটকলওয়ালার! 


পূর্বের মত পাট ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। কল্য ইণ্ডিয়ান 
জাত মিডল পাট প্রতি মণের দর ছিল ১৩/০ আনা। পাকা বেল বিভাগে 
কিছুটা তেক্জীর ভাব লক্ষিত হয়। গতকল্য কার্ট ও লাইট.নিং শ্রেণীর পাট 
প্রতি বেল যথাক্রমে ৫৮৯ টাকা ও ৪৮ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
ৃ থলে ও চট 
লরি এনরিকে বার ভিডি 
হইয়াছে। ছুটির পরেই এই ভাব লক্ষিত হইতেছে। বাজার খুলিবার পরে 
শেষ পর্য্যন্ত দরের বিশেষ উঠানামা হয় নাই। অবশ্য দরের এই সমতা রক্ষা 
করা সম্ভব হইলেও কাজ্কারবার সেরূপ সন্তোষপ্ষনক হয় নাই। গতকল্য 
বাজারে ৯ পোর্টঁর চটের দর অক্টোবর ২৩২ টাকা, নবেম্বর ২১০ আনা, 
ডিসেম্বর ২০%০ আনা, জাহুয়ারী-মাচ্চ ১৮/০ আনা ও এপ্রিল জুন ১৭%০ 
আনায় এবং ১১ পৌটণর অক্টোবর ২৭২ টাকা, নবেম্বর ২৫৮৮০ আনা 
ডিসেম্বর ২৪৮৮০ আনা, জাঙ্থয়ারী-মার্চ ২২1% আনা ও এপ্রিল-ুন ২১০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
তুলা ও কাঁপড 
রর | কলিকাতা, ২৪শে অক্টোবর 
EE EE OE RTE RE গত সপ্তাহের 
তুলনায় কথঞ্চিৎ ভাল.বলিতে হইবে । অবশ্ত আশাঘিত হইবার মত কোন 


কাজকারবার হয নাই। কলওয়ালার! এই বলিয়া কাপড়ের দাম চড়াইয়া 
(15: হিস হল 


হেড অফিস--১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
_ কলিকাতা । 





“ আঘথক জগৎ 





| কারখানার বর্তমান উৎপাদন্‌ বাঙ্গলার অপর 


[| কেন্দ্রীয় লবণ ও আবগারী বিভাগে অনুসন্ধানে জানিতে পারিবেন ৷ | 


[ [২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 





বিয়া বসিয়া আছেন যে, আগামী ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত সমস্ত তাত 


‘চলিবার মত অর্ডার তাহারা পাইয়! গিয়াছেন। সুতরাং বাজারে ভবিষ্যতে 


ডেলিভারী দেওয়া বা নেওয়ার সর্তে কোন কাঁজকারবার প্রায় হয় নাই বলিলেই 
চলে। ক্রেতা মহল এই অনিশ্চিত অবস্থায় পাকা কথাবার্তীর মধ্যে যাইতে 
তেমন ইচ্ছুক নহে।' এরূপ অচল অবস্থা. বেশী, দিন চলিরে বলিয়া মনে 
হয় না। দেওয়ালী উৎসবের পরে এখন নূতন নৃতন অর্ডার আসিতে থাকিবে । 
অবশ্য এই সমস্ত অর্ডার দেশী বস্তু সম্পর্কে ল্যাঙ্ষেশীয়ার ও জাপানী বস্তাদির 


'চাহিদা বাজারে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না ।/ 


মিললযুহ এখন যুদ্ধের সরবরাহ লইয়াই সমধিক ব্যস্ত তানি 
মিলগুলি বছ ছোট ছোট অর্ডারের কাজেও: ব্যস্ত রহিয়াছে। এই সব 
অর্ডারের কাজ বিলি করিয়া দেওযা হইয়াছে প্রধানতঃ আমেদাবাদ, কানপুর 
বেঙ্গল, বোম্বাই, মাদ্রাজের কাপডের কলেব কেন্দ্রগুলিতে | বৎসরের এই সময়ে 
নানা জাতীয় শীত বস্তাদির যে চাহিদা প্রতিবারই দেখা যায়, একার সেই 
চাহিদা অমুযাযী শীত বন্দরের যোগান যে হনে না, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ' 

হ্ৃতাব বাজারেও পূর্ব মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। বোরোচ 
তুলার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্ত বাত্ারে কিছুটা উৎসাহের ভাব দেখা 
যাইতেছে । অবশ্য ইহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উল্লসিত হইবার কোন উপযুক্ত কারণ 
নাই । কাটুনীরা আগ্রহণীল না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্ে 
কাজকারবাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই । বর্তমানের 


মন্দার অন্ততম প্রধান কারণ ইহাও যে, কাটুর্ীরা আগামী ১৯৪২ সালের 


জুন মাস পর্য্যন্ত তাহাদের সমস্ত সুতা বিক্রয় করিয়া দিয়াছে; স্থতরাং জুন 
মাসের পরবর্তী কাজ্কারবারে তাহারা এখন অগ্রসর হইতে রাজী হইতেছে 
না। ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের দিক হইতে বিচার করিলে এরূপ নীতি 
অসমীচীন নহে। হুতরাং ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার 


সর্তভে বর্তমান দামে কাটুনীরা মাল ছাড়িতে রাজী হইবে বলিয়া মনে হয় না। 


আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারের দর ঘন ঘন উঠানামা করিয়াছে। 
কোন কোন কেন্দ্রে বেশ তেজীর ভাব, আবার কোন কোন স্থানে গত 
সপ্তাহের অপেক্ষাও তুলার মূল্য হাস পাইতে দেখা গিয়াছে। বোম্বাই-এর 
বাজারে বোরোচের দরে বেশ চডতির ভাব লক্ষিত হুয়। গত সপ্তাহের 
তুলনায় ১৬২ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বোরোচ এপ্রিল-মে (১৯৪২) ২২৪২ টাকায় 
নিত | 


বের মণ্ট কোগ্গানী লিঃ 


৫ নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা । 







কারখানাগুলির মোট উৎপাদনের 
এ প্রায় দ্বিগুণ। 








গত দুই বৎসরের লবণ বিভাগীয় কোন সরকারী 
রিপোর্ট বাহির হয় নাই। 








- মন্দার! ভাব পরিলক্ষিত হুইষাছে। বাঞ্জলা এবং আসামের যে সকল কেন্ত্রে 
*কলিকাঁতার বাঁজাঁর হইতে চিনি চালান দেওয়া হয়, সেই সকল কেন্দ্র হুইতে 
,অতি অল্প পরিমাণে 'চিনি যোগান দিবার জন্য অভ্র পাঁওয! গিয়াছে। 
" যদিও পূর্বের প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর হইতে 


অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। একটা গুজব রটিয়াছে যে এ 
"বিভাগের জন্ত প্রচুর চিনি ক্রয় করিবে। কিন্ত 


“এ সপ্তাহে কাণপুর চিনির বাজারে প্র 


| প্রতি ভরি--৪২%০। প্রতিটা গিনি ২৮৯ পাই। 


"একশত তোলা--৬২৪০ আনা । ডিসেম্বর প্রতি একশত তোলা--৬২।৩/০ 


হাজার বাক্স। বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখ! গিয়াছিল এবং প্রায় £ হেড অফিস_-১২।৯, ক্লাইভ ্টাট, কলিকাতা । 

সকল শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি / আনা হইতে %০ আনা পর্যন্ত [! PATRONS শশী 

বৃদ্ধি পাইয়াছিল | ফেনিং শ্রেণীর চায়ের দর ছিল গুর্কের তুলনায় পাউণ্ড | নন সু রি State. 

- প্রতি ৬ পাই বেশী । “অরেঞ্জ পিকে!’ চায়ের দর সর্বোচ্চ স্তরে পৌছিয়া- Raja Bikram Bahadur Singh, 

ছিল। , Ruler, Khairagarh State. 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী চাঁ_দেওয়ালী উৎসবের জন্ত ভারতে “Raja Kishore Chandra Deo, 


3 
2 


২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ ] 474৯5 


' চিনির বাজার 
a কলিকাতা, ২৪শে অক্টোবর 
কলিকাঁতা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে একটানা 
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মোট সম্পত্তি . Fee ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা | 
মোট লাইফ ফাণ্ড -  ১লক্ষ ৭৫ হাজার টাক! | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দরে 
২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা আট আন৷ 





সিপ্ডিকেট চিনির দর মণ প্রতি /০ আনা করিয়া বাড়াইয়া দিবে, তবুও 
চিনির ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই | এ সপ্তাছে 
কলিকাতার চিনির বাজারে ২৫ হাদ্জার বস্তা চিনি বিক্রয় হইয়া 

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, 


। আলোচ্য 
মরশুমের তুলনায় বর্তমান মরশুমে চিনির দর মণ প্রতি মানা করিয়া ১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোটসম্পত্তির শতকরা 










বাড়াইয়া দেওয়া হইবে । এইরূপ সংবাদে ব ৭০ ভাগ এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ১১৫ 
ভাগ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে।, 
















চিনির দরে কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যু 
কলিকাঁতাঁর চিনির বাজারে প্রায় ৯* হাজার বু 
কাণপুর-__কাণপুর চিনির বাজারে সু 


বস্তী--১০৮%০ আনা; গোলা; 
বিশ্বয়ান-_৯॥০ আনা । 











তি তরি ৪২/৩ পাই | নতেঘর- প্রতি ভরি ৃ 
৪২/৯ পাই । ডিসেপ্ববু বি--৪২/৯ পাই। by 
পাক প্রতি আউদ্দ_৮ পাঃ ৮ শিলিং! হ্ডে অফিন-_পাটুয়াটুলি, ভাশ্ক। 
ক| সোণা প্রতি ভরি_-৪২৬০ আনা। বড়ালবার $ শীখা_ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ de 
J : সৰ্ববপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাঁধ্য করা হয় 
কলিকাতা! ব্যাঙ্কার্স 
কুমিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
ৰ ম্যানেজিং ডিরেক্টর $= 
শ্রীহরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ 
| * জেনারেল ম্যানেজার £ 
দির রব বিএ 


রূপ 
বোন্বাই-_রেডি রূপা প্রতি একশত তোলা--৬৩/০আনা। নভেম্বর প্রতি 


লণ্ডন--স্পট রূপা প্রতি আউন্স--২৩২ পেন্স 


নিউইয়র্ক-স্পটরূপা! প্রতি আউক্দ_ ৩৪ পেন্স | 
কলিকাতা রূপা প্রতি একশত তোলা--৬৩২ টাকা | খুচরা রূপা 


৬৩1০ আনা । 
্‌ কলিকাতা, ২৪শে অক্টোবর । 
গত ২০শে অক্টোবর চাষের ২০ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়| 


রপ্তানীযোগ্য চাঁএই বিভাগে খুব কম পরিমাণে চা বিক্রয়ার্থ || | জৰ [ টান ব্যাঙ্ক লিঃ 
আসিয়াছিল। রপ্তানী যোগ্য চায়ের আমদানী এ সপ্তাহে ছিল মাত্র ৯৫ 4 রা স্থান 


CED CEE Ep ER ৩০০৯ CE SE CE হতে এ ধস 


a 
|. 

















Ruler, Athmallik State, . 
Mr. N. C. Sen, নট “Law, 


Neyo Calcutta. 


ব্যবহারোপযোগী চায়ের কোন কাঁজকাববার হয নাই । 
কোী--বাজাব খোলার প্রথম দিকে রপ্তানী কোটা চায়েব দর পাউও 


পতি ৮৬ পাই হইতে 1৮১ আনা পর জ্কাছিল এক: বাজার বনে | শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ  বড়বাজার ব্রাঞ্চ! ! 
27585 হইয়াছিল। [| | ১৭ নং আর,জি, কর রোড।  ' ১৯১, হ্যাছিসন রোড! * 


আত্স্তবীণ কোটা বিভাগে কাজকারৰার সামান্ত হইয়াছে এবং প্রতি পাউণ্ড ৮ 
চা /৩ পাই দরে বিকিকিনি হইয়াছে | সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 














' ৯২ আথিক জগৎ [ ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪১ 








খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২৪শে অক্টোবর । 
রেড়ির খেল _আলোচ্য সাপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
মিলপমূহ প্রতি মণ রেডির খৈল ২৮/০ আনা হইতে ২৪৩০ আনা! দরে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি 
প্রতিটী থলের অন্ত ।০ আনা বেশী ধার্য করিয়া) ৬/০ আনা হইতে ৬।% দরে 


বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল স্থানীয় খরিদ্দারেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খৈল ক্রয় 
_ করিয়াছিল। 


সরিষাল খৈল-_এসপ্তাছে সরিষার খৈলের বাদ্রারে তেজীর ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । িলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১%* হইতে ১%০ 


আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি . 


ছুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।» জানা অতিরিক্ত 
ধাধ্য করিয়া) ৪২ টাকা হইতে 91০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 
স্থানীয় খরিদ্দারেরা প্রচুর পরিমাণে খৈল ক্রয় করিয়াছে। খৈলের কোনরূপ 
রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 


ধান চাঁউলের বাজার 


কলিকাতা, ২৪শে অক্টোবর 
কলিকাতী--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান চাউলের বাজারে 


| প্রতি মণ ধান চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল £-_ 


ধান--পাটনাই (সাধারণ )-৩৪৩০ ৪২) ২৩নং পাটনাই--৪1০ 
৪1/৬ পাই ; পাটনাই (মাঝারি )--৪২ ৪৮০ আনা; বূপশাল--৪1৬ পাই 
81/০ আনা ; দাদশাল--৪%০ আনা ৪/০. আনা $ কুমড়ীগভ (মোট! )-- 
৩%৮০ আনা ৪/০ আনা 3 হামাই--৪॥৮০ আনা 8৬/০ আনা) হোঁগলা-_ 
৪0৬ পাই ৪7/০ আনা ; কাটারিতোগ--৪৫* আনা ৪1০ আনা । 
: চাউল-_২৩নং পাটনাই-_৪০ আনা ৬৮০ আনা ) যশোয়া_৬৮%০ 
আনা ; কামিনী আতপ--8/৮০ ৭1০ আনা) রূপশাল (কলছাটা)_৭০ 
আনা 5 রূপশাল (টেকিছাটা) )৭1*, আনা) কাটারিতোগ (সিদ্ধ)_-৭1০ 


আনা। 









ইন্সিওরেন্স কোৎ ( ১১ লিঃ 
হেড অফিস *₹_-৮নং ক্যানিং ষ্টরীটট কলিকাত। 


নয সী 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 









টেলিগ্রাম_"্টিপটো” 
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আপনাবের্ই একমাত্র উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান রী 


ন 1 কন নও 










টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) | রাহা ব্রাদার্স ff 


রেলগুন-_এ সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারের অবস্থা স্থির 
ছিল। প্রতি একশত ঝুড়ি ( এক ঝুড়িতে প্রায় ৭৫ পাউণ্ড থাকে ) ধান. 
ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল £- 

খানানটো-_চলতি-_৪৪৫২ 3 অঃ--৪৪৫২ ) নতেম্বর-_৪৩৫২ | 

আতপ চাউল-_মোটা-_৪০*২ ৪২০২ ) সরু--৪৩০২ ৪৪৫২ )- 
টেবিয়ান_-৪৪০২ ৪৫০২) স্বগন্ধি__৪৬০২ ৪৭৫২) ম্যাগালো-_৪৬০২. 
€১০১২) তাঙলা--২৯০২ ৩২০২ | 

সিদ্ধ চাউল-_মিলচর-_-৪১৭২ ৪৩৫২, লম্বা--৪২৫২ ৪৪০২২ সঃ সিদ্ধ 
--৪০৫২২ ৪১০২ ) ভাঙ্গা ২৮০২ ৩১০২ । 


ধান প্রেণী--১২৯ ৯৭৪২ 3 মাঝারি-_-১৯৮২ ১৯৯২ । 








ই ঈ টঘড়ার বাজার 
2 তি ৬ , ২৪শে অক্টোবর 
স্থানীয় ৮ 5 সস-কর্ম্মতৎপরতা 
দেখা গিয়াছে ‘সর চামড়ার চাহিদাও শু এই ' 2 কক 
বিভাগের প্রস্থে পন্য এবং চামড়ার রপ্তানী বৃদ্ধি প। চু 


গরু ও মহিষের বব ুষড়ার দর বিশেষ তেজী ছিল। 


লবণাক্ত ৩ শত ক্র, আদ্র-লবণাক্ত ১৯ হাজার সী এবং 
হাজার ৫ শত টুক্রা মহিষের চামড়া বাজারে মঞ্জুদ ছিল। 


2 


PD: ৯ তা 2 


হেড অফিস :-&েশন রোড, চট্টগ্রাম। 
ব্রাঞ্চ কলিকাতা, ঢাকা ও কক্সবাজার । এজেন্দী সর্ব্বত্র | 
কোম্পানী যাঁবতীষ ভেষজ ছাল, মুল এবং অন্ান্ত কাচা মাল আমদানী 
ও রপ্তানী করতঃ ইতিমধ্যেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে 


; সক্ষম হইষাছে__ 
শতকরা ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে.। 
চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখে কোম্পানীর 


আঁম্স্শক্ডিত ওমানে 

সর্ববিধ খীটী আমুর্ষেদীয় ওঁষধ, যাবতীয় ভেষজ ও বেনেতি মাল 
বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। 

বং ও শেয়ার বিক্রয়ের জন সর্বত্র এজেপ্ট আবশ্যক । 

রা যুক্ত নলিনীকান্ত দাস, এমএ । 


২০-০৯-৯১৯০ 


গৃহীত মূলধন ১৫৫৮৬০২। ৯৮ ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা! | আদায়ীকৃত মুলধন ১,০৩,৫২৪, 8. 
$ উচ কমিশনে একে নও অগ্নিত জানত il ৰ 








Ee বক 


বেট পিচ 


হে 


2০ DE ০০১৯০ ৯৯ Be DE Et IC ODODE DIPS POD EDS PE: | 


বিভিন্ন প্র নু 


Lf 


[a 


ফোন- _বড়বাজার, ৬৩৮২ 
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কার্ধালয়-_-১২২নং বনুবাজার ষ্টরীট 

















আমাদের এজেন্সির জীবন বীমার জন্য 
সর্তাদি সম্তোষজনক একান্ত নির্ভরযোগ্য 
জাঁবেদন করঙগন :_ প্রতিষ্ঠান 
পাঁবলিক ইউনিয়ন টি Ee 
's 22 — টিতে 
৮৯, কে চাটার ্ট, 1 স্বজআা-বান্ভ্- কিল্প- অর্থলীতি বিষয়ক | শি 
কলিকাত। শ্বাহ্ত়াতিকক্ বলার . , [৮৯ বেচু চাটাজ্জ ষ্ট্ৰীট 
ফোন £ বি বি ৪৯৮৫ | কলিকাতা । 
সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ফোন : বি বি ৪৯৮৫ 
৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, শুরা নভেম্বর, সোমবার ১৯৪১ ২৫শ সংখ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭৯৩-৯৫ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮০ ০৮০৮ 
বাঙ্গলায় শাসন সঙ্কটের প্রতিকার ৭৯৬ পুস্তক পরিচয় ৮৯৮ 
৭৯৭ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৮০৯-১০ 





বড়লাটের শাসন পরিষদ 

গত জুলাই মাসে যখন বড়লাটের শাসন পরিষদে ৫ জন নৃতন 
ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হয় সেই সময়ে উহার উপর কেহই কোন 
রাজনীতিক গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই। উহার কারণ এই যে, শাসন 
পরিষদে যে সমস্ত ভারতবাসী আছেন বড়লাট যদি তাহাদের নির্দেশ 
মত কাজ না করেন এবং পরিষদের স্দস্যগণকে যদি সকল ব্যাপারে 
বড়লাটের হুকুম মানিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে শাসন 
পরিষদে যতজন ভারতবাসীই থাকুন না কেন, তাহাতে কিছু আসে 
যায় না। সুখের বিষয় যে বর্তমানে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের 
সূচনা দেখা যাইতেছে । দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, দেশশাসন 
সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের নীতি ও কর্ম্মপন্থা--এমন কি উচ্চপদে 
সরকারী কর্মচারী নিয়োগ সম্পকিত প্রত্যেকটা সমস্যা শাসন 
পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত করা হইবে এবং পরিষদ যে সিদ্ধান্ত 
করিবেন বড়লাট যতদুর সম্ভব তাহা মানিয়া লইবেন--এই ধরণের 
একট প্রস্তাব সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রস্তাব 
কাধ্যে পরিণত হইলে দেশবাসীর দাবী পুর্ণ হইবে না। কেন ন! 
যতদিন পধ্যস্ত শাসন পরিষদের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের নিব্বাচিত সদস্যদের মিলিত সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে 
বাধ্য না হইবেন .ততদিন পর্যস্ত দেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে না । 


বড়লাট পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্তও যদি মানিয়া লইতে বাধ্য হন: 


তাহা হইলেও দেশবাসী কতিপয় ভারতবাসীর বিচারবুদ্ধির উপর 
দেশের সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব স্থায়ীভাবে অর্পণ করিতে পারে 


<. সাময়িক পর 


না! যাহা হউক বর্তমানে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে তাহা যদি 
কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর হাতে কিছু যে নূতন 
ক্ষমতা আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই | এই ক্ষমতা যদি দেশের 
স্বার্থরক্ষায় যথাযথভাবে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে দেশের রাজ- 
নীতিক সমস্তার একটা মীমাংসার পথও স্থগম হইবে । এই জন্য 
নুতন প্রস্তাবের উপর আমরা কিছু রাজনীতিক গুরুত্ব আরোপ 
করিতেছি । 
চটকলে মজুদ পাট 

-গত জুন মাসের শেষে অর্থাৎ বর্তমান বৎসরের পাটের মরশুম 
আরম্ত: হইবার অব্যবহিত পূর্বে চটকলসমূহের হাতে মোট কি 
পরিমাণ কাচা পাট এবং পাটজাত থলে ও চট মঙ্জুদ ছিল, সম্প্রতি 
তাহার নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া গিয়াছে । এই হিসাবে দেখা 
যায় যে, গত ৩০শে জুন তারিখে চটকলগুলির হাতে মোট ৪৬ লক্ষ 
৫৩ হাজার বেল কাচা পাট মজুর ছিল। এতঘ্যতীত এ তারিখে 
চটকলগুলির হাতে ৪৪ কোটী ৪০ লক্ষ গঞ্জ থলে ও চট মজুদ ছিল । 
কাচা পাটের হিসাবে উহার পরিমাণ ৪॥ লক্ষ বেলের মত হইবে। 
সুতরাং গত জুন মাসের শেষে চটকলগুলির হাতে কাঁচা পাট এবং 
থলে ও চট লইয়া ৫১ লক্ষ বেলের মত পাট মজুদ ছিল। চটকল- 
গুলিকে সব সময়েই পধ্যাপ্ত পরিমাণ কাচা পাট এবং থলে ও চট হাতে 
মজুর রাখিয়া কাজ করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব পুর্ব বৎসরের অভিজ্ঞতা 


হইতে দেখা গিয়াছে যে, উহারা কাচা পাট এবং থলে ও চট মিলাইয়া 


২৫৩০ লক্ষ বেল পাট হাতে মজুদ রাখিয়াও অনায়াসে কাজ চালাইতে 


৭৯৪ 





পারে। ফলে এবার চটকলগুলির হাত দিয়া সারা বৎসরে যদি ৭০ 


৷ লক্ষ বেল পাটও খরচ হয়, তাহা হইলেও উহারা ৫* লক্ষ বেল 'পাট 


| 


ক্রুয় ক্রিয়া অনায়াসে কাঞ্গ চালাইতে পারিবে । উহার মধ্যে গত 


৷ জুলাই হইতে বর্তমান সময় পধ্যস্ত চটকলসমূহ বহুল পরিমাণে পাট 


বেশী পাট খরিদ করিতে হইবে না । 


পি 


খরিদ করিয়াছে। কাজেই আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত উহাদিগকে 
অথচ গত বৎসরের অবিক্রীত 
পাট এবং এবারে উৎপাদিত পাটের মধ্যে বিপুল পরিমাণ পাট এখনও 
কৃষক আড়তদার, ফড়িয়া, মহাজন ইত্যাদির হাতে মজুদ রহিয়াছে । 
এরূপ অবস্থায় বর্তমানে যে দিনের পর দিন পাটের মূল্য কমিয়া 
যাইবে তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যস্বিত হইবার কিছু নাই। বাঙ্গল। 
সরকার আগামী বতসরে' বর্তমান বৎসরের তুলনায় অধিক পাট উৎপন্ন 


হইতে দিবেন না-_এই মর্শে যদি একটা ঘোষণা প্রকাশ করেন, তাহা 
হইলেই এক্ষণে পাটের যূল্যের নিম্নগতি রুদ্ধ হইতে পারে। কিন্ত 


এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার তাহাদের মনোভাব কি তাহা জনসাধারণের 
গোচরে আনিতেছেন না। এদিকে বাজারে এক শ্রেণীর লোক গুজব 


 রটাইয়া বেড়াইতেছে যে, আগামী বৎসরে বর্তমান বৎসরের তুলনায় 


অনেক বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে। 
বাঙ্গলা সরকার কি এখনও এই বিষয়ে লোকের চক্ষু কর্ণের বিবাদভগ্জন 
করিতে পারেন না? 
বাংলায় ধানের চাষ 

বাঙ্গলা দেশে আমন ও রোয়া ধানের চাষ সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙ্গলা 
সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এবার মোট ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ৬৮ হাজার 
৯ শত একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে । গত বৎসর ১ কোটা 
৪৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত একর জমিতে আমন ও রোয়া ধানের 
চাষ হয়। কিন্তু এবার অতিবুষ্টি ও বন্যার জন্য বাঙ্গলার অনেক 
স্থানেই ফসলের ক্ষতি হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় এবার বেশী জমিতে 
ধানের চাষ হইলেও তদমুপাতে বেশী ফসল পাওয়ার আশ! নাই। 
তবে গবর্ণমেন্ট মনে করেন যে, এবার গত বৎসরের তুলনায় শতকরা 
১০ ভাগ অধিক ধান্য উৎপন্ন হইবে। এবার পাটের জমির পরিমাণ 
কমাইয়া দেওয়ার ফলেই ধানের চাষ বেশী হইয়াছে । 

কিন্তু বাল! দেশের অধিবাসীদের জন্য যে পরিমাণ ধান্যের প্রয়োজন 
তাহাতে বাঙ্গলার বোরো, আউস ও আমন-_এই তিনটি ধান্য ফসলের 
মধ্যে একমাত্র আমন ও রোয়া ফসল শতকরা দশ ভাগ বদ্ধিত হইলেও 
তাহাতে বাঙ্গলার প্রয়োজন মিটিবে না । কাজেই আলোচ্য বৎসরের 
ম্যায় এবারও বাঙ্গলা দেশকে ব্রহ্মদেশ হইতে আগত “রেক্কুন' চাউলের 
উপর নির্ভর করিয়া, চলিতে হইবে। এবার ব্রন্থাদেশেও বন্যার জন্য 
বহুল পরিমাণে ধান্য ফসল নষ্ট হইয়াছে । এই কারণে গত বৎসরের 
তুলনায় এবার উক্ত দেশে অনেক বেশী জমিতে ধানের চাষ হইলেও 
উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ তেমন বেশী হইবে না | এদিকে ব্র্ধ সরকার 
উক্ত দেশ হইতে চাউল রপ্তানীর যে একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ 
করিতেছেন, চাউলের মূল্যের উপর তাহার কি প্রকার প্রভাব পড়িবে 
তাহা অনিশ্চিত। এই সব দেখিয়া মনে হইতেছে যে, বাঙ্গলায় চাউল 
সরবরাহের সমস্যার জটিলতা কিছুই তাস পাইবে না। যেরূপ 
দেখা যাইতেছে তাহাতে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণকে গত বৎসরের 
মত এবারও অত্যধিক মূল্য দিয়া চাউল ক্রয় করিতে হইবে । 
কাঁষপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা 

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে কৃষিপণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত সরকারী 

অফিসারদের এক. সম্মেলনে মাননীয়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 


, আধিক জগৎ 
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যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা স্তুচিন্তিত ও সময়োচিত, *. 
বলিয়াই মনে করি । এদেশে কৃষি পণ্য বিক্রয় বিষয়ে নানারূপ গলদ 
ও অব্যবস্থা বলবৎ থাকার দরুণ কৃষকেরা পণ্য উৎপাদন করিয়া 
তাহার ন্যায্য মূল্য পায় না। এই অবস্থায় ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনে একটি করিয়া মার্কেটং বিভাগ 
স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সরকারী চেষ্টায় এতদিন পরে কৃষপগ্য 
বিক্রয়ের একটা সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া সকলেই বিশেষ আশা ভরসা 
পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত সেই 
সব আশা ভরসা বিশেষ ফলবতী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 
শ্রীযুক্ত সরকার তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গত কতিপয় বৎসরে 
প্রাদেশিক মার্কেটিং অফিসারদের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় মার্কেটং 
এডভাইসর কতিপয় কৃষিপণ্য সম্পর্কে আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই সব 
রিপোর্ট প্রস্তুতের দিক দিয়া মার্কে'টং ডিপার্টমেন্টের কাজ খুবই 
প্রশংসনীয় । কিন্তু তিনি ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, এদেশে 
কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইলে এ ছাড়া আরও অনেক কিছু 
করা দরকার । কুষিপণ্যের জন্য ভালরূপ মূল্য পাওয়ার স্থবিধার্থ 
এদেশে পণ্যের ওজন ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একটা সুবন্দোবস্ত 
প্রয়োজন । কিন্তু মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের কাজ এদিক দিয়া এখনও 
বেশীদূর অগ্রদর হয় নাই। মাত্র কিছু সংখ্যক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
পণ্যের শেণী বিভাগ সম্পর্কে যে সামান্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে 
তাহা দ্বারা কৃষকদের বিশেষ কিছু উপকার সাধিত হইবে বলিয়া 
আশা করা যায় না। কৃষিপণ্য মজুত রাখার জন্য উপযুক্ত গুদাম 
প্রতিষ্ঠা করা, কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত খণ দিয়া সাহায্য করা, 
মধ্যবত্তা ব্যবসায়ীদের অপরিমিত মুনাফার ঝৌক হইতে কৃষকদের 
স্বার্থ রক্ষা করা প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু কাজই এখন পর্যন্ত 
বাকী রহিয়াছে। সেজন্য শ্রীযুক্ত সরকার সকল দিক দিয়া যুগপৎ 
সরকারী চেষ্টা নিয়োগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন । 
এদেশে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্পর্কে বড়লাটের শাসন 
পরিষদের নবনিযুক্ত সদস্য হিসাবে শ্রীযুক্ত সরকারের এই সব মন্তব্য 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। শ্তীঘুক্ত সরকার যে সব বিভাগের 
কাধ্যভার নিয়া শাসন পরিষদে যোগদান করিয়াছেন ভারত সরকারের 
কৃষি ও মার্কেটিং বিভাগ তাহার অম্যতম! এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত 
সরকার এখন হইতে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার 
বিশেষ মনোযোগ নিয়োজিত করিবেন এবং তাহার চেষ্টায় এ বিষয়ে 
শীঘ্রই সরকারী কাধ্যত্পরতা ভালরূপ বৃদ্ধি পাইবে_ এই আশাই 
আমরা করিতেছি । ৃ ৮ 

বীম! কোম্পানীসমুছ্ছের নূতন কাজ বৃদ্ধির সমস্ত 

যুদ্ধের জন্য একটা প্রতিকূল অবস্থা স্থ্ট হওয়ায় বর্তমানে এদেশে 
অনেক বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজে পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। 
যুদ্ধের সময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকের মনে নানারূপ আতঙ্কের ভাব 
জাগ্রত হয়। বহু প্রকার গুদ্রব প্রচারিত হওয়াব ফলে সেই আতঙ্ক 
আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বেশী পরিমাণ বীমার পলিসি বিক্রয়ের পক্ষে 
দেশের অবস্থা সহজেই, প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় । জগতের উন্নতিশীল 
দেশসমূহে বীমা কোম্পানার এজেটদেব অধিকাংশই সুশিক্ষিত 
বলিয়। এরূপ একটা অবস্থায় স্থুকৌশল প্রচারকাধ্য দ্বারা তাহারা 
সাধারণের ভিতব প লস বিনয়ের ব্যবস্থা কবতে পাবেন। এ সব 
দেশের বীমা কোম্পান।গুলি সমবেতভাবে কাধ্যনীতি অবলম্বন 
করিয়াও তাহাদের উন্নতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অব্যাহত রাখিতে' 
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সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের, দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ কোন 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত সঙ্ববন্ধভাঁবে সংগ্রাম করিবার শিক্ষা এখনও 
বিশেষ পায় নাই। এদেশের বীমাকম্্রাদের মধ্যে বীমা সম্বন্ধে 
যথারীতি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যাও আজ পর্য্যন্ত খুব 
বেশী হয় নাই! ফলে বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে 
নূতন কাজ সংগ্রহ বিষয়ে আজ সকল দিক দিয়াই বীমা কোম্পানী- 
দিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারের, 
ভন্ত অচিরেই দেশে একটা সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করা 
প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতির স্বরূপ কি 
হওয়া উচিত কলিকাতার ‘ফিল্ডম্যান’ নামক স্ুপরিচালিত ইংরাজী সাণ্তা- 
হিক পত্র তৎসম্পর্কে সম্প্রতি নিদ্দিষ্ট ধরণের কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম । প্রথমতঃ এঁ পত্র বিভিন্ন 
বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও এনেন্টদের সমবেত চেষ্টায় একটি 
“সেলম্‌ ডেভেলপমেন্ট কনভেনসন' স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন। 
এই কনভেনসন বীমার এজেন্টদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দীক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের মারফতে ভালরূপ কাজ আদায়ের ব্যবস্থা 
করিবে । অধিকস্ত দেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিশেষ 
একটা প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্ট হইয়াছে এ ‘কনভেনসন’ এজেন্টদের 
পরিপূর্ণ সহযোগিতা নিয়া তৎপ্রতিকারের জন্য সমবেতভাবে কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বন করিবে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন কোম্পানীর এজেন্টগণ যাহাতে 
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর বীমা সম্প্রসারণ কার্যে প্রবৃত্ত 
হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য একটি “এজেন্টম্‌ ডে’ 
“এজেন্টদের দিবস’ অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে | তৃতীয়তঃ 
এদেশের জনসাধারণ যাহাতে বীমার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
যথাযথ উপলব্ধি করিয়া বীমার পলিসি ক্রয় বিষয়ে আগ্রহান্থিত হয় 
তজ্জন্য ‘ফিল্ডম্যান’ পত্র উপযুক্ত একটি বীমার প্রদর্শনী খুলিবার 
প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন । একদিকে বীমা ব্যবসায়ের সম্যক 
প্রসার এবং অপরদিকে বীমাকম্মাদের আধিক অবস্থার উন্নতি 
ও নৈতিক মৰ্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এইসব প্রস্তাব আমরা সব্থা বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
শিল্পোন্নতির জন্য সমবেত প্রচেষ্টা 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশী প্রতিযোগিতা মন্দীভূত 
হইয়া আসার সঙ্গে এদেশে কতিপয় শ্রেণীর নূতন শিল্প গড়িবার 
একটা সুযোগ দেখা গিয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকটা বিশেষ 
কারণে এদেশবাসীরা সে সুযোগ তেমন কিছুই কাজে লাগাইতে 
পারিতেছে না। প্রথমতঃ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ 
বিষয়ে এদেশে বিশেষ অস্থবিধা রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ সুযোগ-সন্তাবনা 
বিচার করিয়া শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিবেচনাসম্মত উপায়ে তাহা 
পরিচালনা সম্পর্কে দেশে কার্যকরী উদ্যম এখনও তেমন কিছু লক্ষিত 
হইতেছে না। তৃতীয়তঃ শিল্প-প্রচেষ্টা বিষয়ে সরকারী সহায়তা ও 
পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এ বিষয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধক হইয়া 
দ্বাড়াইয়াছে। এই সব অসুবিধা ও গলদ দুর করিয়া দেশে শিল্লোন্নতি 
সাধনের ব্যবস্থা করিতে হইলে তজ্জন্য দেশবাসীর তরফ হইতে এখন 
হইতে একটা সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা সুরু হওয়া প্রয়োন্ন। সুবিখ্যাত 


ইঞ্জিনীয়ার ও অর্থনীতিবিদ স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া সম্প্রতি এরূপ... 


একটি সুসঙ্কল্িত প্রচেষ্টার কাধ্যকরী পরিকল্পনা দেশবাসীর সমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম ! তিনি বলিয়াছেন, 
কানাডা দেশে শিল্পের যথাবিহিত প্রসার ও উন্নতি সাধনের জন্য সেই 


করিতেছেন । 


'দেশের শিল্পপতিদের একটি সঙ্ঘ রহিয়াছে । এ সঙ্ঘ দেশের সুযোগ 
সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়৷ শিল্প স্থাপন ও তাহা পরিচালনার 
যথাবিহিত বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ব্যাপক শিল্প প্রচেষ্টার 
পক্ষে কোন্‌: অন্তরায় দেখা গেলে এ সঙ্ঘ তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় 
উহার সমুচিত প্রতিকারে অগ্রসর হন। - এই ব্যবস্থার ফলে এদেশে 
প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধনের অভাব হয় না। সমবেত- 
ভাবে চাপ দিয়া শিল্প বিষয়ে সরকারী কাধ্যনীতিকেও তাহার! 
অনায়াসেই অনুকুল ভাবে পরিবর্তিত করিতে পারেস। স্যার এম 
বিশ্বেশ্বরায়া বলিতেছেন, কানাডার অনুকরণে ভারতবর্ষের শিল্পপতি- 
রাও যদি আজ সঙ্ঘবন্ধ হইয়া সমবেতভাবে একটা কার্য্যনীতি অবলম্বন 
করেন, তবে বর্তমানের অভাব ও অস্থুবিধা অনেক পরিমাণে কাটাইয়া 
উঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। ' প্রথমতঃ শিল্পের মূলধনের 
অভাব দূর করিয়া তাহারা সুপরিকপ্পিতভাবে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা 
করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ শিল্পের প্রাথমিক আয়োজন উদ্যোগ ও 
ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সরকারী সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভের জন্যও তাহারা যুক্তভাবে আন্দোলন চালাইতে পারিবেন। 
শিল্পের প্রসার ও উন্নতির জন্য এইরূপ একটি কাধ্যনীতি অনুসরণের 
প্রস্তাব আমরা সৰ্ব্বথা সঙ্গত বলয়াই মনে করি। এদেশের শিল্প- 
পতিদের দিক হইতে অচিরে এঁ বিষয়ে একটা কার্যকরী উদ্যম দেখা 
গেলে ভারতবর্ষ তদ্বারা বিশেষভাবে লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। 
হাওড়া সহরের উন্নতি বিধান 
হাওড়া কলিকাঁতার পরেই বাঙ্গলা দেশের সব্বাপেক্ষা জনবহুল 
সহর। দেশে ধনসম্পদ উৎপাদনের ব্যাপারে বাঙ্গলায় উহার স্থান 
সর্ধবোচ্চে। কারণ হাওড়া মিউনিসিপালিটীর অন্তভূক্ত অঞ্চলে 


অবস্থিত কলকারখানায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ধনসম্পদ উৎপন্ন 


হয় বাঙ্গলার আর কোন সহরে এত ধনসম্পদ উৎপন্ন হয় না। 
এই সহরটাকে কলিকাতা সহরেরই একটা অংশ বলা যাইতে পারে 
এবং যাহাদের প্রতিভা ও স্যর্জনীশক্তির বলে বাঙ্গল৷ দেশ সমৃদ্ধ 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি এই সহরে বসবাস করিয়াছেন ও 
কিন্তু প্রদীপের নীচেই অন্ধকার । হাওড়া সহরের' 
মত অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিচ্ছন্ন সহর বাঙ্গলায় আর একটীও আছে 
কিনা সন্দেহ। ইদানীং হাওড়া সহরে আরও. দ্রুতগণততে, কল- 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে । এদিকে যে নূতন হাওড়া পুল নিম্মিত 
হইতেছে তাহাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। এরূপ অবস্থায় হাওড়ার 
জনসংখ্যা অদূরভবিষ্যাতে খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে যদি 
হাওড়ার থানাডোবা ভত্তি করিয়া ব্রাস্তাঘাটের প্রসার না করা হয় 
তাহা হইলে হাওড়া সহর সমগ্র ভারতবর্ষে রোগ বিস্তারের একটা 
কেন্দ্র হইয়া দাড়াইবে ৷ 


কলিকাতার অনুকরণে একটা নূতন ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট গঠন 
করিয়াই হউক অথবা কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের এলাকা হাওড়া 
প্যন্ত বিস্তৃত করিয়াই হউক- হাওড়া সহরের এই শোচনীয় অবস্থার 
উন্নতিবিধানের জন্য গত' ১৯১৬ সাল হইতে ব্যাপক আন্দোলন: 
হইতেছে । এই ব্যাপারে দেশের সমস্ত বণিকসভা, সমস্ত সংবাদপত্র 
ও বহু বিশিষ্ট জননায়ক তাহাদের সমর্থন ও সহান্তভৃতি জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে যে কাজ অত্যধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ 
এবং যে কাজে দেশবাসীর মধ্যে বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই তাহাও সম্পূর্ণ 
করিতে বন বৎসর অতীত হইয়া যায়! ফলে হাওড়াতে আঞ্জ পধ্যস্ত 
কোন ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট স্থাপিত হয় নাই । অথচ বাজলা সরকার 
সপ্তাহ কালের মধ্যেই এজন্য একটী আইন পাশ করাইয়া কাজ আরম্ভ, 
করাইতে পারেন। আমরা আশা করি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
আগামী অধিবেশনেই হাওড়ার উন্নতিবিধানের জন্ক একটা আইন 
পাশ করিয়া তদনুযায়ী কাজ আবন্ত করা হইবে। এই ব্যাপারে 
অযথ। সময়ক্ষেপ করিবার বিন্দুমাত্র হেতু নাই। 





একদিকে মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না .এবং অন্যদিকে ' 


স্যার নাজিযুদ্দীন ও মিঃ সুরাবদ্দার সহিত বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্র 


মৌলবী ফজলুল হকের বিরোধের ,ফলে বাঙ্গলায় রীতিমত একটা . 


শাসন-সম্কট দেখা দিয়াছে। এই বিরোধ নুতন নহে। বর্তমান 


শাসনতন্ত্র গ্রবন্তিত হইবার পূর্বে বাঙ্গলা দেশে যে সাধারণ নির্ববাচন .. 
হয় তাহাতে মুসলমানগণ যাহাতে লীগের সদস্য হিসাবে আইন সভার " 


নির্ববাচন ্বন্ৰে অবতীর্ণ, হন' তজ্জন্য লীগ নায়ক মিঃ জিরা বিশেষ 
আগ্রহান্বিত ছিলেন। এজন্য নির্ব্বাচনের পূর্বের বাঙ্গলায় আসিয়া 
তিনি বিশেষ আন্দোলনও চালাইয়াছিলেন। এ সময়ে স্যার 
নাজিমুদ্দীন মিঃ জিষ্ীকে বিশেষভাবে সাহায্য করিলেও মৌলবী 
ফজলুল হক তাচ্ছিল্যভরে মিঃ জিম্নার প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। 
মিঃ জিন্না এইভাবে মৌলবী ফজলুল হকের কাছে উপেক্ষিত হইয়া 
বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিলেও স্যার নাজিমুদ্দীন আশা ছাড়েন নাই। 
কিন্ত নিবর্ধাচনে মৌলবী ফজলুল হকেরই জয় হয় এবং লীগের সদস্য- 
রূপে খুব কম সংখ্যক মুসলমান ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হন। 
ব্যবস্থা পরিষদে নির্ববাচিত হইবার পরেই হক সাহেব একটা দল 
গঠন করিয়া কংগ্রেসের সহিত একযোগে মন্ত্রিসভা গঠনে মনোনিবেশ 
করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রাদেশিক লাটগণ যে মন্ত্রিসভার কাজে 
কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে 
কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই। কাজেই কংগ্রেসের পক্ষে তখন 
মন্ত্রিসভায় যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই। মন্ত্রিসভার কর্ম্মনীতি 
কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধেও এঁ সময়ে কংগ্রেসী দল এবং হক সাহেবের 


মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ ছিল। কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া স্যার 
নাজিমুদ্দীনের দলের সহিত মিলিত হইতে হয়। উহা সত্বেও মৌলবী * 


ফজলুল হক যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাহাতে তিনি প্রধান মন্ত্রী 
ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে অদ্ধেক সংখ্যক মন্ত্রী হিন্দুদের মধ্য 
হইতে গ্রহণ করেন।  .. 

কিন্তু এই গৌজ্জামিলে কোন সুফল হয় নাই-_-হইতে পারে না। 
মৌলবী ফজলুল হক যে শুভবুদ্ধিতে উদ্ুদ্ধ হইয়া কংগ্রেসের সহিত 
একযোগে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যেজন্য তিনি 
মন্ত্রিসভার অর্দ্ধেক সদস্যপদ হিন্দুদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার 
প্রতিছন্বিগণ কোনদিনই সেরূপভাবে অনুপ্রাণিত নহেন । নির্বাচন 
কালে হক সাহেবের নিকট তাহাদের যে পরাজয় ঘটে তাহাও তাহারা 
কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। এদিকে হক সাহেব সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদী মুসলমানদের চাপে পড়িয়া লীগে যোগদান করিলেও এবং 
সময়ে সময়ে উত্তেনাবশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কটুক্তি বর্ষণ করিলেও 
তিনি .কোনদিন ভ্রীতদাসের ম্যায় লীগের তথা উহার সভাপতি মিঃ 
জিম্নার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই । উহার ফলে 
একদিকে দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ প্রবল হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকারের ম্যায় ব্যক্তি মন্ত্রিসভার সহিত সংস্রব ছিন্ন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যদিকে এই অবস্থার সুযোগে মিঃ জিন্না 
এবং বাংলার মন্ত্রিসভায় তাহার অনুরক্ত ব্যক্তিগণ হকসাহেবকে 
কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমানে মৌলবী ফঞ্জলুল 


হকের সহিত মিঃ জিন! এবং স্যার নাজিমুদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিদের. 


ছাড়াছাড়ি হইবার যে" উপক্রম হইয়াছে, তাহা এই দীর্ঘদিনব্যাপী; 
'বিরোধেরই চরম পরিণতি । a 

এই বিরোধের ফল কি দাড়াইবে তৎসম্বন্ধে বর্তমানে ভবিষ্যদ্বাণী. 
কর! অসম্ভব। মৌলবী ফজলুল হক ব্বদেশপ্রেমিক ও অসাম্প্রদায়িক: 
মনোভাবসম্পন্ন হইলেও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি নহেন। শাসকবর্গ, 


বেসরকারী ইউরোপীয়ান এবং 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের 


চাপে পড়িয়া তাহার পক্ষে মিঃ জিন্নার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, 
বসা বিচিত্র নহে। যদি অবস্থার এরূপ কোন পরিণতি না ঘটে: 
তাহা হইলে আগামী এক মাস কাল পরে ব্যবস্থা পরিষদে তাহার 
বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব উঠিবে তাহার ফলাফল, 
কি দীড়াইবে তাহাও এক্ষণে বলা কঠিন। এই ব্যাপারে যদি হক 
সাহেবের পরাজয় ঘটে তাহা হইলে তাহার পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর পদে. 


'অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হইবে এবং বাঙ্গলার শাসনদণ্ড সম্পূর্ণভাবে, 


সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান এবং উহাদের সমর্থক ইউরোগীয়দের 
করায়ত্ত হইবে। আর উহাতে যদি হক সাহেব জয়লাভ করেন 
তাহা হইলে স্যার নাজিমুদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিগণ মন্ত্রিসভা হইতে. 
অপস্থত হইতে পারেন এবং উহার ফলে বাঙ্গলায় হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন এক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া দেশে, 
এক নবযুগের স্চনা করিতে পারে। 

আমরা পূর্বক্বে বলিয়াছি যে, বর্তমান মন্ত্রিসভার আমরা অবসান, 
কামনা করি। এই জন্য যে বর্তমান মন্ত্রীসভা নিরপেক্ষভাবে. 
দেশের শাসনকাধ্য পরিচালনা করেন নাই, এই মন্ত্রিসভার আমলে 
আইনের চুড়াস্তরূপ অপব্যবহার হইয়াছে, উহা ইউরোগীয়দের 
সমর্থনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কৃষকদের স্বার্থপংশ্লিষ্ট পাট ও. 
অন্যান্য ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারেন নাই, 
বর্তমান মন্ত্রিসভার আমলাধীন জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলি একটা 
প্রহসনে পরিণত হইয়াছে এবং উহার আমলে দেশে সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ ক্রমশঃ জটিলাকার ধারণ করিতেছে । এখনও এই সব কথার, 
আমরা পুনরাবৃত্তি করিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি যে, হক সাহেব 


তাহার সন্কল্পে ঢ় থাকুন এবং তাহার নেতৃত্বে বাঙ্গালী জাতি 
ভ্রাতৃবিরোধ ভুলিয়া দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি, 


সমস্ত ক্ষেত্রে তাহার যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করুক। 

_ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশহিতকামী এবং দূরদৃষ্টিম্পন্ 
মুসলমান মাত্রেই আমাদের এই চিন্তাধারা সমর্থন করিবেন। বাঙ্গালী 
হিন্দু চিরদিন গণতন্ত্রের উপাসক! দেশে গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা. 
প্রবন্তিত হইলে বাঙ্গলায় সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ দেশশাসন ব্যাপারে, 
কর্তৃত্ব করিবে উহা জানিয়া শুনিয়াই দেশশাসনে কর্তৃত্ব লাভের জন্য. 
বাঙ্গালী হিন্দু বুটাশ শাসকদের নিকট চূড়ান্তরূপ নির্যাতন ভোগ 
করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু একথা কোনদিন ভাবে নাই যে, 
দেশ শাসনে মুসলমান সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষিত হইলে পদে পদে 
হিন্দুর উপর অবিচার হইবে' এবং দেশে এক শোচনীয় সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের উদ্ভব হইয়া সমষ্টিগত ভাবে দেশকে সর্বনাশের পথে 
পরিচালিত করিবে। বাঙ্গালী হিন্দু নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা এবং. 

(৮১০ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 





ইউরোপের মহাযুদ্ধ ধীর ও সুনিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষের সীমান্তের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে । সুচনায় যে যুদ্ধ মেজিনে! ও সীগঞ্রিড 
ব্যুহ এবং. ফ্লাণ্ডাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা এক্ষণে সমগ্র 
ইউরোপ অতিক্রম করিয়া ককেশাস অঞ্চলে এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকা 
ভেদ করিয়া মিশরের সোলাম পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। গত 
তিন মাসকাল ধরিয়া সোভিয়েট বাহিনী বিপুল বিক্রমে সংগ্রাম 


করিয়াও নাৎসী বাহিনীর গতিরোধ করিতে পারে নাই। আজ " 


লেনিনগ্রাড ও ক্রিমিয়া অঞ্চল অবরুদ্ধ, মস্কোর পতন আসন্ন এবং 
সমগ্র উক্তেইন জান্ানীর পদানত। যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে 
অত্যন্প সময়ের মধ্যে রুশবাহিনী পষ্য দন্ত হইবে। i 


কিন্ত ককেশাস অধিকার করিয়াই নাৎসীবাহিনী নিশ্চেষ্ট হইবে 
তাহা মনে কর বাতুলতা মাত্র। জান্মানী একথা জানে যে, বুটীশ 
সাআরাজ্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বর্তমানে ভারতবর্ষই ইংলগুকে 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্য ও অধিক পরিমাণ সমর সরঞ্জাম দিয়া 
সাহায্য করিতেছে । ইংলগুকে পধ্যু'দস্ত করিতে হইলে জান্মানীকে 
সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম আমদানীর এই পথ বন্ধ করিতে হইবে | এই 
ব্যাপারে জান্মানীর একটা বড় রকম স্থযোগও রহিয়াছে । ককেশাস 
ও ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত ইংলগ্ডের সম্পর্ক 
তেমন সোহাৰ্দ্যপূৰ্ণ নহে । আফগানীস্থান ও তুরস্কের আচরণ প্রহেলিকা- 
ময়। প্যালেষ্টাইনের মুসলমানদের প্রধান ধর্মযাজক ইটালীর 
আশ্রিত। পারস্তের জনপ্রিয় সমাট রেজা শা পল্লভি সিংহাসনচ্যুত। 
ইরাকের প্রধান মন্ত্রী এবং মিশরের প্রধান সেনাপতি পলাতক ও বন্দী। 
সিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোয়িত হইলেও সেখানে বৃটিশ বিদ্বেষী 
ফরাসী সৈম্যদলের প্রভাব কম নহে। 
সৈন্যবাহিনী যদি ককেশাস ও কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করিয়া পারস্তের 


সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অধি- 


বাসীদের অনেকের নিকট হইতে উহার নানাভাবে সাহায্য পাওয়া 
বিচিত্র নয় । অবশ্য হিটলারী বাহিনী যাহাতে পারস্য অতিক্রম 
করিয়া বেলুচিস্থানে প্রবেশ করিতে না পারে এবং ওমান উপসাগরের 
তীরে বিমানবীঁটা স্থাপন করিয়া বোম্বাই ও করাচী সহরে হানা দিতে 
না পারে তজ্জন্য বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কোন আয়োজনের বাকী রাখিতেছেন 
না। কিন্ত এই অঞ্চলে ইংলণ্ড কোন অবস্থাতেই ৬।৭ লক্ষের অধিক সৈন্য 
সমাবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। ' এই সৈন্যদল জাম্মানীর সুশিক্ষিত 
ও ছুদদর্ষ সৈন্য বাহিনীর মত সমরকুশল নহে। আধুনিককালে সমর 
পরিচালনায় যে অজজ্র পরিমাণ ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, কামান, গোল! 
বারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্য আবশ্যক, ভারতবর্ষ হইতে তাহারও যোগান 
দেওয়া সম্ভবপর নহে। এরূপ অবস্থায় পারস্তের রণাঙ্গনে যুদ্ধের 
ফলাফল অনিশ্চিত। হিটলারী বাহিনী যদি পারস্তে বৃটাশ বাহিনীকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে উহার পক্ষে ভারতবর্ষ ও 
ব্ৰহ্মদেশ অতিক্রম করিয়া শ্যাম ও ইন্দোচীনের মধ্য দিয়া জাপানের 
সৈন্য বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়ার কোন বাধাই থাকিবে না । 


ভারতের পশ্চিম সীমান্তের উহাই অবস্থা । পূৰ্ব্ব সীমান্তের অবস্থাও 

আশাপ্রদ নহে। জাপান চীনের সমগ্র উপকূল,.অধিকার করিয়া 

ইন্দোচীনকে কবলিত করতঃ এক্ষণে শ্যামের সীমান্তে হানা দিতেছে । 
ও 


এরূপ অবস্থায় হিটলারের : 


ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে বর্তমানে মাত্র শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ অবস্থিত। 


" এই ছুইটী দেশের অধিবাসী জাপানেরই ম্যায় মঙ্গোলিয়ান জাতির 


অন্তভূক্তি। জাপানের প্রতি উহাদের সহাম্থভূতি থাকা দ্বাভাবিক 


বিশেষতঃ বুটাশ গবর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে শ্যামের ততটা না হউক ব্রহ্গ- 


দেশের অনেক অভিযোগ আছে। সেদিন ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী 
লণ্ডনে একটা বক্তৃতায় এই বিষয়টার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়াছেন । ইংলণ্ডের প্রতি ব্রহ্মদেশের মনোভাব সম্বন্ধে ইনি 
বলেন,(আমরা বুটাশ শয়তানকে কন্ত জাশ্মান শয়তানের বিষয় 
কিছুই ,জীনি না। এরূপ অবস্থায় অজ্রানা শয়তান অপেক্ষা? 
জানা শয়তানেরই আমরা সাহায্য করিব! উহা ইংলগ্ডের পক্ষের 
কথা; বটে। কিন্তু এই কথার পেছনে যেরূপ মনোভাব 
প্রকটিত হইয়াছে তাহা একেবারেই সন্তোষজনক নহে। সুতরাং 
পশ্চিম সীমান্তে জান্মানীর ন্যায় পূর্ব সীমান্তে জাপানও শ্যাম ও 
ব্ৰহ্মদেশের অধিবাসীদের .অনেকের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইতে 
পারে-_ এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে । অবশ্য পশ্চিম সীমান্তের ন্যায় 
পুর্ব সীমান্ত সম্পর্কেও বুটাশ গবর্ণমেন্ট নিশ্চেষ্ট নহেন। ইতিমধ্যেই 
উহার মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুল সৈন্য সমাবেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম সীমান্তের ন্যায় পূর্বব-সীমাস্তেও বৃটীশ 
বাহিনীর জয় সম্বন্ধে স্থনিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন ৷ নিঃসন্দেহে 
পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতে ভারতবর্ষ এক মারাত্মক বিপদের 


সম্মুখীন হইয়াছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, যাহা। কল্পনাও 


করা যায় না তাহাও অনেক সময়ে সত্যে পরিণত হয়। আগামী 
কয়েক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা হয়ত 
এক্ষণে আমরা কেহই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 
ভারতবর্ষের পূর্বব ও পশ্চিম সীমান্তের এই অবস্থা সম্যক খুলিয়া 
না বলিলেও এদেশ যে বর্তমানে সমূহ বিপদের মুখে পতিত হইয়াছে 
তাহা বলিতে বুটীশ রাজনীতিকবর্গ এবং ভারতবর্স্থিত বৃটীশ শাসক- 
গণ কোন ঘিধা প্রকাশ করিতেছেন না। , কিন্তু এই সব কথায় 
ভারতের অচলায়তনে কোন সাড়াই পড়িতেছে না। অজ্ঞ, নিরক্ষর, 
্ষুৎপীড়িত এবং সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত ভারতবাসীর অধিকাংশের 
কানে বুটীশ রাজনীতিকগণের এই সব কথা গৌছিতেছে না। যাহার! 
শিক্ষিত ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন তাহারাও ‘সাপে খাইলে নির্ববংশ, বাঘে 
থাইলেও নির্রবংশ'_-এরূপ একটা মনোভাবে আচ্ছন্ন! কংগ্রেসের 
অন্যতম নায়ক এবং বোম্বাইয়ের ভূতপুর্র্ব কংগ্রেসী স্বরাষ্ট্র সচিব 
মিঃ মুন্সী গত সপ্তাহে খোলাখুলীভাবেই এইরূপ মনোভার ব্যক্ত 
করিয়াছেন । বুটাশ রাজনীতিকগণ দেশের এই অবস্থা স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত নহেন। ভারতবর্ষের মত বিরাট মহাদেশ হইতে ৫৬ লক্ষ 
সৈন্য, দেড়শত কোটী টাকার সমর সরঞ্জাম এবং একশত কোটা 
টাকার সমরখণ পাইয়াই তাহারা উৎফুল্ল এবং ভারতবর্ষ যে 
ইংলগুকে বিপুলভাবে সাহায্য করিতেছে তাহা জগতের কাছে প্রমাণ 
করিতে ব্যগ্র। একটা জীবনমরণ সংগ্রামের মধ্যে এরূপ 
আত্ম-প্রতারণা জগতের ইতিহাসে পূর্বের আর কখনও দেখা যায় নাই। 
আজ ভারতবর্ষের এই অসহায় অবস্থা ঘটিবার কোন কারণই 
ছিল না। যে দেশে ৪০ কোটা লোকের বাস সে দেশে গত ছুই 
(৭৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) .. 





ম্মাজতজ্জ্রলাল 9). ঁ 
[ প্রমথ ভৌমিক] 





ব্যক্তিগত সম্পত্তি যূল-সমাজের মধ্যে যে উৎপাদন শক্তি ক্রিয়া 
শীল-__-সমাজতন্র তারই অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি (gical 


culmination) | আর তা ছাড়া এখানে “নিজের জীবিকার জন্য , 


যে শ্রমিকেরা শ্রম করে-_তাদের বদলে যে ধনিক বহু শ্রমিককে 
শোষণ করে তাকেই বেদখল করা হল এই প্রক্রিয়া ধনিকের! 
নিজেরাই আগে থেকে সুরু করেছে। যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল ভিত্তি 
ছিল--মালিকের নিজের শ্রম অর্থাৎ যে যার নিজের শ্রমের ফলভোগী 
হবে। ধনিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে লাভ আত্মসাৎ করার 
জন্য অন্য সবাইকে. তাদের শ্রমের ফল থেকে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে 
কতিপয় ধনিকের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে হয়েছে। 
এই খানেইত প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার অবসানের সুচনা হয়ে 
গেছে। এখন প্রকৃতির বিধানের মত অনিবাধ্যব্ূপেই এর. বাকীটুকুও 
শেষ হবে । মানে এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন্রে 'কবল হতে উদ্ধার হয়ে 
উৎপাদন ব্যবস্থা . জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হবে। 
“জনসাধারণকে কয়েকজন পরস্বাপহারী বেদখল করেছিল এবার সেই 
জনসাধারণই কয়েকজন পরস্বাপহারীকে বেদখল করেছে ।" 

এই নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হচ্ছে যুক্ত শ্রম ও 
সামাজিক সম্পৃত্তি। বুরজোয়া, সমাজের মধ্যে যেমন একদিকে 
আমরা দেখতে পেয়েছি__মানবতার অধঃপতন, তার দুঃদহ ছুঃখ, তার 
ক্ষয়__অম্যদিকে আবার সেই সমাজের বুকের মধ্যেই গড়ে উঠতে 


দেখেছি নতুন ভিত্তির উপর নব আশাপ্রদীপ্ত নতুন শ্রমিক-সমাজ। 


Associated labour বা যুক্ত-শ্রম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীনতার 
উপরই এর ভিত্তি। তাই সমাজতন্ত্রেও এই 'ছুটিই হল প্রধান 
কথা। সুস্থ সবল দেহ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এখানে সামাজিক 
উৎপাদন ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম করতে হবে। পরশ্রম- 
ভোগী কোন লোকের স্থান এখানে থাকবে না। আর উৎপাদন 
চলবে সামাজিক প্রয়োজনান্মারে পরিকল্পিত একটি প্ল্যান-এর উপর 
'নির্ভর করে। সামর্থ্য, প্রয়োজন ও গুণানুসারে শ্রম বিভাগ করা 
হবে। উৎপাদনকে এখন আর বিশৃঙ্খল বাজারের (এনার্কির) উপর 
--তার তেজীমন্দার উপর নির্ভর করে চলতে হবে না। ষার 
যতটুকু সামর্থ্য সে ততটুকু শ্রম করবে আর যা? যা” তার জীবন 
ধারণের প্রয়োজন তা সমাজই তাকে পরিবেশন করবে । মানুষে 
মানুষে হাঁনাহানির অবসান ঘটবে। শ্রেশীদন্ব থাকবে না। সমাজ 
হবে শ্রেণীহীন সমার্জ4 _ এক্যবন্ধ মানবতা প্রকৃতি বিজয়ে অভিযান 
ক্রবে। মানুষে মানুষে বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ শেষ হয়ে 
প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বিরোধ পূরণোদ্যমে সুরু 'হবে | হবে এক 
হিরা 

' কিন্তু মানুষকে সেই পৰ্য্যন্ত পৌছুবার আগে তাকে বহ-কাঠ খভ 
' পোড়াতে হবে। যে বৈষম্য, যে শ্রেণী দন সমাজের মধ্যে অনবরত 
ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা সৃষ্টি হওয়ার সুরু থেকে, সেই সংঘর্ষ 
'"'অতি তীব্র আকার ধারণ করবে। রুশ বিপ্লবে আমর। এর পরিচয় 
পেয়েছি, এ যাবা দেখতে জানেন তাদের চোখের স্বমুখে এখনও সেই 
ভয়াবহ শ্রেণী-সংগ্রামের চিত্র প্রসারিত হয়ে রয়েছে । শ্রেণীছন্ৰের 
ফলে সমাজতন্ত্রের প্রথম সোপান স্থাপিত হয়_ শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক 


রাষ্ট্র দখলে | সেই রাষ্ট্র তখন শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীনায়কত্বে পরিচালিত 


হতে থাকে ( Dictatorship of the proletariat ) 1 এটা 


একটা সাময়িক ব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল বুরজোয়াদের' আক্রমণ 
প্রতিহত করার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে গুরুতর ৷ রাষ্ট্রের 
এইটিই হচ্ছে শেষ অবস্থা । শ্রেণীদন্দের নিরসন হলেই রাষ্ট্রের 


' অবসান ঘটবে, কারণ রাষ্ট্র শ্রেণী সংগ্রামের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই 


নয়—(organ of suppression of one class by another 
€la55) 1 বুরজোয়া সমাজন্প্রথার দুষ্ট প্রভাবে অলস মানুষকে শ্রমের 
অভ্যাস করবার জন্ত-এই সময়ে শ্রমের নিয়মের কড়াকড়ি করা হয় 
‘যে কাজ: করবে না, সে খাবে না'__এই' হল এই সময়ের মূল 
শ্লোগান |", “মানুষ, শ্রম 'করবে তার. ামরঘ্যানুসারে-_সার. (ভোগ 
করবে তার শ্রমের অনুপ্রাতে'। শ্রেণীহীন “সমাজে যখন মানব 
পরিবারের পরম এঁক্য সাধিত হবে-_তখনই মাত্র. শ্রম নিরপেক্ষ- 
ভাবে যে যার প্রয়োজনান্রূপ ভোগ করবে'। তখন অলস মানুষ 
হবে ‘অতীতের জীব'--আর প্রাচুর্য্যও হবে অফুরস্ত । একটা কথা! 
অনেক সময় উঠে থাকে যে মান্ুষ__শ্রম' করতে স্বভাবতঃ নারাজ 
কিনা? মানুষের যে শ্রমবিমুখতা আমরা প্রায়শঃই দেখে থাকি, 
সে হচ্ছে এই বুরজোয়া সমাজের মাত্রাহীন খাটুনীর প্রতি বিমুখতা 
আর মানুষ এই সমাজে খাটতে চাইবে কেন ? খাটুনীর ফলের প্রতি 
তার কোন আকর্ষণ নেই,-কোন দরদ বা মমন্ত্ববোধ নেই। কারণ 
থাটুনীর ফলত ভোগ করবে অন্য লোকে, যারা একদম শ্রম করেন 
না তারাই । বিজ্ঞানের অবাধ প্রয়োগে উৎপাদন-র্যবস্থার চরমোন্নতি 
সাধিত হবে সামান্য শ্রমেই মানুষ অনেক বেশী দ্রব্য উৎপন্ন করতে 
পারবে। শ্রমের ভয়াবহতা কমে গিয়ে শ্রমপন্ধতি একটা আনন্দপূর্ণ 
অবস্থায় গিয়ে পৌছুবে। আলম্তের অধিকার (Right to be 
lazy) শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ধনিকেরই থাকবে না_ সমগ্র জনসাধারণেরই ' 
হাতে আসবে প্রচুর অবসর । সেই অবসর সে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় 

সাহিত্যরস উপভোগে-_শিল্পের সেবায় ব্যয় করবে। মানুষকে জীবন- 
যাত্র৷ নির্ব্বাহের জন্য যদি ভাবতে না হয়--তাহলে তার বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাশ, সুস্থ ও সবলভাবে হতে পারে! “মানব প্রজ্ঞা” বিকাশের 
পরব হযোগ এই যুগে পাবে। যারা এলে--সমাজ-যন্ত্র শুধু মাত্র 


মানুষকে উদরসর্ধ্বন্থ সভ্যতার কথা শিখায়_-তারা সমাজতন্ত্রের 


অন্যদিকগুলো ভেবে দেখেননি। হ',—Man does not live 
by bread alone-—ভাত-কাপড়ই সব কথা নয়, একথা-সম'জতন্ত্রের.. 
বিরুদ্ধে কেমন করে প্রযুক্ত, হবে? সমাজতন্ত্রইত বরং মানুষকে 
“অন্নের দাসত্ব’ থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে সংস্কৃতিবান হবার. সুযোগ 
দিতে চায়। অন্যের শ্রমের উপন্বত্ব হরণ দ্বারা জীবিকাসংস্থান 

করে--সেই ভিত্তির উপর গড়ে উঠছে যে সংস্কৃতি সে গভীর-সুল নয়। 
সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতির শিকড় জনসমাজের ভিতর অনেক 
“গভীরে' পৌছে যাবে Man does not live by bread 
৭l০6--একথা সমাজতন্ত্রীরাই বরং ' বুরজোয়া সমাজের প্রবক্তাদেরই 
উণ্ট! শুনিয়ে দিতে চায় । বুরজোঁয়া ব্যবস্থাই অগণিত গণসমাজকে 
তু'মুঠো অল্পের জন্য পশুর মত খাটতে বাধ্য করেছে। কারণ 
মুষ্টিমেয় লোক বিলাসের ক্রোড়ে গড়াগড়ি দেবেন,_প্রাচুর্য্য ভোগ, 


৩রা নভেম্বর; ১৯৪১], 


আথিক জগৎ 


৭৯৪৯) 








করবেন--এবং উৎপাদন-ক্রিয়ার কোন অংশ গ্রহণ করবেন না। 
শরীর রক্ষার্থ শমেব প্রয়োজন হলে-_-আশ্রয় নেবেন খেলাধুলার । 
মানুষ একদম শ্রম না করে বাঁচতে পারে ন।, 
'বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ‘শ্রম’ শেষ পর্য্যন্ত মাত্র, শুধু. এই 
‘Minimum-—বা ‘সামান্যতম’ শ্রমে পরিণত হবে__যতটুকু, ‘শ্রম’ 
মানুষকে শরীর রক্ষার্থ করতে হয় ততটুকু শ্রম করলেই কাজ চলে 
সাবে। আর টুকু শ্রম মানুষ আনন্দের সঙ্গেই করবে। 

একথা স্বীকার্য্য যে, ধনতন্ত্র ফিউডাল সমাজের অন্ধকার 
যুগের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের যথেষ্ট.উদ্ধতি ! সাধিত করেছে । 


ধনতন্ত্ৰ প্রথম যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন সেটা ছিল একটা শক্তিশালী ' 
প্রগতিশীল পন্থা । কিন্তু আজ ধনতন্ত্রে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে 


আজ অগ্রগতিকে কেবল বাধাই দিচ্ছে ৷: তাই তাকে পথ ছেড়ে 
দিতেই: হবে। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, ধনতন্ত্ৰ কোন রকমেই 
আর টিকে থাকতে পারে না। 
হবে। লেনিন বলেছেন ; 
মতই উন্নত সন্দেহ, নাই_কিন্ত সমাজতন্ত্রের. তুলনায় ধনতম্বকে 
“নরকই” বলা যায়|” সমাজতন্ত্র কি বিপুল উৎপাদন শক্তিকে 
জাগ্রত করতে পারে-_সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা 
তার খানিকটা অনুধাবন করতে পারি। যুদ্ধ পূর্বববর্ত্তা জারের 
রুশিয়া থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রায় ২০০ শত গুণ 
বেড়ে গেছে । সব থেকে বড় কথা__গত ১৯৩৯__-৩৩এর বিশ্বব্যাপী 
অর্থসঙ্থট সোভিয়েটকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করেনি। পুথিবীর অন্য 
সব জায়গায় বেকার-সমস্তা যখন গুরুতর আকার ধারণ করেছে-_ 
,সোভিয়েট ইউনিয়নে তখন শ্রমিকের অপ্রতুল ঘটেছে | ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতির চাইতে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের এর চেয়ে কোন বড় 
প্রমাণের আবশ্যক আছে কি? 

মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ শুধুমাত্র একটি মতবাদ নয়_(n০t only 
‘a theoretical system) মার্কসবাদীরা এই থিয়োরীটাকে || 
তাদের কর্মের নিয়ামক বলে মনে করে। মার্কস বলেছেন__ 
এতাবশুকাল পর্য্যন্ত দার্শনিকেরা পৃথিবীকে ব্যাধাই করে গেছেন 
এখন আমাদের কর্তব্য তাকে পরিবর্তন করা। এই পরিবর্তন সাধিত 
হবে অমিক শ্রেণীর দ্বারা । তারাই হবে সমাজতন্ত্রের পুরোধা । 
.একথা বলাই বাহুল্য যে, সমাঁজভন্ত্রবাদ বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীরই 
রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন। তাই মার্কস তার স্থুবিখাত ‘কমিউনিষ্ট ম্যানি- 
'.ফেষ্টোতে' শ্রমিক শ্রেণীকেই আহ্বান করে বলেছেন--বিশ্বের 
শ্রমিক, এক্যবন্ধ হও--এক দাসত্বের শৃঙ্খল ছাড়া তোমার 
হারাবার কিছু নেই-_কিন্ত তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত রয়েছে সমগ্র 
পৃথিবী-_তোমরা তাঁকে জয় করতে পার। মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ 


আজ বিশ্বের মন্মস্থল পর্য্যন্ত সাড়া জাগিয়ে তুলেছে । পৃথিবীর সব 
দেশেই আজ শ্রমিক শ্রেণী সমাজতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করছে। (সমাপ্ত) 


( মহাযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ ) 


বৎসর কালের মধ্যে অনায়াসে এক কোটা সৈন্যকে সুশিক্ষিত করিয়া 
তোলা যাইত। যে দেশে কয়লা, লৌহ, তেল প্রভৃতির অফুরন্ত 
ভাণ্ডার রহিয়াছে সেই দেশে ইচ্ছা করিলে দুই বৎসর কালের মধ্যে 
, “পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ জাহাজ, এরোপ্লেন, কামান, গোলাবারুদ ও 
বিচ্ফোঁরক দ্রব্য প্রস্তুতের সুব্যবস্থা করা যাইত ৷ বর্তমান যুদ্ধ আর্ত 
-হুইবার পূর্বববর্ত্তা ৪1৫ বৎসর কালের মধ্যে জার্ম্মানী যে সৈন্যবল ও 
সমরোপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে ধনজনে তাহা 
অপেক্ষা অনেকগুণ সমুদ্ধ ভারতবর্ষে তাহা না হউক অন্ততঃ তাহার 
কাছাকাছি পরিমাণ সৈন্য ও সমরসরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে কোন গুরুতর 
-বাঁধাই ছিল না। অর্থাভাব এই রর বর্তমান 


ও এ 


সমাজতন্ত্রে যন্ত্র- ' 


আপন নিয়মেই তাকে ধ্বংস হতে' 
“ফিউভালিজমের তুলনায় ধনতনত্ স্বর্গের 


[a = 
| কত 
ৰ 
[ বাঙ্গালী- পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক | 
= 
I 
3 


যুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্বের জান্মানীর কি অর্থ-সম্পদ ছিল ? ভারতবর্ষে 
উহা অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ-সম্পদ অকেজো হইয়া রহিয়াছে । 
বুটাশ রাজনীতিকদের অদুবদর্শী ও স্বাথপর মনোভাবের জন্যই 
আজ ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের এই বিপদ উপস্থিত। সমগ্র ভারতবর্ষ 
যাহাতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ও আন্তরিকতার সহিত বর্তমান সংগ্রামে 
ইংলণ্ডের পার্শ্বে দাড়াইতে পারে তজ্জন্ যুদ্ধের স্থত্রপাতে কংগ্রেস 


এই মাত্র দাবী জানাইয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের মন্ত্িবর্গকে 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত সদস্তদের নিকট দায়ী করা 
হউক । বুটাশ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসকে এইটুকুও বিশ্বাস করিতে . রাজী 
হন নাই। কংগ্রেসের বাহিরে যাহারা সমরসরপ্তাম প্রস্তুত ও 
সরবরাহের ব্যাপারে অত্যধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন তাহাদিগকেও 
নানাভাবে নিরুত্সাহ করা হইয়াছে । ভারতে জাহাজ, এরোপ্লেন, 
ট্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুতের পরিকল্পনায় গবর্ণমেন্ট সাহায্য তো করেনই 
নাই__বরং উহাতে নানাভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন । যুদ্ধাবসানে . 
ভারতের বাজারে বৃটীশ শিল্প প্র স্বার্থ যাহাতে কোনরূপে 
খর্ব না. হয় তাহাই গত ছুই বসরকাল ধরিয়া বুটাশ গবর্ণমেণ্টের ূ 
একমাত্র লক্ষ্য হইয়া আছে। এতবড় অনুরদশিত! ইতিহাসে ছুল্পভি। 


এখন৪ হয়ত সময় আছে ।. একটা মাত্র ঘোষণা এবং এই ঘোষণা 
যে আস্তরিক তাহার প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা বুটীশ গবর্ণমেন্ট ৪০ কোটা 
ভারতবাসীকে জাগ্রত এবং স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় উদ্ধ দ্ধ করিতে 
পারেন। উহার ফলে বুটীশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে গত দুই ' 
বৎসরে যে সাহায্য পাইয়াছেন তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী পরিমাণ ' 
সাহায্য এক মাসের মধ্যে পাইতে পারেন। ভারতের সমগ্র জনবল, 
অর্থবল, প্রাকৃতিক সম্পদ যদি বৃটীশ শক্তির পেছনে আসিয়া দাড়ায় - 
তাহা হইলে জাম্নানশক্তি কোন ছাড়--সমগ্র জগৎ উহার সমক্ষে 

পর্য্যন্ত হইবে । বৃটীশ রাজনীতিকগণ কি কিছুতেই উহা! হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ হইবেন না? উহাদের স্বার্থপরতা ও অদুরদশিতার 
জন্য কি সমগ্র জগৎ নাৎসী বর্বরতার কবলিত হইবে? উহাই কি 
বিধির বিধান ? 


EE HHT এ ০ 
সর্বাপেক্ষা অধিক আদায়ীকুত ন ও ডিপৃঞ্জিট সমন্বিত ৪01 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাঁধ্য করিবার 
জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 


[বা ইউনিয়ন ব্যান্ক এ : 


রেজিঃ অফিস Et স্থাপিত--১৯২২ ইং 


* ৫০,০০, ০০০৯. টাকা 
ব্লক চন রা ০০০২ টাক] 


* ২৫,০০, ০০০৭২ টাকা 
* ১২,১১৮,০০০ টাকার উর্দে 
রিজান্ভ ফণ্ড এ সিকিউরিটিতে উঠ ৭১২৭,০০০২ টাকার উর্ধে 





** ২০৭১৭৫১০০০২ টাকার উর্ধে 
রা 2৫414 টানার 


কলিকাতা অফিস 2-- 
১০, ক্লাইভ সীট ; ২২৫, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট ; 
১। বরিশাল 
হ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭। ঢাকা, 
৩। তৈরববাজার ৮। ডিক্রগড 


১৩৯বি, রস! রোভ। 


১২। জোরহাট ১৭ 
১৩। মষমনসিংহ ১৮। পাপা || 
৪। বসিরহাট  ৯। ডিগবয় ॥'১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯৯! রাজসাহী 

৫। টাপুর. ১০। ধুবডী '''১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্থকিয়া ২ 
প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থেব জন্ত কোন দুর্ভাবনা নাই পি 
আভজিকার এই অনিশ্চযতাব দিনে এই কথাটাই মনে রাখিবেন। রী 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি দত্ত এম, এবি, এল; পি এইচ ডি (ইকন);লওন। 











বাঙ্গলায় পাট ও শণের প্রস্তুত দ্রব্যের অর্ডার 

ইদানীং বাঙ্গলা দেশে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকার বস্তাদি বিশেষ- 
ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। প্রধানত: পাট প্রভৃতি দ্রব্য হইতেই শণ প্রস্তুত 
হয় রলিয়া উহা বাজলা দেশেই প্রস্তুত করা সুবিধাজনক | স্থতরাং এইরূপ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে য়ে, শণ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত . বস্তাদির শকল 
অর্ডারই সরবরাহ বিভাগ বাঙ্গলার কণ্ট্োলার অব র্নাপ্লাইএর নিকট পাঠাইয়া 
দিবে। ‘ইহার ফলে অডর্ণর তাড়াতাডি সরবরাহ করিতে পারা যাইবে। 
আর একদিক দিয়া বাঙলা দেশের বয়নশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। , চট 
প্রস্তুত করিবার তাঁতগুলিতে তুলার সুতায় প্রস্তুত ব্যাদ্বিস গস্তত হইতেছে। 
পাটবস্তু সম্পর্কীয় পরামর্শদাতার অনুরোধক্রমে” দুইটি চটকল এইরূপ 
ক্যান্ছিসের নমুনা উপস্থিত করিয়াছে ।. বর্তমানে এই নমুনা পরীক্ষা করিয়া 
দেখা হইতেছে । মোটরের ছাদে (€ভড) ব্যবহারের উপযুক্ত ক্যাম্বিসও বর্তমানে 
বালা দেশে প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার কোন একটা 'মিলকে 
দশ লক্ষ গঞ্জ ক্যাম্বিপ সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। হস্তচালিত তাতে 
বোনা কম্বলও বাঙ্গলা দেশে বহু পরিমাণে .উৎপন্ন হইতেছে। বাঙলার 
সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে পূৰ্ববৰ্তী 
অর্ডার অনুযায়ী ৩০ হাজার ছাড়া আরও ১৫ হাজার কম্বল সরবরাহ করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। . ie 


নিকট প্রাচ্যে ভারতীয় পণ্যের চাহি! 
আলেকজ্রেন্দরিয়া হইতে ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার এক নৈরাশ্ত- 
জনক রিপোর্ট দিয়াছেন। উহা বিগত জুন মাসের রিপোর্ট । এই রিপোর্ট 
দৃষ্টে জানা যায়, মিশর, ইরাক, প্যালেষ্টাইন, ইরাণ প্রভৃতি দেশগুলি ইতিপূর্বে 


প্রভৃতি দুরদেশ হইতে যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় করিত, 
সেগুলির অভাবে বর্তমানে উক্ত দেশগুলি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে এবং যদিও 
সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ভারত হইতে সরবরাহ করা সম্ভব, তথাপি মাস্ত- 
লাদির আধিক্যে ভারত হইতে আমদানী করা যাইতেছে না । পরিধেয় বন্ত 


হইতে সুরু করিয়া কার্পাসশিল্পজাত আবশ্তকীয় সকল বস্তু স্বদেশে প্রস্তুত করিয়া | 42 
লইবার চেষ্টা ও কয়েকটি দেশে এখনই দেখা গেলেও বর্তমানে ও অদূর এ 

ভবিষ্যতে ভারত হইতে এই সকল মাল খরিদ করা ছাড়া অন্য উপায়ে চাহিদা দা 
মিটাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। একটু চেষ্টা করিলেই ভারতীয় |! 
ব্যবসায়িগণ ও সকল বাক্জার অধিকার করিতে পারেন। কিন্তু উপরোক্ত. 
ভারতীয় চু 
কাষ্ঠাদির চাহিদা অত্যন্ত বেশী হওয়া সত্বেও সুদুর দক্ষিণ আমেরিকা হইতে | 


প্রবল বাঁধা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 


আহাঘপূর্ণ কাষ্ঠাদি বহুগুণ বেশী মূল্যে এ সকল দেশে আমদানী করা 
হইতেছে। ট্রেড কমিশনারের উক্ত প্রদত্ত রিপোর্টে রপ্তানীযোগ্য বহু 
মালের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভারতবাসী বণিকগণ উহা পাঠ করিষা 
কর্তা নির্ধারণ করিবেন ইহাই তাহার অভিপ্রায় । 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 

আগামী ২৭শেঁ নবেম্বর তারিখ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে শরৎ- 
কালীন: অধিবৈশন আরম্ভ হইবে তাহাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিলের 
আলোচনা হইবে :7-(১ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, (২) কলিকাতা মিউনিসি- 
প্যাল আইন সংশোধন বিল ও (৩) বঙ্গীয় খাঁটি থাগ্তদ্রব্য বিল। ইহা! ছাড়া 


বঙ্গীয় কৃষি-খাতক দ্বিতীয় সংশোধন বিল। বঙ্গীয় টাউট (আদালতের দালাল) ' 


বিল ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত হইয়া পরিষদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় 
রহিয়াছে! বঙ্গীয় পত্তনী তালুক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল, বঙ্গীয় শ্রমিক ক্ষতি- 
পুরণ আইন সংশোধন বিলঃ বঙ্গীয় মাতৃমঙ্গল বিল, চা-বাগান বিল এবং 
কলিকা তাও সহ্রতলী পুলিশ আইন সংশোধন বিল ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ব 


আলোচিত হইয়া গিয়াছে এবং পরিষদে উপস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে এই নয়টা বিল ব্যতীত আরও পাঁচটি বিল (যাহা বিগত অধিবেশনে 
গবর্ণমে্ট উপস্থিত করিতে পারেন নাই) রহিয়াছে :__বঙ্গীয় পু্করিণী উন্নয়ন 
সংশোধনবিল, বঙ্গীয় রাজস্ব আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা 
বিল, বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল ও বঙ্গীয় অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিল। আরও তিনটি 
বিলের আলোচনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যথা :-বঙ্গীয় সরকারী 
রেকর্ড বিল, বঙ্গীয় প্রমোদকর আইল সংশোধন বিল ও বঙ্গীয় আইনসভা, 
সদস্দের সুবিধা ও ক্ষমতা বিল। প্রায় ৫০টি বে-সরকারী বিলও আলোচনার 
অপেক্ষায় রহিয়াছে । | | 

ব্ৰহ্ম-সরকারের তুলা ক্রয় 

কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের শ্রমোপযোগী মূল্য পায় তাহার ব্যবস্থা করা 


গবর্ণমেন্টের কর্তব্য.বলিয়াই নাকি বহ্ম সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভীভারা, 
এদেশে উৎপন্ন তুলা ক্রয় করিবেন।, তাহারা তুলার বিক্রয়-মুল্য নিয়গ্রণ 
করিবেন এবং আবশ্কীয় সকল ব্যবস্থা করিয়া সকল অধিকার নিজেদের | 


আয়ন্তাধীনে আনিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 


ব্রহ্ম সরকারের চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ' 
নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্ম সরকারের প্রস্তাবিত চাউল রপ্তানী 
নিয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে চাউল ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের পক্ষে একদল 
প্রতিনিধি গত ২৮শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের মিঃ এম এ মাষ্টার বাণিজ্য-সচিবকে 
বিগ্তুতভাবে তাহাদের বক্তব্য বুঝাইয়া বলেন। বাঁণিজ্য-সচিব ধৈর্য্য 






ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলি: ৭৮৬ ও ৪৯৯৯ 

গ্রাম £ “বায়া্স” ও “এভারগ্রীণ” 


ই মাক জাত তল আআ ডে: 9 ৮০:৮7:৯2 টিলকান 
বাধ্যবাধকতার জন্তই হউক অথবা অন্তান্ত সুবিধা সুযোগের জন্তই হউক ইংলণ্ড | 
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. তাহাদের সংখ্যা দ্রীড়াইয়াছে ৩ কোটী ৮০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯ শত ৫৭ খানি। 


ক 


তর! নন্ডেম্বর, ১৯৪১ ] 


গা 


সহকারে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বিভিন্ন 
দিক তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। 
ভারতের সঙ্গে আফগানিস্থানের বাণিজ্য 
আফগানিস্থানে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ভারতীয় দ্রব্যাদি আমদানী 
হইতেছে । আফগানিস্থানে ১৯৩৯-৪০ সালে আমদাঁনীরুত ওষধাদি ও 





সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে শতকরা ৩১ ভাগ ভারত হুইতে রপ্তানী হুইয়াছে'। . 


আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় দ্রব্যের যৃল্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়া ৬৮,৫৮৪২ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । এই সমস্ত ও কাচের দ্রব্যাদি এখনও বেশীর ভাগ 
অন্তান্ত দেশ হইতে আমদানী করা হয়। 
জীবন্ত পশ্বাদির মূল্য ৭ লক্ষ ৯২ হাজার ২৯৭ টাক! অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে 
২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৬৫ টাকা বেশী ভারতের ব্যবসায়ীরা পাইয়াছে। 


উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগের কাঁ্যবিবরণী 
উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, 
আলোচ্য বৎসরে এই প্রদেশে কলেজের সংখ্য। €টী এবং ছাত্রসংখ্যা ৯৬৩ 
জন ছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭ হাঁক্রার ৫ শত 
২৫ এবং ছাব্রসংখ্যা ২ লক্ষ ৯৪ হাজার € শত ২৫ জন হুইয়াছে। এই সকল 
প্রাথমিক বি্যালয়ের জন্তু আলোচ্য বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ১৪ লক্ষ ৫৭ হাজার 
২৭৪ টাকা। এ বৎসরে ১৬টা প্রাথমিক শিল্প শিক্ষা বি্তালয় স্থাপিত 
হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪ সালে' উড়িষ্যায় মুসলমানদের মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা! 
ছিল ১০ হাজার ৪ শত ১১ জন। আলোচ্য বৎসরে বালিকা বিগ্ভালয়ের 
সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ৪৪৮টা। সহশিক্ষা উড়িয্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এবৎসরে 
২৩ হাজীর € শত ৫৬ জন বালিকা বালক বিস্তালয়ে ভপ্তি হইয়াছিল। 
তপশীলভূক্ত জাতিসমূছের ৩৯ হাজার ৭৬২ জন বালকবালিকা আলোচ্য 
বৎসরে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহা ছাডা, আদিম জাতিগুলির ১ হাজার 
১৮৭ জন ছেলেমেয়ে এ বৎসরে প্রাথমিক বিগ্তালয়ে পভাশুনা করিয়াছে। 
সৎযুক্তপ্রদেশে তুলা চাষের পুর্র্বাভাষ 
১৯৪১ সালে ' সংঘুক্তপ্রদেশে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে তুলা চাষের 
জমির পরিমাণ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার একর দাড়াইয়াছে বলিষ! অনুমিত 
হইতেছে। ১৯৪০ সালে সংযুক্তপ্রদেশে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে 
তুলার চাষ হইয়াছিল । 
সরবরাহ বিভাগের ঠিকাদারের রেজিষ্ট্রেশন 
সরবরাহ বিভাগের ক্রয় শাখার অনুমোদিত ঠিকাদারদের ( কণ্টু!ষ্টর ) 
সংখ্যা বর্তমানে = হাজার ৪ শতের উপরে দীড়াইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
পূর্বের এ দেশীয় ও বিদেশী সমুদয় মিলিয়া অনুমোদিত ঠিকাদার ফার্মের সংখ্যা 
ছিল ৮ হাদ্ধার। ১৯৪০-৪১ সালের শেষে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯ হাজার 
হয়! | এ asd 
ভারতে নুতন নুতন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, 
অস্ত নিৰ্ম্মাণ কারখানাগুলির জন্ত কিছু ছোট ছোট প্রেস { পেষণ যন্ত্র) 
এদেশেই গুস্তত কর! যায় কিনা, সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ 
তথ্যানুসন্ধান করিতেছেন। যে সফল কারখানা ওজন করিবার কল প্রস্তুত 
করে, তাহারা এইরূপ পেষণ যন্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা 
করা যায় । কলিকাতায় একটা কারখানায় সম্প্রতি একটা ছোট লেদ-যন্ত 
প্রেস্তত হুইয়াছে। এইরূপে ধীরে ধীরে অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ কারখানার প্রয়োজনীয় 
ছোটখাটো! সকল যন্ত্রপাতিই ভারতে প্রস্তুত করা যাইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। একটা রেলকারখানায় চকচকে বণ্ট, ও নাট প্রস্তুত হইতেছে। 
ইতিপূর্বে এগুলি কখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এদেশে প্রস্তুত হয় নাই। 


পৃথিবীর মোটর গাড়ীর সংখা, 
১৯৪১ সালে পৃথিবীতে যত মোটর গাড়ী বিভিন্ন কীঁজে+ব্যবহৃত হইতেছে 


যুদ্ধের জন্য কাঠ সরবরাহ 
১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে মধ্য- 
প্রদেশের বনবিভাগ্‌ ২৫ লক্ষ টাকা মুল্যের কাঠ বুদ্ধের জন্তু যোগান দিয়াছে । 
৩ 


-আঁথিক জগৎ 


১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানীকৃত 











: মিল : হালিশহর কের্দুলী নী, চাম 
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কি্রব্ার্থ অঙ্গৃত থাকে ও অর্ডার দিলে ২৪ ষ্টার মে উকয়ারী করিয়া 
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পত্র লিখিলে জানাদের ডিজাইন লি ৰি ওনং 
| খানি বিৰাম পাঠান হয়| ই ইন 


পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


কধিবার দোকান বন্ধ খাডে। 
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১২, ক্লাইভ ্ীট দে 


কারেন্ট একাউন্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট হুদ শতকরা ৩২ 
টাকা | চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় ! ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তূর্ধা সুদ শতকরা 
৩৪০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
পিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্ৰাঞ্চ কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ঘমান। 


এ আক ফলে ইউ পাস ও লোন | 
455০৮ খত ও এ এ খা এ এ এ এত 553 এতে আসে ও 5 এ ৪ 


৪ ন্যাশনাল কটন মিলের 


€ টেকসই ধুতি ও শাড়ী ক্রয় করুন 
®& 08 অর্থ দশ দাখুন 
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ভারতে রুফির চাষ 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৪৫ একর জমিতে 
কফির চাষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
৩লক্ষ ৪৭ হাজার ২ শত ৭০ একর জমিতে কফির চাষ হইফ্াছিল। ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারতে যে পরিমাণ জমিতে কফির চাষ হইয়াছে তন্মধ্যে মহীশূরে শত- 
কর] ৫৩ ভাগ, মাদ্রাজজে শতকরা ২৫ ভাগ, কুর্ণে শতকরা ২১ ভাগ এবং উড়িয্য| 
ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে একত্রে শতকরা ১ ভাগ জমিতে কফি উৎপন্ন হুইয়াছে। 

বাংলায় যৌথ কোম্পানী 

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ৩৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অন্থমোদিত মূলধন- 

সহ বাংলাদেশে ৩০টা যৌথ কোম্পানী রেগিস্ীকত হইয়াছে । 
ভারতের কলসমুহে ভারতীয় তুলার ব্যবহার ! ' 

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪? সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত 
বৃটাশ ভারতে ২৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭ শত ৯৮ বেল ভারতীয় তুলা (৪ শত 
পাউণ্ডে এক বেল) ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ব্যব্হত' হইয়াছে'। পূর্ব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ ব্যবন্ৃত তুলার পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ ৬২ 
হাজার ৬৩ বেল। ইহার মধ্যে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের 
আগষ্ট মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের কাপড়ের কলসমূহে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৫ 
বেল ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল ; পুর্ব্ব বৎসরে এইরূপ বা 
পরিমাণ দাড়াইয়াহিল ১ লক্ষ ১ হাজার ৭৮ বেল। 

মাদ্রাজ প্রদেশে তামাকের চাষ 
* মাদ্রাজে গড়পড়তায় বৎসরে ২৫ কোটী পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়। 

মাদ্রাজে যে পরিমাণ তামাক বৎসরে উৎপন্ন হয় তাহার বাৎসরিক মূল্য 
হইতেছে ৫ কোটা টাকা।' সমগ্র ভারতে প্রতিবৎ্সর ১৮ কোটা টাকা মূল্যের 
তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে । ১৯৩৮-৩৯ সালে মাদ্রান্ত প্রদেশ হইতে 
৮ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়াছিল । মান্রাজ 


প্রদেশে কাচা তামাক হইতে যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য ' || 
হইতেছে বৎসরে ৫ কোটী টাকা। সমগ্র ভারতে এইরূপ তামাকজাত 


- দব্যাদির বাৎসরিক মূল্য হইবে ৩৭ কোটী টাকা। সিগারেট প্রস্তুত করিতে 
যে শ্রেণীর তামাকের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ তামাকচাষের জমির পরিমাণ 
₹_. ১৯৩৯ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে ১.লক্ষ একর দ্রাড়াইয়াহে। মাত্রাজের গুন্টুর 
' জেলায়ই ১ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। ইহার পরে 
ভিজাগাপট্টযে ৩৯ হাজার ৩৫০ একর, কোয়েম্বাটোরে ২৯ হাঁজার ১ শত 
একর এবং পূর্ব গোদাবরীতে. ১৭ হাজার € শত একর জমিতে তামাকের 
চাষ হয়। প্রতি বৎসর মাদ্রান্জে যত . তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যাদি 
ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য হইতেছে ৬ কোটী টাকা? 
পৃথিবীর দীন উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪১ সালের জুন মাসে পৃথিবীতে টান উৎপাদনের পরিমাণ ২৭ হাজার 
৭ শত টন দীাডাইয়াছে বলিয়া অন্থমিত,হইয়াছে। ১৯৪১ সালের মে মাসে 
পৃথিবীতে ২২ হাজার ৯ শত টন টান উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের 
প্রথম ছয় (জানুয়ারী হইতে জুন পৰ্য্যস্ত ) মাসে ১. লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত টন 
উৎপাদিত হইয়াছে) পূর্বধ বৎসরের অন্কুরূপ সমযে টীন উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল > লক্ষ € হান্দার ২ শত. টন |, ১৯৪৯ সালের প্রথম ছয় মাসে যাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ হাজার ৮ শত ৮০ টন এবং গ্রেট বৃটেনে ১৪ হাজার ৪ শত 
৩৬ টন টান ব্যবহৃত হইযাছে। 

মধ্যপ্রদেশের কাপড়ের কল শ্রমিকের মজুরী : 

 মধ্যপ্রদেশ. এবং বেরার সরকার উক্ত প্রদেশের কাপড়ের কল শ্রমিকদের 
মজুরীর হার নির্ণয় করিবার' জন্য,যে অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, 
সম্প্রতি সেই কমিটী ইহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটী সুপারিশ 
করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের জুন মাস হইতে কাপড়ের কলের শ্রযিকদের 
যজুরীর হার ১৯৩১-৩২ সালের স্তরে হওয়! উচিত । 

_নিথিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস | 

১৯৪১ সালের ২০শে এবং ২১শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 

কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। 
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৬নং ক্লাইভ রী, 


ফোন কলি; ১৮৭৫. | 


গু সুদের হার গু 
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১ স্থাদে স্থানে ভারতের যুন্ধর্থাটিগুলি স্থাপিত হ্ইয়াছে। রাজকীয় ভারভ-লৌ-বাহিনী তারতের 
“শি উপকূলে ও সমুদ্রপথে টহল দিয়া ফিরিভেছে ও বহির্জগাতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ অনু 
স্লাথিতেছে। বর্ধিত-্সায়তন ভারত-সেনাবাহিমী তাহার জভিনব খাস্ত্রিক সমরশক্তি যে স্থানে 
প্রয়োগ করিতেছে, ভারতের গৃহস্থালী হইতে বছ যোজন দুরে সেই স্থানে সে ফাসিষ্ট বঙ্ানে্োভকে | 
প্রতিহত করিয়া রাখিতে পারিবে। ভারতের বিমানবাহিনী অস্তরীক্ষ হইতে পাহার! দিতেছে: 
অপেক্ষা করিয়া আছে । 
প্রয়োজন হয় তাহার 
নট ক্ৰুঙ্গ:-বৰ্ধুযান পরিমাণ তারতেই প্রস্তুত হয় এবং 'এইভাবে তাহ! ভারতের কীচানাল, শরম ও 
হুলধনকে খাটাইয়া আসিয়াছে ও ভবিস্যতে আসিবে। . যে সকল স্বদ্েশযাসী ভারতকে শক্তিশালী: 


নন্দ 


কনিকা পো নবনষ্ৰচিত কলার 


বেঈল'স্তাশনাল চদার অব কমাস 'নির্বাচকমণ্ডলী হইতে" প্রত আই 


৷ বি সেন কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট-এর *কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছেন । ' প্রযুক্ত 


! 


সেন ইণ্ডিয়া প্রোভিডেণ্ট _ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের রহিত | 


সেক্রেটারী ও ডিরেক্টর | '- | 
“কাত 
গত হ৪শে অক্টোবর ভাততী। ছুট, ট্রেড বোর্ড শ্রমিকের ননী প্রতি 


সপ্তাহে ছুই শিলিং ছয় পেনি হিসাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সপ্তাহে 


-৪৮ ঘণ্টার বেশী থাটাইলে অতিরিক্ত শ্রমের অন্ত অতিরিক্ত মজুরী দেওয়ার 


Milles es ohana dbs Oda LaLa ৯১১৭ করিতেছেন ? 





RE ২৫ পু নি নিমের | 


আওতায় পড়িয়াছে। ২ 
ভারতের দ্বিতীয় বিমানপোত , নত 


_ ইতিপূৰ্বে ভারতের প্রথম বিযানপোতের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
হিন্ুস্থান এযায়ারক্যাপ্ট ফ্যাক্টরীর উক্ত “হারলো” পোতখানি শিক্ষাদানের 


':' উদ্দেষ্যে নিশ্মিত বিমান | তবে উহ্থা দ্বারা বোমারু ও জঙ্গী এই উভয়বিধ 


বিমানূপোতের কাজই পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি এই মর্শে এক সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে যে, হিন্দুস্থান খ্যায়ারক্র্যাপ্ট ফ্যাক্টরীর পরবর্তী উড়োজাহাজ 
‘কার্টিস হক’ আমেরিকান ডিজাইনে ০ একটি আধুনিকতম জঙ্গী 
বিমান হইবে ।, 


পপ এ 
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৮৪ আঁধিক জগৎ 


পেড়োলে সংমিশ্রণের জন্য সুরাসার প্রস্তুত ত er ওয় 
মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন চালাইবার পেট্রোলের সঙ্গে মিশ্রণ করিবার ভন্ত | চালিত উন্নতি টপ 











ভারতে সুরাসার (ower alcohol) প্রস্তুতের যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা | j প্রতিষ্ঠান 

ব্ুহিয়াছে। সম্প্রতি নানাবিধ উপায় ও উপকরণ উদ্ভাবনের জন্ত বোস্বাইএ আখিক ভিত্তির 

যে বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন হইয়া গিরাছে তাহাতে প্রকাশ, দক্ষিণ ভারতের সহ আখিক ভিত্তির উপর স্বাপিত 

কতিপয় চিনির কল স্ুরাসার প্রস্তুতের পক্ষে খুব উপযোগী । | “যে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার 
যুক্ত-প্রদেশের শিলোন্নতি '. ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন, 


আপনিও কি সঞ্চফী ব্যক্তির ন্যায় 
আপনার ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন”? 
যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত 
হারের আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। | 


যুক্ত-প্রদেশের সরকারী শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রতি যে পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়, যুক্তপ্রদেশে 
১৯২২ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ৩৭০টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। | 
এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং | 
কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ লক্ষ জনে দড়াইস্লাছে। মহাযুদ্ধের | 
পরে উক্ত প্রদেশে শিল্পাদির- যে প্রসার হইয়াছে, তাহার-= ম্পূর্ণ হিসাব উক্ত সর 


পুক্তিকায় দেওয়া হয় নাই। কেবল ১৯৮-৩৯ সালের, কারখানাসমূহের রর ৮%০ ৪৩৮০ | এন 
কাধ্যাবলীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, দেশী | S৭০ ৮৭lle ৮৭৫২ 


ও বিদেশী বস্্াদির ক্ষেত্রে যক্তপ্রদেশের আমদানী কিয়া গিয়া রপ্তানী || 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহাতে আরও জানা যায়, যুক্তপ্াদেশের ৭০টা চিনির কলে || ক্যালকাটা এঝ।)৫ ব্যাই লিঃ 


উক্ত ১৯৩৮-৩৯ সালে ৬1০ লক্ষ টন চিনির উৎপাদন 'হইয়াছে। চিনির কল- [| 
সমূহ হইতে ২১ লক্ষ মণ তালের চিনি বা গুড়ও উৎপন্ন হইয়াছে। চামড়ার || . হেড অফিস-২৯নং ষ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। 
1 সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য কর! হয়। 


কারখানা ও তৎসংহ্কিষ্ট কাছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোক নিযুক্ত হইয়াছে। 





সরবরাহ বিভাগের সমরোপকরণ ক্রয় উর go ও 
বর্তমান যুদ্ধের প্রথম,,ছুই বৎসরে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ | গান? টা রা ফোন := 
“ ভারতের সমরোপকরণ ক্রয় করিবার জন্ত ১৬৪ কোটী টাকার অর্ডার দিয়াছেন । বাচা, রোহন পুর, ক্যাল £ ১৮১৮ 


to || রাইগঞ্জ, বালী, টিটা- 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সরবরাহ গড়, শিলং, দেওঘর 


বিভাগ হইতে ২৯ কোটী টাকার বেশী মূল্যের জিনিষ পত্রাদি ক্রয় করা [| নাটোর, ঝালদ।। 
হইয়াছে। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত ইল 
৭৬কোটী টাকার উপর মাল.কিনিবার অন্ত সরবরাহ বিভাগ অর্ডার দিয়াছেন। 1 
১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সরবরাহ বিভাগের অর্ডারের | 
মূল্যের পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে ৫৯ কোটা টাকা । Vl পৃষ্ঠপোষক 
ত্রিবান্কুর রাজ্যে লবঙ্গ উৎপাদন বর জীভ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই- ব্রপুরা। 
ভারতের প্রয়োজনীয় লবঙ্গ জাজিবার হইতেই বেশীর ভাগ আমদানী | চিফ অকিদ-আগরতলা | রেজি অফিস_-আখাউর। j 
: ১ কলিকাতা অফিস- ৬, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । vl 
হইয়া থাকে। ভারতের অন্য লাবঙ্গের চাহিদা মিটাইতে ত্রিবান্ছর রাঙ্যে |] বাংল! ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে বরঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 
বর্তমানে এই মসল্লার চাষ করিবার ব্যাপারে একটী পরিকল্পনা গৃহীত হুইয়াছে। |] rl 





টেলিগ্রাম-_সেফবওস্‌ i 





এই জন্ত ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব, | i ENE ET 
এণ্ডিকালচারেল রিসার্চ) পরামসদাত! বোর্ড ৭ হাজার টাকা লবঙ্গ চাষের || --২৭,00,000 টাকার উর্ধে ! 
উন্নতির অন্ত এবং ৩৫ হাজার টাকা এই মসল্লা চাষের বিষয় গবেষণা! করিবার | --৩৭,00,000 টাকার উর্দে 
জন্ত ব্যয় করিতে অনুমোদন করিয়াছেন,। {| ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ বা 

ধান্য ও ইক্ষুর চাষের পূর্বাভাষ | 


ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪০-৪১ সালের ধান্ত ও ইক্ষু [| 
চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষে জানাইয়াছেন যে, এই সময়ে সমগ্র ভারতে ধান চাষের 
ক্ষেতের পরিমাণ ৬ কোটী ৬৩ লক্ষ ৫৩ হাজার একর দ্রাড়াইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে ৬ কোটী ৫৮লক্ষ ৯৯হাঁজার 
একর জমিতে ধানের চাষ হুইয়াছিল.। ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতে ইক্ষু & 
চাষের জমির পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩৫ লক্ষ ৪০. হাজার একর ; ১৪৩৯-৪০ 


ইন্সিওরেন্স.কোৎ (ইত্ডিয়া) লিঃ 





সালে ইক্ষু চাষের ক্ষেতের পরিমাণ'ছিল ৪২ লক্ষ ৪৪ হাজার একর। | হেড অফিস £--৮নং ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাত৷ 
ভারতের কয়েকটা প্রদেশে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ॥ + 
১৯৪১ সালের জুলাই মাসে যুক্ত প্রদেশে, বিহার ও বাংলা দেশে কতটা [| হর 
চিনির কলে কি পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া | সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
রন, ] জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
প্রদেশ কলের সংখ্যা চিনিউৎপাদন (টন) ন্‌ উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
যুক্তপ্রদেশ ৭০ ২,৭০০ f টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 
' বিহার ৩২. "1 goo | | 
বাংলা ৮ 


১১২০৩ 


শুরা নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


আথিক জগৎ ৮০৫ 





| ভারতে প্রস্তুত শণের দড়ি 
ভারতবর্ষে বর্তমানে যে পরিমাণ শণের দড়ি প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে 
আশা করা যায়, এখন হইতে বিদেশ হইতে এই প্রকার দডি আমদানী করার 
প্রয়োজন হইবে না। এতকাল অধিকাংশ শণের দড়িই, গ্রেট বৃটেন হইতে 
আমদানী কর! হইত | 
ভারতে প্রস্তুত গ্যাস প্রতিরোধক বসন্ত 
অষ্ট্রেলিষা সরকার গ্যাস প্রতিরোধক বস্ত্রের জন্ত ভারতবর্ষে একটা বড় 
বুকমের অর্ডার দিয়াছেন। কলকারখানায় বিমান আক্রমণ সতর্কতার কাধ্যে 
ব্যবহারোৌপষোগী নূতন একপ্রকার তৈলবস্ত্র সম্প্রতি কলিকাতাষ প্রস্তুত 
হইতেছে | এই বঙ্ত্রের বিশেষ চাহিদা হইবে বলিয়া মনে হয়। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক ধর্মঘট 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড মাইন ওয়াকাঁস” এসোসিয়েশনের” নেতা ' 


মিঃ জন লুইস ২৫শে অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে সাতটা ইস্পাত কোম্পানী 
পরিচালিত খনিসমূহের ৫৩ হাজার থনি শ্রমিককে ধর্মঘট করিতে তলব 
করিয়াছেন । আপোব-আলোচনা সাপক্ষে প্রেসিডেণ্ট রুজ্তভেণ্ট খনির 
কাজ অব্যাহত রাখার যে অন্থরোধ জানাইয়াছেন, মিঃ লুইস তাহাতে 
অসম্বতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন! যাহা হউক সম্প্রতি পুনরায় প্রেসিডেণ্ট 
কুজ্রতেপ্টের অনুরোধে ধর্ম্মঘটিরা কাজে যোগ দিয়াছে । 

৷ ভারতের কয়েকটী স্থানের লিখনপঠনক্ষম 

ব্যক্তিদের সংখ্য 

সম্প্রতি ভারতের সেন্সাস কমিশনার ত্রিবাঙ্চুর রাজ সরকারকে যে আদম- 
দুমারীর ফল জানাইয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ব্রিবান্ধুর রাজ্যে শতকরা 
৪৭৬৮ জন অক্ষর জ্ঞানসম্পন। অক্ষরজ্ঞানের দিক দিয়া ত্রিবাস্কুর ভারতের 
মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে । ইহ! ছাড়া! প্রধান প্রধান দেশীয 
রাজ্যের লোকসংখ্যা নিক্বোভ্তরূপ বলিয়া জানা গিয়াছে : হায়দ্রাবাদ 


১ কোটী ৬০ লক্ষ, কাশ্মীর ও গোয়ালিয়র প্রত্যেকটীতে ৪০ লক্ষ ) বরোদা 
৩০ লক্ষ এবং কোচিন প্রায় ১৫ লক্ষ । অক্ষর পরিচয় যাছাদের আছে 
তাহাদের সংখ্যা ব্রিবান্ধুরের পরই কোচিন রাজ্যে বেশী (শতকরা ৩৫:৪৩ ) 
ঈাড়াইয়াছে। অক্ষরজ্ঞানের দিক হইতে দরিন্ীর সংখ্যা . হইতেছে শতকরা 
৭৫-৭ জন এবং বরোদার সংখ্যা শতকরা ২৩০১ জন। প্রদেশসমূহের মধ্যে 
মাদ্রাজে শতকরা ১৩৭১ জন, বোদ্বাইয়ে শতকরা ১৯৫ জন এবং বাহলায় 
শতকরা ১৬:১২ জন লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। 


ইজারা ও খণ বাবদ অর্থ মঞ্জুরী 

ইজারা ও খণদান আইনের খাতে 'অতিরিক্ত ৬ শত ১৬ কোটী ১০. লক্ষ 
ডলার মঞ্জুরী বিল মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে গৃহীত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্েই 
বিলটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে গৃহীত হইয়াছিল। 

জাৰ্শ্মেনী রাশিয়া আক্রমণ করিবার পূর্বে মনে হইয়াছিল যে, বৃটেনের 
যুদ্ধকালীন দৈনিক ব্যয় ১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী হইবে না| কিন্ত 
বর্তমানে দৈনিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে দীড়াইয়াছে। 

ভারতে সরকারী খণ 

সম্প্রতি মীরাট কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ ডি, এল, দুবে মীরাট 
কলেজে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সরকারী খণ সম্বন্ধে কয়েকটা মন্তব্য 
করেন । ডাঃ ছবের মতে ভারতের সরকারী খণ বলিতে ভারতসরকার, প্রাদে- 
শিক গবর্ণমেন্ট, দেশীয় রাজ্য, ইম্প্রুভমেণ্ট এবং পোর্টট্াষ্ট, মিউনিসিপ্যালিটা 
এবং ডিষ্রক্ট বোর্ড প্রভৃতি জনসাধারণের নিকট হইতে যে খ্ণ গ্রহণ করেন 
তাহা ধরা উচিত | ডাঃ ছুবে বলেন যে, বর্তমানে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে 
জনসাধারণের হিতার্থে যেসকল বিধিব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করেন তাহার জন্য 
জাতীয় খণ করা দরকার হয় এবং এইরূপ খণের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ডাঃ ছুবে আরও মন্তব্য করেন যে, ভারতের জন্ভ যেসকল খণ 

















ইনলন্কুিভিনউা 


| 


# 


জীবনযাত্রা সহজ করে 


অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি 
সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-ওয়্যাট্‌ 
বান্বের পার্থক্যে তাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের কতখানি 
পার্থক্য নির্ভর করে। প্ররুতপক্ষে আমর! অনেকেই 
অল্প ওয়্যাটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্ত আসলে 
বেশী ওয়্যাটের বাঁন্বে খরচ মোটেই বাড়ে না_-বা এত 
সামান্ত বাড়ে যে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; 
এদিকে ঢের বেশী আলে! হয় বলে এতে আমাদের 
চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লেখাপড়া, সেলাই 
ফৌড়াই, বা ছবি আঁকা ইত্যাদি যে সব কাজে 
একাগ্রতার দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল 
রাখতে জোরালো আলো চাই-ই চাই । 


যত রকমে সম্ভব 


বাড়ীতে 
ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন 


কর্পোরেশন লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
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৮০৬ 


আধিক জগৎ 


[ ৩রা নভেম্বর, ১৯৪১ 





কর! হয় তাহার শতকর! ৮০ ভাগই দেশের ধনসম্পৰ উৎপাদনে সাহায্য 
করে, পক্ষান্তরে বৈদেশিক অনেক রাই্ইই যুদ্ধের ব্যয় মিটাইবার জন্ত জাতীয় 
খণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ডাঃ ছুবে তাহার বক্ত,তার উপসংহারে বলেন যে, 


বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার যেসকল খ্ণ, 


গ্রহণ করেন তাহার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ডাঃ ছবের মতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থলে ভারতের সরকারী খণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা 
করার জন্ত একটা ‘পাবলিক ডেট কমিশন’ স্থাপিত হওয়া উচিত । 
, ভারত-্রহ্ধ চুক্তির সর্তা বলী 

গত ২৮শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিষদে তারত-্রহ্গ চুক্তি সম্পর্কে প্রশ্নে ত্তর- 
কালে পরিবদের নুতন নেতা প্রীযুত এম, এস, আনে প্রকাশ করেন যে, চুক্তিটি 
ভারত গবর্ণষেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর উহার সর্তীবলী প্রকাশিত 
হইয়াছে । তিনি আরও জানান যে, উক্ত চুক্তি সম্পর্কে যেসকল বিরুদ্ধ 
সমালোচনার স্থষ্টি হুইয়াছে, তাহার বিবরণ ভারতসচিব মিঃ আমেরীকে 


জানান হইয়াছে। রী 
কেন্দ্রীয় পরিষদে বৃত্তিকর বিল 

গত ৯৮শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিবদে বুত্তিকরের সর্রোচ্চ পরিমাণ 
বৎসরে ৫০২ টাকা ধাধ্য করিধা স্তার ফ্রেভারিক জেমস্‌ বৃত্তিকর বিলটি 
সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব করেন। মুসলিম লীগ দলের সদক্তগণ 
পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার পর গ্তার ফ্রেডারিক জেমস্-এর প্রস্তাব 
সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানাজ্জি ও শ্রীযুক্ত 
অখিলচন্ত্র দত্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার 
ফলে কর্পোরেশন, মিউনিস্প্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতি ষ্ঠান- 


গুলির আয় গুরুতরভাবে হ্রাস পাইবে । সরকার পক্ষ হইতে অর্থসচিব শ্তার “ 


জেবেমী রেইস্ম্যান বিলখানি সমর্থন করেন। তিনি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন 
করেন যে, বৃত্তিকব বস্তুতঃ দুই তরফ! আয়করের ন্তায়। তাহার মতে ইহাতে 
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিয়া লইবার 
- অন্থ কিছু সময় দেওয়ী আবন্তক। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে 


তাহাদের আয হইতে এই ক্ষতিপূরণ করা দুঃসাধ্য নহে। পাণ্টা জবাবে ' 


শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা বলেন, মূলনীতির দিক্‌ হইতে বিলটি অন্তায় এরং 
উন্নতির পবিপন্থী। বহুক্ষণ বিতর্কের পর অবশেষে স্তার- ফ্রেডারিকের 
প্রস্তাবটি ৪২--৭ ভোটে গৃহীত হয়। | 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ঠহমস্তিক অধিবেশন আগামী ২৭শে নবেম্বর 
তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। এ দিন পরিষদের অধিবেশন অপরাহ্ণ 
৪ ঘটিকায় (বেঙ্গল টাইম) বসিবে। পরিষদের হৈমস্তিক অধিবেশন 


আরম্ভ হইবার জন্য বাঙলার গবর্ণরের ও ঘোষণা কলিকাত। গেজেটের | 


বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হুইয়াছে। 
বৃটিশ নীতির প্রতিবাদে যুদ্ধ কমিটি হইতে পদত্যাগ 
মারার অন্তর্গত চিত্তরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিঃ রামচন্দ্র তে চিত্তুর 





রেজি; অফিস--৩ ও ৪নং হেয়ার ষ্রীট, কলিকাতা । 


জনক । 








দি মাইকা মাইনিং এণ্ড টেভিং কোং অব 
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8,0০,0০০১ ঢাবি লক্ষ টাকার উপন্র' গভর্ণমেণট অঙার বডি জে! লং আয 
অর্ডার্ন পাওয়ার আশা আছে। 
অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নৃতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ! ডিভিডেণ্ড 
এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভ- 
ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড পীল কোং লিঃ এবং 
অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। 
এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সন্্ান্ত এজেন্ট আবশ্যক । 


দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, তিনি এক্সপ স্থিব বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই এক 
লক্ষ টাকার ‘ওষার বণ কিনিয়াছিলেন যে, ইহাতে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ 
নীতিব ও মনোভাবের পরিবর্তন হইবে এবং ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথের 
তুল্য অংশীদার করিয়া লওয়৷ হইবে ; কিন্তু বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন বিবৃতি ও 
আটলান্টিক ঘোষণা তাহাকে নিরাশ করিয়াছে। সুতরাং তিনি ওয়ার 
কমিটী হইতে পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন । 


সিংহল ভারতীয় সমস্ত 


সম্প্রতি তারত-সিংহল অনুসন্ধান সম্মেলনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে, সিংহল-ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভোগে কলম্বো ও সিংহলের অপর 
ছয়টি স্থানে একই সমষে অনুষ্ঠিত ভারতীয়দের সভায় তাহার প্রতিবাদ 
করা হইয়াছে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সিংহল সরকারের 
প্রতিশ্রুতি অন্থসারেই ভারত সরকার সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক 
প্রেরণ ,.করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সম্মেলনে ত্র বিষয়ের প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে । তারত-সিংহল চুক্তির আপত্তিজনক 
ধারাগুলিব প্রতিবাদে বিভিন্ন সভায় বহু প্রস্তাব গৃহীত হ্ইয়াছে। সিংহল 
মহাসভার সভাপতি মিঃ এস ডব্লিউ আর ডি বন্দরনায়ক বজ.তাপ্রসঙ্গে 
বলেন যে, ভারত-সিংহল চুক্তির খসড়া অনুসারে শুধু চা-কর প্রভৃতি ক্ষেত্রে- 
স্বামীরাই উপকৃত হইবে) কারণ অপটু শ্রমিক, আমদানীর উপর হইতে 
নিষেধাজ্ঞা তুগিয়! ওয়ার ফলে চা-করের! সপ্তায় শ্রমিক পাইবে। এই 
চুক্তিদ্বারা সিংহলী জাতিও অপুরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সিংহল 
ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি মিঃ জি আর যোথা ও মিঃ এইচ দেশাই গত 
২৯শে অক্টোবর কলম্বো হইতে মাদ্রাজে পৌছিয়াছেন। মাত্রাজ হইতে 
দিল্লীতে গিয়া তাহারা সিংহল-ভারত চুক্তি দ্বারা ভারতীয়দের যে সমস্ত ক্ষতি 
হইয়াছে তাহার বিবরণ ভারত সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন। 


জার্মানীর জাতীয় খণের পরিমাণ 


অধ্যাপক গুস্তাভ ক্যাসেলের হিসাৰে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত 


জার্মানীর জাতীয় ধণের মোট পরিমাণ ছিল ৪৯৭০ কোটি রাইখ মার্ক ; 


৯৯৪১ সালের এপ্রিল'যাসে শী খণের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৮৯৭০ কোটি 
রাইথ মার্ক। জার্মানীতে জনসাধারণের উপর ট্যাক্স অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সালের আথিক বৎসরে ট্যাক্স বাবদ জার্মান সরকারের আয় 
হইয়াছে ২৭২০ কোটি রাইখ মার্ক। 


সেণ্টণল সুগার কমিটি 


সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ইন্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল 
রিসার্চের এডভাইসরি বা পরামশদাতা বোডে'র ছুই দ্রিবসব্যাপী অধিবেশনে 
এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান সেণ্টাল কটন কমিটির পরিচালনা 
পদ্ধতির অন্থুকরণে বে-দরকারী সত্যগরিষ্ঠ একটি সেপ্টাাল সুগার কমিটি 
দি 





' ম্যানেজিং এজেন্টস্‌-_গুহ, চাটাঁজ্জি এণ্ড সরকার জে 


প্রেফারেন্ন শেয়ারের 


২৯২ 


দেশের সব্বত্র ং 
৯২ সাধারণ শেয়ারের উপর 
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আথিক ক্গগৎ 


৮০৭ 





চা পানের পরিমাণ 
লগ্ুনেব ইণ্টারপ্তাশনাল টী মার্কেট এক্সপানশান্‌ বোর্ড লিমিটেডের এক 
তথ্যাদিজ্ঞাপক মানচিত্রে প্রকাশ, প্রতি বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে ৩০ 
কোটি পেয়ালা চা খাওয়া হয়। 


দশ কোটি বালির বস্তার অভ্র 


এই 

জান! গিয়াছে যে, ভারত সরকার ভারতীয় পাটকল মালিক সঙ্ঘের Al 
‘নিকট ১০ কোটা বালির বস্তার একটী অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের | 
জানুয়ারী মাস হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে উক্ত অর্ডারের মাল ভারত 
সরকারের হস্তে দিতে হইবে । ৃ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থ। পরিষদের কার্যবিবরণী 

১৯৪০ সালের মে মাস হইতে ১৯৪১ সাপের এপ্রিল মাস পধ্যস্ত বঙ্গীয় ! 
ব্যবস্থা পরিষদের জন্ত বাংলা সরকারে প্রায় ১* লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। | 
তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাক! পরিষদের সদস্তদের বেতন বাবদ এবং ৩ লক্ষ 
৫০ টাজার টাক! সদস্তদের দৈনিক ভাতা ও রাহা খরচের (সফরের জন্ত ) 
জন্ত ব্যন্ন পডিয়াছে। আলোচ্য সমষে পরিষদের তিনবার অধিবেশনে 
‘মোট ৯২ দিন পরিষদ বসে। স্পীকার এই তিনবারের অধিবেশনের জন্ত 
মোট ১ হাজার ৪ শত ৪৭টী প্রশ্ন, জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট ৩২৭টা প্রস্তাব ও ৪৬টী 
তব পরসাবের বিজ্ঞপ্তি পান এবং অন্ন ১০৯ বার বিডির বিষয়ে পরিষদে || 
‘ভোট গৃহীত হয। মোট ৯৩টী নূতন সরকারী বিল ও ১১৮টী বেসরকারী বিল 
পরিষদে উপস্থাপিত হয়| উক্ত তিনবাবের অধিবেশনে দৈনিক গড়পড়তা 
হারে প্রায় ২০৭ জন ( মোট সন্ত সংখ্যা ২৫০ জন ) সন্ত পরিষদে উপস্থিত 
-থাকেন। 


থা” 


তিল ও চীনাবাদাম চাষের পুর্বাভাষ 
ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ নিখিল ভারতীষ তিল ও 
'ভীনাবাদীম চাষের জমির দ্বিতীয় পূর্বাভাষে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১-৪২ 
সালে চীনাবাদাম চাষের জমির পরিমাণ দাডাইয়াছে ৫৬ লক্ষ ৬১, হাজার 
একর ; ১৯৪০-৪১ সালে ৭৩ লক্ষ ৩৬ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের 
"চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমিতে তিলের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া অস্থুমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে তিল চাষের জমির 
-পরিমীণ ছিল ২৫ লক্ষ ৬১ হান্দার একর। 
ভারত সরকারের কয়েকটী রেলওয়ে ক্রয় 
', প্রকাশ, ভারত সরকার বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং রোহিলখণ্ড 
"ও কুমাযুন রেলওরে ক্রয় করা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন । 
'মহীশুর রাজ্যে কুটীর শিল্প ' 
মহীশূর রাজসরকার ১৯৪১-৪২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসর 
পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার কুটীর শিল্প উন্নয়নের জন্ত ৩ লক্ষ টাক" 
‘সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন] বোতাম প্রস্তুত করিবার জন্য ৬্টী কেন্দ্র এবং 
-ন।গমঙ্গলা নামক স্থানে পিতলের জিনিষ তৈয়ার করিবার উদ্দেপ্তে ৬ হাজার 
টাকা ব্যযে একটা কেন্দ্র স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। কাগজ 
প্রস্তুত করিবার জন্ত বাঙ্গালোরের নিকটে কনকনাহালী নামকস্থানে একটা . | 
. কেন্্র প্রতিষ্ঠা করার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। 
বৃটেনে বেকার বীমার পরিমাণ 
১৯৪১ সালের ১লা জান্থুয়ারী হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিল্প 
“ প্রতিষ্ঠান হইতে বেকার বীমার জন্ত ৪ কোটী ৭০ লক্ষ পাউও এবং কৃষিবীমার 
জন্ত ৫ লক্ষ পাউণ্ড প্রিমিয়াম পাওয়া গিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে বেকার 
বীমার প্রমিয়াম বাবদ ১৩ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাইতেছে এবং বৎসরের 
শেষে ৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বেকার বীমার তহবিলে উদ্বত্ত রহিবে বলিয়া 
আশা কর! যায়। বেকার বীমার বাব্দ এইক্কস উদ্ধত্ত হুইবার কারণ 
হইতেছে ঘে, বর্তমানে গ্রেটবুটেনে বেকারের সংখ্যা একেবারেই , কমিয়া 
গিয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন শিল্পে ২০ লক্ষ পুরুষ ও নারী শ্রমিক নিযুক্ত 
- হইয়াছে। 
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হেড টিবি করি প্লেস, কলিকাতা। ] 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ] 
ন! জানান পৰ্য্যন্ত হি বি চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্র | 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
টা হেড অফিসে কিছ্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন। 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
রিভার বেওয়া হয়। যাগ্নাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব বাৰ্ষিক * শতকরা ১০ টাকা হারে হদ | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। I 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্য লওয়া হয়। ॥ 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। ॥ 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, নে 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাস্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ । 


ডি, এফ, ম্যাণ্ডাদ? জেনারেল ম্যানেজার 
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মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 


যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
আত পরামর্শ গ্রহণ করুন- সত্বষ্টহইবেন। 





. সর্বসাধারণের স্ববিধার্থ প্রতি 

৮৮৫25 %& বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 

তত রবিবার বেলা ১টার পর হইতে 

দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । 

বিনীত 

ভ্রীপার্ববভীশস্কর মিত্র 

: ম্যানেজিং পার্টনার 

ডাল 52255525585552282 == উজ লা 


1 ইঠার্ণ ন্যাগন্যান ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস £--১৪, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা ।. 
© সুত আৰ্থিক ভিডি উপর প্রতি্িত। 


& দ্রুত উন্নতিশীল 
& নিরাপদ ও দায়িত্বশীল onl | 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 
ব্রাঞ্চ £__দক্ষিণ কলিকাতা, শেওডাফুলি, সিউড়ি, রাযপুরহাট, 
ভালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল 
নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিবাঁজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং ও বালীগঞ্জ । 
EF = = উজ ডন: SE = EE 2ম, = ৯ ইল. রা ইল = 
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ব্রহ্মদেশে চিনির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 

ব্রহ্ম সরকার চিনির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের একটী পরিকল্পনা ঘোষণা 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাস্থ্যায়ী পাইকারী এবং খুচরা চিনি বিক্রেতাগণ 
তাহাদের গডপডতা যে পরিমাণ চিনির দরকার তাহার অতিরিক্ত চিনি 
পাইবে না। চিনির অস্বাভাবিক চাহিদা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় চিনি 
উৎপাদনে যে অন্থবিধার সৃষ্টি হইয়াছে সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থ' অবলম্বন করা 
হুইয়াছে। চিনি নিয়ন্ত্রণের নিয়মানুযায়ী রেহুনে দৈনিক ৭৮০ বস্তা চিনি 
সরবরাহ করা হুইবে। চিনির চাহিদা মিটাইবার জন্য & শত টন চিনি 
ভারুত হইতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 


ঢালাই লোহার টুকরার মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


ব্ৰহ্ম সরকার ঢালাই লোহার যেসকল টুকরা থাকে তাহার মূল্য নিন ' 


হারে বাঁধিয়া দিয়াছেন। যেসকল ঢালাই লোহার টুকরা কলকক্জা প্রস্তুত 
করিতে ব্যবহৃত হয় তাহার টন ৭৫২ টাকা এবং অন্তান্য কাধের অন্ত ব্যবহৃত 
ঢালাই লোহার টুকরা প্রতি টন ৬*২ টাকা । 


সৈনিকদের জন্য টীনে সংরক্ষিত ফল ও শীকসজী 

যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্তু আলু, বিলাতী বেগুন এবং অন্তান্ত ফল টীনে 
সংরক্ষণ করিয়া যোগান দেওয়ার নিমিত্ত ভারতে,চেষ্টা চলিতেছে । সৈনিকদের 
জন্য শুকনো আলুব চাহিদা বাড়িয়াছে। ভারতে বৎসরে মোট ৪ কোটা 
৯১ লক্ষ মণ আলু জন্মে | অতএব আলুর উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি না 
পাইলে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে আলু সৈশ্ত বিভাগেরু জন্য সরবরাহ করা সম্ভব 
হইবে না। বিহারে বীজ আলুর মণ" ১৯৪১" সালের মার্চ মাসে 
১৪০ দরে বিক্রয় হইত ; কিন্তু কিছুদিন হইল ইহার দর মণপ্রতি ৭২ টাকা 
হইতে ১২২ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে। যতদুর হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে 
ভারতে উৎপন্ন ৪ কোটী ৯১ লক্ষ মণ আলুর মধ্যে ৭৯ লক্ষ মণ আনু বীজের 
জন্ত রাখ]! হয়। £৪ লক্ষ মণ আনু গ্রামের লোকেরা ব্যবহার করে এবং 
৩ কোটা ২৮ লক্ষ মণ আলু বাজারে কিক্রয়ার্থ প্রেরিত: হয়। অবশিষ্ট আলু 
নষ্ট হইয়া যায়। সরবরাহ বিভাগের থা সমন্ধীয় প্রধান কর্ণকর্তা যাহাতে 
ফল ও শাকশজী টানে উত্তমরূপে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করা 
যায়, তদ্ধিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন । 


কলিকাতার কয়েকটা সংরক্ষিত অঞ্চল 
বালা সরকার তারতরক্ষা আইন অনুসারে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি 


সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন :__লোয়ার সাকুলার রোডের আলিপুর 


টেলিফোন একচেগ্জ, ক্যানেল ইষ্ট রোডের নারিকেলভাঙ্গা কেবেল হাউস, 
ষ্টেশন রোডের ক্যালকাটা! bi কেৰেল 'হাউস্‌ ও হাওড়া ব্যাঙ্ক কেবেল 
হাউস । 
ভারতের বাহিরে অর্থ প্রেরণ 
ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে সর্বসাধারণকে জানান হইয়াছে যে, 
বিশেষ লাইসেন্দে (ইহা মাঝে মাঝে প্রচারিত হইবে) উল্লিখিত এবং ভারত 


সরকারের বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ব্যতীত কোন ব্যক্তি শিল্পের 


বাবদ প্রাপ্য ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীসমূহের লভ্যাংশ প্রভৃতি লাতের 
অর্থ ভারতের বাহিরে ষ্টালিংযান প্রচলিত এলাকার অধিবাসী ভিন্ন অন্ত 
কোথাও কাহারও নিকট পাঠাইতে পারিবে না। যাহারা প্রন্প টাকা! 
পাঠাইতে চাহেন, তাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার বোম্বাইস্থিত বিনিময় 
নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পাওয়ার আবশ্যক তথ্য 
জানিতে পারিবেন । উক্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মারফৎ 
লাইসেন্সের জন্ত দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে । আমদানী জিনিষের প্রকৃত 
১5850 তাহা এই নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়িবে না । 








পুত কু গপল্লিচ্লজি 

সোভিয়েট দেশ-__গগোপাল হালদার ও শ্রীন্্কুমার মিত্র সম্পাদিত, 
প্রবন্ধ সঙ্কলন। দোভিয়েট সুহৃদ সমিতি কর্তৃক পুঁথিঘর--২২নং কর্ণ ওয়ালিশ 
ইট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত | মূল্য দেড টাকা । 

রাশিয়ায় বলশেভিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নানাদিক দিয়া প্র' 
দেশের বিস্ময়কর উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। জার আমলের সেই অনুন্নত ও 
অধঃপতিত দেশ সাম্যবাদের ষাছুষ্পর্শে একটি সমুন্নত ও স্ুসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশে ধনিকবাদের কদর্ধ্য শোষণনীতি বলবৎ 
থাকার ফলে সকল দেশেই অধিকাংশের স্বার্থক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রশ্ন 
আজঅবহেলিত। মুষ্টিমেয়ের অতিস্ফিতি ও অতিপুষ্টির জন্য সমষ্টির কল্যাণ' 
আজ পদদলিত। অপৰ্য্যন্ত কেবল মাত্র রাশিয়াই এও দিক দিষা- 
সত্যিকার যুক্তি পথের সন্ধান দিতে পারিয়াছে | সাম্যবাদীদের' 
সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফলে বাশিয়ার নরনারী আজ স্বাস্থ্য. 
ও সংস্কৃতির দিক দিয়া প্রকৃত জাতীয় উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হুইয়া! 
চলিয়াছে। সর্বজনীন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লোকের জীবন জ্ঞান গরিমায় 
সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কৃষি ও শিল্পে উন্নতির সঙ্গে সকলেব জীবনই 
আজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় হইয়া দাডাইতেছে। পু'জ্জিপতিদের শোষণ ও নিপীডন 
হইতে জনসাধারণকে উদ্ধার করিয়া যুগে যুগে চিন্তাশীল সযাজসেবীর দল 
যে শ্রেণীবর্জদিত ও ধন বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন 
রাশিয়াতে আজ তাহা সত্যিকার ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ফ্যাসিস্ 
শক্তির বর্ধর অভিযানে এহেন রাশিষা আজ বিপন্ন । কিন্তু নৃতন সভ্যতার 
যে গরিমাময় চিত্র সোভিয়েট জনসাধারণের সমক্ষে উন্মোচিত করিয়াছে, 
বিভিন্ন দেশের লোকদের নিকট তাহা চিরদিনই আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে 
সন্দেহ নাই। মানৰ কল্যাণে সোভিয়েটেব অবদানকে আমরা এতটুকু বড়, 
করিয়া দেখি বলিয়াই সকল দেশের লোকদের ভিতর ওঁ দেশের কার্ধ্য- 
ধারা ও সাফল্যের ইতিহাস বহুলভাবে সর্বত্র প্রচারিত হউক, ইহাই আমরা 
চাই। সে হিসাবে নব্প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি বিভিন্ন দিক দিষা 
সোভিয়েটের কর্ম্মখার৷ ও কৃতকাধ্যতা বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি যে পুস্তকটি 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা খুব শুভ প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে করি। 

বর্তমান পুস্তকটিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিশেষ কয়েকটি দিক লইয়া 
বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও শ্রীবুক্ত গোপাল হালদার, প্রমুখ ১০জন লেখক উহাতে দশটি প্রবন্ধ: 
লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলির নাম--পোভিয়েট রাষ্ট্র: “বিপ্লবের জয়» 
সোভিয়েটের অর্থ-নৈতিক ইতিহাস,” “মহাজাতি সংগঠন, সোভিয়েটের 
শিক্ষার ব্যবস্থা, “সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সম্পদ “সোভিয়েট 
নারী ও শিশু? "শিল্প সাহিত্য, 'লালক্ষৌজ ও 'সোভিয়েটের 
পররাষ্ট্রনীতি'। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি খুব অল্প সময়ের ভিতর 
পুস্তকটি সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ম্ম-. 
নীতি ও সাফল্য সম্পর্কে সকল দিক দিয়া পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থিত করা তাহাদের 
পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। দ্ষ্টাত্তস্বরূপ সোভিয়েটের অর্থ-নৈতিক ইতিহাস 
হিসাবে সাধারণ ভাবে কেবল এ দেশের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার থুটিনাটি: 
বর্ণনা না করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য, টাকাকড়ি, ব্যাঞ্কিং ও মজুরী প্রথা প্রভৃতি 


সম্পর্কে সোভিয়েটের নীতিবাদ ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন 
ছিল। সোভিয়েট সংস্কৃতির ধারা ও তাৎপৰ্য্য বিশ্লেষণ করিয়া একটি পৃথক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করাও উচিত ছিল। তবে এই দুই একটি দিক ছাড়া বর্তমান 
পুস্তকখানিতে সোভিয়েট সম্পর্কে গ্রযো জনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় প্রায় সমস্তই উপ- 
স্থিত করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই যেমন তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত 
তাহাতে এই: পুস্তকখানি এদেশের অনুসদ্ধিতস্থ পাঠকসমাদে বিশেষভাবে, 
সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 








মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোৎ লি: 


১৯৪* সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা মেট্রোপলিটন ইন্সিওবেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের 
রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোট” দৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী 
আলোচ্য বৎসরে ৮৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব 
পাইয়াছিল। উহার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত এবার ৭১জক্ষ ৩৭ হাজার ১৭৫ টাকার 
নূতন বীমাপত্র গুদান বরা হইয়াছে। মেট্রোপছ্িটন ইন্দিওবেন্দ কোম্পানী 
বাঙ্গালী পরিচালিত একটি উন্নতিশীল তরুণ বীমা প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্বে এই 
কোম্পানীর বাৎসরিক নূতন কাজের পরিমাণ ৭৭ লক্ষ টাকার উপর পোছিয়া- 
ছিল। বিশ্ব আলোচ্য বৎসরের তুলনায় কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ 


বিচু হাস পাইয়াছে। যুদ্ধের অন্ত এবটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় বর্তমানে - 


অনেক বীমা কোম্পানীরই নূতন বীমার পরিমাণ কম দাড়াইতেছে। কাজেই 
এবৎসর মেট্রোপলিটনের নুতন কাজ বিচু হাস পাওয়ায় বিশ্বয়ের বিচু নাই। 
বরং এই কোম্পানী মে তাহার বাজের পরিমাণ ৭১ লক্ষ টাকারও উর্ধে বজায় 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহ্‌। সুখের বিষয়। 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৯ লক্ষ ৭৬ হাঁজার টাকা, দাদনী 
তহবিলের হুদ ইত্যাদি বাবদ ৮১ হাজার ৭০৮ টাকা ও অন্ত ছোটখাট 
ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দীড়ায় ১০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা । 
ব্যয়ের দিকে এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১ লক্ষ ৪ হাজার ৬০০ টাকা 
ও পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ২২ হ।জার ৬২৬ টাকা দাবী হয়। প্রত্যর্পণ 
মূল্য বাবদ কোম্পানী ১৮ হাজ্জার ২০০ টাকা ও এজেণ্টদের কমিশন বাবদ 
৯০ হাজার ৮৮৬ টাকা ব্যষ করে। কাধ্যপরিচালনার ব্যয় ও অন্ঠান্ত ব্যয় 
বাবদ বাকী টাকা! কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্তস্ত করা হয়। আলোচ্য 
বৎসরের প্রথমে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। 
' বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ২২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৪৭ টাকায় দ'ড়াইয়াছে। 
মেট্রোপলিটনের কার্ধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার বৎসর বৎসরই হাস 
, পাইতেছে। এই কোম্পানীর রিপোর্ট আলোচনা প্রশ্নঙ্গে উহ! বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিবার বিষয় । 
প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৪৮১ ভাগ। 
৩৪-৭ ভাগ দাড়ায়! আলোচ্য বৎসরে তাহা শতকরা ৩৪৬ ভাগ হইয়াছে। 


বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ॥ 
আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ > লক্ষ টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ ২২ লক্ষ সর 
৩১ হাজার ৮৪৭ টাকা ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়! মেট্রোপলিটন ইন্দিওরেন্স | 
কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৩৩ টাকা । ওঁ I 


প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল, 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপঃ- কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন 


৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৫১৯ টাকা, জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ৩ লক্ষ ৩* হাজার | 
টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৩৫ টাকা, বিভিন্ন কোম্পানীর | 
শেয়ার ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৮০, ভারতে বাড়ীঘর ৩লক্ষ ২১ হাজ্জার ৮৩৮ টাকা, | 





১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
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গত, ১৯৩৭-৩৮ সালে কোম্পানীর ব্যয়েখ হার ছিল নী 
১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা শতকরা 





ন্যাশনাল সিটী শর লিমিটেড 


কোম্পানীর তছবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বল্য়াই বুঝা যায়। 


, আমরা এই ছুপরিচালিত বাঙ্গালী বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর প্রীবৃদ্ধি 


কামনা করি। 
নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিজস্ব ভবন . 


আমরা পূর্বেই অবগত ছিলাম যে, নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বলিকাতায় 
তাহাদের ন্জরিশ্ব ভবন নির্মাণের পরিবল্পনা করিয়াছেন | সম্প্রতি আমরা' 
বিশ্বস্তস্থত্রে জানিতে পারিলাম, এতদুদ্দেস্তে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড কলিকাতা 
রাধাবাজার এক্সটেনশানে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬১৫ টাকা মূল্যের ১০ কাঠা ১১৪ 
ছটাক পরিমিত একখণ্ড জমি ত্রয় বরিয়াছেন। নাথ ব্যাঙ্কের এই নিজস্ব 
ইমারতের প্ল্যান গুস্বত করিবার ভার নিয়াছেন মেসার্স ব্যালাডি টম্সন এ 


ম্যাথিউজ , 

সি. চট্টগ্রাম পটারিজ লিঃ 

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত 
ব্রভেজ্জনারায়ণ পাল, এম, এ বি, এল মহোদয়ের উদ্বোগে ও পরিচালনাষ 
চট্টগ্রাম পটারিজ লিঃ নামক এবটী কোম্পানী স্থাপিত ছইয়াছে। এই 
কোম্পানীর পরিচালকগৃণের মধ্যে চট্টগ্রামের বহু ধনী ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন।' " ‘ 

মৃৎশিল্প স্থাপনের: পক্ষে চট্টগ্রাম একটী আদর্শ স্থান। প্রয়োজনীয় কাচা 
মাল চট্টগ্রাম ও পাশ্ববর্তী জেলাসমূহে গুচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের পক্ষেও চট্টগ্রামের অনেক হুষোগ সুবিধা রহিয়াছে। 
বিশেষতঃ সমুদ্রপথে হহ্গদেশের সহিত চট্টগ্রামের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকায় 
চট্টগ্রামে উৎপন্ন '্রবাদি বিক্রয়ের পক্ষে নানাপ্রকার সুবিধা রহিয়াছে। 
কোম্পানীর পবিচালকগণ আশ! করেন যে, এই প্রতিষ্ঠান গভিয়া উঠিলে 
অন্যুন এক সহত্র বেকারের কর্ম্মসংস্থান হইবে । বর্তমানে দেশের ভিতর শিল্প 
প্রসারের ভন্ত যে প্রকার একটা আঙহের হি হইয়াছে তাহাতে চট্টগ্রাম 
পটারিজ লিঃ যে দেশবাসীর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ 
হই ত তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, | 


কলিকা 





| 
| 
ৃ 


কুমার বিশ্বনাথ রায়। 


ET SE. ESL = সস হল ছি ওর ৮০০০০ 





ফোন £--ক্যাল ২৭৮ 


এই প্রতিষ্ঠান ইহার পলিসি হোল্ডারগণ নিরাপত্তা ও শান্তিলাভ করুন এবং SE প্রতিনিধিবৃন্দ উন্নতিশীল 
ইহাই কামনা করিতেছেন। 
কে, পি, দালাল- ম্যানেজার L 


এবং অ্বনির্ভর্ণীল কর্মজীবন লাভ ককুল, 





৮১০ 


আধথিক জগৎ 


[ ৩রা নভেম্বর, ১৯৪১ 








ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
গত ২৪শে অক্টোবপ্র ইণ্ডিযান স্কাশনাল ব্যাঙ্কের আঙ্গারিয়া (ফরিদপুর ) 


। শাখার উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও : 


ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন । ব্যাঞ্ষের ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর মিঃ আর রায় 
দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য গঠনে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ 
বৃক্ততা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেম্ত্রন্দ্র 'দাস এই ব্যাঙ্কের প্রতি 
৷ সকলের সহানুভূতি আহ্বান করিয়া স্থানীয় শাখা অফিসের দ্বারোদবাটন 
করেন। ব্যাক্কের অন্ততম ডিরেক্টর ও আঙ্গারিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত 
রাসারল্লভ সাহা আঙ্গারিয়া শাখা পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 
শান্তিনিকেতন ইলৈকটি ক সাপ্লাই কোম্পানী 
গত ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে শাস্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভুবন- 
ভাঙ্গায় শাত্তিনিকেতন ইলেকটি,ক হাউসের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে 
শান্তিনিকেতন, প্রীনিকেতন এবং বোলপুর হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমরেত 
, হুইয়াছিলেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শ্বদেশরঞ্জন দাস 
কোম্পানী গঠন হইতে এ পর্যন্ত যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস বিবৃত করেন। বোলপুরের উকীল এবং কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটি . 


প্রসাদ চক্রবস্তী এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন, উক্ত কোম্পানী শাস্তি-: 


নিকেতনে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়! ও্জারিতেছে | শীঘ্রই তাহার! 
বোলপু এবং গ্রীনিকেতনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবেন বলিয়া আশা করেন। 
কলিকাতায় নূতন চীন। ব্যাঙ্ক 
কঙ্গিকাঁতায়' শীঘ্রই আঁর একটি চীনা ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করা হইবে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পূর্বে “ব্যাঙ্ক অব. চায়না”র কলিকাতা 


শাখা খোলা হুইয়াছে। আগামী নবেম্বর মাসে যে ব্যাক্ষটির শাখ| খোল! ' 
হইতেছে উহার নাম “ব্যাঙ্ক অব কমিউনিকেশন” | উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ' 
' মিঃ ভাব্িউ ্বে ওয়েন সম্প্রতি কলিকাতায় পৌছিয়:ছেন এবং তিনি ভারতবর্ষ ' 


ও চীনের ভিতর নূতন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। ব্যাঙ্কের 
কাজের জন্তু ইতিমধ্যেই বার জন ব্যক্তি চীন হইতেরওন! হইয়াছেন। 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
, অভার্ণ আর্ট প্রিষ্টার্স লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সস্তোষ কুমার বস্ু, 
'রেজিষ্টার্ড অফিস_-লপাইগুডি। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। 
ব্যবসা! পুস্তকাঁদি মুদ্রণ ও প্রকাশ। | 
ট্রেডার্স ইউনিয়ন লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ ।নরেশচন্দ্র মিত্র । রেজিষ্টার্ড 
অফিস--অলপাইগুড়ি। 5 মূলধন ১৫ হাজার টাক] । ক্বধিদাত 
পণ্যের ব্যবসা! 
ইউনাইটেড দলভে্ট এণ্ড ল্যাকার কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ 
নজর মোহাম্মদ । অনুমোদিত মূলধন ৩০ হাজার টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস_ 


১৪ নং আশ্ততোষ যুখাজ্জি রোড, কলিকাতা । রং, বানিস প্রভৃতি প্রস্তত.ও . 
, বিশ্বাসভাজন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতেই হইবে । 
ক্যাপকে। লিমিটেভ-_ভিরেক্টর মিঃ বোগ । রেজিষ্টার অফিস--৯নং 


ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা!।। ব্যবসা-পণ্য ্‌ , 
ৰ অবতীর্ণ হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। 


বিক্রয়ের ব্যবসা। 


আমদানী ও বপ্তানী। 


ইণ্ডিয়া বল থে.ভ্‌. কোং পিঃ-ডিরেক্টর মিঃ নাগরমল মোকৃতা-। : 


রেছিষ্টার্ড অফিস--৮৪নং খ্যাংড়াপন্রী ষ্্রী, কলিকাতা। অনুমোদিত মুলধন . 
২০ হারার টাকা । তুলা ও শিক হইতে উৎপন্ন সুতার গুটি, বল প্রভৃতি 
প্রস্তুত করার ব্যবসা। 


ক ত ৰ হস্ত 





বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ, . 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোল কোং লিঃ _গতি ৩,শে এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত 
৬ মাসের হিসাবে বাখিক শতকরা ৫২ টাকা” টকাচিন মালাবার 
এষ্টেটস্‌ লিঃ__গত ২৮শে, ফেব্রুয়ারী যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার 
হিসাবে বাধিক শতকরা %০ আলা । বালী জুট কোম্পানী লিঃ_গত 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে বাধিক শতকরা ১৯০২ টাক। 
বার্ণ এণ্ড কোম্পানী লিঃ__গত ৩০শে এপ্রিল পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে 
বাধিক শতকরা ২৫২ টাকা । নিউ সাভান সুগার এণ্ড গুড় রিফাইনিং 
কোং পিঃ গত ৩১শে মে পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিশাবে বাধিক শতকর! 
১০২ টাকা । বোন্ছে চীন নেভিগেশন, কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে বাধিক শতকরা ৪২ টাকা । জিদ্ধিয়া রী : 


' নেভিশ্সেশীন্‌ কোং লিঃ__গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাৰে 


:( বোনাস সহ )' বাতিক শতকরা-৮1/৫ পাই। 





(বাঙ্গলায় শাসন সঙ্কটের প্রতিকার ) 
এই শাসন ব্যবস্থার আওতায়, জাতিগঠনযূলক কাজে আত্মনিয়োগ 


: করিতে চাহে। বাঙ্গলা দেশে যদি এমন 'কোন শাসন ব্যবস্থা 


্র্তিত হয় যাহার আমলে সরকারী রাজন্ব সমভাবে, সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টিত হইবে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল 
সম্প্রদায়ের দুঙ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সমভাবে কঠোর শাস্তির প্রয়োগ 
হইবে এবং সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থে লক্ষ্য রাখিয়া দেশে আইন প্রণয়ন 
ও উহার প্রয়োগ হইবে, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার সব. কয়ঞ্জন সদন্ত ৪ 
যদি মুসলমান হন তাহাতে ও বাঙ্গালী হিন্দুর কোন আপত্তি নাই। 
মুসলমান চিন্তানায়কগণকে আমরা এই সব কথা ভাবিয়া দেখিতে 
অনুরোধ করিতেছি । দেশের জনসমষ্টির একটা বড় অংশের উপর 
অত্যাচার অবিচারমূলক কোন শাসনব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারে 
না। এই ধরণের মনোভাবের ফলে অলীম শক্তিশালী মোগল 
' সা্মাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 
যে চুড়ান্তরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে পারে তাহার প্রমাণ দিয়াছে। 
পক্ষপাতমূলক শাষনব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা যাইবে 
, একথা যদি কোন মুসলমান বিশ্বাস করেন, তবে তাহা ভুল। বাঙ্গলা 
দেশকে আত্মঘাতী বিরোধের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বড় করিতে 
হইলে-___বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের 'মর্শ্মান্তিক আর্থিক 
ছুরবস্থার প্রতিকার. করিতে হইলে দেশে নিরপেক্ষ ও উভয় সম্প্রদায়ের 


॥ 


মৌলবী ফজলুল হককে এই মহান আদর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে 
একাছ্ধের "তিনিই 
সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। তাহার এই 'কার্ধ্যে সাহায্যের জক্ 
‘মুসলমান জনসাধারণ ও চিন্তানায়কগণকেও আমরা, আহ্বান 
করিতেছি! এই মহান উদ্দেশ্যে হিন্দুমাত্রেই তাঁহাকে আস্তরিক- 


“ ভাবে ১৭ করিবে__আমরা এ ইউর ত চিত | 





! দি ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস | 


' (ইইহ্ভন্সা ) ভিটে, 


Ee কমার্শিয়াল বিন্ডিংস্‌, কলিকাতা । কারখানা-__গুরুবাই (চিন্কা ), নৌপদা (মাত্বাঙ্গ--বাজারে লবণ চলিতেছে । 
* নিউ শেয়ার ডের জন্তু কাঁ জরে সন্্ান্ত বই আবশ্যক ৷ ১৯৪* মালের কার্ণ্যের উপর শতকরা হিয়া লভ্যাংশ দেওয়া হরে | 











. টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৩১শে অক্টোবর 
গত এক পক্ষকাঁল সময়ের মধ্যে দীপালী, ও অন্তান্ত পর্বোপলক্ষে 
"অনেকগুলি ছুটির দিন ছিল। সুতরাং বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে 


যাহা হইতে পারিত পুরাপুবি তদ্বপ অবস্থা আসিতে পারিয়াছে কিনা তাহা. 
‘ সন্দেহের বিষয়। মন্দার মরগুম শেষ হইবার সমঞ্ধ আসিয়াছে । অন্তান্ত , 


ৰৎসর শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে আবার টাকার বাজারে কর্ম্মতৎপরতার মরশুম 
ফিরিয়া আসে । কিন্তু এবাব এখনো সেই পূর্বাভাষ দেখা যাইতেছে না। 
'অবম্য পূর্ববন্তী সপ্তাহ্গুলির একটান। মন্দার ভাবের তুলনায় আলোচ্য 
' সপ্তাহের টাকার বাজারের অবস্থা যে কিঞ্চিৎ ভাল, ইহা অস্বীকার করিবার 


উপায় নাই। ব্যাক্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার এখনও বার্ষিক, 


শতকরা ॥০ আনায়ই অপরিবর্তিত রহিয়াছে ' 

আলোচ্য সপ্তাহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গত ১৪ই জুলাই 
'তারিখের পরে হঠাৎ প্রায় ৪ মাস কাল পরে ৩ মাসের মেয়াদী. ইন্টার 
মিভিয়েট ট্রেজারী বিলের জন্ত পুনরায় টেওার আহ্বান করা হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্বাপেক্ষা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত 
হয । জাহাজ চলাচলের সন্তোষজনক, ব্যবস্থার ফলেই এই উন্নতি দেখা 
দিয়াছে। বিস্তর মজুত মাল রগানী হওয়ায় বিনিময় বাজারে 'অন্গুকূল 
"আবহাওয়ার স্ষ্টি হইয়াছে । বাজ্জারে এবার বিস্তর ডলার ও ষ্টালিং নও 
, রপ্তানী বিলের আমদানী হইয়াছিল। 

গত ২৯শে অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার রী || 
বিলের জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয় উহাতে আবেদনের পরিমাণ {| 
'ঈাভাইয়াছিল মোট ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯৬ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৩ পাই দরের শতকরা 
‘প্রায় ২০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার 
গড়পড়তা! সুদের হার ধার্য করা হইয়াছে বাধিক শতকরা 1৮৩ পাই। 
“আগামী ৪ঠা নবেঘ্ধর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রে্জারী বিলের 
॥টেও্ডার আহ্বান করা হইবে | যাহাদের টেগ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ৭ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত 
সর্ভাবলী পূর্ব্ববৎ। 


আগামী শুরা নবেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব প্রকাশিত সর্ভাবলী অনুসারে শতকরা | 


-৯৯৪/৯ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় 
করা হইবে। (গভর্ণমে্ট প্রয়োজনবোধে বিনা নোটিশে যে কোন সময়ে 
“এই বিক্ৰয় বন্ধ করিয়। দিতে পারিবেন ।) 


গত ৩১শে অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইঙিয়ার কলিকাতা 7 


‘ও বোম্বাই অফিনে.তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার বেঙ্গল গবর্ণমেপ্ট 
.ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হুইয়াছে। 


রিজার্ভ ব্যাস্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৪শে ছি 
| 


'অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইরাছে তাহাতে সমগ্র ভারতে মোট চলতি নোটের 


পরিমাণ ছিল ২৭৭ কোটি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার | 
পরিমাণ ছিল ২৭৪ কোটি «২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্ধাছে টি 


ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দ্রীড়াইয়াছে ৬০ কোটি 
৫৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি 


২৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা! আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের !] 


" আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৪৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাক1) পূর্ববর্তী 


"সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা { আলোচ্য | 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ হ্লাড়াইয়াছে | সীতামারি, বেতয়া, মধুবন, বাগানিরা, কাটিহার ও কিষাদগঞ্জ। 
১৯ ৯১ = EE ৯ 


১০ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজার" টাকা? পূর্বব সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল 






'১২ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ! আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
বন্ধ সরকার ও অন্ান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৯ হাজার 
টাকা ; পূৰ্ববত সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৪৮ ক 
২ হাজার টাকা ও € কোটি ৬৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা । 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম়রূপ হার বলবৎ ছিল :_ 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫$২ পে 
এ দৰ্শনী : - ্ ১শি৫$:পে 
ডি এ৩মাস ক ১শি৬ক পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩৩%০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৩১শে অক্টোবর 


কয়েকদিন দীর্ঘ চুটীর পর.কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিবার প্রথম 
দিক হইতেই কয়েকটা বিভাগে বিশেষ তেন্দীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
যদিও আলোচ্য সপ্তাহে অল্প কয়েকদিন শেয়ার বাজার খোলা ছিল, তবুও 
কাজ কারবারের পরিমাণ খুব ভাল হইয়াছে এবং বিভিন্ন শেয়ারের দরও 
চড়িয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির বিশেষ কোন নাটকীয় পরিবর্তন না! 
হওয়ায়) শেয়ার বাজারের বেচাকেনা বাড়িয়াছে। “কাপড়ের কল, পাটকল 
এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারের চাহিদা ছিল খুব বেশী এবং ইহার 
দরও বেশ lh পা অনন্ত Ls মি হইয়াছে Bale 





= িলেৱর ১৯১১ সাল 


অনুমোদিত মূলধন ৩১৫ ০,০০১০ ০০২২ টাক! 
বিক্রীভ মূলধন ৩,৩৪,২৬,৪ ০ ০ টাকা 
আদায়ীক্ৃত মূলধন ৯,৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল - ১২৪০২১০০০২২ টাকা 


১৯৪১ সালের ৩০শে জুন ছিব 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৩৬,৩৭,৯৯,০০*২ টাকা 

হেড অফিস---মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বৌদ্দে। 
[ সমগ্ৰ ভারতবর্ষে ১৪০্টী শাখা এবং পে অফিস আছে। 
|. ম্যানেজিং ভিরেউর-_মিঃ এইচ, জি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ডিরেক্টরগণ 
|. . মিঃ হরিদাস মাধবদাঁস, চেয়ারম্যান . 

দি রাইট অনারেবল নবাব স্তার আকবর হায়দরী, কে, টি, 0 


I 





| মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই 

(|| মি: দিনশা ডি, রোমার, হি রস সুরা খাতাউ 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ হুরমহন্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃহ্রমুসদ্ি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট 


লণ্ডন এজেন্টস-_যেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স যিভল্যাগ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ | 
‘নিউইয়র্ক এজেণ্টন-_দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য কর! হয়। 
_সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জান্ুন। 
এ কলিকাভার অফিদ-_মেন অফিস--১০০নং 





(| 
ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, বডবাক্ঞার L 
শাখা--৭১ নং ক্রস ষ্্রীট, নিউ মার্কেট শাখা-১০ নং লিগলে ট্রীট, শ্যাম- 8 
বাজার শাখা--১৩৩.নং কর্ণওযালিস ষ্ট্রা, ভবানীপুর শাখা_-৮এ, রসা )| 
বোড। বাঙ্গলার শাখ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিবকাদিম, জলপাইগুডী, 
দি বিহারের শাখা _জামসেদপুব, মন্দঃফরপুব, গয়া, ছাপবা, জয়নগর, 
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৮১২ 


মী? 





আথিক জগৎ 


[ ওরা নভেম্বর, ১৯৪১ 





পরিমাণে । স্রদূর প্রীচ্যে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যেরূপ যুদ্ধ বাধিবার 
আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহা বর্তমানে অনেকটা দূরীভূত ভইয়াছে। যদি 
আন্ত্জ্জাতিক রাজনীতিক অবস্থার দ্রুত কোনরূপ পরিবর্তন না হয়, তাহা 
হইলে শেয়ার বাজারের কাজ-কারবারে আরও উন্নতি হইবে বঙ্গিয়া আশ) 


কলা যায় । 
কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয নাই 
এবং এই বিভাগের কার্জকাববার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 
তাঁচ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৬২ টাকা! ৩২ টাকা 
গুদের কোম্পানীর কাগজ ৮২৪০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে! মেয়াদী 
খণসমূহের মধ্যে ৩২ সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৮০ আনা, 
৩৭ টাকা সুদের ১৯৬৩৬৫ সালের কাগন্স ৯৫/০ আনা । ৪২ টাকা মদের 
১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০০০ আনা এবং ৫২. টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগজ ১১১৭ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

কাপড়ের কল 

কাপড়ের কলের শেয়ারের চাহিদা ছিল খুব বেশী। বর্তমান সময়ে 
দেশে কাপড়ের অভাব বিশেবভাবে দেখা যাইতেছে এবং কাপড়ের কলগুলি 
যুদ্ধের জন্তু যেসকল অড্ণর পাইয়াছে তাহার যোগ্রান দিবার অন্ত কানের 
মাত্রা বাড়াইয়াছে।* ৯৯৪২ সালে কাপড়ের কলসমূহের যুদ্ধের জন্ত কাপড 
সরবরাধ করিবার অর্ডার পাইবার আমা আছে।, 
ব্যাপারে বিশেষ লাভবান হইবে এবং ভাল লত্যাংশ দিবে এই আশায় ইহার 
শেয়ার ক্রয় করার দিকেঅনেকেরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। 

কয়লার থনি 

কয়লার খনির শেয়ারের দূর বিশেষ বুদ্ধি'পায় নাই। কয়লা উত্তোলনের 

হি 2 | 


পপ 
কে 


পি 
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ভারী দিনে চো=্র- 


কাঁপডের কলগুলি এই . 


কয়লার মালবাহী ৪৫ অভাব ll কয়লা 


সরবরাহ করার বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়াছে এবং যদি শীঘ্রই কয়ল! চালান 
দিবার জন্থ মালগাড়ী পর্য্যাধ পরিমাণে না পাওয়া যায় তাহা ,হইলে কয়লা 
শিল্পে বিশেষ সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে। বেঙ্গল ৩৮১২, রাণীগঞ্জ ৩১০ আনা, 
এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । 7. 
পাটকল 2 

কয়েকটা পাটকল ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করায় ও তাহাদের প্রকাশিত 
কাৰ্য্য বিবরণীতে পাটকলের অবস্থার যেরূপ উন্নতি দেখান হইয়াছে এবং 
বর্তমানে ভারত সরকার যে ১* কোটা বালির বস্তার অর্ডার দিয়াছেন, 
সেইজন্ত পাটকলের শেয়ারের দরে উর্থগতি দেখা গিয়াছে। হাওডা 
৫৮০ আনা, কামারহাঁটী ৫২৫২ টাকা এবং ইণ্ডিয়] এ টাকায় বিকিকিনি- 


হইয়াছে । ইঞ্জিনিয়ারিং 

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের তিনদিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিশেষ তেজীর' 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের দর 
যথাক্রমে ৩২/০ ও ২০২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল । ভারতীয় ইলেক্টী.ক সীল, 
কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারের দর ছিল ১৬৪০ আনা এবং ইহার ক্রয় বিক্রয় 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ হইয়াছিল। 

চিনির কল 

চিনির কলের শেয়ারের চাহিদ! বেশ বুদ্ধি ০১ এবং 

লেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। 


ইহারঃ 


চা-বাগান 
চা.বানের শেয়ারের কার্জকারবার মোটামুটা ভাল হইয়াছিল। 
বিবিধ 
তি শেয়ারের মধ্যে টীটাগড় ২২৮/০ আনা, বি, আই, করপোরেশন 
* আনা, আসাম সম্জ ৪%* আনা, বেঙ্গল টান্বার ১৯২২ টাকা এবং বরারি 


কোক ২৮৪০ আনায় 80 হইয়াছে । 


সু সি EAN সু তারি Be Sl ৪০0 1. এ 


ভাক্কাত, আগুতনেন্র ‘হাত: ত রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র 2স্মহ্নিলেল প্রস্তুত লোহার 


সিন্ধুক, আলমারী 


ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ভ্রৎ রুম ডোর এবং কল ও. তালা ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, 


দত রালায়নিক জন্য দিয়া 


যদি ০০৮ (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহা খুলিবে না। 
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এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিমবন্ূপ.বিকিকিনি হইয়াছে £ 
- কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে অক্টোবর--৯৬২ ৯৬1০) ২৯শে- 
৯৬২ ৯৬1০) ৩০শে--৯৬২ ৯৬৩০ | ৩৯ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৫শে অঃ-- 
৯৫৮৯ ১ হ৯শে_৯৪৪৬০ 3 ৩০শে--৯৫৮* ৯৫৩০ | ৩৭ সুদের" ডিফেন্স বড 
(১৯৪৬) ২৫শে অ:১০১৯৪৩০ ১ ৩০শে--১০২৭ 
১০২%০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (২৯৪৯-৫২) ২৫শে অ:--৯৯৪০ ৯৯%/০ ; 
২৯শে--৯৯দ০ | 81০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ২৫শে অ:-১১১/৮০ 1 ৩৯. 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ২*শে অঃ_৮২1০ 3 ৩০শে--৮২৪০। ৪২ সুদের 
খণ (১৯৬০-৭০) ২৯শে অঃ-- ১১০৪০০ ১১০৮9০ ১৩০শে-১১০1০৩ ১১০৮০০ | 
€ টাকা সুদের খণ (১৯৪৫-৫৪) ২৯শে অঃ-১১১/০ 3; ৩০শে_ ১১০৬/০ 
৪. সুদের খপ (৯৯৪৩) ৩০শে অঃ-_১০৩৷০ | 

ব্যাক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ২৫শে অ:-_৩৯৮২ 3 ২৯শে- ৩৯৮৬ 5 ৩০শে 
৩৯৮২ ৪২০২ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫শে অ:--১০৭২ ১০৮২  ২৯শে--১০৭৬, 
১০৯২ 3 ৩৫শে--১০৭৯ ৯০৮০০ | সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ২৯শে অঃ--৫০২ ৫০০ 5 
৩০শে__-৪৯/০ &০]০ | এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ৩০শে অ:--১৫৬7০ । 
রেলপথ 

সাহাদারা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ২৫শে অঃ২-১৭৮২ ১৭৯২ 

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৩০শে অঃ_-১০২|০। 
কাপড়ের কল 

বাউরিয়া ৎ৫শে অক্টোবর--৩৪০২ ৩৪২৯ 3 ২৯শে_৩৪৭২। কাপপুর 
টেক্সটাইল ২৫শে অঃ-_-৯৪৮০ ) ২৯শৈ--৯৪%০ ১০%০ ১৩০শে- ৯85০ ১০/০। 
চাকেশ্বরী ২৫শে অ+--১৭০০ ) ২৯শে--১৬৮০। এলগিন মিলস ২৫শে অ: 
২৮২ ২৮০) ২৯শে-_২৯৮০ ২৯৮০ ) ৩০শৈ-_২৯//০ ২৪০ । কেশোরাম 
২৫শে অ$--৮।/০ )২৯শে৮৮/০ ৯৩০ ; ৩০শে-৮৪০ ৯ 3 (প্রেফ) ২৯শে 
অং--১৪৪২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৫শে অঃ-81/০ ৪1৮০ ) হ৯শে__ 
81০ ৪০ ; ৩০শে--৪1৮০ ৪৮/০ | বেনারস কটন এণ্ড সিন্ধ ২৯শে অঃ-_৪/০ 
৪০ 3 ৩০শে--৪৩/০ ৪/৬/* | বেঙ্গল নাগপুর ২৯শে অঃ-_-১৭॥%০ ১৮1৬০ ) 
৩০শে--১৭৮৩/০ ১৮1৮০ | ভানবার ২৯শে অঃ__২৪৫২৬ ২৪৯]০ ) ৩০শে- 
২৪৮ ২৪০]০। | 


২৯শে--১০২২২ ১০২1০ 


৯১১৭ | 


রেওয়া কোঁলফিল্ড ২৫শে অঃ__২॥০ ২৫০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫শে অঃ 
--৩১1০ 3 ২৯শে-_৩১৮০ ; ৩০শে--৩১৪০। এমালগেমেটেড ২৯শে অঃ 
২৭২ ২৭1০। ষ্টাপ্তার্ড ৩*শে অ:-_২১॥০ ২২৭০। বেঙ্গল ২৯শে অঃ-_৩৭৭২ 5 





দি পাইওানিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
" কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 


- বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 
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লবণ কিনতে বাঙলার কোটা টাকা বন্তার নোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ, শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্টক। 
হি, কে, চিত্র এগু কোং ম্যানেজিং এজ্জেণ্টস 
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৩০শে--৩৮০৯ ৩৮১২ | বরাকর ২৯শে অ:--১৩৮৩/০ ১৪|০; ৩০শে-_ 
১৩%৮০ ১৪৩ | সেণ্ট্যাল কুরকেও ২৯শে অঃ__-১৫%০। ধেযোষেইন ২:শে 

__১২॥০০ ৩০শে ১২০ ১২৮৯ | ইকুইটেবল ২৯শে অঃ--৩৭|০ ৩৭০ | 
কাটরাস ঝরিয়া ২৯শে অ:--২৬২ | নিউবীরভূম ২৯শে অঃ--১৭০০ ১৭০০ ; 
৩০শে অ+--১৭/০ ১৭1/০ | রাণীগঞ্জ ২৯শে অঃ--৩১২ ৩১০০ 3 ৩০শে_-৩১২ 
৩১1০ | শিবপুর ২৯শে অ:--২৩৮%০। ইউনিয়ন ২৯শে অঃ__৩১০ | বোরিয়। 
৩০শে অঃ--১1০ | বোকারো এগু রামগড় ৩*শে অঃ--১৪৮%০ | ভ্রিলাদি 
৩০শে অঃ-১৩1৩/০ ১৩০০ । 


পাটকল 


এংলো ইণ্ডিয়া ২৫শে অক্টোবর-_৩৭৯২ ; ২৭শে-৩৭৯২ ৩৮৭২) ৩০শে 
৩৮১৯ ৩৮৫৯1 অকল্যাণ্ড ২৫শে অ+--১৮৬৯ ) ২৯শৈ--১৯৪২ 3) ৩০শে 
__১৯৮ ১৯৯২ | বেলতেছিয়র ২৫শে অঃ-৪০৫২ ৪০৭০1 ক্লাইভ ২৫শে 
অ:-২৮//০ ২৮/০ ) ৩০শে--২৮৪০ | গৌরীপুর ২৫শে অঃ-_৬৮ ৭ ৬৯০০ ; 
২৯শে-৭১০৯ ৭১৪২3 ৩০শে--৭৪১২ ৭৪৮২1 হাওড়া ২৫শে অঃ-_৫৭%০ 
৫৮৯ ঠ ২৯শে অ+৫৭1০ ৫৮৮০ ; ৩০শে__৫৭৮০ ৫৮1০ ; €এ' প্রেফ) ২৫শে 
অ+১৭৪৯| হুকুমটচাদ ২৪শে অঃ--১৩০০ ) ৎ৯শে--১৩1০ ১৩৪০ ) ৩*শে-_ 
১৩/০ ১৪1৮০ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ--১৫৭২ ১৫৯২। ইণ্ডিয়ান ২৫শে অ: 
৩৮৮২ ৩৮৯৯ 3 ২৯শে--৩৮৭২ ৩৯২২) ৩০শে_-৩৯২২ ৪০৬২ | কামারহাটা 
২৫শে অঃস-৫১৮৯ ৫২৫৯) ২৯শে-_€২৩৯ ৫২৬২ 3 ৩০শে-_৫২৪১ ৫২৫২ | 
লরেন্স ২৫শে অঃ--৪১২০। কেলভিন ২৫শে অ+--৫২০২ (প্রফ) ২:শে 
অ+--১৭৭২ | নেশন্তাল ২৫শে অঃ--২৪৷০ ; ২৪শে ২৪২ ;৩০শে-২৫২। 
নিউ সেণ্ট্‌, লি ২৫শে অঃ ৪২৫৩ ; ৩৫শে--৩৩২ ৩৩২২ । রিলায়েন্দ ২৫শে 
অ+-৬০২ 7 ২৯শে--৬০%০) ৩০শে-৬০1০ ৬২২! ধ্যাণ্ডার্ড ২৫শে অঃ 
২৮৮৯ ২৯৫৯ 3 ২৯শৈ--৩০৭২ ৩০৭৯ 5 ৩০শে-৩১০৭ ৩১২২ ; (প্রেফ) 
২৯শে অঃ-_১৫৩২। আদমজী (অভি) ২৯শে অং-_২৮1০ ; 
২৮৪৮০ | বরানগর ২৯শে অঃ--১১৫॥০ ১১৮৯) ৩০শে ১১৭৯ ১১৮৯ 
বালি ২৯শে অঃ--২৬২৯ ২৮৫২) ৩০শে_ ২৬৪২ ২৭২২। বিরল] (অভি) 
২৪শে অ:৩১)৮০ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ--১৪১২) 
চাপদাশী ২৯শে অঃ-১৭৯২। ভালহৌসী ২৯শে অঃ £৩৪৬২ ৩৪৭২) ৩*শে 
৩৪৬৭ ৩৪৮২, | চিতভলসা ২৯শে অঃ-_-১৫৮৮%০ ১৬1৮০ ; ৩০শৈ- ১৫০ 
১৬%*। কিলিসন ২৯শে অঃ-__৬০৪২ ) ৩ৎশে--৬১০২ ৮১৫২ । ল্যাগুস্‌- 
ডাউন ২৯শৈ অঃ ১৬১৫০ ১৬৩৯ । মেঘনা ২৯শে--৫৪২ ৫৪1০) ৩০শে-- 
৫৬০ ৫৮০ | নেলিষালণ ২৯শে অ:--১২/০১২1০। নদীয়া ২৯শে অঃ--৭০২ 
৭০1০ 3;৩০শে--৭০|০ ৭১৯1 নস্করপাড়া ২৯শে অঃ--২০1৮০ ; নর্থক্রক ২৯শে 
অঃ-_০৮০ ; উজ ২৯শে অ:--২০৯।০ ২১০২ 5 সুরা ২ ৯শে অঃ-_-১২।০ 
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যাত্রীবাহী ভ্রাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 
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য্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্টীট, কিক ভা | 
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১২1৭০) ৩০শে-_১২%০ ৯২৫০) ইউনিয়ন ২৯শে অ+-৪৭০২ ৪৭81০ |, 
ওয়েভালি ২৯শে অঃ_-৩৮০ ৩৪০০ ; ৩০শেল ৩5৪০ ৪%০ 2 এলাযেন্স ৩০শে 
অঃ-_৩৩২॥০ ; বজ বজ ৩০শে অঃ--৩৮২২ ৩৮৪২ কেলিডনয়ান ৩০নে 
অঃ--৪০২২ ৪০৩২) পেভিযট (অডি) ৩০শে অঃ--২০৯৪০ ) (প্রেফ) ৩০শে। 
অ:--১৭৯২) ফোর্ট গ্রষ্টার ৩০শে.. অঃ-৫৬৯২ ৫৮৩২) 


৩০শে অঃ--২৭৬|০ ২৭৪২ 3 খরদা ৩০শে অঃ--৪২৫ ৪২৭০ | '' k 


খনি j 
বার্ম্ম। কর্পোরেশন ২৫শে অঃ--৪|/০ ৪1/০! } ২৯শে--৪15/০ 81০ ; 
৩০শে_-815০ ৪/০; ইণ্ডিয়ান .কপার ২৫শে অ:-_২১/০ 
২৬/০ ২/০ ; ৩০শে-_২৩/০ ২1০। 
২৪০3 ৩০শে- ২॥০। 


২০১ ২৯:শ 
কনসোলিডেটেড টিন ২৯শে অ:__২1/০ 


সিমেন্ট | 
ডালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ২৫শে অঃ--১৩]০ 3 ২৯শে-_-১৪২ ১৪৫%০ ; 
৩০শে--১৪/০ ১৪1৮০ ১ (ডেফার্ড) ২৯শে অঃ ২৮১০ ৩৮/০ ) (প্রেফ) ২*শে 
অঃ--১২৮৯ ১২৯৯ 3 ৩ৎশে--১২৭২।। আলাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অভি) ২৯শে 
অঃ--১৩৷০ ১৩]৭ ; ৩০শে--১৩৩/০ ১৩1০ ; (ভেফার্ড) ২৯শে অঃ-_-৩৮০ 9 
+ ইলেকটীক, 
কটক ইল্েক্টীক, ২ংশে. “অুক্টোবুর-->২৷০ ১২॥০। ঢাকা ইলেক্টা,ক 
ই৫শে অ7১৭৬৮১৭০৫' রা  মর্থও রা ইলেক্টী ক ২৯শে অঃ-_৯ | রাওয়াল- 
পিণ্ডি ইলেক্টী.ক ২৯শে অঃ-_২৭1০ ২৭০1 আপার যমুনা ইলেক্টা,ক 
২৯শে অ:--১৩]০ আজমীর ইলেক্‌্টী ক ৩০ অঃ__১৩০ ১৩৮০ । লাহোর 
ইলেক্টীক ৩০শে অ+-৩২৮০ ৩২1০ | 
কেমিক্যাল 
এলকালী এওঁ কেমিক্যাল (অনি) ২৯শেতঅং ২০1০ ২০৭৮০ 3 ৩০শে- 


২০২ ২০০ | বেঙ্গল এরিয়েটীংগ্যান ২৯শে অঃ-৭০২ ৭১২ ফ্রাঙ্করস' 
২৯শে অঃ-51০1 


৩*শ্-৩০ | 


' কাগজের কল 
ষ্টার পেপার ২৫শে অ:--১৩॥০ ১৩1৮০ বেঙ্গল পেপার (ঞপ্রেফ) 
২৯শে অ:--৯৭৫২। ওরিয়েপ্ট পেপার ২৯শে অঃ--১৫॥০ ১৫1/০ , ৩০শে- 
১৫1৩০৯৬৩* । শ্ৰীগোপাল ‘পেপার ২৯শে অঃ--৯৪২ ১৪০।  টাটাগড় 
পেপার ২৯শে অঃ-_২১৷০/০ ২২।০ 3; ৩০শে -২২৯ ২২৮০/০ | ইণ্ডিয়ান পেপার 
Ms ৩০শে = ১৬০২1 মহীশৃব পেপার ৩*শে অ:__১৭৫০ ১৮৯ । 
চিনির কল 


কের এগ কোং (অডি) ২৫শে অঃ--১২1৩/*) ২৯শে_ ১২৯ ১২৮০ ; 


৩০শে--১২৪০ ; (প্রেফ) ২৯শে অ+-১৪০॥* ) ৩০শে-১৩৭৯ ১৪০৪০ । কাণ- _ 


পুর ২৫শে--২৪1%০ ; ২৯শে-২৪।০ ২৪৪০") ৩০শে-_২৪।০ ২৫7/* । ভায়ার 
জে EE) 


সেনটাল ক্যালকাট। 


_শ্বাঁক্ লিও 
হেড অফিস_-৯-এ, ক্লাইভ ছ্ীট, কলিকাতা 


উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতি বৎসর 
ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে শতকরা ৬৷* টাকা লভ্যাংশ 








| বিতরণ করিতেছে । 
ৃ -_শাখাসমুহ_ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হেয়ার রী রংপুর বেনারর |? 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে LL 
নু জানান হইয়া থাকে। 


' আধিক' জগৎ 


.চম্পারণ ২৯শে, অঃ--১৯1০ ১৯/০ ; 
৯ঈশে অঃ-_১৩০/০ ১৩1৮০ 


ফোর্ট উইলিয়াম. 


| ৩২1৩০ 3 


বাজ কত ২০০ ও পথ দহ 


| 
x 
| 





! 


৮ > < CTD < CUTE CT খত CE TE SN বা 


['৩রা নভেম্বব,"১৯৪১ 





মিয়াকিন ক্রবারাজ ২৫শে অঃ--১১০। মার ক্রযারী ২৫শে অঃ--১৭1১/০ 
১৭৮০ 5 ২৯শে-৯৭1%০ ১৭৮০ 9 ৩০শে--১৭॥% ১৮২ | সমস্তীপুব ২৫শে 
জং ৯৫০ ‘Soo 5 ২৪শে--১০|০ ১০॥/০; ৩০শো--১০॥০ ১০৪৭০ 3 
বলরামপুর হলশে, অঃ--১০/* ১১1/০ 1 বুলাগ্ড ২৯শে অঃ ইহা ২২৪০ । 


৩০শে--১৯1/০ ১৯০! নিউ পাতাল 


৩০শে _-৯০%০ ১৪২। প্রতাপপুব ২৯শে, 
অঃ'_ ১০০০ 3 Lt ই রাজা ২০শে অঃ--২২।০ 3 
৩০শে২২৪/০' A 


. ডিবেঞ্ার . 
৩/০ সুদের (১৯৬৬৬) সালের হাওড। ্ীপ্ ২৯শে অঃ--১০০৪০ | ৩1০ 
শ্মুদের (১৯৬৬-৭৬) সালের রে মিউন? সপ্যাল ২৯শে অঃ--৯০১২। ৫২ 
সুদের ঝান্সি ইলেক্টী,ক ২৯শে" অ:--১০১২। ৫৯ স্থৰের পাঞ্জাব সুগার ২৯শে 
অ+--১০২।০। ৪২ সুদের (১৯৫৭) ক্যালকাট! মিউনিসিপ্যাল ৩০শে অঃ-_ 


১০৮1/০ | 
| ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়! ইলেকটি,ক ষ্টিল ২৫শে অ:--১৭1%০ ১৭৪০ 3} ২৯শে--১৮৩/০ 


১৮৪%০ ; ৩০শে--১৬৪০ ১৮৭৮০ | বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৫শে অঃ 
১২/০ ১২০০ ১ ২৯শে--৯২৩০ ১২৩০1 ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২ংবে অঃ 
১০২ ১০1/০ ) ২৯শে--১০/০ ৯০1৮০ 5 ৩০শে--১০/০ বার্ণ এণ্ড 
কোং (অডি) ২৫শে অঃ--৪১১২ ৪১২০ ) ২৯শে-৪১৯২ ৪২৯০ ) ৩০শে-- 
৪১৮২ ৪২২|০। ইণ্ডিয়ান আয়ণ এণ্ড ষ্টিল ২৫শে অ:__৩২%০ ৩২/০ ৬২।%০ 
২৯শে-৩২৩০ ৩২1/০ ৩২৮০ ৩২1৬ ৩২/০ ৩২৮০ ৩২৪৮০ ; 
৩০শে-7৩২1/০ ৩২৬৩/০ ৬২॥০ ৩২1৮০ জেপপ এণ্ড কোং 
(অডি) ২৫শে অ:-২৭1৬০ ২০৪৮০) ২৯শে--২০/৮০ ২০৪৮০) ৩০শে- 
২০৪০০ ২১২ 5 (প্রফ) ২৫পে অ+--১২০৯ ১ ৩০শে-৯২০॥০।  কুমার্খবী 
ইঞ্জিনিয়ারং (প্রেফ) ২৫শে অঃ--১৪৭২ ৯৪৮৯ 3 (আর) ২৯শে অ:_-৫1%০ 
€1০/০ 7 ৩০শে--81%০ ৫8০ | 


৯০1০ | 


৩২০4/০ ৩২৪০ | 


স্ত/শনাল আয়পণ এণ্ড ষ্টিল ২৫শে অঃ. 
৯4৭ ১০৯) ২৯শে--৯/৮০ ১০1০ 3 ৩০শে-১০॥০ ১৭৩০ | ষ্টিল কর্পোরেশন 
হংশে অঃ২-১৯7০০ ৯৯০ 5 ২৯শে--১৯৪০ ১৯/০ ১৯৭৮০ ১৯৪৩/০ ২০০; 
৩০শে--১৯/০ ১৯৪৮০ ২০৯ ২০|* ২০1/০ ) (প্রেক) ২০শে অঃ-_১৯২২২ 5 
৩*শে-১২২৯। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৯শে অ:-১২।০ ৯২৪৮০ ) ৩০শে 
১? | ইণ্ডিয়ান মোলবেল এণ্ড কাষ্টং (আড) ২৯শে অঃ-_৮|০ ; (ডেফাৰ্ড)" 
২৯শে অঃ_২/০। ইণ্ডিয়ান ধ্যাওডার্ড ওষাগণ (প্রেফ) ২৯শে অ:--৯৬৭৯। 


হাগুয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়ার পরভাত্স্‌ (এডি) ২৯শে 'অঃ--৪৭২ ৫৭0৮০ 7 ৩০শে 


৫৮ (ডেফার্ড) তুলে! অ:--৩৬০ ৩৮২ | 


ts A 


‘চা-বাগান 
as ২৫শে অঃ--১৩৭* ; ৩ৎশে --১৩দ%০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৫শে 
অঃ-_১০%০ ৯৫|০ . ২৯শৈ-_-১৯০৮০ ; ৩০শে--১০৮০। হন্তপাড়া ২ংশে 


শল্ল্বভিস্ীভল জ্াতান্ম 
লা ও ভান 8 5. 


এলায়েড, ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড' অফিস-_পাটুয়াটুলি, ভোক 
শাখা ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয় 


কলিকাভ। ব্যাঙ্কাস” 
কুমিল্ল! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ? - 
প্রাহরেশ চন্দ ভট্টাচার্য্য, এম, এ 
জেনারেল ম্যানেঞ্জার £- 
শ্বীন্পেন্দচরণ চক্রবন্তাঁ বিএ 


শি শর কেস বস ও ওরশ সস ক এরা 
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এঅ:--৪১৭২) ২৯শে-৪১৫২ ৪১৭২ | বীরপাডা ৩০শে অঃ ৩১৪২ । 
'পাত্রধোলা ২৫শে অঃ-_৯৭০২ ৯৮০২ ২৯শে-৯৮৫২ ৯৯০১২ 9 ৩০শে, 
হি আরকুতিপুর ২শে অঃ--১৫৫০ ৯৪০1 বডদিখী৩০শে_ 

অ:--৪৮]০ ৪৮৮০ | বাণারহাট (প্রেফ) ২৯শে অ:-১৬৭ HY বেলগাছি ২০শে 

অঃ--২০|০। বরপুকুরী ২৯শে অঃ-_-১১০। এলেনবরারি ২৯শে অও--৬৭০২। 
এথেপবাড়ী ২৯শে অঃ-১২1০ ৯২৫০ | স্ানসকোয়া ২৯শে অঃ--১২৯ ১২০০; 
৩০শে১২]০ ১২॥০। ইরিনগমারা ২৯শে অঃ ৬৬) ৬৭২ | গঙ্গারাম 


৩০শে অঃ--৩৯৯২ ৪০১২1 কালিতী ২নশে অ$--5215 ও জবা ২৯শে 
অঃ--৬২। নিউ তেরাই ২৯শে অ7১২1০:১২৫৯। ফাস্তোয়া ২৯শে অঃ 
--৯৩৬৯ ১ তেলয়ক্রান ২৯শে অঃ ble '; টাঙ্গানী ২৯শে অঃ 


= 
2 


৬9/০ ৬৭৮০ 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১লা নবেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে Ee পাটের বাজারে পূর্বাপেক্ষাও অধিক 

অন্দার ভাব লক্ষিত হয। পাটের ৰাজারের এই অবাঞ্ছিত অবনতির মূলে 

রহিয়াছে একাধিক স্থানীয় ও আস্তর্(তিক কারণসমূহ | বিদেশ হইতে চট 

ও থলের চাহিদা আদৌ সম্মোবজনক' নয় | অবস্থা দেখিয়া ইহাই মনে হয় 

যে, বিদেশী ক্রেতাগণ চটের মূল্য আরও হ্বাসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অনিচ্ছুক 


“ভাব দেখাইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিবে । বৈদেশিক বাঙ্গারের এই 
 প্রতীক্ষমান কৌশলের ফলে স্থানীয় চট কলগুলিও পাট কিনিবার দিকে আদৌ 


আগ্রহ দেখাইতেছে না! । সুতরাং পাটেব দর নিয়াভিমুখী হইয়া পড়িয়াছে। 


"চটের মূল্য হ্রাস পাওযায় এবং চটকলওয়ালাদের হাতে বিস্তর পাট মজুত 


থাকায়, পাটের দরে আরও অবনতি না ঘটা পর্য্যন্ত চটকলওয়ালারা যে আর 
নূতন করিয়! পাট কিনিবে না তাহা একরূপ অবধাবিত। দিল্লী সম্মেলনে 
চটের উচ্চতম মূল্য নির্ধারণ করা হয নাই। এই সংবাদে প্রথমটায় পাটের 
'বাজ্জারে বেশ একটু উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল ; কেন না, চটের উচ্চতম: 
মুল্য বাধিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে পাটেরও উচ্চতম মূল্য আপনি নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
“পভে, কিন্ত পরে জানা গেল যে, চটের মূল্য খুব বেশী যাহাতে ন! চভিতে 
পারে মিলমালিকগণ পরোক্ষভাবে তাহার প্রচেষ্টা করিবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন, স্থতরাং চটকলসমূহ পাট কিনিতে আগ্রহশীল নয় । ফলে উপরোক্ত 


ডি চডতির ভাব বজাষ থাকা আর সম্ভব হই উঠে নাই। এবং" 


.. 





শ্বান ও কাস রোগে আশু ফলপ্ৰদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত ' এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়! নির্গত ' 

{ ' হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্নিঞ্ধ হয়। y 

রেল র্োমক্যাল অণ্ড ফৃর্থাসিউটক্যাল ওআকস নয 


কলিকাতা - বোলা?” 
এপস 





Ea 








স্শ] রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ 


লজ আই লা লু 


* _নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি ইনকামপ্টযাক্স এজেন্দী-- 


] ইন্কাম ট্যাক্স ও বিক্রয়কর আইনের সম্বন্ধে যে কোনও প্রয়োজনীয়, উপদেশ, কাধ্য বা সাহায্যের জন্য অথবা ইনকাম ট্যাক্স 
সংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনি লাভবান হইবেন । 


অধ্যক্ষ-_-এস সি চক্রবন্তাঁ, এম, এ, বি- -এল, 
7 5 বা টা 8158 | 





টি 


পুনরায় পাটেব দূর নামিয়া আসিতে থাকে। অবস্তা ইতিমধ্যে ১০ কোটি 

থলের এক নূতন অর্ডারের সংবাদে আবার পাটেব বাজার কিঞ্চিৎ চাঙ্গা 
হইয়া উঠিয়াছে। এই ১০ কোটি.থলে ১৯৪২ সালের জানুযাবী.হইতে ১৯৪২ 
“সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত দশটি কিন্ডিতে ডেলিভারি দেওয়া. হইবে। 

য়ফুস্বলে যে পরিমাণ পাট যঙ্গুত রহ্যাছে এবং কলওযালাদের জিম্বাষও মে 

- পুর উদ্ত্ত মজুত আছে, সেই বিষয় বিবেচনা করিলে এই নূতন অর্ডার 


আশাপ্রদ কিছু নয় এবং বর্তমানের এই সাময়িক চডতির ভাব কাটিয়া গেলে 
পাটের" মুল্যের নিম্নাভিমুখী গতি' অবরুদ্ধ কর! সম্ভব হইবে বলিয়া আপাততঃ 


কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। 

ইহা 'গেল স্থানীয় কারণসমূহ-_-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উতয়বিধ। 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও.পাটের বাঞ্জারের উপর কম-বেশী প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। মাঞ্চুকু সীমান্তে জাপানী ও সোভয়েট সৈস্তদের মধ্যে সংঘর্ষ 
বাধিবার সংবাদে পাটের বাজারে প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। অবপ্ত 
পরে আপাততঃ প্রশান্ত মহাসাগর সম্পকীয় নিরাপত্তার সংবাদে নৈরাস্ত 
অনেকখানি দূরীভূত হয? সুদূর প্রাচ্য যুদ্ধ আসন্ন বলিয়| কলিকাতা মহা- 
নগরীর অধ্ধবাসীদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যাপক ব্যবস্থার পরিকল্পনা 
করা হইতেছে, স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে এই মর্খে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার 
ফলেও আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে বিশৈষ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত 
হইয়াছিল । ক? 

মোট কথা, এবার পাটের বাজারে ‘সৰ্ব বিভাগেই মন্দার ভাব বিরাজ 
করিয়াছে। রববাপেক্ষা অধিক অবনতি লক্ষিত হইয়াছে ফাটক! 'বাজারে। 
নিয়ে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :-_ 


তারিখ' সর্ধোচ্চ দর সর্বনি্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২৫শে অক্টোবর ৬৮1০ ৬৬৬০ ৬৪০০ 
২৭শে ট ৬৮০ ৬৬০ ৬৮৮০ 
‘ ২৯শে ঠা eeu ot; ৬৪২ ৬৫1০ 
শুৎশে 55 ৬৬]০ b8uye ৬৫%০ 
৩১শে 3 ৬৪1%০ ৬৩৮০ ৬৪৭০ 


আলগা পাটের বাঞ্জাবে পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই মন্দার ভাব রহিয়াছে। 
ক্রেতামহল আগ্রহ দেখান সত্বেও কাজকারবার তেমন হয় নাই। কল্য 
ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ পাটের প্রতিমণের দর ছিল ১৩২ টাকা । পাকা বেল 
বিভাগে কোনবপ কাজকারবারই হয় নাই'। , 
‘En N= =. === ==; “== == ==: == == = সন == 5 





হেড অফিস-_-১০২1৯ ক্লাইভ ছুট, কলিকাতা । 


PATRONS 
Raja Aditya Pratap Singh Deo, 


Ruler, Seraikella State. 


Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khairagarb State., 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State, 


Mr. N. C. Sen, Bar-at-Law, 


Ex-Mayor, Calcutta. 
শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ ,  বড়বাজার, ব্রাঞ্চ 
১৭ নং আর, জি, কর রোড । ১৯১, হ্যাঠিসঙ্গ রোড 


সকল, প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 











১৯২ বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাত। 


ফোন £ বডবাঞার-_-৩৯৭২। 
2240500৫555 KE এ D> EEE CE এ CE হত HED 02 


বট 


‘৮১৩৬ 


আঘথক জগৎ, 


[ ৩রা নভেম্বরু, ১৯৪১ . 














থলে ও চট 

গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার কিঞ্চিৎ তেঞ্দী ছিল বলিয়া আমরা 
জানাইয়াছি। বিস্ত আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে মন্দার, ভাব বিরাজ 
করিতেছে। গতকল্য ৩১শে অক্টোবর ৯ পোর্টার চটের দর ছিল ২৩%০ 
আনা এবং ১১ পোটার চটের দর ২৬।০ আনায় দাডাইয়াছে। গত সপ্তাহে 

২৪শে অক্টোবর উহাদের দর যথাক্রমে ২৩২ টাকা ও ২৭২ টাকা ছিল। 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৩১লে অক্টোবর 
আত্তজ্জাতিক পরিস্থির জটিলতা ও অনিশ্চয়তা সত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে 
বোধ্বাইএর তুলার বাজারে তেজীর তাৰ দেখা গিয়াছে। ইহার অন্যতম 
প্রধান কারণ এই যে, উত্তর ভারতের তুলা উৎপাদনের অঞ্চলগুলিতে 
পোকার উপদ্রবের ফলে এবার উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে এরূপ সংবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া কাপড়ের কলগুলি গবর্ণমেশ্টের নিকট 
হইতে প্রচুর অডণর পাইতেছে, এই সংবাদও তুলার বাজারে চড়তির ভাব 
হৃষ্টি করিয়াছে । জাপান ও রুশিয়ার মধো যুদ্ধ বাধিয়! গিয়াছে, এই সংবাদে 
বোম্বাই তুলার বাজারে কিছুটা নৈরাশ্ের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী 
সংবাদে যখন জ্ঞান৷ গেল যে, উহু! সীমাস্তরক্ষীদের মধ্যে একটা সাময়িক 
সংঘর্ষ মাত্র, সেইক্ষণ হইতে বাজারে আবার পূর্কবৎ, চডতির ভাব ফিরিয়া 
আসে। বোরোচ এপ্রিল-মে ২৩০1০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৩০ 
আনা) ওমর) মার্চ ১৮৫]০' জান, বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪৮াণ আনা 

এবং বেঙ্গল মীর্চ'১৫০০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কাপড়ের বাজারের অবস্থায় পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় উন্নতি লক্ষিত হয় | 
যদিও দীপালী উৎসবের সময় অঙ্কান্স বংসরে যে পরিমাণ বস্তরাদি ক্রয়বিক্রয় 
হইয়া থাকে এবারের পরিমাণ উহ্থার অপেক্ষা অনেক কম, তথাপি ভবিষ্যতে 
ডেলিভারির চুক্তিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নূতন কাজকারবার হওয়ায় বাজারের 
অবস্থা! যেরূপ নৈরাশ্তর্জনঝ হইবে মনে, কর! হইয়াছিল তাহার তুলনায় 
ভালই বলিতে হইবে । সাদ! ধুতি, সাদা সাটে'র ছিট, ক্যানভাস কাপড় ও 
অন্তান্ত বহুপ্রকার রঙীন সৌধীন বস্তাদির ক্রয়বিত্রয় হইয়াছে। ১৯৪২ সালের 
লাই মাসে ডেলিভারী দেওয়া ও.নেওয়ার সর্ত্যেও কাজ্জকারবার হইয়াছে। 
এই সমস্ত অডারের মোটা অংশই পাঁইয়াছে বোম্বাইএর মিলগুলি। 

বিদেশী বস্তাদির বাজারে পূর্বের স্কায় নৈরাস্তা ও নিক্কিয়তার ভাব দেখা 
-যায়। বৰ্তমানে পণ্য আমদানীর আন্ত আহাজ চলাচলের যে অনিবার্য 
* এগ্রতিবন্ধক রহিয়াছে সেই অবস্থার উন্নতি না হওয়া, পধ্যস্ত ভবিষ্যতে ডেলি- 
তারীর চুজিতে গ্যাহেশায়ার ও জাপানী বের কাদকারৰারি হওয়ার আদৌ 


সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। . 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে শীত বন্ত্রাদির ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
বৰ্ম্মতৎপরতা লকক্ষত হয়। শীত বস্তের চাহিদাও পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাই- 
লে চর Ee চরে চল EX SAE চু C= ES কত চুল EE 
k বাজলার ও বাজালীর 

_ আশীৰ্ব্বাদ, বিশ্বাস ও অহা নুভূতিতে দ্রুত উন্নতিশীল 
টে '-্আমানতের্ 
1. জ্পুর্ণ নির্ভষোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


যা যাক ৰ ইতি দি 


বাংল। ও ব্রক্গদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে 
শাখা অফিস আছে। 


প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর এই ব্যাঙ্কের মূলধন 
বৃদ্ধি পাইতেছে, যুদ্ধবিগ্রহ, অশাস্তি উপদ্রব এই ব্যাঞ্চের অগ্রগতি বন্ধ 
করিতে পারে নাই। ইহাই এই ব্যাঙ্কের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ। 


li সহ সত ভাব দস্তা J 
পাঁচ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়া লাভবান হউন। | 
সন স্থায়ী আমানতের ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সর্ত সুব্ধাজনক । | 
| আধুনিক নিয়মে সর্বপ্রকার ব্যান্ধিং কার্ধ্য করা হয়। 


বিন্তাছিত দিঘরণ পত্র লিখিয়া অবগত হউন 














য়াছে। নয়া দিল্লীতে সম্প্রতি পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে তাহা আলোচ্য সপ্তাহের তুলা, হৃতা ও কাপড়ের বাজারের উপর, 
কম বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । সম্মেলনে এরূপ সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে ' 
যে, বর্তমানে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন তেমন কোন গুরুতর সমস্যা” নয় ; অতএব, 
পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার মত অরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। বস্তু সম্পর্কে. 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভারতের 
বিভিন্ন কাপড়ের কলে যে ৫০০ প্রকারের বস্তাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এমন কি" 
উহাদের এক প্রকার বস্তেরও যৃল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া বাস্তবক্ষেত্রে অসম্ভব" 
ব্যাপারেরই পধ্যায়ভূক্ত। অবস্ত গরীব জনসাধারণের ক্রয়শক্তির খুব 
বেশী উৰ্দ্ধে না যায় এরূপভাবে ২০নং বা তঙ্িক্ নঘরের সুতায় প্রস্তুত বন্ত্াদির' 
উৎপাদন দ্বারা বর্তমান সমস্যার এবটা সমাধানের আপাতরম্য প্রচেষ্টার 
কথাও আলোচিত হইয়াছে। 

এবারও সুতার বাজার বরাবব তেজী ছিল। কাটুনিদিগকে ভবিষ্যতে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে কাজকারবারের মধ্যে যাইতে রাণী দেখা যাইতেছে 
না। অথচ ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে।, এমতবস্থাষ- 
হুতার দর বৃদ্ধি পাইবে । কাটুনিরা ভবিষ্যতে আরও লাভের আশায় চড়া, 
দামেও যথোপযুক্ত সাড়া দিতেছে না।' ইহার উপর দিল্লী সম্মেলনের পণ্য, 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্ত সুতার বাজারে আরও আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে ॥ 
এদিকে নানা স্থান হইতে সুতার চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ' 


সোণ! ও রূপ 

কলিকাতা, ৩১শে অক্টোবর" 
আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইয়ের সোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাজকারবারু হয় নাই । সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল । 
যাহা হউক; সপ্তাহের শেষভাগে সোণার দরে কতকটা তেজীর 'লক্ষণ 'দেখা 
গিয়াছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ৪২/৩ পাই এবং নভেম্বর 
এবং ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতিভরি সোণার দর ৪২৩৬ পাই 
ছিল। কলিকাতার বজ্তারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪২1/* আনা, প্রতিভরি 
বড়ালবার ৪২০ আনা এবং প্রতিটা গিনির দর ২৮1০ আনা ছিল। লগ্নে ' 

প্রতি আউন্স পাক) সোণা ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত ছিল। 

ৃ রূপা 

বোম্বাইয়ে দীপালি উৎসবের সময় রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং 


, বাজারে রূপার আমদানী কম হওয়ায় এ সপ্তাহে এখানকার রূপার দর বেশ 


তেী ছিল। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ৪৩/৬ পাই 
এবং নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা. 
রূপার দর 'যগ্বীক্রমে ৬২৮৮৬ পাই এবং ৬২/৬ পাই ছিল। কলিকাতার 
বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৪৩২ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত 
তোলা রূপার দর ৬৩1০ আনা ছিল। লগুনে ব্ধপার ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে 
কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বিছু ঘটে নাই এবং গুতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩৯ 
পেন্সে পরিবন্তিত রহিয়াছে । নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স চি রূপার দর ছিলি 
৩৪৪ সেন্ট। 


দেনের ধিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলান্ধ করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাম্ুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েটড ব্যাক অন ত্রিপুরা 
-_লিমিটেড-_ 
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১১, ক্লাইভ রে! 
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| ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী 
ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের ছয় মাস 
বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর ভবিষ্তুৎ 






, বৰ্তমানে, সামরিক প্রয়োজনে কাপড়ের কলসমূহে প্রস্তুত দ্রব্য 


সামগ্রীর .অত্যধিক, চাহিদা! এবং সঙ্গে . সঙ্গে জাপান ও ইংলণ্ড হইতে 
ভারতবর্ষে, কাপড়ের আমদানী .অত্যধিক পরিমাণে হ্রাসহেতু জন- 
সাধারণের, প্রয়োজনীয় বস্ত্রের মূল্য. অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে। এই 
অবস্থার প্রতিকারের, সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য কিছুদিন 
পূর্বে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিগণকে লইয়া বোম্বাইয়ে যে 
বৈঠক হয় তাহাতে অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত, এরূপ . একটা প্রস্তাব 
হয় যে, ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার 
ব্যবস্থা, করা হইবে,।, তদনুসারে সম্প্রতি বাঙ্গলা এবং অন্যান্য 
প্রদেশে এই মন্মে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, কাপড়ের 
কলগুলিতে প্রত্যেক মজুরকে সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টার স্থলে ৬০ ঘণ্টা 
খাটাইলে তঙ্জন্য কোন কাপড়ের কলের পরিচালক ভারতীয় 
কারখানা আইনের বিধান ভঙ্গ করিবার অপরাধে অপরাধী বলিয়া 
গণ্য হইবে না। অবশ্য মজ্জুরগণকে অতিরিক্ত সময় খাটাইবার 
জন্য তাহাদিগকে তদমুসাত অপেক্ষা কিছু বেশী হারে অতিরিক্ত 
বেতন দিতে হইবে. : 

নুতন ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্তু- 
সম্তারের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাত্র 
মজুরদের কাজের সময় বৃদ্ধি করাই উহার একমাত্র পন্থা নহে 
এবং উহা. সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থাও. নহে। বর্তমানে 


Nt > | কলিকাতা, ১০ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪১ 














৮২৪-৮৩২ 
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অনেক কাপড়ের কলের বিশেষতঃ বাঙ্গলার অনেক কলের 
পরিচালকগণ পর্য্যাপ্তরূপ মূলধন, কীচামাল, সাজসরঞ্জাম, রঞ্জনত্রব্য,. 
ইত্যাদির অভাবে কলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না'। 
গবর্ণমেন্ট যদি সাময়িকভাবে .কাঁপড়ের কলগুলিকে অল্পস্থদে মূলধন 
সরবরাহ করেন, উহারা যাহাতে সহজে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় 
তুলা, সাজসরগ্তাম ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করিতে পারেন 
তাহাতে সাহায্য করেন এবং অযথা ধর্মঘট হইয়া কলের কাজে 
যাহাতে প্রতিবন্ধক. স্থপ্টি হইতে.ন! পারে, তৎসম্বন্ধে সতর্ক হন, তাহা 
হইলেই কাপড়ের কলে উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৰ্ধিত হইতে পারে। বর্তমানে ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য প্রতি, 
দা 

» কোটী গঞ্জ কাপড়, কাপড়ের কল ও ভাতে উৎপন্ন হইতেছে, 
এবং ৭* কোটা গজ বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে । এতছুপরি 
বিদেশে রপ্তানীর জন্য ৪* কোটী গজ এবং সামরিক প্রয়োজনে ৬০. 
কোটা,গজ কাপড়ের দরকার রহিয়াছে । কাজেই সামরিক, বেসামরিক 
এবং রপ্তানীর প্রয়োজনে ভারতর্ষের কাপড়ের কল ও তাতগুলিতে 
এক্ষণে বৎসরে ৭০০ কোটা গজ কাপড় উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক ৷, 
আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, গবর্ণমেণ্ট যদি উপরোক্তভাবে 


সাহায্য করিয়া ভারতে অবস্থিত প্রত্যেকটী তাত ও টাকুকে উৎপাদন- 
ক্ষম করিয়া তোলেন তাহা হইলে এদেশে বস্তের জন্য কোন 
অভাবই থাঁকিবে না এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণকেও অত্যধিক 
মূল্য দিয়া ক ক্রয় করিতে হইবে না। 


৮১৮ 


আথিক জগৎ 


[ ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


ত 





মিঃ রঙ্গব্বামীর আশার বাণী 
বর্তমান যুদ্ধের অবসানে সমরসরঞ্জাম প্রস্তুতে রত সরকারী, 
,» আধাসরকারী এবং বেসরকারী কারখানাগুলির কাজ আংশিক ও 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য দেশব্যাপী একটা বেকার সমস্তা 
দেখা দিবে এবং ভারতের বাজারে পুনরায় বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 
প্রতিযোগিতার জন্য দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি ব্যাহত হইবে 
২২ এরূপ অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন । অধিকস্ত যুদ্ধের পরে দেশের 
উপর অধিকতর পরিমাণে ট্যাক্সভার পতিত হইবারও আশঙ্কা আছে । 
এজন্ম যুদ্ধের পরে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে একটা মন্দা দেখা! দিবে 
বলিয়া" অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্ত 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্দ” পত্রের 
ব্বনামখ্যাত সম্পাদক মিঃ সি এস রঙ্গস্বামী এরূপ মত পোষণ করেন 
না। সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে একটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুদ্ধের পরে 
দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে একটা মন্দা দেখা দিবে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসিত 
হইয়া তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পরে দেশে মন্দা তো দেখা যাইবেই না 
বরং তখন দেশে বাড়ীঘর নিশ্মাণের এরূপ একটা হিড়িক পড়িয়া 
যাইবে, যাহার ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থা দ্রুত উন্নতির পথে 
ধাবিত হইবে। 

দেশব্যাপী নৈরাশ্যের মধ্যে মিঃ রঙ্গম্বামী যে আশার বাণী 
শুনাইতেছেন'.তজ্জন্য তাহাকে আমরা হন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি | 
' তাঁহার এই অভিমতের পেছনে যুক্তিও রহিয়াছে । বর্তমানে যুদ্ধের জন্য 
গৃহপ্রস্ততের সরঞ্জাম দুল্রাপ্য ও). ছুম্ম্‌ল্য হওয়াতে অনেকেই 
প্রয়োজনীয় বাড়ীঘর নির্ম্মাণে বিরত রহিয়াছেন। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে 
সঙ্গে সকলে এই কাজে হাত দিবেন এবং উহার ফলে লৌহ, ইট, 
সিমেন্ট কাঠ, রং, চুন ইত্যাদির ব্যবদা'উদ্নত হইয়া উঠিবে। এই কাজে 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশে বহুসংখ্যক ব্যক্তির অন্ন-সংস্থানের . 


পথও সুগম হইবে । একথা অনেকেই জানেন যে, বিগত ইউরোপীয় 
মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র জগতে বাড়ীঘর নিশ্মাণের ব্যবসা উপলক্ষ 
করিয়াই একটা আর্থিক উন্নতির সুত্রপাত্র হইয়াছিল এবং গত ১৯২৯ 
সালের . বিশ্বব্যাপী মন্দার পরে একমাত্র বাড়ীঘর নিশ্মাণের ব্যবসার 
সাহায্যেই ইংলণ্ড ও অপরাপর কতিপয় দেশ উহার প্রভাব বহুলাংশে 
কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল'। 

কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা একটা বিষয়ের প্রতি মিঃ রঙ্গ- 
স্বামীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । এদেশে জনসাধারণের গৃহনিশ্মাণের 
খুব বেশী প্রয়োজন রহিয়াছে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য যে ধরণের 
আবাসগৃহ আবশ্যক তাহা নিৰ্ম্মাণ করিবারও অগণিত লোকের ক্ষমত৷ 
রহিয়াছে । বিস্তু উহা সত্বেও এদেশে কোনদিন ' ব্যাপকভাবে 
পৃহনিম্্াণের কাজ আরম্ভ হয় নাই এবং গৃহনিন্মাণ ব্যবসা দেশের 
আর্থিক ক্ষেত্রেরউপর কোনদিন তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
প্নাই। উহার রারণ এই যে, উহাতে সাহায্য করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত 
সংখ্যক বি্ডিং সোসাইটা আজ পধ্যস্ত দেশে স্থাপিত হয় নাই । এই 
ধরণের যে কয়া প্রতিষ্ঠান দেশে রহিয়াছে তাহাদের অর্থসঙ্তি এত 
কম, যাহাতে উহার! দেশবাসীকে তেমনভাবে সাহায্য করিতে পরিতেছে 
না। বর্তমানে দেশে যদি উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি লইয়া বহুসংখ্যক বিচ্ডিং 


সোসাইটা স্থাপিত হয় এবং উহার! যদি গৃহনিন্মাণেচ্ছ ব্যক্তিগণকে' 


দীর্ঘদিনব্যাপী সহজ কিস্তিতে সুদে আসলে আদায়ের সর্তে প্রয়োজনীয় 
অর্থের তিন চতুর্থাংশ এবং যেখানে প্রদত্ত অর্থ আদায়ের সম্বন্ধে 
অধিকতর নিশ্চয়তা রহিয়াছে সেখানে উহার সাকুল্য অংশ প্রদান 
করে, তাহা হইলেই দেশে ব্যাপকভাবে গৃহনিম্মীগ শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়া দেশের অর্থনীতিক অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিতে 


পারে) এজন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয়দিকের সহযোগিতা 
আবশ্যক। এই কাৰ্য্যে গবর্ণমেন্টকে প্রয়োজনীয় মূলধনের কতকাংশ 
প্রদান 'করিতে হইবে এবং আবশ্যকান্ুরূপ আইন প্রণয়ন করিয়। 
সাহায্য করিতে হইবে। বেসরকারী মহলকেও এখন হইতে উহার 
জন্য তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া সাধারণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ অনুকূল অবস্থার . 
সৃষ্টি হইলেই বর্তমান যুদ্ধের অবসানে গৃহনির্ম্মাণ শিল্প দেশের মন্দা 
কাটাইতে সমর্থ হইবে। মিঃ রঙ্গস্বামী এই ব্যাপারে যদি গবর্ণমেন্ট 
ও বেসরকারী মহলের কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন, তাহা হইলে আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব। 
রেলের আয় বৃদ্ধি 

গত বৎসর রেল বিভাগের আয় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল। এবার সে উন্নতি আরও বেশীদুর প্রত্যক্ষ হইয়া «' 
উঠিয়াছে ইহা বিশেষ সুখের বিষয়। গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট ৫৮ কোটি 
৭০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।, পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালের 
উপরোক্ত ছয় মাসে সরকারী রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৫১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা । সে হিসাবে গত বৎসরের 
তুলনায় এবার আয়ের পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ বাড়িয়াছে। যুদ্ধের 
জন্য জাহাজের অভাব হেতু উপকূল বাণিজ্যের মালপত্র বর্তমানে 
রেলের মারফতে স্থান হইতে স্থানাস্তরে নাত হইতেছে। বিপুল 
পরিমাণ সমর সরঞ্জাম চলাচল হেতুও রেলের মালবহনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। সহসা রেলের আয়ও বিশেষভাবে বাড়িয়া যাই- 
তেছে। অবশ্য আয় বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন রেলপথের কাধ্যপরিচালন। 
বাবদ ব্যয়ও বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও. রেল বিভাগের 
উদ্ধ ত্তের পরিমাণ যে চলতি ১৯৪১-৪২ সালে বেশ সম্তোষজনকই 
দাড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম ছয় মাসে সরকারী 
রেলপথসমূহের ফে আয় হইয়াছে অনুমিত খরচপত্র বাদ দিলে 
এ পধ্যস্ত মোট লাভের পরিমাণ দাড়ায় ২৪ কোটি টাকা। তাহা 
হইতে ক্ষয়পূরণ তহবিলে দেয় টাকা ও সুদ বাবদ পরিশোধযোগ্য 
টাকা বাদ দিলে আলোচ্য সময়ে রেল বিভাগের কমপক্ষে সাড়ে দশ 
কোটি টাকার মত উদ্ত্ত হইয়াছে বলা যায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
রেল বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত কর! . 
হয় .তাহাতে এঁ বৎসরে (অর্থাৎ চলতি বৎসরে ) রেল বিভাগের ' 
মোট ১১ কোটি.৮৩ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল। ছয় মাস মধ্যে সাড়ে দশ- কোটি টাকার মত উদ্ধত 
হওয়ায় এবার শেষ পর্যন্ত মোট উদ্ধ ত্তের পরিমাণ ২০ কোটি টাকারও 
উপর দীড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। সামরিক ব্যয়ের হার 
অতিকায় হারে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে বর্তমানে ভারত সরকারের 
আধিক অবস্থা অনেকটা শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে । দেজন্ 
দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সভার নিপতিত হওয়ারও আশঙ্কা দেখ! 
যাইতেছে । রেলের উদ্ধ ত্র বাড়িয়া যাওয়ার ফলে.সেদিক দিয়া অবস্থার 
কতকটা উন্নতি ম্তাষ্যতঃই আশা করা যায়। ' : 

আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি ও ভারতবর্ষ 

চিনির রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গত ১৯৩৭ সালে 
লগ্ডনে যে আন্তর্জীতিক শর্করা চুক্তি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল আগামী . 
১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে তাহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবে৷ কাজেই 
এখন হইতেই এই চুক্তির ভবিষ্যৎ. সম্পূর্কে বিশেষভাবে আলোচনা 


সুরু হইয়াছে । জগতের অন্ত অনের চিনি উৎপাদনকারী দেশের 





১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


আধিক ক্গগৎ 


৮১৯ 





মত ভারতবর্ধও এই চুক্তির সহিত জড়িত রহিয়াছে। সেকারণে এই 
চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক 
শর্করা কমিটি ভারত গবর্ণমেন্টের সহিতও পত্র ব্যবহার আরম্ভ 
করিয়াছেন। প্রকাশ, ভারত সরকার এবিষয়ে তাহাদের মতামত 
স্থির করিয়া শীত্রই উক্ত কমিটিকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন । 

আন্তজ্জীতিক শর্করা চুক্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের বর্তমান 
মনোভাব কি তাহা আমরা জানি না । তবে যেসব সর্তে ভারতবর্ধকে 
এঁ চুক্তির সহিত জড়িত রাখা হইয়াছে এদেশবাসী জনসাধারণ তাহা 
সর্ববথা অনুচিত ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করে । বেশী সংখ্যায় 
চিনির কল গড়িয়া উঠায় এদেশে গত কতিপয় বৎসর যাবৎ 
প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে। কিন্ত এত বেশী চিনি 
কাটতির সুবিধা এদেশে নাই বলিয়া প্রতি 'রৎসর বিস্তর পরিমাণ 
চিনি উদ্ত্ত থাকিয়া যাইতেছে । এই উদ্ধত্ত চিনি বিদেশের বাজারে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের শর্করা শিল্পের ছু্দশা মোচন 
হইতে পারে। কিন্তু ভারতসরকার “দেশীয় শর্করা শিল্পকে সেদিক 
দিয়া সাহায্য কর! দুরে থাকুক, ঞরঁহারা পাচ বৎসর কাল সমুদ্রপথে 
ভারতবর্ষ হইতে কোন চিনি রপ্তানী করা হইবে না বলিয়া এক 
অনিষ্টকর সর্ত মানিয়া লইয়া আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি স্বাক্ষর 
করিয়াছেন। এ চুক্তি অনুসারে ১৯৩৭ সাল হইতে সমুদ্রপথে চিনির 
রপ্তানী বন্ধ রাখা হইয়াছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তির মিয়াদ 
উত্তীর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তা হওয়ায় উহার কবল হইতে অব্যাহতি 
পাওয়ার একটা স্বাভাবিক সুযোগ আসিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের 
একান্ত কর্তব্য এই সুযোগে ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তির 
উপরোক্ত বিধান হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া লওয়া। মালয় উপদ্বীপ, 
“সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, ইরাক ও ইরাণ প্রভৃতি নিকটবর্তী দেশসমূহে ভার- 
তীয় চিনির রপ্তানী বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য 
দেশের হাট বাজারেও চিনি কাটতির 'অনেক সুবিধা আছে। এ 
সুযোগ যথারীতি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইলে ভারতীয় শর্করা 
শিল্পের অতি উৎপাদন সমস্যার একটা সহজ প্রতিকার সম্ভবপর 
"হইতে পারে | এই অবস্থায় এদেশের বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে 
'ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রথমতঃ বিদেশে চিনি রপ্তানীর সম্পর্কে 
আন্তজাতিক শর্করা চুক্তির বিধান বরাররের জন্য রহিত করা ও 
দ্বিতীয়তঃ বিদেশে চিনির কাটতি বৃদ্ধি সম্পর্কে যাবতীয় বিধিব্যবস্থা 
-করা একান্ত কর্তব্য । রা ৃ 

ইৎলণ্ডের সমর ব্যয় " 

ইংলণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ .হওয়ার পর ছুই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। 
আধুনিক যুগে যুদ্ধের ব্যয়বহর নানা কারণে খুবই বেশী । এ ব্যয়. 
বহর মিটাইবার পশ্থাও বিচিত্র। কাজেই গত ছুই বৎসরে ইংলণ্ডের 
ব্যয়ের পরিমাণ কি দাড়াইয়াছে এবং তাহ! কিভাবে মিটান হইয়াছে, 
তাহা আলোচনা করিবার বিষয় । | 


সময়ে মালপত্র ক্রয় ও তাহা সরবরাহ বাবদই অত্যধিক 
মাত্রায় অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে । গত দুই বৎসরের হিসাব দৃষ্টে জানা 
বায়, যুদ্ধের প্রথমে মাল ক্রয় ও সরবরাহ বাবদ প্রতি সপ্তাহে বুটিশ 
গরর্ণমেন্টের ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩ কোটি পাউণ্ড (প্রতি 
পাউণ্ড ১৩/৪ পাইয়ের সমান )। ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪১ সালের মার্চ 
পর্যন্ত এ ব্যয়ের হার সপ্তাহে ১০ কোটি পাউণ্ড পধ্যস্ত পৌছে। 
তৎপর ইজারা ও ঝণ আইন বলবৎ হওয়ার পর সাপ্তাহিক ব্যয়ের হার 
কমিয়া' ৮ কোটি পাউণ্ড .হয়। মাল ক্রয় ও সরবরাহ বাবদ 
উপরোক্ত প্রকার ব্যয় ও অন্যান্ক ধরণের ব্যয় লইয়া যুদ্ধের প্রথম 
"বৎসরে ইংলগ্ডের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দশাড়াইয়াছিল ২৬০ কোটি 
পাউণ্ড 1 দ্বিতীয় বৎসরে তাহা বাড়িয়া ৪৪০ কোটি পাউণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে । কাজেই যুদ্ধের দুই বৎসরে ইংলণ্ডের মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ দশাড়াইয়াছে ৭০০ কোটি পাউণ্ড । এই অতিরিক্ত ব্যয় 
নির্বাহের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রথমতঃ সাধারণ.রাজন্ব ও দ্বিতীয়তঃ 
নানাশ্রেণীর খণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সাধারণ রাজন্ব 
হইতে ২৮০ কোটি পাউণ্ড, পাওয়া গিয়াছে। সেভিং সার্টিফিকেট, 
দেশরক্ষা বণ্ড, ও অন্যান্য শ্রেণীর সমর খণ দ্বারা ২২০ কোটি পাউণ্ড 


স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে অনেক সময়ই উদাসীন ৷ 


তোলা হইয়াছে । তাহা ছাড়া সাধারণ সরকারী খণের পরিমাণ 
২০০ কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া এ খরচপত্র মিটান হইয়াছে । 
সাধারণ রাজম্ব হইতে ২৮০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করিতে গিয়া, 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে আয়কর ও অন্যান্য ধরণের করের মাত্রা বিশেষ- 
ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে । যুদ্ধের ছুই বৎসরে ইংলণ্ডের জন- 
সাধারণ কেবলমাত্র আয়কর ও সার ট্যাক্স বাবদই ১১৬ কোটি পাউণ্ড 
পরিশোধ করিয়াছে । তাহা ছাড়া অতিরিক্ত মুনাফা কর ও অন্যান্য 
করত আছেই। যুদ্ধের সময় যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হয় 
তাহার জন্য বিশেষ করিয়া ট্যাক্সের উপর. নির্ভর করিতে গেলে 
বর্তমানে জনসাধারণের দুঃখ ছূর্দশ। বৃদ্ধি পায়। বিশেষভাবে কেবল 
খণ তুলিয়া ব্যয়নির্বাহ করিতে গেলে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে 
অত্যধিক মাত্রায় ভারাক্রান্ত . করা হয়। দেখা যাইতেছে বৃটিশ 
সরকার এবিষয়ে একট! মধ্যবন্তী পন্থাই অনুসরণ করিতেছেন। 
আধুনিক কালে যুদ্ধের থরচপত্র সাধারণতঃ যেরূপ বিপুল তাহাতে 
সরকারীভাবে খণ গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই । তাই তাহারা যুদ্ধের দুই: 
বৎসরে ৪২০ কোটি টাকা খণ তুলিয়াছেন। কিন্তু মোট ব্যয়ের 
বাকী অংশ ( অর্থাৎ দুই পঞ্চমাংশেরও বেশী ) সাধারণ রাজন্ব দ্বারাই 
সঙ্কুলান করা হইয়াছে । উহাতে নানাদিক দিয়া দেশবাসীর ট্যাক্সভার 
বাড়িয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতের শোচনীয় আথিক অবস্থার কথা ভাবিলে 
বর্তমানে সে ভার বহন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই । 
ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটা | 

নৃতন বীমা আইন পাশ হওয়ার পর নানাদিক দিয়া ইহার অনেক 
ক্রটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাইয়াছে । ফলে পুনঃ পুনঃ উহাকে সংশোধন 
করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
ইতিমধ্যে ছয়বার সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়াও গবর্ণমেণ্ট উহার 
গলদ কাটাইয়া উঠিতে,সমর্থ হন নাই । তাহা ছাড়া নৃতম বীমা 
আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি. ও উহার বিভিন্ন ধারার তাৎপধ্য লইয়া 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নুতন অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে। ফুলে 
ভারতসরকারের বীমা বিভাগও সকল দিক দিয়া তাল রক্ষা করিয়! 
চলিবার কোন পথ পাইতেছেন না । বিভিন্ন বীমা কোম্পানীকেও এসব 
কারণে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে । এই অবস্থায় একদিকে' বীমা 
আইনের স্বসঙ্গত সংশোধন ও অপর দিকে বীমা ব্যবসারের 


স্বার্থ বুঝিয়া তাহা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবার ,জন্য সকলেই , এদেশে 
‘একটি উপযুক্ত বীমা-পরামর্শ-সমিতি গঠন করিবার প্রয়োজনীতা৷ 


উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছেন | দীর্ঘকাল জল্পনা কল্পনার পর ভারত- 
সরকার সম্প্রতি সেইরূপ একটি কমিটি স্থাপন করিয়াছেন--ইহ! 


সুখের বিষয়। ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিব এবং বীমা বিভাগের 


সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাড়া ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেন্ট কোম্পা- 
নীর পাঁচজন প্রতিনিধি ও বাহির হইতে সরকার মনোনীত তিনজন 
সদস্য লইয়া এ কমিটি গঠন কর! হইয়ীছে। আটজন সদস্তের সকলেই 


ভারতীয় এবং এদেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহারা সুপরিচিত 


ব্যক্তি। বাঙ্গলা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় কমিটির অন্যতম সদস্ত 
মনোনীত হইয়াছেন । শ্রীযুক্ত রায় আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর 
জেনারেল ম্যানেঙ্গার ও ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি । 
তিনি বীমা আইন প্রণয়নকালে তৎসম্পক্কিত বিশেষ কমিটিতেও সদস্য. 
হিসাবে কাধ্য করিয়াছিলেন। কাজেই তীহার্‌ মত অভিজ্ঞ ও: 
বিচক্ষণ ব্যক্তির নিয়োগে আমরা আনন্দিত। তবে বীমা কোম্পানীর 
পলিসি গ্রাহকদের ও বীমাকম্মাদের নিজন্ব কোন প্রতিনিধিকে বর্তমান 


'কমিটিতে লওয়া হয় নাই, ইহা পরিতাপের বিষয়। কতিপয় অভিজ্ঞ 


বীমা ব্যবসায়ীকে সদস্তরূপে' গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দ্বার! 
পলিসি গ্রাহকদের ও বীমাকম্মীদের স্বার্থরক্ষা হইবে বলিয়া মনে 
করিতে পারেন । কিন্তু এবিষয়ে ততটুকু আশ্বস্ত হওয়া আমাদের পক্ষে 
কঠিন। এদেশে বীমা কোম্পানীর পগ্রিচালকেরা পলিসি গ্রাহকদের 
বীমাকম্মীরাও অনেক 
সময়ই তাহাদের নিকট হইতে সুবিবেচনা পান না। এই অবস্থায় 
কমিটিতে এ ছুই শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করাও গবর্ণ- 


মেন্টের কর্তব্য । আমরা আশা করি এ ক্রটি দূর করা সম্পর্কে 


গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যতে অবহিত হইবেন । 





স্বদেশী যুগের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশে 
বাঙ্গালীর উদ্ভোগে অগণিত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 
এই সুব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমানে কোন অস্তিত্ব 
নাই। কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাব; কোন ক্ষেত্রে পরিচালকগণের' 
অসাধুতা এবং বহুক্ষেত্রে মূলধনের অপ্রাচুর্য্যের ফলে এই অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত এজ্জন্ত দুঃখ করিয়া লাভ নাই। পৃথিবীর সকল 
দেশেই ব্যবসা ও শিল্পের প্রাথমিক অবস্থায় এই ধরণের অপচয় ঘটিয়া 
থাকে । ' বাঙ্গলা দেশে উপরোক্ত ধরণের বিবিধ অন্তরায় সব্বেও আজ 
যে অনেক ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া উহার অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতে 
সমর্থ হইতেছে এবং দেশের সহজ সহস্ম ব্যক্তির অন্নসংস্থানে সাহায্য 
করিতেছে, উহাই সাস্তনার কথা। 

কিন্তু এখনও বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্পের বিপদ অতিক্রান্ত 
হইয়াছে একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। বিগত ৩০৩৫ 


বৎসর কালের মধ্যে ব্যবসা ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ' 


প্রশংসনীয়রূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে বটে। নূতন কোম্পানী 
আইন এবং জনসাধারণের মধ্যে কতকটা বিচার-বুদ্ধিসম্মত অভিমত 
সৃষ্ট হওয়ার ফলে অসাধু পরিচালকের. পক্ষে ব্যবসা ও শিল্প 


কিন্তু এই ধরণের স্ুপ্রতিষ্ঠ ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত নূতন . 
শেয়ার বিক্রয় হইতেছে তাহার কত.অংশ কাহারা ক্রয় করিতেছে__এই- 
বিষয়ে কেহ কোন খোজ করিতেছেন কি? কেবল এই ধরণের 


" প্রতিষ্ঠান নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশে এমন অনেক 


শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, যাহা এখন পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠ না' 
হইলেও যাহার ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যে. 
সমস্ত শেয়ার বিক্রয় করিতেছে তাহাই বা কাহারা ক্রয় করিতেছে 1". 
তৃতীয়তঃ, বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর উদ্যোগে যে সমস্ত নুতন শিল্প ও.ব্যবসা ' 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যেগুলির সাফল্যের পক্ষে: 
অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে তাহারই বা শেয়ার কাহারা ক্রয় করিতেছে?" 
এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে । বাঙ্গলা 
‘দেশে যে সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নৃতন কোন 
শেয়ার বিক্রয় করিতেছে না--অথচ য়াহাদের পুর্ব বিক্রীত শেয়ার 
অহরহ হস্তান্তর হইতেছে তাহাই বা কাহাদের কবলে পড়িতেছে ? 

এই সম্বন্ধে কেহ যি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তাহা 
হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ হইবার, 
পথে অগ্রসর এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যের পক্ষে অনুকূল অবস্থাসম্পন্ন 
নব-প্রতিষ্ঠ__এই তিন শ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারই 


প্রতিষ্ঠানকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়াও এখন আর পূর্বের মত সহজ. দিন দিন বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে । উহার কারণ এই যে, 


নহে। কিন্তু মূলধনের অপ্রাচুর্য্যের দিক হইতে বাঙ্গালীর ব্যবসা ও, 
শিল্পের সমক্ষে এখনও একটা বড় রকম বিপদ রহিয়াছে। এই' 
' বিপদের জন্য কেবল 'যে__ভবিস্াতে খুব লাভজনক হইতে পারে এরূপ 
শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে 
এক্সপ নহে, উহার ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলিও 
ক্রমশঃ অপরের কুক্ষিগত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই শেষোক্ত 
ব্যাপারটার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । 

একথা বলা অনাবশ্যক যে, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতির 
একটা সীমা নাই এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও একটা সীমা- 
রেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলে না। আজ যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় 
আর্থিক ভিত্তির:উপর দণ্ডায়মান হইয়া অংশীদারগণকে নিয়মিতশ্তাবে 
লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে, তাহার পক্ষেও ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য 
নূতন মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে । বাঙ্গলা দেশের তিনটা কাপড়ের 
কলের পরিচালকগণ-__ধীহাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য নুতন মূলধনের 
তেমন প্রয়োজন ছিল না, তাহারাও একটা করিয়া নুতন কাপড়ের কল 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর নিকট নূতন মূলধনের জন্য ঘ্ারস্থ 
হইয়াছেন ও হইতেছেন। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাস্কগুলির মধ্যে 
অন্ততঃ ৮৷১০টাী ব্যাঙ্ক বর্তমানে দেশবাসীর চূড়ান্তরূপ আস্থা অঞ্জন 
করিয়া লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে । কিন্তু কতকটা 
ব্যাঙ্কের ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এবং কতকটা নূতন 
ব্যাঙ্ক আইনে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে অধিকতর পরিমাণে আদায়ী মূলধন 
হাতে রাখিতে বাধ্য করা হইবে__এই আশঙ্কায় এই সব ব্যাঙ্ক বর্তমানে 
নুতন মূলধনের জন্য দেশবাসীর দ্বারস্থ রহিয়াছে। বাঙ্গালীর ব্যবসা ও 


শিল্পক্ষেত্রের অন্যান্য দিকেও এই ধরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে । 


বাঙ্গলা দেশে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা কলকারথানা বা' 


বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থবিনিয়োগে' আগ্রহশীল নহেন ৷ 


পক্ষান্তরে বাঙ্গলার বাহিরের ব্যুক্তিগণের হাতে বিপুল মূলধন অকেজো। 
হইয়া আছে। উহারা বাঙ্গলার কোথায় কি প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, বিশেষজ্ঞের সাহায্যে নিত্যনৃতন তাহার খোঁজ 
খবর লইতেছেন, এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান লাতজ্জনক অথবা লাভজনক 
হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, সুযোগ পাইলে. তাহারা উহার শেয়ার 
ক্রয় করিতেছেন উহার ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যবসা ও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির লাভের ক্রমবর্ধমান অংশই যে কেবল বাঙ্গলার ' 
বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এরূপ নহে, এই অবস্থার জন্য বাঙ্গালীর স্ষ্ট 
অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভারও ভবিষ্যতে বাহিরের 
লোকের ইস্তগত হইবার পথ প্রশস্ত হইতেছে। 

এই অবস্থার জন্য বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্প, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক 
অথবা বাঙ্গলার বাহিরের শেয়ার ক্রেতা--কাহারও দোষ দিয়া লাভ, 
নাই। বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ নিষ্কাম 
ও দ্রেশহিতে উৎসর্গাকৃত ব্যক্তি নহেন। নিজের এবং আত্মীয়স্বজন ও 
কন্ধুবান্ধবের উপকারের জন্যই, তাহারা এক একটা, ব্যবসা ও শিল্প 
গ্ৃতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন । এজন্য প্রথম অবস্থায় উহাদিগকে অনেক 
ক্ষেত্রে বিপুল ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইয়াছে এরুং গায়ের রক্ত জল করিয়া 
ও বহু ছুশ্চিন্তাক্লিষ্ট বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া এক একটা প্রতিষ্ঠানকে 
তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া 
রাখিতে, সাফল্যমণ্ডিত করিতে এবং সম্ভব হইলে উহাদিগকে ক্রমেই 


' বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে যদি মূলধনের প্রয়োজন হয়, 


তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী' নির্বিশেষে উহা সংগ্রহ 
(৮৯৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰইব্য ) . 








সম্প্রতি ভারতীয়, বহির্বাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 
পর্য্স্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য এক্ষণে 
বাহিরের অনের দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক পরিবন্তিত 
হইয়াছে। মাল চলাচলের ক্রমিক অসুবিধা হেতু আমদানী রপ্তানী 
ধারাও নানাদিক দিয়া খুবই অনিশ্চিত হইয়া দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের 
প্রথম দিকে ভারতীয় বহির্র্বাণিজ্যের অবস্থা এদেশের পক্ষে অনেকটা 
অনুকুল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু.১৯৪০-৪১ সালে সে অনুকুল 
গতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া পণ্য বাণিজ্যখাতে ভারতের রপ্তানী আধিক্য 
শোচনীয়ভাবে হাস পাইয়াছে । সেই কারণে বহিরব্বাণিজ্যের বিবরণ 
, সম্পর্কে বর্তমানে অনেকেই বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন । এই অবস্থায় 
চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের 
গতি প্রকৃতি কি দাড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে .একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না'। 

চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথমে প্রত্যেক মাসেই আমদানীর 
তুলানায় রপ্তানীর পরিমাণ কম হইতেছিল । আর তাহাতে এ বৎসরের 
বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে একটি বেশী রকম আশাঙ্কার ভাব মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। সুখের বিষয় পরে সে দিক দিয়া একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
লক্ষিত, হইয়াছে । জুলাই হইতে .সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, প্রতি মাসেই 
আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী, হইয়াছে । বিশেষ করিয়া গত 
সেপ্টেম্বর .মাসের অরস্থা খুবই সন্তোষজনক দাড়াইয়াছে। এ 
মাসে. রপ্তানীর পরিমাণ . ২৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার উপর 
পৌছিয়াছে। কিন্তু আমদানীর পরিমাণু, মাত্র. ১৫. কোটি ৭১. লক্ষ 
টাকা দাড়াইয়াছে 1 সেপ্টেম্বর. মাসে ভারতবর্ষ হইতে যত. টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে. যুদ্ধ আরম্ভ. 'হইবার, পর এ পৰ্য্যন্ত আর 
কোন.মাসে তত বেশী টাকার মাল রপ্তানী হয় নাই. . তবে এপ্রিল 
হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত ছয়.মাসের হিসাব একত্র আলোচনা . করিলে 
অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বহির্ববাণিজ্যের অবস্থা এখনও শোচনীয় 
বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য ছয় . মাসে বাহির, হইতে ভারতবর্ষে 
১০০ কোটি ৭৭ লক্ষ. টাকার মালপত্র .আমদানী. হইয়াছে।. অপর 
দিকে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে. ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার. মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে। . কাজেই চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে 
পণ্য-বাণিজ্য খাতে আমদানীর তুলনায় এদেশের মোট ১২ কোটি 
৪৮ লক্ষ টাকা রপ্তানী আধিক্য দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ ও 
১৯৪০-৪১ সালে সারা বৎসরে ভারতের অনুকুল রপ্তানী আধিক্য 
দাড়াইয়াছিল যর্থাক্রমে ৪৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ও ৪১ কোটি ১২ 
লক্ষ টাকা । চলতি বৎসরে প্রথম ছয় মাসে.যে আধিক্য হইয়াছে তাহ! 
সে তুলনায় খুবই কম। কাজেই যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের 
বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমেই অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে বলা চলে । 

আমদানী বাণিজ্য, সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য 
ছয় মাসে এদেশে বিদেশী জ্রিনিষপত্রের আমদানী গতবারের তুলনায় 
কিছু বেশী হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 
পধ্যস্ত ছয় মাসের তুলনায় চুলতি ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ছয় 
মাসে.ভারতে চাউলের্‌ আমদানী ৩৭ লক্ষ টাকা, চিনির আমদানী 
১৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, তৈলের আমদানী ৬০ লক্ষ টাকা, তুলার 

২ 


আমদানী ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাক] ও যন্ত্রপাতির আমদানী ২১ হাঁঙ্গার 
টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। এদেশে বর্তমানে চাউল, তৈল ও যন্ত্রপাতির 
যোগান বৃদ্ধির যে প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে তাহাতে এসব 
জিনিষের আমদানী যে কিছুমাত্রায় বাড়িয়াছে তাহা সুখের ঘিষয় 
সন্দেহ নাই। কিন্তু চিনি ও তুলার আমদানী সম্পর্কে সেরূপ 
প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। বিশেষ করিয়! এদেশে দেশীয় কলের 
উৎপন্ন চিনি যেস্থলে অবিক্রিত থাকিয়া যাইতেছে সেস্থলে বিদেশ 
হইতে এখন পর্যন্ত বেশী পরিমাণে চিনি আমদানী হওয়া খুবই 
শোচনীয় বলা চলে । 

পানী বদের হিদাব আলোচিনা করিল দখা বায়, আলোচ্য 
ছয় মাসে একদিকে চা, চামড়া, চাউল, স্থৃতা ও বস্ত্ের রপ্তানী 
বাঁড়িয়াছে। অপর দিকে তুলা, পাট ও চটের রপ্তানী হাস পাইয়াছে 
গত ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে 


ভারত হইতে.বিদেশে ১১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার চা ও ১ কোটি 


৭৬ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল। চলতি বৎসরের উপরোক্ত 
ছয় মাসে তাহা, যথাক্রমে ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি 
২১ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে.। . কিন্তু চা ও চামড়ার এই রপ্তানী বৃদ্ধি 
সন্তোষজনক মনে করিলেও এদেশের বর্তমান অবস্থায় চাউল, স্থতা 


ও বন্ধের রপ্তানী বৃদ্ধি আমর! সুখের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারি 
নী |. এদেশে চাউল, সুতা ও বস্ত্রের যোগান প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে 
“কম হওয়ায় বর্তমানে ইহাদের দাম অত্যধিক হারে চড়িয়া গিয়াছে। 


অথচ আলোচ্য ছয় মাসে পূর্বেকার তুলনায় এদেশ হইতে বাহিরে 
১০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেশী চাউল, ৫২ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেশী 
কার্পাস স্থতা ও ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেশী" বস্ত্র রপ্তানী 
হইয়াছে। ইহাতে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ 
নীতির অভাবই সুচিত হইতেছে । এদেশে তুলা ও পাটের পর্ধ্যাপ্ত 
যোগান রহিয়াছে | এ দুইটি পণ্যের ভালরূপ কাটতির উপর এদেশের 
কৃষকদের আধিক অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। কিন্ত বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশে এ দুইটি পণ্যের বাজার ক্রমেই বিশেষ- 


. ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ইহা দুঃখের বিষয়। গত ১৯৪০-৪১ 


সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত হইতে ১৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকার 
তুলা ও ৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল। চলতি 
বৎসরের প্রথম ছয় মাসে সে তুলনায় তুলার রপ্তানী ১ কোটি ৬০ লক্ষ 
টাকা ও পাটের রপ্তানী ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা কম হইয়াছে। 
চটের রপ্তানী বাড়িলে তাহা দ্বারা পরোক্ষভারে পাটের মূল্যের উন্নতি 
সাধিত হইতে পারে কিন্ত আলোচ্য সময়ে উহার রপ্তানী ৩ কোটি 
টাকারও উপর হাঁস পাইয়াছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের এই 
গতি আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই ৷ 
বহির্ধবাণিজ্যের হিসাবে বর্তমানে কোন দেশ হইতে. ভারতে কি 
শ্রেণীর মাল আমদানী হইতেছে ও কোন দেশে ভারত হইতে কি 
শ্রেণীর মাল রপ্তানী হইতেছে তাহার বিবরণ দেওয়া হয় না বটে, 
তবে কোন দেশের সহিত ভারতের মোট কি পরিমাণ মাল আদান 
lh Lido নি হানি যায়। এ 
(৮৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বাঙ্গালী স্য-্বস্নান্সীন্র ভব্বিস্য= 


শ্রীসরোজ্চন্দর চক্রবর্তী 


(জেনারেল ম্যানেজার, কমাশিয়াল এজেন্টদ্‌ কর্পোরেশন ) 


দিনের পর দিন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে বাহিরের 
লোকের হাতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে 
আসে যে, বাংলা হইতে কি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী লুপ্ত হইবে 1 জীবন- 
যুদ্ধে, প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি_আমাদের 
স্থান অন্য দেশের ও অন্ত জাতির লোকে গ্রহণ রুরিতেছে। এই 
অর্থনৈতিক শোষণ সহ্য করিয়া আর কতকাল, আমর! বাচা 
. থাকিব ? বাংলার ছয় কোটী অধিবাসী প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় সুধা 
পিছু ৪০৫০১ টাকার জিনিষ ব্যবহার করিলেও তাহার মূল্য হয় 
২৪০২ হইতে ৩০০২ কোটি টাকা । ইহা! ছাড়া যেসব দেশোৎপায়ন 
জব্য বিদেশে রপ্তানী হয় বথা-__পাট, চা প্রভৃতি বড় বড় শিল্প: 
কারখানার দ্রব্যাদি এবং সহরবাসীদিগের যে সকল অতিরিক্ত 
জিনিষের প্রয়োজন হয় তাহার মূল্য একত্রে ১০০।১৫০ কোটি টাকার 
কম নহে। বাংলাদেশের 'এই সমস্ত দ্রব্য আমদানীকারীদের হাত 
হইতে ব্যবহারকারীদের হাতে এবং দেশোৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন- 
কারীদিগের নিকট হইতে ব্যবহারকারী বাঁ রপ্তানীকারীদের হাতে 
গৌঁছিতে ২া৩টি এবং কোন কোন সময় 81৫টি ব্যবসায়ীর হাত দিয়া 
আসে। চারিশত কোটী টাকার জিনিষ গড়পড়তায় ২ বার করিয়া 
বিক্রয় হইলেও বাংলাদেশে বাৎসরিক. মৌট ৮** কোটা টাকার 
ক্রয়-বিক্রয় হয় বলা যায়। এই ব্যবসায়ে প্রত্যেক ব্যবসায়ী গড়ে 
টাকায় এক আনা লাভ করিলেও বাধষিক ৫০ কোটী টাকা সমস্ত 
ব্যবসায়ীদের লাভ হয়। এই টাকা বাংলাদেশের গভর্ণমেপ্টের বাধিক- 
আয়ের চার গুণ। , | 

এই লাভে কোনই ক্ষতি হইত না যদি এই ব্যবসায়ের সম্পুর্ণ 
বা অধিকাংশ ভাগ বাঙ্গালীর হাতে থাকিত। কারণ তাহা হইলে 
লাভের টাকা দেশে থা।কয়া খরচ হইত বা অন্ান্ত লাভজনক শিল্প 
বা কারবারে ব্যয়িত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই লাভের শতকরা 
প্রায় ৬:৭০ ভাগ এবং বোধ হয় আরো বেশী বাঙ্গালী পায় না। 
সমস্ত প্রধান শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রধান শক্তিকেন্দ্রগুলি বাহিরের 
লোকের করতলগত। বাংলায় ব্যবসায়ীর অভাব নাই। “কিন্ত 


তাহাদের হাজারকরা ৯৯৯ জন এই সব বৃহৎ ব্যবসায়িগণের জন্য * 


ফড়িয়া, দালাল বা খুচরা বিক্রেতার কাজ করে মাত্র। বড় বড় 
অফিসে যেমন্‌ কর্তৃপক্ষ মোট! লাভ লইয়া এবং উপরওয়াল! কণ্মচারী- 
গণের য়োটা,বেতন যোগাইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই ভিক্ষার 
চাল হিসাবে কেরাণী, অমজীবী প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করা হয় 
ব্যবসায়েও সেইরূপ বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ টাকা ও একতার 
জোরে ব্যবসায়ের সারভাগ ও লাভের মোটা অংশ নিজেদের জন্য 
রাখিয়া সামান্য খুদকু'ড়া যাহা থাকে, তাহা অল্প মূলধনওয়ালা ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়িগণকে দিয়া থাকে । এই সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবস্থা 
শ্রমিক বা কৃষকদের চেয়ে কোন অংশেই ভাল নয়, কিন্তু দেশের ধন 
ও সম্পদের ধারক ও বাহক এই শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য আজ' পর্য্যস্ত 
কোন রাজনীতিক দল বা অন্ত দল কিম্বা কোন নেতাকেই একটা 
'অঙ্গুলিও উঠাইতে দেখা যায়,নাই। আজকাল ভোট যাহাদের হাতে 
তাহাদেরই নাক প্রতাপ বেশী! বাংলায় যে দশ লক্ষ লোক 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত তাহাদের যে ভোট আছে তাহাতে সমস্ত গভর্ণমেন্টকে 


‘দেশকে শোষণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। 





তাহারা পরিচালিত না করিলেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে 
পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংহতি' নাই। 
ইহা দোকানদারগণের মধ্যে একতার.অভাবের জন্যও নহে, __কারণ 
তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত দলাদলি বিশেষ নাই'। কিন্তু তাহারা বৃহৎ 
দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বিভিন্ন বাজারে, সহরে ও বন্দরে নিজ 
নিজ্জ কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া একতাবদ্ধ হওয়ার, পরস্পরের 


মধ্যে পরিচয়াদি করিয়া যোগাযোগ স্থাপন পূর্বক পরস্পরের সাহায্যে 


শক্তিশালী হইয়া দেশের জনমতকে প্রভাবিত করার কোন ব্যবস্থা 
আক্ধ পর্য্যন্ত তাহারা করেন নাই ; অন্য কেহও করে নাই। বাংলায় 
৭৮টি চেম্বার অৰ কমাস এবং বিশেষ, বিশেষ ব্যবসায়কে কেন্দ্র 
করিয়া কতকগুলি সমিতি আছে। কিন্ত চেম্বার্প অব কমাস” বৃহৎ 
ব্যবসায়ীদের সম্মেলন ক্ষেত্র । বড় ব্যবসায়ীদের গুরুত্বামুপাতে সমস্ত 
রাজনৈতিক ও পৌর প্রতিষ্ঠানে এই সব চেম্বাস” প্রতিনিধিত্ব পাইয়া 
নিজ্ত নিজ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কার্ধ্য করায় জনমতের উপর তাহারা কোন 
প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। 

বাংলার ব্যবসায়িগণকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে সমস্ত 
ক্ষুদ্র দোকানদারগণকে একতাবদ্ধ হইয়া এই অর্থ-নৈতিক সংঘাতের 
দিনে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সচেতন হইতেই হুইবে। বিভিন্ন স্থানের 
ব্যবসায়িগণকে নিজ নিজ স্থানের দৌকানদারগণের মধ্যে সমিতি 
স্থাপন করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যে যোগা- 
যোগ স্থাপন করিয়া শক্তি অজ্জন করিতে হইবে, যাহাতে বাংলার ছয় 
কোটা লোকের সরবরাহকারিগণ দেশের রাষ্ট্র ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় 
এবং সমাজে ও জনমতের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে . পারে 
সাধারণ বাঙ্জালীরও 
এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্তব্য আছে। বাঙ্গালীকে এবং বাংলার ব্যবসায়কে 
বীচাইয়া রাখিবার জন্য বাঙ্গালীকে সর্ধবনাশী শোষণের হাত হইতে রক্ষা 
করার জন্য, বাঙ্গালী দোকানদারগণের স্বার্থর ক্ষায় এবং তাহাদিগকে 
সংঘবদ্ধ করিবার জন্য তাহাদেরও সহায়তা অত্যাবৃপ্তক | 


আব্রকাল আমরা প্রায়ই দেশের শিল্লোন্নতির কথা বলিয়া থাকি! 
দেশীয় ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান এযাবৎ যতগুলি স্থাপিত হইয়াছে 
তাহার শত ভাগের এক ভাগও যদি বাচিয়া থাকিত, তাহা হইলেও 
বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য প্রকার হইত। কিন্তু ইহাদের 
অধিকাংশই অঙ্কুরে 'বিনষ্ট হয়। এই বিনাশের কারণসমূহের মধ্যে 
উপযুক্তরূপ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থার অভাবই সর্ধবপ্রধান। এই 
যুগে অতি উৎকৃষ্ট ভ্রিনিষও উপযুক্ত" পণ্য: বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছাড়া 
বাজারে চালান যায় না। আম্মদের দেশের. 'বিক্রেভাগণের অনেকের 
দুরদৃষ্টি এবং স্বদেশ-প্রীতির অভাঁবও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। 
সহজ্ৰ সহত্ৰ টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞাপন না দিলে, বিনা পয়সায় নমুনা 
না পাইলে এবং প্রথমাবধি বাকীতে মীল- "না পাইলে দোকান- 
দারগণ কোন দেশীয় শিল্পজাত ত্রব্য রাখিয়া সাধারণতঃ বিক্রয় 
করিতে চাহেন না। এক টাকার জিন্টিষর মূল্য তিন টাকা ধার্য 
করিয়া তার উপর শতকরা ৩৩ টাকা কমিশন দিলে তাহার! সেই মাল 
রিক্রয় করিয়া দেশের শোষণকাধ্যে সহায়তা করিবেন, কিন্ত এ এক 








১০ই নভেম্বর, ১৯৪১] - 


টাকার জিনিষটি ১০ দাম ধার্য্য করিয়া শতকরা ২৫ টাকা কমিশন 
দিলেও তাহা৷ চালাইবেন না। জিজ্ঞাসা করিলেই ইহারা বলেন, 
“বাজারে চলে না”। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ,বাজারে যে কোন 
পরণ্যদ্রব্য চালাইবার মালিক দোকানদারেরা, প্রস্তুতকারক নহে। এক 
টাকার জিনিষ তিন টাকায় বেচিয়া ৩৩ পাসেন্ট লাভের লোভে 
খঠাহারাই এ জিনিষ বাজারে চালাইয়া, থাকেন। কিন্তু দেশীয় ১।০ 
দামের জিনিষটী চালাইলে এই দরিদ্র দেশে অনেক বেশী লোকে 
'উহা৷ কিনিতে পারে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে কম ২৫ পাসেন্ট লাভ 
,দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের লাভ বেশীই দাড়ায় অথচ দেশীয় 
শিল্পগুলি গড়িয়া উঠে। সরকারী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যেসব ছেলেরা 








করিতে হইলে দোকানদারগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দেশীয় 


শিল্পের ও ব্যবসায়ের প্রসারের প্রতি সহানুভূতিশীল করিতে হইবে । - 


এই ক্ষেত্ৰ প্রস্তুত না হইলে শিল্পোন্নতির সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক হইবে, 
কারণ লক্ষ ও কোটাপতি বৈদেশিক শিল্পপতিগণের সহিত প্রকাশ্য 
বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া স্বল্প মূলধনের কোন শিল্পই টিকিতে 
"পারিবে না। টেরিফ দ্বারা দ্রব্য মূল্যকে অস্বাভাবিকরূপে বাড়াইয়া 
কিছুকাল চলিতে পারে, কিন্ত তাহাতে দেশের জনসাধারণের বা 
“ব্যবসায়ীর বিশেষ কি লাভ হইবে? বহু টাকা মূলধন তুলিয়৷ বড় 
শিল্প গড়িয়া তোলাও একটী উপায়, কিন্ত এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের 
"অতীত অভিজ্ঞতা যেরূপ তাহাতে দেশীয় ধনিকগণ একার্ধ্যে মূলধন 
নিয়োগ করিতেও শীঘ্র ভরসা পাইবেন না। বাংলার সাধারণ 
দোকানদারগণ গরীব, সাধারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও দরিদ্র । এই 
দারিদ্র্যের মধ্যে জাতীয়তার ভিত্তিতে পরস্পরের সহায়তার ইচ্ছা জাগ্রত 


আধিক জগৎ 


Ee (ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী ) 


৮২৩ 





উন্নতির জন্যও বটে । ইতিমধ্যেই বাংলার দুর পল্লীগ্রামের খুচরা দোকান- 


' দারীতেও বাহিরের লোক বাঙ্গালী দোকানদারদের প্রতিযোগিতায় 


অগ্রণী হইয়াছে! এখনো যদি ইহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা না হয় 


" তবে আগামী ১০1১৫ বৎসরের মধ্যে খুচরা ব্যবসাও বেশীর ভাগই 


তাহাদের হাতে চলিয়া যাইবে। ২৫ বৎসর পরে হয়ত বাঙ্গালী 
দোকানদার মোটেই থাকিবে না। আমরা কি এখনও সাবধান হইব 
না? বাংলার নেতাদের কি এ বিষয়ে কোন কর্তব্যই নাই? 





‘. কৰিতে ক্ষান্ত হইবেন কেন? বাঙ্গালী যদি মূলধন প্রদান না করে__- 


পা 


করিয়া দেশে দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ' 


সর্বদা মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে কে 
রাখিবে ? দরিদ্রের ব্যথা দরিদ্র না বুঝিলে কে বুঝিবে 2 ইহা 
প্রাদেশিকতা নয়, বিদেশী বিদ্বেষ নয় কেবল শ্বদেশ-প্রীতি মাত্র । 
আমাদের ব্যবসায়ীরা যদি বলেন যে, দেশীয় শিল্পদ্রব্য, চালাইয়া পরে 
-অন্থ দ্রব্য বেচিব, তাহা হইলে সমস্ত সমস্যার সমাধান অক্রেশে হইতে 
-পাঁরে। কিন্তু এই শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে 
: সংঘশক্তি সুজন প্রয়োজন । ২1১ জন দোকানদার এই পথ অবশ্বলন 


- করিলে অন্যেরা লাভবান হইবার আশায় যদি বৈদেশিক দ্রব্য প্রতি- 
. যোগিতায় বিক্রি করে, তবে একাধ্যে সফলতা! আসিবে না। কান্জেই 
সমস্ত বাঙ্গালী দোকানদারগণকে প্রথমতঃ সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। 


কেবল দেশীয় এটিও জন্য LE ০১ 6755 অবস্থার 
+ 8 নদ pr চক পৃ সঃ £5 





| জান ন্যাশনাল বান লি 


হেড অফিস 2 ., 
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, DA 
কলিকাতা শা 











ভাগ্যকুলের ধনকুবের '. 

' রায় বাহাদুর গুণেন্দ্রকষ্ণ' রায় 
এবং আরও বিখ্যাত ও সম্তান্ত 
ব্যাঙ্কার.ও জমিদারগণ 
















‘শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিল তাহার অধিকাংশই দোকানদারগণের করিলে উহা!” সংগ্রহ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন, কমিশন, রাহাখরচ 


'সহানুভূতিহীনতায় এইভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ইহার প্রতিকার » 


ইত্যাদিতে মূলধনের শতকরা ৩০৪* ভাগ খরচ করিয়াও যদি এজন্য 
দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হয়- পক্ষান্তরে বাঙলার বাহিরের লোকের. 


“নিকট হইতে যদি শতকরা ৬।৭ টাক! খরচ করিয়া স্বল্পলময়ের মধ্যে 


এই মূলধন সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে তাঁহার! কেন উহা গ্রহণ 


করিবেন ন! ? অবশ্য উহার ফলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী পরিচালকদের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু মূলধনের অভাবে মরিয়া যাওয়া 
'অথবা পঙ্গ, হইয়া থাকা অপেক্ষা বড় হইয়া যতদিন বাচিয়া থাকা 


যায় ততদিনই ভাল। বাঙ্গালী জনসাধারণ যদি আশা করেন যে, 
বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্পের পরিচালকগণ নিছক বাঙ্গালী জাতির 
প্রতি মমতা বশতঃ স্বেচ্ছায় নিজের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন 
করিয়া তুলিবেন তাহ! হইলে তাহারা উহাদের প্রতি: অন্যায় ও 
অযৌক্তিক দাবীই উপস্থিত করিবেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার বাহিরের 
যে সমস্ত শেয়ার ক্রেতা বাঙ্গালীর পরিচালিত লাভজনক এবং 
লাভজনক হইতে পারে-_এনপ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
ক্রয়ে ব্যগ্র-এমন কি এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় 
করিয়া উহাকে নিজেদের করায়ত্ত করিতে আগ্রহাশ্বিত, তাহাদিগকেও 
দোষ দিবার কিছু নাই। বাঙ্গালী যখন ইউরোপীয় বা অবাঙ্গালীর 
পরিচালিত ব্যাঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, চটকল, রাসায়নিক 
কারখানা; সিমেন্টের কারখানা ইত্যাদির শেয়ার ক্রয় করে তখন 
তাহাতে কিছু দোষাবহ আছে বলিয়া কেহ মনে করে না। 
অবাঙ্গালী এজন্য দোষী হইবে কেন? অবশ্য বাঙ্গালীকে অন্ত 
প্রদেশের অধিবাসীদের স্থাপিত কলকারখানার অধিকাংশ শেয়ার 
ক্রয় করিয়া উহাকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিতে বড় একটা দেখ! 
যায় না। কিন্তু উহা অনিচ্ছার জন্য নহে__অক্ষমতার জন্যই বাঙ্গালী 
এই চেষ্টা করে না । এজন্য বাঙ্গালীর কোন প্রশংসার দাবী নাই। 


আজ বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্যে যেটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে 


সি 


ক্ষমতা থাকা সন্তেও নিজেদের সন্কীর্ণতা ও দূরদ্‌ ষ্টির অভাবের জন্য 
তাহা হারাইতে বসিয়াছে। উহার কি কোন প্রতিকার নাই? 
বিনে রা আজো 





{| ন্যায় Eas সংহতির মধ্যেই মতি ) 


তাই ব্যক্তিগত ব্যবস্থার চেয়ে সংহত ব্যবস্থাই ধন 
সম্পত্তি রক্ষা করার নিরাপদ পথ-_সংহতরূপে ব্যক্তি 
ও জাতির মূল্যবান সামগ্রী রক্ষা করিতেই গঠিত হয়েছে 


' কলিকাতা মেফ ডিপোজিট কোং লিঃ 
সিকিউরিটী হাউস | 
১০২ এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


ফোন: কলি ৬৪৭৭ 





আলীপুরে নূতন টাকশীল 
আলীপুরে একুশ বিঘা পরিষাণ জমির' উপর ভারতের নৃতন টাকশাল 
নির্মাণের কাৰ্য্য অগ্রসর হইতেছে । ' স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাতে টাকা পয়সা 
'শ্রভৃতি'মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় যনস্ত্রাদি যে ইমারতটিতে স্থাপন করা 
হইবে সেইটির নির্ম্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে । অফিস প্রভৃতির জন্ত 
প্রয়োজনীয় ইমারতটির নিম্ধাপকাধ্য আরম্ভ কর! হইয়াছে। এই টাকশালটি 
আধুনিক স্থাপত্য অনুসরণ করিয়া খুব বড় ধরণের হইবে। ইহার পূর্ণপরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করার ব্যয় বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রকাশ, 
কলিকাতায় বর্তমানে যে টাকশাল আছে উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। 
এই ইমারতাদি ও জমি বিক্রয় করিয়া প্রায় ৫* লক্ষ টাকা পাওয়া ই 
বলিয়া অন্থমান করা হইতেছে । 
ব্ৰহ্ম সরকারের নয়৷ ব্যবস্থা ূ 
জান] গিয়াছে যে, ব্রঙ্গ সরকার এবং চাউল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
আলোচনার ফলে গবর্ণমেন্ট চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বব পরিকল্পনার 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ব 
পরিকল্পনায় গবর্ণমেণ্ট টেপ্তার ব্যবস্থায় চাউল ক্রয় করিয়া, নিজেরাই বিভিন্ন 
বন্দরে তাছা রপ্তানী করিতেন। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় গবর্ণমেপ্ট চাউল 
ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চলতি দামের চাউল ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন, 
তাহা ছাড়! এখন আর ভঁহারা একমান্ত্র রপ্তানীকারক থাকিবেন না। যাহারা 
রপ্তানী ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন: তীহাঁদিগকৈই উহা রপ্তানী করিতে দেওয়া 
হইবে। প্রকাশ যে, গবর্ণমেন্ট এক্ষণে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই 
ব্যবস্থা করিবেন ষে, রপ্তানী করিতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদিগকে কেবলমাত্র গবর্ণ- 
যেণ্টের নিযুক্ত চাউল কণ্ট্নোলার অথবা তাহার অধীন কোন এজেন্সীর নিকট | 
হইতে চাউল ক্রয় করিতে হইবে। 
ব্রহ্মদেশে ভারতীয় নোট 
ব্ৰঙ্গ সরকারের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চের পর 
হইতে ভারত সরকারের এক টাকার নোট ছাড়া অন্তান্ত ভারতীয় নোট ব্রহ্ম 
দেশে আইনসঙ্গত নোট হিসাবে চলিবে না.। ১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ও সকল নোট ট্রেজ্বারী পোষ্ট অফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া ও 


ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ক অব ইত্ডিয়ায় সমমূল্যে গৃহীত হইবে। উপরোক্ত তারিখের [| ' 
পর ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র রেঙ্গুণের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এ চর 


সকল নোট সমমূল্যে গৃহীত হইবে। ' 
পুরাতন লৌহের দর নিয়ন্ত্রণ 


* অতিরিক্ত লাভের পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সরকার পুরাতন ঢালাই = 
লৌহের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। ভাঙ্গা যন্ত্রপাতির লৌহ প্রতি টন ৭৫ 
"টাকা এবং পুরাতন ঢালাই লৌহের দর প্রতি টন ৬০২ টাকা থাধ্য করা 
55555 | 


বিষয় চিন্তা করিতেছেন । 
তুলার গীঁটের লৌহপাতের অভাব 


তুলা ব্যবসায়ের জন্য অত্যাবস্তকীয় গাঁট বাধিবার লৌহপাতের অভাব ট্রি 
আসন্ন বুঝিতে পারিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি বিভিন্ন কাপডের কলের | 
নিকট পত্রযোগে পুরাতন লৌহপাত ব্যবহারের অহুযতি চাহিয়াছেন। ইষ্ট | 
ইত্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের নিয়মে দেখা যায় যে, পুরাতন মার্কা ভালভাবে | 
তুলিয়া দিলে এই সকল লৌহপাত ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকিতে |] 


পারে না। 


" বীমা আইন সম্পর্কিত পরামর্শ কমিটী 


আ্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ | 


রায় এম-এ, বি-এল ভারত সরকার কর্তৃক নূতন বীমা আইন পরিচালন! 


সম্পর্কে পরামর্শদাতা কমিটির (ইনসিওরেম্ন এডভাইসরী কমিটি) সদন্ত মনো- 
নীত-হুইয়াছেন। শ্রীবুক্'রায় বাঙ্গালা হইতে উক্ত কমিটির একমাত্র সদস্ত 1 
আগামী ১৫ই নবেম্বর এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হুইবে। ইতিপূর্বে যখন: 
বীমা আইন প্রণয়ন করা হয় এবং জটিল সমস্ত সম্পর্কে ভারত সরকারকে 
পরামর্শ দান করিবার জন্য একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন কর! হয়, তখনও, 
শ্রীযুক্ত রায় উহার সদন্ত ছিলেন । . ইনি, ইণ্ডিয়ান, ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের, 
সভাপতি এবং “ইনসিওরেন্দ ওয়ন্ড' পত্রিকার সম্পাদক । গত জুন মাসে উক্ত 
ইনসিওরেদ্দ এডভাইসরী কমিটির যে গঠনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, সেই অন্থসারে, 
অন্তান্ প্রদেশের নিয়োক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে £- 
৷ চেয়ারম্যান_-তারত সরকারের বাণিজ্যসচিব। ভাইস্‌ চেয়ারম্যান-- 
ভারত সরকারের ইনসিওরেন্স স্থপারিন্টেপ্ডেপ্ট । সদন্তগণ :-_মিঃ বৈরামজী 
হরমুসজী, মিঃ জে সি শীতলবাদ, মিঃ এম এন শেঠ, মিঃ জে এফ ওরমিস্টন,. 
মিঃ এন জে গোর, মিঃ এম সি টি এম্‌ চিদাম্বরম্‌ চেটিয়ার, মিঃ এন কে 
ভারতীয়া এবং মিঃ এস সিরায়। উপরোক্ত সদস্তগণের কার্য্যকালের মেয়াদ 
ছুই ব্সরকাল। : : 
কলিকাতা৷ হইতে লোক সরাইবার প্রশ্ন 

শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে সহরের কতক লোককে স্থানান্তরিত করার 

প্রয়োজন হইলে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে অতিরিক্ত রেলগাডী 


চলাচল সম্পর্কে বাংলা সরকার একটী পরিকল্পনা. করিয়াছেন। এই 


পরিকলপনান্থবায়ী হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ প্রায় ১ লক্ষ লোককে চলিয়া 
যাইতে 'দেওয়া ও এবং 85888 এমনভাবে ব্যবস্থা করিবেন যে, 









৯০০, ক্লাইভ সীট, কলিকাতা 
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বহিঃশত্রর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্গেশ্টে' ভারতকে 


শক্তিশালী হতেই হবে ** হিলি বছা: হয়ে তক 
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*' মজে তেবে দেখুন এবং অবিল্গেই নিজের 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যাতে হয় তাই করুন 


চি 


তার প্রতিটি পয়সাতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী 

গঠন করে ভারতেরই শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং তাতেই 

ভারতকে বহিঃশক্রর আক্রমন প্রতিহত করার উপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলছে। 
সম্ঘ্ণ বিবরণ পোষ্ট আমিদসে পাওয়া হায়। 


HR 453A 





প্রতি অর্ধ ঘণ্টা অন্তর আন্ুমাণিক ২ হাজার জন লোক ষ্টেশন হইতে যাত্রা 
করিতে পারিবে । হাওড়া হইতে যে সকল গাভী ছাডে সেগুলি যথারীতি 
ছাঁড়িবে এবং এই অতিরিক্ত ভিড়ের জন্ত' কয়েকখানি অতিরিক্ত গাড়ী 
ছাঁড়িবে। লোক সরাইবার সময়ে হাওড়া ষ্টেশন হইতে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে 
ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অতিরিক্ত গাড়ী স প্রায় ১০৬ খানি গাড়ী 
ছাড়িবে। বিশ্রামস্থান ও প্রাটফরম্গুলিতে প্রায় ২ হাজার লোকের থাকিবার 
বন্দোবস্ত করা হইবে। ষ্টেশন এলাকায় কতকগুলি নলকূপ খনন করিয়া 
বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হইবে এবং, সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ 
দূর করিবার জন্ত ১২ জন এসিষ্টান্ট সার্জন ও ৬.জন ড্রেসার পালাক্তমে 
থাকিবেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লোকজন স্থানাস্তরিত করিবার জন্ত 
প্রত্যহ ৩২ খানি করিয়া গাড়ী ছাড়িবে | প্রায় ১২ দিন এই ব্যবস্থা চলিবে ) 
প্রতি অর্ধ ঘণ্টা অগ্তর একখানি গাড়ী প্রায় ৪ হাজার লোক লইয়া যাব্র। 
৩ 


করিবে এবং এক সময়ে গররূপ সংখ্যক লোককে ষ্টেশনের বেষ্টনীর মধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। 
ভারতে মোটর গাড়ী নিৰ্ম্মাণ ' 

কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য মিঃ লালচাদ নবল রায়, মিঃ এ, সি, দত্ত 
এবং পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ভারতে মোটর গাড়ী নিম্মীণের জন্য কারখানা! 
স্থাপন করিতে যাহাতে ভারত সরকার অস্থমতি প্রদান করেন তঙ্জন্য একটী 
প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপন করিবেন। 4 

॥ হায়দ্রাবাদে সরকারী জীবনবীম। প্রবর্তন 

হায়দ্রাবাদ রাজসরকার পারিবারিক পেনসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং 

সরকারী ভীবনবীমা তহবিল সম্বন্ধীয় একটা পরিকল্পনা প্রবর্তন করা যঞ্চুর 


করিয়াছেন। পারিবারিক পেনসন ব্যবস্থার জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে 


তদম্থযায়ী হায়দ্রাবাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের পরিবারস্থ লোকদের 


সি 2:18, 7 আধিক জগৎ ' [ ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১, 


পেনসন্‌ বাবদ ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার & শত ৩২ টাকা বাৎসরিক ব্যয় হইবে। 
বর্তমানে নিষ্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের অন্ত সরকারী জীবনবীমা! তহবিলে প্রিমিস্বাম 
দেওষা বাধ্যতামূলক হইবে না, এবং হায়দ্রাবাদ সরকার এইরূপ কর্মচারীদের 
জীবনবীমার জন্ত মাথা পিছু মাসিক ১২ টাকা করিয়া জীবনবীমা তহবিলে 
দান করিবেন। এইরূপ সাহায্য বাবদ হায়দ্রাবাদ বাজপরকারের বাৎসরিক 
৬ লক্ষ ২২ হাজার ২২৪ টাকা খরচ পড়িবে । যাহাতে বাহিরের জীবনবীমা 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি হায়দ্রাবাদ হইতে জীবনবীমার প্রিমিয়াম বাবদ টাক। না নিতে 
পারে এবং যাহাতে জনসাধারণের জীবনবীমা বাবদ গচ্ছিত টাকা নিরাপদ 
হয় তজ্জন্তই এইরূপ সরকারী বীমা পদ্ধতির প্রচলন করা হইয়াছে। | 


জাপানে কররৃদ্ধি 

প্রকাশ, জাপানী মন্ত্রিসভা জনসাধারণের অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত নূতন কর স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইছার ফলে বিলাসোপ- 
করণের .উপর কর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে! জাপানে সাধারণের ব্যবহার্য 
“পাকি মদের উপর শতকর! £০ ভাগ, থিয়েটার ও সিনেমার উপর শতকরা! 
২০ হইতে ৮০ ভাগ এবং বিবিধ প্রকার প্রমোদ কর ও রৌস্তোরার উপর 
শতকরা ২* হইতে ১ শত ভাগ পর্য্যন্ত কর বৃদ্ধি পাইবে । হোটেলের বিলের 
উপর এবং রেলগাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের উপর করও যথেষ্ট 
পরিমাণে বসান হইবে । 


কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষতির সম্ভাবনা C বাম! ও ব্যাঙ্ক 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থ। পরিষদের সন্ত গার এফ. ই জ্রেমসূ-এর “বৃত্তি কর নিয়ন্ত্রণ 
বিল’ সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন ষে, যদি SA ডাক ধানিতিহল এন Cia Bla রি 
এই বিল আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে উহার ফলে কলিকাতা. 
কর্পোরেশনের আযেব পথ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হইবে ৷ উক্ত বিলের প্রস্তাব 
অনুযায়ী সর্বোচ্চ কব যদি বাৎসরিক ৫০২ টাকা হারে ধাধ্য করা হয় তাছ! 
হইলে বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক দেষ ফী সম্পর্কে কর্পোরেশনের ২ লক্ষ ৮২ 








বহু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা প্রয়োজন যেখানে সহজে 
উচিত। সংশয় ও অনিশ্চয়- পুরো টাকাটা ফেরত পাওয়া! 
তার বন্তায় আজ সমস্ত যায়। টাকা চোখের ওপর 


হাজার টাকা ক্ষত হুইবে। অন্তান্ত বিষয় বিবেচনা কবিয়া দেখিলে, পৃথিবী মজ্জমান। প্রয়োজনীয় থাকৃবে অথচ ভাল সুদ 
কর্পোরেশনে বাধিক প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে এবং এই ক্ষতি বহন জিনিষেব, এমন কি ভাল পাওয়া যাবে এমন একটি 
করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই বিলের দ্বারা ধনী ব্যক্তিরাই শেয়ারেবও দামের কোন সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 
উপরূত হইবে- দরিদ্রের কোনই উপকার হইবে না। কোন এক ব্যক্তির স্থিরতা নেই । আজ তাই *. হচ্ছে 


উপর বাৰিক ৫০২ টাকা সব্বোচ্চ কর ধার্য করাই প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেপ্ত | . 
ফলে কোন কোম্পানী বা ফার্খেব সহবে ৫০টি দোকান থাকিলে 
কর্পোবেশন মাত্র একবার ৫০ টাকা ফা পাইবার অধিকারী হইবে। 
কতকগু'ল দোকান অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একই ব্যক্তির সম্পত্ত বলিয়া 
দেখাইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে, ফলে রাজস্বেব যথেই ক্ষতি হইবে । 


রেলশ্রমিকদের মাগগি ভাতা বৃদ্ধি 


নয়া দিল্লীব সংবাদে প্রকাশ, মিঃ যমুনা দাস মেটাপ 'নতৃত্বে নিখিল ভারত 
রেল শ্রমিক সঙ্গ যে সকল প্রতিনি ধ রেপওষে বোর্ডের সহিত আলোচনা 
করিতে গিয়াছলেন, জানা গিয়াছে যে বেলওষে বোর্ড তাহাদের নিকট নীতি 
হিসাবে শ্রমিকদের মাগগি ভাতা বদ্ধিত করিতে সম্মত হইষাছেন। ইতি- 
পূর্বে এযাবৎ প্রাষ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুব হইযাছে এবং রেলওয়ে 
ৰোড আরও ৭* হাজার টাকা যঞ্চুব করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রেল শ্রমিক 
সজ্বেব পক্ষ হইতে আরও ১ কোটি টাকা মঞ্ুব করিতে বলা হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ । | 

বৃ।ভকর নির্ধারণ বিল হইতে বাঙ্গলাকে রেহাই . 

কেন্দ্রীয় পবিষদে যে বৃত্তিকব নির্দ্ধাবণ বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, উহার টি ক্যাগিয়াল কলিকাতা 
আওতা হইতে বাঙ্গলাকে বাদ দেও হইবে বলিয়া জ্ঞান! গিয়াছে। . হেড ঘি ° হত, ১0 নাই fi, | 
কলিকাতার মেষর শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম, ভূতপূর্বব মেষব মিঃ সিদ্দিকী এবং কর্পোরেশনের  বডবাজার, হাওডা, নাবারণগ্জ, ববিশাল, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, 


আর যে কষেকজন পদস্থ কর্ম্মচাবা এই বিল সম্পকে শ্লী গিয়াছেন, তাহারা মালদহ, পাটনা, . তাগলপুর, বেক্সল, আমসেদপুব, যাচি, গয়া, মন্ঃফবপুব, ঠাইবাসা, 
শ্তার এক ক্লো ও স্তার সুলতান আমাদের ন দানার শিলং, জোরহাট, ইম্ফল ( মণিপুর ), তেজপুব, গৌহাটী, লক্ষৌ, বেনাবস, যাত্রা, বেহ্গুন, 


কোয়ালালাম্পুর, ইপো, ক্লাং ও তারতবর্, ব্রচ্ছদেশ এবং মালয় বাজ্যেব সর্বত্রই শাখা আছে ॥ 
ফ্রেডারিক জেমসের সস্থিতও উহাবা সাক্ষাৎ কবেন। পবিষদে এই বিলগুলি . 


আলোচনা শেষ না হওয়া পথাস্ত ইহ।রা দিদ্দীতেই থাকিবেন বলিয়া জানা 8টি 
গিয়াছেন। ০৪3 





থায়িতে, নির্ভরভায় ও জনপ্রিয়তায় এই প্রতিষ্ঠান বহুদিন বিখ্যাত 


ক্যালকাটা কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক শেডিউল্ড্‌ ব্যাঙ্কের অস্ততূ্ত। 
, অল্প সময়ে বেশী লাভেব প্রত্যাশা না করে' এ'রা অত্যন্ত 
সতর্কতাব সঙ্গে দাদন-নীতির' পৰিচালনা কবেন-__এবং 
এ-ই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিব কারণ । 








১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


আঁধিক জগৎ 





ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি সংশোধনের প্রশ্ন 
ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদের বিভিন্ন দলের 


নেতাদের বৈঠকে গত ২রা নবেম্বর যে সর্বদলসন্মত সিদ্ধান্ত স্থিব হইয়াছে, 


নিয়ে তাহার মৰ্ম্ম দেওয়া হইল £__এই পরিষদের অভিমত এই যে, ভারত 
হইতে ব্ৰহ্ম বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ত্রহ্ধে ভারতীয়দের অবস্থা এবং বন্দে প্রবেশ 
সম্বন্ধে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে বৃটিশ পালণমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, 
ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তির দ্বার! এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হুইয়াছে। কারণ 
ব্রহ্ম শাসন আইনের পঞ্চম খণ্ডে এবং ব্রহ্মের গবর্ণরের প্রতি সম্রাটের 


নির্দেশের মধ্যে পাল মেণ্ট এই কল ব্যাপারে সন্দেহাতীতরূপে যে সকল 


বক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উল্লিখিত চুক্তিমূলে তাহা নিরর্থক ও 


“অচল হইয়াছে | সুতরাং এই পরিষদ বড়লাটের নিকট এই সুপারিশ 


করিতেছেন বে, পালণমেন্টের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত 
সন্তোষজনক, সংশোধন এবং ভারতের জনসাধারণের পক্ষে অবমাননাকর ও 


'পক্ষপাঁতমূলক অর্তসমূহ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সপরিষদ বডলাট যেন অর্ডার- 


ইন্কাউন্দিল দ্বারা ও চুক্তি অন্মোদন না করিতে ভারত সচিবকে অবরোধ নিলু 


করেন। | 
আন্তজাতিক শর্করা কমিটি 


আন্তর্জাতিক শর্করা কমিটি হইতে ভারত সরকারের দপ্তরে একখানি পত্র 
"আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ওঁ পত্রে নাকি জিজ্ঞাসা করা হুইক়্াছে যে, 
ভারতবর্ষ এখনও পূর্বক্কত চুক্তি অনুযাষী কাজ করিতে রাজী আছে কিনা? 
যদি ওঁ কমিটির অন্তভূক্তিরূপে অবস্থান করিয়া চলিতে ভারতবর্ষ অস্বীকার 


-করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি কি সর্ভে সকলের সঙ্গে মিলিয়া চলিতে 


“পারে তাহাও নাকি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে । ভারতীয চিনি রপ্তানি করা 
চলিবে অথচ উক্ত কনভেন্শনের সভ্যও থাক! সম্ভব হইবে এমন কোন মধ্য 
পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টাই নাকি গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে পরিলক্ষিত হইতেছে । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাটের বাজার 


বর্তমানে আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পাট ও পাটশিল্পকাত রব্যাদির 
“সৰ্বপ্ৰধান আমদানীকারী। ও দেশের গবর্ণমেন্ট তথাকার অন্ত চটের যে 
সর্বোচ্চ বিক্রঘ মূল্য বাধিষা দিয়াছেন তাহাতে ছুই প্রকারের ব্যবস্থা! রহিয়াছে। 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, এ বিক্রয় মূল্য ভারতের 
াঞ্জার দর অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ বেশী। জাহাজের বদ্ধিত মাশুল, 
ইনসিওরেন্পের বন্ধিত হার প্রভৃতি দেয় অর্থ শোধ করার পরও আমদানীকারী- [ক 
দিগের লভ্যাংশ মোটের উপর মন্দ হইবে না । কিন্তু ১৯৪২ সালের যে 
বিক্রয় মূল্য স্থির করা হইয়াছে, তাহ! বর্তমানে এখানকার. বাজার দর 
অপেক্ষা শতকরা ৯১ ভাগ বেশী । এখানে জুলাই মাস হইতে চটের দর 
ক্রমশঃ বাডিতেছে । এ অবস্থায় ১৯৪২ সালের স্থিরীকৃত সর্বেধাচ্চ বিক্রয় মুল্য 
সম্বন্ধে পুনবায় বিবেচনা না করিলে আমেরিকার বাঞ্জাবে পাটের চাহিদা কম 
হুইবেই | চটের থলে বুক্তবাজ্যের ভাহিদানুযায়ী না পাওয়ায় তথাকার 
গবণমেণ্ট বহৃত পুরাতন থলের সংখ্যা ও আমুমানিক দর জানিতে চাহিয়া 
জনস1ধারণকে এরূপ থলে সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। অন্ত প্রকারের থলে 
প্রস্তুতের চেষ্টাও তথায় ক্রমশঃ ফলপ্রস্থ হইতেছে । ৭৯ লক্ষ এরূপ থলের জন্ত 
তথ।কার নান! বিভাগীষ কর্তৃপক্ষ ইহারই মধ্যে দর চাহিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী- 
দিগকে উহ! প্রস্তুতের জগত উৎসাহিত করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে যুক্ত- 
বাক্সে পাটেব বাঞজাব সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইযাছে। 


পোষাকের কারখানার উৎপাদন 


প্রকাশ, ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাবতের বিভিন্ন পোষাক তৈয়ারীর 
কাববান।য় উত্পাদনেখ পরিমাণ দীড়াইযাছে ২০ লক্ষটী| ১৯৪০ সালের 
সেপ্টেম্বরের তুলনায় এই উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে শতকরা € গুণ 
বেশী । 
সাঞ্জাহথানপুব, কাপপুব, আগ্রা, কলিকাতা, মাদ্রাজ, সেকেন্দ্রাবাদ, বোম্বাই, 
লাছোব, পশ্চিম সীমা রেলপথ, দিল্লী ও শিয়ালকোটে এইসকল কারথানা 


"অবস্থিত । 
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ভাবতে বর্তমানে ১৯টী পোষাকের কারখানাষ কাজ চলিতেছে।' 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দরে 
২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা আট আন! 
কোম্পানীর কাগজে জম! বহিয়াছে। 


১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পৃর্য্যন্ত মোটসম্পন্তির শতকরা 
৭০ ভাগ এবং জীবন বীম! ভহবিলের শতকরা ১১৫ 
ভাগ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। 


০ হেল্বানাহেসল্ হাহ ০ 


আজীবন বীমায় প্রতি ব্সর মেয়াদী বীমায় 
হাজার প্রতি_-১৬২ 


হাজার প্রতি_-১৩২ 
ET সক] 
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[ ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ 








যুদ্ধের পর শ্রমিক নিয়োগ সমস্ত 


ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, গত ৩*শে অক্টোবর আন্তর্জাতিক শ্রমিক ॥ 
সম্মেলনে ভারতীয় ক্রেতা মিশনের ( পার্চেজ্িং মিশন) নেতা স্যার যথ,খম চেটি | 
ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়ম জোহানেস্‌ ডোজিস্‌ 1 
বলেন যে, ভারত সরকার ও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যুদ্ধের পরবর্তীকালীন | 


শ্রমিক নিয়োগ সমস্তা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। 
মজুত পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি 
ইত্ডিয়ান্‌ সেণ্টাল জুট কমিটির বিগত অক্টোবর মাসের বুলেটিনে 
গ্রকাশ, মজুত পাটের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের 
অর্থাৎ বর্তমান বৎসরের জুন মাসের শেষভাগে ভারতীয় চটকলসমূহের 
হাঁতে ৪৬ লক্ষ £৩ হাজার বেল পাট মজুত ছিল; তৎপূর্ববর্তী ১৯৪০ সালের 


জুন মাসের শেষভাগে উক্ত কলসমূহের হাতে মজুত পাটের মোট পরিমাণ || 
ছিল ১৯ লক্ষ ৯২ হাজার বেল) ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষে পরিমাণ |] 
দাড়াইয়াছিল ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার বেল পাট | চটকলসমূছে বর্তমানে কাজের | 
ঘণ্টা বাডাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উৎপাদনের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি ৯ 


পাইয়াছে ; কিন্ত উৎপন্ন মালের মজুত পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। 
কাপড়ের কলের কার্ধ্যকাল বৃদ্ধি 


বাংল! সরকার ৩রা নবেম্বরের এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন I 
যে, চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সাস্জহা না থাকায় কিছুদিন যাবৎ তা || 
ও কাপড়ের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরের সাধারণ গতি হ্রাস করিবার || 
জন্য এবং যুদ্ধের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে মাল পাওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থার | 
উদ্দেস্তে তুলা হইতে হৃত! কাটা এবং বস্ত্র বয়নের কলসযূহের সাপ্তাহিক | 
কাৰ্য্যকাল কারখানা আইন অনুযায়ী অস্থমোদিত ৫৪ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া || 
৬* ঘণ্টা করা হইল। কারখানা আইনের ৩৪ ধারা হইতে উপরোক্ত শ্রেণীর | 
কাপড়ের কলসমূহকে রেহাই দিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। এই ধারা || 
প্রতিপালনের হাত হইতে রেহাই দেওয়ার ফলে দৈনন্দিন কার্ডের সময় £ 


এখনও ১০ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ থাকিবে। কর্মীরা চিরাচরিত রবিবার ছুটী পাইবে 
এবং অতিরিক্ত ৬ ঘণ্টার জন্ত সাধারণ হারে তি ও একচতুর্থ দিনের 


be 


বালা কট বিভাগের প্রধান কণ্ট্টোলারের অফিস || 


হইতে গত ৩১শে অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত 
মতে ৫০ কাঠির দিয়াশলাইয়ের পাইকারী ও খুচরা দর ধার্ধ্য করা হইল। 

কলিকাতা ও সহরতলীতে অবিলম্বে এই আদেশ বাধ্যতামূলক কর! হনে 
৫০ কাঠির দিয়াশলাই 


1 


প্রতি গ্রোস হরর রান্না 
৪২ (পাইকারী দর ) 
প্রতি ডজন 1/$ পাই | 
প্রতি বাক্স ৬ পাই 
গমের সর্বোচ্চ মূল্য 


মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্ত্ে গমের সর্বোচ্চ মূল্য কি হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে 
ভারত সরকার তাহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন এবং জানাইয়াঁছেন যে, 
তাহারা উহার মূল্য 81%০ আনা ধার্য করিবেন। তাহারা গুষ্পষ্টক্ূপে 
জানাইয়াছেন যে, গমের মূল্য যাহাতে অত্যধিক না হইতে পারে সেই 
উদ্দেস্তে কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য তাহার! এখন পর্য্যস্তও বিস্তৃতভাবে কোনও 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
গমের গড়পড়তা যেরূপ মূল্য ছিল উপরোক্ত ধার্য্য মূল্য তাহা অপেক্ষা 
দ্বিগুণ । 

ক.চবিহার রাজ্যে সিগারেটের তামাক উৎপাদন 

যাহাতে কুচবিহার রাজ্যে সিগারেটের তামাকের চাষ করা ষায় তাহার 

অন্ত কুচবিহার রাজ সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এই জস্ত 


“ভাঙ্জিনিয়া শ্রেণীর তামাকের বীজ ব্যাপকভাবে রোপন করিবার জন্ত 


চাষীদের বিনামুল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। 





এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ 


(স্থাপিত--১৯০৮) 


€ 


সংস্থান 


১:৭8,00,000২ টাকার উপর 
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|| শাখা--দক্ষিণ কলিকাতা---৩১, রসা রোড, খোয়াই (ত্রিপুরারাজ্য) 
[|] আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর (ময়মনসিংহ ) 


চেয়ারম্যান :- শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, 
জমিদার, আঠারবাড়ী এষ্টেট 


ূ 
ৰ 






শ্বান ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র। ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়! নির্গত ূ 
হয় এবং 'অচিরে শ্বীসধন্ত্র সুক্সিগ্ধ হয়। ৃ 
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ভারতের জনস্বাস্থ্য 

ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার ১৯৪০ সালের বাৎসরিক 
কাধ্যবিবরণীতে বলিয়াছেন যে, যদিও বুদ্ধের জন্ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
কিন্তু সেজন্ত ভারতবর্ষে বিশেষ কোন স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই । ভারতীয় জেলের 
সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বন্দীদের মৃত্যুর হাঁর হ্রাস পাইয়াছে। 
১৯২১ সালে এক হাজার বন্দীর মধ্যে ২১ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ 
সালে এইরূপ মৃত্যু সংখ্যা হাজারে মাত্র ৮৯ জন দীড়াইয়াছে। 

ভারতের সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় 

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২*শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতের 
সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের পরিমাণ দাভাইয়াছে ৬৬ কোটী ৯২ লক্ষ 
টাকা । এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের 
তুলনায়.৯ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা বেশী। 


গ্রেট বুটেন হইতে সিরিয়ায় গম প্রেরণ 

গ্রেট বৃটেনের কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সিরিয়ায় ২০ হাজার টন গম 
আমদানী করিতেছে । ইহার মধ্যে ৮ হাজ্ঞার টন গম সিরিয়ায় ইতিমধ্যেই 
পৌছিয়াছে এবং অবশিষ্ট গম শীপ্বই পৌছিবে। ইহা! ছাড়া ১৯৪১ সালের 
ডিসেম্বর মাসে আরও ২০ হাজার টন গম সিরিয়ায় আমদানী করা হইবে। 

ইরাণে তুলার চাষ 

১৯৩৪ সালে ইরাণে ৩০ হাজার টন তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৬ 
সালে ১ লক্ষ ৮ হাক্জার ২৮০ হেকটেয়ার জমিতে (একশত একরে এক 
হেকটেয়ার ) তুলার চাষ হইয়াছিল এবং ইহাতে তুলার উৎপন্নের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৩৭ হাজার ২ শত টন। ১৯৩৮ সালে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার 
হেকটেয়ার জমিতে তুলার চাষ হুইযাছিল | ইরাপের অন্তর্গত খাউব্রেস 
স্থানই হইতেছে ইরাপের ভিতরে তুলা জন্মইবার প্রধান অঞ্চল ; কিন্ত 
ইহা! ছাড়! ইরাণের অঙ্তান্ত স্থানেও তুল! চাষ করিবার জন্ত উপযুক্ত ভূমি 
আছে। ইরাপের মাটি এবং আবহাওযা হইতেছে তুলা উৎপাদনের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । - 


গম হইতে মোটরের ইন্ধন প্রস্তুত 
' প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ায় গম হইতে মোটর গাড়ীর জ্বালানি প্রস্তুত করিবার 
গবেষণা এবং প্রচেষ্টা চলিতেছে। গম হইতে সুরাসার উৎপাদন করিয়া এই- 
রূপ ইন্ধন তৈয়ারী করা হইবে। বিশেষন্ঞগণ মনে করেন যে, প্রতিটন গম 
হইতে ৬০ হইতে ৮০ গ্যালন পৰ্যন্ত হ্থুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 
কানাডায় রাসায়নিক শিল্প 

১৯৪* সালে কানাডায় ১৮ কোটা ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ শত ৬৭ ডলার 
মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। এইরূপ রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা ১৫ 


ভাগ বশ 7 
ভারতে প্রস্তুত সাইকেল 
বোম্বাইয়ের ওয়ারলিতে একটি সাইকেলের কারখানায় হিন্দ সাইকেল 


কোম্পানী এক শ্রেণীর সাইকেল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই ধরণের ভারতে 
নির্মিত সাইকেল সর্বসাধারণের দর্শনার্থ কলবাদেবী রোডে একটা প্রদর্শনী 
গৃহ খোলা হুইয়াছে। সাইকেল ব্যবসায়ীরা এইরূপ উন্নত ধরণের দেশীয় 
সাইকেলের সম্বন্ধে অনুকুল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত সরকারের 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলও এইরূপ সাইকেলের বিশেষ প্রশংসা 


্া মহীশূর রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার 

১৯৪০ সালের মহীশূর রাজসরকারের শিক্ষা বিভাগের এক বিবরণীতে 
প্রকাশ যে, মহীশৃর রাজ্যে গডপড়তায় প্রতি ৩' বর্গ মাইলে একটা বিদ্যালয় 
আছে। মহীশৃর রাজ্যের সমস্ত লোকসংখ্যার অনুপাতে ৭৮৭ জন লোকের 
অন্ত একটা করিয়া বিস্তালয় বর্তমান । বৎসরে মহীশূর রাজ সরকার এবং পৌর- 
সভাগুলি একত্রে শিক্ষার জন্য প্রায় ৬৯ লক্ষ ৫* হাজার টাকা ব্যয়ভার বহন 
করিয়া থাকেন ; ইহার মধ্যে মহীশূর রাজসরকার বাৎসরিক ৫৪ লক্ষ টাকার 
বেশী প্রদান করেন। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ৮ হাজার ১৮২টা বিদ্যালয় বর্তমান ছিল এবং ইহার ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্য! ছিল ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত ৭২ জন। 
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El পাঞ্জাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার 

১৯২৯ সালে পাঞ্জাবে মাত্র ১৫টা যৌথ রেজিষ্রীকৃত ব্যাঙ্ক বর্তমান ছিল। 
১৯৪১ সালে ইছার সংখ্যা বৃদ্ধি .পাইয়া ৪১টা ধাড়াইয়াছে। ১৯২৯ সালে 
পাঞ্জাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অফিসের সংখ্যা ছিল ৪১৪) ১৯৪১ সালে ইহ! 
বাড়িয়া হইয়াছে ১২৫টী। বর্তমানে পাঞ্জাবে ৪টী তালিকাতুত্ত ব্যাঙ্ক আছে। 
পাঞ্জাবের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যত টাক! আমানত আছে তাহার শতকরা .৮৩ ভাগ 
তালিকাভুক্ত ব্যক্ষগুলির হাতে এবং বাকী শতকরা ১৭ ভাগ আমানত 
তালিকা বহিভূ ত ব্যাক্কগুলির কাছে ভ্রমা আছে। 


নিজাম রাজসরকারের রেলওয়ের আয়-ব্যয় 
১৯৪০-৪১ লে আত ক 
টাকা । এইরূপ আয়ের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ২০ লক্ষ ট্যকা বেশী 
দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই রেলওয়ের বিভিন্নরূপ কাধ্যপরিচালনার 
অন্ত ব্যয় হইয়াছে ১ কোটা ২৮ লক্ষ টাকা ; এবং মোট লাভ হইয়াছে ১ কোটী 
৪৬ লক্ষ টাকা । রেল কর্তৃপক্ষ রাস্তায় যানবাহন মারফত যাত্রী ও মাল 
বহুন করিয়া ৩০ লক্ষ টাকা আলোচ্য বৎসরে আয় করিয়াছেন এবং বিবিধ 
খরচ খরচা বাদ দিয়া ৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। 
প্রকাশ, শীঘ্রই ভারতের বিমান শক্তি বাড়াইয়৷ ১০ স্কোয়াডুন করা 
হইবে | যুদ্ধ আরস্তের সময় ভারতের সামরিক বিমান সংখ্যা ৪ স্কোয়াভুন 
ছিল। ' 
যুবকদিগের জন্য সাবান শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা 
জানা গিয়াছে যে, বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ কতিপয় নির্দিঃই সংখ্যক 
যুবককে কাপড় কাচা সাবান প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত 


করিয়াছেন। 





ভারতের চা রপ্তানীর হার বৃদ্ধি 
জানা গিয়াছে যে, আন্তর্জাতিক চায়ের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ভারতের 
বর্তমান নির্ধারিত চা রপ্তানীর পরিমাণ আরও শতকরা ১* ভাগ বাড়াইয়া 


দিয়াছেল। | 
 ' যুদ্ধকালীন গ্রেট বৃটেনের ব্যয় 

গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রথম বৎসর যুদ্ধের ব্যয় বাবদ বিভিন্ন খাতে 
২৬০ কোটী পাউণ্ড এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৪৪০ কোটী পাউণ্ড খরচ হুইয়াছে। 
যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর হইতে ১৯৪১ সালের ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট 
বিভিন্ন দফায় যে পরিমাণ অর্থ পাইয়াছেন তাহার একটা মোটামুটী বিবরণ 
দেওয়া হইল :--রাজস্ব ২ শত ৮০ কোটী পাউণ্ড, সেভিং সার্টিফিকেট বাবদ 
৩২ কোটী পাউণ্ড, ৩ পাউগ্ড সুদের ডিফেন্স বড বাবদ ৩৩ কোটা পাউণ্ড, 
৬ পাউণ্ড সুদের ডিফেন্স খপ বাবদ ১২ কোটী পাউওু, ২৪০ পাউণ্ড স্বদের সমর 
খ্খণ বাবদ ৯৪ কোটা পাউঞ ৩ পাউণ্ড সুদের সেভিংস বণ্ড বাবদ ৩* কোটী 
পাউণ্ড, ও পাউণ্ড সুদের সমর খপ বাবদ ১০ কোটী পাউণ্ড, বিনাম্ুদী খণ বাবদ 


৯ কোটী পাউণ্ড এবং. অন্তান্ত খপ বাবদ ২০৫ কোটী পাউণ্ড । ইহ! ছাড়া 
অতিরিক্ত কর বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রথম বৎসর ৪৯ কোটী এবং দ্বিতীয়, 
বৎসর ৬৭ কোটী পাউণ্ড .পাইয়াছেন। এতঘ্যতীত অতিরিক্ত মুনাফাকরের ' 


বাবদ দ্বিতীয় বত্শরে গবর্ণমেন্টের ১৫ কোটা পাউণ্ড আয় হইয়াছে । 
উত্তর ভারতে চা উৎপন্নের পরিমাণ 
১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর ভারতে ৭ কোটা ৬০ লক্ষ ৫ হাজার 


পাউণ্ড চা উৎপর হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে; পূর্ব বৎসরের অনুরূপ | 


সময়ে ৬ কোটী ৯০ লক্ষ ৪ হাক্রার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
ভারতে গমের চাষ 


১৯৪০-৪১ সালে ভারতে গম চাষের যে চুড়াস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে ' |] 
তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে ৩ কোটী ৪৮ লক্ষ ৬২ ছাতার একর | 
অমিতে গমের চাষ হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরে ও কোটা ৪০ লক্ষ ৯হ্বাজার একর |) 
আঅমিতে গমের চাষ হুইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটী « হাজার টন 
গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অঙ্থমিত হইতেছে 3 পূর্ব বত্সরে ১ কোটী ৭ লক্ষ (৪ 


৬৭ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল | 


আথিক জগৎ ] 


[১০ই নতেম্ র) ১৯৪১ 





ইউনাইটেতইাীয়াল | 


ব্যাঙ্ক লিসিটেভ 


হেড অফিস-_৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা! করেন, 
লিখুন। 


চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 


টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-বাধিক শতকরা হর হারে স্থদ 
দেওয়া হয়। চেক হারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ত্যে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 

ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষদ্ধনক জামীনে 


পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


চু 


হয় ও উহার হদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্তঁ 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যান্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাঁজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ । 


ভি, এফ, স্তাপ্ডাস? জেনারেল য্যানেজার 





পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; + 
কিন্তু তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্বারা শেয়ার ক্রয় | 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে ন|। যে সকল ব্যক্তি Y 


ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখ। অফিসে পত্র | 


উপর বাহক শতকরা]॥ হিসাবে দুদ 'দেওয়া হয়। সাগ্াসিক সুদ ২২৬ | 





1 Reel কে, সি, এস, আই--ত্রিপুরা | 


চিফ অফিস-_ আগ্রতল। ৷ রেজিঃ 
কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 


j আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাও 


1" মোট আমানত 
কাধ্যকরী মূলধন 
ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫ 
সমস্ত প্রকার ব্যান্কিং কার্য্য করা হয় । 
| ম্যানেজিং ডিরেকটার ৰ 


অফিস _আখাউরা। ॥ 
বাংলা. ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। j 

৫,8৫,000 টাকার উর্দ্ে। 
_-২৭00,000 টাকার উরে! ॥ 


—৩৭,00,000 টাকার উর্ধে! | 
টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে। ' : 





শা 


১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


্রিবাহ্থুর রাজ্যে শ্রিনোননতি 


্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নারিকেল তেল উত্পাদন শিল্প, চা শিল্প, রবার শিল্প, 
শর্করা শিল্প, মৃৎশিল্প এবং হিজলী বাদাম শিল্প প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রসার 
“লাভ করিতেছে। ইহা ছাড়া ত্রিবান্ধুর রাজ্য প্রচুর খনিজ সম্পদ এবং 
বনজ সম্পদেরও অধিকারী বলা যাইতে পারে। এই রাজ্যে বহুবিধ কুটার 
;শিল্পগুলিও যুদ্ধের জন্য প্রচুব পরিমাণে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জ্রিনিষপত্রাদি 
‘প্রস্তুত করিতেছে । এতস্ক্যতীত ত্রিৰাষ্কুরে বিহ্যৎ শিল্েরও প্রভূত উন্নতি 
“হইতেছে | 

কলিকাত৷ বেতার কেন্দ্রের নূতন শিক্ষ। ব্যবস্থ। 

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিক্ষামূলক তালিকায় নবেম্বর মাস হইতে 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত” নামক নৃতন বিভাগে কলেজের ছাত্রগণের জন্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় মফঃস্বলের ছাব্রগণ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
এবং বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতাদি শুনিবার স্থযোগ পাইবেন। কলিকাতার 
বাহিরের কলেন্গসমূহের ছাত্রগণ বেতারে বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের 
“বক্তৃতা! শুনিতে পারিবেন প্রতি বুধবার অপরাহ্ণ ৭-৪৫ মিনিটে (ভারতীয় 
ষ্টান্তার্ড টাইম) আরম্ভ হইয়া ১৫ মিনিট কাল উক্ত শিক্ষামূলক বক্ততার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বক্ততাদি সাধারণের উপযোগী ও বোধগম্য 
হইবে । 





সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের অভাব 

জাহাজের অভাবে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ পাওয়ায় যে অস্থবিধা দেখা 
“দিয়াছে, ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্তগণ এক বৈঠকে তাহার 
"আলোচন! করেন। এরূপ মনে হয় ঘে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ বা 
পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন । শীঘ্রই এই 
"বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ইঙ্জয়ান 
এণ্ড ইঠ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির পক্ষ হইতে মিঃ আর্থার মূর, মিঃ কে 
শ্রীনিবাস প্রমুখ বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ গত «ই 
নবেম্বর নয়াদিল্লীতে বাণিজ্য সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদপত্র যুদ্রণের 

কাগজ সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন । 


নারী শ্রমিকদের প্রহৃতি-ভাত! 


গত «ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের শ্রমবিতাগের সেক্রেটারী মিঃ প্রিযর 
কয়ল! খনির মেয়ে-মচ্ছুবদের অন্ত প্রন্থতি ভাতার ব্যবস্থাকে একটি বিল 
উত্থাপন করেন। এই বিলে এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সন্তানের 
"জন্মের পরবর্তী একমাস কাল নারী শ্রমিককে ছুটি দিতে হইবে, প্রপ্নবের পূর্বব- 
বর্তী এক মাস কাল অনুরূপ ছুটি পাইবে । সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী নয়মাস 
'কোন নারী অবিচ্ছন্নভাবে কার্যে বহাল থাকিলে প্রসবের পূর্ববর্তী ৪ রি 
প্রসবকালীন সময় এবং প্রসবের পরবর্তী ৪ সপ্তাহের অনুপস্থিত কালের অন্ত 
দৈনিক ॥০ আনা হিসাবে পাইবে। বিলের প্রথম দফা, আলোচনা কালে 
প্রশ্নোত্তরে মিঃ প্রিয়র ভারতের বিভিন্ন খনিতে নারী শ্রমিককের মোট সংখ্যার 
হিসাব জানান । | 

ভারতের খনিসমূহে প্রায় €০ হাজার নারী শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। 
উহার মধ্যে ২৩ হাঞ্জার জন কয়লার খনিতে কাক্দ করে। 


বৃত্তি বা ব্যবসায়ের উপর কর সম্পর্কিত বিল 


বৃত্তি বা ব্যবসায়ের উপর কাহারও দেয় করের সর্ধবোচ্চ পরিমাণ বার্ধিক 
৫০২ টাকা করিবার অন্য যে বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা 


"হইয়াছিল, উহার সিলেক্ট কমিটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের -অভিপ্রীয় অনুযায়ী ৰ 


“কোন কোন করকে বিলের প্রয়োগ হইতে রেহাই দিয়াছেন। শ্রী সমস্ত 
ট্যাক্স হইতেছে--১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯১৬ 
সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন, এবং ১৯২২ সালের মধ্য প্রদেশ 


মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী ধাধ্য করসমৃহ। কমিটির বিল কার্যকরী 


"হওয়ার তারিখ পরিবর্তন করিয়া ১৯৭২ সালের ১ লা এপ্রিল ধার্য 
করিয়াছেন । 


_আথক জগৎ 


ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী ৮৬ 
I মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত || 


মী 








Dan 


মা টিম নেভিগেশন কোং 


ফোন :--কলি £ ৫২৬৫ :-“জল্নাথ” 





বাত্রীরাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


৷ জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
ূ এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিত্রয় ৭,১০০ 
7 1239 জ্রলরাজন ৮,৩০০ 29 ৭,১০০ 
25 22 জলমোহন ৮১৩০০ 55 জলরত ৬,৫০০ 
33293 জলপুত্র ৮১৯৫০ 59) জ্লপদ্প ৬১৫০০ 
৮.৮. সাক ৮,০৫০ » » জলমণি ৬,৫০০ 
299 জলদৃত ৮১০৫০ 7 জলবালা . ৬১০০৩ 
| 22 জল বীর ৮১০৫০ রর জলতরল পিন 
জ্রল্গঙগা ৮,০৫০ 
399 SE nt রা eee 
Pe পালক { এল হিন্দ ৫.৩০৩ 
25 5) জল ৭, ০৪০ 22 52 
2229 জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 
ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের জরন্ত আবেদন করুন £ঃ_ 
ম্যানেজার-_১০০, ক্লাইভ ষ্্রীট, কলিকাতা । 
তাত 





তে লক MO LE 
দি পাইগুনিয়ার সল্ট ম ম্যানুফ্যাকচারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬/০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





পরশ 
22 
== 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিবে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্টক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


I) লন ভেলে 





1" amtea0t0 OOO wm OY 


[বু ব্যাং বর্ণোৱেশন লিঃ 


| হেড অফিস- কুমিল্ল (বেঙ্গল) স্থাপিভ_ ১৯১৪ | 
| কলিকাতা-লক্ষৌ-কানপুর- দিনী_বোথে | 
| অন্যান্য শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ LI 
এ] দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট? ঢাকা, চকবাজার, 
}| নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিভাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটি, 
|| চাদপুর, পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ডিত্রুগড়, 
কটক, বাজার ত্রাঞ্চ, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি। 
এজেন্ট- নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 
তিনস্ুকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
+ খুলনা, আসানসোল, জোড়ছাট, রাচী। 
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কাৰ্য্য নিপুণতার সহিত করা হয়। 
লণ্ডন ন এজেণ্ট : ওরেমিন্টার ব্যাঙ্ক লিঃ | 


৮৩২ 


| আধিক জগৎ 


[ ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ 





বঙ্গীয় পরিষদের আসন্ন অধবেশনের কাধ্যতালিকা 
আগামী ২৭শে নবেম্বর হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন 
-আরম্ত হইবে । এই অধিবেশন ২১ দিন ধরিয়া চলিবে এবং তাহার মধ্যে 


মাত্র ১৬ বার পরিষদের বৈঠক বসিবে | ইহার মধ্যে তিন দিন বেসরকারী' 


এবং অবশিষ্ট ১৩ দিন সরকারী ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা হইবে! বর্তমানে 
যে কাধ্যস্থচী নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই বারের 
অধিবেশনে মোট ১৩টি সরকারী বিল সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ইহার 
সমস্তই পূর্ববর্তী অধিবেশনে উত্থাপিত হইয়াছিল। যে বিল সম্পর্কে পরিষদে 
এবং তার বাছিরেও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইবে তাহা হইতেছে বঙ্গীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিল। এই বিল সম্পর্কে অধিবেশনের প্রথম পিনই বিতর্ক 


আরস্ত হইবে। 
আয়কর নির্ঘারণে অব্যবস্থা 
কলিকাতা গানি ট্রেড এসোসিয়েশন, জুট বেলার্স এসোসিয়েশন, ইষ্ট 


ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশন, কলিকাত' হোপিয়ারি একচেঞ্জ, স্বদেশী পিস্গুডস্‌ 

, এসোসিয়েশন, মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমাপ% মোশ্লেম চেম্বার অব কমাস? 
বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমার্স ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের 
প্রতিনিখিগণ গত ৬ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় একটি সভা করেন। এ 
সভায় কলিকাতা সেপ্টাল ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ হইতে যে ভাবে আয়কর 
ধাধ্য করা হইতেছে তাহার নিন্দা করা হয়। এই সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্র- 
দায়ে র মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আস্ত প্রতিকার মানসে 
তাহারা ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন । 


বিক্রয়কর আইনের মর্ম 
গৃত ৬ই নবেম্বর বাঙলা গব্ণমেপ্ট নিম্নোক্ত মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার 


করিয়াছেন £ বঙলীয় বিক্রয় কর আইন সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে সমালোচনা 
হইয়াছে, তত্প্রতি বাঁজলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । বলা হইয়াছে 
যে, ব্যবস্থ। পরিষদে বিক্রয় কর বিল উত্থাপনের সময় অর্থসচিব এই মর্ম্দমে 
প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে না, 
বিক্রেতাদেরই বহুন করিতে হইবে। এই কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। অর্থসচিব 


এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে | টন মি 

® ন্যাশনাল ক লৰ 
ভারতীয় পাটকল মালিক সঙ্ষঘের এক সভায় চটকলসমূছের কাৰ্য্যকাল | 

সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া ৬০ ঘণ্টা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। { 

ভারত সরকার বিভিন্ন ধরণের ৯৯ কোটী ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার গজ চটের | 

অন্ত ভারতীয় পাটকল মালিক সঙ্বের নিকট একটা অর্ডার দিবার নিমিত্ত f 


হুইবে না 2 
চটকলসমূহের কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি 


এইরূপ কাজের সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হুইয়াছে। যাহাতে বাংলা 
সরকার কারখানা আইনের আওতা হইতে চটকলগুলিকে রেহাই দেন 
সেইতন্ত আবেদনপত্র প্রেরণ করা হুইয়াছে। 


কর্পোরেশনের এম্ক.ল্যান্স গাড়ী 


সংক্রামক রোগের উদ্ভব হইলে এবং কখনও বিমান আক্রমণের আশঙ্কা 


সত্যে পরিণত হইলে যাহাতে যথাযথভাবে চাহিদা মিটাইতে পারা যায় তজ্জন্ত 
8, 858 তাহাদের এব ল্যান্স ৪8১8 সংখ্যা ১২ খানা ঠা 


পলাশ পর রর সপ | 


_র্ূর্ইইহ্িশ্ল্না। ছিন্মিতিভ3 






লি অফিস--৩ ও ৪নং হেয়ার স্বীট, কলিকাতা । 


জনক । 








সংখ্যা ছিল > লক্ষ ১৫ হাজার জন। 





ম্যানেজিং ডিরেক্টার 


<r > EX ED EL 


8,00,000২ চারি লক্ষ টাকার উপর গভর্ণমেণ্ট অর্ডার হাতে আছে। শীঘ্রই আরও 
অর্ডান্ন পাওয়ার আশা আছে। 
অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নৃতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৷ ভিভিডেও 
এদেশে এতাব যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাঁভ- 
ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোং লিঃ এবং 
অপরাপর বিবিধ শি্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। 


১২ সাধারণ শেয়ারের উপর ; 
b এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্তান্ত এজেণ্ট অ আবশ্যক । 
TE EE ও EXD ELD LED CEES CELE ERED ও Ens এ ৭5295 TEE CED EL EPID CTD AEE CIE CED EEG CE EDD EE EE 4557 2 


২০ খানা করার বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। ইহাতে ৪০ হাজার: 
টাকা এককালীন এবং ১৭ হাজার টাক! করিয়া বার্ষিক ব্যয় হইবে। 


বোম্বাই কর্পোরেশনের বাজেট 


১৯৪২-৪৩ সালে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয় 
বর্তমান বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা এবং ৯ লক্ষ ৪১ 
হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ১৯৪২-৪৩ সালে" 
বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটার মোট ৩ কোটী ৬৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা আয়, 
এবং ৩ কোটা ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যায় 
গত বৎসর হইতে উদ্বত্ত ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা হইতে আগামী বৎসরের” 
অন্গমিত ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ঘাটতি পূরণ করা হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা 
বাবদ ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ 
সালে বোম্বাই কর্পোরেশনের অধীনস্থ বিষ্টালক্ গুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রের" 
১৯৪১ সালের আদমন্থমারীতে প্রকাশ 
যে, বোম্বাই সহরের লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ হইতে বুদ্ধি পাইষা প্রায় ১৪ 
লক্ষ €০ হাজ্জার জন দাড়াইয়াছে। এইজন্ত ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, 
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ] করা যায় । 


রেলওয়ে সম্পত্তি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 

নয়াদিজীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, লবীতে আপোষ রফার ফলে 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রেলওয়ের সম্পত্তির উপর কর ধার্য সম্পর্কিত বিলের 
আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দেওয়া হইবে। জানা গিষাছে যে,. 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে রেলের সম্পত্তির উপর কর ধাধ্য করিবার ক্ষমতা. 
খাট করা হইবে না। ১৯৩৭ সালে নৃতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পুর্বে 
ও পরে রেলওয়ের যে সকল সম্পত্তি করধাধ্য হইবার উপযুক্ত ছিল বা আছে,, 
তাহার উপর কর ধাধ্য করা যাইবে। সকারের ধ কর রদবদল বা বাতিল, 
করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। বিরোধের বিষয়গুলি বিচার বিভাগীয় 
এর 





@ টেকসই ধুতি ও শাড়ী ক্রয় বরুন { 
গু দশের অর্থ দেশে নাখুন ! 
8 

কে, কে, সেন - 

ম্যানেজিং এজেণ্টসগণের পক্ষে 







মিল : হালিশহর (কর্ণফুলী নদীতীরে), উজ : 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্-_গুহ, চাটাজ্জি এণ্ড সরকার রকি 


২১১ 


প্রেফারেন্স শেয়ারের 
দেশের সব্ধত্র 
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5ন্কাম্পানী ওত্রস্ঙ্গ 





কুমিল্ল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 

১৯৪০-৪১ সালের. কার্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমরা কুমিপ্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের গত ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের মুদ্রিত কার্ধ্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণীতে 
দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষের শেষে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমাঁনতী টাকার 
পরিমাণ ২ কোটী ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৫১ টাকায় এবং ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ১২ লক্ষ ১৮ হাজার ২২০ টাকায় পৌছিয়াছে। আমরা 
যতদুর জানি তাহাতে আলোচ্য সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত কোন 
ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ এত বেশী হয় নাই। . 
আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের মোট আয় হইয়াছে ৯ লক্ষ ৫২ হাক্সার ৯৯৮ টাকা 
এবং এই আয় হইতে ব্যাঙ্কের সমস্ত ব্যয় বাদে উহার লাভের পরিমাপ 
.দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৮৮৪ টাকা । এই টাকা হইতে ট্যাক্স বাবদ ১০ হাজার 
টাকা বাদ দিয়া এবং উহার সহিত পূর্ব বৎসরের লাভের জের হিসাৰে 


সংরক্ষিত ৪০ হাজার ৮৯৩ টাকা যোগ দিয়া যে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৭৭ টাকা 


হইয়াছে তাহা: হইতে অংশীদারগণকে শতকর: বাধিক ১২৪০ টাকা হারে 
প্রদত্ত লভ্যাংশ বাবদ ৭৬ ছাঁজার ৬৬৭ টাক! ব্যয় হইয়াছে । বাকী ৫৫ 
হাজার ১১০ টাকা হইতে . ১০ হাঁজার টাকা ব্যান্কের আকস্মিক ক্ষতি 
নিবারণের জন্য সৃষ্ট তহবিলে ( Reserve for contingencies ) ন্কস্ত করা 
হইয়াছে, এক ভাজার টাক! কর্ম্মচারীদের গ্রাচুইটী বাবদ সংরক্ষিত হইয়াছে 
এবং দাতব্যের জন্য এক হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে । বাকী ৪৩ হাক্কার ১১০ 
‘টাকা ব্যাঙ্কের চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে প্রতি শেয়ার ৫ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে নূতন শেয়ার বিক্রয় 
করিয়া কমিশন বাদে ব্যাঙ্ক যে ১ লক্ষ ৮২০ টাকা লাভ করিয়াছে তাহা 
লভ্যাংশের ছিসাবে না নিয়া উহার সাকুল্য অংশই ব্যাঙ্কের মন্ুদ তহবিলে 
্স্ত করা হইয়াছে। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের সমষ্টিগত 


পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৮২ টাঁকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে 


~- লাই 


. ব্যান্কে আদায়ী মূলধন, ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানত, ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শ্রেণীর 


মজুদ তহবিল ইত্যাদি লইয়! উহার মোট কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ২ কোটী &৫ লক্ষ ১৫ হাজার ১৪৪ টাকা। | 
কুমিল্লা ইউনিষন ব্যাঙ্ক যে কেবল বাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যাঙ্কের মধ্যে 
বৃহত্তম ব্যাঙ্ক এরূপ নহে। ব্যাক্ষের দাদননীতি এবং নগদ টাকার স্বচ্ছলতার 
দিক হুইতেও উহা একটী আদর্শ ব্যাঙ্ক। আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের 
হস্তস্থিত অর্থের মধ্যে নগদ টাকা, কল মানি, চেক, ড্রাফট, অন্ান্ত ব্যাঙ্কে স্থায়ী 
আমানত, NT জাত ব্যাঙ্ক ও ষ্টক একচেঞ্জে বিক্রয়যোগ্য 










_ল্যাণড ট্ষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
-৩ ও ৪ হেয়ার জত কলিকাতা। 

আমানত রাখার সম্পুর্ণ নিরাপদ স্থান____ 
এবং কলিকাতান্প একটি প্রথমশ্রেণীর বিল্ডিংস সোসাইটি 


১৯৪১ সালের নবেম্বর মাস অস্তে যে ছয়মাস পূর্ণ হইবে সেই ছয় 
মাসের কাজের উপর উত্তম ডিভিডেগ্ড দেওয়া যাইবে আশা করা যায়। 


শেয়ার ইত্যাদিতেই ১ কোটী ১০ লক্ষ ৮৮ হাঁজার ৫৯ টাকা ন্তস্ত ছিল। 
এই সময়ে সম্পত্তি বন্ধকে ব্যাঙ্কের ৪৭ লক্ষ ৫১ হাঁজার ৯১১ টাকা, চাহিবামাত্র 
পরিশোধের সর্তে প্রদত্ত ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার ৬৭৬ টাকা এবং বিল ত্র ও 
ডিস্কাউণ্ট বাবদ ১০ লক্ষ ২ হাজার ১২৫ টাকা দাঁদন করা ছিল। ব্যাঙ্কের 
হস্তস্থিত বাকী টাকা বিলের জামীনে, আসবাবপত্রে, ব্যাঙ্কের জমি ও বাড়ীতে, 
সম্পত্তিতে ও বিবিধ দফায় নিয়োজিত ছিল । এই বিবরণ হইতে একথা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্যান্ষের সম্পত্তি কেবল নিরাপদ ভাবে 


নছে-উহ৷ নগদ টাকার স্বাচ্ছল্যের প্রতি চূড়ান্তরূপ দৃষ্টি রাখিয়া দাদন করা 


রহিয়াছে। 
আদায়ী মূলধন, মজুদ তহবিল ও আমানতী টাকার প্রাচুর্য, নিরাপদ 


দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছসতা, সত্তোষজনক লভ্যাংশ ইত্যাদি সকলদিক 


হইতেই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক একটা আদর্শ ব্যাঙ্ক । দেশের যে কোন 
শ্রেষ্ট ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
বাঙ্গালীর এই অপামান্ত সাফল্য প্রদর্শনের জন্য আমরা উহার পরিচালকবর্গ 
এবং বিশেষভাবে উহার কর্ণধার ডাঃ এস বি দ্তকে আস্তরিকভাবে অভিনন্দন 


জ্ঞাপন করিতেছি। 
মোহিনী মিলস. লিঃ 
মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ মোহিনীমোহন চক্রবর্তী 


.মহোদষের বিংশতিতম মৃত্যুবাধিকী.উদযাঁপনকল্পে গত ৭ই নবেম্বর শুক্রবার 


অপরাহ্ণ ৫8০ ঘটিকায় কুষিয়াস্থ মোহিনী মেমোরিয়াল হলে স্তার যছুনাথ 


সরকার কে-টি সি-আই-ই মহোদয়ের সতাপতিত্বে এক মহতী .সভার অনুষ্ঠান 


হুইয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট 
ও গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ বক্ততা প্রসঙ্গে পরলোকগত মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর কর্ম্মবহুল 
ব্যবসায় জীবন, তাহার অদম্য অধ্যবসায়, দেশীয় শিল্লোন্নতির ক্ষেত্রে তাহার 
অক্লান্ত সাধনা ও অসামান্ত সাফল্যের কথা বিবৃত করেন। 


হুগলী ব্যাঙ্কের শ্রীরামপুর শাখা! 

হুগলী ব্যাঙ্কের শ্রীরামপুর শাখার উদ্বোধন উৎসব গত ২রা নরেহ্বর 
পূর্বাহে শ্রীরামপুর টাউন হলে স্থসম্পন্ন হইয়াছে। স্যার মন্মথনাথ মুখো- 
পাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। ব্যাঙ্কের নবনিপ্মিত ভবন শ্রীরামপুর 
র্যা ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত | ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন 
মুখার্জি সভাপতি বরণ করেন। অধ্যাপক প্রিম্রঞ্রন সেন সভাপতিকে সমর্দনা 
জ্ঞাপন করিয়া হুগলী ব্যাঙ্কের ক্রমোরতির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। 
নূতন ভবনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সভাপতি স্যার মন্সথনাথ হা ক গেচ 


















আমন্না শতৃকরা' বাষিক ৩॥0 টাকা হইত ৭২ টাকা সুদে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করি। . | 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য স্ববত্র এজেণ্ট আবশ্যক। ৃ 


\ 
৮৩৪ 


মিঃ ভি এন মুখাঞ্জির সুপরিচালনায় হুগলী ব্যাঙ্ক কিভাবে উত্তরোত্তর প্রসার 
লাভ করিয়াছে, তাহা তিনি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। 
মাত্র আট বৎসরকাল সময়ের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের প্রসার ও প্রতিপত্তি 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য ও ইহার সহিত সহ- 
যোগিতা করিবার জন্ত সভাপতি মহাশয় প্্টরামপুরের জমিদার ও ধনিক 
সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। মিঃ তারকনাথ মুখাজ্জি সভা- 
পতিকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা অভ্যাগতদিগকে যথেষ্ট 
আপ্যায়ন 'করেন। এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ধনী ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন । 
বীমা কোম্পানীসমুহের ন্তন কাজের পরিমাণ 

১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বীমা কোম্পানীসবুছের নূতন কাছের 
পরিমাণ নিষ্ধে দেওয়া, হুইল :_-ওরিয়েপ্টাল লাইফ ৭,৪৮১৮৬,০০০২ 5 
হিন্দস্থান কো-অপারেটিভ ২,৮২,৮৬,৮০০২ ) ভ্তাশনাল ইব্লিওরেন্দ 
১১৫৬১৪৫,৬০০২ 5 বোধে মিউচুয়াল ১১৫১,০০,০০০২ 5 ভারত ১,৫০১৬৭১৮০০২ 3 
নিউ ইপ্ডিয়া এসিওরেত্দ ১৪৩১৪৪১৭০০২ 3 এম্পায়ার ১১৩১৮০১০০০২ $ 
ৰোষ্বে লাইফ, ১৯২২০৭১৬০০২ ; ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ, ৯৮,২৮,৭০০২ 5 
লক্ষ্মী ৮২,৬৯,১০০২) ইগ্ডাতীয়াল এগু প্রভেন্দিয়াল ৮১১৪১০৫০০২3 
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্দ ৭১১৩৭ ১৯৭৫২ ১ জেনারেল এসিওরেন্স ৬৮,৫৩১৮**৯ 3 
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ. ৬৬,৫০১৮০০২ 3 এশিয়ান্‌ এসিওরেন্স ৬০,২০,০*০২ 5 
‘নিউ এশিয়াটিক লাইফ. ৬০,১৩১৫০০২) স্তাশনাল ইত্ডিয়ান্‌ লাইফ, 
৪2,৪8১,৫০০; কমনওয়েল্থ, ইণ্ডিয়া, ইকুইটেবল্‌ 
৪৪,৫০,০০২) বোম্বে কো-অপারেটিভ ৪০,৪২,০০০২) ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট 
৪০,১১,৯৭৮২ 3 ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স ৩৬,৪০ ,৫০০২ ১ অন্ধ, ইন্দিওরেন্স 
৩৩১১৮১৫৩০০২ 3 ইত্ডিয়ান মিউচুয়াল ৩১১৪৯,২০০১ $ রুবী জেনারেল 
৩০,৬৫১১০০২ 3' ওয়ার্ডেন ২৭১৮৯,৭০০২ $ নেপচুন এসিওরেজ্ ২ ১,৭৩,৮০০২ ঃ 
জুপিটার ২০,৮৬,০০০২ 5 জেনিথ. লাইফ ১৯,৮৭,৪০*২ 5 ইণ্ডিয়ান মার্কেন্টাইল 
১৮,২১০২০০৯ এশিয়াটিক গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি ১৭,১৪,৫০০ ; পিপল্স্‌ 
ইন্সিওরেন্স ১৬১২২,৬০০২ 5 আধ্যস্থান ইন্সিওরেষ্স ১৩,০৩,৯২৬১; ইউনিভার্সাল 
ফায়ার এণ্ড জেনীরেল ১১,৬১,০০*২:১ ইত্ডিয়ান মৌব ১১ ,৪৯২০০২ 5 ১ ক্রিসেন্ট 
ইন্সিওরেন্স' ১১,১৫১৬০০'; সেন্টিনেল এসিওরেক্দ ৯,৪৪,০০০; স্তাশনেল সিটি . 
ইন্সিওরেন্স (মাত্র প্রথম ৪॥০ মাসের কাজ) ৮,০৭,৫৯০ ক্যানাড়া মিউচুয়াল 
৮,০০,৪০০ $ পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং ৬,৪৪,১০০ 3 ইউনিয়ন লাইফ 
এসিওরেন্স (মাত্র',৮০ “দিনের. কান্দের পরিমাণ ) ৬,০০,০০০; ইষ্টাৰ্ণ 








৪৬১৬৩১৩৬ ০২ $ 


ইত্ডিয়ান্‌ সিন ৩)৬৭,৭০০২ $ ইণ্ডিয়ান ইন্লিওরেন্স লিঃ ৩,৬৪,*০০ ২ | 
:- বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বেল নাগপুর কৌল কোং লিঃ-গত ২০শে জুন পর্যন্ত ছয় | 
আসের হিসাবে শতকরা ১২॥০আন! $ পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত সময়ের হিসাবে | 
দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১২1০ আনা। নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ_- | 
খত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর! ১২০০ আনা; পূর্ববর্তী | 
“বৎমরে উক্ত সময়ের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা দেওয়া হইয়াছিল। | 
মোরারজী গোকু দাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লি:__গত ৩০শে | 
ভুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা' ২২ বোনাস সহ শতকরা ১২২ |. 
লভ্যাংশ | 8 35897 


১৩৫, ক্যা কলিকাতা 






পপ পপ EH 


আথিক জগৎ 














[ন্যাধন্যান মিকিটৱিটি ব্যাক লিঃ | 


ফেড়ারেল -ইউনিয়ন ৫,১২,০০০; ভিপোড়িট্সস বেনিফিট, 8,২৭,০০০ 3 | 


জন 


[ ১*ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


এপন্বিচ্ষ্ল 


অর্থতত্ব, পরিভাষা ও অন্ুবাদ-শিক্ষা Commercial Bengali— 
শরচন্্রকাস্ত ভট্টাচার্য্য এম-এ বিস্তারত্ব প্রণীত। মূল্য ছুই টাক! প্রপ্তিস্থান 





' রিভার্স কর্ণার_-৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা! । 


বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বি-কম পরীক্ষার অন্ত ও গবর্ণমেপ্ট 
কমাণিয়াল ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষার অন্ত বঙ্গভাষা অন্ততম পাঠ্যরূপে নির্ধারিত 
হইয়াছে। ফলে পরীক্ষার জন্ত ছাত্রগণকে এক্ষণে অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য 
সম্পর্কিত বাঙ্গলা পরিভাষা শিক্ষা করিতে হুইতেছে। অর্থনীতি বিষয়ক 


"বচন! ও অনুবাদ সম্পর্কেও পারদশিতা অঞ্জনের চেষ্টা করিতে হুইতেছে। 


প্র বিষয়ে ছাত্রগপকে সাহায্য করিবার উপযোগী উল্লেখযোগ্য কোন পুস্তক 


"এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। বিস্তাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চজ্্রকান্ত 


ভট্টাচার্য্য মহাশয় অর্থতত্ব,- পরিভাষা "ও অনুবাদ শিক্ষা, নামক গ্রস্থথানা 
প্রকাশ করিয়া আদ্র সেই অভাব মোচন করিয়াছেন। বর্তমান শ্রন্থথানি (১) 
রচনা (২) অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিভাষা ও (৩) অন্থবাদ-_ 
এই তিনটি ভাগে বিশক্ত। রচনা” বিভাগে ভারতের কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও 
ও বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সম্পর্কে ২৫টি প্রবন্ধ ছাপা হুইয়াছে। প্রসব প্রবন্ধ 


‘যেরূপ তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত তাহাতে এ সমস্ত পাঠ করিয়া ছাত্রগণ সহদ্দেই 


অর্থনীতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের হ্বযোগ পাইবে সন্দেহ নাই। 
পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে অর্থ-নৈতিক ইংরাজী শব্দের বাঙলা পরিভাষা দেখাইয়া 
একটা, বিশেষ তালিক' মুদ্রিত করা হুইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 
প্রবন্তিত পরিতাষার অন্ুকরণেই তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে 
বালা হইতে ইংরাজীতে ও ইংরাজী হইতে বাংলাতে অর্থনৈতিক বিবয় 
অনুবাদের উপযুক্তরূপ নমুনা দেখানো হুইয়াছে। ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেভাবে গ্রন্থকার বর্তমান পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন 
তাহাতে উচা ছাত্রদের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়াই আমরা মনে 
করি! পুস্তকটির ছাপা ও বাধাই ভাল। 


জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬২ টাকা। খাটাউ মাকেনজী 
স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ_-গত ৩ৎশে ছুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা ১০২ টাকা । ঢাকেশ্বরী কটন্‌ মিলস্‌ লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৭০ আনা। 








(কলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেম্বর) 
বিত্রীত মূলধন ৬,০০,০০০ চাকার উপর 
আদায়াকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ৫,৫০,০০০ $ 


সকল প্রকার ব্যার্কিং কাধ করা হয় 
£ হেড অফিসঃ 


ব্যাশন্যাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক হাউস 
১৯ ভ্যান্সিটাট রো, কমিকাতা। 


ফোন 2 কলি £ ৬৩০৭, ৪৫৫১,৫১৩৮ 





আ্_কাশীপুর, চেতলা * ও গ্রাম | র 


ফোন ৫_ক্যাল ২৭৮ 











টাকা ও বিনিময় : 
কলিকাভাট এই নবেম্বর 

টির সপ্তাহেও পূর্বের মতই মন্দার 
ভাব বিস্তমান রহিয়াছে। ব্যাক্কসমূহের মধ্যে কল টাকার স্বচ্ছলতা পূর্বের 
মতই রহিয়াছে এবং কাঞ্জকারবার কিছুই হয় নাই। গত ৪ঠা নবেম্বর ট্রেজারী 
বিলের টেগার গ্রহণের ব্যাপারে বাজারে যে টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতা 
এখনো! বজায় রহিয়াছে তাহার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। আবেদনের 
“মোট পরিমাণ পূর্বের মতই অত্যধিক ছিল। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, ভারতের বাহিরে রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে 
স্পষ্টই বুঝা যায়, যুদ্ধ সরবরাহের মূল্য বাবদ গ্রেট বৃটেন ভারতসরকারকে 
প্রাপ্য অর্থের কিছু অংশ পরিশোধ করিয়াছেন । এদিকে রিজার্ভ ব্যাক্কে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের ও কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণও যথাক্রমে ৬ কোটি ও 
১২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা. বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিনিময় বান্জারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় উন্নত বলিতে ছইবে। 
“গত শণ্ডাহের স্তায় এবারেও বাজারে রপ্তানী বিলের আধিক্য দেখা গিয়াছে । 
“এই সব রপ্তানী বিলের মধ্যে ডলার বিলের পরিমাণই' ছিল বেশী । 

গত ৪ঠা নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
ন্ন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
কীড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাঁকা। উক্ত আবেদনসমূছের 
মধ্যে ৯৯৪/৩ পাই ও তৃর্ঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/০ আন। দরের শতকরা 
প্রায় ১৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার 
টেওারের বাধিক শতকরা সুদের হার গড়পড়তা ॥%১১ পাই ধার্য্য করা 
হইয়াছে । আগামী ১১ই নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 
“ট্রেজারী বিলের জন্য টে গার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে । 
শ্অন্তান্ত সর্তাবলী পূর্ব । 

গত ৩০শে অক্টোবর হইতে ওরা নবেঘর পর্য্যন্ত মোট ২ কোটি ১১ 

৫০ হাজার টাকার তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল fe 
তে গত «ই নবেম্বর হইতে ১০ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে শতকরা 
৯৯৪৮/৬ পাই ঘরে ভিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেন্রারী বিল বিক্রয় 
-করা,হইবে। 


গত ৩১শে অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বেঙ্গল... ৰ 
“জারী বিলের অন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট ওনং চু চে 


আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । উক্ত 
-আবেদনসমুহের মধ্যে ৯৯%/০ আনা ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৯ পাই 
'দরের শতকরা! প্রায় ৬৬.ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি 


২৫ লক্ষ টাকার টেগারের উপর গড়পড়ত' বাধিক, শতকরা সুদের হার ॥৫: 


-পাই ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। 


গত ৩১শৈ অক্টোবর তারিখের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গার রা, ল 


"বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে সমগ্র ভারতবর্ষে চলতি নোটের মোট 


“পরিমাণ ছিল ২৭৪ কোটি ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্ডাহে উহার 


পরিমাণ ছিল ২৭৭ কোটি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 


ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি ৪১ লক্ষ: 


২৬ হাজার টাকা 3পূর্ক সপ্তাহে উহার পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৬০ কোটি ৫৪ লক্ষ 
১৪ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্তব্যাক্কের আমানতের 
-মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে €* কোটি ৮১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ) পূর্বব সপ্তাহে 
খ্উহাদের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা | আলোচ্য 


সপ্তাহে রিজার্ত ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আমানতেরে পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ২২ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজ্জার টাকা । আলোচ্য শপ্তাছে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্মদরকাঁর ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমঃনতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ৭৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ১২ লক্ষ 


৭৪ হাদার টাকা ; উহার পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে | 


২ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৯ হান্দার টাকা । 
এ সম্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল := 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ৯শি ৫৪২ পে 
ওঁ দর্শনী ৯ শি ৫: পে 
ডি এ ৩ মাস 5 ১শিভক পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩৩৭৩ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৭ই নভেম্বর । 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মোটামুটী তেজীর ভাব 
পরিলক্ষিত হুইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য কোনরূপ সঙ্কট উপস্থিভ 


হইলে কলিকাতা হইতে লোকজন স্থানান্তরিত করিবার জন্ত বাংলা সরকার 


ষে নৃতন ব্যবস্থা করিয়াছেন এই সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকটা 





ইস্পাতের সহিত আনুষঙ্গিক উৎপাদিত বস্তু 1 
ইস্পাত শিল্প হইতে আনুবর্জিক যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহা ইম্পাত হইতে কোন অংশে কম প্রয়োজনীর 
নহে। কয়লার চুল্লীতে কয়লা গলাইয়া যখন ইহা হইতে রস 
নিক্কাসন করা হয় তখন এইরূপ রস নিঃসরপজ্নিত বাষ্প বিভিন্ন পাত্রাধারে রক্ষিত 
হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বারা ইহা হইতে আলকাতরা, 05৬ 
বেপ্লল, টলুল এবং ম্মন্তান্ত যৌগিক পদার্থ উৎপাদন কর! হয়। 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষ বলা বাহুল্য । 


TATA 


দি টাটা আয়রণ চাট লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
হেড. দেলস্‌ অফিস £--১*২।এ, ক্লীভ দ্রীট, কলিকাতা" 


T.N. 1746 


bl 


৮৩৬ 


শশা 


আধিক জগৎ 


[ ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ 





অনিশ্চিত আবহাওয়ার স্থৃট্টি করিয়াছিলেন। কুশ-্জার্শীন সংগ্রামে যুদ্ধের 
গতি রাশিয়ার পক্ষে অনুকূল না হওয়ায় এইজন্সও শেয়ার বাজারে একটা 


আশঙ্কার ভাব দেখা গিয়াহিল। কিন্তু ইহা সত্বেও শেয়ার বাজারে প্রচুর 


পরিমাণে কাজকারবাঁর হইয়াছিল এবং কোন কোন বিভাগে শেয়ারের দর 
বিশেষ তেজী.ছিল। কাপড়ের কলের কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি, নূতন করিয়া ভারত 
সরকার কর্তৃক পাটকল মালিকসজ্বের নিকট প্রচুর পরিমাণে চটের জন্য 
অর্ডার এবং ভারত হুইতে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য চা চালান দিবার হার 
শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদে শেয়ার বাজারে বিশেষ উৎসাহের 


সঞ্চার হইয়াছিল। 
কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর স্থির অবস্থায় ছিল। ৩|* টাকা 
স্থদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৩০ আনা। ৩২ টাকা স্থদের 
কোম্পানীর কাগজ ৮২৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । মেয়াদী খণসমূহের 
মধ্যে ৩২ টাকা দের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৩/০ আনা, ৩২ সুদের 
১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫1৮০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের 
খপপত্র ১১০৮০ আনা এবং ৫ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের খণপত্র ১১১০ 
আনায় জয় বিক্রয় হ্ইয়াছে। 


কাপড়ের কল 
এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের কাজকারবার নির্দিষ্ট গণ্ভীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল! কিন্ত শেয়ারের দর মোটামুটী তেজী ছিল। বেঙ্গল নাগপুর 
১৮৮* আনা, ভানবার ২৬৩২ টাকা এবং কাণপুর টেক্সটাইল ১০/০ আনায় 
+ হস্তাস্তরিত হইয়াছিল । 
কয়লার খনি 
করলার খনির শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না! যাহাহউক 
এ সপ্তাহের বুধবারে এই বিভাগে ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে কতকটা ভাল অবস্থা 
, দেখা গিয়াছিল'। রা 
| পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের দরে এ সপ্তাহে বিশেষ উর্দ্ধগতি দেখ' গিয়াছে এবং 
ইহার চাহিদাও খুব বাড়িয়াছে। হাওড়া ৬০৮০ আনা, কামারহাটা ৫৪৮২ 
টাকা এবং ইণ্ডিয়া ৪১৬২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে, ' 


৩৩%* আন! এবং ২০০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯২ 
টাকা এবং ভারতীয়া ইলে্টিক সীল ১৭1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 


চিনির কল 


'কাঁজকারুবারের পরিমাণ তেমন বেশী ছিল না! বুলাণ্ড ২৪%০, আনা, কেরু 
এণ্ড কোং ১৩/০ এবং চম্পারণ ২০০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 

* বিবিধ শেয়ারের মধ্যে টীটাগড় পেপার ২৩৮০ আনা । বরারি কোক 
২৯০০ $ ডানলপ রাবার ৪২৪০ আনা এবং বুরোয়া টাম্বার ১৯৭০ আনায় ক্রয় 
বিক্রয় | 











“--শাখ!= 
লেক মার্কেট (কলিঃ) বৰ্দ্ধমান, 
আসানসোল, ঝারন্থগ্ুদ। 
Ld: HE সম্বলপুর রি পা 


হইতে আসিয়াছে । 





এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £₹_ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের পণ (১৯৬৩-৬৫) ৩১শে অক্টোবর--৯৫|০ 3 ৪ঠা নবেম্বর-_-৯৫1% 
৫ই-__-৯৫/০ ৯৫1৮০ | ৩২ মদের ভিফেন্দ' খণ (১৯৪৯-৫২) ৩১শে অঃ 
৯৯৮/৩ ১০০২ | ৩ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩১শে অঃ--৯৬২) ১লা' 
নবে:--৯৬২ ৯৬%০ ) ৪ঠাঁ-_-৯৫৪৩/০ ৯৬৩/০ ১ €ই--৯৬২ ৯৬4০/০ । ৩০ সুদের 
খপ (১৯৪৭-৫০) ৩১শে অঃ--১০৩1%০ ; ৫ই নবেঃ--১০৩/০ ১০৩1%০ | ৩॥০ 
সুদের খণ (১৯৫৪-৫৯) ৩১শে.অ:--১০৩/৭ ১০৩৬০ ; ৪ঠা নবেঃ--১:৩২ 3 
tই— ১০২০ ১০৩৮ | € সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৩১শে অঃ--১১১৭০ ১ 
৪ঠ| নৰেঃ-_১১১/০ ১৯১1০) €ই--১১১২, ১১১৮০ | ৫২ সুদের ইউ, পি 
বগ (১৯৪৪) ৩১শে অঃ-_-১০৬৮%০] ৩২ সুদের ডিফেন্স বগ (১৯৪৪) ১লা। 
নবে£--১০২৮%০ ১০২৩০। ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১লা নবেঃ-৯৯৪০ 8 
৪ঠা--১০০ | ৩৯ হের এন, ডব্ল,, এফ পি (১৯৫২) ১লা নবেঃ--৯৮৯ 
৩৭ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ৪ঠা নবে:_-৯৯৪০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০- 
৭০) 851 নবেঃ_-১১০1%০ ১১০৮০ ) ৫ই--১১০]০। 


(ভারতীয়, বহির্বাণিজ্যের ছয় মাস ) রর 
বিবরণে প্রকাশ, চলতি “১৯৪১. -৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত 
হইতে যে ১০৫ কোটি 4৩ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে (বিদেশ- 
হইতে আমদানী যে সব মাল পুনরায় রপ্তানী করা হয় উহার . মধ্যে 
তাহা ধরা হয় নাই ) তাহার মধ্যে ৬৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মালই- 
বৃটেন ও বৃটেনের সাম্রাজ্যভূক্ত দেশগুলি গ্রহণ করিয়াছে। বাকী- 
৩৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মাল অন্যান্য দেশে কাটতি হইয়াছে ।' 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংলণ্ড ও তৎপর ব্ৰহ্মদেশ, ' সিংহল, দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বেশী মাল রপ্তানী হইয়াছে। অন্যান্ত দেশের! 
মধ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাঁপানেই বেশী মাল কাটতি হইয়াছে। 
আমদানী বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায়, চলতি ১৯৪১-৪২ সালের' 
প্রথম ছয় মাসে ভারতে যে ১০০ কোটি টাকার মাল আসিয়াছে 
তাহার মধ্যে ৫৮ কোটি টাকার মালই বৃটিশ সাআজ্যভুক্ত দেশগুলি 
বাকী ৪২ কোটি টাকার মাল আসিয়াছে বিদেশ 
হইতে। প্রথমতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎপর ইংলণ্ড, ভ্রহ্মদেশ ও. 
জাপান আমদানী বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।, 
জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক একরূপ ছিন্ন হপয়ায়: 


' বর্তমানে বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে নূতন পরিস্থিতির সুচনা হইয়াছে। 


জাপান প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণে ভারতীয় তুলা খরিদ করিত ।: 


টিটি যর মাতা রহ অপর দিকে এ দেশ হইতে এদেশে প্রতি বৎসর বস্ত্র, সুতা ও রং 


প্রভৃতি জিনিষ প্রচুর মাত্রায় আমদানী হইত। জাপানের সহিত- 
বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতীয় তুলার রপ্তানী ক্রমেই বেশী: 


মাত্রায় হ্রাস পাইবে । স্থতা ও রং প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষের' 


আমদানী কমিয়া এদেশে এ দুইটি জিনিষের যোগান যথেষ্ট মাত্রায় 
-কমিয়া যাইবে । জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যাহত হওয়া বাবদ 
ওঁ ক্ষতিপূরণের জন্য এখন হইতেই সুপরিকল্পিত চেষ্টা প্রয়োজন | 


লিমিটেড 


_জভ্যাংশ_ 
১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বজ্জিত শতক বা 
বার্ষিক ৫২ দেওয়া | 





নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠীন___ 


_ ইউনিয়ন বান্ধ অব বেঙ্গল 


৮নৎ ক্লাইভ ফ্ৰী, কলিকাতা । 


ফোন ঃ কলি ঃ 





৯১৬ এবং ১৪৬২ 






১০ই নভেম্বর, ১৯৪১] 


আধিক জগৎ 


£ 
৮৩৭ ' 








রিজার্ডব্যাঙ্ক ৩১শে অং--১০৭1০) ৪ঠা নবেঃ--১০৭২ ) ৫ৎই-_১০৫২ 
১০৮ । ' ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক মহ আদাঁয়ীকৃত) ৪ঠা নবেঃ__১৬০০৯ ; €ই 
১৬০৪৯ ১৬১০২ ! 
রেলপথ 
" দার্জিলিঃ হিমালয়ান রেলওয়ে (অভি) ৩১শে অ:-৮০৯ 5 (প্রেফ) ৩১শে 
অঃ--১০২1]* | হাওড়া সিয়াখলা রেলওয়ে ৩১শে অঃ-৭৮1%০ | 
রোটাস রেলওয়ে. ৩১শৈ অঃ--৯২।৮০ ১ ৫ই নবেঃ_ ১২1৮০ ১২০০ । সাছাদারা 


(দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ৪ঠা নবে:--১৭৭২ ১৭৯৯1 রি নি 


উ্রামওয়ে (প্রেফ়) ৪ঠানবে:--৬০২ ) ৫ই--৬০৭ ৬১২ 
কাপড়ের কল 
বাসন্তী (অর্ডি) ৩১শে অঃ--৪৷০ ৪1৩/০।' কাণপুর টেকটাইল ৩১শে অঃ 
3 লা নবেঃ_-৯৮৪০ ১০৮০ ; ৪ঠাঁ-৯৪০ ১৪৩/০ ) ৫ই- ৯৪৩০) 
১০%০। ঢাকেশ্বরী ৩১শে অঃ_-১৬০ ) ৪ঠা নবে:--১৬1০ ১৬৪০ | ডানবার 
ও১শে-অ+-7২৪৭॥০ ২৫২২ $ :১লা নবেঃ-_২৫১৷০ 2. ৪ঠা-২৪৯ ২৫২৯ 


্ ১75 


৫ই--২৫০২ ২৫৩২। এলগিন মিল (অভি), ৩১শে অঃ--২৯%০ ২৯৪০ 5 
ওঠা নবেঃ--২৯২ 1 কেশোরাম.৩১শে অঃ-_৮৪৩1* ৯৮০ ১ ৪ঠা নবে--৮৪%০ 
৯1০ ৫ই--৮৪৪০ | নিউভিক্টোরিয়া (অ্ডি) ৩১শে অঃ--৪|/০ -৪/০ 5 ৪ঠা' 
নবেঃ__81৮* 88/2 ) ৫ই--81%০ ৪1%০ | বেণারস কটন এগ সিক্ক ৪ঠা, 


নবেঃ-81%০ ৪৪০ ; ৫ই-:৪8১/০ ৪৮৮০ | বেঙ্গল “নাগপুর ৪ঠা নবেঃ__ 
১৮৯ ১৮1০1 1 ও 
কয়লার থনি 

এমালগেমেটেড ৩১শে অঃ--২৭%০ ২৭1০ 3 ৪ঠা নবেঃ_২৭।%০ ২৭৮%০। 
বেঙ্গল ৩১শৈ অঃ-৩৮০৬ ৩৮৫৭ 5 ১লা৷ নবেঃ-_৩৮৬২ 5 ৪ঠা--৩৮৫৯ ৩৯০1০) 


৫ই--৩৯১২ ৩ন৫২০। : ধেমো৷ মেইন ৩১শে অঃ-১২//০ ১২৮9/০ ) ১লা নবেঃ. 
১২৪৮০ ১৩০০১ ৪ঠা--৯৩৭ 3 &ই--১৩৯ ১৬০ |. নিউবীরভূম ৩১শে 


অঃ--১৭৷৷ ১৮/০. ; ১লা| নবেঃ--১৭1৮%০ ১৮৯ $ ৪5]---১৭০ ১৪৯) নিউ- 
মানভূম ৩১শে ।অং--৪৬২ ) *১লা1, নবে+৪৬/০ ) 
৩১শে অঃ--৩০॥%০ ৩১০ ; ১লা নবে:--৩১০ ) ৩১৪০ ৩২৬ ) £ই-_৩১1৩০ 
৩২০ “শিবপুর -৩১শে অং-২8৮০ |" বোকারো এও রামগড় ১লা নবেঃ_- 
১৫০:২৫॥%০ 1.-বরটকর' ১লা ,নবেঃ-১৪1%০ ১৪৪৩০ $.৫ই--১৪1০ ১৪৪০1 
ওয়েষ্ট জবমুরিয়া ৯লা.নবে:_-৩১৪০ 3 8ঠ1-5২85 $ €ই-৩২৮/০ ৩২গত | 
"আঁদমভী ৩১শে অক্টোবর--২৯২ ২৯০3 ১লা নবেগ্বর-_৩০২ ; 8ঠ-_ 
৩১1%০'৩০৭১ 3 ৫ই-_৩০1০। ) (প্রেফ) ৩১শে অঃ-_১৬৩২ | এলবিয়ন ৩১শে 
অঃ-_২২৮২ 1" এলায়েন্স ৩১শে অঃ__-৩৩২২ ৩৩৭২ 5 ' ৪ঠা নবেঃ__৩৩৭২ | 
ংলো ইণ্ডিয়া ৩১শে অঃ-৩৮৯৯ ৩৮৫২3 
১লা নবেঃ__৩৮৪২ 1৩৮৭২ 31 8ঠ--৩৮৫৯ ৩৮৭৯) €ই-৩৮৪২ ৩৯০২। 
অকল্যাণ্ড ৩১শে অং--১৯৪৯২ ১৯৭৯২) লা নবে:--১৯৯১ ২০০৯ €ই-_ 
২০১১ ২০৩০ | বালি ৩১শে ! অঃ--২৭১৷০ ২৮০২) ১লা নবেঃ_২৭৭৯ 


৩৪৯২ €ই-_-৩৪২২ ৩৪৫২। 


২৮২৯3 ৪ঠ1--২৭৭২ ২৮২২3 ৫ই-২৭৯১ ২৮৩৫০ | বরানগর ৩১শে অঃ | 


১১৪৪০ ১১৫৯) লা নবে২১১৫৯ ২ ৪ঠা-১১৭৯৪ ৫ই--৯১১৮২। 


ক্যালকাটা জুট (অভি) ৩সুশে অ:--২১২ ২১০ ; ৪ঠা নবেঃ--২১॥০ ২৯৪০1 | 
চাপদালী ৩১শে, অঃ--১৮৩৯,১৮৩া০ 5 ১লা নবেং-১৮৪৯ ১৮৫২ 3 ৪ঠা কি 


১৮৪২ ১৮৭২) ৫ই--১৮৫২ ১৮৮৯ |  কেলিডনিয়ান্‌ ৩১শে অ:--৪০৫1০ ; 


১লা নবেঃ-৪০৩২ $ ৪ঠ1--৪০২1০ ৪০৫২। সেতিয়ট ৩১শে অঃ--২০৭২ 
১১০1০ 2 ১লা টির উস { 


dt ৩১শে অঃ--১৫৮০০ ; 





[ সহরের বিশিষ্ট ব্যবসার়িগণ ছাররিরিচালিভ 


ভিহিরী: 


৫ই--৪৬২। রাণীগঞ্জ. 





৪ঠ| নবেঃ-_১৬]০ ১৬॥০) €ই--১৭|০ ১৭৪০1 ক্লাইভ ৩১শে অঃ-২৮1৮০,) 
২৯২) ১লা নবেঃ-২৮৮০০ 3 ৪ঠ--২৮1৮০ ১ €ই-২৯২ ২৯০1 
এম্পায়ার ৩১শে অ:২৮০ ২৮৪০ ॥ ফোর্টগ্লষ্টার ৩১শে অঃ£৭৮২ €৮৩১ 
€ই নবেঃ_-£৮১২ ৫৮৪২ ফোর্ট উইলিয়াম ৩১শে অঃ--২৭২২ ২৮৯৯) 
১লা নবেঃ--২৮২২ $ ৫€ই-২৭৬1০ ২৮৫২1 হাওডা ৩১শে অঃ-৫৮1%০) 
৫৯২3 টল! নবেঃ-৫৮॥০ ৫৯৮৮০ ; ৪ঠা-৫নাত ৬০৮০) ৫ই_ ৫৪৮০ 
হুকুম্চাদ ৩১শে অঃ--১৪০০ ১৪৪০০ ; ১ল! নবেঃ-১৪৮/০ ও 
£ঠা--১৪দ০ ১৪৪৮০ ; ৫ই--১৪৪৮০ ১৫|/০ | ইত্ডিয়া ৩১শে--৪০০২, 
৪৯৬২ 3 ১লা নবে£_-৪০৩২ 3 8ঠ--৪০৩২ ৪০৭২) &ই--৪০৬২ ৪০৮২1, 
কামারহাটী ৩১শে অ:৫২৫৯ ৫৩১২ 5 ১লা নবেঃ৫২৬৭ ৫৩৮৯ ৪ঠা 
_-£৩৩২ ৫৩৮৯ 3 ৫৫৩৫৯ ৫৪১৭1 কাকনারা ৩১শে অঃ৪২৪২ 
ফলা নবেঃ৪২৮৮০ ) ৪ঠা--৪৩৩২ ১ ৫ই--৪৩৫৯২৪৪১২1 মেঘনা ৩১শে, 
অ:--৫5্০ ৫৭1৮০ 3 ১লা নবেঃ ৫৮৪০ ৪ঠা--৫৭1০ ৫৮৪০ ) 
নস্করপাড়া ৩১শে অঃ--১৯॥০ ০৮০ ; ১লা-নবে: ১৯৪৮০ ) 
৫ই-২০।০ ২০1০) ন্যাশনাল ৩১শে অঃ-২৫২ ২৫০ $ ১লা নবেঃ 
২৫1৮০) ৪ঠ--২৫৯ ২৫৮০) ৫ই-২৫1০ ২৫৮০। নিউ সেপ্ট্টাল ৩১শে 
অঃ-_৩৩২২ 5 ১ল] নবেং ৩৩০২ ৩৩৩০, ১ ৪ঠ--৩৩৪২। নর্থক্রক ৩১শে 
অ+-_৩৯২ ; ৪ঠা নবেঃ--৪০॥০ ৪১৯ | নদীয়া এ১শে অঃ--৭০|০ ৭১২৯ 
১লা নবে:৬৯]০ ৭১২; ৪$ঠা-_৭গাও 3 ৫ই--৭৯২ ৭১০। ওরিয়েপ্ট 
৩১শৈ অঃ--২২১৷০ $ ৯লা নবে£২১৪1০ : ৪ঠা ২১৪৯ ২১৫০ ৫7 
২১৬২ ২২০২। রিলায়েন্স ৩১শে অঃ--৬১%০, ৬২৯7 ১লা নরেঃ-_৬*॥০, 
৬১০) ৪ঠা--৬০1%০ ৬০৮০ |  ই্ট্যাওার্ড . ৩১শে, অ--৩১০২ ৩১২২ $ 
১লা নবে১--৩১৩) £ই-_৩১৩৭ ৩১৫২ ! 


bolo | 


৫৭০; 
£ই-_-£৯1০। 


বাৰ্মা করপোরেশন ৩১শে অঃ-_81৩/৯ ৪৮০ ; ১লা নবেঃ--৪৷০ ; ৫ 
৪1৩০ 81%০। ইণ্ডিয়ান কপার ৩১পে অঃ-_২৩০ ২1/১ ; ১লা নবেঃ-২এ০ ; 
৪ঠ-২৬* ২/০ $৫ই-২০। বিসরা ষ্টোন এণ্ড লাইম ১লা নবেঃ--১০২। 

সিমেন্ট ৃ ও 
আসাম বেঙ্গল সিমেপ্ট (ডি) ৩১শে অ:--১৩%০ ১৩1০ 3 ৪ঠা নবেঃ-- 
১৩০, ১৪%০ (8 উল 5 (ডেফার্ড) ৩১শে টি 3 ১ ৩৩ আগ 


1 ইউনাইটেড বমন ন af | | 


হল্তিগুন্করেন্ল লিনও 


হেড অফিস--অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম $ স্থাপিত_১৯৩৩ সাল | 


! "ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সন্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর 
সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত । ' 


১৯৪০ সালে _______ 
| তিন লক্ষের অধিক বীম! পত্র প্রদান কর! হুইয়াছে। | 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য 
মিঃ পি, বি, দত্ত 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। 
99508 5 ইন্স্পেষ্টর আবশ্যক। 


মিডল্যাণ্ড টুটি (ব্যাথা 


বা 9৫৭ কি, রাত: টাট সে 





৯ 
৮৩৮ 





৫ই-_৩॥০ ৩৭৪০ | বেঙ্গল পটারীজ ৩১শে অঃ_-১৪০ ১১৮০ ; ১লা নবেঃ__ 
১১২ ১১।০। ভালমিয়া সিমেন্ট (অডি) ৩১শে অঃ--১৪৷০ ১৪৮০ ;' ১লা" 
নবেঃ_১৪॥০ ১৪৮০ 3 ৫ই--১৪1০ ১৪৪৮০ 3 (প্রেফ) ৩১শে অ:--১২৭২ 
১২৮৭ 9৪ঠা নবেঃ--১২৮৭ 3 ৫ই--১২৮৫০ 5 (ডেফার্ড) ১লা মা ৩%০) 
৪ঠা--৩।* ৩৮০ 3 ৫ই--৩1০ ৩1/০। 


কেমিক্যাল 


এলকালি কেমিক্যাল (অভি) ৩১শে অ:--২০॥* 3 ১লা নবে+-২০1০ ; 
£ই_৫০*। ক্রাঙ্করস ৩১শে অ:-৫5৩০। লিষ্টার এনটীসেপটীক (প্রেফ) 


৩১শে অজঅঃ-_১০২২ ১০৩২ । 
ইলেকটী ক 

রাওয়ালপিত্ডি ইলেক্টীক ৩১শে অঃ--২৭৷০ ২৭০1 আপার যমুনা, 
ইলেক্‌টী, ৩১শে অঃ--১৩৪০। ঝান্দী ১লা নবে:_-১২।০। লাহোর ইলেক্টীক, 
৪ঠা নবেঃ-_৩২|০ £ ৫ই-_-৩২৯ ৩২1৮৯ | সাজাহানপুর ৪ঠা, নবেঃ_৭০ ; 
৫ই--৭২ ৭1০ | 

ইঞ্জিনিয়ারিৎ 

ভারতীয়! ইলেক্টা,ক ষ্টীল ৩১শে অক্টোবর--১৭%০ ) ৪ঠা। নবেম্বর 
১৭/০ 7 ৫ই--১৬%৬০ ১৭1%০।  ব্রেখওয়েট এণ্ড কোং ৩১শে অ:--১০৩৯ 
১৭৪৮০ 3 ১লা নবে:-১০1%০ ১০৪০ ; ৪ঠা--১০1৮০ ১৯৪৩০ 3; ৫ই-১০1৯ 
১০।১/০ | ' বুটানিয়! ইঞ্জিনিয়ারিং ৩১শে অঃ-১২1৮* 5 ৪ঠা নবেঃ১২২। 
বার্ণ এণ্ড কোং (অভি): ৩১শে অঃ--৪১৭॥৯ ৪২১৪০ ১ ১লা! নবেঃ--৪১৬২ 
৪১৮২ 3 8ঠ1--৪১৬২ ৪১৯০) ৫ই--৪১৭॥০ ৪১৮২। ইঙিয়ান গ্যাল- 
তেনাইজিং ৩১শে অঃ__৩১০ ) ১লা নবেঃ__৩১1০ ) ৫ই-_৩১৷৷ ৷ ইত্ডিয়ান 
আয়রপ এণ্ড ইীপ ৩১শে অঃ--৩২|৩০ ৩২৪০ ৩২৫%০ ৩২৪০ ৩২৪%০ ; ১লা! 
নবেঃ-৩২]০০ ৩২৪৩০) 8ঠ1-৩২1/০ ৩২1৮০ ৩২০ ৩২০০ ৩২৮০? 
&ই-__৩২৮/০ ৩২1%০ ৩২৪০০ ৩২৪০ ৩২৪০ ৩৩২ | জেসপ এণ্ড কোং (অভি) 
৩১শে অঃ-২০1৮০ ২১০১ ১লা নবেঃ--২০৮০০ ২১৮০ 3 ৪ঠা-_২ ০৪/১ 
২১/০ ) ৫ই--২০৪০ ২১২। স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টিল ৩১শে অঃ--১০1%০ 
১০৮০ ) ১লা নবেঃ--১১৩/০ ১১1৩০ ; ৪ঠা--১০৪৩/০ ১১০) €ই--১০৮%০ 
১১৩০। ষ্টিল কর্পোরেশন (আডি) ৩১শে--১৯৪৩/০ ২০২ ২০/০ ২০1০ 
২০1/০) ১লা নবেঃ--২০২ ২০/০ ২০/০ ; ৪ঠা__১৯৭৮ ১৯৮০ ২০০ 


২০1৮০) ৫ই--২০২ ২০৬৯ ২০।০ ২০/০; (প্রেফ) ৩১শে অ:--১২২২। 
বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১লা নবেঃ--১২৮০ ) ৪ঠা--১২।৮৯ ; ৫ই-- 
১২০ ১২৮০ । 
চিনির কল 
বলরামপুব ৩১শে অঃ-_১০৷%০ ; ১লা নবেঃ-১০৯। ভারত ৩১শে- 


১০/০ । বুলাশু ৩১ অঃ-_২২|০ ২২০; ৯লা নবেঃ--২২॥" 3 ৪ঠা--২২॥০ 
২২৮০০ 3 €ই--২৩০০ ২৪%০। কেরু এণ্ড কোং (অডি) ৩১শে অঃ--১২॥০ ; 
১লা নবেঃ--১২1/০ ১২৮/* 3; 8ঠা--১২৪/০ ১৩/০ ৫ই-১২দ০ ১৩৭ 5 (প্রেফ) 
৩১শৈ অ:--১৩৯৷০। কাণপুর ৩১শে অঃ:--২৪৷%০ ২৪৩০ ; ১লা নবেঃ__ 
২৪৪০ ২৪৬৯ 3 ৪ঠা --২৪॥০ ২৪৪০ ) €ই ২৪৮০ ২৪॥%০। চম্পারণ ৩১শে 
অঃ-১৯|০০ ১৯৮০০ ; ১লা নবেঃ--১৯|০ 3 ৪ঠাঁ--২০২ 3 €ই--১৯॥০ ২০1০1 
নিউ সাঁভান ৩১শে অঃ-১৩৮০ ১৪২) ১লা নবেঃ--১৩৮* ১৪।* ; ধঠা__ 
১৩৮০/০ ১৪1/০ ; €ই-_১৪/০ | প্রতাপপুর ৩১শে অঃ--১০॥০ ১১/০ ; ৪ঠা 


১০৮০ ১৯৮০ ; ৫ই--১*৪০ ১৯।০। রামনগর কেন এগু সুপার ৩১শে , 





__ঞ্ঞ্ক্বাভ্জ 








আধিক জগৎ 





| ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ 
অ+__১০৩/০ ১০০ ) ৪ঠা নবেঃ--১০২ ৯০০০) ৫ই--১০০| রামা ৩১শে 
অ+--২২৪০ ২২৮০ 5 ১লা নবেত২২1০ ৪ঠা-২২দ০ ২৩২ $ €ই-২২৭৯ 


২৪৮০ | সমস্তীপুর ৩১শে অং-১১২ 3 ১লা নবেই-১০৮* ১১৯3 ৪517 
১০০৮০ ১০৪৮০ ১ ৫ই-_-১০%%০ ১১/০ | 
কাগজের কল 

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৩১শে অঃ__১৫৭৪০ ১৫৯২ ) ১লা নবেঃ--১৫৯২ 5 
৪ঠা--১৫৮২ ১৬১৯৪ ৫ই--১৬*৯ ৯৬৪২ মহীশূর পেপার ৩১শে অঃ 
১৯৮০ ১৮৭ 5 ১লা নবেঃ১৭৪৮০ ১৮২ 3 ৪ঠা--১৭৪৮০ ১৭৭৮০ | ওরিয়েপ্ট 
পেপার (অনি) ৩১শে অঃ--১৬৮০ ; ৯লা নবে£--১৬২ ১৬1/০ 3 ৪ঠা__১৬।৯ 
১৪০৮০ 5 €ই-_-১৬1০ ১৬৪৮০ ) (প্রফ) ৩১শে অ:--১১৪২ ১৯৮৭ । টীটাগর 
পেপার (অভি) ৩১শে অঃ--২২॥০ ২৩/০ 5 ১লা নবেঃ__২২৮/০ ২৩/০ ; 851-- 
২২০ ২৩২ $ €ই--২২৮০ ২৩৮০। ষ্টার পেপার লা নবে২-_১৩৮০ 
১৪1/০) ৪ঠা--১৪৮%০ ১৪/০ | 

| . চা-বাগান 

বিশ্বনাথ ৩১শে অক্টোবর-_২৮।০ ) ৪ঠা নবেদ্বর_২৮।০ ২৮৪০। ভৌরা- 
চেড়া ৩১শে অ:--১৩৪৮৩ 3 ৪ঠা নবেঃ--১৪০০ ১৪৪০ এলেনবাড়ী ৩১শে 
অ+--৩৮০২ । হান্দকোয়া ৩১শে অ:--১২২। পাত্রথোলা (প্রেফ) ৩১শে 
অঃ--১৫৮৷০ 3 8ঠা নবে+--১৫৮৪০ (অভি) ৪ঠা নবেঃ--১০০০২ ১০১০৯ 
৫ই--১০*৩২ | সেপয় ৩১শে অঃ-১২]৩০ 3 €ই নৰেঃ--১৩২ ১৩1০) 
সরুগীও ৩১শে অঃ--১০৯ ১০1৪) ৪ঠা নবে+--১০৩/০ ১০৪০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
১লা নবেঃ--১০৮০ ; 8ঠা--১০1৮%০ | 

ডিবেঞ্চার 

৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৪) হাওড়া বীজ ০১শে অঃ--১০০॥০; ১লা নবেঃ 
_-১০০৪০ 1 ৩|* সুদের (১৯৪৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিষিপ্যাল ৪ঠা নবেঃ-_ 
১০১২। «২ স্থদের ঝান্সি ইলেক্টাক ৪ঠা নবেঃ--১০৯৯। ৫৯ সুদের: 
পাঞ্জাব সুগার ৪ঠ! নবেঃ_১০২1০। ৫1 সুদের (১৯৩০-৫০) ৪ঠ! নবে_ 
১০২৪০ | ৫1* সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইপণ্ডাষ্টীজ্জ €ই নবেঃ ১০৬৫০ $ 
৫1০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ৫ই নবেঃ-__১০৬৷০। 

বি'বধ 

এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন (অভি) ৩১শে চি ১২৭০০ 3 
১লা নবেম্বর--১২/৮০ ১৩২ ৪ঠ--১২/০ ১৩৯) £ই--১২1৮০ ১৩৯ $ 
( নিউ প্রেফ ) ৩১শে অ+১১১২ ১১৩৯) টল! নবেঃ-১১৩৭ ১১৪৯৪ 
৫ই--১৯৪২ ১১৫২ বোরারি কোক ৩১শে অঃ-_২৮৷/০ ২৮৮/০ ; 857 
নবেঃ ২৯০ ২৯1/০ ; €ই--২৯/০ ২৯1৩০। ভানলপ রাবার (অডি) ৩১শে 
অঃ:--৪২/০; ১লা নবেধ্বর--৪১/০ ৪২1০ ) €ই --৪২%০ ৪২/০ । বেঙ্গল 
আসাম ষ্টীম সীপ ৩১শে অঃ--২৭৮২ 9 ৫ই নবেদ্বর--২৮০২। বুরোয়! টাম্বার 
৩১শে অঃ--১৯1%০ ১৯৪* | হুগলী ফ্লাওয়ার ৩১শে অঃ--১৫০ ১৬৯5 
৪ঠা নবেঃ-_১৬॥০ | মেদিনীপুর জমিদারী ৩১শে অঃ__৭৯৯) ১লা নবেঃ 


₹--৭১&০ ) ৪ঠা__৬৯০ ৭১০০ | 


পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই'অক্টোবর 


আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাঁতার পাটের বাজারে গত সপ্তাছের মতই মন্দার 
ভাব দেখা গিয়াছে । এক সপ্তাহ পুর্দে থলের যে মোটা অর্ডার পাওয়া 
গিয়াছে সেই সংবাদও বাজারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। 
কেন পারে নাই সেই বিষয়ে আমর! গত সপ্তাহের পাটের বাদ্জার আলোচনা 
Ee RIN 


সাভ্র লিশ্ব্রস্নীল জ্কাতীম্স ওএভিভ্গান্__ 








দি বঙ্গলক্ষী ইনসিওরেম্স লিঃ 


৯, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 
এ হ8২85০৮5/৯১ | 


গৃহীত মুলধন ১,৫৫,৮৬০ | 





আদায়ীকৃত মূলধন ১,০৩,৫২৪ ! 


১০ই নভেম্বর, ১৯৪১] 





প্রসঙ্গে সবিস্তারে বলিয়াছি। আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময়ই পাটের, 


বাজারে স্পষ্ট অবনতির আবহাওয়া বিরাজ করিয়াছে । বিদেশ হইতে 
ভবিষ্তাতে ডেলিভারী নেওয়ার সরতে চাহিদা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। 
অবশ্য শেষের দিকে বৈদেশিক চাহিদা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। 
তাহাও সন্নিকট ভবিষ্াতেব কাজকারবার্‌-_দুর ভবিষ্যতে ভেলিভারীর সর্তের 
কান্দ তেমন হয় নাই। ফাটকা বাজারের অবস্থা আরও নৈরাগ্তজ্নক। 
সপ্তাহের অধিকাংশ সময় পাটের দরে কেবল অবনতি ঘটিয়াছে। বিক্রেতাদের 
মধ্যে আগ্রহ বেশ আছে ; কিন্তু ক্রেতা মহল তৃষ্ণী ভাব অবলম্বন করিয়া 
রহিয়াছে। পাটের মূল্য আরও নিগ্নাতিমুখী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা অধিক 
"পরিমাণ পাট ক্রয় করিবেন না, ইহ! স্পষ্টই বুঝ' যাইতেছে । গত ২৭শে 
অক্টোবর পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৬৮॥০ আনা আর গতকল্য ৭ই নবেম্বর 


পাটের সর্ধোচ্চ দর ছিল ৬৬০ আনা। নিয়ে ফটকা বাজারের এ সপ্তাহের 


বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :-- 
তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
১লা নবেম্বর ৬৪1০ ৬৩%০ ৬৪1৮০ 
৪ঠা 9, ৬৫%০ ৬২০ ৬৫৮৩ 
€ই রি ৬৭৮০ ৬৩1০ ৬৬1%০ 
৬ই রি ৬৬০ ৬৫%০ ৬81০ 
ণ্ই ১ ৬৬০ ৬৪৪০ ৬৬1০ 


অব্য ইতিমধ্যেই চটকলসমূছের কাধ্যকাল বাড়াইযা দেওয়ার সংবাদে 
বিক্রেতা মহলে কিছুটা সুবিধার আবহাওয়ার স্ষ্টি করিয়াছে। পাটের 
বিক্রেতার! নিয়ন মূল্যের মাল ছাড়িতে রাজী হইতেছে না! ইহাতে আশাম্বিত 
হইবার কিছুই নাই বলিয়া আমর! মনে করি। চটকলওয়ালাদের হাতে 
বিস্তর পাট মন্ধুত আছে ; স্ুত্রাং তাহারা অপেক্ষা করিতে অনায়াসেই পারে। 
এদিকে বাজারের চাহিদা বাড়িতেছে না। নুতরাং-মফঃম্থলের বাজারে ইতি- 
মধ্যে যে একটু চড়তির ভাব লক্ষিত হইতেছিল তাহাও বজায় রাখা সম্ভব 
হইতেছে না। 
আলগা পাটের বাজারে এবারও পূর্ববর্তী সপ্তাহের মতই অবনতি লক্ষিত 
হইতেছে । কল্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের প্রতি মণের দর ছিল ১৩২ 
টাকা । গত ৩১শে অক্টোবর তারিখের দরও, ছিল ১৩২ টাকা । পাকা বেল 
"বিভাগেও কাক্রকারবার বৎসামান্ত হইয়াছে । | 


থলে ও চট 


গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাঞ্জার মন্দ। বলিয়৷ আমরা জানাইয়াছি। 
এবারও অবস্থা প্রথম'দবকে তদ্রপ ছিল। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজার কিঞ্চিৎ 
" .তেঞ্জী হইয়া উঠে। গতকল্য৯ পোর্টার চটের দর ছিল ২৩০ আনা এবং 
১১ পোর্টার চটের দর ছিল ২৭০ আনা । গত সপ্তাহে ৩১ শে অক্টোবর 
'উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৩৮০ আনা ও ২৬।* আন]। 


চায়ের বাজার 

কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর । 

গত ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর চায়ের ২২নং নীলাম সম্পন্ন হয়। 
রণ্তানীযোগ্য চ1-_এই বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর গুড়া চায়ের দর পূর্ব 
সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি / আনা হইতে ৮০ আনা পর্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছিল। “ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রত %০ আনা হইতে Je 
"আনা পৰ্য্যন্ত নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল | বিতিন্ন প্রকার ‘ফেলং' শ্রেণীর 
চা পাউণ্ড প্রতি ৪৮৯ পাই হইতে ॥/০ আন] দরে ক্রয্ন বিক্রপ্ন হইয়াছে । 
পাতা চায়ের দর স্থির অবস্থায় ছিল এবং “অরেঞ্জ পিকো' শ্রেণীর চায়ের দরও 

.তেজী ছিল। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা_-এই বিভাগে পাতা চায়ের দর বিশেষ 
তেন ছিল এবং গুডাচা পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউও প্রতি ৩ পাই বেশী দরে 


বেচাকেনা হইয়াছিল। অগ্গান্ত শ্রেণীর চায়ের দরও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া- 


ছিল! পাতা চা এবং গুড় চা পুর্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউও প্রতি বথা ক্রমে /* 
হইতে /৬ পাই এবং ৬ পাই হইতে /০ আন] বেশী দরে বিক্রস্ হইয়াছিল। 


আধিক জগৎ 
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অরেঞ্জ পিকো শ্রেণীর চায়ের “দরে পূর্ব্বের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি /০ আনা 
পর্যন্ত উর্ধগতি দেখা গিয়াছিল এবং ফেণিং চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই 
হইতে ৬ পাই পর্যন্ত চড়িয়াছিল। - 

কোটা বাজার খোলার দিকে রপ্তানী কোটা বিভাগে চায়ের দর ছিল 
পাউণ্ড প্রতি ৪০ হুইতে ৪৩ পাই পৰ্য্যন্ত, কিন্ত পরে ইহার দর ॥৮* আনায় 
নামিয়া গিরাছিল। আভ্যন্তরীন কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /০ 
পাই। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৭ই নবেষ্থ'র 


কাপড়ের বাজারের অবস্থার আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়৷ বা নেওয়ার সর্ভে 
কাজকারবার প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। যাহা কিছু কর্ম্মতৎপরতা দেখা 


' গিয়াছে তাহা কেবল দেশীয় বস্ত্রাদির বাজারেই। কিন্ত এখানেও অকৃত্রিম 


আগ্রহের অভাবই লক্ষিত হুইয়াছে। 

বোরোচ এপ্রিল ১৯৪২ তুলার দরে চড়তির ভাব দেখা যাইতেছে । 
অপর পক্ষে সরকারী সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রচুর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। 
এই সব কারণে মনে হয যে, ৯৯৪২ সালের আগষ্ট-অক্টোবরের পূর্বে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে ক্রয়বিক্তয় খুব আশাপ্রদর নহে। এন্সপ অবস্থার 
দরুণ বহু বড় বড় মিল জনপ্রিয় ডিক্লাইনের বস্ত্রাদি যোগান দিতে-_এই বলিয়া 
অক্ষমতা জানাইয়াছে যে, বাজাবের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহাদের 
অতিরিক্ত একখানি ভাঁতও নাই | এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে কাপড়ে 
মুল্য হাস না পাইয়া বরং বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়| | 

বিদেশী বস্ত্রের বিভাগে পুর্ব একটানা মন্দার ভাব বজায় রহিয়াছে । 
ল্যাঙ্কেশায়ার বিভাগে ক্রেতার ভীড় দেখা গিয়াছিল 'বটে, কিন্তু জাহাজ 
সংস্থানের অভাব বশতঃ কাজ্জকারবার সন্তোষজনক হইতে পারে নাই। 
জাপানী বস্ত্র বিভাগে পুবাপুরি মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের ' 
রাজনৈতিক অবস্থা যেবূপ ঘোবাল হইয়া দীড়াইয়াছে তাহাতে কখন যে 
জাপানের সহ্ত মিত্রপক্ষের সংঘর্ষ বাধিয়া যায় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 
এরূপ গঁটিল পরিস্থিতির ফলে জাপানের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক তথা ' 
স্থানীয় জাপানী বস্তু বিভাগে কার্জকারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া! গেল । 


স্থতার বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় এবার কথঞ্চিৎ উন্নত বল্‌? 
যাইতে পারে। কাটুনীবা ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তভে কোন কাজ- 
কারবার করিতে আগ্রহশীল নয়। কোন কোন মিল পূর্ববাপেক্ষা উচ্চমূল্যে 
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আধথিক জগৎ. 
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কিছু পরিমাণ স্থতা বিক্রয় করিয়াছে | যাহা হউক, সুতার দরে ক্রমবর্ধমান 


চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বর্তমানের চড়া দামেও বহু বিক্রেতা তাহাদের 


মন্দুত মাল হাতছাড়া করিতে রাজী হইতেছে না। 

বিদেশ হইতে স্তা আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থতবাংভারতের 
কাপড়ের কলসমুহকে ভারতে প্রস্তুত স্বতার উপরই বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করিয়। থাকিতে হইবে । কাটুনীরা ১৯৪২ সালের বাজারের চাহিদা 
মিটাইতে সক্ষম কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় | তাঁহাদের যোগানের 
একটা মোটা অংশই যুদ্ধ সরবরাহের উদ্দোশ্তে ব্যবহ্ৃত হইবে। সুতরাং 
জনসাধারণের প্রয়োজনাহুয়ায়ী কাপড়ের আবশ্যক সুতার চাহিদা তাছারা 
মিটাইতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয় । 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর 


কলিক।তা- আলোচ্য সপ্তা্ছে স্থানীয় চিনির বা্ারে তেজীর ভাব 
পরিলক্ষিত হুইয়াছে। চিনির দর মণ প্রতি পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় /* আনা 
হইতে ৮০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মফঃস্বলের যে সকল কেন্ত্রে 
চিনির কাজকাব্রবার প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই সকল স্থান হইতে 
স্থানীয় বাজ্জারে চিনির জন্য বিস্তর অর্ডার আসিয়াছিল। মালাবার বন্দর 
হইতেও কলিকাঁতার বাজারে চিনির জ্রন্ত অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। সংঘুক্ত- 
প্রদেশে ইক্ষুর দর বর্তমানের চেয়ে পুনরায় বাঁড়াইয়া দেওয়া হইবে__এইরূপ 
সংবাদ বারে প্রচারিত হওয়ায় কোন কোন শ্রেণীর চিনির দর চড়িয়া 
গিয়াছিল এবং চিনির ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়িয়ছিল। এ সপ্তাহে 
কলিকাতার বাজারে প্রায় ৬০ হাজার বস্তা চিনি বিক্রয় হইয়াছিল । বড় বড় 
আড়তদারের! চিনির দর আরও বাড়িবে এই আশায় বর্তমানে চিনি বিক্রয় 
করিতে তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না। যদি বাজারের অবস্থা এইরূপ 
খাকে তবে চিনির দর অদূর ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ] করা 
যায়। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ৯২ হাজার বস্তা ভারতীয় 
চিনি মজুদ ছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল ৫ 
মতিপুর--১০দ৬ পাই ; চম্পারণ-_-১০/৩৬ পাই ; লোহাট_-১*॥০ আন! 
পুরশা__১গ৯ পাই ; সকরী--৯৮৬ পাই ; নরকটায়া_-৯/%০ আনা; 
রোটাস--১০/০ আনা। | 
কাণপুর--এ সপ্তাহে কাণপুর বাজারে চিনির দরে উর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছিল 
এবং বিভিন্ন প্রকার চিনি মণ প্রতি নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইয়াছিল: 
* বন্তী--১০৩০ আনা ; গোলা--১*৮০ আনা ) নবাবগঞ্জ-__১০২ টাকা; 


বিশ্বওয়াল_-৯৮/০ আনা । 
সোণা ও রূপা ২. 

বোন্বাই--রেড়ি প্রতিতরি--৪২৮৮০ আনা ; নবেম্বর মাসে ডেলিভারী 
দেওয়ার সরতে প্রতিভরি-_-৪২৮৮০ ; ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে 
গ্রতিতরি-_ ৪২৮৮০ । 
' কলিকাতা পাকা সোণার প্রতিভরি-__৪৩%০ আনা ; বডালবার প্রতি 
ভরি-_-৪৩৩ আনা $ প্রতিটী গিনি--২৯৷০০ আনা । 

জাশুন- পাক যোণা প্রতি আউন্ন--৮পাঃ ৮ শিং। 

রূপী 


বোম্বাই--রেডি রূপা প্রতি একশত তোলা--৬৩২ 5 নবেম্বর মাসে | 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপা--৬২৮৮* আনা 5; ডিসেম্বর 


মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্থে প্রতি একশত তোলা! রূপা--৬২5/০ আনা; 


কলিকাতা-_রূপা প্রতি একশত তোলা--৬৩% আনা) খুচরা প্রতি 


একশত তোলা ব্ূপা-৬৩1৮%০ আলা । 
৷ জণ্ডন--স্পট রূপা প্রতি আউদ্দ--২৩২ পেন্স 
নিউইয়র্ক--স্পট রূপা প্রতি আউন্স__৩৪২ সেণ্ট। * 


কলিকাতার বাজার দর 


বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে শুরা নভেম্বর কলিকাতার | 
বাদারের কৃষজাত পণ্যা'দর যে চলতি দর প্রকাশিত হইয়াছে ] 
তাহা এবং তৎসঙ্গে কলিকাতার বাজারের গবাদি পশুর দূর দেওয়! হইল :-% 


{ 


ও কৃষিজাত দ্ৰব্যাদি_গম (চান্দৌসী ) প্রতি মণ--৫1/০ আনা ; বিশেষ 
শ্রেণীর ‘এগমার্ক আটা প্রতি মণ--৭%০ আনা ; “এগমার্ক' চাকী আটা প্রতি 
মণ-__৬৪৩০ আন! ; ধান-( বাক্তুলসী ) প্রতি মণ--৪৷০ আনা ; 
পাটনাই ধান প্রতি মণ--৪৷০* আনা মোটা প্রতি মণ৪% আনা ;- 
বাক্তুলসী চাউল প্রতি মণ--৭1%০ ; পাটনাই চাউল প্রতি মণ-_৬।,০ 
আনা হইতে ৭1০ আনা; মোটা চাউল প্রতিযণ--৬/০ আনা! ; সাধারণ, 
শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতিয়ণ--১৩॥০ আনা হইতে ১৪২ টাকা ; 'এগমার্ক: 
শ্রেণীর সরিষার তেন প্রতি মণ্_১৪ টাকা ১ সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ: 
8৮1০ আনা হইতে" ৭৮২ টাকা ; ‘এগমাৰ্ক’ শ্ৰেণীর ) ঘি প্রতি মণ 
৭১২ টাকা) ?নং চিনি প্রতিমণ-_১০৩০ আনা ; ২নং চিনি প্রতিমণ- 
১০/০ আন! গোছুদ্ধ প্রতি টাকায় ৫০ সেব ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি 
(ক" শ্রেণী)--5৮০ আনা, খে শ্ৰেণী)--দ০ আনা , (গ শ্রণী)_4% আনা, 
(ঘ শ্রেণী)--1০ আনা, সাধারণ শ্রেণীর-..%০ ; হাসের ডিম প্রতি কুডি-॥/. 
আনা, মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ ৭২ টাকা, সিমলার আলু প্রতি মণ ৭1০ 
আনা , ইলিশ মাছ প্রতি মণ-_১৮২ ; রোহিত মাছ প্রতিমণ ২৬২ টাকা হইতে, 
২৮ টাকা চিংড়ি মাছ প্রতি মণ-_২০২ টাকা হইতে ২২২ টাক1; মাদ্ৰাজ 
আম ৬ ডক্জন__৫২ টাকা হইতে ৭২ টাকা, একশতটা কমলালেবু-_২৪০ 
আনা, প্রতি ঝুড়ি আসামের আনারষ__৮২ হইতে ১১২ ) আনারস (বাংলা)- 
গবাদি পশুর দর--দৈনিক ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী 
৯১০২ টাকা) দৈনিক ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--৭*২ টাকা )- 
দৈনিক ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা মহিষি--১৪৫ টাকা ; দৈনিক ৮ 
সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা মহিষ__১১৫২ টাকা । | 


. লবণের রাজার 
কলিকাতা ৭ই নভেম্বর | 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার লবণের বাজার স্থির অবস্থায় ছিল।'' 
বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি একশত মণ লবণ নিম্নরূপ দরে ক্র বিক্রয় হইয়াছিল :.' 
পোর্টসৈয়দ গুড়া--১২১ ১ ওখাফাইন পার্টি--১২০২ , করাচী মুরশিদ ফাইন ' 
পাটি-_-১৩২২ , করাচী নসরওয়ানভ্্ী ফাইন পার্টি--১৩২২ , করাচী গুলবাই- 
১৩২৯) করাচী নসরওয়ানজী ফাইন--১৩২]) করাচী গুলবাই 
ভাঙ্গা পার্টি--১৩২২ , এডেন সোলার ফাইন--১৪০২ , ইন্দো-এডেন ফাইন-- 
১৪০ , এডেন ফাইন--১৪২২, আমনগর ফাইন--১৯৮২, জামনগর 


করকুচ--১০৫৯ » নবলঙ্ষ্মী ফাইন--১২০২ 


নারিকেল তেলের বাজার 


| কলিকাতা, ৭ই নভেম্বর । 
আলোচ্য সপ্তাহে বিতিন্ন প্রকার প্রতি মণ নারিকেল তেলের দর 






এসিয়োরেন্স লিমিটেড 

{| স্থাপিত-_২৩শে আগষ্ট ১৮৯১ 

fl সুবর্ণ জয়ন্তী--২৩শে আগষ্ট ১৯৪১ 

|| সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় নিজস্ব বীম! প্রতিষ্ঠান- 

গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম অর্দ্ধশতাব্দী সমাপ্ত করিয়া সুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। 


ক্রমোম্নতর ইতিহাস 






























বৎসর বীমা তহবিল প্রিমিয়াম ব্যয়ের হার 
১৯২০ ২,০০,০০০ ৫১,০০০ 8৫% 
১৯৩০ ৬ু,)০০,*০০ ১,২০,০০০ ৩১% 


১৯৪০ ১২১০২০০০ ২১৮২১০০০ ২১৭% 


[| বাধ্যতামূলক লাভ সহ আজই একটি ‘সুবৰ্ণ জয়ন্তী পলিসি গ্রহণ করুন। | 
লাভজনক হারে এজেন্সি ও বিস্তৃত বিবরণের অন্ত আবেদন ককন। 


ভিল্ু: ট্নিউচ্ুল্সাল ছাউস ॥ 
২২ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাভা। | 


1, Ms 
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কার্যালয়--১২২নং বনুবাজার-খ্রীট_" 





[কি জন্য 

একান্ত গর 

৮9০৮৩, টা 

৮ ARTHIK JAGAT ওরে গে 

“ডজন কিল্স- অর্থনীতি বিষস্মক্র EAE 
স্বযাক্যাত্র লালন | কনিকা 


সম্পাদক ীষতীন্দ্নাথ ভট্টাচাৰ্য কোন ঃ বি বি ৪৯৮৫ 














কলিকাতা, ১৭ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪১ ২৭শ সংখ্যা 
. / 
বিষয়. | পৃষ্ঠা বিষয়: পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৮৪১-৪৩ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৪৮-৮৫৫ 
পাটের ফাটকা বাজার ৮৪৪ কোম্পানী প্রসঙ্গ ' ৮৫৬-৫৭ 
' | ১৯৩৯ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় ৮৪৫ বাজারের হালচাল ৮৫৮-৬৪ 
ব্যবসা- বাণিজ্যে বাঙ্গালী (২) 





বঙ্গীয় বিক্রয় কর 


বঙ্গীয় বিক্রয় কর অনুযায়ী ছোটবড় সমস্ত ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের 
ক্রেতাদের নিকট হইতে টাকায় এক পয়সা অতিরিক্ত আদায় করিতেছে 
বলিয়া দেশব্যাপী একটা প্রতিবাদ উত্থাপিত হইয়াছে । এই সম্পর্কে 
গত ১৪ই নবেম্বর তারিখে বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর 
একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তির মৰ্ম্ম হইতেছে যে, 
বিক্রেতাগণ বিক্রয় কর হিসাবেই হউক অথবা পণ্যদ্রব্যের টাকায় মূল্য 
এক পয়সা বাড়াইয়াই হউক ক্রতাদের নিকট হইতে যদি মূল্য অতিরিক্ত 
' আদায় করে তবে তাহাতে বেআইনী কিছু হয় না। যেহেতু এই কর 
প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রেতাদের উপরই বসান হইয়াছে । এবং কর আদায়ের 
সুবিধার্থই উহা বিক্রেতাদের মারফতে আদায় করা হইতেছে । অর্থাৎ 
বাঙ্গলায় যে বিক্রয় কর বসান হইয়াছে তাহা বিক্রয় কর নহে 
ক্রয় কর। | 

বাঙলা সরকার বিক্রয় কর আইন পাশ করাইবার সময়ে যদি 
সরলভাবে একথা বলিতেন যে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে দেশের সকল 
লোক কর্তৃক ক্রীত প্রতি এক টাকা মূল্যের মালের উপর এক পয়সা ট্যাক্স 
ধার্য করাই তাহাদের অভিপ্রায়, তাহা হইলে আজ এই ট্যাক্স লইয়! 
এত বিতর্ক উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, রাঙ্গলা সরকার এতদিন 
পরে যে সরলভারে উহ। ক্বীকার করিয়াছেন তাহা মন্দের ভাল। অবশ্য 
গবর্ণমেন্ট এই কথা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সাফাই হিসাবে 


ইহাও বলিয়াছেন যে, জাতিগঠনমূলক কাজের জন্যই তাহারা এই 
কর ধার্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশবাসী এই সাফাই ছারা 
কতটুকু সাস্ধন! লাভ করে, তাহা দেখিবার বিষয়। 
আয়কর বিভাগের অনাচার 
: সরকারী আয়কর বিভাগের কর্ম্মচারীরা বিভিন্ন ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্য আয়কর নির্ধারণের ব্যাপারে অনেক 
সময়ই খামখেয়ালীভাব দেখাইয়া থাকেন বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অভি- 
যোগ চলিয়া আসিতেছে । সম্প্রতি কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যব- 
সায়ীর উপর ৩২ লক্ষ টাকা আয়কর ধার্য হওয়ার সংবাদে সেই সব 
খামখেয়াল ও অনাচার সম্পর্কে নূতন করিয়া একটা বিক্ষোভ সুচিত 
হইয়াছে । কলিকাতার বেঙ্গল ্যাশনেল চেম্বার অব, কমাস? ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব্‌ কমার্প ও জুট বেলার্”এসোসিয়েসান প্রভৃতি কতিপয় 
বণিক প্রতিষ্ঠান গত ৮ই নবেম্বর দেশীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ 
হইতে আয়কর বিভাগের বর্ধমান কাধ্যধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়া সেই বিক্ষোভকেই বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন । 
আয়কর বিভাগের কার্্যধারার বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধরণের অভি- 
যোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহার মূলে অনেকের ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দশার 
কাহিনী নিহিত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত বর্তমান প্রতিবাদ 
কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। এদেশে আয়কর নির্ধারণের 
ব্যাপারে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় হিসাবে, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 





1৮৪২ 


আধিক জগৎ 


[ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 





সম্পর্কে অনেকস্থলে যে বৈষম্যমূলক কাধ্যনীতি অন্ুম্থত হইতেছে 
প্রধানতঃ তাহারই বিরুদ্ধে বর্তমান বিক্ষোভ ধ্বনিত করা 
হইয়াছে । কিছুকাল পূর্বের আয়কর আইনের ৫নং ধারা সংশোধন 
করিয়া যখন বিশেষ কতিপয় আয়কর কমিশনার নিযুক্ত করার 
ব্যবস্থা হয় তখন হইতেই এ বৈষম্যমূলক কার্য্যনীতি বিশেষ 


ভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে । আয়কর আইনের সংশোধিত 


বিধান, অনুসারে বাঙ্গলায় প্রাদেশিক কমিশনার ছাড়া বিশেষ 
একজন আয়কর কমিশনার বসান হইয়াছে । এই বিশেষ 


কমিশনার আয়কর বিভাগের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া এদেশীয়, 
ফাৰ্শ্ম ও ব্যক্তি সাধারণের দেয় আয়কর' সম্পর্কে তদন্ত চালাইবার ' 
এরূপ তদন্ত ' 


ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাধ্য করিতেছেন। 
ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যুক্তির বদলে স্েচ্ছাচারযূলক নীতিই 


বেশী পরিমাণে অনুস্থত হইতেছে। ফলে কলিকাতার অনেক ফার্ম : 


ও ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্যবসায়ী অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, বলিয়া 


" প্রায়ই অভিযোগ শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি কলিকতার একজন ' 


বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর উপর ৩২ লক্ষ টাকা আয়কর ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া 
যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে, উহ! ভাহারই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টাস্ত ৷ 
পক্ষান্তরে কলিকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দেয়: আয়কর সম্পর্কে 
তদন্ত ও বিচার বিশ্লেষণের ভার এ বিশেষ কমিশনারের উপর কখনও 
, বড় একটা অর্পিত হয় না। আর তাহাদের উপর এ শ্রেণীর জুলুমও 
বড় একটা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। ফলে ইহার ভিতর 
দিয়া আয়কর নির্ধারণের ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী ও ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের ভিতর একটা পক্ষপাতমূলক তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। 
ইউরোপীয়দের স্বার্থ রক্ষাকল্পে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে কাবু 
করিবার অন্যতম পন্থা হিসাবেই এদেশে এ নীতি অনুস্থত হইতেছে 
কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে আয়কর বিভাগের বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত উপরোক্ত অন্িযোগসমূহের অচিরেই একটা তিনি 
হওয়া আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। 
| সংবাদপত্রের কাগজ |. ,./ 
সংবাদপত্র ছাপিবার কাজে যে কাগজ ব্যবহৃত হয়. এদেশে তাহা 
উৎপাদন করিবার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। 


, এই অবস্থায় ভারতসরকার কাগজের আমদানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি, 


বলবৎ করায় এদেশে সংবাদপত্র পরিচালনা করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া 
উঠিতেছে। ইহাতে সংবাদপত্র পরিচালকের! স্বভাবতই আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন। সে কারণে কাগজের আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
প্রদত্ত অর্ডারের পুনর্বিবেচনার জন্য তাহাদের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের 
নিকট বারবার আবেদন নিবেদন উপস্থিত করা হইতেছে । কিন্ত 
ভারত সরকার সেরূপ প্ুনধ্বিবেচনা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া- 


ছেন। অনেক অনুরোধ ও উপরোধের পর তাহারা এইটুকু মাত্র আশ্বাস, 


দিয়াছেন যে, কাগজের কম যোগান ও ছুন্মলর্ণ হেতু যদি সংবাদ- 
পত্রের কলেবর ছোট করিতে হয় তবে গবর্ণমেপ্ট সংবাদপত্রের মূল্য 
বাঁধিয়া দিয়া সম্ভবপর ক্ষতি হইতে পরিচালকদিগকে রক্ষা করিবেন। 
এই আশ্বাস কতকটা সাস্ত্নার বিষয় হইলেও সংবাদপত্রের কাগজ 
সম্পকে" বিদেশের উপর এদেশের একান্ত নির্ভরতার কথা জানিয়াও 
গবর্ণমেন্ট যেভাবে উহার আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা 
আমরা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করি। এদেশে 
সংবাদপত্রের কাগজ. তৈয়ারের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত 
করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়ার জন্য দেশের লোকের নিকট 


হইতে গবর্ণমেন্টের নিকট বারবার দাবী উপস্থাপিত হইয়াছে! কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে এপধ্যন্ত কোনরূপ মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য 
বোধ করেন নাই। এই অবস্থায় ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের অবান্তর . 


যুক্তি দেখাইয়া আজ তাহারা যেভাবে সংবাদপত্রের কাগজের আমদানী 


নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা অশোভন ও.. অসঙ্গত। আমদানী নিয়ন্ত্র 
সম্পর্কে ভারতসরকারের কার্য্যনীতির . সহিত “অষ্ট্রেলিয়া সরকারের 
কাধ্যনীতির তুলনা করিলে এই অসঙ্গতি, খুবই, উপলব্ধি কর! যায়। 


“যুদ্ধ বাঁধিবরি, পর অষ্ট্রেলিয়া সরকারও, এঁদেশে অনেক জিনিষের 
“আমদানী, নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। তবে “রূপ কাধ্যনীতি অবলম্বন 


করিতে গিয়া,দেশে সেই সুবংদ্রব্যে যোগান পাওয়ার জন্য পুর্বাহ্রে 


: উপযুক্ত শিল্প কারখানা গড়িয়া তুলিতে তাহারা কোনরূপ ক্রটি করেন 
নাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় সংবাদপত্রের কাগজ , পাওয়ার অসুবিধা 


হইতে পারে বুঝিয়৷ অষ্ট্রেলিয়া সরকার তাহাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠ- 
পোষকতা দ্বারা পূর্ববাহে যেভাবে সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় 
সংবাদপত্রের কাগজ প্রায় কিছুই প্রস্তুত হইত না। বর্তমানে অষ্ট্রে 
লিয়ার প্রধান দশটি সংবাদপত্রই এদেশের উৎপন্ন কাগজে ছাপা 
হইতেছে। বিদেশ হইতে সংবাদপত্রের কাগজ কিনিতে না হওয়ায় 
প্রতিবত্সর অস্ট্রেলিয়ার ৫ লক্ষ ডলারের মত অর্থ বাচিবার উপায় 
হইয়াছে! কাজেই এক্ষণে সংবাদপত্রের কাগঞ্জের আমদানী নিয়ন্ত্রণ. 
করিতে গিয়া অষ্ট্রেলিয়া 'কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং উহার ফলে 
দেশে এইরূপ একটি প্রয়োজনীয় শিল্প বরাবরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে 
চলিয়াছে ইহা সুখের বিষয়। দেশের ' স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া 
সেভাবে কাধ্যনীতি অবলম্বন করিবার দৃষ্টান্ত এদেশের গবর্ণমেন্টের 
নিকট আমরা! আশা করিতে পারিনা কি? 


টাটার নতন উদ্যম 


. বাঙ্গলা দেশের শিল্পচেষ্টাকে মূলধন দিয়া সাহায্য করিবার জন্ 
বাজলায় একটী ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট গঠন করিবার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে 
অন্থত্র আমরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তুতভাবে আলোচনা করিয়াছি। 
এই সম্পর্কে টাটা কোম্পানীর উদ্ভোগে সম্প্রতি 'ছোট ও মাঝারি খর- 
ণের শিল্পের সাহায্যের জন্য ইনভেষ্টমেন্ট ইপ্াষিয়াল কর্পোরেশন লিঃ 
নামক যে, একটা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা উল্লেখ- 
যোগ্য, 187 ই; কোম্পানী এক কোটা টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি 
লইয়া রিনি কেরা ‘হইবে এবং বর্তমানে উহার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার 
শেয়ার বিশ /ক হটবে। তবে টাটা সনদ লিঃ এবং টাটা কর্তৃক পরি- 
চালিত ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন-_এই উভয় কোম্পানীই উপরোক্ত 
২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিবেন এবং আপাতত: জনসাধারণের 
মধ্যে উহার কোন শেয়ার বিক্রয় করা হইবে না। বর্তমানে যুদ্ধের 
ফলে দেশে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা 
উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে কাজে লাগানই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য ' 
এবং প্রকাশ যে, ইতিমধ্যেই অনেক গুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য 
পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে। .বোম্বাইয়ে ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাহা সম্ভবপর এবং যে কাজের অনিবার্য দায়িত্ব 
একটামাত্র প্রতিষ্ঠানই বহন করিতে অগ্রসর বাঙ্গলায় ছোট বড় সমস্ত 
প্রকার শিল্পের জন্য সমগ্র দেশ মিলিয়াও'তাহা হওয়া সম্ভব হইতেছে 
না। শিল্পের বাপারে আমাদের পরাধীনতা ও দেশব্যাপী বেকার 
সমস্যার কথা বলিয়া আর্তনাদ করিয়াই আমরা কর্তব্য.শেষ করিতেছি। 
অন্য প্রদেশের উন্নতি দেখিয়! হিংসাবশে প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় 


তে Ly 
Ft 


১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১] , 


আপিক জগৎ 
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গ্রহণ করিতে আমরা দ্বিধা করিতেছি না। কিন্তু সমবেত চেষ্টার 
দ্বারা যেভাবে কাজ করিলে আমরা অনায়াসে আজ না হউক ছ'দিন 
, পরে অন্য প্রদেশের সমকক্ষ হইতে পারি সেইভাবে কাজ করিতে 
বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করিতেছি না। বাঙ্গল৷ দেশ যে সমৃদ্ধির 
মধ্যেও এত দরিদ্র তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? 


শিল্পোন্নতি ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা ৬মোহিনীমোইন' চক্তবর্কীর পৃ 
বার্ষিকী অনুষ্ঠানে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং । 
মিঃ কে এন দালাল সম্প্রতি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, "বাঙ্গলা 


‘প্রদেশে শিল্প ব্যবসায়ের বর্তমান সমস্তার দিক হইতে তাহা! বিশেষ, 


ভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, স্বর্গীয় মোহিনীমোহন গত 


১৯০৭ সালে কুষ্িয়ায় একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া বস্্রশিল্পের , 
উন্নতি সম্পর্কে বিশেষভাবে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তাহার : 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরে এপ্রদেশে আরও কতকগুলি কাপড়ের” 
কল গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এ দিক দিয়া 


বাঙ্গালীর উদ্যম ও প্রচেষ্টা এখনও এপ্রদেশের সত্যকার প্রয়োজন 
' ,মিটাইবার পক্ষে মোটেই যথোপযুক্ত হয় নাই। বাঙ্গলা প্রদেশে 
কাপড়ের কলের সংখ্যা প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে এত কম এবং ইহা! 


.দের অধিকাংশেরই কর্মক্ষমতা নানা কারণে এতদূর সীমাবদ্ধ যে, এখন, 


পথ্যস্ত বাঙ্গলার ব্যবহাধ্য বস্তের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্রই উহারা 
"উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে । কাজেই এপ্রদেশে যে আরও 
অনেকগুলি কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনার প্রকৃত সুযোগ 
রহিয়াছে তাহা খুবই বলা চলে। এইরূপ সুযোগ সম্ভাবনা সত্বেও 
কেন যে বাঙ্গলায় আজ পর্য্যন্ত বস্ত্রশিল্পের সম্যক উন্নতি হইতেছে না, 
মিঃ দালাল তৎপর সেই বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 
“উপযুক্ত মূলধনের অভাবেই এদেশে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। 
'-বস্ত্রশিল্পের বর্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থার মূলেও বিশেষ করিয়া সেই 
কারণই নিহিত রহিয়াছে । মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া এপ্রদেশে 
‘বেশী সংখ্যায় কাপড়ের কল গড়িয়া তোল! সম্ভবপর হইতেছে না। 
যেসব কাপড়ের কল স্থাপন করা হইয়াছে তাহারাঁও উপযুক্ত মূলধনের 
অভাবে ভালরূপ কার্যকারিতা দেখাইতে পারিতেছে না 1 কাপড়ের 
কল পরিচালনা সম্পর্কে দেশের সাধারণ ব্যাস্কসমূহ' কত্কৃটা. সাহায্য 


-করিতে পারে এবং এ প্রদেশের ব্যাঙ্কনমূহ সেবিষয়ে যথাসৃষ্তব: 'রিমাথে, 


"সাহায্য করিতেছেও বটে! কিন্ত মিঃ দালাল- দেখাইয়াছেন যে, 
কমা্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের সাময়িক অর্থ সাহায্য ব্যাপকভাবে কাপড়ের 
কল পরিচালনার পক্ষে তত বেশী সহায়ক হইয়া উঠিবার আশা 
ন্যায্যতঃই কম। উহারা কম সময়ের মিয়াদে টাকা কর্জ্জ দিয়া 
কাপড়ের কলের সাধারণ চলতি মূলধন সরবরাহ করিতে পারে । কিন্তু 
জমি, বাড়ী ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে দীর্ঘ দিনের জন্য টাকা নিয়োগ 
করিয়া কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা ও বিস্কৃতিসাধন সম্পর্কে তেমন কিছু 
সাহায্য করা কমাশিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে সম্ভবপর নহে । কাপড়ের 
কল ও অন্যান্ত ধরণের শিল্প কারখানা সম্পর্কে এ শ্রেণীর অর্থ সাহায্য 
পাইতে হইলে এপ্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্ক গঠনে 
সকলকেই মনোযোগী হইতে হইবে। একজন কৃতী .ও বিচক্ষণ 
ব্যাঙ্কব্যবসায়ী হিসাবে এদেশের শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে 
মিঃ দালালের কাধ্যকরী অভিজ্ঞতা 'রহিয়াছে। তিনি তাহার সেই 
-অভিজ্ঞতা হইতে শিল্লোন্নতির বাস্তব প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে যে আলোচনা 


ডিরেক্টর 


:, তোলা হইয়াছে। 
" চিনি বেশী মাত্রায় অবিক্রিত থাকিয়া যাইতেছে । ভারতীয় শর্করা 
শিল্পের আর একটি;গলদ এই যে, এদেশের চিনির কলসমূহে আজও 


করিয়াছেন তাহা খুবই সুচিন্তিত বলিয়া মনে হয়৷ এপ্রদেশে 
শিল্প প্রসারের কাজে যথোপযুক্ত সাহায্যের জন্য ইণ্ডা্্রীয়াল ব্যাক্কের 
প্রয়োজনীয়তা স্বন্ধে মিঃ দালাল গত কতিপয় বৎসর যাব দেশ- 
বাসীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আলোচ্য 
বন্ৃতাতেও তিনি সে বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাহার এইসব 
নির্দেশ ও পরামর্শ বাঙ্গলার সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পোগ্যোগীদের ' 
পক্ষে বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য । 
কেন্দ্রীয় শর্করা কমিটি 

দীর্ঘকাল জল্পনা কল্পনার পর ভারত সরকার এদেশে একটি 
সেন্টাণাল সুগার এডভাইসরী বোড বা কেন্দ্রীয় শর্করা পরামর্শ কমিটি 
গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। সুপরিকল্পিত বিধি- 


' ব্যবস্থা ও উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণনীতির অভাবে ভারতীয় শর্করা শিল্পে গত 


কতিপয় বৎসর যাবৎ নানারূপ আভ্যন্তরীণ গলদ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
রক্ষণ শুক্কের সুযোগে চিনি কাটতির প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বিচার 
না করিয়া কয়েকটি প্রদেশে অপরিমিত সংখ্যায় চিনির কল গড়িয়া 
ফলে প্রায় প্রতি বসরই এ সমস্ত কলের উৎপন্ন 


কম খরচে চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় নাই_ উন্নত শ্রেণীর ইচ্ষুর 
যোগান এদেশে: কম ঝাঁলয়া। চিনির কলগুলিকে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর ইক্ষু কিনিয়াই কাজ চালাইতে হইতেছে । ইক্ষু বাবদ 
খরচ মিটাইতে গিয়া চিনির, পড়তা মূল্য বেশী পড়িতেছে। সেজন্য 
দরিদ্র দেশবাসী প্রয়োজনীয় মাত্রায় চিনি কিনিয়া খাইতে পারিতেছে 
না বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতার সমক্ষে দেশী চিনির কাটতি 

বৃদ্ধিও কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। দেশীয় শর্করা শিল্প সম্পর্কে এই 

ধরণের মূলগত গলদ আমরা এতদিন দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়া 

আসিতেছি। সুসঙ্গতভাবে একটি কেন্দ্রীয় শর্করা পরামর্শ কমিটি গঠিত 

হইয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শর্করা শিল্পকে পুনর্গঠন করিবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উপরোক্ত শ্রেণীর গলদ দূর হইয়া এ শিল্পের 

সম্যক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে-ইহাই আমাদের 

বিশ্বাস, তবে গবর্ণমেন্ট যেভাবে এ কমিটি গঠন করিতে 

অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে উহার পরিপূর্ণ সার্থকতা সম্বন্ধে 
অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া ন্বাভাবিক। গবর্ণমেন্ট, 
বলিতেছেন, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব, এগ্রিকালচারেল রিসার্চের 

অধীনে যে সুগার কমিটি পরিচালিত হইতেছে তাহাতে এদেশের 

চিনির কলের মালিক ও চিনি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি রহিয়াছে। 

কাজেই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় শর্করা কমিটিতে এসব ধরণের 

প্রতিনিধি না লইয়! কেবল কেন্দ্রীয় সরকার, দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক 

সরকারসমূহের বিশেষ কতিপয় অফিসারকে নিয়াই এ কমিটি গঠন 

করা হইবে । এইরূপ ভাবে একটি শর্করা কমিটি গঠন করিবার কি 

যৌক্তিকতা থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম | একটি কেন্দ্রীয় 
শর্করা কমিটি গঠন করিয়া তাহা দ্বারা শর্করা শিল্পের সম্যক উন্নতি 

সাধন করিতে হইলে এদেশের চিনির কলের মালিক, চিনির ব্যবসায়ী; 

ইক্ষু চাষী ও চিনি ব্যবহারকারীদের বিশ্বাসভাজন কতিপয় বেসরকারী, 

সদস্য সেই কমিটিতে লওয়া একান্ত আবশ্তক। তাহা না করিয়া 

কেবল যদি কতিপয় সরকারী সদস্যকে নিয়াই এইরূপ কমিটি গঠিত 

হয় তবে উহাদ্বারা আদল কার্য বেশীদুর অগ্রবর্তী হইবে বলিয়া মনে 

করা যায় না। . | 


|  সাতল্ল কাউকা বাজ্জান্ 


টির 





কলিকাতায় পাট ও চটের যে ফাটকা বাজার রহিয়াছে তাহার 
বরুদ্ধে অনেকদিন ধরিয়া একটা আন্দোলন চলিতেছে । পাঠকবর্গের 
স্মরণ আছে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে এই বাজার উঠাইয়া দিবার জন্য 
বহু প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীর তরফ হইতে বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট 
একটা আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল। উহার পরে ফাটকা বাজারের 
সমর্থক ব্যক্তিদের তরফ হইতে গবর্ণরের নিকট পাল্টা আবেদন পেশ 


করা হয়। এই ব্যাপার লইয়া অনেকদিন পর্যযস্ত তর্কবিতর্ক চলে 
এবং অবশেষে ফাটকা বাজারের সংস্কার সাপক্ষে আন্দোলনের 
পরিসমাপ্তি ঘটে দা” ও 


এই আন্দোলনের পর ৫৬ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে । 
কিন্ত ফাটকা বাজার সম্বন্ধে এখনও 'কোন মীমাংসা হয় নাই। গত 
বৎসর জুলাই মাসে বাঙ্গল! সরকারের অনুরোধক্রমে. লণ্ডনস্থ ভারতীয় 
হাই কমিশনার ফাটকা বাজার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য অধ্যাপক জন এ 
টড নামক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং 
তিনি ভারতে আসিয়া এই ব্যাপারে তদস্ত করতঃ তাহার সুপারিশও 
গবর্ণমেন্ট সকাশে পেশ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এখন 'পর্য্যস্ত এই 
সুপারিশমতও কোন কাজ করেন 'নাই। ফলে অবস্থা যথা পূর্ববং 
তথা পরং রহিয়া গিয়াছে ।' কিন্তু এই ব্যাপারে সম্প্রতি একটা নুতন 
পরিণতি ঘটিয়াছে। কলিকাতাস্থ শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা__বেঙ্গল চেম্বার 
অব কমার্স ইতিমধ্যে বাঙ্গলা সরকারের নিকট এই দাবী জানাইয়াছেন 
যে, পাট ও চটের ফাটকা বাজার উঠাইয়া দেওয়া হউক। 
বাঙ্গলার পাটচাষীর স্বার্থের দিক চাহিয়া বেঙ্গল চেম্বার অব 
কমাসের এই দাবীর প্রতিবাদ করা আমরা কর্তব্য বোধ করিতেছি ! 
কলিকাতায় যে ফাটকা বাজার রহিয়াছে তাহা নির্দোষ নহে এবং 
পাটচাষীর স্বার্থের পক্ষে উহ! সম্পূর্ণ অনুকূল নহে, উহা আমরা স্বীকার 
করি। কিন্ত বর্তমানে পাটের বাজারের উহাই”' একমাত্র তাপমান 
যন্ত্র । উহা হইতেই দেশের লোক পাটের বাজারের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারে । এই বাজারে পাটের ব্যবসা সম্পর্কে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি 
অবিরত বিকিকিনি করিয়া থাকেন। পাটের মূল্য চড়িবার ও 
পড়িবার যত প্রকার সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য কারণ থাকিতে পারে তাহা 
পুজথানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করিয়াই উহাতে কেনা বেচা হয়। উহার 
ফলে কখনও বাজার চড়ে এবং কখনও উহা পড়িয়া যায়। আমরা 
‘একথা অস্বীকার করি না যে, অনেক সময়ে ব্যবসায়িগণ নানা অপ- 
কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাতে পাটের মূল্য কমাইয়া দেয় এবং 
উহার ফলে যফঃম্বলের পাটচাষিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে । কিন্তু 
ন্যায়ের খাতিরে উহাও বলা আবশ্যক যে, চটকলওয়ালারা বাজার 
হুইতে সরিয়! দাড়াইয়া যখন ফাটক! বাজারে তথা মফঃস্বলে পাটের 
মূল্য কমাইবার অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন ফাটকা 
বাজারের অভিজ্ঞ ব্যবসায়িগণ উহাতে বিকিকিনি বজায় রাখিয়া 
পাটের মূল্যের নিয়গতিকে ঠেকাইয়া রাখেন এবং উহার ফলে মফঃস্বলের 
পাট বিক্রেতাগণ বহুল ক্ষতি হইতে পরিত্রাণ পায়। ইদানীং এই 
ধরণের ব্যাপার অনেকবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । 
: আমরা উপরে বলিয়াছি যে, ফাটকা বাজারের কাজ নির্দোষ 
নহে এবং উহার কার্য্যপ্রণালী সব সময়ে পাটচাষীর স্বার্থের পরি- 


_ করিতে সমর্থ হইতেছে না। 
"দেওয়া হয় তাহা হইলে মফঃব্বলের পক্ষে পাটের বাজারের অবস্থা' 


পোষকও নহে 1 কিন্তু ফাটকা বাজারের জন্য কৃষকের যে ক্ষতি; 
হইতেছে তাহা রোধ করিবার জন্য যদ এই বাজার বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা কৃষকের পক্ষে আরও সঁধিক মারাত্মক 
হইবে। বর্তমান সময়ে বিদেশে পাট রপ্তানী একপ্রকার বন্ধ হইয়া। 
গিয়াছে এবং চটকলওয়ালারাই পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা হইয়া 
দাড়াইয়াছে। পাটক্রয়ে এইভাবে একচেটিয়া অধিকার পাওয়া সত্বেও 
চটকলওয়ালারা ফাটকা বাজারের জন্য ইচ্ছামত দরে পাট ক্রয় 
বর্তমানে যদি এই বাজার বন্ধ করিয়া” 


উপলব্ধি করা অসম্ভব হইবে এবং উহার ফলে যে সময়ে পাটের বাজার 
খুব চড়িয়া যাওয়ার অম্ুকুল অবস্থা ঘটিবে সেই সময়েও চটকল- 
ওয়ালারা ইচ্ছামত দরে পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে | বর্তমান, 
অবস্থায় ফাটকা বাজার উঠাইয়া দেওয়া--আর পাটচাষীকে সম্পূর্ণভাবে? , 
চটকলওয়ালাদের হাতে সমর্পণ করা-_একই কথা বলিয়া আমরা 
মনে করি । 

আমরা আশা করি যে, বাঙ্গলা সরকার এই সব বিষয় বিবেচনা. 
ক্রিয়া শ্বেতাঙ্গ বণিক সভার দাবী অগ্রাহ! করিবেন। কিন্তু উহাতেই- 
তাহাদের কর্তব্য শেষ হইবে না। ফাটকা বাজারে বর্তমীনে পাকা. 
বেলের ভিন্ততে বিকিকিনি হইয়া থাকে এবং একমাত্র বেলারগণই: 
এই বাজারে পাট বিক্রয় করিয়া প্রয়োজন হইলে যথাসময়ে তাহা. 
ডেলিভারি দিতে পারে। কিন্তু মফংস্বলে যে পাট বিক্রয় হয় তাহা, 
আলগা পাট এবং বেলার ছাড়া আর কোন পাট ব্যবসায়ীর 
পক্ষে ফাটকা বাজারে কেনাবেচা করিয়া পাটের ন্যায্য মূল্য নিদ্ধারণ, 
কর! সম্ভবপর নহে। পাকা বেলের ভিত্তিতে কেনা-বেচা হয় বলিয়া. 
ফাটকা বাজারে পাটচাষীর কোন প্রতিনিধি কেনা-বেচা করিতে পারে. 
না এবং এজন্য অনেক স্ময়ে এই বাজারে উহাদের স্বার্থ উপেক্ষিত, 
হয়! যদি ফাটকা বাজারে পাকা বেলের পরিবর্তে কাচা বেলের 
ভিন্তুতে.বিকিকিনির ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে কৃষকদের স্বার্থের দিক. 
হইতে এই” বাজারের একটা মূলর্গত. গলদ দূরীভূত হইতে পারে। 
অধ্যাপক টড. অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে এই ধরণেরও একটা প্রস্তাব, 
করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে ফাটকা বাজারে যাহাতে. 
অবিলম্বে কাচা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি প্রবন্তিত হয় তাহার ব্যবস্থা, 
করাই যুক্তিযুক্ত কাজ হইবে। 

ফাটক! বাজারে কাচা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি প্রবর্তন" 
করিবার আন্দোলনও নূতন নহে । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পাটের 
সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ নাই-_-এই অজ্তুহৃতে আজ পধ্যন্ত গবর্ণমেন্ট এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই । কিন্তু পাকা বেলে ব্যবহৃত পাটের যদি শ্রেণী 
বিভাগ হইতে পারে এবং উহার ভিত্তিতে যদি বাজারে অন্য দশ 
শ্রেণীর পাটের মূল্য নির্ধারিত হয় তাহ! হইলে কাচা বেলের ভিত্তিতে 
শ্রেণী বিভাগ করিতে এমন কি অপরিহাধ্য অসুবিধার সৃষ্টি হইতে. 
পারে? বাঙ্গলা সরকার বদি সত্য সত্যই এই ব্যাপারে আগ্রহা বত, 
হন, তাহা হইলে তীহারা কাঁচা বেলের একটা মাপকাঠি স্থির করিয়! : 
দিতে পারিবেন না--উহা আমরা মনে করিতে পারি না। গবর্ণমেন্টের 
অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ফাটকা বাঙ্গারের গলদ 
দূরীভূত করা উচিত। তাহা না করিয়া তাহারা যদি শ্বেতাঙ্গ বণিক" 
সভার দাবী মানিয়া লইয়া ফাটকা বাজার বন্ধ করিয়া দেন, তাহা, 
হইলে তাহারা পাটচাষীর মহা 'অনিষ্টই করিবেন । 


২ 
ধু 





৯৯৯৩৯ সালেন ভ্ভাম্ক্রভেল্ হীন 
ন্যশসান্ন | 





' , ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে ভারতসরকারের বীমা 
বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডে্ট সম্প্রতি ১৯৪০ সালের বাধিক রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়া্ছন। এই রিপোর্ট পাঠে বীম! ব্যবসায়ের গৃত ১৯৩৯ 
সালের সমষ্টিগত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কয়েকটি বিশেষ 
কারণে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের দিক হইতে আলোচ্য ১৯৩৯ সালের 
গুরুত্ব খুবই বেশী। প্রথমতঃ এই সালের জুলাই মাসে এদেশে 
নুতন বীমা আইন বলবৎ করা হয়। এই আইনের বিধিব্যবস্থাসমূহ 
প্রথম হইতেই বীমা কোম্পানীসমূহের উপর নানাদিক দিয়া বেশীরকম 
প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। ফলে তাহাদের কাধ্যধার! 
সম্পর্কে ক্রমেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হইতে থাকে । দ্বিতী- 
য়ত: ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে নূতন মহাযুদ্ধের সুচনা 
হওয়ায় এদেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে সেকারণে একটা প্রতিকূল 
অবস্থা আত্ম প্রকাশ করিতে দেখা যায়- বীমা বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট 
তাহার বর্তমান রিপোর্টে ১৯৩৯ সালের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন তাহাতে বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পরবর্তী ছয় মাস ও যুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পরবর্তী ৪ মাসের বিবরণই শুধু অন্ুভূক্ি করা 
সম্ভবপর হইয়াছে । সে হিসাবে ইহা হইতে যদিও ভারতীয় বীমা 
ব্যবসায়ের উপর নূতন বীমা আইন ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ - প্রতি- 
ক্রিয়া উপলব্ধি করা কঠিন, তথাপি এই রিপোর্ট দৃষ্টে ভারতীয় 
বীমা ব্যবসায়ের উপর তাহাদের প্রার্থমক প্রতিক্রিয়া অনেকটা 
অনুধাবন করা চলে । সে হিমাবে বীমা ব্যবসায়ের ১৯৩৯ সালের 
অবস্থা সম্পর্কে বর্তমান রিপোর্টটি খুবই প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। 

বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জান! যায়, গত ১৯৩৯ সালে ভার তবর্ষে মোট 
চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৯৫টি । উহার মধ্যে ভারতীয় 
কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৭টি ও বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ৯৮টি ছিল। 
গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে দেশী ও বিদেশী চলতি বীমা কোম্পানীর 


সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১৭টি ও ১৪৩টি। সে হিসাবে আলোচ্য ' 


বৎসরে ভারতবর্ষে চলতি ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ২০টি,ও বিদেশী 
কোম্পানীর সংখ্যা ৪৫টি হ্রাস পাইয়াছে। এদেশে চলতি 
বীমা কোম্পানীর সংখ্যা এইভাবে হাস পাওয়ার মূলে নূতন বীমা 
আইনের বিধিব্যবস্থাই নিহিত রহিয়াছে । নূতন বীমা আইনে 
প্রাথমিক জমা ও রেজিস্ট্রেসন সম্পর্কে যে কড়া বিধান প্রযুক্ত হইয়াছে 
তাহার ফলে পূর্বেকার কতকগুলি কোম্পানী একেবারে কাজ 
বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে । আবার কতিপয় সংখ্যক কোম্পানী 
অন্য কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়াও প্রকারান্তরে তাহাদের অস্তিত্ব 
হারাইয়াছে। এই অবস্থায় আলোচ্য বৎসরে বীমা কোম্পানীর 
সংখ্যা যে পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে বিশ্মিত হওয়ার 
কিছু নাই। 

গত ১৯৩৯ সালে চলতি ১৯৭টি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে 
১৫৯টি কোম্পানী একান্তভাবে শুধু জীবনবীমার ব্যবসায়ে রত ছিল। 
বাকী ৩৮টি কোম্পানীর মধ্যে ১৮টি জীবনবীমার ' সঙ্গে অন্যান্য 
শ্রেণীর বীমার ব্যবসা চালাইয়াছিল এবং ২০টি কোম্পানী কেবল 
জেনারেল ইন্সিওরেন্স বা সাধারণ বীমার কাজে নিযুক্ত ছিল.। 
আলোচ্য বৎসরে ভারতে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জীবনবীমা কোম্পানী 

স্‌ 


রা 


সমষ্টিকৃত ভাবে মোট ৪৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার নৃতন বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছে । উহার মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও বিদেশী 
কোম্পানীর অংশ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা 
ও ৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। গত ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জীবনবীম! 


.কোম্পানীসমূহ ৪৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও বিদেশী কোম্পানীসমূহ 


৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সে 
হিসাবে এবার উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ টাকা 
ও ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা পরিমাণে হাঁস পাইয়াছে। তবে আলোচ্য 
বৎসরে বিদেশে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী্মূহের কাজের 
পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহ! সুখের বিষয়। গত ১৯৩৮ সালে 
ব্ৰহ্মদেশ, বুটিশ পুর্ব আফ্রিকা, মালয় উপদ্বীপ ও অন্যান্য দেশে 
ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছিল। এবার সেম্থলে বিদেশে ভারতীয় কোম্পানী 
সমূহের নূতন কাজের পরিমাণ ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে | . 
গত ১৯৩ সাল হইতে ভারতীয় জীববীমা বি ছে 
নূতন বীমার পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আলোচ্য 
১৯৩৯ সালে সেদিক দিয়া এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমুহের যে অবনতি 
লক্ষিত হইয়াছে তাহা অনেকের নিকট শোচনীয় বলিয়া মনে হইতে 
পারে। কিন্তু ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্মিত 
হওয়ার কিছু নাই। নূতন বীমা আইনের কড়াকণ্ড বিধান মানিয়া 
লইতে ন! পারিয়া আলোচ্য বৎসরে কতকগুলি বীমা কোম্পানী 
তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়াছে। বাকী কোম্পানীগুলির মাধ্য 
অনেক কোম্পানী যুদ্ধকালীন প্রতিকূল অবস্থার জন্য পূর্বেকার মত 
বেশী পরিমাণে নূতন কাঙ্জ সংগ্রহ করিতে পারে নাই.। এই অবস্থায় 
সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন বীমার 
পরিমাণ যে গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে কিছু হ্রাস 
পাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? অন্বাভাবিক ধরণের কোন প্রতিকূল 
অবস্থার সহিত সঙ্বন্ধভাবে সংগ্রাম করিবার শিক্ষা এদেশের বীমা ' 
কোম্পানীনমূহ এখনও বিশেষ পায় নাই। এই অবস্থায়ও উহার! 
যে উহাদের নুতন কাজের পরিমাণ এখনও অনেকটা উদ্ধ স্তরে 
বজায় রাঁখিভে সমর্থ হইয়াছে তাহা উহাদের উল্লেখযোগ্য আর্থিক 
দৃঢ়তা ও জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক বলিতে হইবে । , 
ভারতের দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের বিহিত স্বার্থরক্ষার জন্য এদেশে | 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের নূতন বীমার পরিমাণ যত হাস পায় ততই 
মঙ্গল। সে হিসাবে আলোচ্য বৎসরে এদেশে চলতি বিদেশী বীমা 
কোম্পানীর সংখ্যা কমিয়া সমষ্টিকৃত ভাবে উহাদের নুতন কাজের 
পরিমাণ হাস পাইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু বর্তমান রিপোর্টে 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে 
তাহা সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নহে। এ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার 
পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক বিদেশী কোম্পানীর বিবরণ সরকারী বীমা 
বিভাগের হস্তগত হয় নাই। ফলে বর্তমান রিপোর্টে বিদেশী 
কোম্পানীসমূহের নৃতন কাজের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, আসল 
| (৮৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





;  বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর. যত্তুচেষ্টায় যে সমস্ত লাভজনক শিল্প ও 
'বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার শেয়ার কি 
ভাবে, ক্রমেই অধিক সংখ্যায় বাঙ্গলার বাহিরের লোকের করায়ন্ত 


হইতেছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট , 


'করিয়াছি। এই ভাবে বাঙ্গালী পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য, 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাহিরের লোকের হাতে চলিয়া যাইবার জন্য এই 
'সব প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশই যে কেবল ক্রমবর্ধমান হারে বাহিরের 
লোকের হস্তগত হইতেছে এমন নহে, উহার ফলে ভবিষ্যতে এই সব 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইবারও আশঙ্কা 
জদ্মিয়াছে-_উহাও আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি। এই ধরণের 
ব্যাপার নূতন নহে। অতীতে বাঙ্গালীর একাধিক প্রতিষ্ঠান এই 
ভাবে অপরের হাতে চলিয়া গিয়াছে । বাঙ্গালীর গৌরবস্থল হিন্দুস্থান 
এবং বেঙ্গল কেমিক্যালকেও এই ভাবে হস্তগত করিবার জন্য একাধিক- 
বার চেষ্টা হইয়াছে। প্ররিচালকদের . সময়োচিত সতর্কতার ফলে 
তাহা সফল হয় নাই বটে। কিন্ত বাঙ্গালীর সকল প্রতিষ্ঠানের এরূপ 
প্রতিপত্তি ও অর্থসঙ্গতি নাই যাহাতে উহারা বাহিরের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে, পারে। অধিকন্তু পূর্বে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানকে 
আত্মসাৎ করিবার যে চেষ্টা এক প্রকার প্রকাশ্য . ভাবে করা 
হইত তাহাই এখন. অতি সঙ্গোপনে, ধীরে ধীরে এবং অনেক 
সময়ে বাঙ্গালীর বেনামীতে করা হইতেছে । এরূপ অবস্থায় এখন 
হইতেই বাঙ্গালী যদি সতর্ক ন! হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যুতে বাঙ্গালীর 
আরও বহু প্রতিষ্ঠান বাহিরের লোকের হস্তগত হইবে। 

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর বিরোধ 
উস্কাইবার কোন প্রয়োজন নাই এবং উহাতে কোন স্ুৃফলও পাওয়া 
যাইবে না। বাঙ্গালীর ব্যবসা.ও শিল্পের পরিচালক যখন দেখিবেন 
যে, মূলধনের অভাবে তাহার বহুকষ্টে গঠিত প্রতিষ্ঠান বিনষ্ট হইতে 


চলিয়াছে এবং বাঙ্গালীর নিকট হইতে এই মুলধন পাওয়া যাইবে না 


তখন বাঙ্গালী-প্রীতির জন্য উহাকে লিকুইডেশনে ন! দিয়া তিনি 
'াঙ্গলার বাহিরের লোকের মুলধনের সাহায্যে নিশ্চয়ই উহাকে রক্ষা 
'করিবেন। বাঙ্গালী শেয়ার হোল্ডার যখন দেখিবে যে, তাহার 
হস্তস্থিত শেয়ারের বাজার-মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন সে 
উহা অবাঙ্গালীর নিকট বিক্রয় করিয়া নিশ্চয়ই লাভের পন্থা খুঁজিবে। 
এই.সব ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি কিছুতেই বাঙ্গালীর শিল্প বাণিজ্যের 
সংরক্ষণে কোন সাহায্য করিবে না। বাঙ্গালী যদি এখন কোন 
'ইনভেষ্টমেপ্ট ট্রাষ্ট গড়িতে পারে যাহার প্রক্ষ হইতে-রাঙ্গালীর উদ্যোগে 
শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া কোথায় কি হইতেছে এবং হইবার উদ্যোগ 
আয়োজন চলিতেছে তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্য তালিকা 

সংগ্রহ করা হইবে এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান লাভজনক বা লাভজনক 
i পারে সেই সব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সংরক্ষণে ও উন্নতিবিধানে 
উপযুক্তরূপ মূলধন সরররাহ করিবে, তাহা হইলেই বাঙ্গালীর শিল্প 
/ও.বাণিজ্যগত. স্বার্থ বাহিরের আক্রমণ হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে। 
।, ,.বাঙ্গলা দেশে এই ধরণের একটা ট্রাষ্ট গঠনের সুযোগ সুবিধা 
ন! .থাকিলে আমরা :দেশরাসীর, সমক্ষে উপরোক্ত প্রস্তাব উথ্থাপন 
করিতাম না। বাঙ্গলায়( রাঙ্গালীর .পরিচালিত যে সমস্ত ব্যাঙ্ক 





সম্মখীন হইতে হইবে না। রঃ 


রহিয়াছে তাহাতে বর্তমানে বাঙ্গালীর ১৪ কোটা টাকা আমানত 
রহিয়াছে, এবং এই সব ব্যাঙ্কে প্রতি বৎসর আমানতের পরিমাণ 
অন্ততঃ পক্ষে এক কোটা টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সব 
ব্যাঙ্কের স্থায়িহবিধান ও কাধ্যক্ষেত্রের প্রসারের জন্যই বাঙ্গলার় 
শিল্প বাণিজ্যের প্রসার এবং বাঙ্গলার শিল্প ও বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাভার বাঙ্গালীর হাতে সংরক্ষণের : বিশেষ আবশ্যকতা 
রহিয়াছে। কোন্‌ প্রতিষ্ঠানে, নিরাপদ 'ভাবে অর্থ-বিনিয়োগ করা 
যাইতে পারে তাহা নিদ্ধারণ করিবার মত যোগ্যতা সকল ব্যাঙ্ক 
পরিচালকের পক্ষে না থাকিতে পারে । এক একটা শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা একা প্রদান 
করিবার ক্ষমতাও অনেক ব্যাঙ্কের নাই । কিন্ত বাঙ্গালীর সমস্ত ব্যাঙ্ক 
বদি একটি আজ ইনভেষ টার পু্পো কতা অমর এবং পেতোক 
ব্যাঙ্ক যদি উহার আমানিজী টাকার শতক্রা.৫ ভাগ. এই ট্রাষ্টকে মূলধন 
হিসাবে প্রদান করে, , তাহা হইলে বাঙ্গালীর ব্যাক্কগুলির মারফতেই 
উক্ত ট্রাষ্টে ৭০/৭৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীভূত হইতে.পারে। ব্যাঙ্ক ছাড়া 
বাঙ্গালী পরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলির হাতেও ৩ কোটী টাক! 
অপেক্ষা বেশী অর্থ মজুদ রহিয়াছে এবং উহাদেরও মজুদ তহবিলের 
পরিমাণ বৎসর বৎসর ৩৭৪০ লক্ষ টাকা. করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। 
পরিকল্পিত ট্রাষ্টে বাঙ্গলার বীমা কোম্পানীসমূহ৪ অনায়াসে ১৫২* 
লক্ষ টাকা প্রদান করিতে পারে। দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী- 
গুলির সহায়তায় যদি এই ধরণের, একটা বৃহদাকার ট্রাষ্ট গঠিত হয় 
তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের ধনী ব্যক্তিগণ__যাহাদের সঞ্চিত অর্থ 
কোম্পানীর কাগজ ও বিদেশী ব্যাঙ্কে নামমাত্র সুদে মজুর রহিয়াছে 
তাহাদের মধ্যেও অনেকে উহাতে অর্থ প্রদানে অগ্রসর হইতে পারেন ৭ 
মোটের উপর বাহিরের, লোকের উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর না করিয়াও 
বাঙ্গলায় শিল্পোন্নতির জন্য. এক কোটা টাকা মূলধন লইয়া একটা ট্রাষ্ট 
গঠন করা আমর সম্ভবপর বলিয়া মনে করি । 

এই ধরণের ট্রাষ্টে বিশেষ কোন ঝুকি নাই। কারণ প্রথম 
হইতেই ট্রাষ্টে সঞ্চিত অর্থের কতকাংশ লভ্যাংশ প্রদানকারী 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিয়োগ করিয়া প্রাপ্ত লভ্যাংশ হইতে ট্রাঞ্টের 
সমগ্র মূলধনের উপর তিন কি সাড়ে তিন টাকা হারে লভ্যাংশ 
প্রদান করা সম্ভবপর হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই ট্রাষ্টের মধ্য 
দিয়া বাঙ্গালীর ব্যবসা-বুদ্ধি যদি কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে উহার 
দাদননীতি নিরাপদ ও লাভজনকভাবে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে কোন 
বাধা জদ্মিবে না! তৃতীয়তঃ এই ট্রাষ্টের কাজে সাময়িক যদি কোন 
ক্ষতিও হয়, তাহা হইলে উহা বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভক্ত 
হওয়ার দরুণ উহ! কাহারও - গায়ে লাগিবে না। বিশেষতঃ বর্তমানে 
যদি কোন ব্যাঙ্ক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিনের মেয়াদে ২৪ লক্ষ 
টাকা দাদন করে তাহা হইলে দেশবাসীর তরফ হইতে তাহার বিরুদ্ধে 
নানা অপ্রিয় সমালোচনার অবতারণা হইয়া থাকে । বাঙ্গলার সমস্ত 
ব্যাঙ্ক যদি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিনের 'মেয়াদে অর্থ 'দাদনে বিরত 
হইয়া, একটা মাত্র ট্রাষ্টের ভিতর দিয়া এই শ্রেণীর দাদনের কাজে 
সাহায্য করে তাহা হইলৈ তাহাদিগকে হিজল হরি? 
টু 
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বাঙ্গলা দেশে উপরোক্ত ধরণের একটা দ্রাষ্টের সুবিধা কত 
বেশী তৎসম্বদ্ধে আরও অনেক কথা বলা যায়। এই ধরণের একটা 
ট্রাষ্টের গঠন প্রণালী ও পরিচালন! পদ্ধতি কি প্রকার হওয়া উচিত 
তাহা বর্তমান প্রবন্ধে বল! সম্ভবপর নহে। তবে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ী, বীমা ব্যবসায়ী এবং ধনী ব্যক্তিগণ এই ধরণের একটা 
প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইলে উহার গঠন ও কার্ধ্য প্রণালী সম্বন্ধে কিরূপ 
ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক তাহা স্থির করা কিছুতেই কঠিন কাজ হইবে 
‘ন! | কিন্ত আমাদের মনে হয় যে, এই সব কথা বলিয়া আমরা অরণ্যে 
‘রোদন করিতেছি । বাঙ্গালী ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী সকলেই অত্যধিক 


ব্যক্তিস্বাতম্তরযের পক্ষপাতী । মিলিয়া মিশিয়া বড়; কাজ করা, 


তাহাদের ক্ষমতার অতীত | যে স্থলে ব্যবসার ব্যাপক ক্ষেত্র 
পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে উহারা নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর, মধ্যে 
াকিয়াই সম্তষ্টচিত্ত। বাহিরের বিপুল ও অনধিকৃত .ব্যবসাক্ষেত্রের 
প্রতি তাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় নাঁ- সমব্যবসায়ীর ক্ষুদ্রতর 
ব্যবসা ক্ষেত্রের প্রতি ঈধ্যান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহারা 
অধিকতর অভ্যস্থ | এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার সমস্ত ব্যাঙ্ক ও 
বীমা প্রতিষ্ঠানের সহযোগে বাঙ্গলায় এক কোটা টাকার একটা 


ট্রাষ্ট গড়িয়া উঠিবে এবং এই ট্রাষ্ট বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ' 


বাহিরের আক্রমণ হইতে সংরক্ষিত ও উন্নীত করিয়া দেশের সহত্র 
-সইত্র ক্ষুৎপীড়িত" বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের পথ সুগম করিবে, 
আমরা কি তাহার প্রত্যাশা করিতে পারি ? 





(১৯৩৯ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় ) 


'কাজের তুলনায় তাহার পরিমাণ স্বভাবতঃই কম হইয়াছে। কাজেই 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের নূতন বীমার পরিমাণ গত ১৯৩৮ সালের 
তুলনায় .১৯৩৯ সালে ৪ কোটি টাকার উপর হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া 


দেখান হইলেও প্রকৃত পক্ষে এখনও তাহা ততদুর মাত্রায় হ্রাস পায় 
রবের 
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ভারত সরকারের বীমা বিভাগের স্ুপারিন্টেপ্ডেন্টে বর্তমান রিপোর্ট 
প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার মুখবন্ধে এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন বর্তমান প্রসঙ্গে 
তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার বিষয়! প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন 
যে, এদেশের অনেক বীমা কোম্পানী এখনও প্রিমিয়ামের দফায় আয়ের 
একটা অতিরিক্ত অংশ কাধ্য পরিচালন! বাবদ ব্যয় করিতেছে ৷ পলিসি 
সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দায়িত্ব রক্ষার দিক দিয়া এরূপ অত্যধিক ব্যয় সঙ্গতও 
নহে, সমর্থনযোগ্যও নহে! দ্বিতীয়তঃ তিনি, বলিয়াছেন যে, এদেশে 
নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পর হইতে অনেক ছোট কোম্পানী. 
পরস্পর মিলিত হইয়া কাঙ্র চালাইবার, ব্যবস্থা করিতেছে। বীমা 
কোম্পানীর আথিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য একত্রীভূত হওয়ার 
এই কার্য্যনীতি সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভাবে একটি 
দুর্বল কোম্পানী আর একটি দুর্ববল 'কৌম্পানীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
থাকিলে আসল উদ্দেশ্য বিশেষ সফল হইবে বলিয়া মনে হয় ন1। 


দেশের বড় ও স্ুপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীসমূহ যদি দুর্বল কোম্পানীসমূহকে 


তাহাদের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে তবেই শুধু 
একত্রীকরণ নীতি দ্বারা পরিপূর্ণ সুফল পাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। 
এদেশে অনেক বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া না হউক 
অবস্থা গতিকে বাধ্য হইয়া বর্তমানে কার্ধ্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় 
হাস করিবার দিকে ক্রমেই বেশী পরিমাণে মনোযোগী হইতেছেন। 
সে হিসাবে পরিচালনা ব্যয় সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স- 
এ'র বর্তমান সতর্কবাণী অনেকের নিকটই অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে 
পারে। কিন্ত ছুর্বল বীমা কোম্পানীসমূহকে সবল ও সু প্রতিষ্ঠ কোম্পানী-: 
সমূহের সহিত মিলিত করিয়া যথাপস্তব পরিমাণে উহাদের পতন ও 
অবনতি প্রতিরোধ করা বিষয়ে তাহার উপদেশবাণী বর্তমান অবস্থায় 
বিশেষ সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। কাজেই দেশের বীম! ব্যবসায়ীদের: 
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হেড অফিস £- নিউ দিল্লী 

1 মার্চ ১৯৩৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ডিসেম্বর ১৯৪০ 
্ টাকা আনা পাই টাকা আনা পাই টাকা আনা 
রম বিক্রীত মূলধন ২,৩১,৮৯০ ০ * ২,৩২,৫৪০ ০ * ৩,২৮,১৯০ 
f আদায়ী মূলধন ৮১,৭৭৫ ৮ ০ ৬৯,৬১২ ৮ * ১,৫৮,১৯২ 
| লাইফ ফাণ্ড ৮,২১২ ১৩ ০ ২,৭৯,১৯০ ৮ ২ ৩,৪৮,১৪৩ 
| ৱিজাৰ্ভ ফাণ্ড ০৮1 ৩৫,৩৫৫ ০ ০ ৩,০২,৪৭৩ 
চি কোম্পানীর কাগজে হ্যুন্ত বেক ভ্যালু) ১,১৫,৪৭৫ ০ ০ ১,৫৪৮৩৫ ২ ০ ২,৩৯,৯৪০ 
॥ নুতন কাজের পরিমাণ . ৫,৬১,৫০০ ০ ০ ৩,৮৫,২৪৪ ০ ০ ৮,৩৯,০০৭ 

| মোট আয় ৬২,৪০০ ৬৮০ ৯০৪৫৮৯ * ০ ২,০৪,৬৭৪ 

মোট সম্পত্তি ২,২৭,৪২০ ২ ৯ 8,8৬,৮২৭ ০ ৬ ৯১৬ ১,৫৭৫ 












এই নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে জীবন বীমা করিয়া আপনাব ও পরিজ্ঞনের হ্ুখ.ও শাস্তি বৃদ্ধি করুন| 
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ভারত সরকারের আয়ব্যয় 
সম্প্রতি ভারত সরকার ১৯৪*-৪১ সালের আয়ব্যয়ের একটা অস্থায়ী 
হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে মোট রাজস্বের পরিমাণ 
হুইতেন্ছে ১০৮ কোটী ২৫ লক্ষ টাক! (এই রাজস্বের মধ্যে রেলওয়ে বিভাগ 
হইতে প্রাপ্ত ১২ কোটা টাকা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের উদ্ধ ত্র ২ কোটা 
টাকা এবং রাজস্ব সংরক্ষিত তহবিল হইতে হস্তাস্তরিত ৭ কোটী ৭৫ লক্ষ 


টাকা বরা হইয়াছে) মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ১১৫ কোটা; টারা-_. 
তন্মধ্যে ৭৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাক! দেশরক্ষা কাধ্যে ব্যয় হুইয়াছে। এইরূপে 


ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা হইতেছে ৬ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা | সংশোধিত 
হিসাব অনুসারে এই ঘাটতির পরিমাণ ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুমান করা 
গিয়াছিল। সংশোধিত হিসাবের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ 
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শ্তন্ধ ও আয়কর হইতে অসামরিক রাজ্রস্বের খাতে আয় ৫০ 
লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসর রেলওয়ে খাতে যত টাকা! উদ্ধ ত্ত হইবে 
বলিয়া আশ! করা গিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী 
উদ্ু্ত হইয়াছে। রেলওয়ে হইতে যে সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহ পূর্বের 
অমুমান অপেক্ষা ২ কোটা টাকা বেশী । পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ খাতে প্রায় ১ কোটা 
টাকা উদ্বত্ত হইয়াছে। ব্যয়ের পরিমাণও প্রায় ২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা! 
বেশী দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে স্থায়ী খণের উপরেও ২৮ কোটা ৫০. 
লক্ষ টাকা খপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহ ছাড়া চলতি খণের বৃদ্ধির পরিমাণও 
স্লীড়াইয়াছে ৩০ কোটা ২৫ লক্ষ টাক1। 


বিক্রয়কর আইনে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ীর সমস্া 

গত রা নবেঘ্ধর ক্যালকাটা! জুয়েলার্স” পনবোকাস” এণ্ড বুলিয়ান 
মার্চে্টস্‌ এসোসিয়েশনের ৮৪ নং বছ্বাজার ই্ীটস্থ, এসোসিয়েশন ঘরে 
কলিকাতার বিশিষ্ট স্বর্ণ ও রোপ্য ব্যবসায়ীদিগের একটি বিশেষ সভার 
অধিবেশন হয়। কলিকাতা প্রসিদ্ধ স্বণ ও রৌপ্য ব্যসায়ী মেসার্স প্রসাদ দাস 
বড়াল এগ্ড ব্রাদাসেরি শ্রীযুক্ত বনবিহারী ধর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। বেঙ্গল সেলস্‌ ট্যাক্স আ্যাক্ট আইনে পরিণত হওয়ায় স্বর্ণ ও রৌপ্য 
ব্যবসায়ী ও অলঙ্কার নির্শ্মাতাগণের কিরূপ অস্থবিধার সুচনা হইয়াছিল তাহা 
আলোচনা করিবার জন্ত উক্ত সভা আহ্বান করা হয়! সভার কার্ধযারস্ভে 


এসোসিয়েসনের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট প্রযুক্ত বলাই চাদ দে সভার আলোচ্য =. 
বিষয় উপস্থিত তদ্রমহোদয়গণকে নিবেদন করিয়া বলেন যে, অনেকেরই এই- 
রূপ ভুল ধারণা আছে যে, ইংরাজী “বুলিয়ন্” শব্দের অর্থ কেবল মাত্র পাকা ' 
সোপা এবং “স্পিলি” শব্দের অর্থ স্বণমুদ্রা সভাবেণ কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা | 
নহে; বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন পুস্তকে বুলিয়ন ও স্পিসির অর্থ কিছুই প্রকাশ ! 
নাই, সে জন্ত এই দুইটি শব্দের অর্থ নির্ধারণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ছু 
€সেলস্‌ ট্যাক্স কমিশনার বুলিয়ন্‌ শব্দের অর্থ ‘পাকা সোপা খাদ বজ্জ্িত”এইরূপ' || 
অর্থ প্রকাশ করেন, এবং এরূপ ই'জত পাওয়া যায় যে, কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক রব 
অলঙ্কারের মূল্যের উপর প্রতি টাকায় ১ পয়সা হিসাবে কর আদায় করিবেন । | 
বাস্তবিক পক্ষে কোন অলঙ্কারই পাকা সোণায় প্রস্তুত নহে এবং বছ ক্ষেত্রে | 
সভারেণ গালাইয়া অলঙ্কার নিশ্মিত হয় না! আরও প্রকাশ পায় যে পাকা | 


সোপার ওজন ও সতারেণের সংখ্যার হিসাব ব্যবসায়ীকে সঠিকমতে রাখিতে 
হইবে উপরোক্ত ব্যাখ্যাদির প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত বলাইটাদ দে সেলস্‌ 


ট্যাক্স কমিশনার সাহেবকে তিনখানি পত্র: লিখিয়া জানান যে, বুলিয়ন শব্দ || 
ইংরাজী এবং ইহার প্রকৃত ইংরাজি অর্থ অহরূপ হইতে পারে না |. 
এবং এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীযুত চন্দ্র শেখর আট্য, এম এ১ বি এল, || 
মহাশয় কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে জানান যে, 7 
পত্রে লিখিত বুলিয়ন্‌ শব্দের অর্থ “স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড এবং অন্তান্ত মূল্যবান | 


হবাতু যেমন প্লাটিনাম এবং খাদ বর্জিত নহে” এবং তাহা বুলিয়ন্‌ শব্দের 





অন্তভূ্তি এবং তাহাই ঠিক এইরূপ ২1৩ বার সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর” 
কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন যে, তাহাদের সিদ্ধান্ত ভুল এবং প্রকাশ করেন ষে- 
বুলিষন্‌ স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড এবং অন্তান্ত মূল্যবান ধাতু যেমন প্লাটিনাম এবং- 
খাদ বর্জিত নহে, এবং প্র্ূপ ধাতু নির্মিত অলঙ্কার করযোগ্য হইবে না। 

আর একটি সমস্তা গুয়েলারী শব্দের অর্থ সম্বদ্ধে। স্বর্ণালন্কারে পাথর: 
বসান থাকিলে (তাহা আসল কিন্বা নকল হউক'না কেন) জুয়েলারী শ্রেণীভুক্ত- 
হইবে এবং তাহার পূর্ণযূল্য করযোগ্য হইবে । এ সম্বন্ধে সেলস্‌ ট্যাক্স 
কমিশনার সাহেবকে পত্র দেওয়া হইবে বলিয়া সভায় সিদ্ধান্ত করা হয়। 

শর্করা শিল্প সম্পর্কে পরামর্শবাঁতা বোড গঠন 

ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে জুন, 

মাসে সিমলায় মে শর্করা সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার একটা প্ররস্তাবানুযায়ী- 


" ভারত সরকার শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট এবং দেশীয়: 


রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী কেন্দ্রীয় শর্করা সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা। 
বোর্ড স্থাপন করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ 

১৯৪১ সালে যার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটা ১০ লক্ষ ৬১ হাজার বেল (৫ শত: 
পাউণ্ডে একবেল) তুলা উৎপর হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব 
বৎসরে ১ কোটা ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল 

্রন্মদেশে তুলার চাষ 

বর্তমান বৎসরে (১৯৪০-৪১) ব্রহ্মদেশে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে 

তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অমুমান ক্রা ই 





১০০, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলি ৭৮৬ ও ৪৯৯ 
গ্রাম £ “বায়ার্স” ও “এভারগ্রীণ” 
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প্লেস যেহেতু আমাদের প্রদত্ত প্রত্যেক আনা ভারতের সৈল্তবাহিনী 
ৰ নৌবাহিনী ও' 
ক'বে বহিঃশন্রর আক্রমণ রোধ করতে সাহাযা করছে । 
প্রত্যেক ১* টাকা সুলোর ডিফেন্স সেভিংস্‌ 
_. সার্টিফিকেট ৩॥/০ লাভ অৰ্জ্জন করে 
সম্পূর্ণ বিবরণ পোষ্ট অফিসে পাওয়া যাবে । 





বিমানবাহিনীর দ্বারা তাকে শক্তিশালী 





. বিহার প্রদেশে হৈমন্তিক ধানের চাষ 
১৯৪১ সালের বিহারের হ্মস্তিক ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাষে 
প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রদেশে ৬৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫ শত একর 
জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে ৭* 
লক্ষ ২৭ হাজার ৫ শত একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল | 


শিল্প গবেষণা! তহবিল গঠন 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শিল্পগবেষণা তহবিল গঠন করিবার জন্ত 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। এই প্রস্তাবে 
বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত তহবিলের জন্য বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকা হিসাবে 
€ বৎসরের জন্ত সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে। 

রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে পাটের গবেষণা 

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পাটের 
গবেষণার যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন ইণ্ডিয়ান সেপ্টাল জুট কমিটি তাহা 
গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । উক্ত কমিটি অধ্যাপক 
বীরেশ গুহের পাটের আশ ছাড়াইবার জন্ঠ জৈবিক ও রাসায়নিক গবেষণার 
পরিকল্পনাটিও যঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই দুইটি পরিকল্পনা 


কাধ্যকরী করিবার ভার কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের উপর যেয়ে সর্তে স্তস্ত' 


করিবার অন্ত ভারত সরকার মনস্থ করিয়াছেন সেই সর্তগুলি কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত দুইটি 
পরিকল্পনা কাষ্যকরী করিতে তিন বৎসর কাল সময় লাগিবে এবং এই দুইটি - 
গবেষণায় ১৭ হাজার 'টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া অনথমিত হয়। 


৩ 


বাংলা দেশে হক্ষুর চাষ 

১৯৪১-৪২ সালের বাংলা দেশে ইক্ষু চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে প্রকাশ যে, 
আলোচ্য বৎসরে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৮ হাজার 
একর ) পূর্ব বৎসরে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১৮ হাজার 
১ শত একর । 

বাঙ্গলার আধিক ভুর্গতির কারণ বিশ্লেষণ 

গত ৮ই নবেম্বর শনিবার প্রগতি পাঠচক্রের উদ্যোগে বাগবাজার রিডিং 
লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত সভায় দ্বিতীয় বক্ত,তায় “আধিক জগৎ’ পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য বাঙ্গলার যুবকবৃন্দকে জাতীয়তাবোধে 
উদ্ধ দ্ধ হইয়! চরিত্র গঠন করিবার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতে উপদেশ 
দেন। অতঃপর তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় জাতীয় দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া 
বলেন, বাঙলার জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় 
চাউল, কাঁপড়, চিনি, লবণ প্রভৃতিতে ভারতের বিভিন্ন অংশে, এমনকি 
বিদেশেও বহু লোক নিয়োজিত রহিয়াছে, অথচ ও সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
স্থান নাই, বাঙ্গলার 'লক্ষ লক্ষ যুবক আজ বেকার। প্রতিকারের পদ্থা সম্পর্কে 
প্রিযুক্ত ভট্টাচাৰ্য্য বলেন, বাঙ্গলার প্রতি একর কবি উপযোগী জমিকে কাজে 
লাগাইতে হইবে, আমির উৎপাদন ক্ষমতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উৎপাদনও 
বাড়াইতে হইবে এবং পণ্য বিক্রয়ের সমুদয় ভার আমাদের হাতেই রাখিতে 
হইবে। এই সকল লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য প্রাদেশিক সরকার, ব্যাঙ্কিং 
প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রসেবী, এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের যাবতীয় 
জনগণের রক্যবদ্ধ হইতে হইবে । ' সর্বনাশ সমাগত না হওয়া পর্যস্ত আমরা 
প্রক্যের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিব, এমন কথা "রীতিমত মারাত্মক ।' সকলকে 


৮৫০ | .. আথিক জগৎ [ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে। জাতি হিসাবে আমাদের এতই অবনতি লালা 
ঘটিয়াছে যে, কোন কিছুকেই আমরা গুরুত্ব দিতে চাহি না__সব কিছুই [| বাঙলার গৌরবস্তস্ত 8 
আমাদের কাছে ক্রীড়াস্থুলত। সকলের সহিত সমানভাবে প্রতিদ্বন্থিতার দি পাঁইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাকচারীৎ 
উপযোগী করিয়া চরিত্র গঠন করিতে না পারিলে এই সঙ্কটের হাত হইতে কোম্পানী লিমিটেড, 
আমাদের পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। ১৭ নং ম্যাজেো লেন, কলিকাতা 
আয়কর আইন সংশোধন বিল ৃ বাজলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 

সিলেক্ট কমিটিতে অন্থুমোদিত আয়কর আইন সংশৌধন বিল কোন ১ লালে শব Me ন! 

সংশোধন ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত ১*ই নবেম্বর গৃহীত 


হইয়াছে। 
| বেসামরিক অধিবাসী রক্ষা বিকার 
কলিকাতা সহরে বেসামরিক অধিবাসীদের জীবন রক্ষা সম্পর্কে যে 
পরিকল্পনা মঞ্জুর কর! হইয়াছে, সম্প্রতি বাঙলা সরকার কলিকাতা! কর্পোরেশনের ॥ . 
নিকট লিখিত এক পত্রে তাহা অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা একান্ত | 
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বলিয়া দৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছেন । লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার শ্রোতের মত চলে বায়-- 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মংবাদপত্রের মূল্য ঘাধ্য বাজলার বাহিরে। এ ল্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার এক নির্দিষ্ট সংখ্যক পাতা 


বিশিষ্ট সংবাদপত্রের দর বাধিয়া দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । .এই নির্দিষ্ট 


নী স্যার ts ly জানান যে, [বি নেন নোংল 


তাঁরতীয় সৈষ্কদলে শতকরা &২ জন হিন্দু, শতকরা! ৩৩ জন মুসলমান এবং 

















রব ০০০ ৩. ঠা 
শতকরা ১২ জন শিখ আছে। তিনি আরও বলেন ষে, বৃটিশ এবং ভারতীয় | ¢ ld Seo lat নাহ উ টেলি শা ূ 
অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যাদা, বেতন, ভাতা, পেন্সন্‌ এবং অন্তান্ত সুবিধা | মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত || 
. 'এক পৰ্য্যায়ভুক্ত করিবার অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই। সর্দার সন্ত সিংহের যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। I 
এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার গুরুনাথ বেউরের কথায় ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম Rs 
যে, মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধে এতাবৎ সাত হাজারের কিছু বেশী সৈন্য হতাহত ' || এস, এস, জলবিহার রে এস, এস, জলবিজয় চিন 
হইয়াছে । 139 জলরাজ্ন ১৩০৩ 25 22 জলরশ্মি 3 
রঃ 3 4 জল্যোহন ৮১৩০০ ৮৮ জলরত্র ৮১৫০০ 
রাজ! সপ্তম এডোয়ার্ডের মুতিযুক্ত টাকা ”.৮ জলপুত্র ৮৯৫০ ৮৮. ছলপন্প ৬৬০০ |} 
গত ৭ই নবেম্বর ভারত সরকারের গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হজরত ৫. উ:৯: জলমণি ৬,৫০০ 
হইয়াছে যে, রাজ্কা সপ্তম এভোয়ার্ডের প্রতিক্কতিষুক্ত টাকা ও আধুলী | Se তল ০৪৮ এছ লাল bee 
১৯৪২ সালের ৩১শে মে তারিখের পর আর বাজারে চলিবে না। ভারত | ? » জলগঙ্গা ৮,০৫০ i K অলদূর্ন রি 
সরকারের নীতি হইতেছে এই যে, মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অন্ত রৌপ্যের || টক হা | রে এ » এলহিন্দা ৫.৩০০ 
অনাবস্তক ব্যবহার হ্রাস এবং জালিয়াতি নিরুৎসাহিত করিবার অন্ত প্রচলিত [| ,, » জলজ্যোতি ৭,১৫০ . » » এল মদিনা ৪,০০০ 
রৌপ্য মুদ্রার স্থলে ষষ্ঠ জর্জের প্রতিক্ৃতিযুক্ত নৃতন মুদ্রার প্রচলন করা। | তাডা ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন :-- 
রাজা এডোয়ার্ডের প্রতিক্কৃতিযুক্ত যুদ্রাসমৃহ ১৯৪২ সালের ৩০শে | ম্যানেজার--১০*, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। 
মুহ TT fF] 


সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী ট্রেজারী, পোষ্ট অফিস, রেল ষ্টেশনে গৃহীত 
হইবে। উহার পর প্র সমুদয় কেবল বোষ্বাই, কলিকাতা ও মাত্রাব্দ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ইসস ডিপার্টমেণ্টের অফিসে গৃহীত হইবে ' 


আয়কর বিভাগের বিরুদ্ধে ব্যবসারীদের বিক্ষোভ 


কলিকাতায় ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত প্রতিনিধি 
সভার সভাপতি ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহ! গত ৮ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে হেড অঞ্কিস-_৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ' 
এক তারযোগে বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপর 
স্থানীয় আয়কর বিভাগ যেভাবে আয়কর বাধ্য করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদ উন্নতিশবীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাস্ক-_ প্রতি বৎসর 


{ নে 
করিয়া সমপ্রতি ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রি ইন্‌কাম-ট্যান্স বাদে শতকরা ৬* টাকা লভ্যাংশ 
॥ 


ব্যাজ ভিলউ_ 


সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলেই গত ৮ই নবেধর কলিকাতার বাজার- ) বিতরণ করিতেছে। 
সমূহ বন্ধ রাখা হয়। সে্ট্যাল রেভেনিউ বোর্ডের নিকট এই সম্পর্কে বার 
বার আবেদন করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই । বর্তমানে শুধু আয়কর 
বাবদ কোন ব্যবসায়ীর .উপর ৩২ লক্ষ টাকা আয়কর ধাধ্য করার ফলে 
ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হুইয়াছে। বর্তমান 
অবস্থার আস্ত প্রতিকার না হইলে ভারতীয় ব্যবসায় ও শিল্পের প্রভূত ক্ষতি 
হইবে। ডাঃ লাহা উপসংহারে বড়লাটকে ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ কিয়! দেশীয় ব্যবসাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। 


দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া। 
হেয়ার গ্রীট রংপুর বেনারস 


: সুঁদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। 


৮ by 


-শাখাসমুহ_ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
1) 





১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


আথিক জগৎ 


৮৫৯. 





পৃথিবীর বৃহত্তম ফুয়িং বোট 

রণতরী জলে ভাদাইবার সময় যেরূপ অনুষ্ঠান হয় ঠিক সেইরূপ অনুষ্ঠান 
সহকারে গত ৮ই নবেষ্বর মাফিন বুক্তরাষ্ট্রের বাপ্টিযোরে পৃথিবীর বৃহত্তম 
ফ্রায়িং বোট জলে ভাসান হইয়াছে। উহার ওজন ১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড 
উহা না থামিয়া একটানা ইউরোপ গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে সক্ষম । 
এই ফ্লায়িং বোট ঘণ্টায় ৩ শত মাইলের অধিক বেগে ৪০ টন ভার ইউরোপে 
বহন করিয়া লইয়া যাইতে অথবা ২০ টন ভার ইহার দ্বিগুণ দূরে বহন করিয়া 
লইয়া যাইতে সমর্থ। ' 

' ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে ১ কোটী 
৯২ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জ্ঞমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা 
যাইতেছে । পুর্ব্ব বৎসরে ১ কোটী ৮৬ লক্ষ € হাজার একর জমিতে তুলার 
চাষ হইয়াছিল। ৯৯৪১-৪২ সালের তুলা চাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০-৪১ 
সালের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ বেশী হইয়াছে । বাংল! দেশে ১৯৪১-৪২ 
সালে ১ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ; পূৰ্ব্ব বৎসরে এইরূপ তুলা চাষের জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ 
৩ হাজার একর । 


বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন ও মাড়োয়ারী বণিক সভা . 

সম্প্রতি মাড়োয়ারী বণিক সভা বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইনের কয়েকটা 
বিধিনিবেধের দিকে বাংলা সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা 
করিয়াছেন। ব্যবসায়িগণ প্রায়ই অধিকাংশ সময় ছয় মাস এবং কেছ বা! 
এক বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে হিসাব শিকাশ করেন নাঁ। কমিশন এজেপ্ট- 
গণের সহিত হিসাব মীমাংসা বৎসর শেষ হুইবার পূর্ধ্বে কখনই ঘটে না। 
এস্থলে চিরাচরিত ব্যবসায়নীতি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত 
কর আদায়কারী কর্শচারীদিগকে মাসে মাসে হিসাব দাখিল করিতে হইলে 
অনর্থক সময় ও শ্রম ছুইই ব্যয়িত হইবে । 


| 


শর্করা! সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি 
আরও পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত চিনি সমন্ধীয় পুরাতন আন্তর্জাতিক চুক্তি 
কাধ্যকরী রহিবে কিনা সেই বিষয় স্থির করিতে শীঘ্রই এ ব্যবসায়িগণের 
প্রতিনিধিদের সহিত ভারত সরকারের এক আলোচনা বৈঠক হইবে বলিয়া 


খানা দিয়াছে বইয়ে বিবিধ পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ 

গত ছয়যাসে বোস্বাইয়ে ১০ হাজার পাউণ্ড ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত 
এলুমিনিয়ামের পাত, ৬০ টন বিবিধ ধাতুর ব্যবহৃত ছাটকাট, ৫০ টন ব্যবন্ধত 
কাগজ এবং অর্ধ আনা হইতে ১৫০ টাকা মূল্যের ব্যবহৃত ১০ হাজার ডাক 


টিকিট সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহা বিক্রয় করিয়া ২০ হাজার টাকা পাওয়া 


ভারতের শক শিল্প 

সম্প্রতি শর্কর! শিল্প সম্বন্ধীয় বিশেধজ্ঞদিগের সঙ্ঘের বাধিক এক সভার 
অধিবেশনে লালা দেশরাজ নারাং তাহার অভিতাষণে বলেন যে, বর্তমানে 
ভারতবর্ষে ষে সকল চিনির কল আছে তাহাতে বৎসরে ১৪ লক্ষ টন চিনি 
প্রস্তুত হইতে পারে। বৎসরে গড়পড়তায় ভারতের লোকেরা ১১ লক্ষ টন 
চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে | কিন্তু শর্করা শিল্পে উৎপাদন ব্যাপারে কোনরূপ 
লুনিয়ত্রিত কর্মপন্থা অনুস্থত না হওয়ায়, এই ব্যাপারে কোন কোন স্থলে 
বিশেষ বিশৃঙ্খলার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে 
১১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে ইছা কমিয়া গিয়া 
৬ লক্ষ ৫০ হাজার টনে দাডাইয়াছিল। পুনরায় ৯৯৩৯-৪০ সালে ভারতে 
১২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল । ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত 
প্রতি হন্দর চিনির উপর উৎপাদন কর বাবদ ১/০ আনা! ধাধ্য ছিল, কিন্তু 
বর্তমানে উহা! বাড়াইয় হন্দর প্রতি ৩. টাকা করা হইয়াছে। 


কৃষিকার্ধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ 
উত্তর পশ্চিমসীমাস্ত প্রদেশিক সরকার চাষীদের বৈচ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন 
নিম ত রম বব ভাসা জি শিম হতে জজ গাথা দিগ যয সিদ্ধান্ত 





EG আস < পথ < < < i. <TD CE “a < <I <I I CE CE Ca IED 





হেড অফিস 2--১৬২, বহুবাজার ্রীাট, কলিকাতা । 


বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলদ্‌ লিঃ 


বাংলায় লঙ্বা আশযুক্ত ভুলা চাষের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান 





বাগান_ বেঙ্গল কটন এক্ট, পোঃ বাঘুটিয়, ত্রিপুরা । 





শতকরা ১২॥০ 


1 লভ্যাংশ 





শীগ্রই অনুরূপ লভ্যাংশ আশা করা যায়। 


লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে। 


| 





















আমাদের তুলা 


গবর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল 
নং ১৫৮৩ 
দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্ট বেঙ্গল, তেজগাঁও, ঢাকা । 
তাং ৩০-১০-৪১ হং 


টু দি অফিসার ইন চার্জ, বেঙ্গল কটন এষ্টেট, পোঃ Nil ত্রিপুরা। 
মহাশয়, আপনার ইং ১৫,১০.৪১ তাঁরিখের চিঠির উত্তরে 
আপনাদের বাগানে উৎপন্ন তুলার যে নমুন! পাঠাইয়াছিলেন 
তাহার নিয়লিথিত রিপোর্ট পাঠাইতেছি :-- 
অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শুভ্র এবং চক্চকে তুলা, 
নমুনা দিয়াছিলেন তাহা মিশ্রিত, তুলার দৈর্খ্য ২৫ এম.এম 
হইতে ৩১ এম.এম) ইহার গড় দৈর্ঘ্য ২৮৫ এম.এম | শতকরা 
জিনিংএর ৩০% |. এই তুল! যে কোন মিলে 
সৃতাকাটার পক্ষে খুবই উত্তম এবং উপযুক্ত। নানা 
রকমের তুলা যেন মিশ্রিত না হয় এই বিষয়ে ভবিত্যতে বন্বান 
হইবেন। স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করা প্রয়োজন 
আপনাদের ইত্যাদি শ্বাঃ পি, জৈ; গ্রিগরী, 
দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্ট, বেঙ্গল 











কিন্ত ষে ৷" 





সম্বন্ধে অভিমত = = 


বেঙ্গল কটন এসোসিয়েশন লিঃ 
(তুলার বাজার) 
, &।৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস (দোতলা) 
. কলিকাতা ৷ 
২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 






মহাশয়গণ, 

আপনাদের বামুটিরা (ত্রিপুরা) বাগানের লম্বা আশ- 
যুক্ত তুলার নমুনা পাইলাম । ওঁ তুলার কোয়ালিটি বিশেষ 
সন্তোবজনক বলিয়া আমাদের ভিরেক্টরগণ যত প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং ব্রোচ কটন প্রতি কাণ্ডির দর ২২০২ হিসাবে 
ধরিয়া আপনাদের তুলার মূল্য প্রতি কাণ্ডি ৪৮০২ ধার্য 
রা আপনাদের কৃতকাধ্যতার জন্য ধন্তবাছ গ্রহণ 





আপনাদের বিশ্বস্ত, 
স্বাঃ আর, সিংহ, 
সেক্রেটারীর পক্ষে। 








অবশিষ্ট শ্যোর বিকরয়াথু দ্রাস্ত একে আবশ্যক | ; 





পা 


৮৫২ আধিক জগত [ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


কপ 


করিয়াছেন। বৎসরে এই জন্ত ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এইরূপ 
বৈদ্যুতিক যঙ্ত্রপাঁতি দ্বারা জলসেচ,' ময়দার “কল চালনা, এবং, ইক্ষুনিক্পেষপ 
প্রভৃতি কাৰ্য্য চালান যাইবে, ঢা টা এ 
মাদ্রাজ প্রদেশে মৃৎশিল্প ৪:58 
মাদ্রাজ সরকার ইহার শিল্প বিভাগ মাজ্রাজ প্রদেশে কাচের আবরণবুক্ত 
মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত করিবার অন্ত যে একটা পরি দ্য করিয়াছেন 
তাহা মঞ্চুর করিয়াছেন। 
দেশরক্ষ। ব্যবস্থার ব্যয় * 
কপিকাতার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং বাংলা -সরকার' 
কে কত পরিমাণে দেশরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয় বহন করিবে বাংলা সরকার একখানি 
পত্রযোগে কলিকাতা করপোরেনকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। এতৎ"-' 
সম্পর্কে বাংলা সররার; দেশরক্ষা সম্পর্কীয় আইন্রে কথা উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন.ষে, ইহাতে স্থানীয় 'প্রতিষ্ঠানসমূহকে সকল ব্যয় বহন করিবার 
নির্দেশ :ধাকিলেও'সরকার সাময়িকভাবে অবলম্বিত দেশরক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় || 2 এ 
ব্যয়ভার বহন করিবার সিদ্ধান্ত গহ করিয়াছেন। ; 6 সি রগ 
রত বিশ্ববিষ্তালয় কর্তৃক NE | | 
একটি বৃত্তি-দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই বৃত্তির পরিমাণ হইতেছে ) 
তিন' বৎসর ধরিয়া মাসিক ৭৫২ টাকা। পরলোটকগত মিঃ আর ও রাহার, 
দান হইতে.নিয়লিখিত :চারিটী বিষয়ের যে কোন, একটা বিষয়ে উক্ত বৃত্তি 
প্রদান কর! :হইবে £-কে) বিমান পরিচালনা "শিক্ষা ।,(খ) সাবমেরিন 
সম্বন্ধে ব্যবহাৰিক শিক্ষা | গে), TORE Li EA 


বি আধুনিক দিনা! 
ভারতে মোটর গাড়ী নির্্াণ 

বিডি যে, ষদি ভারতে এখনও মোটর 
গাড়ী নির্মাণের, অন্ত, কারখানা স্থাপনের অনুমতি ভারত সরকার প্রদান 
করেন, তাহা! হইলে মোটর গাড়ী, রী, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি' ব্যাপারে গবর্ণমেপ্টের 
সামনে যে সকল সমস্তা দেখা দিয়াছে তাহার অনেকটা সমাধান হইতে পারে | 
ইতিপূর্বে ডলার মাইয়া রাখার একান্ প্রয়োজনে আমেরিকা হইতে যোটর 
কারখানায় ব্যবহারের দন্ত কোন মাল ক্রয় করা চলিবে না বলিয়া যে মত 
প্রকাশিত হইট্নাছিল ইজারা এবং খণদান আইন পাশ হইবার পর যেই মতের 
যৌক্তিকতা অনেক হাঁস পাইয়াছে। একথা ঠিক নয় যে, ক্রাইসলার 
কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া মোটরের লাজসরপ্তাম ও অংশসমূহ আনাইয়া 
ভারতে ক্ষোড়। দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াই বালচাদ হীরাটাদ ক্ষান্ত হইতেন, 
তাঁহার পরিকল্পনায় ইঞ্জিনাদি প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও ছিল। বিদেশী, 
পরিচালিত এদেশের অনেক মোটর কারখানায় এরূপ সাজসরপ্রাম ও অংশাদি 
আমদানী করিয়া মোটরকার প্রস্ততের ব্যবস্থা রহিয়াছে। | 


১৯৩৯-৭০ সালে বোম্বাই প্রদেশে ৩ কোটী ৭০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ভূমি- 
রাজস্ব বাবদ আদায়.হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ৭৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা [8 
ভূমিরাজদ্য আঁদায় করা স্থগিত' রাখা হইয়াছে. এবং ২২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা | 
ভূমিরাজস্বের খাতে রেহাই দেওয়া, হইয়াছিল। “তকডি' খণ বাবদ চাখীদিগকে Ke বর টি 
€ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে |. বোস্বাই, প্রদেশে ৪ কোটা |" ং কণে বধ 

হেড অফিস :--&ধেশন রোড, চট্টগ্রাম । 


৮৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত ২২ একর ভূমির মধ্যে ৩ কোটী ২২ লক্ষ ৬১ হাজার |. ভ্ৰাথ্ কলিকাতা, ঢাকা ও কক্সবাজার । cei 
| ie | 


৯ শত ৬৬ একর' জমি চাষ আবাদের অন্ত রাখা হইয়াছে ' অবশিষ্ট ''ভূমির | কোম্পানী যাবতীয় ভেষজ ছাপ, মূল এবং অন্তান্ত কাচা মাল আমদানী 
মধ্যে ৪: লক্ষ ৫৫ হাজার € শত ৭৮ একর চাষের জমির উপর এখন ' পর্যস্তও 1 ও রপ্তানী করতঃ ইতিমধ্যেই ব্য 2০ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে 
কোনরূপ করবাধ্য করা হয় নাই, ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭ শত একর জমি চাব |: 
আবাদের অযোগ্য বলিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এবং ১ কোটী ৯ লক্ষ ১৫} 
হাজার ১ শত ৬৩ একর জমি বন এবং অন্তান্ত নানাবিধ কর্ষ্যের অন্য সংরক্ষিত টু, 


আছে। 
মাফ্ষিন. যুক্তরাষ্ট্রে ছোট জাহাজ নিৰ্ম্মাণ _.. 


. টহল দিবার এবং মাইন অপসারণের জন্ত ৪শত ক্ষুদ্রকায় জাহাজ নির্মাণের |... 
উদ্দেস্টে যাঁকিন,যুক্তরাষ্ট্রে ৩০" কোটী ডলার-ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছেন -- ২1 

















্‌ পত্র লিখিলে আমাদের ডিনাইন সমৰত বি 
| লা রী 


পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


বিদায় দোকান বন্ধ খাবে । 






দেশের, আধিক ভা ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
Js এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও স উপর নির্ভর. করে। 


দিএ ব্যাক অব প্রিপুরা। 


নি জলদ উন বাদ 


কে, সি, এস, আই 


















সি বট আযীয ওৰ যাবতীয় ভেষঞ্জ ও বেনেতি মাল 
j | বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। 
উতর ও শে বিয়ে রা এজেণ্ট নস 


১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ ] 




















এই কর্মচারীটি কেমন স্থখী ! বিকেল বেল! 
চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আসে তাকে 
ইনি মোটেই পরোয়া করেন না। কেননা ইনি 
রোজ ঠিক এ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-কর! 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দুর করেন ও এই: 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা. বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদি আপনার অফিসের 'লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখ্তে চান তাহলে 
রোজ বিকেল চাঁরটেয় তাঁদের এক পেয়ালা! করে 
চা খেতে দেবেন। চাঁই শ্রমশক্তির উৎস। 


IK 168. 


ইণ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 


৪ 


শা 


৮৫৪ | ' আথিক জগৎ 





জমিদারের বদ্ধান্যত! ০ ১১33 
টাকা জিলার অন্তর্গত ধানকোড়ার বিশিষ্ট অধিদার শ্রীযুক্ত দিভেশ চন্দ্র রায় 
চৌধুরী, একটী প্রশস্ত যস্মা, নিবাস নির্মাণের জন্য সমপ্রতি যাদবপুর যন্মা 
হাসপাতালে ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন । 
ভরতে প্রস্তুত ঘোড়ার জিন ' 


ঘোড়ার জিনের (গদির) সাজ সরঞ্জামের যে জরুরী অর ছি এণ্ড 
স্যাডলারী কোম্পানী বিদেশ হইতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ১৯৪১ সালের মার্চ 
মাস হুইতে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কিস্তিতে সরবরাহ করা 


হইয়াছে । এই চারি মাসে মোট ২৫ হাজার ২ শতটী জিন প্রস্তুত হইয়াছে। 


কালান্বরের নুতন উষধ আবিষ্কার 
কালাজ্বর চিকিৎসার একটী নৃতন ওষধ আবিষ্কার হইয়াছে এবং 
প্রয়োগে খুব ভাল ফল দেখা গিয়াছে। প্রফেসর ওয়ারিংটন হয়র্ক fs 


করিয়াছেন যে, এই ওবধ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভূমধ্য সাগর ও উত্তর আফ্রিকায় তি ভি ৩০০২. 


কালাজরে মৃত্যুহার শতকরা ৪০ ভাগ হইতে শতকরা 8 
গিয়াছে! কালাজ্বর সাধারণতঃ গ্রীশ্লপ্রধান দেশে হইয়া থাকে। 
কামড়েই এই রোগের উৎপত্তি হয় । ' উত্তর আফ্রিকায় ইহা বেশ ক 
দেখা যায়। 
বোম্বাই সহরে দালালের সংখ্যা 
১৯৪০-৪১ সালে বোহ্বাই সহরে দালালের সংখ্যা. দাড়াইয়াছে ৩৯ ছাজার 
€৪১ জন ; ১৯৩৯-৪০ গালে ইহার মোট সংখ্যা ছিল ৩৯ হ্াক্জার ২৩ জন। 
. পাটের ফাটক! বাজার 
অধ্যাপক টডের, পাট ও চটের ফাটকা বাজারের সাময়িক রিপোর্ট 
সম্পর্কে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের (বঙ্গীয় বণিক-সমিতি) এক দীর্ঘ "মারক- 


[ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 











হেড অফিস- এন ডা প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; | 

VaR বলত বসাবে এতন্বার। শেয়ার ক্রয় | 


০৮৭১ না|! যেসকল ব্যক্তি &ঁ 
ইচ্ছা. করেন, ডাহারা নর 


ফলের হেত ছেড আনি যেকোন শাখা অফিসে পত্র { 


টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্তের | 
উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সদ দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক সুদ ২২ b 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব_বাধিক শতকরা ১%০ টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
ALCL Bei Sle SA LEN 





ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জ্গামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় বাক্স, মালের 
খীঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাঁথা হয়।, নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়| সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


2 শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত। ) ও নারায়ণশাজ। 
হইয়াছে । তাহাদের মতে উক্ত ফাটকা বাজার অবাঞ্ছনীয় ও অনিষ্টকারী ভি, এফ, স্তাগ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার | 
এবং বর্তমানে যুদ্ধের অনিশ্চয়তার দিনে পাটের বাজারে ফাটক! কারবার (> এক সব ভুল এত 
করিতে দেওয়ার কোনই যুক্তি থাকিতে পারে না। 

মাগগী ভাতা মজুরীর অন্তভু ক্ত 
জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হেতু যে মাগগী ভাতা দেওয়া হয়, তাহা মন্ধুরীর 
অন্তর্ভুক্ত কিনা সেই সম্বন্ধে উত্তর ভারতের কারখানা মালিক সমিতি উহ! 
বিবেচনা, করিতেছেন। ুক্তপ্রদেশের কলকারখানা! ও বয়লারের প্রধান 
পরিদর্শক উক্ত সমিতিকে নাকি মৌখিকভাবে জ্নাইয়াছেন যে, মাগপী ভাতা 
প্রদানের সিদ্ধান্ত একবার ঘোষিত হইলে তাছা মঙ্ছুরীর অন্তর্ভক্ত হয় এবং 
উহা না দিলে বেআইনীভাবে মন্তুরী কর্তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 

ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী 
বহ্মদেশ হইতে চাউল রপানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বন্মদেশীয় মন্ত্রী ও চাউল 
নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্তার সহিত আলোচন! করিবার জন্ত চাউল ব্যবসায়িগণের 
এক ভেপুটেশন রেঙ্কুণ অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেল। 

ভারতীয় বীম। কোম্পানীর সংখ্যা রঃ 
১৯৪১ সালের ১৫ই মে তারিখ পর্য্যন্ত ১৯৩৮ সালের বীমা আইন অনুসারে 
রেজেই্রীতৃক্ত বীমা কোম্পানীর মোট সংখ্যা দ্বীড়াইয়াছে ২৯৫টি | ইহার মধ্যে [দি 
১৯৭টি কোম্পানী ভারতধর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানী- | 


স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 


ঢ দিত্রিপুর। মৃড়া কেসি, এস, ইনি 


গুলির অধিকাংশই শুধু জীবনবীমার কাজ করিয়া থাকে, ইহাদের সংখ্যা || 
১৫৯টি । বাকী ৩৮টি কোম্পানীর মধ্যে ১৮টি দীবনবীমা ও অন্তান্ত বীমার | | 
কাজ ,করে এবং ২০টি জীবনবীমা ব্যতীত অন্তান্ত বীমার ব্যবসা করে। || বাংলা ও. আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 
উক্ত ১৯৭টি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ৬৩টর হেড অফিপ বোঘাই | আদায়ীক্কত মূলধন ও রিজার্ভ ফাও J 
প্রদেশে, €৩টির বাজলায়, ৩ুণটির মাজ্রাজে, ২০টির পাঞ্জাবে, ১২টির টি ৫,8৫,000 টাকার উর্ধে |. 
দিল্লীতে, স্টার যুক্ত প্রদেশে, ৩টির মধ্য প্রদেশে, ওটীর বিহারে, ২টির স্ছি ধর মোট আমানত -_২৭,00,000 টাকার উর্দ্ধে । ॥ 

--৩৭,00,000 টাকার ডর্ঘে! ॥ 


] ক্ষাধ্যকন্পী মূলধন i 
টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে। | 


চিফ অফিন-_আগরতলা। অফিস--আখাউর।। | 


প্রদেশে, ১টির আসামে এবং ১টির আজমীর মারওয়াড়ায়। কতিপয় কোম্পানী 4 

ভারতের বাহিরেও কাজ করিতেছে_-বিশেষ করিয়া ব্রচ্মদেশে, বুটিশ পূর্ব [] ক্রষাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ 
আফ্রিকায়, সিংহলে, ফেডারেটেড, মালয় 'ষ্টেটসে এবং ট্রেইটস্‌ ৪ ০8৮ 
সেট্লমেন্টস-এ। রা 





১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


আথিক ধ্বগৎ 


৮৫৫ 








সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

কত পৃষ্ঠার সংবাদপত্র কতমূল্যে বিক্রয় হইবে, ভারত সরকার তাহা স্থির 
করিয়া দিবেন বলিযা একটা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের 
পৃষ্ঠার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ধাধ্য কর! হইবে। উহার ভিত্তিতে সংবাদপত্রের 
মূল্য ঠিক করা হইবে। পৃষ্ঠা সংখ্যা উহার কম হইলে সংবাদপত্রের মূল্যও 
কম হইবে? আর বেশী হইলে মূল্য বেশী হইবে। 

গ্রেটরটেনে যুদ্ধের ব্যয় 

১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রেট বৃটেনের বুদ্ধের ব্যয় 
বাবর ১২ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে বৃটেনের 
রাজস্ব বাবদ আয় হইয়াছে ৪ কোটী ৯৭ লক্ষ পাউগু | 

| মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষা। বাবদ ব্যয় 

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে মাফিন যুজরাষ্ট্রের দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৫২ কোটী ৭* লক্ষ ডলার। সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৩২ কোটী ভলার। 

স্বাধীন চীনে সমবায় ব্যাঙ্ক 

১৯৪১ সালের জুন মাপ পর্য্যন্ত স্বাধীন চীনের বিভিন্ন পল্লীতে ৩৭২টা 
সমবায় ব্যাঙ্ক বর্তমান ছিল। যাহাতে এইরূপ প্রত্যেকটা সমবায় ব্যাঙ্ক গড়- 
পডতায় ১ লক্ষ ডলার মূলধন পাইতে পাবে সেই অন্ত চেষ্টা চলিতেছে । 

ভারত সরকারের মাগগী ভাতার হার বৃদ্ধি 

ভারত সরকার নিয্নপদস্থ কশ্চারীদিগকে বর্তমানে যে হারে যাগগী 
ভাতা দিয়া থাকেন তাহা বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। এই মাগগী 
ভাতার অন্ত ভারত সরকারের বাজেটে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল | বর্তমানে ইহার সহিত মাগগী ভাতা বাবদ আরও অতিরিক্ত ৮০ 
"লক্ষ টাক! ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে । বর্তমানে বোম্বাই এবং কলিকাতা সহর ও 
ইহাদের উপকণ্ঠে যাহারা কাজ করে তাহারা ৬*২ টাকা অথবা ইহার কম 





কহ সিটি 
জীবনযাত্রা সহজ করে 


ছ'তপার ওপর অফিসে পৌছতে বৃদ্ধ ঠাকুর- 
দাদাকে সি'ভী ভাঙ্গতে হতো! একশর-ও বেশী 
আর তার সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাদেরও সে 
কষ্ট স্বীকার করতে হতো। আর এও আপনি 
ভাল করেই জানেন যে, লিফট. যেদিন খারাপ 
হয়, সেদিন সিডী ভাঙ্গতে কি বিরক্তিই না লাগে? 
সময় ও শক্তির অপব্যয় বাচাবার জ্বসন্ে আজকাল 
প্রত্যেক নতুন বাভীতেই লিফট খাটানো হচ্ছে। 


যত রকমে সম্ভব 
ব্যবসায়ে 
ইলেক্টি,ক ব্যবহার করুন 


বেতন পাইলে মাসিক ৩২ হারে মাগগী ভাতা পাইয়া থাকে। এইক্প 
পরিবর্ভিত পরিকল্পনাস্থসারে তাহারা বদি মাসিক ৭০২টাকা অথবা ইহার কম 
বেতন পায়, তবে তাহাদের মাগগী ভাতার হার হইবে মাসিক ৪ আনা। 
যে সকল সহরে ১ লক্ষ লোক বাস করে সে সকল স্থলের ভারত সরকারের 
কর্মচারীরা যদি মাসিক €০ টাকা অথবা তাহার নিম্নে বেতন পায় তাহা 
হইলে বর্তমানে তাহারাঃমাসিক ২]* আন! করিয়া মাগগী ভাত! পাইয়া থাকে। 
সংশোধিত নিয়মান্গসারে এই সকল স্থানের কর্মচারীদের মাসিক বেতন ৬০৯. 
টাকা অথবা! ইহার কম হইলে তাহারা মাসিক ৩॥০ আনা করিষা মাগগী ভাতা 
পাইবে। অঙ্কান্ত স্থানে যে সকল কন্মচারীরা মাসিক ৩০২ টাকা অথুবা 
তন্নিয় বেতন পায়, তাহারা সে স্থলে মাসিক ২২ টাকা মাগগী ভাতা পাইয়া 
থাকে। এখন হইতে এইরূপ. স্থলে মাগগী ভাতার হার বাড়াইয়া মাসিক ৩২ 


টাকা করা হইবে। 
মহীশূর রাজ্যে স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ 

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণথনি অঞ্চলের চারিটা স্ব্ণধনি 
(যহীশূর, চ্যাম্পিয়ন রীফ, ওরিগাম এবং নন্দীদুর্গ) হইতে ১৯৪১ সালের 
অক্টোবর মাসে ২৪ হাতার ২৮৪ আউন্স পাকা সোপা পাওয়া গিয়াছে 
সেপ্টেম্বর মাসে পাকা সোণার উৎ্পাদনের'পরিষাণ দীড়াইয়াছিল ২৩ হাজার 
৭৭৪ আউল্স। অক্টোবর মাসে যে পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে তাহা 
যে সকল অপরিশোধিত খনিজ ধাতব পদার্থ হইতে বাহির করা হইয়াছে 
তাহার পরিমাণ হইতেছে ৬৮ হাজার ৪5৪ টন। 

অস্ট্রেলিয়ায় ধানের চাষ 

১৯৪১ সালের মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় ৪১ লক্ষ ৫৩২ টন ধান উৎপর হুইবে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে | ৩৫০ জন চাষী ২৪ হাজার ৬৩৪ একর 
জমিতে ধানের চাব করিয়াছে । ১৯৪১ সালে প্রতি একর জমিতে ১৬৯ টন 


ধান ,উৎ্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে প্রতি একর 
জমিতে ১৪১ টন করিয়া ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। 
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ক্কোস্পানী সঙ্গ 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আমর! দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন (১৯৪১) পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ প্রাইয়াছি। এই ব্যাঙ্কটি গত ৯৯৪০ 
সালের মার্চ মাসে কা্যারস্ত করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য 
ক্রমোরতি প্রদর্শন করিয়াছে, ইহা ' সুখের বিষয় । কাধ্যারস্ভের চারিমাস 
মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪* লালের জুন মাস মধ্যে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীরুত মূলধন 
£ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ও উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ 


৯৩ হাজার টাকা দড়াইয়াছিল। তৎপর এক বৎসর কাল মধ্যে ওর সব 


দিক দিয়া ব্যাঙ্কের আরও ব্যাপক উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । বর্তমান 
রিপোর্টে প্রকাশ, গত ৩০শে জুন তারিখে দাশ ব্যাঙ্কের আদায়কৃত মূলধনের 
পরিমাণ বাড়িয়া ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৫০ টাকা হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ১২ 
লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার পৌছিয়াছে। যুদ্ধের অন্ত একটা প্রতিকূল অবস্থা 
সুষ্ট হওয়ায় বর্তমানে এদেশের ব্যাক্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমন্তা মূর্ত 
হুইযা উঠিয়াছে। কোন কোন দিক দিয়া ব্যাল্লিংয়ের 'কাধ্য সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়ারও নমুনা দেখা গিয়াছে । এইরূপ অবস্থায়ও দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
মত একটি নূতন ব্যাঙ্ক এ বৎসর উহার আদায়ী মূলধন ও আমানতী জমার 
পরিমা্ধ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে--উহাতে এই 
ব্যাঙ্কটির ক্রমিক জনপ্রিয়তাই স্থচিত হইতেছে । 

আদায়ীকৃত মূলধন ও গচ্ছিত জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অন্তান্ত দায় 
লইয়া আলোচ্য কার্ধ্যবিবরণীতে গত ৩০শে জুন তারিখে দাশ ব্যাঙ্কের মোট 
দায় দেখানো হইয়াছে ২০ লক্ষ ৯২ হাঁজার ৬১৫ টাকা। প্র প্রকার দায়ের 
বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ :_ হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭২৯ টাকা, প্রদত্ত খপ 
৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৯৬ টাক, সরকারী সিকিউরিটি ৬৭ হাজার ২৩৭ টাকা, 
রিজার্ভ ব্যাক্কের শেয়ার ৩১ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর ভিবেঞ্চার ১ লক্ষ 
৯৪ হাজার টাকা, ক্রীত বিল ৪৫ হাঁজাঁর ৭০১ টাকা, আসবাবপত্র ৫৬ হাজার 
২৫৫ টাকা । আদায়যোগ্য বিল ৯৫ হাজার ৪০৪ টাকা । এই সমস্ত বিবরণ 
ৃষ্টে ব্যাক্কের তহবিল ভালভাবেই নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়'। 

বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে 
ব্যাঙ্কের মোট ২৪ হারার ৮৫২' টাকা আয় হয়| অপর দিকে এ সময়ে 
বিভিন্ন দফায় ব্যাঙ্কের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৩৭ হাজার ৯২৬ টাকা। 
ফলে আয় ব্যয়ের হিসাবে এবার ব্যাঙ্কের ৩ হাজার ৭৪ টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। 
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শাখা আফিস স্থাপন করিয়াছেন। অন্ত নানাভাবেও এই সময়ে ব্যাঙ্কের 
কাৰ্য্যধারা প্রসারিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই ধরণের 
উদ্ভোগশীল কাৰ্য্যততৎপরতার ভিতর আয় ব্যয়ের হিসাবে ব্যাঙ্কের কিছু 
লোকসান হওয়া. মোটেই অস্বাভাবিক নহে। এদেশে অনেক ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ হিসাব নিকাশের মারপ্যাচে ক্ষতির বদলে লাভ দেখাইয়া অংশীদার- 
দিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া থাকেন। দাশ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সেই সস্তা 
কৌশল অবলম্বন না করিয়! নির্ভীকতাবে কোম্পানীর সত্যকার অবস্থাই 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন'। ইহাতে এই ব্যাক্ষের দিকে জনসাধারণের" 
আস্থা বাডিবে ছাড়া কমিবে না। কর্ম্মবীর আলাযোহন দাশ ডিরেক্টর 
বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে' বর্তমান ৰাস্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাহার, 
কাধ্যদক্ষতার গুণে এই ব্যাঙ্কটি যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর ০ 
তাহা খুবই বলা চলে। 
 মেসাসনরনারায়ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস_ লিঃ 

কলিকাতার মেসার্স নরনারায়ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের উদ্যোগে ও" 
উহার কেমিষ্ট (রসায়নবিদ্‌) মিঃ সত্যব্রত থোষের সুদক্ষ পরিচালনা ও" 
গবেষণার ফলে আলকাতরা হইতে সুতার রঙ প্রস্ততেব পরিক্ষামূলক কার্য, 
সাফল্যমণ্তিত হইয়াছে। সম্প্রতি আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্রের অশীতিতম জন্ম- 
বাধিকী উপলক্ষে ক্যালকাটা কমাশিয়াল-মিউজিয়ামের উদ্ভোগে ভেষজ ও 
রাসায়নিক শিল্পের যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত কোম্পানীর, 
আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হৃতার রঙ দর্শকমাত্রেরই আগ্রহ ও ওৎসুক্যের 
উদ্রেক করিয়াছিল। উক্ত কোম্পানী ইতিমধ্যেই ভারতের কতিপয় কাপড়ের 
কলে তাহাদের রঙ সরবরাহ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য,, 
ভারতে প্রতি বৎসর ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার রঙ ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য- 
ইহার সবটাই বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত এবং এই ২ কোটি ৭৫ লক্ষ 
টাকার রঙের মধ্যে একা জার্ম্মানীই আমদানী করিত ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাঁকার্য 
রঙ। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর জার্ম্মান আমদানী বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের কাপড়ের কলসমূহের সম্মুখে গুরুতর সমন্তা দেখা দিয়াছে । গত 
মহাযুদ্ধের পূর্বে যে সমস্ত দেশের লোক রঙের অন্ত জার্মানীর উপর নির্ভর. 
শীল ছিল, তাহারা যুদ্ধের সুযোগে স্ব স্ব দেশে অল্পবিস্তর রঙ প্রস্তুত শিল্প 
গড়িয়া তুলিয়াছে। এই কাপড়ের রঙের শিল্পোরতির মূলে সেই সেই দেশের 
সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা বহুল পরিমাণে ছিল বলিয়াই আজ তাহারা, 
রঙের সমন্তা কমবেশী সমাগত করিতে পারিতেছে। কিন্ত ভারতের অবস্থা 
স্বতস্ত্র। এই দেশের সরকাঁরনিষয় উদাসীন এবং দেশের লোকও সম্যক 
সচেতন নহে।' উট মেসার্স ১৩৯ 





দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব | 


₹₹₹₹-₹ঁঁই্ি৬ল্সা লিন্লিতউজ্ভ 


রেজিঃ অফিস--৩ ও ৪নৎ হেয়ার গ্রীট, কলিকাতা । 


8,00,000২ চারি লক্ষ টাকার উপর গভর্ণমণ্ট অর্ডার হাতে আছে! শীঘ্রই আরও 
অর্ডার পাওয়ার আশা আছে! 


1 রন জি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ডিভিডেণ্ড 
এদেশে এতাব যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই ' সর্বাপেক্ষা লাভ- 
ভারত গবর্ণমেপ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং 
অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। 


জনক। 
অপরাপর বিবিধ শি 


এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্জান্ত এজেন্ট আবশ্যক । 


2522 $ 
ম্যানেজিং এজে্টস্-_গুহ, রহ চাটা হজ এ এণ্ড সরকার লিঃ 






প্রেফারেন্স শেয়ারের 
দেশের সর্বত্র A~ এবং 
4১২ সাধারণ শেয়ারের | 








১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১] 


আধিক জগৎ 


৫ 


৮৫৭ 








এই সাফল্যে আমরা আনন্দ প্রকাশ না করিয়া পারি না এবং আশা করি 
তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মহাযুদ্ধের স্যোগে এদেশে কাপড়ের রঙ 
প্রস্তুত শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিলে আমাদের জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে 
তাহা গর্বের বিষয় হইবে। 

| চিটাগাং ট্রেড ফেডারেশন 

গত ৭ই নবেম্বর ' চট্টগ্রামের ফিনান্সিয়াল গ্যারাপ্টি ট্রাষ্ট লিমিটেডের 
ভবনে মিঃ কে ভট্রাচাধ্যের আহ্বানে চিটাগাং ট্রেড ফেডারেশনের প্রথম 
বাখিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্র নারায়ণ পাল 
সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের শিল্প বাণিজ্যের 


উন্নতিকল্পে বিবিধ উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা 


হইয়াছে । মিঃ বি এন পাল উহার চেয়ারম্যান ও মিঃ কে ভট্টাচার্য্য উহার 
সেক্রেটারী নির্বাচিত হুইয়াছেন। উক্ত কমিটির অন্তান্ত সভ্যগণ :__্রীযুক্ত 


ফণিভৃষণ গুহ, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ পাল, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ লিন 


ও শ্রীযুক্ত অমরেক্ত্র নাথ কাননগু 1. 
... দাজ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৭ই নবেম্বর ৯এ ডালহোৌসী স্কোয়ার ইষ্-এ দাঞ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
ডালহৌসী স্কোয়ার, শাখার উদ্বোধন যথারীতি হুসম্পন্ন হইয়াছে। কার্ধ্য 
বিস্তৃতির দরুণ এই শাখা! খোলা অপরিহাধ্য হুইয়! পড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। 
এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এস্‌ বিশ্বাস বি-কম্‌ নিমস্ত্রিত অতিথিদের সুখ 
সুবিধার প্রতি সত্ব ' দুটি রাখিয়াছিলেন। মিঃ বি মুার্জি উক্ত ব্যাক্ষের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


ভারত পন্থীবাদ্ধব প্রাভিডেপ্ট কোৎ লিঃ ৃ 
গত ৭ই নবেম্বর ফরিদপুরের ভারত পল্লীবান্ধব প্রভিডেন্ট কোম্পানীর 
হেড অফিস কলিকাতার ২নং কমাশিয়াল বিল্ডংএ স্থানান্তরিত করা হয়। 
এই উপলক্ষে এ দিন অপরাহেে মিঃ এ সি সেনের সভাপতিত্বে এক প্রীতি 
অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।. সভাপতি মিঃ দেন প্রভিডেণ্ট সোসাইটির 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বতুতা করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের 
মধ্যে আগও অনেকে বক্ত,তা করেন। 
সেণ্টল ব্যাঙ্ক. অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
সম্প্রতি সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃর জামসেদপুর শাখা অফিস উহাদের 
' নবনিপ্সিত নিজঞন্ব ভবনে স্থানাস্তরিত ভইয়াছে। টাটা আয়রণ এণ্ড ষিল 
ওয়ার্কসের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে পে গান্ধী সি-আই-ই ও অন্তান্ত বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর 
*কলিকাতার এন্রেণ্ট মিঃ এন এল পুরী সমাগত অতিথিগণকে সাদর 
সন্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ৃ 
মিঃ এস সি রায়ের, সন্র্ধন! 
গত ১১ই নবেম্বর অপরাহে ইত্তিরান, 'ইন্দিওরেন্স ইনষ্টিটিউট, ফিল্ড 
ওয়াকীর্স এসোসিয়েশন ও ইয়ং লাইফ অফিসেস্‌ লেভিস্লেশন কমিটির পক্ষ 
হুইতে নবগঠিত ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির মনোনীত সভ্য মিঃ এস সি 
রায়কে গ্র্যাগড হোটেলে এক চা পাটিতে সম্বর্ধনা বরা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 
কলিকাতার বিশিষ্ট বীমা ব্যবসায়ী ও কন্্ীরা যোগদান করেন। মিঃ এ সি 
সেন ও মিঃ ih সি নাগ, মিঃ রায়কে সমর্দ্ধন! করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্ততা 





্ রি নি টিটি 


| __ হুন্‌কাম টান এজেনী- 
j 
§ 


ইন্কাম ট্যাক্স ও বিক্রয়কর আইনের সম্বন্ধে যে কোনও প্রয়োজ্জনীয় উপদেশ, কাধ্য বা সাহায্যের জন্য অথবা ইনকাম ট্যাক্স 
সংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনি লাভবান হইবেন। 


করেন। সর্ধর্ধনার উত্তরে মিঃ রায় ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ইন্সিওরেন্স 
এডভাইসরী কমিটির উদ্দেপ্য বর্ণনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন £_ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ এন কে মজুমদার, 
মিঃ আই বি সেন, মিঃ জে সি ঘোষ দন্তিদার, মিঃ জে সি দাস, মিঃ এইচ কে 
সেন, মিঃ এ পাল, মিঃ এস বি মিত্র, মিঃ কে সি ব্যানাঞ্জি, মিঃ কে এম 
ব্যানাচ্ছে শ্রীধুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য, শীবুক্ত মাখন লাল সেন, মিঃ এ পি 
গুহ, শ্রীযুক্ত ভূপতি সেন, মিঃ পি কে বস্ত্র, মিঃ এইচ চক্রবর্তী, মিঃ এম বিশ্বাস, 
মিঃ এন আর ঘোব, মিঃ পি কে বস্তু, মিঃ কে এল পাল, মিঃ এন কে. নাগ, 
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ, মিঃ এম এ আল্ারী, মিঃ এস্‌ বাগচী, মিঃ এন এন দত্ত, 
মিঃ এ কে সেন, মিঃ এস লাহিড়ী, মিঃ এস সরকার প্রস্থৃতি। 


ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর সম্বর্ধনা 


গত ১০ই নবেম্বর সোমবার মাব্রাজের ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের কলিকাতা 
শাখার উদ্বোধন হইয়া! গিয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ এন গোপাল 
আয়ারকে সব্বপ্ধিত:করিবার জন্ত মিঃ সি এস রক্গস্বামী “ক্যালকাট। ক্লাবে? 
একটি প্রীতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও প্রবাসী দক্ষিণ ভারতীয় 
ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে নিয়োক্ত ব্যক্তিগণের নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য £-স্তার উইলিয়াম ল্যামণ্ড, মিঃ দেশমুখ, মিঃ এলেন, 
মিঃ বিস্কাসাগর পাড়ে, মিঃ হুইটিং টন্‌, মিঃ এ সি সেন, মিঃ এল পি টেও্ডেশ, 
মিঃ কে রাম রায়, মিঃ এফ লিটল্‌, মিঃ জি এল যেটা, মিঃ হুড, মিঃ'দভ, মিঃ 
কে এন দালাল, মিঃ জে এন ভট্টাচার্য্য, মিঃ 'এন।সি সান্তাল, মিঃ হার্পারঃ 
মিঃ এন ক্কাগডারসান্, মিঃ আর মরিসন, মিঃ আর পিলারথী, মিঃ 'আর 
আর চারী, মিঃ স্যাভেজ্র, মিঃ কে এফ সোভান, মিঃ আর এস চারী, মিঃ জি 
সি দাস, মিঃ চকালিঙ্গম চেষ্টায়ার, মিঃ সি আর ভি শুভান, পি কে সেন; 

মিঃ এইচ পি খাগ্ডেলওয়াল, মিঃ এ কে বস্তু, মিঃ কপালনী, মিঃ Li 
এন মুখাজ্জঁ, যিঃ কে এম নায়ক ও মিঃ সোনালকর। 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী | 

মাণিকচন্দ্র দে এণ্ড কোম্পানী লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ কালীপদ 
সরকার। রেজ্িষ্টার্ড অফস__৪৬৷১নং ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন € লক্ষ টাকা। সব্বপ্রকার খাদদ্রব্যের মন্ধুত ও ব্যবসা | 

ওয়াকার এণ্ড কোম্পানী লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ গিরিজা প্রসাদ পাল। 
ব্রেজিষ্টার্ড অফিস--২৪নং ষ্ট্যাগু রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ 
হাজার টাকা। এজেন্সী ব্যবসা । 

দি ধিকমপুর ইপ্ডাট্রীজ, লিঃ-_-ডিরেক্র মিঃ পুনমটাদ মেটা। রেজ্িষ্টার্ড 
অফিস--২০৩।১নং হ্থারিসন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত নূলধন ২৫ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা--জেনারেপ মার্চেন্টস্‌। 

ওরিয়েপ্টা্দ সাল্লাইজ, লিঃ_ডিরেক্র মিঃ দয়ারাম পোদ্দার ! 
রেজিস্টার্ড অফিস-__-৪১এ, তারাটাদ দত্ত শ্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
২৫ হাজার টাকা । ব্যবসা-_দ্বেনারেল মার্চেপ্টস্‌। রি 

দি ইউনাস ডিছ্রিলারীজ, লিঃ_ডিরেক্টর লালা করমটাদ থাপার। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৫নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত 
সিট € লক্ষ টাকা। তি প্রস্তুতের ব্যবসা। 
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| ১৯২ বি, কর্ণওয়ালিশ ্টাট, কলিকাতা । 


পুলি wT নি এ এট এট এ 





০ এ 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর 
গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাঙ্গার সম্পর্কে আমর! যাহা 
বলিয়াঁছিলাম আলোচ্য সপ্তাহে অবস্থা প্রায় তজ্ঞপই রহিয়! গিয়াছে। অন্ত স্ত 


বৎসর এই সময় স্বভাবতঃই মন্দার মরগুম কাটিয়া যাইবার যে স্পষ্ট প্রমাণ . 


পাওয়া যায়, এবার সেরূপ কোন আভাষ দেখা যাইতেছে না। টাকার 
একটানা স্বাচ্ছল্য পূর্বের মতই রহিয়! গিয়াছে। ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে কল 
টাকার সুদের' হার পূর্বাবৎ নাম মাত্র শতকরা ॥০ আনায় অপরিবত্তিত 
প্লহিয়াছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের স্তায় এবারেও টাকার বাজারের 
তুলনায় উন্নততর বলিতে হইবে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজারে ডলার 
ও ট্টালিং বিলের আধিক্য দেখা গিয়াছে ।. 

গত: ১১ই নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ট্রেঞ্ধারী বিলের সুদের হার 
পুর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইন্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের 'পরিমাণ খুব 
বেশী না হইলেও, যে পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে তাহাতে ট্রেজারী বিলের 
হুদের হার কিঞ্চিৎ বন্ধিত করা সম্ভবপর হইয়াছে। 

গত ১১ই নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
অন্ত যে.টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে আবেদনের পরিমাপ দীড়াইয়াছিল 
৩.কোটি ৩৪ লক্ষ ৫* হাদ্দার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৪/০ 


আনা ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ লস 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট যে ২ কোটি টাকার টেওার গৃহীত হইয়াছে | 


তাহার গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা দ পাই ধার্য করা হইয়াছে । 


আগামী ১৮ই নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী ph 


বিলের জশ্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে । যাহাদের টেগার গৃহীত হইবে 


তাহাদিগকে আগামী ২৯শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। | 


অন্তান্ত সর্ভীবলী পূর্বববৎ । 

গত ৫ই নবেম্বর হইতে ১০ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী 
. ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৫ হাজ্জাব টাকার ইণ্টারযিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। 
গত ১২ই নবেম্বর হইতে আগামী ১৭ই নবেম্বরের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী 
ইণ্টারমিভিয়েট বিল পূর্ববপ্রকীশিত সর্ভাবলী অনুসারে শতকরা ৯৯%/০ আনা 
দরে বিক্রয় হইবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইও্ডিয়ার কলিকাতার ম্যানেজার কর্তৃক প্রচারিত 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী ১৭ই নবেম্বর বেলা এক ঘটিকার মধ্যে | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের অফিসে তিন মাসের || 


মেয়াদী €০ লক্ষ টাকার মাপ্রাজ গবর্ণমেপ্ট ট্রেজারী বিলের জন্ত টেওার গৃহীত 


হইবে। যাহাদের টেপার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে নবেম্বরের K 


মধ্যে টাকা দিতে হইবে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৭ই নবেম্বর 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ 
ছিল ২৭৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ২৩ হ|জার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ২৭৪ কোটি ৮ লক্ষ ৬৭ হাঞ্জার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দ্বাড়াইযাছে ৬৪ কোটি ৩৭ লক্ষ 
৯০ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি ৪৯ লক্ষ 
২৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়! হয় ২৬ লক্ষ 
' টাকা 3 পূর্ব সপ্তাহে কোন ধার দেওয়া হয় নাই । আলোচ্য সপ্তাহে বিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ঠ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৪৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ৮১ লক্ষ 


২৭ হাজার টাক! আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের == আত 





ৃ নিউইয়র্ক OE গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


মোট আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা $ 
পূর্ববস্তী সপ্তাহে উক্ত আমানতের পরিমাণ ড়া ইয়াছিল ২২ কোটি ৪৭ লক্ষ 
১৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত 
প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ 'দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি 
৮০ লক্ষ ২ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৯৮. লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা; ইহার 
পৃর্নিবর্তী সপ্তা্থে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৭৩ হাজার টাক! 
ও ৬ কোটি ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । | 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে.নিম্নরূপ/হার বলবৎ ছিল £-- 


, টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ': ১শি ৫২ পে 
এ দৰ্শনী £) ৯শি ৫২: পে 
ডি এ ৩ মাস UE »শি৬$ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩৩৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতাঁর শেয়ার বাজারে বিশেষ তেন্ীর ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সোমবার শেয়ার বাজারের কয়েকটা: বিভাগের 
শেয়ারের দরে বিশেষ উর্ধগতি দেখা গিয়াছিল |. বর্তমানে রুশ-জ্ার্ম্মাণ যুদ্ধ 
পরিস্থিতি এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিল অবস্থাও শেয়ার বাজারের 
উপর কোন ব্ূপ 958 aah করিতে পারে নাই, | 


এ! স্থাপিভ_ডিমেম্বর ১৯১১ সাল 
অছ্ুমোদিত মূলধন ৪৪৬ ৩১৫০,০০ ১০০০৯. টাকা 
বিক্তীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪০ ০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১,২৪,০২,০০০২ টাকা 


১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৩৬৩৭১৯৯১০০২ টাকা 
হেড অফিস-_মহাত্ম। গান্ধী রোড, ফোর্ট বৌন্ছে। { 
সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০টী শাখা এবং পে অফিস আছে। | 
ম্যানেজিং ডিরেউর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ডিরেক্টরগণ_ 
মিঃ হরিদাস মাধবদায়/. চেয়ারম্যান 
দি রাইট অনারেবল 'নূবাব্‌ তার আকবর হায়দরী, কে, টি, পি, সি 








মিঃ আরদেশীর বি, বারী, রি বাপুজি দাদাভাই লাম, 

মিঃ দিনশা ভি, রোমার, " মিঃ ধরমসি মূলরাক্ খাতাউ, 

মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, ভার আরদেনীর দালাল, কে, টি, 

মিঃ হুরমহম্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট | 


লণ্ডন এজেপ্টস- মেসা্” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 


সত্তীবলী পত্র লিখিয়া জানুন । 
কলিকাতার অফিস-_ মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ট্রাট, বডবাক্তার I 
শাখা-_৭১ নং ক্রস ষ্টরীট, নিউ মার্কেট শাখা--১৭ নং লিগুসে স্্ীট, স্যাম- & 
বাজার শাখা-_১৩৩ নং কর্ণওযালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা | 
রোভ । বাঙ্গলার শাখা-_ঢাকা; নারাষণগঞ্জ, মিবকাদিম, অলপাইগুডী, ৰা 
বিহারের শাখ। _জামলেনপুব, যজংফবপুব, গথা, ছাপবা, জয়নগর, ী 
তামারি, বেতিয়া, মধুবণী, বিনা 


কাটিহার, ফরবেশগঞ্জ ও 
70508 | 





bh) 


১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা! স্থির অবস্থায় ছিল-যদিও 
এই বিভাগে কাজকারবারের পরিমাণ খুব কম | ৩%০ টাকা সুদ্বের কোম্পানীর 
কাগক্ত ৯৬২ টাকা এবং ৩২ টাকান্থদের কোম্পানীর কাগজ ৮২/০ আনায় 

অপরিবর্তিত ছিল। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২টাকা সুদের ১৯৪৬ লালের 
ডিফেন্স বণ্ড ১০১৪৩/০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৪ সালের কাগজ ৯৫1/ 
"আনা, ৩২ টাক" সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের খণ পত্র ৯৯৮৮০ আনা, ৪২ টাকা 
সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১১/০ আনা এবং «২ টাক] সুদের ১৯৪৪ 
৫৫ সালের খপপত্র ১১১%০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 


“৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, খণপত্র ৯৯০ আনা, ৩২ টাক! 
“সুদের ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব বণ্ড ৯৯৮০ আনা এবং ৫২ টাক! সুদের ১৯৪৪ 
সালেও ইউ, পি, বগ ১০৫1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে ।' | 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে স্থিরতাৰ পরিলক্ষিত হইপ়াছে। এলগিন 
২৯৮০ আনা, ডানবার ২৬৩২ টাকা, কেশোরাম ৯%/ আন! এবং কাণপুর 
‘টেক্সটাইল ১০1৩০ আনায় বেচাকেনা! হুইয়াছে। 


কয়লার খনি 


এ সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের ভালকূপ চাহিদা দেখা গিয়াছে এবং 
"কোন কোন কয়লার খনির শেয়ারের দরও কতকট। বুদ্ধি পাইয়াছে। বেঙ্গল 
৪০৬২ টাকা, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮৭৮০ আনা, ইকুইটেবল ৩৯৪০ আনা 
এবং নিউ বীরভূম ১৮৮৮০ আনায় হস্তান্তরিত হুইয়াছে। 

| পাটকল 

পাটকলের শেয়ারের দরে যদিও গত সোমবার বাজার খোলার প্রথম 
দিকে কতকটা নিশ্নগতি দেখা গিয়াছিল,.তবুও পরে ইছার দরে তেজীরভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । কয়েকটী পাটকলের শেয়ারের দর বিশেষভাবে 
চড়িয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৪১৫1০ আনা, হাওডা ৬৪/০ আনা, কিনিসন 
৮৫৪২ টাকা, স্তাশনাল ২৭5৮০ আন! এবং নদীয়া ৭৪1 আনায় কাজকারবার 
-হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আররণ এবং ষ্টপ করপোরেশসের সর্ধবোচ্চ দর 
“ছিল যথাক্রমে ৩৪॥/০ আনা এবং ২১০ আনা, কুমারধুবী ৬1১০ আনা 
বুটানিয়! বিল্ডিং ১৩/০ আনা এবং ন্যাশনাল আয়রপ এণ্ড ষ্টীল ১২২ টাকায় 
বিকিকিনি ছইয়াছে। 


রূলিকাতার সহরতলীতে বিশ্তির্ণ জমি ক্রয় গে 


' আধিক জগৎ 


প্রাদেশিক খণপত্র্‌ 
সমূহের মধ্যে ৩২ টাকা ম্বদের ১৯৫২ সালের সি, পি, খণপত্র ৯৯৩০ আনা," - 





৮৫৯ 





চিনির কল 
এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের জন্তও ভালরূপ চছিদা ছিল। বুলাগ 
২৫7০ আনা, কাঁপপুব ২৫৪০ আনা এবং নিউ সাতান ২৪৪০ আনায় বেচাকিনা 


হইয়াছে। 
চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের কাজকারবারে বিশেষ কর্ন 
তৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াহে। এই বিভাগে শেয়ার ক্রেতার ভীড় 
ছিল খুব বেশী । আশা করা যায় যে, চা-বাগানের শেয়ারের চাহিদা এবং দর 
ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে। 
বিবিধ ' 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বরারিকোক ৩*।০ আনা, বি, আই, করপোরেশন 
৫1০ আনা, বুরোয়া টাম্বার ১৯1০০ আনা, ভানলাপ রবার ৪২৮৮০ আনা, 
টাটাগড় পেপার ২৪1১০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবলদ ২৮৮০ আনা এবং 
এনুমিনিয়াম করপোরেশন ১৩০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৭ই নবেম্বর_৮২৷৩০ ) ১২ই--৮২০ 
৮২৪৩/০। ৩২ মদের খণ (১৯৬৩-৬৫) এই নবেঃ_-৯৫1০) ৮ই--৯/০ ৯০/০ 9 
১০ই__-৯৪৮৩/০ ৯২৩০ ; ১১ই--৯৫%০ ৯৫1/০ 1 ৩০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৭ই নবেঃ-৯৬২ ৯৬৮০ $ ৮ই_-৯৬/০ ৯৬%০ ; ১০ই-_-৯৬৮৩/৯ 
৯৬৮০) ১১ই--৯৫৮৩০ ৯৬৩০) ১২ই--৯৬৯ ৯৬/০। ৩২ দুদের খপ 
(১৯৫১-৫৪ ) ৭ই নবেঃ_-৯৯৪০ ) ৮ই-_-৯৯৮%০ | ৩২ সুদের পাৱাব বও 
(১৯৫২) ৭ই নবেঃ৯৯৩০ ) ১১ই--৯৯%০। ৩২ সুদের সি, পি, খপ 
(১৯৫২) ৭ই নবেঃ--৯৯৩/০। ৫৯ সুদের থণ (১৯৪৫-৫৫) ৭ই নঝে+- 
১১১/০৪  ৮ই--১১০২ ১৯০৩/০ ; ১০ই--১৯০৮৬/০ ১৯১1০ 5 ১১ই--৯১১৭ 
১৯১৮০ | ৫২ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ৭ই নবে£-১০৫%০। ২৭০ 
সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৮ই নবেঃ-৯৭৮৮০ 3 ১১ই--৯৭৮%/০ | ৩৫০ সুদের 
ণ (১৯৪৭-৫০) ৮ই নবেঃ--১০৩৩/০ 3 ১০ই--১০৩৩/০ ১০৩০০ ) ১১ই- 
১০৩৩/০ | ৩৯ হ্থদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৮ই নবেঃ--১০০২ | ৩ সুদের 
ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০ই নবেঃ-১০২২ ১০২৩০ 3 ১১ই---১০১৮৩/০। 
৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১০ই নবে£-১১১%০ 3; ১১ই--১১০৮/০ ১১১/০ | 
৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১১ই নবেঃ_-১১৪৫০ | ৩২ সুদের ইউ, পি. খপ 
(১৯৫২) ১১ই নবেঃ--৯৯০০। 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক ৭ই নবেঃ-_-৫০॥০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( কণ্টি) ৭ই 


সির তি 73 টা ৪০০২; (সম্পূর্ণ 


-___ টাকা গচ্ছিত রাখার সম্পুর্ণ নিরাপদ স্থান-__ 
এবং কলিকাতা একটি প্রথমশ্রেণীর বিল্ডিংস সোসাইটি 


১৯৪১ সালের নবেম্বর মাস অন্তে যে ছয়মাস পূর্ণ হইবে সেই ছয় 
মাসের কাজের উপর উত্তম ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইবে আশা করা যায়। 








আমর! শতকরা ঘাধিক ৩0 টাকা হইতে ৭২ টাকা স্ত্দে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করি। 
| শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক । 





৮৬০ 


পা 





আদায়ীকৃত ) ৮ই নবেঃ ১৬০৫৯ ১৬১৩০ 5 ৯১ই--১৬১৫৯ ১৬২৩০) 
১২ই---১৬১৮॥০ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই নবে:_-১০৭২ ১০৮3 ১১ই- 
£ ১০৬৩ ১৮৯ 3 ১২ই-১০৬৯ ১০৭৮০ | 
রেলপথ 
দাৰ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ১০ই নবেশ্বর-_-১০৬২ 5 রি 
১০২০ ১০৬) ১২ই--১০২1০ ১০৪২ বীকুড়া দামোদর রেলওয়ে ১২ই-- 
নবেঃ--৯৪॥০ ডিহিরী-রোটাস রেলগুয়ে ১২ই নবেঃ--১২২ 


১২8৮০ | 


৯৫৫০ | 


বাঁউরিয়া ৭ই নবেম্বর-_-৩৫৪২ ৩৫৭২ $ ১০ই--৩৭০২ ৩৭৮২ 3 ১১ই-- 
NN N83 NN N32 


৩৭৭২) ১২ই-৩৭৩২ ৩৭৮২1 কাণপুর টেক্সটাইল ৭ই নবেম্বর-১০২ 
১০০ ১ ১০ই-7১০২ ৯০৩০ 3 ১১ই-৯৪৮০ ১০]০ 5 ১২ই-৯০০ ১০৩০ 
ভানবার ৭ই নবেঃ_২৫০২ ২৫৪৫/০ ) ৮ই-_২৫২৯ ২৫৩৪০ ) ১০২২৫৬২ 
২৬০০ ) ১১ই--২৫৭২ ২৬১২) ১২ই--২৫৬২ ২৬৩২1 কেশোরাম' ণ্ই 
নবেঃ--৯!০ 3 ৮ই--৯॥০ ৯৮/০ 3; ১০ই- ৯]৩০ ৯৮৮০ ) ১১ই---৯॥০ ৯৮০ ও 
১২ই--৯৮০ ৯৪৬০ | নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ৭ই নবেঃ--৪৷/০ ৪/০ ) 
১০ই--৪1৩/০ ৪1৩০ 3 ১১ই-৪1৩০ ৪৩০; ১২ই--৪1/ 815০ ) (প্রেফ) 
এই নবে+-৬8৮০ 3 ১০ই--৭৩০।  বেনারস কটন এওঁ সিল্ক ৮ই নবেঃ-- 
৪৮/০ Boe ) ১০ই--৪৮৮০ ৫1০ ) ১১ই--৪৮৮০ ৫1০) ১২ই--৪৪৩/০ ৫1০ | 
বেঙ্গল নাগপুর ১০ই নবেঃ--১৮৯ 3 ৯১ই_ 2৭৮০/০ ১৮০) ১২ই-_১৭৮৩০ । 

এলগিন মিল (অভি) ১০ই নবে£-২৯০ ২৯০; ১১ই-২৯।০ ২৯৮০! 
ঢাকেশ্বরী ১০ই নবেঃ--১৬॥০ 5 ১২ই_ ১৬০ ১৬৷০। বঙ্গলক্ষী >২ই নবেঃ 


কয়লার খনি 
এমাঁলগেমেটেড ৭ই নবেম্বর-_২৮২ ; ৮ই--২৭৮%০। বেঙ্গল নাগপুর 

এই নবেঃ--২৯২। বেঙ্গল ৭ই নবেঃ৩৯৪২ ৩৪৮ 3 ১০ই--৪০১২ 

৪০২7০) ১১ই--৪০১২ ৪০৬২7 ১২ই--৩৯৮২ ৪০১২ বোকারো এগ 
রামগড় ৭ই নবেঃ--১৫দ/০ ) ১০ই-_-১৬দ০ ৯৭1৮০ 3 ১১ই--১৮৯ ১৮৭৮০ ; 
১২ই--১৮০ ১৮০ | বরাকর ৭ই নবে£১৪৫০ 3 ১০ই--১৪$/০ ১৫২ 
১১ই-১৪1/০ ১৫৩/ ১ ১২ই- ১৪৪৮০ ১৫০০ | ইকুইটেবল ৭ই নবেঃ_ 
৩৮০০ ) ১০ই--৩৮1৮০ ) ১১ই__৩৯২ 5 ১২ই--৩৯/০ ৩৯1০ | নিউ বীরভূম 
এই লবেঃ--১৭৷০%০ ১৮1০) ১১ই--১৮1০ ১৮৮০ ) ১২ই--১৮।* ১৮৪৩০ ; 

কাটরাস ঝরিয়া ১০ই নবেঃ_২৬।০ ২৬০০ । রাণীগঞ্জ ৭ই নবে:--৩২৯ ৩২1০ 9 

১০ই--৩১৪০ ৩২1০) ১১ই-৩২৯ ৩২৪০ 5 ১২ই-৩২২ ৩২।০।  ধেমো 
মেইন ১০ই নবে+--১৪1০ 7 ১১ই--১৪%০ ১৪৪০ ) ১২ই--১৪৮%০ ১৪০ | 
ওয়েষ্ট জামুরীয়া। ৭ই নবেঃ_-৩৩২। ইউনিয়ন ১০ই নবে+--৩৪৪%* ৩৫০০ ; 
১১ই--৩৫২ $ ১২ই--৩৫1০।  কালাপাহা।ড়ী ৮ই নবে£--১৪1০ ১৪৮০ ; 

১১ই--১৪]০ ১৫০) ১২ই-_১৪৮০/০ | ভুলানবরারি ১০ই নবেঃ--১৪/০ 

১৪৮০) ১১ই--৯৩%/০ ১১৪1০ | সেপ্টাল কুরকেগড ১০ই নবেঃ-১৫৮০ 5 

৫ ১৬৮০ ) ক ১৬০ | 


খা || 





দি মা ব্যাক ঘব ইণ্ডিয়| লিঃ 
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আপনার দি রর এই রর লি 
রঃ আমানত করিয়া বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ করুন 
ী হেড আঁফস--চট্টগ্রাম | স্থায়ী আমানতের সুদ ৪২হইতে ৭২ 
[| - শাখাসমূহ সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
[| বাংলা ও ব্রহ্ষদেশের প্রধান| ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ শীশ্রই খোলা 
টি ব্যবসা কেন্ত্রে স্থাপিত 2 








আধিক জগৎ 


, ১১ই-৪৩৩২ ৪৪৪২ 5 


স্তাশনাল ৭ই নবেঃ--২৫৷%০ ২৬৮০ ) 






| বাংলার জনপ্রিয় সয় উন্নতিশীল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান 


০ 


[ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


কল. 

আদমজী ৭ই নবেম্বর-_৩১%* এডি 3 ১২ই- ৩১৪৮০ ৩২1০ | 
আগরপাড়া ৭ই নবেঃ-৩৪২ ৩৪1০) ১*ই--৩৪/৩/০ ৩৫1৩/০ ) ১২২ই-- 
৩৫৮০ | এলবিয়ন ৭ই নবেঃ২৩৫৯ ২৩৭২ ১০ই-__২৪১%০ ২৬০২২ 97. 
১১ই-_২৫৪ ২৫৬০ $ ১২ই-২৫১২ ২৫৮৯1 এংলো ইত্ডিয়া ৭ই নবে+- 
৩৯২২ ৩৯৭২) ১০ই-৪০২২ ৪১৬২) ১১৪-৪০৬২, ৪১৬২ 3 .১২ই--- 
অক্ল্যাণ্ড ৭ই সির ২০৮২) ১০ই--২১২২ 
২১৬॥০। বরানগর ৭ই _নবেঃ--১২০২ ৯২২২ $ ১০ই--১২৫২ ১৩০২ 3 ১২ই" 
বিরলা "ই লবে£--৩৪২ 3 ১০ই--৩৪।০ ৩৫০; ১১ই- 
৩৪৪৮০ | কেলিডনিয়ান ৭ই নবেঃ-_৪০৫২ ৪০৭২ 5 ১০ই--৪৩০২ ৪৪৩৯ $ 
১২ই--৪৩৮২ ৪৪৮০1 সেভিয়ট ৭ই নবেং_- 
২২০২ ২২৬২ ) ১০ই__২৩২২ ২৪১২ $ ৯১ই--২৩৭1০ ২৩৮২ $ ১২ই-- 
২৩০২ ২৩৬০ | চিতভলস। এই নবে-১৭1৩/০ ১৮০০ 5 ৮ই--১৮৩/৩, 5 
১০ই-_-১৮]০ ১৯০; ১১ই-_-১৮৮৮০ ১৯৮৭০ ; SR বির ১৯০ | 
ডেল্টা ৭ই নবে:-৪৪৯২ ৪৫১1৩ / ৮ই--৪৪৮২ 7 ৯০ই-৪৭২২ ৪৮০২ 9 
১১ই-৪৭৫২ ৪৯৬০ 7 ১২ই--৪৮৫৯ ৪৯৬৯ | এম্পায়ার ৭ই নবেঃ ২০ 
২৯৮৮০ ; ১০ই-_-৩১০ ৩৩1০ 9 ১১ই--৩৩1০ ৩৪২) ১২ই ৩২৮ ৩৪২, lh 
গৌরীপুর ৭ই নবেঃ 1৫২৯ ৭৫৫৯ 5 ৮ই-৭৪৯২ ৭৫৩২ ১০ই--৭৬৫২ 
৭৭১২) ১১ই--৭৭২২ ৭৮০২) ১২ই--৭৬৪৬, ৭৭৫২। গ্যাঞ্জেস ৭ই নবেঃ' 


৪০৫. ৪১৫০ | 


১২৭৪০ । 


৩৩৬৯ ৩৩৭২) ১০ই--৩৪৫২ ৩৫৪২) ১১ই--৩৫৮২ ) ১২ই__৩৫৫]০ |' 


হাওড়া ৭ই নবে£--৬০%০ ) ৮ই--৬০৪০ ৬১1৮০) ১০ই--৬৯/৮০ ৬২৪০, 
১১ই--৮৩1০ ৬৪81০ ) 1৯২ই-৬৩%০ ৬৪1%০ ) ১২ই-_-৮৩৮০ ৬৪1০ |- 
হুকুমটাদ (প্রেফ) ৭ই নবে£--১৬২২ 3 ১২ই-_-১৬৩০ ) (অভি) ১০ই নবে£-- 
১৫৪০ ১৫৪৮৩ ) ১১ই--১৫৮০) ১২ই--৯৫1০ ১৫1/০ | ইঙ্ডিয়া ৭ই নবেঃ: 
--৪০৭২ ৪১৬২) ১০ই--৪১৪২ ৪২৯২) REL ৪২৯+ ; ১২ই--- 
৪২২ ২ ৪৩২, $ কামারহাটী ৭ই নবেঃ-- ৪০২ ৫৪৮২ 3 নি ৫৫০২- 
১০ই--৫৬০২ ৫৭৮২ 5 ১১ই--৫৮৬২ ৫৯৬২7 ১২ই-_৫৮৫২ EAN 
কিনিসন ৭ই নবেঃ-_৬৩২২ ৬৩৮০ ) ১০ই--৭৮৭২ ৮৫৪২ 7 ১১ই--৮০০২, 
৮১৬২ 3 ১২ই--৮০০৯ ৮১০২ |  কাকনড়া ৭ই নবেঃ--৪৪৭॥০ ; ১০ই_-- 
৪৫৭২ ৪৮১০ 3 ১১ই--৪৭০২ ৪৮১২ 7 ৯২ই--৪৭৬২ ৪৮২২1 ল্যাগসডাউন' 
এই নবে£_-১৭৩৯ 8 ৯০ই--১৭৬২ ১৭৭২ | লরেশ্প ৭ই নবে+_9৪৬০ ;- 
১০ই--৫৮৪২ ৬১৮৯ 3 ১২ই--৮৩৯ ৫৯০২ | মেঘনা ৭ই নবে২৫৯%%৯ 
৬০]০ 7 ১০ই_ $০০ ৬২২) ১১ই--৬০২ ৬১৫০) ১২ই--৬০৪০ ৬১1০ 1. 
৮ই--২৫৮০ ২৫৪০ $ ১০ই-_২৬1০ 
২৭৮০ £ ১১ই-__২৭৮%০ ২৭৮৮০ ) ১২ই--২৭৩/০ ২৭৮০/০ | নস্করপাড়া ৭ই 
নবেঃ_-২০1০ ২০1/০ ; উকি ২১৯ ) St ২১০; ১২ই-- 





রর — রর ৯ | 
{ ‘ফোনঃ নিক পিকে $৪৭২ 


দাৰ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ. 


স্থাপিত--১১৩১ 
হেড আফিস-- 

৩১, আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, 
কালকাতা ৷ 





ক্লাইভ ফ্রীট শাখা ৭ই নভেম্বর খোলা 
হইয়াছে । (এ ভালহৌসি স্কোয়ার ই৪) 
পে্রন_ মহামান্য রাজা বাহাদুর ঢেন্কান্ল 
পরিচালক-বি খাজা, বি কিএ 





_১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


২১২। নেলিযার্লা ৭ই নবেং--১৩]০ ১৩/০ $ ১০ই--১৪।০ ১৫২3 ১১ই-- 
১৪৫৮০ ১৪1৮০) ১২ই--১৪%/০ ১1৮০1 নর্থক্রুক ৭ই নবেঃ_৪১৮০ ; 
৮ই--9১৪০ 5 ১০ই--৪৯০ ৫২২ ) ১১ই--৪৯০ ৫০৮০ 3 ১২ই--৪৮৪০ ৪৯1৩/০ 
নদীয়া ৭ই নবে+৭১৯ ৭১০ 3 ৮ই--৭*৪০ ) ১০ই--৭১1০ ৭৩]০ ) ১১ই-- 
৭১২ ৭৪০ ) ১২ই--৭২২ ৭৩২1 ওরিয়েপ্ট ৭ই নবেঃ--২২০২ 5 ৮ই--২২২৭ 
১*ই--২৩১৯ ২৩৬৯১ ১১ই-২৩১৯ ২৩৪৯? ১২ই_২২৭২ ২৩৪৪০ 
রিলায়েন্স ণ্হ নবে-৬২২ ৬২০ 3 ১০ই-_৬৩1%০ ৬৪৮০ 3 ১১ই-৪৪1%০ 
৬৫০ ) ১২ই--৬৫২ ৬৫০ | এলায়েন্স ৮ই নবেং__৩৫০২ 3 ১০ই--৩৫২২ 
৩৬০২ 3 ৯১ই--৩৬৫২ ৩৭৮২1 বালি ৮ই নবেঃ-২৭৩1০ 7 ১০ই--২৮০২ 
২৯২২ ) ৯১ই--২৭৮২ ২৮১২ 3 ১২ই-২৭৮৯ ২৮২২ 3 (প্রেফ) ১০ই নৰে+ 
১৬৯০ | ৫রলতেডিয়র ৮ই নবেঃ--৪১৪২ $ ১০ই--৪১৭0০) ১২ই-_-৪৪৬&০ 
নৈহাটী ৮ই নবেঃ ৩৩৯২ ১০ই-_-৪২১২ 3 ১১২-৪১৮২ | বজবজ্জ ১০ই 
নবেঃ--৪ ০৯২ 7 ১১ই_-৪২৫২ ৪৩৫০ ও ১২ই-_৪২৩২ ৪৩৩০ | 
খনি 
বার্মা করপোরেশন ৭ই নবেঃ__81০ 81/ ; ৮ই--৪০ ; 
১১ই--৪15০ ৪/০ 3 ১২ই--৪॥* ৪1০০ | ইত্ডিয়ান কপার ৭ই নবেঃ-২৩০) 
২/০; ১০ই--২৩০ ২1%০) ১১ই-২1০ ২1০ 3 ১২ই২০ হ%০। 
কনসোলিডেটেড টান ১০ই নবেঃ_২৩/০ ২1৮০৭ 
সিমেণ্ট | | 
বেঙ্গল পটারীজ ৭ই নবেঃ--১১।০ ১১॥*। ডালমিয়া সিমেপ্ট (অভি) ৭ই 
নবেঃ-১৪২ ৯ ৮ই--১৪1* $ ১১ই--১৪1৩০ ১৪৪০ ; ১২ই__১৪৮০ ; (ডেফার্ভ) 
১১ই নবেঃ--৩৷৩০ ৩/*। ১২ই-_-৩/৬০৩/০ ১ (প্রেফ) ১১ই নবেঃ_-১২৫২ 
১২৭০ ) ১২ই--১২৫৯ ১২৮৯ । রিলায়েন্স ফাঁয়ার' বুঝ ১*ই নবেঃ ১১০ । 
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অভি) ১১ই--১৩%০০ ; ১৯ই--১৩1%০ | 


* কেমিক্যাল 


এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অডি) ৭ই নবেঃ__২০।০ 3 ১০ই--২৭)০ ২০৫০ 

১৯ই--২০1 ২০৮০! লিষ্টার এনটিসেপটাক (প্রেফ) ১০ই নবেঃ_-১০১২। 
ইলেকটী ক 

বেনারস ইলেক্টা,ক ৭ই নবেঃ--১৫৮০ ; ১১ই--৯৪৪%০ ১৫০ | রাওয়াল- 

পিণ্ডি ইলেক্‌টী,ক ৭ই নবেঃ_২৭1০। যথুরা ইলেক্টাক ১২ই নবেঃ--৯০ 

৯০। মৃজাপুর ইলেক্টীক ১০ই নবেঃ--€৮০ | জব্বলপুর ইলেকৃটী.ক ১১ই 

নবে:--১৬২ ১৩1০ | পাটনা ইলেক্টী,ক ১১ই নবে--১৮৩০। সাজাহান- 

পুর ইলেক্টী.ক ১১ই নবেঃ-_৭%০ ৭%০। লাহোর ইলেক্‌্টীঃক (বি) ৯২ই 


নবেঃ-_৩৩]০ ৩৩০ | 





১০ই--৪৷০ ৪1% | 


কাগজের কল 


t |: 
ইন্ডিয়ান পেপার পাল ৭ই নবেঃ--১৬৪ 3 ১০ই--৯৬৪২ ১৬৬২) ১১ই | 
--১৬২]০ ১৬৬২) ১২ই--১৬২২ ১৬৫২ ওরিয়েপ্ট পেপার ৭ই নবেঃ-- রঃ 


১২ই-_-১৬৮/০ 
> ০ই-_-১৪]০ 


১১ই--১৬1০ ১৬৪০ : 
৮ই--১৪%৭ $ 


১০ই__ $০ ১৬/০ ; 
ষ্টার পেপার ৭ই নবেঃ--১৪০ ১৪৪৩ ; 


১৬1৯১ 
১৭/০ | 


১৪৮০০ ) ১১ই--১৪৪০ ১৫৩০ ; ১২ই--১৫৯ ১৫1০ | টাটাগড় পেপার ৭ই |: 


নবেঃ--২২৷॥০ ২৩০০ ; ৮ই-_২৩|০ ; ১০ই-__২৩/%০ ২৪/০ ; ১১ই-২৪২ 
২৪1৩/০ ) ১২ই--২৩৮০ ২৪]*। বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ৮ই নবেঃ--১৪৮৯। 
ভ্রগোপাল পেপার ৮ই নবেঃ _১৫1% ; ১০ই--১৪৮৮০ ১৪1০ 3 ১২ই-+১৪]০ 
১৫৪৮০ | মহীশৃব পেপার ১১ই নবেঃ-_১৭1১/০ ১৮০০ ; ৯২ই--৯৮৮০ | 


০ খেলে ৫৭ বত বল ক fo Tmt Bon Sa HEA RS 


১৩৫, বাতি বাহ 






আধিক জগৎ 


, ১৩০১ ১০ই--১২৪৮%০ 





০০০০০8০০০০০ ৰ 


ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্দ লিমিটেড 


আশ্রয় 
জীবনবীমাই আকস্মিক প্রয়োজনের নিরাপদ আশ্রয়। কে, পালাল : 


৮৬১ 


পি 
২২ 





চিনির কল 


চম্পীরণ ৭ই নবেঃ_-১৯৩০ ২০1৮০ 5 ১০ই-_২০%৩ ২০1০3 ১১ই- 
২*৩/০ ২০০ ) ১২ই--১৯৮০ ২০1%০। কেরু এণ্ড কোং ৭ই নবে:--১২৫০ 
:৯১ই-১২৪%০ ১৩০) ১৯২ই--৯৩০। 
কাপপুর ৭ই নবেঃ--২৫॥০'২৫দ০ ) ৯০ই-_২৫1৮০ ২৬২ 3 ১১ই--২৫|০ ২৫৮০ ; 
১২ই-__২৫২ ২৫০ | মারীক্রয়ারী ৭ই নবেঃ--১৮২) ৮ই--১৪1০ ১৪৪০ 9 
১০ই-_-১৮২ ১৮॥০ | নিউসাভান ণ্ইী নবে:-১৪২ ১৪০ ; ৮ই--১৪%* 
১৪1৮০ ) ১০ই-_১৪৮০ ১৪1০ | প্রতাপপুর (অন্ডি) ৭ই নবে£_-১০৪%০ ১০৮৩/০ ) 
৮ই--১১২ 3 ১০ই--১০৮০ ১১/০ | রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৭ই নবেঃ_ 
১০1৮০) ১০ই-_-১৪1০  ১৪$/০ 3 ১১ই--১০7/০ ১০৮০ ১২ই-_-১০1৯ 
১০]০। রাজা ৭ই নবেঃ-_-২৩॥০ ২৪৮০ ) ১১ই--২৫২ ২৫০০ ; ১২ই--২৫1০। 
সমস্তীপুর ১০ই নবেঃ--১০&০ 3 ১২ই--৯০০। বলরামপুর ১১ই নবেঃ--১০।০। 
বুলাও ১১ই নবেঃ--২৪৮০ ২৫২ $ ১২ই-_২৪%০ ২৫//০। 


“ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভারতীয়! ইলেক্‌টী,ক ষ্টীল ণই শবেধর--১৭০ ২ ৮ই--১৭1০ ১৭1%০ 3 
১০ই--১৭1/০ ১৭/৬০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৭ই নবে£__৩৯২২ ; ১১ই-- 
৪০০২ ৪০৫1০ ) ৯২ই--৩৯৯২ ৪০২২ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাও্ার্ড ওয়াগন (অভি 
৭ই নবেঃ-_৬৪২ 5 ৯২ই--৬৫২ ৬৫1০ ইত্ডিয়ান আয়রণ .এণ্ড ছীল' ৭ই 
নবেঃ-৩৩৮০ ৩৩1৮০ ৩৩|৩/* ৩৩০ ৩৩)৬/০ ৩৩৪০ $ ১০ই-_-৩৪২ ৩৪%০ ৩৪০ 
৩৪1০ ৩৪/০ ৩৪1০ ৩৪0০ ৩৪1/০ ৩৪৪৮০ ৩৪৪০ ; ১১ই-_-৩৪৩/০ ৩৪1৯ ৩৪1৮০ 
৩৪৪০ ৩৪1/০ ৩৪৪৮০ ৩৫1৩/০ ৩৪৪৮০ ৩৪৪৩/০ ) ১২ই ৩৪২ ৩৪/০ ৩৪০ 
৩৪৩/০ ৩৪1/০ ৩৪1%০ ৩৪০ ৩৪/০ ৩৪৮০ | জ্েসপ এও কোং ণই'নবেঃ__ 
২০৮০০ ; ৮ই-২০1/০ ২০৪০ ; ১১ই-_২০৭০ ২১২। ষ্টীল করপোরেশন 
(অি)৭ই নবেঃ_২০1৮০ ২০7/০ ২০]০ ২০1/০ 3 ১০২০৮ ২০%/০ হ০%৯ 
২০৮৩/০ ২১২ ২১/৯ ২১%০ ২১৩/* ২১1০ ; ১১ই--২৪৪* ২০/০ ২০৪০5 ২১২ 
২১৮০ ২১1০ 5 ১২ই--২০1%০ ২০1৩/০ ২০৮৯ ২০/০ ২০U%/০ ২১/০ ২১০০; 
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" সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫ কোটি বস্তা দিতে হইবে। 


৮৬২ 





আধিক জগৎ 


[ ১৭ই:ন্ভেম্বর। ১৯৪১ 





(প্রেফ) ১১ই নবে+-১২২]০ ১২৩২) ১২ই--১২২০ ১২৩২  ব্রেখওয়েট 
এও কোং ৮ই নবেঃ-১০]০ ১০০; ১০ই--১০1%০ ১১৯3 ১১ই--১০৪০ 


১০৪৪০) ১২ই--১০1৮০ ১০৪৮০ । ইতিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৮ই নবেঃ__ 


7৩১২৪ ১০ই_-৩১৪%০ 3 ১১ই-_৩১৮/০ ; ১২ই-__৩০1০ | 


চা-বাগান 
আমলারী ৭ই নবেঃ--৮০২ ৮১২। যারফুলানী (প্রেফ অভি) ৭ই নবে ₹-- 
১০২১ ১১ই--১*২ ১০০ | রাজবহাটি ৭ই নবেঃ_-৩৯/০ ৩৯০ | 
ভৌর্[চেড়া ৮ই নবে+--১৪%০ ১৪1০ ) ১০ই-_-১৪1%০ ১৪৫০ 3 ১১ই--১৪।% 
হান্সকোয়! ৮ই নবেঃ--১২1০ ১২০) ১২ই-_-১২।৮০ ১২॥%০*। হাতীক্ষীর! 
৮ই নবেঃ ২২৮৪০ ; ১১ই-২৩৭ ২৩০৭ বিশ্বনাথ ১০ই নবেঃ--২৮%০ 


২৯৯ $ ১১ই--২৮৮০ ২৯৮০ | রঃ 
৫২ সুদের ঝান্দী ইলেক্টাক ৭ই ডা ৫1০ সুদের রোটাস 
ইত্তাসত্রীজ ৭ই নবেম্বর-_১০৬%০ 3 ১২ই--১০৬1০। ২ সুদের (১3২০-৪৫) 
সালের সিজুয়া বরিয়া পাওয়ার ৮ই নবেঃ--১০১॥০। ৫৯ সুদের (১৯২৬-৫৬- 
৮৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১০ই নৰেঃ-_-১১৬৷০ ১১৭২ । ৫২ হুর নবাবগঞ্জ 


সুগার ১০ই নবেঃ--১০২/০। ৩০ সুদের রেঙ্গুণ মিউনিসিপ্যাল, ১২ই নবেঃ:- 


১০১২ বা 
কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর | . 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে প্রথম হইতেই স্পষ্ট তেক্রীর ভাব 
লক্ষিত হুয়। চট ও থলের নূতন অর্ডার পাওয়ার ফলে চটকলসমূহে কাজের 
সময় €৪ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া ৬* ঘণ্টা করার সংবাদে পাটের বাদ্ধারে 
কম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল | আগামী মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৬০ ঘণ্টা কাজ 
চলিবে বলিয়া শুনা যায়! পূর্বোক্ত প্রচুর অর্ডার ও ভারতীয় চটকল 
সমিতির. কাজের সময় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত-_-এই ছুই কারণে পাটের বাদ্ধারে চড়- 
তির ভাবের স্বষ্টি হইয়াছে । কিন্তু বাজারে এইরূপ একটা মনোভাব বা আশঙ্কা! 
'দেখা গিয়াছে যে, উপরোক্ত দুইটি কারণে বাঙ্গল! সরকার হয় তো আগামী 
মরশুমের পাট চাষের জমির মোট পরিমাণ বুদ্ধি করিবেন । 
থলে ও চটের বাজার পূর্ধের মতই রহিয়াছে । .ইতিমধ্যে গতকল্য এই 
মৰ্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় পাটকল সঙ্ঘ ভারত সরকারের 


' নিকট হইতে আরও ৬ কোটি ২০ লক্ষ বালির বস্তার অভণর 'পাইয়াছেন । 


মাসিক কিস্তিতে এ সকল বস্তা যোগান দিতে হইবে । তন্মধ্যে ১৯৪২ সালের 
জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্ম্যস্ত > কোটি..২* লক্ষ বস্তা এবং এপ্রিল হইতে 
এই সংবাদে পাটের বাজারে 
উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে । অস্তকাঁর ফাটক! বাঁজারে ছঠাৎ চড়তির ভাব 
দেখা গিয়াছে । আক্জ'পাটের দর ৭০/০ আনা পর্য্স্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপ্তাছের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £_- 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
১*ই নবেম্বর ৬৮০ ৬৬০০ ৬৮৮০ 
১১ই ,৯ ৬৮৮০/০ ৬৭০ ৬৮৮০ 
১হই ie ৬৯1%০ ৬৮৮০ ৃঁ ce 
১৩ই ২১ ৬৮1০ ৬৬1০ ৬৬1০ 
১৪ই 3 ৬৮৪৮০ ৬৬1%০ ৬৮২ 
১৫ই ১১ - ৭০৪) ০ ৬৯1০৪ ৮৯০ 


আলোচ্য সপ্তাহের অগ্ভতম উল্লেখযোগ্য ঘটন এই যে, অধ্যাপক টভের 
পাট ও চটের ফাটকা বাজারের রিপোর্ট সম্পর্কে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স” 


এক দীর্ঘ ্নারকলিপিতে ফাটক! বাক্রার অনতিবিলম্বে বন্ধ করিয়া! দিবার জন্য ॥ 
. দৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, উক্ত ফাটকা বাজার %& 
অবাঞ্ছনীয় ও অনিষ্টকাঁরী এবং বর্তমানে যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার দিনে পাটের হু 
বাজারে ফাটকা কারবার করিতে দেওয়ার কোনই যুক্তি থাকিতে পারে না।' টু 
বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসে'র এই অভিমত কতখানি যুক্তিযুক্ত তাহাই বিবেচ্য %ুঁ 


‘বলিতে হইবে। 





বিষয়। উস দিবার প্রস্তাব 

সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। 
আলগা পাটের বাজারের অবস্থায় প্রত তা 

লক্ষিত হয়। গতকল্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের প্রতি মণের'দর ছিল 


‘১৩/০ আনা । গত সপ্তাহের ৭ই নবেম্বর তারিখে উহার দর ছিল ১৩২ 


টাকা। কল্য বাজ্জার বন্ধের দিকে জাত মিডল পাটেরদরে আরও একটু 
চড়তির ভাব-লক্ষিত হইয়াছিল । পাকা বেল বিভাগেও গত সপ্তাহের সায় 
অবনতির ভাব অপরিবন্তিত রহিয়াছে। গতকল্য বাজার বন্ধ হইবার পূর্বে 
ফাটকা বাজারের ভি রাহালী ও বেল বিভা কিঞ্চিৎ সহ ভাব 


দেখা গিয়াছিল। 


dr 
গত সপ্তাহের প্রথম ভাগে থলে, ও চটের বাজার মন্দা ছিল; কিন্ত 
শেষের দিকে বাজারের অবস্থা কিঞ্চিৎ তেন্দী হইয়া উঠিয়াছিল । আলোচ্য 
সপ্তাহের অবস্থাও তদ্রপ ! গতকল্য থলে ও চটের দরে প্রথম দিকে মন্দার 
ভাব দেখা যায় কিন্ত পরে কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।' কল্য *নং পোর্টার চটের 


দর ছিল নবেম্বর ২২1০ ‘আনা, ডিসেম্বর ২১/* আনা, জাঙুয়ারী-মার্ড ১৯০ 
ও এপ্রিল-সুন ৯।০আনা বং ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নবেম্বর 


২৬৮৮* আনা, ডিসেম্বর ২৬০ আনা বারি মার্চ ২৪২ টাকা ও এপ্রিল- 
ছুন ২২, আনা । , 5 


% be 
j “তুলা ও কাপড় 
১) Ex | কলিকাতা, ১৫ই নবেষ্বর। 

গত সপ্তাহের কাপডের বাজার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে মন্দার 
ভাবের উল্লেখ করিয়াছিলাম আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাক্জারের অবস্থা 
তাহার তুলনায় উন্নত হুইয়াছে। অবশ্য ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া ও 
নেওয়ার সর্তে কাজকারবারের পরিমাণ তেমন আশাপ্রদ হয় নাই, তথাপি 
ক্রেতা ও বিক্রেতা মহলে যে ওঁৎসুক্যের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে 
পূর্বের নৈরাশ্তজনক অবস্থার অপেক্ষা এ সপ্তাহের বাজার তুলনায় ভালই 
বাজারের বর্তমান দরে একটা চড়তির ভাব দেখা যায়, 
যদিও কাজকারবার তদনুরূপ সত্তোষজনক হইতে পারে নাই। এক কথায় 
কাপড়ের বাজারের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়। এই উন্নতির মূলে 
যে সব কারণ রহিয়াছে তাহার মধ্যে বোরোচ তুলার মূল্য বৃদ্ধিও অন্যতম 
নিয়ামক! ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী__এপ্রিলে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে 


ভারতীয় 'কলসযূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। কাপড়ের কল- 
সমূহ সাধারণত: সাদা থান, সাদা সার্টের কাপড, সাদা ধুতি, টুইল, সৌখীন 
বস্তাদি ও রঙ্গীন শাড়ীর অর্ভারই বেশী পরিমাণে পাইয়াছে। বনু দর 
55515758555 














হেড অফিস | করমতৎপ্রতা লু দক্ষত! 
_ কুমিল্লা । ভর সততা দবা সৌজন্তই 
আমাদের «সেবামন্ত্র'” 
চি কাজি হু মিঃ 'অহিলচজ্ দত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয় 


সে Ti থে 











১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


আধিক জগৎ 





সম্পর্কে সুবিধা করিয়া লইয়াছে। ইহা ছাডা যুদ্ধ সরবরাহ বাবদ গবর্ণমে্টে র 
নিকট হইতে বিস্তর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে! ভারতের বাহির হইতেও 
“প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানীর অর্ডার পাওয়া গিষাছে। 

বিদেশী বস্তু বিভাগে দর যাচাইএর ব্যাপার পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হয়। ইহা সত্বেও কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই | মহা- 
যুদ্ধের ফলে রপ্তানী ঘটিত অসুবিধা ও নানা বাধানিবেধের দরুণ ল্যাক্কেশায়ারের 
বস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে--যাহা কিছু হইয়াছে 
তাহাও খুচরা বিক্রয়। সুদূর প্রাচ্যের জটিলতর রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
ফলে জাপানী বস্ত্র বিভাগে আদৌ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যাইতেছে না। 
মজুতকারিগণ মন্ত্রত মালশবিশেষ করিয়া শীত বস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে হাত 
ছাড়া করিতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ ইউরোপীয় ফ্যাসানের কম্বল, শাল, 
“কোঁটের কাপড় ইত্যাদির বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব পূর্বব সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি 
'পাইয়াছে 

গত সপ্তাহে সুতার বাজার সম্পর্কে আমরা যে উন্নতির কথা বলিয়াছিলাম 


“আলোচ্য সপ্তাহে সেই চড়তিব ভাব পুরাপুরি বন্জায় রহিয়াছে । যদিও ভবিষ্যতের 


সর্ভে কাজ্কারবার খুব কমই হইয়াছে, তথাপি ক্রয়-বিক্রয়ের মোট পরিমাণ 
-পুর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে | গত স্তাছে আমরা জানাইয়াছিলাম 
.যে, ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তভে কোন পাকাপাকি" কথাবার্তার মধ্যে 
"যাইতে কাট,নীরা বর্তমানে আগ্রহশীল নহে ।-*আলোচ্য সপ্তাহেও তাহারা 
‘সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। £ তার দরে বেশ টড়তির ভাব 
-আগাগোড়াই বলায় ছিল। বর্তমান অবস্থার মধ্যে'যদি কোন কৃক্রিমতার 
ফাক না থাকে অর্থাৎ এই উন্নতির তাব যদি প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে শীঘ্রই হুতার দর যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ 


নাই । 
তুলার বাজারের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাছে' বেশ তেছী ছিল! গত 


সপ্তাহে আমরা বোরোচ তুলার দরে চড়তির ভাবের কথা উল্লের করিয়াছিলাম, 
এবারে তুলার দরে আরও চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে | বোস্বাইএর 
বাজারে বোরোচ এপ্রিল_মে ১৯৪২ তুলার দর পূর্ব দরের অপেক্ষা! ১২॥০ 
আনা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪১০ আনায় দাড়াইয়াছে। 

গতকল্য বোদ্বাই তুলার বাজারে বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪৪২ টাকা, 
“বেঙ্গল মার্চ ১৪৮০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর জানুয়ারী ২০১॥০ আনা, ওমরা 
মার্চ ১৯৩২ টাকা, বরোচ এপ্রিল-মে ১৯৪২ তুলা ২৩৭॥০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় 


হইয়াছে! 
চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর। 
গত ১০ই এবং ১১ই নবেম্বর চায়ের ২৩নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
বপ্তানীযষোগ্য চা-এই বিভাগে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইয়াছিল, তাহার বেশীর ভাগ এবং বিশেষতঃ আসাম হইতে যে সমস্ত 


 এচা আমদানী কর! হইয়াছিল, তাহা উৎকৃষ্ট ধরপের ছিল। বাজার আরম্ভ 


হওয়ার প্রথম দিকে চায়ের দরে কতকটা মন্দার এবং অনিশ্চয়তার লক্ষণ 
দেখা গিয়াছিল, কিন্তু পরে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার দরে উর্ধাগতি 
“পরিলক্ষিত হইয়াছিল । মোটামুটী পূর্ব সপ্তাহের' তুলনায়' চায়ের দর পাউও 
প্রতি /* আনা হইতে %* আনা পধ্যস্ত নামিয়া গিয়াছিল | যাহা হউক 


“অরেঞ্জ পিকে!” এবং অরেঞ্জ ফেণিং শ্রেণীর চায়ের দর তেজী ছিল। 


ভারতে ব্যবহারোপযোশী চাঁ_এই বিভাগে ‘সবুজ চায়ের চাহিদা 
ছিল খুব বেশী এবং ইহার দরও পাউণ্ড প্রতি পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় /০ আনা 
-বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুড়া চায়ের দরও পাউণ্ড প্রতি /* আনা হইতে 9/০ 





৬৩. 


ছি 


পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের দরও তেছ্ী ছিল এবং ইহার 


কাজকারবারের বিশেষ কর্মুতৎ্পরতার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল | গুড়া এবং 
পাতা চাষের দর পাউণ্ড প্রতি কোন কোন স্থলে %০ আনা হইতে ৬০ আনা 
পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল | 

কোটা রপ্তানী কোটা বিভাগের চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি 1০ 
আনা এবং আভ্যন্তরীণ কোটার চ! পাউণ্ড প্রতি মাত্র ৬ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় 


হইয়াছে! 
সোণ! ও রূপা 
কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর | , 

বোম্ধাই-__রেডি সোণা প্রতি ভরি--৪৩/৩০ আনা) নবেম্বর মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে সোপা প্রতি ভরি--৪৩1১/* আনা; ডিসেম্বর মাসে 
ডেলিভারি দেওয়ার সরতে সোণ! প্রতি ভরি ৪৩০৬ পাই । 

কলিকাতা।_পাকা সোণা প্রতি ভরি--৪৩৷০০ আনা ; বড়ালবার প্রতি- 
তরি--৪৩1/০ আনা; প্রতিটা গিনি-_২৯/৮৬ পাই। 

লণ্ডন- পাকা সোণা প্রতি আউন্দস--৮ পাঃ ৮ শিলিং । 

রূপা 

বোম্বাই- রেডিরপা প্রতি একশত তোলা--৬৩/০ আনা ; নবেম্বর 
মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপা--৪২৮%৬ পাই ; 
ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপা--৬২৮০০ 


আনা। 
কলিকফাতা- রূপা প্রতি একশত তোলা--৮২৮০ আনা; খুচরা রূপ! 


প্রতি একশত তোলা-_-৮৩%০ আনা। 
লগ্ডন-_স্পট রূপা প্রতি আউন্দ-_২৩২ পেন্স। 
নিউইয়র্ক-_স্পট রূপা প্রতি আউদ্দ--৩৪ঁ সেপ্ট। 
চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর | 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের এবং গরু ও মহিষের চামড়ার 


বাজার তেজী ছিল। কানপুর এবং মা্রাজেও চামড়ার বাজারের অবস্থায়ও 
উন্নতির লক্ষণ দেখ! গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দরএনিয়ন্ূপ ছিল £-- 


ছাগলের চামড়া -পাটন| ১১ হাজার ৬ শত-্টুকরা ৬৫২ টাকা হইতে 
৯০২ টাকা । ঢাকা দিনাজপুর ৫৪ হাজার ৩ শত টুকরা ৯৫২ টাকা হইতে 
১৩৫৯ টাকা, আর্দ্র লবণাক্ত ৮২ হাজার ৬ শত টুকরা ৮৫২ টাকা হইতে 
১৫০২ টাকা এবং আসাম-টাঁকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৪ শত টুকরা ৬1৯ 
আনা। 

গরু ও মহিষের চামড়া _আরন্রলবণ।ক্ত ১০ হাজার ৩ শত টুক্রা 1০ 
আনা হইতে |৬ পাই এবং কগাইখানার আত্র লবণাক্ত ং হাজার ৬ শত 


. টুক্রা ( কুড়ি হিসাবে) ১৩৫২ টাকা হুইতে ১৫০২ টাকা। 


' লবণের বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই নবেশ্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার!.লবণের বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত 
ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত মণ লবণের দর নিম্নন্ূপ ছিল £-_ 

পোর্ট সৈয়দ গুড়া--১৪২২) পোর্টধোয়া ওুড়া--১২৬২ ; ওখা ফাইন 
পার্টি-_১২০২ 3 করাচীপুখুরসিদ ফাইন পার্টি--১৩২২ $ করাচী নসরওয়ানজী 
ফাইন পার্টি--১৩২২ 3 করাচী গুলবাই--১৩২২ ; করাচী ,নসরওয়ানজী 
ফাইন--১৩২৷০ ; করাচী গুলবাই ভাঙ্গা পার্টি--১৩২২ $, এডেন সোলার 
ফাইন_-১৩৬২) ইন্দো-এডেন .ফাইন-_১৩৫১ ) টুএডেন ফাইন--১৪২২ 5 
জামনগর ফাইন--১৯৮২ ১ জামনগর ুকরকুচ--১০৫২ ; £ুনবলক্ষা ফাইন 
১২০২। 


আখথিক জগৎ 


[ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ 








| চিনির বাজার 

কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর 

কলিকাভা--আলোল্য সপ্তাহে কলিকাঁতার চিনির বাঁজারে কতকটা 
তেজীর লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং চিনির দর মণ প্রতি /০ আনা হইতে %০ 
আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্থানীষ খরিদ্দারের! পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনি 
ক্রয় করিয়াছিণ। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাদ্দারে প্রায় ৯* হাজাব বস্তা 
ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল । স্থানীয় বাজারে প্রতিমণ চিনি নিয়রূপ দরে ক্রয় 
বির হইয়াছে £_- 

* চম্পারণ-_১০৮৬ পাই ; লোহাট--১০/৬ পাই ; সফরী--৯দ০০ আনা ; 
সীমাপুর--১০৩০ আনা|; হাসানপুর-_৯৮/০ আনা ; চিঠা--৯৮০ আনা ; 
রোটাস--১০৩৬০ আনা ) নরকটীয়া-_৯1/০ আনা ১ চম্পটীয়া__৯/প৩ পাই। 

কাণপুর--এ সপ্তাহে কাণপুরের চিনির বাজারের অবস্থা স্থির ছিল। 
কোন কোন স্থলে চিনির দর মণ প্রতি /০ আনা হইতে ১/০ আনা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 


রংয়ের বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর 
_ জানালাদরজ্ঞার রং প্রতি হুন্দর 
‘রেডিয়াম’ জেনুইন জিঙ্ক সাদা রং ৬০২. | 
“মিনার” ১নং জিঙ্ক সাদা রং ৩৮৭ 
“মিনার? ১নং গ্রীণ রং ৩০২. 
‘চাবি’ মার্কা সাদা, গ্রীণ ও লাল ২৮২ 
চাৰি’ মার্ক সকল রকম তৈয়ারী রং ৩০২ 
“সিড়ি” মার্কা সাদা, গ্রীণ ও লাল রং ২*২ 
আস্তরের জন্ঘ তৈয়ারী গ্রে রং ২৮২. 
প্রতিগ্যালন 
এলুমিনার রং তৈয়ারী উৎকৃষ্ট ১৩৫০ 
“টপিক” বাণিশ (রৌদ্র সহিবে) ৯০ 
উই নিবারক রং ৪০ 
“রেডিয়াম এন্টিকরোপিড” মরিচা নিবারক &০]৭ 
সিমেন্টের রং প্রতি হুন্দর 
চাবিমার্কা ৯নং রেড অকসাইড ২২৬ 
চাবি মার্কা ব্যাক অকসাইড ৩০২ 


কলিকাতার বাজার দর 
বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে ১০ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা 
বাজারের ক্কষিপণ্যাদির এবং গবাদি পশুর যে চলতি দর প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহা নিম্নে দেওয়া যইল :-- 
কৃষিজাত দ্রব্যাদি-গম (চান্দৌসী) প্রতি “যা আনা ১ বিশেষ 
শ্রেণীর “এগমার্চ আটা প্রতি মণ__৭%০ আনা) এগমার্ক চাকী আটা 


প্রতি মণ__৫দ০/০ আনা; বাক্তুলসী ধান প্রতি মণ-_81৩০ আনা ; পাটনাই $ 


ধান প্রতি মণ-_81৮০ আনা ; মোটা ধান প্রতি মণ ৩৮৩০ আনা হইতে 
৪1০ আনা ; বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ--৭॥০ আনা» পাটনাই চাউল 
প্রতি মণ__-৬।৮০ আনা হইতে-৭।০ আনা! ; মোটা চাউল প্রতি মণ--৪1০ 
আনা 3 সাঞ্চারণ শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতি মণ_-১২০ আনা হইতে ১৩০ 
' আনা; এএগমার্ক' শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতি মণ--১৫২ ; সাধারণ শ্রেণীর 
ঘি প্রতি মণ--৫৭২ টাকা হইতে ৭৩১ টাকা 3 'এগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতি 
মণ--৭১২ টাকা ; ১নং চিনি প্রতি মণ__১১/৩০ আনা ; ২নং চিনি প্রতি 
মণ--১০1/ৎ আনা ; গোদুগ্ধ টাকা প্রতি__৫॥০' সের 9 


আনা; (ঘ) শ্ৰেণী--॥০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর ১০০টী--২॥০ আনা ) 


হাসের ডিম সাধারণ শ্রেণীর প্রতি কুড়ি_4/০ আনা; মান্্রান্থী আলু প্রতি { 


মণ--৭%* আনা ; সিমলার আনু প্রতি মণ--৭1/ আনা ; ইলিশ মাছ প্রতি 
মণ--১৮৯ টাকা ; রোহিত মাছ প্রতি মণ--২৬২ টাকা হইতে ২৮7০ আনা 


সুরগীর ডিম প্রতি & 
কুড়ি (ক) শ্রেণী--দ%০ আনা ; (খে) শ্রেণী--৪০ আনা ) গে) শ্রেণী-7গ০ ( 


চিংড়ী মাছ প্রতি মপ-২০।০ আন! হইতে ২২০ আনা ১ সবরী কলা প্রতি 
ডজন--।৬ পাই ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন-_1/* আনা ; ১০০টী আপেল 
--৬৯ টাকা হইতে ১০২ টাক! 3. আম ( নীলাম) 8 ডজন টাকা - 
আম (নেগাপটাম) ৪ ভজন-১৩২ টাকা হইতে ৫২ টাকা; ১০০টী কমলা 
লেবু (নাগপুর)--২॥০ আনা ; প্রতি ঝুড়ি আসামের আনারস--৮২ টাকা, 
হইতে ১১২ টাঁকা ; আনারস ( বাংলার ) প্রতি ঝুঁডি--৪২ টাকা | 

গবাদি পশুর দর--দৈনিক ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাঁভী__ 
১২০২ টাক] ; দৈনিক ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী-_৭০২ টাকা $- 
দৈনিক ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মহিষ -১৬০২ টাকা ; দৈনিক. 
৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা মহিষ__১২০২ টাকা। | 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর 

রেড়ির খেল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেডির খৈলের বাজার স্থিব- 
ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল'২॥০ আনা হইতে ২৮৮০ আন' দরে" 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল । আডতদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা রেডির খৈল - 
(বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জন্ট।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া.) ৬২ টাকা 
হইতে ৬1০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। এ সপ্তাহে শুধু স্থানীয়: 
খরিদ্দারেরাই প্রচুর পরিমাণে রেডির খৈল ক্রয় করিয়াছিল । 

সরিবাল খৈল--এ সপ্তাহে সরিষার ৈলের বাজারে তেজীর ভাব' 


. পরিলক্ষিত হইয়াছে। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৭/০ আনা হইতে 


২/০ আন! দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে আড়তদারেরা 
প্রতি' দুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য (০ আনা. 
অতিরিক্ত ধাধ্য করিয়া ) 81%* আনা হইতে ৪॥%০ আনায় বিক্রয় করিতে, 
প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় থরিদ্দারেরা পধ্যাপ্ড পরিমাণে খেল ক্রয় করিয়াছিল ।, 
সরিষার খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়। জানা যায় নাই |, 





লোহার বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই নবেম্বর 
প্রতি হন্দর 
' টাটার তৈয়ারী লোহার কড়ি ২০২ ২৩২ 
৮:৮1» বরগা ২১২ RRS, 
ঃ 34 এল্সেল 'আয়রণ ১৯০ ২৪ 
% রি-ইনফোসন্ড বড় ১ইঞ্চি 1৮০ ॥৯ পাই, 1৮০ ৪০ ৪৮০. 
1 1 সুতা ১৮৯ ১৯৯ ২১২, 
গ্যাঃ করগেট (টিন) 
(৬ ফুট হইতে ১০ ফুট) ্‌ 
» কীটাতার (বাগান খের) বাণ্ডিল 
ষ্টিল পাটী, বল্টু গরাদে 
সুপ আয়রণ (হাল) 
সস্তায়, সুন্দর ও 
| টেকসই 
| ধুতী ও সাঁড়ী, 
: তৃপ্তিলাভ 
| করুন । 
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 





সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
LL ৪নং ক্লাইভ ঘাট হট, কলিকাতা | 








কার্য্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্বীট 
| জীবন বীমার জন্য 
একান্ত নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠান 








Means 









555: গিল্স- অর্থনীতি বিষয়ক, 


রে = 
ডি 
ৰণে 

রক 


রর 

রিও ভি 

৮৯, বেঢু চাটাজ্জী ট্রাট 

কলিকাতা । 
ফোনঃ বিবি ৪৯৮৫ 











কলিকাতা, ২৪শে নভেম্বর, সোমবার ১৯৪১ ২৮শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী == 
বিষয় পৃষ্ঠা. ||. বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ঠা ৮৬৫-৬৭ আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৭২-৮৭৯ 


৮৮০-৮১ 








একথা অনেকেই জানেন যে, ভারতবাসীর তরফ হইতে ভারত 
সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে এবং ভারত সচিব কর্তৃক ইংলণ্ডে বহু কোটী 
টাকার খণ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । গত জুন 
মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই ধরণের খণের পরিমাণ ছিল ৮১৬ কোটী ৮৬ 


লক্ষ টাকা এবং উহার মধ্যে ইংলণ্ডে গৃহীত পাউগ্ডের হিসাবে খণের 


পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড টাকার হিসাবে ২১৬ কোটা 
৭ লক্ষ টাকা)। এই খণের মধ্যে কতকাংশ ভারতবর্ষে রেল বিস্তার, 
সেচকাধ্য ইত্যাদির জন্য গৃহীত হইলেও উহার বেশীর ভাগ ইংলগ্ডের 


. সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাস্রাজ্যগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ কর! 


হইয়াছে। ভারতবাসী বরাবর এই খণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া 
আসিতেছে এবং অনেকে উহাও বলিতেছেন যে, বর্তমানে যখন 
ভারতবর্ষেই খণ পাওয়া যায় তখন অন্ততঃ ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে 
গৃহীত খণ শোধ করিয়া দিয়া তাহার বদলে ভায়তবর্ষে ভারতবাসীর 
নিকট হইতে টাকার হিসাবে খণ গৃহীত হউক। উহার ফলে আর 
কিছু না হউক অন্ততঃ খণের সুদটা ইংলণ্ডের অধিবাসীর হাতে না 
গিয়া ভারতবাসীর হস্তগত হইতে পারিবে । ভারত সরকার বা ভারত 
সচিব পূর্বের এই সব কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ 
আরস্ত হইবার পর বৃটীশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের সামরিক ব্যয়ের কতকাংশ 


'সঙ্কুলানের জন্য, রিজার্ভ ব্যাক্ষের ইংলগুস্থিত আফিসে ভারতবাসীর 


তরফ হইতে সঞ্চিত পাউণ্ড নিজেরা গ্রহণ করিয়া উহার বদলে 
ইংলগুস্থিত ভারতের পাওনাদারগণকে খণপত্র প্রদান করিতেছেন । 
এই ভাবে ইংলণ্ডে গৃহীত ভারতীয় খণের বহুলাংশ শোধ 
হইয়া যাইতেছে এবং উহার বদলে ভারতবর্ষে প্রয়োজনমত 
টাকার হিসাবে খণ গ্রহণ করা হইতেছে । কিন্তু এই ব্যাপারেও 
ভারতবর্ষের বিপুল আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হইতেছে বলিয়া 
গত ১২ই নবেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত যমুনাদাস 
মেটা এক বিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত মেটা বলেন যে, 
ইদানীং পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত যে সমস্ত খণ শোধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিবার সময় ১০০ পাউণ্ডের ফম পরিমাণ পাউণ্ড 
লইয়া ১০০ পাউণ্ডের খত দেওয়া হইয়াছিল এবং এজন্য ভারতবাসীর 
১৫ কোটা টাকার মত ক্ষতি হয়। অধিকন্ত এই সব খণপত্রের মধ্যে 
প্রতি ১০০ পাউণ্ডের খণপত্রের বাজার মূল্য যখন ৮২ পাউণ্ড ছিল 
তখন উন্থা ৮২ পাউণ্ড মূল্যে শোধ করিয়া না দিয়া উহার মূল্য যখন 
৯৯ পাউণ্ডে ছড়ায় তখন ৯৯ পাউণ্ড দিয়া উহা শোধ রুরা হইয়াছে। 
ফলে এই বাবদও টাকার হিসাবে ভারতবর্ষের ২০ কোটা টাকা ক্ষতি 
হইয়াছে । মিঃ মেটার সিদ্ধান্ত এই যে, পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত খণ 


ভারতীয় টাকার হিসাবে গৃহীত খণে পরিবত্তিত করার ফলে এই - 


পর্যন্ত ভারতের মোট ক্ষতি হইয়াছে ৩৫ কোটী টাকা । ভবিষ্যতে 


‘যাহাতে এরূপ না হয় তজ্জন্য মিঃ মেটা পরিষদে একটা প্রস্তাব করেন 


এবং উহা গৃহীত হয়। 


oe 


৮৬৬ 





সরকারী খণের ' ব্যাপারে' ইতিপূর্বক্বেও অনেকবার এই ভাবে 
ভারতীয় অর্থের অপচয় করা হইয়াছে। কয়েক বৎসর পুর্ব ভারতে 


'_. অপেক্ষাকৃত অল্পসুদে টাকা সহজলভ্য থাকা সত্বেও ইংলণ্ডে অধিক 
সুদে পাউণ্ড ধার করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সব ব্যাপারে বাদ-. 


প্রতিবাদ করিয়া কোন সুফল হয় নাই। মিঃ মেটার বর্তমান প্রস্তাবে 
যে কর্তৃপক্ষের চৈতন্য সম্পাদিত হইবে তাহার কি আশা আছে? 
ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটি 

নব নিযুক্ত ইন্সিওরেন্দ এডভাইসরী কমিটির প্রথম অধিবেশনে 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এঁ কমিটির কার্য্যনীতি বিশ্লেষণ 
করিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠে আমরা বিশেষভাবে 
হতাশ হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, কতিপয় অভিজ্ঞ'বীমা ব্যবসায়ীকে 
লইয়া গঠিত বর্তমান কমিটি এদেশে নৃতন বীমা আইনের প্রয়োগ 
পদ্ধতি সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ প্রদান করিবেন। অধিকস্ত 
তাহারা বীমা আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পর্কেও সময়োচিত 
নির্দেশ দিতে পারিবেন! তবে কমিটির এ ধরণের কাৰ্য্য তিনটি 
দিক দিয়া সীমাবদ্ধ থাকিবে । প্রথমতঃ তাহারা কোন বীমা প্রতি- 
ষ্ঠানের অভাব অভিযোগ আলাদা ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য 
উপস্থিত করিতে পারিবেন না। এ ধরণের ব্যাপার বীমা বিভাগের 
সুপারিণ্টেণ্ডেট্ট ও বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের পারস্পরিক 
বোঝাপড়ার জন্যই রাখিয়া দিতে হইবে৷ দ্বিতীয়তঃ বীমা আইনের যে 
সমস্ত বিধি বিধান সম্পর্কে আইন সভা কর্তৃক সম্প্রতি কোন সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে, সে সমস্ত বিধি বিধান পরিবর্তন সম্বন্ধে কমিটি কোন 


পীড়াপীড়ি করিতে পারিবেন না। তৃতীয়ত; কমিটি বীমা আইনের. 


সংশোধন সম্পর্কে যে সমস্ত নির্দেশ দিবেন অবিলম্বেই গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক তাহা গৃহীত হওয়ার কোন কথা থাকিবে না। গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের সুযোগ মত সেসমস্ত বিবেচনা করিবেন । সেই সমস্ত সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় কার্য্যনীতি গ্রহণেও তাহারা ইচ্ছামত বিলম্ব করিতে 


পারিবেন। ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির কাধ্য সম্পর্কে বাণিজ্য 


সচিব উপরোক্ত যে তিনটি সর্ উপস্থিত করিয়াছেন আমাদের মত 
তাহা দ্বার! এই কমিটির কার্য্যকারিতা বিশেষভাবে খর্ব করা হইয়াছে। 
নূতন বীমা আইনের বিধিব্যবস্থায় নানারূপ গলদ থাকার দরুণ 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক দিয়া অসুবিধার স্ষ্টি 
হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে ক্যেন কোন কোম্পানীর অহেতুক ক্ষতির 
আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে । ইন্সিওরেন্দ এডভাইসরী কমিটি দ্বারা 
কোন বীমা কোম্পানীর অভাব অভিযোগের ন্যায্য প্রতিকারের সুবিধা 
যদি না হয় এবং বীমা আইন সম্পর্কে কমিটি কোন সংশোধনী প্রস্তাব 
উপস্থিত করিলে অচিরে তাহা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার যদি, 
কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে এ কমিটি দ্বারা ভারতীয় বীমা ব্যবসায় 
কিভাবে উপকৃত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম | 
বস্তের মুল্য নিয়ন্ত্রণ . 

বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশের 
কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর.লোকদের চরম দুঃখ দুর্দশা 
দেখা দিয়াছে। নানাভাবে দেশে কাপড়ের যোগান কমিয়া যাওয়ায় 
ও দেশের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সময় বুঝিয়া কাপড়ের জন্য বেশী দাম 
আদায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই জটিল অবস্থার সুচনা হইয়াছে। এই 
অবস্থার একটা সময়োচিত প্রতিকার সাধন করিয়া দেশের জনসাধারণের 
দুঃখ লাঘবের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন 
উপস্থিত করা হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এতদিন সেবিষয়ে কোন 
মনোযোগ দেন নাই। গত অক্টোবর মাসে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 


'আথিক জগৎ 


'বেশী রকম চাপ পড়িবে। 


[ ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ , 





নৃতন দিল্লীতে যে বৈঠক হয় তাহাতে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব * 

স্যার রামন্বামী মুদালিয়র এদেশে স্ট্যাপডর্ড ক্লথ’ বাঁ নির্ধারিত মূল্যে 
সাধারণের ব্যবহার্ধ্য কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় ' প্রচলন সম্পর্কে 
এক প্রস্তাব উপস্থিত .করেন। কিন্তু এ বৈঠকের আলোচনায় সে 
সম্বন্ধে পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই । গবর্ণমেন্টও এতদিন 
সেসম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। যাহা হউক সম্প্রতি 
প্রকাশ ভারত সরকার 'ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ’ প্রচলনের এ প্রস্তাব সম্পর্কে 
এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই এসম্পর্কে সমস্ত প্রদেশে 
যুগপৎ বিধি ব্যবস্থা অবলস্থিত হইবে। কাপড়ের ক্রমিক মূল্য বৃদ্ধি 
হেতু দেশে যে নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার সুচনা হইয়াছে তাহাতে এ ' 
ধরণের কার্ধ্যনীতি অবলম্বিত হওয়া সুখের বিষয় । তবে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব পণ্যমূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্মেলনে স্ট্যান্ডার্ড ক্লথের' যে 
স্কীম উপস্থিত করিয়াছিলেন বর্তমান অবস্থায় কার্য্যকরীভাবে গৃহীত 
হওয়ার পূর্বের তাহা কোন কোন দিক দিয়া পরিবন্তিত ও সংশোধিত 
হওয়া প্রয়োজন । আমাদের যতদুর স্মরণ আছে পণ্যমৃল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্মেলনে স্তার রামস্থামী স্্যাপ্ার্ড ক্লথ’ অর্থে এদেশে ২০ ও তন্নিয় 
নম্বরের সৃতায় প্রস্তুত কতিপয় নির্দিষ্ট ধরণের কাপড়ের কথাই 
তুলিয়াছিলেন | এধরণের কাপড় প্রস্তুত 


শ্রমিকেরা তাহা ছারা উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই | কিন্তু এইরূপ 
ব্যবস্থা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের তেমন কোন উপকারে. 
আসিবে না, ইহা দুঃখের বিষয় | এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে 
৪০ হইতে ৬০ নম্বরের সুতায় প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত মিহি বস্ত্র ব্যবহারে 
অভ্যন্ত। "কাজেই ২* ও তমিয় নম্বরের স্থৃতায় প্রস্তুত '্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ” 
প্রচলন দ্বারা মধ্যবিস্তদের বর্তমান দুঃখ ছুর্দশার প্রতিকার সম্ভবপর 
নহে । এই অবস্থায় ৪০ বা ৪৫ নম্বর স্থৃতা দ্বারা নির্দিষ্ট মূল্যের 
অপর এক শ্রেণীর কাপড় প্রচলনের ব্যবস্থা করাও আমরা গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে কর্তব্য বলিয়া মনে করি। কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপকারার্থ নহে 
__অন্ একটি কারণেও মোটা শ্রেণীর স্ট্যাপ্তার্ড র্লুথের, সঙ্গে অপেক্ষাকৃত 
মিহি ধরণের স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ'ও প্রবর্তন করা দরকার। এদেশে বিশেষ 


'করিয়া আমেদাবাদে এমন কতকগুলি কাপড়ের কল আছে যাহাতে ৪০ 


নম্বরের নিম্ন সুতায় কোন কাপড় প্রস্তুতের ব্যবস্থা নাই। দেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের উপকারার্থে বেশী পরিমাণে কতিপয় শ্রেণীর কাপড় 
উৎপাদন করিয়া নিদ্ধারিত মূল্যে তাহা বিক্রয় করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
যদি কাপড়ের কলসমূহের নিকট. কোনরূপ ত্বার্থত্যাগ দাবী করেন 
তবে ছোট বড় সকল কল সম্পর্কেই তাহা করা উচিত। কেবল ২* 


'.ও€ তন্নিম্ন নম্বরের সুতায় প্রস্তুত কতিপয় শ্রেণীর স্ট্যাণ্তার্ড ক্লথ’ প্রচলন 


করিতে গেলে যেসমস্ত কল এ সব সুতায় কাজ করে তাহাদের উপর 
কিন্তু যেসব কলে ৪০ নম্বরের নিয় সৃতায় 
কাপড় প্রস্তুতের ব্যবস্থা নাই উহাতে তাহাদের কোনরূপ স্বার্থত্যাগের 


দরকার হইবে না। এরূপ একটা অসম-ব্যবস্থা যাহাতে কার্যে 


পরিণত না হয় দেজস্তও গবর্ণমেন্টের পক্ষে ৪০ বা ৪৫ নম্বর 
স্ৃতা় প্রস্তুত অপর এক শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড রখ প্রচলন করা কর্তব্য 
হইবে। '. 
কিয়ারিং ব্য ব্যাস এসোসিয়েশনের খামখেয়ালী 

কলিকাতায় বিভিন্ন ব্যাক্ষের মধ্যে দেনাপাওনা মিটমাট করিবার . 
জন্য রিজার্ভ ব্যাস্কের আমলাধীন যে ক্লিয়ারিং হাউস রহিয়াছে তাহাতে 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যাঙ্ক সদন্ত হইয়া কাজ করিবার অধিকার পাইবে তাহা 
ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন স্থির করিয়া দেন। "এই স্মিতেতে 


করিয়া নিদ্ধারিত 
মূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে দেশের দরিদ্র কৃষক 


৮ 


রা ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ ] NE রা 
ইউরোপীয় ব্যাঙ্কারদের প্রাধান্য থাকার দরুণ. ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের 


"যাহাতে তালিকাভূক্ত 


আধিকদ্রগ 


৮৩৬৭ 











পক্ষে ক্লিয়ারিং হাউসে প্রবেশাধিকার লাভ কর! অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সময়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মত একটী 
সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ককেও ক্লিয়ারিং হাউসের সদস্য হইতে অত্যধিক বেগ 
পাইতে হইয়াছিল । বর্তমানে অবস্থার কতকটা পরিবর্তন হইয়াছে, 
কিন্তু উহা. সত্তেও বাঙ্গলা দেশের '১২টী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের ' মধ্যে 
মাত্র ৪টী ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। 
যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য হইতে পারে নাঃ তাহারা অন্য 
ব্যাঙ্কের মারফতে ক্লিয়ারিং হাউসে কাজ করিয়া থাকে এবং উহাদিগকে 
সাঁব-মেম্বার বলা হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে 


যে ৮টা ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য হইতে পারে নাই তাহার মধ্যেও 


মাত্র ২টী ব্যাঙ্ক আজ .পধ্যস্ত সাব-মেম্বার হইতে সমর্থ হইয়াছে । 

এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অন্যায় ও অবিচারমূলক। ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কস 
“এসোসিয়েশন এতদিন পর্য্যন্ত নানা অজুহাতে বিভিন্ন ব্যাস্ককে ক্রিয়ারিং 
হাউসের সভ্য হইবার স্থযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছিলেন। এখন 
আর কোন অজুহাত না পাইয়া উহারা নাকি ক্রিয়ারিং হাউসে স্থানা- 
ভাবের অজুহাত দেখাইতেছেন। উহা নেহাৎ বাজে ওজর মাত্র। 
আমাদের মনে হয় যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক মাত্রকেই ক্রিয়ারিং হাউসের 
সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা উচিত! এই সব ব্যাঙ্ক উহাদের আমানতী 
টাকার একটা অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিনাস্ুদে মজুত রাখিতে বাধ্য 


, হইয়া থাকে । রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্ক অনেক সময়েই উহাদের উপর নানা 


ভাবে স্কুল মাষ্টারি করিয়া, থাকেন ।. কিন্ত ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য 
হইতে পারিলে উহারা যে একটু সুবিধা সুযোগ লাভ করিতে পারে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে .তাহাতেও সাহায্য করিতে চাহেন না। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি মনে করেন যে, তালিকাভুক্ত সমস্ত ব্যাঙ্কের অর্থ- 


“সঙ্গতি এরূপ নহে যাহাতে উহাদিগকে ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য হইবার 
“সুযোগ. দেওয়া সমীচীন - হইবে, তাহা হইলে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক 
হইতে না পারে তজ্জন্য তাহারা বিধিনিষেধ স্ষ্টি 


করিতে পারেন। কিন্তু অনেক ব্যাঙ্ককে তালিকাভূক্ত করিয়া উহাদের 
নিকট হইতে নানাবিধ সুবিধা আদায় করা হইবে-_অথচ উহাদিগকে 
'ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য করিয়া সামান্য একটু সুবিধা সুযোগও দেওয়া 
হইবে না__উহা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নীতি নহে। 


সম্প্রতি ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 


"তাহাতে এদেশের অক্ষর-জ্ানসম্পন্ন লোকদেরও একটা মোটামুটি 


সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে । এই বিবরণ দৃষ্টে জান! যায়, চলতি.১৯৪১ 
সালের গত ১লা মার্চ .তারিখে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮ 
‘কোটি ৮৮ লক্ষ। আর উহাদের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ 
'লোকের সংখ্যা ছিল ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ। ইহাতে জন- 
শিক্ষার দিক দিয়া পূর্ব্বের তুলনায় এদেশের কতকটা উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। ,গত ১৯৩১ সালের লোক গণনায় 
ভ্রহ্মদেশ বাদে সমস্ত ভারতের লোক সংখ্যা ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ ১৯ 


“হাজার দীড়াইয়াছিল। অপর দিকে এ বৎসর এদেশে অক্ষর-জ্ঞান 


সম্পন্ন লোকের, সংখ্যা ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯২ হাজার বলিয়া নির্ণিত 
হুইয়াছিল। কাজেই এদেশে এরূপ লোকের সংখ্যা দাড়াইয়াছিল 


. শতকরা মাত্র ৬২ ভাগ। চলতি .১৯৪১ সালে সেতুলনায় ভারতে 


'অক্ষর-জ্ঞান 'সম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ১২১ ভাগ পর্যযস্ত 
বুদ্ধি পাইয়াছে। পৃথক ভাবে বাঙ্গলা প্রদেশের বিবরণ আলোচনা 
করিলে এই উন্নতি আরও বেশী মাত্রায় প্রত্যক্ষ করা যায়। গত 
১৯৩১ সালে বাঙ্গলায় মোট ৫ কোটি ১ লক্ষ ১৬ হাজার অধিবাসীর 


' ভিতর ৪৬ লক্ষ ৯৩ হাজার অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৯'৩ ভাগ লোকের 


"অক্ষর পরিচয় ছিল। ১৯৪১ সালে বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৩ 
“লক্ষ ১৪ হার্জার দাড়াইয়াছে। উহাদের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন 


.. “লোকের সংখ্যা-হইতেছে ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার । অর্থাৎ পূর্বে বাঙ্গলায় 


যেস্থলে শতকরা ৯'৩ ভাগ লোকের অক্ষর পরিচয় ছিল, সেস্থলে 
বর্তমানে শতকরা ১৬১ ভাগ লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে বলিয়া 
নিমিত হইয়াছে । 


গত দশ বৎসরে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গলা ও ভারতের এই 
উন্নতি উল্লেখযোগ্য । কিন্তু জগতের সভ্য দেশসমূহের তুলনায় 
জন-শিক্ষার দিক দিয়া এদেশের অবস্থা যে এখনও অনেক পশ্চাতে 
রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । গত ১৯৩১ সালে ফ্রান্স 
ও জাৰ্ম্মানীতে শতকর। প্রায় ৮১ জন লোকেরই অক্ষর-জ্ঞান ছিল। এঁ ' 


"সময়ে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল 


যথাক্রমে শতকরা ৭৬ জন, শতকরা ৭৫ জন ও শতকরা ৭২ জন 1 ১৯৩১ 
সালের পর এ সকল দেশে অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা যে আরও 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! সেদিক দিয়! 
বিবেচনা করিলে আমাদের দেশ এখনও শিক্ষার দিক দিয়া অনেক 
অন্ুন্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রতি একশত 
জন লোকের ভিতর এখনও মাত্র ১২ জন লোকেরই (বাঙ্গলায় ১৬ জন) 
অক্ষর জ্ঞান আছে- আধুনিক সভ্য যুগে বাস ০করিয়া অতীব 
লজ্জার সহিতই ইহা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইতেছে । বৃটিশ 


শাসনে ভারতবর্ষে শিক্ষা দীক্ষার যে কিরূপ প্রসার সাধিত হইতেছে 
- ইহা তাহারই পরিচায়ক নয়.কি 1 


ভারতীয় রেলপথসমুহে 'যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 
সম্প্রতি নৃতন দিল্লীতে রেলওয়ে কর্মচারীদের বার্ষিক সম্মেলনে 


, ভারতপরকারের যানবাহন সচিব স্যার এনড্‌, ক্লো যে বক্তৃতা প্রদান 


করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় রেলপথসমূহে বর্তমান যুদ্ধের বহুমুখী 
প্রতিক্রিয়া বণিত হইয়াছে । সামরিক কার্য্যে সহায়তার জন্য বর্তমানে 
ভারত হইতে .নিকটবর্তী দেশসমূহে রেলের সাজ সরঞ্জাম প্রেরণ 
করিতে হইতেছে | ইতিমধ্যে ছুই শত রেলের ইঞ্জিন এবং সৈন্য ও মাল 
বহনের উপযোগী দশ হাজার সংখ্যক গাড়ী চালান, দেওয়। 
হইয়াছে। অপরদিকে এদেশে রেলওয়ের তিনটি বড় কারখানা 
সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে একান্তভাবে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে । 
অন্য কারখানাস্মৃহেও কতক পরিমাণে এক্ষণে সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের 


"কাজ চলিতেছে । বিভিন্ন রেলওয়ে কারখানায় নিযুক্ত মন্ত্রী 


ও কারিগরদের. ভিতর ১৩ হাজার জন বর্তমানে সমর সরঞ্জাম 
নিশ্মাণের কাজ .করিতেছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন রেলপথের বন্ধু 
অফিসার ও কর্মচারী বর্তমানে দেশরক্ষা ও স্রবরাহ বিভাগের কাজে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এদেশে বিভিন্ন রেলপথের যাত্রীগাড়ী 


॥ও মালগাড়ী প্রভৃতিও বর্তমানে অধিক মাত্রায় সৈন্য-চলাচল ও সমর 


সরঞ্জাম বহনের কাজে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ দিয়া 


যানবাহন সচিব, ভারতীয় রেলওয়ের উপর বর্তমান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 
। বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে ভারতের ,রেলপথসমূহ যে এদেশের 
ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে, সাহায্য করিতে পারিতেছে, 
, তৃজ্জম্য রেলকর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে তিনি. যথেষ্ট গর্বব ও তৃপ্তির ভাব 
প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু যানবাহন সচিবের, সে 


ধরণের উচ্ছাস কয়েকটি কারণে আমাদের নিকট নিতান্ত পরিহাস 


' বলিয়াই.মনে হইয়াছে । যুদ্ধের জন্য জাহাজের অভাব,হেতু উপকূল 


বাণিজ্যের মালপত্র বর্তমানে রেলের মারফতে, স্থান হইতে স্থানাস্তরে 
নীত হইতেছে । যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নূতন শিল্প প্রচেষ্টা সুরু 
হওয়ায় সেকারণেও দেশে মাল চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। কিন্ত 
ভারতীয় রেলপথসমূহ সেদিক দিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য বিস্তারে 
প্রয়োজনাহ্ুরূপ সাহায্য বিশেষ কিছুই করিতে প্রারিতেছে না। দৈন্ত 
বহন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম. চলাচলে, ব্যাপৃত থাকিয়া' ভারতীয় রেলওয়ে ভার- 
তীয় শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে অনেকটা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই চলি- 


' য্নাছে। ফলে উপযুক্ত সংখ্যক মালবাহী গাড়ীর অভাব ঘটিয়া দেশীয় শিল্প 


বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় বিস্তৃতির পথে ক্রমাগতই নানারূপ অসুবিধার 
হুষ্টি হইতেছে। যানবাহন সচিব সেদিকে দৃকপাত না করিয়া যুদ্ধ 
প্রচেষ্টায় সহায়তার নামে মাতিয়া উঠিয়াছেন। সামরিক কার্যে 
ভারতীয় রেলওয়ের যথাসস্তব সাহায্য ও সহযোগিতা আদায়ের 
আমরা বিরোধী 'নহি। কিন্তু তাই বলিয়া দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের 
অস্ুবিধ! ঘটাইয়া রেলওয়ের কাধ্যধারা অত্যধিক মাত্রায় কেবল 
এদ্িকেই নিয়োজিত করিতে থাকা, আমাদের নিকট অশোভন, ও 
অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। : 


বড়লাট কর্তৃক শাসন পরিষদে ভারতীয় জনমত্রে প্রতিনিধি- 
স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রহণ, মুসলীম লীগ কর্তৃক শাসন পরিষদ ও 
সমর পরিষদ বজ্জবন, কংগ্রেসের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কর্তৃক 
কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনের অনুকূলে মনোভাব প্রকাশ এবং 
রাজবন্দিগণের মুক্তিদানের গুজবের ফলে অনেকের মনে এরূপ ধারণা 
জদ্মিয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের অব্লহ্িত 
নীতি পরিবর্তন করিয়া ভারতীয় রাজনীতিক সমস্তার একটা মীমাংসা 
করিতে আগ্রহাদ্বিত হইয়াছেন । গত ১৮ই নবেম্বর তারিখে ভারত 
সচিব মিঃ এমেরী মাঞ্চে্টারে একটী বক্তৃতা দিয়া উপরোক্ত ধারণা যে 
সম্পূর্ণ অমূলক, তাহ। সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন | পূর্ব পূর্বব 
বারের মত এবারও মিঃ এমেরী কার্যত; একথা বলিয়াছেন যে, 
‘যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস মুসলীম লীগের দাবী মানিয়া না লইবে 
ততদিন পধ্যস্ত এদেশে শ্বায়ত্রশাসন প্রবস্তিত হইবে না এবং এই 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পরেও সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ 
ইত্যাদি বৃটীশ গবর্ণমেন্টের আমলাধীন থাকিবে । এবারকার বক্তৃতায় 
ভারতে ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যগত স্বার্থরক্ষার কথা কিছু বলা হয় নাই। 
তবে মিঃ এমেরী একথা বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্তশাসন লাভের পরেও 
যে সমস্ত দায়িত্ব .পালনের ভার বৃটীশ গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিবে 
তাহার সকলগুলি একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং 
ভারত সচিবের এবারকার বক্তৃতায় ভারতে ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যগত 
স্বার্থরক্ষার কোন কথা না থাকিলেও একথা মনে করিলে ভুল করা 
' হইবে যে, মিঃ এমেরীর পরিকল্পিত স্বায়ত্রশাসনের আমলে ভারতবাসী 
স্বাধীনভাবে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি বিধানে সমর্থ হইবে। তবে 
' মিঃ এমেরীর এবারকার বক্তৃতায় একটা নূতন কথা শুনা গিয়াছে। 
ইতিপূৰ্বে যখনই তিনি একথা বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস মুসলীম 
লীগের দাবী মানিয়া না লইলে ভারতবর্কে কখনও আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার দেওয়া হইবে না তখনই ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের অনেকে 
তাহাকে একথা জিজ্ঞাস! করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ও লীগে যদি কোন 
মিটমাট নাই হয় তাহা হইলে এই ব্যাপারে বুটাশ গবর্ণমেন্টের কোন 
কর্তব্য আছে কিনা এবং কোন রাজনীতিক দল যদি অসম্ভব কিছু 
দাবী করিয়া মিটমাটে বিশ্ব ঘটায় তাহ! হইলে এইজন্য ভারতবর্ধকে 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান চিরতরে ঠেকাইয়া রাখা হইবে কি না। 
মিঃ এমেরী এতদিন এই প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ 
করেন নাই! তবে এইবারের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, 
শাসনতন্ত্রগত মূলনীতি সম্পর্কে যদি বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা বুঝা- 
পড়া হয়, তাহা হইলে এই মূলনীতির প্রয়োগের কালে খুণ্টীনাটী কোন 
বিষয়ে কোন রাজনীতিক দল যদি কোন চূড়াস্তরূপ দাবী করিয়া 
বসিয়া শাসনতন্ত্র অচল করিতে চাহে তবে তাহাদিগকে কোন প্রশ্রয় 
দেওয়া হইবে না। তাহার মতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দলের মধ্যে 
মিটমাটের অর্থ হইতেছে--প্রধান প্রধান দলের মধ্যে প্রধান প্রধান 
নীতি সম্পর্কে মোটামুটি রকম, একট! বুঝাঁপড়া (a substantial 


agreement by the main elements of public life on 
the main principles of the constitution’). 


মিঃ এমেরীর পূর্বেকার গৌঁড়া মনোবৃত্তির যে এই দিক দিয়া 


কিঞ্চিৎ .পরিবর্তনের সুচনা দেখা যাইতেছে তাহার একটা কারণ 
আছে। ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রত্যাখ্যানের জন্য মুসলীম 
লীগকে উক্কাইয়া দিয়া তিনি. নিজেও একটু ফ'পরে, পড়িয়াছেন। 
তিনি দেখিতে পাইতেছেন . যে, মুসলীম লীগ এরূপ. অসম্ভবরূপ 
দাবী করিয়া বসিতেছে, যাহার ফলে ভারতবর্ষের নরমপন্থী 
রাজনীতিকগণকে হাতে রাখিয়া দেশ শাসন করাও এখন বিপদসঙ্কল 
হইয়া উঠিয়াছে। বুটীশ গব্ণমে্টের এই নীতির ফলে স্যার 
তেজবাহাছুর সপ্রুর ন্যায় বশহ্বদ ব্যক্তিগণ এখন খাপ্পা হইয়া 
উঠিতেছেন। তাহাতেও কোন বিপদ ছিল না-_যদি মুসলীম লীগকে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে পাওয়া যাইত। কিন্ত লীগের বর্তমান 





দাবী এই যে, পাকিস্থান স্বীকার করিয়া না লইলে তাহারা কিছুতেই 
বৃটাশ গবর্ণমেন্টকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করিবেন না। এখন বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে এতদূর যাওয়া সম্ভবপর নহে । কারণ সৈন্যদল গঠন, 
সমর ব্যয় সংগ্রহ ও সমর সরঞ্জাম প্রস্ততে এখন ভারতের হিন্দু সম্প্র- 
দায়ের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্বক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের 
হিন্লুগণকে এখন হাতে রাখিতেই হইরে। কাজেই তাহাদিগকে 
কথঞ্চিৎ তুষ্ট করিবার জন্য ভারত সচিবের পক্ষে একথা বলা আবশ্যক 


হইয়া পড়িয়াছে যে, খু'টানাটা সমস্ত ব্যাপারে যদি মিটমাট নাও হয়।. 
তাহা হইলেও উহাতে ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার 


পক্ষে কোন বাধা জন্মিবে না। এই কথায় মিঃ জিন্না ও মুসলীম লীগ 
নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইবেন । কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বৃটীশ গবর্ণমেন্টের' 
উহ! না বলিয়া উপায় নাই। 


মিঃ এমেরীর মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের আরও একটী 
কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
উষ্কাইয়া দিয়া--কোন মিটমাট হইল না এই অজুহাতে ভারতবাসীর 
সঙ্গত দাবী, উপেক্ষা করিবার যে অপকৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে, 
ইংলণ্ডেও তাহার বিরুদ্ধে একটা অসস্তোষ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই চাতুরী ও চালবাজী ইংলণ্ডের অনেকেই বরদাস্ত 


করিতে সমর্থ হইতেছেন না। উক্ত দেশের প্রধান প্রধান 


সংবাদপত্রসমূহ মিঃ এমেরীর সর্বশেষ বক্তৃতার যে সমালোচনা, 
করিয়াছেন তাহা হইতে উহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
গার্ডিয়ান” পত্র এই বলিয়া! হুঃখ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের শাসন- 
তান্ত্রিক অচল অবস্থার অবসান্কয্পে গবর্ণমেণ্ট যে কিছু করিবেন 
মিঃ এমেরীর বক্তৃতা হইতে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না। 
“ডেইলি হেরাম্ড” পত্র ভারতীয় অচল অবস্থাকে একটা “লজ্জাজনক 
পরিস্থিতি” বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, “ভারতবর্ষে অনেক, 
গলদ থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া বৃটাশ গবর্ণমেপ্ট তাহাদের" 
দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে পারেন না। ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের 
জন্য বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ও ইণ্ডিয়া আফিস এখন যাহা করিতেছেন: 
তাহাদের উহা অপেক্ষাও অনেক বেশী করিবার আছে ।” পরিশেষে 


এই পত্র বলিয়াছেন__-“আমাদিগকে এই মরজগতে ফিরিয়া আসিতে; 


হইবে। এই দেশের বাগীতা এবং ভারতবর্ষের গৌড়ামী-_-উহার, 
কোনটার দ্বারাই সমস্যার সমাধান হইবে না।: গঠনমূলক :ও উদার 
মনোভাব দ্বারাই এই সমস্তার সমাধান হইতে পারে এবং ইংলগুকেই 
উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনীতিক বন্দিগণকে মুক্তি 
দিয়া এই কাজ আরম্ত করা হউক এবং কালবিলম্ব ব্যতিরেকে ভার- 
তের আশাআকাঙজ্ষা এবং ইংলগের প্রস্তাব, উত্থাপন- 
করা হউক।” “টাইমস” পত্র লিখিতেছেন-_-“ভারতবর্ষে বর্তমানে 
অবিশ্বাস ও উত্তেজনার যে অনিষ্টকর চক্রব্যুহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার 


' অবসানের ব্যাপারে বুটাশ গবর্ণমেন্টের' একটা বড় রকম দায়িত্ব 


রহিয়াছে | সর্ববপ্রকারে এই দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করা উচিত।” এই 


. সব মন্তব্য হইতে ইংলণ্ডের জনমতও যে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের' বর্তমান ' 

' চালবাজীতে বিঘিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যায়। 
কিন্তু মিঃ এমেরীর মনোভাবের সামান্য পরিবর্তন এবং বুটীশ ' 

- সংবাদপত্রের সাময়িক সহাম্থৃভূতি দারা আমাদের উৎফুল্ল হওয়ার 


কোন কারণ' নাই । গবর্ণমেন্ট এদেশে যে ভেদবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া দেশবাসীর ন্যায্য অধিকারকে অগ্রাহ্য করিতেছেন তাহাই 
ক্রম পরিণতি লাভ করিয়া গবর্ণমেন্টকে তাহাদের নীতি পরিবর্তনে 


বাধ্য করিবে । এক্ষণে মাত্র তাহার সুচনা দেখা যাইতেছে । যতদিন 


এই রিষাক্ত নীতি উহার উদ্ভাবকদিগকেও জঙ্জরিত করিয়া না তোলে 


. এবং তাহাদিগকে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন পথে অগ্রসূর হইতে বাধ্য না করে 


ততদিন আমাদিগকে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসবান থাকিয়া ধৈর্যের 
সহিত অপেক্ষা করিতেই হইবে । : 


কু 





গত ৩৪ মাস কাল ধরিয়া ক্রমাগত এরূপ গুজব রটিতেছিল যে, 
চলতি বৎসরে ভারতসরকারের সামরিক ব্যয় বাজেটে বরাদ্দকৃত 
ব্যয়ের তুলনায় এত বাড়িয়া গিয়াছে যাহার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য 
গবর্ণমেন্ট একটা অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া দেশবাসীর উপর 
নুতন ট্যাক্স বসাইবেন। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
যে অধিবেশন শেষ হইয়া গেল তাহাতে কোন অতিরিক্ত বাজেট পেশ 
করা হয় নাই! উহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আগামী ফেব্রুয়ারী 
' মাসে যখন ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার.সময় উপস্থিত 
হইবে তাহার পূর্বে দেশবাসীর উপর কোন নূতন ট্যাক্স বসান হইবে 
না । উহাতে সকলেই যে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই।. কারণ বর্তমানে দেশের উপর এত অধিক হারে ট্যাক্স- 
ভার নিপতিত করা হইয়াছে, যাহার ফলে কোন নূতন ট্যাক্সের নাম 
. শুনিলেই দেশবাসীর হাদকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। 

‘ কিন্তু আপাততঃ দেশবাসী নূতন ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইলেও 
আগামী সরকারী বৎসরের প্রথম হইতে দেশে যে নূতন. ট্যাক্স বসিবে 
' তাহা একপ্রকার নিশ্চিত ভাবেই বল! যাইতে পারে। গত ১৯৪০ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট উপস্থিত 


করা. হয়. দেই সময়ে উক্ত বৎসরে গবর্ণমেন্টের মোট ৮৫ কোটা' 


,৪৩ লক্ষ টাকা; আয়ের বরাদ্দ ধরিয়া. ব্যয়ের পরিমাণ ৯২ কোটা 
,৫৯ লক্ষ টাকা ধরা হয় এবং আয়ের তুলনায় ব্যয় ৭ কোটী ১৬ লক্ষ 
টাকা বেশী হইবে বলিয়া উহা পূরণের জন্য চিনি ও পেট্রলের উপর 
উৎপাদন শুষ্ক বন্ধিত করা হয়। অধিকন্ত এই বৎসরে অতিরিক্ত 
'লাভ-কর হইতে গবর্ণমেন্ট ৩ কোটা টাকা পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ 
ধরা, হয় । এইভাবে গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করেন যে,- ১৯৪০-৪১ সালে 
সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াও রাজন্বে কিছু উদ্ত্ত হইবে। কিন্ত 
সম্প্রতি. গত ১৯৪০-৪১ সালের যে সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখ! যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মানে 
' ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট. উপস্থিত করিবার কালে আয় ও ব্যয়ের 
বরাদ্দে . গবর্ণমেপ্ট চূড়ানস্তরূপ ভুল করিয়াছিলেন। এক্ষণে যে হিসাব 
। প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪০-৪১ সালে গবর্ণ- 
'মেন্টের মোট, আয় হইয়াছে ১০০২ কোটা টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে 
১১৫ কোটা টাকা । . অর্থাৎ উক্ত বৎসরে বাজেটে বরাদ্দের তুলনায় 
“আয় ১৫ কোটী টাকার মত এবং ব্যয় ২২॥০ কোটা টাকার মত 'বেশী 
হইয়াছে । কাজেই এই বৎসরে উদ্ত্ব দুরে থাকুক এই বৎসরে ১৪২ 
কোটা টাকা ঘাটতি হইয়াছে। এই ঘাটতির মধ্যে পৌনে আট কোটী 
টাকা রাজস্বের জন্য মজুদ তহবিল হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং 
তি অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান 
করা হইয়াছে । 

, চলতি ১৯৪১-৪২ সালের অবস্থা যে ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় 
অনেক বেশী শোচনীয় হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । ১৯৪০-৪১ সালে 
সামরিক দফায় ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩॥ কোটী টাকা ধরা হইয়াছিল। 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ এই বৎসরে উক্ত বিভাগে পৌনে চুয়াত্তর কোটী টাকা 
ব্যয় হইয়াছে এবং এই কারণেই অনুমিত আয়ের তুলনায় আয় 
১৫ কোটা টাকা বেশী হওয়া সত্বেও গবর্ণমেণ্টকে খণ করিয়া ব্যয় 

¢ 


সঙ্কুলান করিতে হইয়াছে। কিন্তু আপাততঃ ১৯৪০-৪১ সালের অবস্থা 
জানা গেলেও চলতি ১৯৪১-৪২ সালে যে কি ঘটবে তাহা এক্ষণে 
কিছুই বলা যাইতেছে না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি 
বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয়, সেই সময়ে সামরিক ব্যয়ের 
পরিমাণ ৭২ কোটা টাকা ধরিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১২৬ কোটী 
৮৫ লক্ষ টাকা এবং আয়ের পরিমাণ ১০৬ কোটা ৩৯ লক্ষ টাকা ধরা 
হয়। এই বৎসরে. যে ঘাটতি হইবে তাহা পূরণের জন্য গবর্ণমেন্ট 
আয় কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন, 
অতিরিক্ত লাভকরের হার শতকরা ৫০ হইতে শতকরা ৬৬ টাকায় 
নিদ্ধারিত করেন এবং দেশলাই-এর উপর উৎপাদন শুক্কের পরিমাণ 
দ্িগুণে পরিণত করেন। উহা সত্বেও চলতি বৎসরের রাজস্ব 
১৪ কোটা টাকার মত ঘাটতি পড়িবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্ত 
গবর্ণমেন্টের বাজেট আলোচনা করিলে এরূপ, দেখা যায় যে, বাজেট 
উপস্থিত . করিবার সময় .বরাবরই উহারা আয় ও ব্যয় অনেক 
কম করিয়া ধরেন এবং কার্ধাক্ষেত্রে ব্যয়ের হার আয়ের হার 
অপেক্ষাও অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। কাজেই চলতি বৎসরে 
যদি আয়ের পরিমাণ ১০৬ কোটি টাকা অপেক্ষা ৫1৭ কোটা টাকা 
বেশীও হয়, তাহা হইলেও সামরিক ব্যয় উহা অপেক্ষা বেশী হারে 
বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ঘাটতির পরিমাণ ১৪ কোটা টাকা অপেক্ষা অনেক 
বেশী হওয়াই সম্ভব। চলতি বৎসরে সামরিক ব্যয় যদি ১০০ কোটী 
টাকায় দাড়ায় এবং উহার ফলে ঘাটতি যদি ৪০ কোটী টাকায় 
পরিণত হয়, তাহা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। তবে চলতি 
বৎসরের ঘাটতির জন্য যখন এখন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত 


করিয়া দেশের উপর কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় নাই তখন এই 


"ঘাটতির টাকাটা খণলব্ধ অর্থ দ্বারাই পূরণ করা হইবে, উহা আমরা 
ধরিয়া লইতে পারি। 

' কিন্তু আগামী ১৯৪২-৪৩ সাল সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চিন্ত হওয়ার 
কোন আশা আছে বলিয়া মনে করা যায় না। যুদ্ধের গতি যে 
'পথে ধাঁবিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষের সীমাস্ত পর্যযস্তযুদ্ধক্ষত্ বিস্তৃত 


হইবার আশঙ্কা দিন দিন যেরূপ বলবৎ হইতেছে, তাহাতে আগামী 


১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের সামরিক বিভাগের ব্যয় যে কিরূপ 


দীড়াইতে পারে- তাহা এক্ষণে কল্পনাও করিয়া উঠা যাইতেছে না। 


এই'ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য আগামী সরকারী বৎসরের প্রথম হইতে 


দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সভার পতিত হইবে, উহা এক প্রকার 
'নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। তবে এই সম্পর্কে ইদানীং একটু 


আশার বাণী শুনা যাইতেছে। “কমাস” পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদ- 
দাতার ধাঁরণা যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপর ট্যাক্সভার 
অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ট্যাক্সভার আরও বদ্ধিত 
করিলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া 
সরকারী আয়ের,পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্থে বরং হাস পাইতে 
পারে- গবর্ণমেন্ট এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন। এজন্য আগামী 
বাজেটে অতিরিক্ত লাভকরের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া গবর্ণমেন্ট 
আর কোন নুতন ট্যাক্স 'প্রবন্তিত নাও করিতে পারেন। উক্ত সংবাদ- 
(৮৮৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





৯৯৩০৯ সালেন জ্ভান্লভেল্ল হীন 
্যম্বজ্নান্স (=) 





: গত সপ্তাহে আমরা ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর 
সংখ্যা ও তাহাদের প্রদত্ত জীবন বীমার পরিমাণ সম্বন্ধে মোটামুটি 
আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এদেশীয় বীমা 
কৌম্পানীসমূহের তহবিল, দাদন নীতি ও আয়ব্যয়ের গতি বিশ্লেষণ 
করিব এবং তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমার 
ব্যবসায় সম্পর্কেও আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব । | 
গত ১৯৩৮ সালে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের জীবন বীমা 
. তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা । আলোচ্য ১৯৩৯ 
সালে তাহা ৫ কোটি ১* লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৫৬ কোটি 
৩১ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। পূর্র্ব কতিপয় বৎসরেও বীমা কোম্পানী- 
সমূহের জীবন বীমা তহবিলের 'পরিমাণ মোটামুটি এরূপ হারেই 
বাড়িয়া চলিয়াছিল। সে হিসাবে যুদ্ধের জন্য এবার এদিক দিয়! 
অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই বলা চলে। তবে ভারতীয় 
‘বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল দাদন সম্পর্কে এবার কোন কোন 
দিক দিয়া একটা পরিবর্তনের স্থচনা দেখা দিয়াছে। গত ১৯৩৯ 
সালে জীবন বীমা তহবিল, আদায়ী মূলধন ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট 
তহবিল ইত্যাদিতে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের মোট 
সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। উক্ত ৬৯ কোটি 
১৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কিভাবে নিয়োজিত ছিল নিয়ে তাহার বিবরণ 
উদ্ধৃত করা হইল! তুলনামূলক সমালোচনার জন্য ১৯৩৮ সালের 
বিবরণও এসঙ্গে দেওয়া হইল :-_ 


১৯৩৯ ১৯৩৮ 


৭ টাকা) (টাকা) 
সম্পত্তি ব্ধকে_- ২ কোটি ৪ লক্ষ ২ কোটি ৪ লক্ষ 
পলিসি বন্ধকে__ ৬ % ২৭ 5, ৫৮8৮5, 
শেয়ারের জামীনে ও ' 
অন্যান্য ভাবে ৫৪ ,, ২১ % 
কোম্পানীর কাগজে_- ৩৬ ১ ৯৮, ৩২ ১৮১৯৯ 
দেশীয় রাজ্যের খণপত্রে-_ ৪০ », » 80 
বৃটিশ ও বৈদেশিক 
গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটিতে- ৮০ ৯, ৬৮ ,, 
মিউনিসিপ্যালিটি, ইম্প্রভমেন্ট 
ট্রাষ্ট ও পোর্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটিতে__€ ৮ ৬২ », ৫ ৮৪৮৯ 
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে ৪ » ৭২» ৪ » ৩৮ ৮ 
জমি ও বাড়ীতে ৪ ৯ ৬৯ ৯ ৩ ৯২, 
এজেন্টদের নিকট পাওনা, | 
প্রাপ্য প্রিমিয়াম ও সুদে ৩ ৮ ১৩৯ উপ 55 
আমানতে ও নগদে ২ ৮ ৬১ % ২ ৮৫০, 
বিবিধ দফায় ১০৩৪ ৯ ১ ৫8, 

মোট ৬৯ কোটি ১৪ লক্ষ ৬১ কোটি ৬২ লক্ষ 


নুতন বীমা আইনের ২৭ নং ধারায় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহকে 
তাহাদের বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটি ও 
সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। 
১৯৩৯ সালে বীমা আইনের সেই নির্দেশ মানিতে গিয়া 


(অনেক কোম্পানীকেই সরকারী ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে 


, দাদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে । সেই 


জন্যই আমরা দেখিতে পাই, গত ১৯৩৯ সালে সরকারী সিকিউরিটি 
, হিসাবে কোম্পানীর কাগজে ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটি 
হিসাবে ' বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটি এবং মিউনিসিপ্যালিটি, 
পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইম্‌গ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সিকিউরিটিতে নিয়োজিত অর্থের 
পরিমাণ পুর্রের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে পলিসি বন্ধকে খণের দফায় বীমা কোম্পানীর দাদনের পরিমাণ 
যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মূলে যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রতিক্রিয়া 
নিহিত রহিয়াছে! যুদ্ধের জন্য সাধারণের নিত্যব্যবহার্ধ্য॥ জিনিষ 
পত্রের দাম চড়িয়া যাওয়ায় এদেশে . জীবনযাত্রার ব্যয় খুবই 
বাড়িয়াছে। ফলে দেশের বীমাকারীদের দিক হইতে পলিসি বন্ধকে 
খণ গ্রহণেরও অধিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ১৯৩৯ সালে এ 
কারণে পলিসি বন্ধকে খণের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে । পরবর্তীকালে 
তাহা আরও বাড়িবারই সম্ভাবনা! রহিয়াছে। সম্পত্তি বন্ধকে 
নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ১৯৩৮ সালে যাহা ছিল আলোচ্য বওসরেও 
তাহাই আছে। নুতন বীমা আইনের চাপে ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীসমূহ এই শ্রেণীর দাদন এক্ষণে অনেকটা! এড়াইয়া 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই. বুঝা যায় । তবে সরকারী 
সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের গরজ্ ও আবশ্যকতা 
সত্বেও ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ পুর্ব্ববারের তুলনায় 
এদেশীয় যৌথ কোম্পানীতে তাহাদের দানের পরিমাণ এবার কিছু 
বৃদ্ধি করিয়াছে তাহ! সুখের বিষয়! উপযুক্ত মূলধনের অভাবে এদেশে 
শিল্প ব্যবসায়ের ভালরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। এই অবস্থায় 
দেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সুযোগ ও সাধ্য অনুযায়ী দেশীয় 
সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে তাহাতে শিল্প 

ব্যবসায়ের উন্নতির সুবিধা হইবে | | 
আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর সুদ বাবদ 
আয় কিছু হাস পাইয়াছে এবং অপর দিকে উহাদের কাধ্যপরিচালনা 
বাবদ ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে, ইহা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
কিন্তু উহাতে বিম্মিত হওয়ার কিছু নাই । নুতন বীমা আইনের বিধান 
অনুসারে কোম্পানীসমূহ তাহাদের বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই 
সরকারী ও সরকার অন্থমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। অথচ এসব শ্রেণীর দাদনে বেশী সুদ পাওয়ার'আশা 
সাধারণতই কম। গত মহাযুদ্ধের সময় সরকারী সিকিউরিটি ও 
আধা সরকারী সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্তব্য সুদের হার বাড়িয়া 
উঠিয়াছিল। ফলে অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন যে; এবারও যুদ্ধের 
সময় এ সমস্ত হইতে আদায়ী সুদের হার বাড়িয়া বীমা কোম্পানীসমূহ 
বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। কিন্ত অবস্থার গতি এবার অন্তরূপ 
দাড়াইয়াছে। এবার গবর্ণমেন্ট দেশের টাকার বাজার নিয়ন্ত্রিত রাখিয়। 
‘কোম্পানীর কাগজের মূল্য অনেক পরিমাণে স্থির রাখিয়াছেন। নৃতন 
সরকারী খণের জম্য প্রদেয় সুদের হারও নিম্নস্তরে বলবৎ রাখা 
হইয়াছে। উহার ফলে বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় না 
'বাড়িয়া বরং তাহা পূর্বের তুলনায় কিছু স্থান পাইয়াছে। 


২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ 


১৯৩৮ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের নিয়োজিত তহ- 

বিলের উপর শতকরা ৫"১৫ ভাগ হারে সুদ পাইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে 

উহার! সেইস্থলে শতকরা ৪৬৮ ভাগ মাত্র সুদ আদায়ে সমর্থ হইয়াছে । 

তবে সুদ বাবদ আয়ের দিক দিয়া এইরূপ ক্ষতি হইলেও ভারতীয়, 
বীমা কোম্পানীসমৃহকে এবার কোম্পানীর কাগজের মূল্য হাসজনিত 

কোন গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই { গত মহাযুদ্ধের 

সময় কোম্পানীর কাগজের দর ৫০ টাকারও নীচে নামিয়া গিয়াছিল। 

ফলে বীমা কোম্পানীসমূহের সম্পত্তির মূল্য শতকরা ২০ ভাগ পরি- 
মাণে হাস পাইয়াছিল। এবার যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় কোম্পানীর 

কাগজের দাম পড়িয়া যাওয়ার সুচনা হইতেই তাহা প্রতিরোধ 
করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ফলে এদিক দিয়া ১৯৩৯ সালে 
বীমা কোম্পানীসমূহের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। পরবস্থী 
সময়ের জন্যও সেই ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটা বিদুরিত হইয়াছে। 
কাধ্যপরিচালনা ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, গত ১৯৩৮ 
সালে যেস্থলে বীমা কোম্পানীসমূহ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩১*৭ 
ভাগ এ বাবদ ব্যয় করিয়াছিল সেস্থলে ১৯৩৯ সালে তাহারা ব্যয় 
করিয়াছে শতকরা ৩৩২ ভাগ। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যয় 
বৃদ্ধি কোম্পানী পরিচালকদের অমিতব্যয়িতার পরিচায়ক বলিয়া মনে 
করা যায় না। আলোচ্য বৎসরে নূতন বীমা আইনের বিধান 
অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলধন করিতে গিয়া বিভিন্ন দিক 
দিয়া কোম্পানীসমূহের খরচপত্র কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ত দিকে 
নুতন কাজের পরিমাণ কম হওয়ার দরুণও আয় ব্যয়ের হিসাবে 
উহাদের ব্যয়ের দিকটা বড় ' হইয়া দেখা দিয়াছে । কাজেই এবার 
কাধ্যপরিচালন! বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার জম্য কোম্পানী পরি- 
চালকদের" দোষ দেওয়া যায় না। আমরা পূর্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি 
যে, এদেশে বীমা কোম্পানীর পরিচালকেরা কাধ্য পরিচালনা বাবদ 
ব্যয় হাস করিবার দিকে ইতিমধ্যেই মনোযোগী হইয়াছেন । গত 
১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ব্যয়ের হার পূর্ব পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
প্রকৃতপক্ষে কমও দরীড়াইয়াছিল। নূতন বীমা আইনের 
প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ও যুদ্ধন্রনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্যয়ের হার 
পুনরায় কিছু বাড়িয়া যাইতে পারে৷ কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা 
কাটিয়া গেলে উহা আবার হ্রাস পাইতে থাকিবে বলিয়াই আমরা 
আশা করি। তবে বর্তমান অবস্থায় সুদ বাবদ আয় যখন হাস 
পাইয়াছে এবং কার্য্যপরিচালনা ব্যয় যখন বাড়িয়া গিয়াছে তখন বীমা 
কোম্পানীসমূহের পক্ষে পলিসি সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের স্ুবিধার্থ 
'বোনাসের হার পূর্বের তুলনায় কম করিয়া নির্ধারিত করা উচিত। 
বীমা, বিভাগের স্থপারিপ্টেণ্ড্টে এবিষয়ে কোম্পানী পরিচালকদের 
আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । আমরাও তাহা 


বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা আলোচনা 


করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে এই শ্রেণীর বীমা কোম্পানীসমূহের 
সমষ্টিকৃত প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ভারতে দেশী 
ও বিদেশী এ শ্রেণীর সমস্ত কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছিল 
২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা । ১৯৩৯ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ কোটি 
৩৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । তবে এদেশে জেনারেল এসিওরেন্স 
বা সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে এখনও বিদেশী কোম্পানীরই বেশী রকম 
প্রভাব লক্ষিত হইতেছে । অধিক দুঃখের বিষয় জীবনবীমা ব্যবসায়ে 
বিদেশী কোম্পানীর অংশ ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিলেও সাধারণ 
বীমা ব্যবসায়ে, উহাদের আধিপত্য কমিবার বিশেষ কোন লক্ষণ এখনও 








আঁধিক জগৎ 
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পাপী 


দেখা যাইতেছে না। সাধারণ বীমা বাবদ ভারতে গত ১৯৩৮ সালে 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের সর্ববঘমেত প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল 
১কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা । ১৯৩৯ সালে তাহা বাড়িয়া ২ কোটি 
৩৫ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে দেশীয় কোম্পানী- 
সমূহের প্রিমিয়াম আয়ও কিছু বাড়িয়াছে সত্য, কিন্ত বিদেশী কোম্পানী- 
সমূহের তুলনায় সে বাড়তি. হইয়াছে অনেকটা .কম.। গত ১৯৩৮ 
সালে অগ্নি বীমা বাবদ ৪৩ লক্ষ টাকা, . নৌ-বীমা বাবদ ১২ লক্ষ টাক! 
ও অন্তান্ত শ্রেণীর সাধারণ বীমা বাবদ ৩৪ লক্ষ টাকা মিলাশয়া 
দেশীয় কোম্পানীসমূহের মোট ৮৯ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম আয় 
হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সেইস্থলে অগ্নিবীমা বাবদ ৪৮ লক্ষ টাকা, 
নৌ-বীমা বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ও অন্যান্ঠ শ্রেণীর সাধারণ বীমা বাবদ 
৩৬ লক্ষ টাকা মিলাইয়া উহাদের মোট প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছে 
১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। কাজেই দেখা যায় ভারতে 'বিদেশী 
কোম্পানীসমূহের কাজের.পরিমাণ এখনও দেশীয় কোম্পানীসমূহের 
কাজের তুলনায় খুবই বেশী।' ভারতে সাধারণ বীমার. কাজ 
চালাইবার উদ্দেশ্যে আজও উপযুক্ত, সংখ্যক কোম্পানী গড়িয়া 
উঠিতেছে না| যে সামান্য সাক কোম্পানী এ ধরণের ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে শ্রাক্তিশালী বিদেশী কোম্পানীসমূহের সঙ্ববদ্ধ 
প্রতিযোগিতার সমক্ষে তাহারাঁও বীমা প্রসারের ভালরূপ সুযোগ 
পাইতেছে না। এই অবস্থায় সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে ভারতীয়দের 
স্থান যে এখনও নগণ্য তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই । বিদেশী 
কোম্পানীসমূহের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে 
জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য এখন হইতে স্পরিক্পিত 
চেষ্টা প্রয়োজন । | 
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জনসাধারণের আস্থাই «ওরিয়েপ্টাল৮কে ভারতের 
ৰ জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে। 
৩১-১২-৪০ পৰ্য্যন্ত 
৮৩ কোটি টাকার উপর। 
২৭১ কোটি টাকার উপর । 
৪% কোটি টাকার উপর। 


চলতি বীমার পরিমাণ 
তহবিল 
বার্ষিক আয় ' 


সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অন্ুগ্রহপূর্বক 


ওরিয়েণ্টাল 
গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 


: 
নু 
: সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
র্‌ 
: 
র্‌ 
টু 
্ 
এসিওরেন্স কেম্পানী লিঃ। 


i ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
টু ফোন নং--কলিঃ ৫০০ 
দু হেড 'অফিস- বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত। 


CAOnaliindesonioeacmmtoconoonimumnnedorooetiooooauntnoeotioeontonm unt oootonnn nn 


00030110501 


UHL 0 হও রাজা COOGO AHH UNUM কহ] 


ৃ 


সেনেট হাউস, কদর 
প্রকাশ, বাজলা সরকার জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে সেনেট হাউস, 


আত্ততোর বিচ্ডিং, দ্বারভাঙ্গা বিব্ডিং ও কলেজ হোষ্টেলকে, হাসপাতালে : 
পরিণন্ত করার সিদ্ধান্ত কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বর্তৃপৃক্ষকে জানাইয়াছেল |: 
গবর্ণমেপ্ট বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, জরুরী অবস্থা উপস্থিত , 


না হওয়া পর্যন্ত তাহারা এই সকল ইমারত দখল লইবেন না। তবে 
হাসপাতাল হিসাবে যাহাতে এইগুলিকে ব্যবহার করা যায় তঙ্জন্ত 
প্রয়োজনীয় সংস্কার ও ভাঙ্গা-গড়ার অন্থমতি এখন দিতে হইবে। সিত্তিকেটের 
এক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়। এই মৰ্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে যে, বিশ্ববিগ্ালয় কর্তৃপক্ষের এই সকল ইমারতকে হাসপাতাল 
হিসাবে ব্যবহার করিতে দিতে কোন আপত্তি নাই। তবে দিবারাত্র কাজ 
চলিতে থাকায় ভাঙ্গাগড়ার কাজ করা অস্ুবিধাজনক | 


ভারত সরকারে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর, মাসে যে আয়ব্যয়ের হিসাব: 


(রেলওয়ে; ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয়-ব্যয়. বাদ দিয়া) প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব 
বাবদ আয়ের তুলনায় ব্যয় ৯ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। 
সালের প্রথম ছয় মাসে রাজস্বের আয়ের চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ২৫ 
কোটী ২৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরের অনুক্ূপ সময়ে রাজস্বের 


চেয়ে এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২১ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা। 


পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ১২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব 


বাবদ বেশী আয় হইয়াছে, কিন্ত: দেপরক্ষ বাবদ ব্যয় ১৫ কোটা ৭৫ লক্ষ ' 


, টাকা বাড়িয়াছে। 
ভারত হইতে গম ও ময়দা বিদেশে প্রেরণ নিষিদ্ধ 


প্রকাশ, ভারতের বাহিরে (ইহার মধ্যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অস্তভূত্তি দেশ- 
মমৃহও আছে) ভারতের উৎপন্ন গম এবং ময়দা! রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই- 
রূপ গম ও ময়দা বিদেশে প্রেরণ তিতির বিশেষ 
অনুমতির প্রয়োজন হইবে | - 

| বাংলা হইতে গ্রেটরটেনে ডিম চালান 

বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে কয়েক হাজ্ডার ডিম শীঘ্রই পরীক্ষা- 
মুলক ভাবে গ্রেট বৃটেনে প্রেরিত হইবে । যদি বাংলা হইতে প্রেরিত ডিম 


' গ্রেট বৃটেনের লোকদিগের মনঃপুত হয়,.তাহা হইলে বাংলা'দেশ ও গ্রেট ' 
বৃটেনের মধ্যে যাহাতে নিয়মিতভাবে ডিমের ব্যবসা বাণিজ্য, চল্সিতে পারে 


তাহার জন্য চেষ্টা করা হইবে | কয়েক সহস্র ডিম যাটীর পাত্রে করিয়া গত 
বৎসর ইংলগ্ডে পাঠান হইয়াছিল। 


১৯৪০-৪১ সালে শ্রীরামপুর মিউনিমিপ্যালিটার আয় ব্যয়ের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৬৮ জাহার ৬৮৮ টাকা এবং ২ লক্ষ ৪৮ হাজার 
৫৮৭ টাকা । পূর্ব বৎসরে এইরূপ আয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ 
৮৯ হাঁজার ৪৮৪ টাকা এবং ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৩৭ টাকা । 

ভারত সরকারের মীরপুর খাস রেলওয়ে ক্রয় 

প্রকাশ, রেলপথসমূহের ্টযাত্তিং ফাইনান্স কমিটী” যাহাতে ভারত সরকার 

মীরপুর-খাঁস-খীরদো রেলপথ ভারত সরকার ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস 


হইতে ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন, তজ্জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। এই রেলপথটা ॥, | 
ক্রয় করিতে ভারত' সরকারের প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। এই 
রেলপথটীর আয়তন হুইতেহে ৪৯০ মাইল এবং ইহা যোধপুর রাজ্যে প্রি ' 


অবস্থিত } 





১৯৪১ 


, বোম্বাই সহরে. জল সরবরাহ 
বর্তমানে বোষ্বাই'সহরে দৈনিক ১০ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন ভল সরবরাহ 
করা হইত। কিন্ত নবেম্বর মাসের ১৬ তারিখ হইতে ইহার পরিমাণ কমাইয়া! 
দৈনিক ৯ কোটী ৮০ লক্ষ গ্যালন করা হুইবে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসের .মাঝামাঝি সময় হইতে ১লা! জুন পর্য্যন্ত পুনরায় ইহার পরিমাণ," 
বাঁড়াইয়া দৈনিক ১ কোটী গ্যালনে পরিণত, করা হইবে? বোম্বাই সহরে।- 


১ যাহাতে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে অল সরব্রাহ-কর! যায় সেই জন্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ 


টাকা ব্যয়ে একটা . পরিকল্পনার বিষয় বোম্বাই হ্ডিলিযিোদিদি বর্তমানে 
বিবেচনা করিতেছেন ।, 


ইংলণ্ডে সমরোপকরণ প্রস্তুতের জন্য নারী এমিক 
/-'বুটাশ মন্ত্রিসভার শ্রম বিভাগের মন্ত্রী মিঃ বেভিন এক 'বক্ততায় বলিয়াছেন 


, ষে, গোলাগুলীর কারখানা এবং বিবিধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সারাদিন, 


বা আংশিকভাবে কাৰ্য্য করিবার জন্ত তিনি অস্ততঃ ১০ লক্ষ বিবাহিত, 
স্ত্রীলোক চাহেন। . 


বালির বস্তার অডার 

জেট জাত জা 
লক্ষ বালির বস্তার অর্ডার পাইয়াছেন। মাসিক কিস্তিতে & সকল বস্তা ভারত. 
সরকারকে যোগান দিতে হইরে। তন্মধ্যে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী হইতে 
মার্চ মাস পর্যন্ত ১ কোটা ২০ লক্ষ বস্তা এবং এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
£ কোটা বস্তা দিতে হইবে | প্রতি একশত বস্তার দর ১২1০ আন! । 










ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ : 
ঃ ১০০, ক্লাইভ খ্ীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলি: ৭৮৬ ও ৪৯৯* 
গ্রাম £ “বায়ান” ও “এভারগ্রীণ” 
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ভারত হইতে ইরাণে গম প্রভৃতি রপ্তান 


দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গত ১৭ই নবেম্বর রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলা হয় যে, 








হ৫শে আগষ্ট হইতে ২:শে অক্টোবরের মধ্যে ভারত হইতে প্রায় ১৬ হাঁঙ্জার ' 
টন গম ও প্রভূত চিনি,.মসলা, চা, ফল ও অপরাপর রসদপত্র ইরাণে প্রেরণ ' 


করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, আগষ্ট মাসের শেষভাগে 
আহুমানিক সাড়ে চারি হাজার ভারতীয় বৃটিশ রক্ষপাধীন প্রজ্ঞা ইরাণে ছিল। 
ইছাদিগকে স্থানাস্তরিত করিবার কোন পরিকল্পনা অনাবস্তক ও অযৌক্তিক 
বলিয়া বিবেচিত হয়| | 
" , কলিকাতায় গুণ্ডা বদমায়েসের সংখ্য! 

গোয়েন্দা বিভাগের আমুমানিক হিসাব অনুসারে কলিকাতায় লোকচক্ষুর 
অন্তরালে প্রায় ৩০ হাতার বদমায়েস নানাবিধ" অপরাধজনক কার্যে লিপ্ত 
খাকে। প্রকাশ, পুলিশ বিভাগে প্রাপ্ত.নানাবিধ অপরাধের সথত্র, সংবাদ ও 
অনুমান লইয়া আবস্তক গবেষণা করিয়া এই লক ব্যক্তির কর্ম্মপ্রচেষ্টা সমন্ধে 
যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্বে এক বৎসর হুইল লগ্ুন গোয়েন্দা 
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বিভাগের ' অনুকরণে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগে অপরাধীর] 
কার্ধ্যক্রম নির্ধারণ ব্যুরো নামে একটি উপবিভাগ গঠন করা হইয়াছে। 
‘কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট ' (আয়ব্যয়ের বিবরণী) অধিবেশন আগামী । 
ফেব্রুয়ারী মাসে, সম্ভবতঃ ২রা ফেব্রুয়ারী আরস্ত হুইয়া আগামী এপ্রিল মাসের 
মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া প্রকাশ। 
| গোবরডাঙ্গ। গো-শাল৷া 
নিখিল ভারত গোরক্ষা 'সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় গোরক্ষা ও গোজাতির 
উন্নতিকল্পে সমিতির অন্ততম সভ্য ভ্ীীফুত বন্ধিমচন্দর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার তত্বাবধানে এবং দায়িত্বে গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে ষেেশনের সন্নিকটে 
একটি বিস্তীর্ণ গোচারণ ভূমিসহ উচ্চ ভূমির উপর একটি গোশালা স্থাপন 
করিয়াছেন। উক্ত গোশালাতে ৩1৪ শত গো-মহিযাদি রাখিবার ব্যবস্থা 


করা হুইয়াছে। উক্ত গোশালায় ভাল ভাল বৃষ রাখিবার ব্যবস্থাও করা 
হইতেছে। | 


‘8 "'আথিক জগৎ | [ ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ 
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রকি লেৱনেন ছেল. দিস 
নিকট প্রাচ্য ও দূর গ্রাচ্যে য়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী রহিয়াছে পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্য করিবার 
তাহাদের অবসরবিনোদনের জন্য ইংরেজী ও অন্তান্ত ভারতীয় ভাষার পুস্তক, জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
সংবাদপত্র, মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রভৃতি সামগ্রিক পত্রের একান্ত প্রয়োজন । প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 
জনসাধারণের নিকট নূতন ও পুরাতন গ্রন্থ ও পত্রিকাদি 'চাহিয়া সম্প্রতি মি রি লিমিটেড 
আবেদন প্রকাশ করা হইয়াছে। পুস্তকাদি স্থানীয় যুদ্ধ কমিটির নিকট প্রেরণ . কমন নয়ন ব্যাক, | 
করিলেই তাহা প্রবাসী সৈন্তদের নিকট যথাসময়ে পৌছিয়া যাইবে । লতি কিন: _কুমিম। স্থাপিত ১৯২২ ইং | 
বাঙ্গলার লবণ শিল্প অনুমোদিত মূলধন . ... .. ৫০,০০,০০০ টাকা 
, বাদল! সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই প্রদেশে লবণ তৈয়ার করার ||| বিলিকৃত মুলধন sa টড টাকা 
 স্ুযোগ-স্থবিধা আছে কিনা এই সম্পর্কে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য ক ৯ * + ২৫,০০৯০০০২ al el 
বেঙ্গল ইণ্ডান্য়াল সার্ভে কমিটি একটি সাব কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন'। গত [টি আদ মুলধন " ১২১১৮১০০০২২ 
১৪ই নবেম্বর উজ সাব কমিটির সভায় উপরোক্ত বিষয়ে কয়েকটি অরী |] রিজাভ কও টু ক) ২০ উহ উঠ 
বিষয়ের আলোচনা করা! হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । [কার্যকরী মূলধন ... ... ... ২:৫৫,১৫,০০০২ টাকার উর্দ্ধে 
টেলিফোনের কল বৃদ্ধি পা 
টেলিফোন কর্পোরেশন কলিকাতা সহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সঙ্ের নিকট | ূ বাঙ্গালী-পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 
একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠাইয়া টেলিফোন ব্যবহারকারীকে : ভিড়ের সময় অর্থাৎ || দে সদ দু নি 
শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১৪০টা পর্য্যন্ত এবং রবিবার ব্যতীত অন্তান্ত দিন ($ ১০ ক্লাইভ গ্রীট 3 ২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ত্রী) ৯৩৯বি, রসা রোড । 






বেলা ৩টা হইতে €॥টা পৰ্য্যন্ত কেবল মাত্র প্রয়োজনীয় 'ক্ষেত্রে টেলিফোনে | অপর শাখাসমূহ -- . 
বথারার্তা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন.। : উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে ( ১। বরিশাল ৬। চট্টগ্রাম . ১৯। গৌহাটী : ৯৬ নওরগাও 
যে, টেলিফোনের সমস্ত পাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। || ২! বাহ্ষণবাড়িয়া ৭। টাকা ১২। জোরহাট ' ১৭ পাবনা 4 
: ৩। ভৈরববাজ্ধার ৮। ডিক্রগড় ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার | 
স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিদেশ হইতে ও সকল যন্ত্রপাতি আনিতে অনেক সময় |} ৪। বপিরহাট =| ডিগৰয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ .১৯। রাজসাহী | 
লাগে। এখন মহাযুদ্ধের সময় । অধিকন্ধ যে সকল কারখানায় টেলিফোনের | €। চাদপুর ১০। ধুবড়ী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্ুকিয়া . 
যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইত, এক্ষণে সে সকল কারখানাতে যুদ্ধের জন্ত: প্রয়োজনীয় [মি 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় বলিয়া আরও অসুবিধা হইতেছে। কলিকাতার মেন্‌ 
সুইচ বোর্ড এবং মেন্‌ কেবলের মধ্যে অনেকগুলিতেই অত্যধিক চাপ || 
পড়িতেছে। ভিরের সময় চাপ আরও অনেক বেশী পড়ে। সুতরাং & 
টেলিফোনকারীরা অবহিত না হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে টেলিফোন সংযোগ পুত 
আংশিকভাবে বিগড়াইয়া যাইতে পারে! এতৎসম্পর্কে টেলিফোন কর্পো- 
রেশন জানাইয়াছেন যে, এই বৎসর জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসে মোট - 
১ কোটি ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬২৮টি কল হুইয়াছে। অথচ পূর্ব্ব বৎসর উক্ত 
তিন মাসে যোট কলের সংখ্যা হইয়াছিল ৮৫ লক্ষ ৩৯৯টি, অর্থাৎ .মোট ২৩, 
লক্ষ ৬৮ হাজার ২৩৭টি কল বেশী হইয়াছে। 


সাংবাদিকের Al | জাতীয় প্রতিষ্ঠ ৩ 
অমৃতবাজার পত্রিকার অন্ততম 1 শীযুক্ত 'ইন্দুপ্রকাশ মি একটি নিঃ 
গত ১৬ই নবেঘর সকালে মাত্র ৪০, বৎসর বয়সে, টাইফো-মেনিনজাইটিস দি জি, এরা এন্গো ৱিয়ম লিঃ 
রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন ।. “এডভান্স” এবং বোম্বাই-এর “ফ্রী প্রেস, 6 
জার্ণালের” সহকারী সম্পাদকরূপে কাঁধ্য করার পর ১৯২৭ সালে তিনি 8৭ এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, , কলিকাতা। 
ফরোয়ার্ড’ পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৪৩৩ সালের জুলাই মাসে তিনি শাখাসমূহ £ 
সহকারী সম্পাদকরূপে অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালে 
তিনি এই কাগজের সহযোগী সম্পাদকের পর প্রাপ্ত হন | . 
কাগজের খতিয়ান পেশ ন! করার জের ৃ 
ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যে সকল সংবাদ পত্র || 
এখনও ১৯৪০ সালে তাহাদের কি পরিমাণ কাগজ লাগিয়াছে তাহার হিসাব |]: 
পে করে নাই, আদেশ অমান্যের অন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন || 
করা হইতে পারে। তাহা ছাড়া, ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে | 
যদি উক্ত হিসাব পেশ কর! না হয়, তাহা .হইালে ১৯৪২ সালের. অন্ত তাহারা পর 
কাগজ ক্রয়ের অনুমতি পাইবে না, এরূপ সম্ভাবনা আছে। 
| রুশ-ভারত বাণিজ্য 
গত ১৭ই নবেম্বর রাষ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রকাশ পায় যে, 
রাশিয়া আক্রান্ত হইবার পরে রাশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ৷ 
পূর্ববাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও গাকাশ, জাপানী সম্পদ আটকের 
নিৰ্দেশ প্রযুক্ত হইবার পর ভারত ও জাপানের মধ্যে সমস্ত বানিজ্যিক সম্পর্ক 
একরপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 47. 






















ম্যানেজিং ভিরেউর :-_ভাঃ এস বি দত্ত এম, এ) বি, এল; পি এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন; 
ব্যারিষ্টার এট-ল | 
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, :" দেশী কাগজের মূল্য বৃদ্ধি 
কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ লালটাদ নবলরায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য- 


tie 


সচিব স্যার এ রামস্বামী মুদালির জানান যে, ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাগজের . 
যে মূল্য আদায় করা হইতেছে তৎ্প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। 


উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি হেতু এবং উত্পাদন অপেক্ষা চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কাগঞ্জের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিদ্য সচিব আরও জানান যে, বহুল 


পরিমাণ কাগজ মন্ুত নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এখন গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন 


রহিয়াছে। এতৎসম্পর্কে তিনি ভারতে প্রস্তুত কয়েক শ্রেণীর সাধারণ 
কাগজের মূল্য জানাইয়া যে বিবৃতি দেন, তাহাতে জানা যায় যে, সাদা 
ছাপার কাগজ এবং বাদামী কাগজের মূল্য কলিকাতা বা বোস্বাই-এর মূল্য 
অপেক্ষা করাচীতে কিঞ্চিৎ অধিক। আবার কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই-এর 
মূল্যও একটু চড়া। গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা, বোম্বাই ও. করাচীতে 
সাপা ছাপার কাগজের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে যথাক্রমে 1৭8 পাই, 1/ আনা 
এবং 1/% পাই ছিল এবং বাদামী কাগজের মূল্য পাউণ্ড পিছু যথাক্রমে 
॥১ পাই, 1৫1 পাই এবং ।৬ পাই ছিল। 
কেন্দ্রীয় পরিষদে সিংহল-ভারত সমস্ত! 

গত ১৭ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে সিংহল ও ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধিদের যুক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে । এই রিপোর্ট 
সম্পর্কে আলোচনার সময় মোট তিনটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। 
কংগ্রেস জাতীয় দলের সদন্ত মিঃ ষমুনাদাস মেটা ঘোষণা করেন যে, সমাজ- 


বিধান সম্পর্কে ভারতীয়দিগকে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে বলিয়া যে. 


'প্রতিশ্রতি'দেওয়! হইয়াছিল এই যুক্ত রিপোর্টে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা 
হুইয়াছে। বড়লাট যাহাতে এই প্রস্তাবসমূহ কাধ্যে পরিণত না করেন, 
সেই সম্পর্কে সুপারিশ করিয়া তিনি” প্রস্তাব করিয়াছেন যে, স্বার্থসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের সহিত আলোচনার পর.যাহাতে-'পিরিষদ্দের মতে সম্তোষজনকভাবে 
রিপোর্টের আপত্তিকর অংশসমূহ বাদ দেওয়া' হয়, তাহার শত দরকার হইলে 
টি: টা আলোচনা করা S00 | রা 





হেড অফিস ঃ £১৬২, বহুবাজার রা, কলিকাতা । 





বাংলায় লম্বা আশযুক্ত তুলা ‘চাষের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান: 


সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
ভারতীয় এবং ইষ্টার্ণ সংবাদপত্র সঙ্ঘ গত €ই নবেম্বর তারিখে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিবের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের মূল্য 
উহার আঁকার অনুযায়ী হওয়া উচিত। বিষয়টি এক্ষণে ভারত সরকারের 
বিবেচনাধীন রহিয়াছে । সংবাদপত্রসমূহ অবিলম্বে আমদানীকারকের নিকট 
কাগজের বায়ন! দিতে চাহে বলিয়া প্রথম ছয় মাস, ১৯৪০ সালের হিসাব 
অনুসারে উহ্থার বার আন' পরিমাণ কাগক্জ আমদানীর অঙহুমতি দেওয়! 
হুইয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে যে সকল হিসাব দাখিল করা 
' হইয়াছে এক্ষণে তাহা পরীক্ষা করা হইতেছে। 
ব্রন্ধের মারফতে চীনে মাল প্রেরণ * 
১০ টাকার অতিরিক্ত মূল্যের যে সকল দ্রব্য ব্রক্মদেশ হইয়া চীনে যাইবে, 
ব্রহ্মদরকার তাহার উপর আমদানী শুল্ক ধাধ্য করিবেন না বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। গত ওরা সেপ্টেম্বর হইতে এই আদেশ কার্যকরী করা 
হইয়াছে । ইজ্ধারা ও খণদান নীতিতে চীনে যে সকল মাল রপ্তানী হয় 
তাহা বহু পূর্ব হইতেই শুদ্ধ হইতে মুক্ত আছে। বর্তমান আদেশে সর্ব 
প্রকার দ্রব্যের সম্পর্কেই শুক গহিত্ের ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে । 
জাপানে অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় মঞ্জুর 
জাপানের প্রতিনিধি পরিষদে ৩২ হাজার ৮ শত কোটী ১99 
ব্যয়ের এক অতিরিক্ত বাজেট গৃহীত হুইয়াছে। 
বরোদ] রাঙ্যে এনামেল শিল্প 
এনামেল শিল্প: উন্নয়নের জন্ত বরোদা রাপ্রসরকার গোয়াগোট রেলওয়ে 
ষ্টেশনের নিকট প্রতিষ্ঠিত এনামেল কারখানাটাকে সকল প্রকার কার্ধ্য 
পরিচালনার স্থবিধা দান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন! ' এতদর্থে কল 
কজা, কাচা মাল প্রভৃতি অত্যাবগ্তকীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিতে টারমিন্তাল 
ট্যাক্সের শতকরা ৭৫ ভাগ এই কারখানার মালিক মেসার্স বিনোদচন্জ্র 
টিকমলালকে দিতে হুইবে লা। অধিকস্ত কারখানায় প্রয়োজনীয় জল 
তোরই OR AE Usd চট | 





SHE কটন এক্ট, পোঃ বাষুটিয়া, ত্রিপুরা । 








লভ্যাংশ 


শতকরা ১২০ লভ্যাংশ ঘোষণা করা 
শীত্রই অনুরূপ লভ্যাংশ আশা করা যায় | 


হইয়াছে । 














আমাদের তুলা 
৮৫ গবর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল: 


দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্ট, বেঙ্গল, তেও, ঢাকা হং 

£ ৩০-১০- ৪১ ং 

টু দি অফিসার ইন চার্জ, বেঙ্গল কটন এপ্রেট, পোঃ বাষুটিয়া, ত্রিপুরা। 

মহাশয়, আপনার ইং ১৫.১০.৪১ তারিখের 

আপনাদের বাগানে উৎপন্ন তুলার যে নমুনা প্রাঠাইয়াছিলেন 

তাহাব নিম্নলিখিত রিপোর্ট পাঠাইতেছি £_ | 

অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শুজ এবং চক্চকে তুলা, 

নমুনা দিয়াছিলেন তাহা মিশ্রিত, তুলার দৈর্ঘ্য ২৫ এম.এম 

* হইতে ৩১ এম.এম» ইহার গড় দৈধ্য ২৮৫ এম.এম। শতকরা 

জিনিংএর হার ৩০ | এই ভুলা যে কোন মিলে 

- সৃতাকাটার 

রকমের তুল! 'যেন মিশ্রিত না হয এই বিষয়ে ভবিষ্যতে যদ্ববান 
হইবেন। . স্বতন্্রভাবে সংগ্রহ করা প্রয়োজন 

ূ আপনাদের ইত্যাদি স্বাঃ পি, জে, শ্রিগরী, 





দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্ট, বেঙ্গল ৷ 


চিঠির উত্তরে | 


কিন্তু ষে | 


পক্ষে খুবই উত্তম এবং উপযুক্ত। নানা | 











বেঙ্গল টি এসোসিয়েশন লিঃ 
(তুলার বাজার) | 
€1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস (দোতলা) 


কলিকাতা । 
২৫শে অক্টোবর, ১৯৪১ 








মহাশয়গণ, 







আপনাদের বামুটিয়া (ত্রিপুরা) বাগানের লম্বা আঁশ- 
যুক্ত তুলার নমুনা পাইলাম। ওঁ তুলার কোয়ালিটি বিশেষ 
সন্তোষজনক বলিয়া আমাদের ডিরেক্টরগণ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং ব্রোচ কটন প্রতি কাণ্ডির দর ২২০২ হিসাবে 
ধরিয়া আপনাদের তুলার-মূল্য প্রতি কাণ্ডি ৪৮০২ ধার্য 
| আপনাদের কৃতকাধ্যতার জন্য ধন্তবাদ গ্রহণ 








করিবেন। 














অবশিষ্ট . শেয়ার বিক্রয়ার্থ 





এ | | ' ছু 
.. ্যানেজিৎ, ডিরেক্টীরমিঃ ডি, এন, মতি প্রি ররর 


ন্রান্ত 











৮৭৬ 


সামুদ্রিক বাণিজ্য শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের আয় 

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সামুদ্রিক বাণিজ্য শুন 
বাবদ ৩ কোটা ৫৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে এইরূপ শুক্ক বাবদ ৩ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০ সালের অক্টোবর 
মাসে ৩ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের আয় হুইয়াছিল। আলোচ্য 
মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল, কেরোসিন, চিনি, দেশলাই প্রভৃতির উপর 
উৎ্পাদন“কর বাবদ ১ কোটী ২ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন । “ ১৯৪১ সালের |] 
সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ উৎপাদন শুষ্ক বাবদ ১ কোটা ২৩ লক্ষ টাকা এবং || 
১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে ৮লক্ষ টাকা ভারত সরকারের আয় হইয়াছিল |] 





১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে যে সাত মাস. শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাণিজ্য | 


শুক্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ৩২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা | 
পাইয়াছেন ; ১৯৪০সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ স্তন্ক বাবদ ভারত সরকারের ৯ 
আয় ছিল ২৩ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা । ৰ 


ভারতে বস্ত্র মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


-. ভারতের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তৃতীয় সম্মেলনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল il 


ষে, দারিত্র্যের অন্ত এক প্রকার বিশেষ শ্রেণীর ্যা্ার্ড) বস্ত্র প্রস্তুত কর! | 
হইবে। উহা! বিক্রয়ের ব্যবস্থাও যথারীতি করা হইবে এমন আলোচনাও 
সম্মেলনে হইয়াছিল। কিন্ত এতদিন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আর কিছু ' 
শোনা যায় নাই। প্রকাশ, সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ [| 
এবিষয়ে মনোযোগী. হইয়াছেন। দারিদ্র্যের প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরণের |] 
ষ্যাণ্ডার্ড) কাপড় ৪1৫ রকমের প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বস্ত্র ৃ 
কিরূপ হইবে ও উহার মৃল্যই বা কত স্থিরীক্ৃত হইবে, সে সবসন্বদ্ধে |]' ঢাকা! 
আলোচনার পর কলওয়ালাদিগকে আবশ্তকীয় স্বার্থ ত্যাগ করিতে অনুরোধ 
করা হইবে। প্রস্তুত হওয়ার পর বস্তরগুলি প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহকে | 
সরবরাহ করা হইবে । তাহারাই নাকি নির্দিষ্ট মূল্যে দরিক্রদের নিকট প্র বন্ধ || 
'বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। i 


আধিক জগৎ 


[ক্যালকাটা এঝটে ব্যান্ধ দিঃ | 


i রাইগঞ্জ, বালী, 


ডি নভেম্বর, ১৯৪১ 



















প্রাতি 
“যে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার 
ভবিষ্কতের কথা চিন্তা করেন, 
আপনিও কি সঞ্চয়ী ব্যক্তির ন্যায় 
আপনার ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন”? 
যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত 
. হারের আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। 





= ক্যাশ পাটি ফিকেটের হান 
৮৮০ ৪৩৮০ ৪৩৭) | 
১৭০ ৮৭. ৮৭৫২ 





হেড. অফিস-_২৯নৎ ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । . 
সকল প্রকার ব্যাদ্ধিং কার্ধ্য করা হয় । 


, মালদহ, রাণী- | 


চাচি হাহ HT ic ie ie die, বা IC ৭) 
১5৪২ সালের ৩১শে মের পর সপ্তম এডওয়ার্ড মার্কা টাকা ও টি 


আধুলি আর বাজীরে চালু থাকিবে না বলিয়া অধুনা যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি ( 
প্রকাশিত হইয়াছে, মারোয়াড়ী বণিক সমিতির কার্য নির্বাহক সত! | 
তৎসম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহাতে জনসাধারণের যথেষ্ট অস্থবিধার সম্ভাবনা ৪ 
বহিয়াছে। এই সমিতির মতে সপ্তম এডওয়ার্ড মার্কা টাকা ও আধুলি বাজারে 
১৯৪৩ সাল পৰ্য্যন্ত এবং সরকারী ট্রেজারি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত [| 
চালু রাখা উচিত হুইবে । যদি এই সময় -দেওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে || 
অন্ততঃ রাণীমার্কা টাকার জন্ত যেন এক বৎসর সময় দেওয়া হয়। 


' বাংল! দেশে পত্বনি তালুক বিক্রয় I 
বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, বস্তা এবং [| 
বঞ্চা বিধ্বস্ত জেলাসমূহের পত্তনি তানুকসমূছ বৎসরের মধ্যভাগে নীলাম | 


বিক্রয় হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে যে সংবাদ বাহির ইহয়/ছিল তাহা সত্য নহে.। |, 


' ৰাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বীরভূম জেলায় বন্ধা ও বঞ্চার ফলে শস্তের | 
ক্ষতি হওয়ায় সরকার্ন এ সকল জেলার কালেক্টরগপকে আগামী বৎসরের | 
ফসল কাটার সময় না আসা পধ্যস্ত রাজস্ব বাকী পড়ার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত | 
সম্পত্তিগুলি নিলাম বিক্রয় হইতে রেহাই দিবার জন্ত নির্দেশ প্রদান করেন। || 
নির্দেশ দেওয়ার সময় আশা করা গিয়াছে যে, সম্পত্তির মালিক জমিদারগণ | 
অধীনস্থ গ্রজাগণকেও অনুরূপ সুবিধা! দান করিবেন | কিন্তু সরকারের নিকট || 


হইতে সুবিধা পাইয়াও জমিদারগণ তাহাদেয় অধীনস্থ পত্তনি তানুকগুলি hh. 


খাজনা বাকী পড়ার দরুণ নীলাম বিক্রয় করিবার অন্ত কালেক্টরদের নিকট 
দরখাস্ত করেন । নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কালেক্টরগণ নীলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন | 
দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। কারণ একমাত্র জমিদারগণের ইচ্ছাতেই | 
নীলাম বিক্রয় স্থগিত রাখা যায়। এই ব্যাপার বাংলা সরকারের গোচরীভূত | 
হইলে তাহারা কালেক্টরগণকে নির্দেশ দেন যে, তাহারা যেন জমিদারগণ |] 
নীলাম বিক্রয় বন্ধ না করিলে তাহাদিগকে প্রদত্ত সুবিধা প্রত্যাহার করা || 
হইবে একথা বুঝাইয়া দেন। 


না & বাঙ্গলার দ্বিতীয় বাণিজ্য বদর ভ 





ইম্িওরেন্দ কোৎ ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস ₹_৮নং ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাত। 


ক 
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দৃঢ় তিন্ির, উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
- জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 

.  উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । . 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 


] র 
বে, উল: ৭ খে, EP 
EE 5 HF 


ম্যানেজিং পা না ইণ্ডাষ্ট্রীজ 
তীন্দ্রমোহন এভেনিউ £ঃ চট্টগ্রাম ৷ 


র্ব্বপ্রথম যৌথ-উদ্ধোগ । 


চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সুবিধা 
‘অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানকে 
লাভঙ্জনক ব্যবসায়ে পরিণত 
করিবে ইহাই বিশেষজ্ঞদের 





২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১] আধিক. জগৎ ৮৭৭ 


কানাডায় জীবন বীম! 


১৯৪১ সালের প্রথম পাচ মাসে কানাডায় ১৬ কোটী ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার | 
ডলার মূল্যের জীবনবীমা পত্র বিক্রয় হইয়াছে) ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে | 
এইরূপ বীমা পত্র বিক্রয়ের মূল্যের পরিমাণ ছীড়াইয়াছিল ১৫ কোটী ৮১ লক্ষ 


১৭ হাক্রার ভলার। 


যুদ্ধ ও ভারতের শিললোন্নতি 


সম্প্রতি মারোয়াড়ী বণিক সভায় একচত্বারিংশৎ বার্ষিক সভার অধিবেশনের শ 
সভাপতি শেঠ মাংতুরাম অয়পুরিয়া তাহার অভিভাষণে বলেন যে, বিগত 
মহাঁসমরকালেও ভারতে শিল্লোন্নতিসাধনের বিশেষ সুবিধা উপস্থিত | 
হুইয়াহিল। সে সময়ও এবিষয় যেটুকু উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল, বর্তমান | 
. যুদ্ধকালে তাহাও দেওয়া হইতেছে না। শিল্প প্রসারের অনুকূল অবস্থার [| 
হুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে উহার প্রতিকূলে কি কি রহিয়াছে, তাহাই || 
প্রদর্শন করার চেষ্টা চলিতেছে। শিল্প বাণিজ্যে লত্যাংশের উপর গুরুতর ট্যাক্স | 
যাধ্য করিয়া উহার প্রসারের প্রতিকূলতা করা হইতেছে। বহু প্রয়োজনীয় ॥ 
আমদানী বন্ধ হইয়াছে। অথচ যুদ্ধের অন্ত আবশুকীয় দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ . 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এ অবস্থায় ভারতে ক্ষুত্র, মাঝারি, বৃহৎ, নানা আকারের | 
বিভিতরশিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের বিপুল সম্ভাবনা দেখা: দিয়াছে। এই সুবিধা | 


গ্রহণ করিয়া পূর্ণোন্তমে কাজ করিয়া গেলে বৃটেনের বিপদে ভারত প্রকৃত 
অংশীদাররূপে পরিণত হইতে পারিত। 
ত্রীহ্ট সহরে বেতের কাজ 

প্রীহট সহর হইতে বেতের তৈরী চেয়ার, সুটকেস, ঝুঁড়ি, টেবিল ইত্যাদি ! 
নানাপ্রকার গৃহসজ্জা ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ভারতের বিভিন্ন সহরে ' 
রপ্তানী হইয়া থাকে.। ইহাতে বৎসরে লক্ষাধিক টাকার কাজকারবার হয়। 
এই বেত শিল্পে শ্রীহ সহরে আনুমানিক ১০ হাজার লোক খাটিতেছে। 

ভারতে প্রস্তুত হামিপ্টন টিউব : 

কলিকাতার একটা কারখানা সম্প্রতি ‘হ্যানিণ্টন টিউব’ প্রস্তুত করিয়াছে । 
টেলিপ্রাফের তার খাটাইতে এই টিউব বা নলের প্রয়োজন হয়। ডাক ও 
তার বিভাগের কারখানায় এগুলি পরীক্ষিত হইয়া সস্তোধঙ্ষনক বিবেচিত 
হইয়াছে । এই নলগুলিকে পেরেক দিয়া জোড়া লাগানই নিয়ম, কিন্ত 
বর্তমান ক্ষেত্রে এগুলিকে পিটিয়া ছোড়া লাগান হইয়াছে। বিভিন্ন ধরণের 
হামিণ্টন টিউব’ সরবরাহ করিবার জন্ত এই কারখানাটীতে বড় রকমের 
যা ‘দেওয়া হইতেছে । 

| বিদেশে ভারতীয় চায়ের চাহিদ। 

ইষ্টাৰ্ণ গ্রুপ? সরবরাহ কাউন্সিলের মারফতে দক্ষিণ. আক্তিকার গবর্ণমেপ্টের 
নিকট হইতে সম্প্রতি ৪ লক্ষ ৫, হাজার পাউণ্ড ভারতীয় চা সরবরাহের এক 
অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বের অষ্ট্রেলিয়া সরকারের নিকট হইতে 
€ লক্ষ ৪৩ হাজার ২ শত পাউণ্ড ও ৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪০ পাউণ্ড চা 
সরবরাহের জন্ত ছুইটা অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। এই অর্ডার দুইটা সরবরাহ 


কর! হইয়াছে । অষ্ট্রেলিয়া সরকার আবার ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬ শত পাউণ্ড |. 


চায়ের একটী নূতন অর্ডার দিয়াছেন । 
বাজলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 


নয়াদিষ্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের আগামী বৎসরের | 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার্থ গত ১৯শে নবেম্বর । 


প্রাতঃকালে একটি সম্মেলন অসুঠিত হয়। বাঙ্গলার মন্ত্রী স্তার নাজিমুদীন ও 
মিঃ.এইস্‌ এস্‌ হ্থরাবর্দী, বাঙ্গলার স্পেশাল জুট অফিসর মিঃ প্রিভেন্স, স্তার 
রামস্বামী মুদালিয়র, স্যার জেরেমী রেইস্ম্যান, ফাইনান্স সেক্রেটারী মিঃ সি 
ই জোন্স, এযাডিশনাল ফাইনান্দ সেক্রেটারী স্যার পি আর রাও, স্যার এলান 
লয়েড ও ডাঃ টি ই গ্রেগরী উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। 

দেশরক্ষা বাবদ ভারতের ব্যয় হইতেছে ১৯৪১-৪২ সালে দৈনিক গড়- 
পড়তায় ২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে দেশরক্ষা বাবদ ভারতের মোট 
ব্যয় হইয়াছে ৭৩ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম পাঁচ 
আশে গড়ে মাসিক ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৭ কোটি টাকা 

8 


( 
{ 


৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 

কলিকাতা | : 

. শাঁখাসমূহ__তেজপুর, চারালী, কটক, মঙ্গলাবাগ ও নাগপুর । 
ক্লাইভ ফ্রীট শাখা ৭ই নভেম্বর খোলা 
হইয়াছে । (৯এ ভালহৌসি স্কোয়ার ই৪) 

টিন মহামান্য রাজা বাহাছুর ঢেন্কানল 





সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ ৯ 





'আধিক জগৎ 


[ ২৪শে'নভেম্বর, ১৯৪১ 











৮৭৮ 
| শুষ্ক আলুর ব্যবসায় 
এপধ্যস্ত ভারতবর্ষে ২ হাজার ৭ শত' টনেরও অধিক শুফ আলুর 

'সরবরাহের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।. ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কয়েকটা; E 
'কারখান্বায় ইতিমধ্যেই বৃহল পরিমাণে আনু শুরাইবার কাঁজ চলিতেছে, এবং | 
প্রতিদিনই এই কাজের জন্য নূতন নূতন, কারখানা গিয়া উঠিতেছে। J 
বর্তমানে দেশরক্ষা বাহিনীগুলির নত শুষ্ক আলুর চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্তার আলোচনার জন্তই সম্প্রতি বিভিন্ন k 
“প্রদেশের ক্কষিবিভাগের ডাইরেক্টর সরবরাহ, বিভাগের কুণ্টেলার এবং বিভিন্ন | কি 
কারখানা প্রতিনিধিদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। আলুর চাষ বৃদ্ধি, শুক 

' আলু উৎপাদন, চা, পাট, শর্করা শিল্পসমূহের সহায়তা লাভ, শুষ্ক আলু উৎপাদন | 
প্রক্রিয়ার'উন্নতি বিধান 'এবং আলুর দাম প্রভৃতি বিষয়ে এই সভায় আলোচনা i 
হইয়াছে। সভায় স্থির' কর! হয় যে, সরবরাহ বিভাগ শুফ আলুর উৎপাদন 
.কারখানাগুলির তত্বাবধানের জন্ত কয়েকজন্‌ পরিদর্শক. এবং রাসায়নিককে 
নিযুক্ত করিবেন। কোনও কোনও কেন্দ্রে বৈমানিক পরীক্ষাগারেরও বন্দোবস্ত, 
‘করা হইবে। সম্ভব ‘হইলে ঠিকাদারেরা যাহাতে সমবায় প্রথায় আনু ক্রয়. 
( করিতে পারে তাহারও চেষ্টা করার ভন্ত -সভায় নির্দেশ দেওয়া হয়। এই 
, সভায় কলিকাতার ভারতীয় শর্করা কারখানা সজ্বের সভাপতি মহাশয় 
জানাইয়াছেন যে, শর্করা কারখানাওলির যদিও আনু শু করিবার প্রক্রিয়া 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তবুও ৫০টী কারখানা আবু শুকাইবার কাজ লইতে 
রাজী আছে। ] 
বীমা পরামর্শ কমিটির বৈঠক 
বাণিজ্য সচিবের সভাপতিত্বে 'নয়াদিল্লীতে বীমা পরামর্শ কমিটির যে 
অধিবেশন অনুঠিত হইয়াছে তাহাতে ইনসিওরেদ্দ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নুতন বীমা 
'আইন অনুযায়ী কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। এই সভায় 
(বীমা কোম্পানীসমূহের সাধারণ আধিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই 
‘আলোচনা কালে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করেন যে, যুদ্ধকালে এবং 
'যুদ্ধের পরে এক বৎসর পর্য্যন্ত সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠান- 
(সমূহকে যেন বোনাস দেওয়া বন্ধ রাখিতে বলেন। এই সময়ে যে সকল 
:পলিসির পাওনা প্রিমিয়াম দেওয়া শেষ হইবে তাহারা অবশ্থ মধ্যবত্তী সময়ের 
অন্ত বোলাস পাইবেন ।! ইংলণ্ডের বীম। প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বেচ্ছায় এই ধরণের 
ব্যবস্থা প্রবর্তন'করিয়াছে।. ' অধিবেশনের 'বিবরণে আরও প্রকাশ, বাণিজ্য : 
| সচিব কমিটিকে প্রিমিামের হার সম্পর্কে বিবেচনা করিবার কথা বলিয়াছেন। 
নিয়োজিত অর্থের সুদের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিতে 
,তিনি বলিয়াছেন এবং পরবর্তী অধিবেশনে এই বিষয়ে মতামত দানের জন্ত 
কমিটিকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ' 

ফটকা বাজার লোপের প্রস্তাবে প্রতিবাদ 


অধ্যাপক টডের পাট ও চটের ফাটকা বাজারের সাময়িক রিপোর্ট 

, সম্পর্কে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সএর এক দীর্ঘ শ্বারকলিপিতে ফাটকা বাজার 
‘অনতিবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত যে অযৌক্তিক অভিমত প্রকাশ কর! 
' হইয়াছে তাহার প্রতিবাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের কমিটি বাছলার চব 

,গবর্ণরের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । উক্ত চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, রর 

. পাটের ফাটকা বাজার অনিষ্টকর এই অন্ুহীতে উহা! একেবারে তুলিয়া দিবার & 

সঙ্কল্প আপাততঃ সম্ভব নয় বলিয়া! বুদ্ধের কারণ দেখাইয়া যাহারা সাময়িকভাবে |} 

উহু! বন্ধ রাখিবার পরামর্শ দিতেছেন, তাহাদের আসল উদেশ্য বুঝিতে | 

কাহারও'বাকী নাই। এই নির্দেশ কাধ্যে পরিণত হহলে তাহার দ্বারা পাট 

চাষীদের সমূহ ক্ষতি হইবে এবং চটকলওয়ালা ও দালালদের পকেটই শুধু | 

ভারী হইবে। ফাটকা বাজারের সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত |) 

করার প্রস্তাব এক কথা, আর 'কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধির সুব্ধার জন্তু উহাকে নি 

লোপ করিবার প্রস্তাব ভিন্ন কথা। অক্রাবস্থায় উত্ত কমিটি গবর্ণরের দৃষ্টি ॥ 
আকর্ষণ করিয়া জানিতে চাহেন যে, যুদ্ধের অজুহাত দেখাইয়া ফটকা বাজার | 





বন্ধ রাখিবার প্রস্তাবের অর্থ হইতেছে পাট চাষীকে সম্পূর্ণরূপে দালাল, ফড়িয়া ! 
‘ও চটকলওয়ালাদের দয়ার উপরে নিক্ষেপ করা । পাট ও পাটচাষী সম্পর্কে ul 
ইহাদের অতীত কাৰ্য্যকলাপ শঙ্কা ও সন্দেহের উদ্রেক নীকরিয়। পারে না। 1 


ক 


[ঝি পু পর TRL পরার EL 


{| ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ 


দু সর রা 





উনাউটিত ইয়ান 
ব্যাঙ্ক লামিটেড্‌ 


হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত J 
না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ' ক্রয় 
bi bt te না৷। যেসকল, র্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ :পাইতে হচ্ছ| করেন, তাহার! 
নী হ্ডে অফিসে কিন্থা যে কোন শাখা অফিসে পত্র | 
| 
চলতি হিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 7 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। াগাফিক হব ২২ রর 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। $ 
সেভিং স্‌ ব্যাঙ্ক হিলাব-_বাধিক শতকরা ১1০ বারি ' হুদ “| 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা, তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে | 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। »? 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়| . 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে $ 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। রি 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


‘হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 1 


গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ - 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। . 
শাখা -বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ । 


ডি, এফ, স্তাপ্ডান? জেনারেল ম্যানেজার 





ৃঁ পরামর্শ গ্রহণ করুন-_সন্ভষ্ট হইবেন 
কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে 
টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি, 
& বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 


রেজিঃ অফিস-_আখাউরা । | 


অফিস-_৬, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । 


চিট কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে | 


আদায়ীক্ষত মূলধন ও ন্িজার্ভ ফাণ্ড * 
৫,8৫,000 টাকার উর্দো। | 

মোট আমানত --২৭,00,000 টাকার উর্ধে । 

কাধ্যকরী মূলধন --৩৭,00,000 টাকার উর্ধে | | 


হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে। | 
8৬ ॥ 








অধিক ' জগৎ 


(দর === 


বুম ব্যান্ধিং বণোবেধন দি 


২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


ভারতের আদমহুমারী 
ভারতের আদমসুমারীতে প্রকাশ যে, ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ তারিখে 
, ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ৩৮ কোটা ৮৮ লক্ষ | ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা 

















ছিল ৩৩ কোটী ৮১ লক্ষ ; সুতরাং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৯৩১ সালের নী স্থাপিত_ ১৯১৪ ইং 
তুলনায় ১৯৪১ সালে হইতেছে: শতকরা ১৫ জন | বুটীশ ভারতে লোকসংখ্যা | হেড অফিস কলিকাতা! ব্ৰাঞ্চ 
বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫'২ জন এবং দেশীয় রাজ্য ও এজেন্দীসযূহে শতকরা কুমিল্লা ৃ ৪ ক্লাইভ ঘট রা 


১৪৩ জন হুইয়াছে। ১৯৪১ সালে ১৯৩১ সালের তুলনায় দিল্লীর লোকসংখ্যা ' 
শতকরা ৪৪ জন বাড়িয়াছে। বুটাশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তর: rt 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লোকসংখ্যা 'বৃদ্ধির হার হইতেছে শতকরা ২৫ এবং || 
বাংলা দেশে শত্করা ২০ জন |, ১৯৪১ সালের ভারত্রে মোট লোকসংখ্যা & 
মধ্যে ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার জন অক্ষর্ঞানসম্পন্ন বলিয়া জানা || 
গিয়াছে। প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা দেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের - সংখ্যা | 
হইতেছে সর্বাধিক, অর্থাৎ ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার জন। মান্রাজ্র প্রদেশে | 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা দড়াইয়াছে ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার জন। | 
“আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা হইতেছে মাত্র | ' 
৬ হাজার জন। নিন্নে বৃটীশ ভারতের প্রদেশসমূহের লোকসংখ্যা ও অক্ষর- ঢু 
"জ্ঞানসম্পন্ন লোকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল £-_ ” 
প্রদেশ . জনসংখ্যা জনসংখ্যা অক্ষরজ্ঞানসম্পর্ন | ৫ 
ব্যক্তির সংখ্যা. কল 


অন্যান্য শাখা ডিস 75155 


বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িস্ উড়িয়া, ইউ-পি, দিল্লী ও বোম্বের 
fr প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্তরে। 





৬১০9 ৩০, ৩৬ ১০০৯২ রর 
| ২২৪৫০,০২ উপর 
আদায়ীকভ = ১৩১০০১০০০২২ ৪ 
রিজার্ভ ফাণ্ড ও অবিতরিত লাভ ৭৬০,০০২ ৪, 
কার্যকরী মুন প্রায় ভিন কোটি টাকা ' 


ন 
“অমর কিস 
রা 
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= See সস ১ ১স2: ভু ক 
১৯৪১, . ১৯৩১ ১৯৪১ ৃ 
বালা ERA E0200 সি সওরেন্স সু তি | 
যুজপ্রদেশ ৫৫,০২১,০০০ 8৮১৪ ০৯১৯ ০ ০, 86,৫0৩,৩০০ ) 
মাদ্রাজ ৪3,0৪২,০০০ ৪8২০৪০০০ ৪২০৯০ I ছিল হ্িতেজ লি 
বিহার ' ৩৪,৩৪০,০০০ ৩২,৩৭১,০০০ ৩৩,৩৯৪,৭০০ জা (বেদ (বেঙ্গল . ‘A 
বোম্বাই ই ০০০ ' ০০০ ০৯০০ হাজার টাক! | 
'পাঞ্পাব NEED be et মোট | tf নত ৮ ২ রে ৫ |) 
রা SL TE hile মোট লাইফ ফাণ্ড | -_- ১লক্ষ ৭৫'হাজার' ৰ 
বেরার ১৬,৮২২,৪০০ ১,৪৩,২৩,০০০ 5, ] রিজার্ভ ব্যাস্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দরে | 
আসাম ১৯০১২০৫১০০০ " ৮৬,২৩,০০০ 2১,৭8৪,৩০০ [= Rt টাকা আন।' ৭ 
-উড়িষ্যা! ৮,৭২ ৯১০০০ ৮০১২৬,০০ ০, | ৯১৪৮২ ৩ fl ২ লক্ষ ২ শত, ৪৭ আট + 
উত্তর পশ্চিম 3 I * A 
সীমাস্ত প্রদেশ ০ ৮০৩০ ১২১০০০ ১৩১৯০০ রি 
সি সন iL i fl ডি I 
কোড... 855 Ah ৭০ ভাগ এবং জীবন বীম! তহবিলের শতকরা ১১৫ 
আন্দামান ৪১:17:27 ভাগ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। . 
: নিকোবর দ্বীপ ৩৪,০০০ , ২৯১০৪৪,০ ০5 ৮০৮০৯৩৩ ০. ্শোনান্েশ্র হাশর ০. 
'বেনুচিস্থান &,০২১০০০ ‘8,৬৪,০০০. , ৫২,৩০০ প্রতি বৎসর 
'দিল্লী ৯১৭,০০০ ৬৩৬, ০০০ ২,৩৫,৭০০ হাজার প্রতি _-১৩২ 
[বসু = = সক সণ 
সমরকার্ধ্যে নিয়োজিত কারখানার কয়লার ব্যবস্থা কা ES 


যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতেছে 
তাঁহারা যাহাতে সময়মত ও নিয়মিতভাবে কয়লা পাইতে পারে তজ্জন্ত 
সরকার বিশেষ ব্যবস্থা ছিসাবে অতিরিক্ত মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
এই সকল কারখানায় সকল সময়ে ২০ দিনের মত কয়ল! মজুত রাখিবার অন্ত 















‘ভারত সরকার সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। টা 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ll aoa 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনের জন্য ৩৫টি বেনরকারী || শিলচর 

বিলের ব্যালট গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিষদে উথাপনের জন্য প্রায় ৪০টি [| সিলেট ২২নং ক্যানং ফ্ীট 
বিলের নোটিশ দেওযা হইয়াছিল। . নিয়োক্ত ৫টি বিল যথাক্রমে প্রথম পাঁচটি. | শিলং at GE 
স্থান অধিকার করিয়াছে £__বেঙ্গল পাবলিক ডিমাওম্‌ রিকভারী (সংশোধন) | ময়মনসিংহ 25 
বিল ১৯৪৯, বঙ্গীয় ভূমি-রাজন্ব বিক্রয় (সংশোধন) বিল ১৯৪১, বঙ্গীয় ভূমি- | তিনস্থকিয়। 
রাজস্ব বিক্রয় (সংশোধন) বিল ১৯৪০, বঙ্গীয় জমিদার কর্মচারী বিল ১৯৪১ চন | ফরিদপুর বিক্রীভ মূলধন 
এবং কলিকাতা! প্রজান্বত্ব বিল ১৯৪৯। ইহাদের মধ্যে তিনটি উর্ধতন [| কোট ব্রাঞ্চ ৮,৭৮,০০০ টাকার উপর 
পরিষদে গৃহীত হইয়াছিল । পরিষদের পাঁচজন সদস্ত পৃথকভাবে যে কৃষি [ (কুমিল্লা ) আদায়ীকৃত মূলধন 
জমিতে বঙ্গীয় হিন্দু নারীদের অধিকার সম্পৰ্কিত বিলের (১৯৪১) নোটিশ টাঙ্গাইল, 
দিয়াছিলেন তাহাঁও তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বেসরকারী বিলসমূহের খুলনা ৬,৯১,০০০ টাকার উপর 
আলোচনার দিন ২₹৮শে নবেম্বর ধাধ্য করা হইয়াছে। উপরোক্ত পাঁচটি বি, কে দত্ত, 
“বিলের মধ্যে প্রথম ৩টি বিল বিবেচনা ও গ্রহণ করিবার জন্ত এবং অপর ২টি ণ বৰ্দ্ধমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ' - 
সিলেক্ট কমিটিতে প্ররণের জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে । Em = EE ES EI EE ESE IEE ৯৬ 


LJ 








ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেনস কোৎ লিঃ * Es 

১৯৪০ সালের রিপোর্ট 
কারা দ্র দার 
১৯৪০ সালের বাধিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ও রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছে। যুদ্ধের অন্ত একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় দেশে 
অনেক বীমা কোম্পানীরই নুতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। ‘ফেডারেল 
ইণ্ডিয়া’ আলোচ্য বৎসরে উদার নূতন বীমার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি 
করিতে না পারিলেও নূতন কাজের পরিমাণ অনেকটা পূর্বেকার স্তরে বজায় 

রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহ! সুখের বিষয়। . 


বর্তমান কার্ধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ 
2€ হাজার ১২০ টাকা, দাঁদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৭ হাজার ৯৪০ .টাকা ও 
অন্যান্ত,ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ২ লক্ষ ৪ হাজার 
৬৭৪ টাকা । ওঁ আয় হইতে এবার মৃত্যু দাবী বাবদ ৩৮ হাজার ২৪৭ টাকা 
ও পলিসির মিয়া উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ « হাজার ৭৬৪ টাকা দাবী হয়। অপর 
দিকে কমিশন বাবদ ও কার্ধ্য পরিচালন! বাবদ .কোম্পানী যথাক্রমে ব্যয় করে 
« হাজার ৯৬১ টাকা ও ৬২ হাজার ৭১৭ টাকা। অন্তান্ত ধরণের খরচপত্র 
বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা.তহবিলে স্তম্ভ করা হয়। বৎসরের প্রথমে এ 
' তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাক!। বৎসরের শেষে তাহা 
বাড়িয়া ৩ কোটি ৪৮ হাজার টাকা ধড়াইয়াছে। 
. আলোচ্য কাৰ্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪০), তারিখে জীবন 
বীমা তহবিল বাবদ ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ 
৫৮ হাজার টাকা ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া “ফেডারেল ইপ্ডিয়ার' মোট দায় 
দেখানো হইয়াছে ৯ লক্ষ ৬১ হাজার €৭৫ টাকা । এ প্রকারের দায়ের বদলে 
উক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ £_ কোম্পানীর - কাগজ ২ 'লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৭০ টাকা। যৌথ 
কোম্পানীর শেয়ার ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা । কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে খণ 
২৪ হাজার ৮৪৬ টাঁকা। জমি ও গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে নাগ ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর (বর্তমানে কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত) সম্পত্তি ৮৫ হাজার ৭২২ 
টাকা এবং হাতে ও ব্যাঙ্কে ২০ হাজার ২৩ টাকা । ফেডারেল ইণ্ডিয়া 
এসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত এদেশের কতকগুলি ছোট বীমা কোম্পানী 
একক্রীভূত হওয়ায় বর্তমানে ওঁ কোম্পানীটি একটি বৃহদাকার বীমা প্রতিষ্ঠানে 
রি নে eA Liane করিয়া 





লাল টি কো অব 


২৯৯ ভিলা 
রেজিঃ অফিস-_৩ ও ৪নং হেয়ার গ্রীট, কলিকাতা । 


8,0000০0২ চারি লক্ষ টাকার উপন্ন গভর্ণমেণট অর্ডার হাতে আছে। শাপ্রই আরও 
| অঙাদ্ন পাওয়ার আশা আছে। 
অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ডিভিডেণ্ড 
এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই , সর্ব্বাপেক্ষা লাভ- 
ভারত গব্ণমেন্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড গ্রীল কোং লিঃ এবং দেশের সর্বত্র 
অপরাপর বিবিধ শিক্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। 
এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সঙগস্ত এজেন্ট আবশ্যক ৷ . 


জনক। 


. বর্তমানে এই কোম্পানীটি যেরূপ নিপুণতা ও উদ্ভোগশীলতার সহিত কার্ধ্যে 


প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে উহার উত্তরোত্তর গ্রীববদ্ধি আশা করা যাইতে 


পারে। 
টু হুগলী ব্যাঙ্ক 

হুগলী ব্যাঙ্কের শ্রীরামপুর শাখার উদ্বোধন উৎসবে সভাপতি ও সমবেত 
ভত্রমগ্ুলীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ ভি এন মুখার্জি তাহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে বলেন, হুগলী ব্যাঙ্কের 
কার্য্যাবলী শুধু টাকা ধার দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে ; পরস্ত এই প্রতিষ্ঠান 
নিজেই বিবিধ ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে । ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে, মধ্যশ্রেণীর কষ্টার্জিত স্বল্প পরিমাণ অর্থ বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কাছে 
তেমন মৰ্য্যদা না পাইলেও হুগলী ব্যাঙ্কের কাছে তাহ! বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় | 
এই হিসাবে হুগলী ব্যাঙ্ককে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যাঙ্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয়, 
না। সহন্রের স্বল্প পরিমাণ অর্থকে একীভূত করিয়া শিল্প বাণিজ্যের প্রসার" 
ও উন্নতিসাধনই ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য । শ্রীরামপুরে এই উদ্দেশ্য নানা ভাবে 
সিদ্ধ হইবার হ্ুযোগ ও সুবিধা রহিয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ দড়ি তৈরী, সিক্ষের 
কাপড় ছাপান প্রভৃতি উল্লেখ করা যায় । এই সমস্ত ব্যবসাকে ব্যাঙ্ক প্রভূত. 
সাহায্য ও উৎসাঁছ দিতে পারে। মিঃ মুখাঙ্জির অভিভাষণে আরও জানা! 
যায় যে, শ্ররামপুর মহকুমায় ২২ হাজার একর পরিমিত জমিতে আলুর চাষ” 
হইয়া থাকে। উহাতে প্রতিবৎসর ২০ লক্ষ মণ আলু উৎপন্ন হয় এবং উহার, 
মোটামুটি মূল্য প্রায় ৪০ পক্ষ টাকা - হইবে। এই দিকে হুগলী ব্যাঙ্কের 
অনেক কিছু করিবার আছে। 

আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট কারখান! 

গত ১৮ই নবেশ্বর প্রাতঃকালে আসামের গবর্ণর শ্তার রবার্ট নীল রীড 
ছাতকে আসাম-বেজল সিমেন্ট কারখানার আহ্ুষ্ঠানিক উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন: 
করিয়াছেন ২৮ মাসের চেষ্টা ও আয়োজনে এই কারখানার নিশ্মাণ কার্য 
সম্পূর্ণ হইয়াছে। ৮ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক মজুর নিযুক্ত করা হইয়াছিল 
এবং ৬ হাজার টন ওজনের যন্ত্রপাতি ও ইস্পাতের সরঞ্জাম ইহার নির্ম্মাণ- 
কার্যে লাগান হইয়াছে। প্রায় তিন লক্ষ টন পরিমিত মালমশলা৷ লাগিয়াছে। 
এ পর্যস্ত কোম্পানী মোট ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। তন্মধ্যে মজুরী ও. 
সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ ব্যয় ব্যতীতই ১৮ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়িত হইয়াছে |, 
আসাম লাটের উদ্বোধনী অভিভাবণের পর আসামের প্রধান মন্ত্রী উক্ত- 
কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সুখ্যাতি করিষা এক বক্ততা করেন | এই 
UE SA LL LE ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 
ডি 


ল্নিলিডে 


ম্যানেজিং এঞ্জেণ্টস্_প্তহ, চহ, চাটাফিজ এ এণ্ড সরকার ন সরকার লিট 





= প্রেফারেন্স শেয়ারের | 
এবং 
৯১ সাধারণ শেয়ারের ন 









২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ ] 


. ব্যাঙ্কাস ইউনিয়ন লিঃ 


গত ১৬ই নবেম্বর শনিবার অপরাছে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত খুলনার 





ব্যাঙ্কা্স ইউনিয়ন লিমিটেডের শাখা অফিসের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত ' 


হইয়াছে । এই অনুষ্ঠানের নির্বাচিত সভাপতি বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস 
(১৯৪০) লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এম বসু অসুস্থতা নিবন্ধন 
খুলনা গমনে অসমর্থ হওয়ায় তাহার শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক বাণী সতাস্থলে পঠিত 
হয়। মিঃ এস এম বস্সুর স্থলে “্তদীয় ভ্রাতা মিঃ জে এন বন্গু সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ মিঃ আর এন মিত্র 
অত্যাগত ব্যক্তিবর্গকে সাদর সঘর্ধনা-জ্ঞাপন করিয়া বক্ত,তা প্রসঙ্গে জাতীয় 
শিল্লোন্নতির 'মূলে দেশীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যও সহযোগিতার কথা বিবৃত 
করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার , অভিভাষণে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য 
পুরুজ্জীবনের জন্ঠ ব্যাঞ্চিং ব্যবসায়ীর কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি কাধ্যকর, বলিষ্ঠ 
ও যুক্তিযুক্ত নীতির উল্লেখ করেন। সভান্তে সমাগত অতিথিবর্গকে জলষোগে 
আপ্যায্নিত করা হয়। . 


১” স্যাশনাল স্তর, এণ্ড ওয়েয়ার দিনার রি, 


| (“গত ১৯শৈ নবেম্বৰ বুধবার অপরাহু' ৫ ঘটিকায় লালু এর 
ওয়েয়ার প্রোডাইস্‌' ফ্যাক্টরী উদ্বোধন 'প্রসঙ্গে মিউনিশন' প্রভাকশনের 


‘ডিরেক্টর জেনারেল স্তাঁর গুধরি রাসেল বলেন যে, বর্তমানের ্ঠায়' ভারতের kK 


'শিল্পোন্নতির ও নব শিল্প প্রবর্তনের উপযুক্ত মুহুর্ত ইতিপূর্বে আর আসে 
নাই। ভ্তার রাসেল আশ্বাস দেন যে, তিনি এই শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের 
“প্রতি সবর দৃষ্টি রাধিবেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতে ইতিপূর্বে স্ 
তৈয়ার হয় নাই । কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান-মিঃ এন এন রক্ষিত 
স্তর গুধরি রাসেলকে সম্র্ধনা করিয়া বলেন যে, এদেশে জ্কু নির্মাণের চেষ্টা 
বোধ হয় এই সর্বপ্রথম সাফল্যমণ্ডিত হইল। অতঃপর ,মিঃ রক্ষিত বলেন, 
“প্রথমে আমরা দেশের পৃরা চাহিদা মিটাইতে সম্ভবত; সক্ষম হইব না) তবে 


আমর! আশ! করি যে, স্কুর জন্ত অতঃপর ভারতকে সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্গী 


, থাকিতে হইবে লা।” সভাস্তে অভ্যাগতদিগকে কারখানার বিভিন্ন বিভাগের টু 

' কান্ধ দেখান. হয় এবং অবশেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত কর] হয়। 
এই সাঃ উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।.. 

|  ম্যাশনাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক 

, গত ১৭ই নধেঞ্ধর সোমবার ন্তাশনাল মার্কেপ্টাইল ব্যাঙ্কের রংপুর শাখার 

উদ্বোধন উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাজহাটের রাজা! বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত গোপাল লাল রায় সভাপতির আসন: গ্রহণ করেন। সভাপতি ও 
কতিপয় ব্যক্জি.দেশের শিল্প-বাণিঞ্যের উন্নতির সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাজী 
সম্বন্ধের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তা করেন। রংপুর সহরের ও নিকটস্থ অঞ্চলের 
ৰহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। সভান্তে 
সমবেত অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 


.. ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


রতি লক্মৌএর হ্ররৎগঞ্জে ক্যালকাটা ন্তাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
লক্ষৌ শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ কে চৌধুরী 
এই উপলক্ষে লক্ষৌএ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও 
ব্যবশারী উদ্বোধন: উৎসবে যোগদান’ করিয়াছিলেন। ' লক্ষৌ শাখা ব্যতীত 
এলাহাবাদ, বারী, কাটরা, গয়া ও আরও কতিপয় ব্যবসাপ্রধান কেন্ত্রে 
id ব্যাঙ্কের শাখা টা 9 | 





০২৯ ET 


আধিক জগৎ 


২ 
| হইয়াছে।- এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক:বাঙ্গালী মজুর.ও 
ঢু 
রী. 
5 5 
|. 


১০০ ক্যানং্রট, কলিকাতা। লি র J 


৮৮) 


ভারত পল্লীবান্ধব প্রোভিডেণ্ট কোং লিঃ 
ভারত পল্লীবাস্কব প্ৰরোভিডেণ্ট কোং লিঃ এর ভোজেশ্বরস্থ (ফরিদপুর ) 
প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানাস্তর ও উদ্বোধন উপলক্ষে গত ৭ই নবেম্বর 
তারিখে ২নং কমার্শিয়াল বিস্ডিংশ-এ একটি প্রীতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া 
গিয়াছে ৷ এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ 'এসিওরেন্ন কোম্পানীর চীফ এজেণ্ট 
মিঃ সি শেন এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও ব্যবসায়ী. এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন |. 


রা বাজলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

. ধনধনিয়া জাদার্স লিমিটেড ডিরেক্টর মিঃ কিশোরীলাল ধনধনিয়া। 
(রেজিস্টার্ড, অফিস--১৮০ নং হারিসন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
নৃলধন ২ লক্ষ টাকা । ব্যবসা জেনারেল মার্চ্েণ্টস্‌ | 

: গুর্র লিঃ-ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কানাইয়ালাল এন্‌ দেশাই । | রেজিষ্টাড" 

আঁফি্স--১৪৬ নং রাধাবাজার স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত নুলধন ২ ২০ 
হাজার টাকা। ব্যবসা সেল্স্‌ এজেন্দি । ূঁ 
দি, রোপস্‌ iy £_ডিরেক্টর "মিঃ এফ ডব্লিউ এলেন টিটি 
রেজিষ্ার্ড অফিস- চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিজ্ভিংস্‌, কলিকাতা । . অনুমোদিত মূলধন 
১০ পক্ষ টাকা । লৌহ ও ইলপতের পাতি নিরাশ ও অতন লোন 
প্রকার সাজসরঞ্জাষের ব্যবসা । 
| : - বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ ০ 
| ন দামুদা কোল কোং লিঃ_গরত ৩১শে ভুলাই পর্যানতিছয়,মাসের 
হিসাবে শতকরা ৬/০ আনা। গ্যাংলো ইণ্ডিয়া! ভু মিল্‌স্‌ লিঃ_গ্রত 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিপাবে শতকরা ১২০ আনা । 'রেওয়। 
‘কোল ফিল্ডস্‌ লিঃ--গত ৩০শে জুন ' পথ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 


'৭॥০ আনা। খরদা কোং লিঃ--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় ৪ 


হিসাবে শতকরা ১২২ টাকা | , ফোর্ট উইলিয়াম জুট কোং লিঃ 

৩০শে সেপ্টেম্বর পরধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৭॥০ অনা। 

ষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ গত ৩০শে | লেপ্টে পথ 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৭1০ আনা! 





ন্যাশনাল কান সিল্স্‌ লিমিটড 
ফেঁশন' রোড- উট্টগ্রাম র্‌ 
মাত্র দুই বসর.কালের মধ্যে .গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে ' [: 
উহাতে 'বস্তরবয়নের কাজ আরস্ত কর! হইয়াছে। মিলে প্রস্তুত 
সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে '& 
উহাতে স্ৃতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে। : 1 
স্বল্প সময়ের 'মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও চুঁ 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় “কর! ''' 


উহাতে তিন সহত্র.বাঙ্গালীর, কর্মসংস্থান হইবে। . * . 

' ন্যাশনাল -'কটন- মিলই.: চট্টগ্রামের প্রথম কটন: মিল। 
বাঙ্গালীর চা, বাঙালীর দন বাসীর পরিচালনায উহ 
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। “: ' ভন ০ 

..সিলের- অন্য আরও ৫ ক্ষ -টাকার.শেমার বিক্রয় ক? 
হইরে। 


শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে। মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 5 







,জাতিবর্ণ নিবিবশেষে- স়স্ত , বাঙ্গালীর, উহা, 
ই আবশ্যক রর 
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টাকা ও বিনিময় ৩৫ 
‘কলিকাতা, ২১শে নবেম্বর 
কলিকাতার টাকার বাজার পূর্ব সপ্তাহের মতই: অপরিবর্তিত অবস্থায় 


রহিয়া গিয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে এমন কোন পরিবর্তন ঘটে 


নাই। ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে কল টাকার স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। 
. অন্তান্ত বৎসরে স্বাভাবিক নিয়মেই নবেম্বর মাস হইতে মন্দার মরপ্তম কাটিয়া 
গিয়া টাকার বাজারে আবার কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই 
বৎসর এখনো একটানা মন্দারতাব্রেই জের চলিতেছে। 

টাকার বাদ্ধারের তুলনায় আলোচ্য, সপ্তাহের বিনিময় বাজার পূর্ব 
সপ্তাহের মত উন্নততর বলিতে হইবে | ষ্টালিং রপ্তানী বিলের পরিমাণ এই 
সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের অপেক্ষা বেশীই হইয়াছে। বারে ডলার বিদেরও 
কিঞ্চিৎ ভীড় দেখা গিয়াছিল। | 
ENE Cle রা রাকা জারা 
টাকার ট্রেজারী বিলের অন্ত যে, টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে 
আবেদনের পরিমাণ পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় ১ কোটি টাকা হাস পাইয়াছে। 

গত ৯৮ই নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী, কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
"অন্য যে টেপ্ডার আহ্বান ক্র! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
্াডাইয়াছিল হ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯%/, 
আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ "আবেদন 
গৃহীত হুইয়াছে। মোট যে২ কোটি টাকার টেওার গৃহীত হইয়াছে তাহার 
গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা ৮/০ আনা ধার্য করা হইয়াছে | 
আগামী ২৫শে নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেক্বরী বিলের 
অন্ত টেপার আহ্বান, করা' হইবে |" খাদের টেগার গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ২৮শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে ২ টাকা দিতে হইবে 


অন্ঠান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 
গত ১২ই নবেশ্বর হইতে ১৭ই ন্বেশ্বর তারিখের মধ্যে তিন মাসের 


ats Cau ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় কর! রর 


হুইয়াছে। গত ১৯শে নবৌধর হইতে ২৪শে নবেম্র তারিখ পর্যস্ত শতকর। 
৯৯/০ আনা দরে পূর্বপ্রকাশিত সর্তামুযায়ী তিন মাসের মিয়াদী ইন্টার- 
মিডিয়েট বিল বিক্রয় হইবার কথা আছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত' ১৪ই ,নবেম্বর যে... 


সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ‘তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ 


ছিল ২৮২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা). পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছ্বার পরিমাণ - 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের, 
বাহিরে রিজ্ঞার্ড ব্যাঞ্চের: অর্থের পরিমাণ দাড়াইয়াছে £৮ কোটী ৪৪ লক্ষ, , 
জি ‘পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি ৩৭ লক্ষ", 
* হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবরণমৈন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩৬ লক্ষ - 


“ছিল ২৭৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ২৩'হাজার' টাকা |, 


র্‌ কা বাহে বা বে হইয়াছিল ২৯ লক্ষ টাকা আলো লগা 
:. রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত বাক্কের আমানতের পরিমাণ দ্রীড়াইয়াছে -৪৭ কোটি 
৬৩ লক্ষ ৭৬ হাজার -টাকা। পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি, 
৮৬ লক্ষ ৬৫ হাদ্রার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাণ  দীড়াইয়াছে ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১১ কোটা ৪* লক্ষ ৯৩ হাতার টাকা । 





এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয্নর্ূপ হার বলবৎ ছিল :_-. . 
৯শি ৫$: পে 


টেলি; হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) 

এ দৰ্শনী. . Cs ১শি৫ইংপে : 
. ভি এ.৩ মাস :- 3) ...৯শিভনক পে - 

ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) _ ৩৩২৮০ 


_কোণ্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


চিন কলিকাতা, ২১ই নবেঘর। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্মতৎপরতার 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারের .দরই কিছু 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট কলের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে খুব কর্ম্ম- 
ব্যস্ত ছিল না, কিন্তু ইহা সত্বেও এই বিভাগে কাজকারবার মোটাযুটা ভালই 
হইয়াছে। কয়লার খনির "শেয়ারের অন খুব চাহিদা ছিল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ইীল করপোরেশনের দর উল্লেখযোগ্য ভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


খনি! আমর! বিবিধরূপে আমাদের চতুর্দিকে . 
শী তাহা গড়িয়া রাখেনা লৌহের খনি বহু 
বৎসর কাল অনাবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। লৌহের খনি 
আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উহা খনি হইতে উদ্ধার করিয়া 
কারখানায় প্রেরিত হয়। শিল্পের বাছকরূপে লৌছ খনি 
এইভাবে তাহার স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে।' 


TATA 





আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত চা 


"আমানতের পরিমাপ ধ্রাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, 


ও ৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে -উহছাদের .পরিমাণ . 
ছিল. যথাক্রমে ২.কোটি ৮০ লক্ষ ২ হাজার ডক ও ৪ রি ৯৮ লক্ষ 


- ৯ হাছার টাকা। 


স্কি টাটা আয়রণ এগ টাটা... 
হেড. সেলস্‌ অফিস :--১+২1এ, ক্লাষ্টভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


TN. 1741 


২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১] 


কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর পূর্বব সপ্তাহের স্তরে বলবৎ ছিল 
“বং ইহার ক্রয় বিক্রয় ছিল খুবই সীমাবন্ধ। ৩০ টাক' নদের কোম্পানীর 
কাগজ ৯৬২ টাকায় এবং ৩২ টাকা হ্রদের কোম্পানীর কাগজ ৮২/৮০ আনায় 
অপরিবর্তিত ছিল। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা: সুদের ১৯৬৩-৬৫ 
লালের কাগজ ৯৫২ টাকা, ৩৫০"টাক' সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ '১০২।০ 
' আনা, ৪২ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ্স ১৯১৯ টাকা, ৪1০ টাকা সুদের 
১৯৫৫:৬০ সালের কাগজ্জ ১১৪॥/০ আনা, ৫২ টাকা সুদের '১৯৪৫-৫৫ সালের 
কাগন্জ'১১১২ টাকা এবং ৩২ টাকা দের ৯৯৫১ সালের কাগজ ৯৯/%০ 


“আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে 
ত ' কাপড়ের কল 


এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা 
‘দেখা যায় নাই। কাপপুর টেক্সটাইল ১০/০ আনা, এলগিন ৩০॥০ আনা 

বং কেশোরাম ১০০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 

কয়লার খনি 

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের দর তেজী ছিল এবং ইহার 
ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণও হইয়াছিল প্রচুর । কয়লা শিল্পের উন্নত অবস্থা এবং 
কয়লা প্রেরণ করিবার জন্ত মালবাহী রেলগাড়ীতে . সুবিধা হওয়ায়, কয়লার 
খনির শেয়ার জয় করিবার নিমিত্ত অনেকেরই খুব আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। 
বেঙ্গল ৪১৫২ টাকা বরাক্র ১৫//০ আনা এবং ইকুইটেবলের দর ৪০০ আনা 

উঠিয়াছিল! 
0 পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের দর' মোটামুটী তেজী ছিল। বালির বস্তার জন্ত 
সমপ্রতি ষে নূতন একটা অর্ডার পাওয়া গিয়াছে সেই জন্ত এবং বিভিন্ন পাটকল- 
সমূহ ভালরূপ লভ্যাংশ ঘোষণা করার নিমিত্ত পাটকলের শেয়ারের দর কোন 
কোন স্থলে বিশেষভাবে চড়িয়ছিল। আগরপাড়ার শেয়ারের দর ৩৫২ 
টাকা হইতে ৪৪২ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আদমজী ৩৩০ আনা, 





এংলো ইত্ডিয়া ৪০২০ অনা, বালি ২৮১৷০ আনা," হাওড়া $৪২ টাকা এবং 


গৌরীপুর ৭৭৩২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
॥০ আনা এবং ২২০০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ারের দর কোন ‘কোন স্থলে বিশেষ তেহ্দী ছিল। 
বলরামপুর ১৩৷/০ আনা। কেরু এণ্ড কোং ১২৮৮০ আনা এবং চম্পারণ 


আথিক জগৎ 


৮৮৩ 


ন 





| চাঁ-বগান 
চাবাগানের শেয়ার বিভাগে প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে এবং 
ইহার দরেও তেজীর ' ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বড়দীঘি ' ৫১৪০ আনা 


বিশ্বনাথ ৩৭৮০ আনা, হুলদিবাড়ী ২৬/০ আনা . এবং টঙ্গানি ৭%০ আনায় 


কাজকারবার হইয়াছে। 


(ভারত সরকারের ট্যাক্স নীতি) 


দাতার মতে গবর্ণমেপ্ট নাকি এক্ষণে ট্যাক্সবৃদ্ধি অপেক্ষা খণ গ্রহণ 


দ্বারাই সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের অধিকতর পক্ষপাতী হইয়াছেন এই; 
সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা . হইলে বলিতে হইবে যে, এতদিনে 
গবর্ণমেপ্টের সুবুদ্ধির, উদয়, হইয়াছে! ইংলণ্ডে যুদ্ধের প্রথম দুই 


‘বৎসরে গবর্ণমেন্টের মোটমাট ৭০০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। 


কিন্তু এই ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ২৮০ কোটা, পাউণ্ড ইংলণ্ডের.অধিবাসীদের 
উপর ট্যাক্স বসাইয়া আদায়..ক্রা হইয়াছে এবং বাকী.৪২০ কোটী 
পাউণ্ডই ঝণ গ্রহণ দ্বারা সংগ্রহ করা হইয়াছে। বুশ গবর্ণমেন্টের 


এই নীতি অবলম্বনের কারণ হইতেছে যে, যুদ্ধের সাকুল্য ব্যয়__এমন 


কি এই ব্যয়ের অধিকাংশ যি ট্যাক্স দ্বারা সংগ্রহ করা হয়, তাহা 
হইলে দেশের শিল্প বাণিজ্য ও দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা 


অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া. দীড়াইবে এবং উহার ফলে যুদ্ধ শেষে ইংলণ্ডের 


শিল্প বাণিজ্য পৃথিবীর, অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ 
হইবে না। এই একই কারণে বৃটাশ গবর্ণমেন্ট এরূপ-নিয়ম করিয়াছেন 
যে, যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অতিরিক্ত 


' লাভের সাকুল্য অংশ গবর্ণমে্টকে ট্যাক্স হিসাবে প্রদান করিলেও' 


যুদ্ধশেষে উহাদিগকে এই ট্যাক্সের একটা অংশ ফেরৎ দেওয়া হইবে। 
ভারত সরকার কখনও “এদেশে এরূপ উচ্চ আদর্শ লইয়া ট্যাক্স 
নির্ধারণে ব্রতী হন নাই : ক্ষণে উহারা যদি ইংলগ্ডের আদর্শ গ্রহণ 
করিয়া এদেশের সামরিক : ‘ব্যয়ের অধিকাংশ ট্যাক্সের পরিবর্তে ঝণ- 
লব্ধ অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান করেন এবং অতিরিক্ত লাভ-করের একটা 


অংশ যুদ্ধশেষে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গুলিকে ফেরৎ দিবার 


» নীতি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশবাসী+যে গবর্ণমেন্টকে এই 
ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সমর্থন করিবে, তৎসম্বন্ধে আমরা তাহাদিগকে 
প্রতিশ্রতি দিতে পারি । 


নিত ন | 
ওানয়াঃ নাং 
কোম্পানী লিমিটেড i 


১৭ নং ম্যাজেো| লেন, কলিকাতা | 
ঢা 





বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও,৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। টি 





লবণ, কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যাক়__ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার “নিয়েছে 

আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” : | 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্ঠক। | 

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ | 











(৮৮৪ টি 


'আধিক জগৎ 


[২৪শে নভেম্বর; ১৯৪১ 








. বিবিধ. শেয়ারের, মধ্যে বানী করপোরেশন «৯ টাকা । ইণ্ডিয়ান কপার 
,২1৮০ আনা, বি, আই করপোরেশন 1০ আনা, ডানলপ রাবার ৪৬% 
,আনা, এলুমিনিয়াম করপোরেশন ১৪।০ আনা, বুরোয়া টা্গার ৯৯৭০ আনা! 
মেদিনীপুর জমিদারী ৮৭২ এবং, টা্াগড় পেপার ২৪৮০/০ আনায় ক্রয় বকর 
হইয়াছে। 

সে কলিজার শেযা লাগার নিপ বিডি হইয়াছে: 

কোম্পানীর কাগঞ্জ. 

৩৫ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৪ই' নবৈম্বর-_৮২৷৩০ ৮২1০3 ৯৫ই-- 
৮২৪৫ } ১৯শে_ ৮২7৭ ৮২৪৮০ 5 ২০শে_৮২৮০, ।.৩৫০ সুদের 'কোম্পানীর 
কাগজ" ১৪ই" নবেঃ_-৯৫৪৩০ ' ৯৬০০ $ ৯৫ই--৯৬২ ৯৬৮০ ১ ১৭ই--৯৬২ 
৯৬।০) ১৮ই-৯৬২ ৯৬৮০ ) ১৯শে--৯৫দ৩* ৯৬%/০ )২০শে_-৯৬, ৯৬৩/০। 
ou মদের খণ (১৯৬০-৬৫) ১৪ই নবেঃ=- ৯৪৪৩০ ৯৫1০ .১৮ই--৯৫৩/৯ 
৯৫1/5) , ২৭শে- ৯৫০ ৯৫1০ | ৩৭ স্থদের ধণ (১৯৫১-৫৪) ১৪ই নবেঃ- 


১৯৮০১৯৯৪৮৫০ 5 ১৮ই 7৯৯৮০ 3 ১৯শে০৯৯৪০ |, ৩৯ সুদের ডিফেন্স, খণ . 


(১৯৪৬) ১৪ই নরেঃ ৯০২৯ ৯০২/৭ ; ১৮ই-০১০১৪০০ ১০২৯২।..৩২ দের 
বদ. (১৯৪৯-৫২) ই নবেঃ--=৯৮ ১০০২ ১৮ই--১০০২ 3 ১৯শে-_৯৯৮/০ 
১০০৭ | ৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭- ৫০) ১৪ই নবেঃ ১০৩৩০ ১৫ই--১০৩৮০ 

১৯শে-_১০৩০০ ১০৩৮০ | ৩২ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৬১ -৬৬) ১৪ই নবেঃ 
০৯৫৭, ৯৫১ । “8২ আুদের খণ ( ১৯৬০-৭০ ) ১৪ই নবেঃ-১৯১২)৯৫ই 
৯১১/০ 3 ১৮ই--১৯০1৩০ ১১১1/৩3 ১৯শে--১৯০৪৮০ ১১০৮৩/০৪ ২০শে-- 
১১৩৮০ 1 ৫৯ ' সুদের 'খণ (১৯৪৫-৫৫) রন ১১১৪৮%০ ; '১৮ই-- 
১৪৮০৪ ১১১১/০৭, ৯৯শে--১১০৪০ ১১০৩/০ | "88 সুদের' খণ (১৯৫৫- 


be নই ন়েঃ-১১৫%০ ) টি ২৪০ রখ (১৯৪৮০৫২) 


আজকালকার দিনে 5চশাশ্র5 


পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র 2হমচিনলে প্রস্তুত 
ক্রং রুম ভোর এবং 


+ ক্যানিবাকস: 





,১৮ই নবেঃ__-৯৭৪৮০ | ৩. সুদের, ইউ, পি; খ্ণ (১৯৫২) ১৮ই নখে: 
৯৯০, ৯৯1০০ 3. ১৯শে--৯৯৫৮০ । ৩৯ সুদের পাপ্রাব বৃ (১৯৪৯), ১৮ই 


'নবে_৯৯%/০ { টানি 


3 ৪. 3১ Eo HN ব্যাঙ্ক 4 টি 

রর ব্যাঙ্ক ১৪ই নবেম্বর_৪৯॥০ ৫২০ 3 ২০শে_£৪২। ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকত ) ১৪ই নবেঃ ১৬০৫৯ ১৬১৩০ 3 ১৭ই--১৬০৫২) 
১৮ই-১৬১৬৭ 3. ১৯শে--১৬০১২ ১৬১৮০ 3 ২৭শে ১৬১২০ ১৬২১%০ 
(কণ্টি) ১৭ই নবে£_৩৯৭৯ 5 ,১৯শে_-৩৯৮২ ৪০৯৯: ২০স্টে৯৯ 
৪০১২. , রিদ্ধার্ড ব্যাক্ক-১৪ই নবেঃ-_১০৬৷০ ১৭৮০ $.১৭ই--১০৭২.৯০৮২ $- 
১৮ই-_-১০৬/০,১ ১৯শে--১০৬7০ ১০৭০ ) ২০শে-১০৬]০-১০৮২। 4 


রেলপথ 

দাঞ্জিলি লিং হিমালয়ান রেলওয়ে >৫ই নবেষর-৮০২ ৮৯২ ঃ ই 
১৯শৈ_ ৮৩২) (গ্রেফ) ১৮ই” নবে+--১০৩২ ১৯শৈ__-১০৩২' ০৪২ রি 
মৈমনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে (রিবেট) ১৫ই নবে$-+১০৮1০। ' কালিম্পঃ 
রেলওয়ে ১৪ই নবেঃ রা ১২9০ 5 ১৭ই--১২॥০ 1 

" কাপড়ের কল 

”বেনারস কটন এওঁ ' সিন্ক ১৪ই নবেশ্বর-_-৫1/০ ৫৮৮০) ১৫82৭ 
৬২3 ১৭২৫/০ ৬0৮০ ১৮ই-_৬|/০ ৬০ ; >৯শে_৮।০ be ; 
২৭শে_-৬০/০ ৩1৮০] 'বেঙ্গল নাগপুর ১৪ই ' নবেঃ-১৯২ ১৯৪০ ৯৭ই-_ 
১৯৮০ ২০4 ; ১৮ই--২০২ ২০৮০ ১৯শে-২০৪ tele; ২৪শে--১৯৮৪ 
২০1/০ 1 বাউরিয়া ১৪ই নবে:--৩৯৭২. ৩৯৫৯ 5 ১৫ই--৩৯৪২ ৩৫২, 
১৭ই-_৩৯৬২ ৪৩৩২ ঃ ১৮ই_-৪০০২, ৪০৪০ ; ২০শে--৪০৬১ ৪০৮৫০ ) 
(বি প্রেফ) ১৪ই নবে:--১৯টা০,.. ১১২৭৪ ১৮ই-_১১৩০ ; বশে; 
23° (Ce cles ১৯শে নবেঃ-_ ২২৬০ । এ ৯৭ ৯ই 


৮১০৮৫০12558 





০1851 


০ দি ৯225 


স্ঞান্কাশু০ আনেন হাত হইতে রক্ষা 


“লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
কল ও তালা ব্যবহার করুন| 


ক্যাটের জন্য পি জি, রায় এ কোং পা 





- 


২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ ] '; আঁথিক, জগৎ ৮৮৫ 


২০১৯৪ 





॥ 


২৬৫১ St | অকল্যাওড ১৪ই ই নৰে: ২০৪১ ১ টি ০৩০ 








নবেঃ-১০২ ১০1১০ ১ ১৭ই--১০৮০ . ১০1৩০) ১৮ই-_-১০1৩/০ ; ১৯শে__ ১৭ই-7২*৬॥০ ২০৮২) ২০শে-২০৫২ ২০৮০ | এলবিয়ন ১৫ই নবেঃ 
১০1৮০ + ২০শে--১০/০। ডানবার ১৪ই নবেং২৬৮২ ২৭৩৯ 3 ১৪ই. ২৫৭৯) ১৭ই-_২৯২. ১৮ই-_-২৫০২ 9 ১৯শে২৪৭২ ২৫৩২ 5 ২০শে- 
২৭২1৬ ২৭৬8০ 3 ১৭ই_ ২৭৫২ ২৮৪২) ১৮ই--২৭৯২ ২৮৫২ ১৯শে--, ২৪৭১ ২৫০২ | বালি ১৪ই নবেঃ-_২৭৫২ ২৭৬২3 ১৭ই--২৭৮২ ২৮০২ ১৮ই 
২৭৯২ ২৮৩২ 3 ২০শে- ২৭৫২ ২৮১২1 এলগিন মিল জেটি) ১৪ই নবেঃ_ ২9৮8০ ২৮৩২: ১৯শে--২৮৭৯ ২৮২০ ; ২৪শে-২৮*২২৮১০। বরানগর' 
৩০/০ ০1০ 5 ১৫ই--৩০1০ ৩০/০ 3 ১৭ই-_-৩০1০ ৩৯৮০ $ -২০শৈ--৩০৪০  ১৪ই নবে২-১২২০ ১২৬২) ১৭ই-_-১২৪২ ১২৭২১ ১৮ই-_-১২৪২১ ) ১১শে 
৩১%০ | কেশোরাম ১৪ই নবেঃ-৯৪০ ১০০০; ১৫ই--১০২ ১০1/০) ১২২২২ ১২৩৯ বজবজ্ ১৫ই নবেঃ ৪৩২২ ৪৪০২ 5 ১৭ই--৪৩৫২ ৪৪২২ 
১৭ই--১০৭ ৯০৪৮৮ 5 ৯৮ই--১০৩০ ১০)/০ $-১৯শেদতত ১০1০ 3 ২০শে ১৮৪-৪৫২৩ ৪8৭8০ ) ১৯শে--৪৫১২ ৪৭8০ | বেঙ্গলজুট ১৪ই নবেঃ-- 
__৯৮/০ ১০৮০ ১ (প্রেফ) ১৪ই নবেঃ-১৪৪২ ১৪৫২) ১৭ই--১৪৭২ | মুইয়ার ১৯/০ ১৯%/০ ) ১৭ই--১৯৮০ ৯০২ ₹১৮ই-২৭৯ ২০৫৮০ ) ২০শে--২১৮০। 
মিলস (অডি) ১৪ই নবেঃ-_৩৪২২ ৩৪৪২ 3 ১৫ই-_৩৩৭ ৩৩৮২ ) ১৭ই-: বিরলা ১৪ই নবেঃ--৩৪1০ ; ১৭ই--৩৫।০-৩৫|০ 3. ১৮ই--৩৪৪%০ ৩৫1৩০ ও 
০৪৩২ ৩৪৯২ .১৯শে--৩৫১%০ | নিউ ভিক্টোরিয়া জডি) ১৪ই নবেঃ_ ১৭ে৩৫1০ ৩৬1৩ ) ২০শে-৩৬৪৮০ ৩৭০। কেলিডনিয়ান ১৪ই নবেঃ__ 
৪৮৮০ ৫1৮০3 ১৪ই--৫/০ &1%০ ; ইহ? et ১৯শেঁ-৫|e £1/০ 8৩515. 88810 3- ৯৫ই--৪৩৯২ 88৫০) ১৭ই ৪88১, ৪৫৩২ 5 ১৮ই- 
২০শৈ৫1০৫0/০ | | | ৪৫২২ ৪৬১২ 3 ১৯শে-৪৫৮॥৩ ৪৬৫২) ২০শে--৪৬০২ ৪৬৩|০ | চাঁপদানী 
কয়লার খনি রর 836 ১৪ই নবেঃ-২১১২ ২১২২3 ১৫ই--২১৩২ ২১৮২, ৪ ১৭ই-__২১৪২-২১৪২ ;' 
বেঙ্গল ১৪ই নবেশ্বর--৪০৫২ ৪১০২ 3  ১৫ই--৪১৭২ ৪২২০) ১৮ই-২২৭২ ২২২০.১ ,১৯শে-২২০২ | সেভিয়ট -১৪ই নবেঃ--২২৭॥০" 
১৭ই--৪১৭২ ৪২৩২) '১৮ই-৪১৮২ ৪২০৪০) ১৯শে--৪৯৪1০ ৪২২২ | ২৩০৫৭ 9 ১৭ই7-২৩২৯ ২৩৫]০ 7 ৯৮ই-২৩২]০ ২৩৭4০; ২*শে-_২৩৪1০ 
২০শে_-৪১৩২। এমালগেমেটেভ ১৫ই ' নবেঃ_২৮০ 3 ১৭ই--২৮%০) ২৩৫৯1 চিতভলসা ১৪ই নবে£-১৮]%০ ১৯/০ 3 ১৭ই--১৯।০ ১৯1০ ; 
১৮ই-২৮]* ২৯২1 বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪ই নবেং_-১৯%০ ১৯৪৮০ ) ১৮ই--১৯1/* ১০ ১ ২০শে- ১৮৮৮০ ১৯।০| ক্লাইভ ১৪ই নরেঃ--২৯৷/০' 
১৫ই--১৯দ০ ২০1০ ) ১৭ই-_-১৯৮/০ 5 ১৯শে--১৯।০ ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৪০ 3, ১৫ই--২৯1৩০ ৩০1৮০ ১ ৮১৭ই--২৯৪%০ ৩০৮০ ৭" ৯১৮ই-_২৯৪%০) 
১৪ই নবেঃ--৩৩৷%০ ; ১৯শে৩৩া* ; ২০শে-_ ৩৩1৮০ ৩৪২1 বরাকর ৩০]০ $.১৯শে__হ৯৮০ ৩০1%০.|.- ডালছৌসী ১৪ই নবেঃ__৩৯৪২ ৩৯৮ $ 
১৪ই- নবেঃ--১৫০* ১৫1৮০ 5" ১৫ই-:১৬1%০ 3 .১৭ই--১৫৮০' ১৪৩ ১৫ই--৪০৮৯ 3 ১৭ই--৪*০২, 8০৬|* 3. ১৮ই--৪০৪॥৭ 8০0৭২; ১৯শে- 
১৮ই--১৫০/০ ১৫1৮০ ; ১৯শে--১৫৩০ ১৫৮/*। শলেণ্টাাল কুরকেণ্ড ১৪ই-- ৪০৪০ । - ডেলট!, ১৪ই নবে£_৪৮৮২ 3. ১৭ই--৪৮৫২ ৪৯৮০ 3 ১৮ই- 
১৬1%০ 3 ১৭ই-_-১৬৩/৩ ১৬৪০) -১৯শে--১৬২ ১৬1০ | ইকুইটেবল ১৫ই ৪৯৭৯ ৫০৬] ) ১৯শে--৫২২ ৫০৫৩ 3 ২০শে--৪৯৫২ ৫০৪২1 এম্পায়ার - 
নবে১৩৯০ ৪০৭3 ১৭ই-_-৪০1%০ ৪১৯২১ ১৯শে-৪০]০ ৪০৮%০'),২০শে_- ১৪ই শবেশ্বর- ৩৩৯ ও ১৮ই-_ ৩৩০ ৩৪২ ), ১৯শৈ-_৩৩দ০ ৩৪২ ২০শে_- 
৪০1০. ৪০॥০। ধেমোমেইন ১৪ই নবেঃ-১৪%০ ১৪৪০ $ ১৫ই--১৪|০ ৩৩|০ ৩৪৯২ ফোট’ শ্লাষ্টার ১৪ই নবেঃ ৬৩০২১ স৫ই--৬৩৭৯ ৬৪৬২ $ 
১৪॥০ 3, ৯৭ই-১৪1৮%০ ১৪৪০ )" ১৮ই--৯৪৭০ $ ১৯শে- ১৪৪৮০ ১৫২) ১৭ই--৬৪৪২ ৬৫৯) ১৮ই-৪৬২]০ . ৬৬৯২ ) :৯৯শে--৬৬৮]০ ৬৭০২) 
২০শে--১৪৪০-১৫৯। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৪ই -লবে১-১৮1০১" ১৭ই--১৭৪০ ২০শে-_-৬৮৩॥০ ৬৬৬২ । গযাঞ্জেস ১৪ই নবেঃ 1৩৪৮৩৫৬, 3 ১৫ই--৩৬০২ 
১৮০০ ; ২০শে--৯৮৯ ১৮৮ |, হরিলাদি ১৪ই নবেঃ-=১৪]০ ১৪০; ৩৬২২; ১৭ই-_৩৫৬ ৩৬৩৯ 3 ১৮ই--৩৬৪২ ৩৬৭২ 5 ১৯শে--৩৬৪২ ৩৭১২৬ 
১৭ই--১৪1৬০ ১৫২1 কাটরস 'ঝরিয়া ১৪ই নবেঃ_২৭৪০ ২৮॥০ ; ১৭ই--: ২*শে-৩৬৫২। গৌরীপুর ১৪ই নবেঃ-৭৬০২ ৭৭২3 ১৫ই--৭৬৮২ 
২৮৮০ ২৯1০), ১৮ই-২৮1৮০.২৯২। লাকুরকা1 ১৪ই নবেঃ_-১১%০ ৭1৭8 5 ১৭ই-৭৬৭৯ টি 5 2 ৩৯০২) রি বু : 
১২/%০ 5: ১৪ই--১২%০ 51 ১৯শে-১১%/০ 5 ২০শে--১২২। | মুগুলপুর রি এ খাতের SE 
১৪ই নবেঃ-১১1১:১১০) ১৫ই--১১॥০০ ১ ১৭ই--১১৮০ 3 ১৯শে-১১০ 
১১৪০ | 'নিউ'বীরভূয় ১৪ই- নবেঃ-_১৮॥০ ১৯২ ও ১৫ই--১৮৪/০ ১৯/০ ; 
১৭ই--১৯২ ১৯০০7 ১৮ই---১৯০০ ১৯।৮০ 3 ১৯শেঁ__১৯॥০ ২০/০ | 
নিউ মানতৃম: ই নূরে: ৪৮০ ৪৮৮০। রামগঞ্জ ১৪ই নবে£__৩১/০ ৩২২) 
১৫ই--৩২৭ ' ৩২০৪ ১৭ই-৬১৪৮০ ' ৩২২) ১৮ই-__-৩১৪৮%০ ৩২০ ; ২০শে 


আদমজী 3৪ই নবেহবর--৩১/০ ৩২২ 3 ১৫ই-_৩১৷৩/০ ৩২/০ 3১৭ 
৩২1০ ৩২৪০ ) ১৯শে-_৩৩|০ ৩৩৮০ ) ২৭শে--৩৩৪০ | এলয়েন্স ১৪ই নবেঃ 





সর্বপ্রকার কলেরা ও রক্তামাশয়ে এবং আমাশয় ও কঠিন 
উদরাময়ে অমোঘ মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্যকরী মহৌষধ । 

ছু'এক মাত্রায় ছু'তিন ঘণ্টার মধ্যে সম্পুর্ণ 'নীরোগ করে। 

== সবত্র পাওয়া যায় = 

শিশি 4/০; ২৪ শিশির-বাজ ৪; ৪ বাক্স ১৫ 

} | মূল্য_প্রতি প্যাকেট ০? ১০০ প্যাকেট ৯২ ) ৫০০ প্যাকেট ৪০২ 

! ব্যবসাযিগণের কমিশন শতকরা ১২॥০ টাক1। 

সোল ডিষ্টিবিউটাস” 


দি কমার্শিয়াল এজেণ্টস কর্পোরেশন 


ক্লাইভ বিল্ডিং; ৮. ক্লাইভ ক্লাইভ ষটীট, ব কলিকাতা | 





—_৩১॥%/০ | EEN: 












৩৭৪২ ৩৮০২ )-১৫ই-7৩৭৮২৩৮৫২ ১৭ই-_৩৭৯২ ৩৯৭২ $ ১৮ই--৩৯০২ 
৪০০ 5 ১৯শে- ৩৯৫৯ ৩৯৪২ আগরপাড়া ১৫ই নবেঃ-৩৬২ ৩৭1০) 
১৭ই _৩৭1/০ ৪২২ ঃ ১৮ই--৩মাৎ ৪১৮৮০ £ ১৯শে-_-৪*৯ 88৮৮.) ২০শে_ fg 
৪8%/০। এংলো-ইণ্ডিয়ান ১৪ই ,নবে;-৪০৭ ৪১২1০ 9 ১৫ই--৪০৫1০ 
৪১৬২ 3 ১৭ই--৪৯৩২) ১৮ই--৪১৭২ ৪২০২3 ১৯শে-৪০৫২ ৪১৬২) 
২০শে--৪০২২ ' ৪০৮1০ 1 ইউনিয়ন ১৪ই নবেঃ__৫৪৪২ 3 ১৫ই--৫৮৪২ 











৮৮৫ [০ চহৰে ক সি ৰ : দা সং 


সর 
মা রী 


দি ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্ক 
I 


(ভহুণ্ভিল্লা ) লিসিচেভ, 


হেড অফিস-_৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা ৷ কারখানা-_ গুরুবাই (চিন্কা ), নৌপদা (মান্রাজ)_বাজারে লবণ চলিতেছে। 1 
অব শিষ্ট louis বিক্রয়ের জন্য কমিশনে অন্তরা স্ত এজেণ্ট আবশ্যক । ১৯৪০ সালের কাটের উপর শতকরা ৬০ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে 


সপ 


IE i ৫ nf রশ ক ৯ কটি ১৯. ৯, 











৮৮৩৬ 


২০শে--৭৭০২২৭৭৫২) হুগলী ১৪ই নবেঃ_-৭%9,. ৭৯২ ১ ১৯শে-_-৭৮দ০ 
৮০২ ) ২০শৈ__৭৯৯৬ ৭৯]০ 1 হাওড়া ১৪ই নবেঃ-_৬৩|০ ৬৩/০ ; 5 ১৫ই-- 
৬৩1০ ৬৪৩০ 3 ৯৭ই--৬৩$০ ৬৪০ ১৮ই ৬৪০ ৬৫1০ 3 ১৯শে-৩%/০ 
৬৫২ $ হ০শে-_৬৪২ ৬৪8০ | হুকুমটাদ ১৪ই নবেঃ So ১৫৪৮) সবই, 
১৫1৮০ ১৫৪৮০ 3 ১৮ই--১৫৪০ ১৬/০; ১৯শে--১৫/৮০ ১৬২ 5 ২০শে-_১৫৪০' 
৯৪৮০০ ) (প্রেফ) ১৪ই. নৰেঃ-_১৪৩ ১ ১৪ই--১৬৪২1 . ইণ্ডিয়ান ১৪ই 
নবেঃ-৪২৬২ ৪৪০২) ৯৫ই--৪৪২২ ৪৪৫২ 5 ৯৭ই--৪৩৫৯, ৪৪৩২) ১৮ই 
7৪৩৫২ ৪৪২৯ $ ১৯শে--৪৩৪২ ৪৩৯৪০ ) ২০শে-:৪৩৪০ । কামারহাটা 
১৪ই নবে--৫৮৪২ ৫৮৭২ ১ ১৫ই_ ৫৮৮৭ ৫৯৫২৪ ৯৭ই- ৫৮৮২3 ১৮৫ 
৫৯৯২ $ ১৯শে-৫৮৮৯ ৫৯০৯ 3 ২০শে--৫৮৫২ ৫৯০২1 কাকনাড়া ১৪ই-- 
৪৬৬২ ৪৭৩২ ) ১৫ই--৪৪৮৯ ৪৭৫২) ১৮ই--৪৭৭২ ৪৭৯০ 7 ১৯শে_-৪৭৫২ 
২০শে২-৪৭৬২.৪৭৮]০ | বেলভেভিয়রু .১৫ই নবেঃ--৪৪০২ $ ১৭ই--৪৪৫২ 
৪৫৩২ 5 ১৮ই-৪৫২1০ ৪৫৭1০ 3 ১৯শে--৪৫১২ ৪৫91০. কেলভিন ' ১৪ই 
নবেই৫৮১৬ ৫৮১০, ১৫ই--৫৮০২ ১৭ই-৫৭৭২ ৫৮৮২ 3, ১৮ই--৫৮৩২ 
৫৯৯২) ১৯শে-৬০০২ ৬০৩1০) ২০শে--৬০৩২ ৬০৭০। কিনিসন. ১৪ই 
নবেঃ--৭৮৪৯ ৭৯৪২; ১৫ই--৮০০২ ৮০৫৯ 3 ১৭ই--৭৮৯২ ৭৯৯২ $৯৮ই-- 
৭৯০২ ৮০৬২১ ১৯শে--৭৯৩২ 1 ল্যাগ্সভাউন ১৪ই নবে+--১৮২২। লরেন্স ১৪ই 
নবেঃ ৫৮২২৫৮৬৯১১৫ই--৫৯৯ 








২ ১৭ই--৫৮৫৯ ৫৮৭৯ ১৮ই--৫৮০৯৫৯৩২১ 
১৯শে--৫৮৩২ ? ২০শে--৫৮১১ ১ লোথিয়ান ১৪ই নবে:--২৮৪৪০ ২৮৬] 3 
১৫ই--২৮৮৭ ২৯৯॥০ 3 ১৭ই-২৮৭২ ২৮৯1০ 3 ১৮ই২৯৪২ 3 ১৯শেশা 
২৯২২ ২৯৮২, ২০শে-২৯৯ মেঘনা ১৪ই নবে+-৬২২ ৬৩৮৭ ) ১৫ই-- 
৬৩৭০ ৬৪|০ ) ১৭ই--৮৪|০ ৬৫২ 3 ১৮ই--৬৪1০ ৬৫০ ) ১৯শে-৬৪০০ ৬৫০ 
২০শে--৬৪1০ ৬৫২ নম্করপাড়া ১৪ই নবেঃ-_২১২ ২১/%* ; ১৫ই- ২১1% 
১৮ই-_ ২১৩০ ২১৩০ 7 ১৯শে-২১৩০ ২১৫৮০) ২০শে ২১৩০ ২১৫/০। 
স্তাশনাল ১৪ই নবেঃ--২৬দ০ ২৭৪০ ৪. ১৫ই-২৮]০ ২৮/০ ; ১৭ই-_২৮৫০: 
২৮৪৮০ 7 ১৮ই-৮২৮৮০ ২৮৪৮০ 3 ১৯শে- ২৮1৮০ ২৯২১ ২০শে_২৮৩/০ 
২৮৪০ | নেলিমালণ ১৪ই নবেঃ--১৪৷০ ১৫২) ১৫ই--১৫|০ 5 ১৭ই ১৫০ 
১৫/০ ) ১৯শে--১৫২-৯৫)০ ১ ২০শে--১৫]০। নিউসেপ্টাল ১৪ই নবেঃ- 
৩৭৪২ ৩৭৬২) ১৫ ই--৩৭৪৯ 3 ১৮ই--৩৭৮ ৩৮৪২) 3 ১৯শে- ৩৮৩৯ ৩৮৪২৩ 
২০শে--৩৮১২ ৩৮৩২ নদীয়া ১৪ই নবেঃ_৭১|০ ৭২৫০) ১৫ই_-৭২৯) 5 
১৭ই-_৭হা ' ৭৪২ 5" ১৮ই--৭৩২ ৭81০) ' ১৯শে- ৭০1০. ৭৪1০ ) 
২০শে-_৭০২ ৭১1০ | নর্থক্রক' ১৪ই নবেঃ ওক ৪৮৪০ ) ১৫ই--৪৯২ ০২১ 





৯৯ ক্াইভ ভর, কলিকাতা 


কারেণ্ট একাউণ্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, া 
 সেভিংস্্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট, স্তর শতকরা ৩২ ' 
. , টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান য়ায়। ফিক্সড, 
|, ডিপ্‌জিট ৬ মাস ঝা. তদুর্ধ হুদ শতক্র! 
এ টাকা হইতে ৫২ টাকা পত্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওযা হয়। 
ব্রাঞ্চ--কলেজ ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 


ইউনিয়ন 


শাখা 

1 লেক মার্কেট (কলিঃ) বর্ধমান, 

আসানসোল, ঝারকুগুদা 
সম্খলপুর 





ৃ 
I 
! 
= 


'আধিক জগৎ 


_-ন্ররশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান____ 


ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিমিটেড 


৮নৎ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


ফোন ঃ কলি £ ৯১৬ এবং ১৪৬২ 


২৪শে নভেম্বর, ১৯৪$ 





১৭ই--৪৮০' 8৯/০ ; ১৯শে_-৪৯৮০ ; 


(প্রেক) ১৪ই নবেঃ-_১৪৮॥* 1) 
রিলায়েন্স ১৪ই নবে: _5৪4০ ৬৬২) ১৫ই--৪৫দ5 ৬৭২ 3 ১৭২৫৬৬০ ; ; 
১৮ই_৬৬॥০ ৬৮৭ 3 ১৯শে-_-৬৭৮০-৬৭%০ ; ২০শে-_-৬৬%/০.। সুরা ১৪ই 
নবে:-১৩1০ ১৩৮০ 3 ১৯শে ১৩০ ১৪৮০) ২০শে---১৩পদ্০ ১৪/০ | 
ষ্টযাপ্তার্ড ১৪ই নবেঃ-৩৮৪২ ৩৯৬২ 3 ই tn 3 ১৮ই--৪০৫২ 5 ২০শে 
৩ || - ! 
f কাগজের কল 

হওিয়ান পেপার পাল্প ১৪ই নবে:--১৬৩২ ১৪৫২ 5 ১৫ই--১৬২২ 
১৬৫২) - ১৭ই--১৬৩1০ ৯৬৬২3 ১৮ই--১৬৪২. ১৬৬২ $ ১৯শে-১৬৪ 
১৬৮০ ; ২০শে--১৬৪২ ১৬৭২ | 'মহীশৃব পেপার ১৪ই নবেঃ--১৮২ 5 
১৭ই--১৮/০ 5 ১৮ই--১৭%০ ১৭৪০1 - অরিয়েন্টা ১৪ই নবে+১৬)৩/০ 
১৭২3 ১৫ই--১৭৮%০ ১৭1০ ; ১৭ই-_-১৭২ ১৭1৩/০ 7 ১৮ই--২৭৩/০ ১৭৪৮০ 3 
:১৯শেশ ১৭1৮০ ১৮৯) ২০শে--১৭৮০ ১৮৪০ | শ্গোপাল ১৪ই--১৫॥০ ; 
৯৭ই--৯৫৫০ ১৫৪৮০ ; ১৮ই-১৫1%০ ১৫৪৮০ 5 ১৯শে--১৫%/০ ) ২০শে 
১৫৪৮০ ১৬০ । ষ্টার প্রেপার ১৪ই নবে:--১৫]০ ১৫৮০) ১৭ই_ ১৫/০ 
১৬৩০১ ১৮ই--১৫৭০/০ ১৬1৮০ ) ১৯শে--১৬৮০০১৬৮৮০ ১ 1২০শে ১৬1০০ 
১৬দ%০ | , টীটাগড (অভি) ১৪ই নবেঃ--২৩৮০ ২৪/০ $ ৯৫ই--২৪২ ২৪1০1) 
১৭ই-_২৪২ ২৪॥০ ) ১৮ই--২৪২ ২৪০ ) ১৯শে-২৪২ ২৪//০; ২০শে-- 
২৪৮০ ২৪৫০1, বেঙ্গল পেপার, ১৫ই নবে£_-১৫২1০ ১৫৫২ $ ১৭ই--১৫৫০ 
১৫৭৪০) ১৮ই--৯৫৪২ ১৫৮৪০ 3 ১৯শে১০৭৯ ৯৫৮৫০ 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

। ব্রেখওয়েট এণ্ড ,কোং ১৪ই নবেশ্বর--২*॥৩/৪ ) ১৫ই--১০৪%০ 3: ১৮ই- 
১০]০ ৯০৪০ ) ১৯শে ১০৪৬ ১০৮৮/০.১, ২০শে-+১০1৩/৩ ‘১০৬০ 1 বৃটানিয়া 
ইঞ্জিনিয়ারিং ১৪ই নবে+৯২৮/০ ১৩%০ 3 ১৫ই--১৩০ ) ১৭ই--১৩২ ১৩৪০ 
৯৯শে--১৩৪/০ ১৩০) ২০শে-_১৩1০ ১৩০4 বার্ণ এও কোং (প্রেফ) ১৪ই 
নবে£--১৫১৯ 3.১৫ই--১৫০৯ 3 (অভি) ১৭ই নবেঃ--৩৯৮৯ ৪০১২ $ ১৮ই-_, 
৪০১০ ৪০৩৪০ ; ২০শে--৪০২২ ৪০৭॥* | ইপ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং +১৪ই 
নবেঃ-_-৩৫৩০ ) ১৯শে__৩১%০ ৩২২. ২০শে-৩২২। ইত্ডিয়ান আয়রণ 
এগ ষ্টীল ১৪ই.নবেঃ__-৩৪/৪ ৩৪৮০, ৩৪৩/০ ৩৪1০ ৩৪1৩/০ ) ৩৪] ১৫ই--- 
১৫ই --৩৪1%০ ৩৪)১/০,৩৪৮/০ ৩৪৮ ৩৪৯ -৩৫৩/, ৩৫1/০ ৩৫|%০ ₹৩৫|//৩. 
৩৫৮০ 7. ১৭ই-৩৫/০ ৩৫৮০, ৩৫৩/০ ৩৫।০ ৩৫1%০ ৩৫1৬০ ৩৫০ ৩৫//০ 
৩৫%০ টা ৩৫৪০ ৩৫%/০ ৩৫৪৮০ ৩৬২) ১৮ই-_৩৬/০, ৩৬৮৮০ ৩৬৩/০- 
5 LEE == ৯ কহত লা লিল ৯ আভল ত্র 


ন্যাগন্যান গিকিটরিটি বা লিঃ | 





(কেলিকাত! মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেম্বর) 
; বিক্রীত মূলধন | ‘ ৬১০০১০০০ ঢাকার উপর 
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ৫,৫০১০০০ yp 


স্কল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 


£ হেড অফিস £ 
্াশন্যাল সিক্ডিরিটি ব্যাঙ্ক হাউস : 
' 9৯ ভ্যান্সিটাট রো, কলিকাতা । | 


: ফোন £ কলি £' ৬৩০৭, 9৫৫) ৫১৩৮ গ্রাম £ জাতিকল্যাণ? 






5 


_কাশীপুর, চেতলা ও চট্টগ্রাম 


আলাল চল লজ EE fl i 











_লভ্যাংশ-_ 
১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সাজে আয়কর বজ্জিত শতকর? 
বার্ষিক ৫২. দেওয়া 1 





৬ 


৩৬]০ ৩৬1/০ ৩৬1০ ৩৬1৩/০ ৩৬/০ ৩৬7৮০ ৩৬৮০ ৩৬৮/০ ৩৬৮০ ; 


- ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১] 


+: 


. আধিক জগৎ 





১৯শে-_ 
৩৪/০ ৩৬%* ৩৬]০ ৩৬1%০ ৩৫৩/০ ৩৬॥০ ৩৬1%০ ৩৬৪০ ৩৬৪৩০ ৩৭২) 3 ২০শে 
৩৬৭. ৩৬৮০ ৩৬৩০ ৩৬1০ ৩৬1৮০ ৩১1৩০ ৩৬৪০ | ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড 
ওয়েয়ার প্রডা্টস (ডেফার্ড) ১৪ই নবেঃ কউ ৩৭৮০ ) ১৮ই--৩৭৮০ ৩৮৪%০) 


২০শে-৭/৮০ ৩৮৭ 5 অভি) ১৭ই নবেঃ-৫৯২$ ১৮ই-৫৯৮০ ;' জেসপ 
" কারণ । 


বিবেচনা করিলে পাটের দর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। 


এণ্ড কোং (অভি) ১৪ই নবেঃ-_২০।%০ ২০০০ ; ১৫ই--২০৪০ ২১২ 3 ১৮ই 
১৯শে-_২০দগ০ ২১০3 (প্রেফ) ১৪ই নবেঃ ১২০০ 
১৯শে--১২০৮০ ) ২০শে--১২২৯ ১২৩২1 
১৮ই--৬২ ৬%০ ) 


২০7৮০ ২৯1০২ 
১২১* 3 ১৮ই--১২০]০ ১২১1০ 3 
-কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অডি) ১৪ই নবেঃ--১/০ ৬1/০ ) 
১৯শে--9৩০ ৬7৮০ ; ২০শৈ- 51০ /০ ; (প্রেফ) ১৪ই নবেঃ--১৫০৯ 
১৫১২) ৯৭ই--২৫০২ ১৫২২) ১৮ই--১৫২২ 5 ২০শে--১৫৩২। ন্তাশনাল 
'আয়রণ এণ্ড স্টিল ১৪ই নবেঃ_-১২২ ১২০০ ; ৯৭ই--১২৮৮০ ১৩/০ ;.' ১৮ই 
২৩২ ১৩৮০ 3 ১৯শে--১৩২, ১০৮০ 5 ২০শেঁ-_১২॥০০ ১৩০ ষ্টিল 
করপোরেশন (ডি) ১৪ই নবেহ্বর-_২০৩/০ ২৮৪০ ২০৮/০ ২১২ ২৯/০ ;'১৫ই 
=-২০৮০/* ২১/০ ২১৮০ ২১৬০ ২১1০ ২১1৬০ ২১০ 3 ১৭ই--২৯২ ২১/০ 
-২১৩/০ ২১1০  ১1/০ ২১1৮৯ ২১৪৪) ১৮ই--২১/০ ২১1০ ২১০ ২১/৮০ 
২১১১০ ২১৪০ ২১/০ ২১৪৮০ ২ ১৪ ২২২ ২২/০ ২২৮০ ১ ১৯শে-- ২১৮০) 
-২২২ ২২%০ ২২1০ ২২%০ ২২৫০ ২২/%০ ;' ২০শে_২১1৮০ ২১৪৩০ ২১৮৪ 
২২/০ ২২৮০ ২২1০ ২২1/০ ২২।%০ ; (প্রেফ) ১৪ই' নবেঃ-_১২৪৷০ 
১২৩২ ১২৪২ 3 [১৯শে--১২৩]০ ১২৪৪০) ২০শে১২৪৯ "১২৪৪০ ৯২৫৯ 
৯২৫০ ।  বুটনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৫ই নবে:--১২৭০১ ১৩২) ১৮ই-- 
৯২৮/০ 3 ১৯শে ১২৪০ ১৩২ £ ২০শে--১২॥০ |. ভারতীয়া ইলেক্‌্ট ক ষ্টিল 
১৭ই--নবেঃ--১৭০ '১৭1%০ $ ১৮ই--১৭1০ ১৭1১/* ; ১৭শে-১৭1০ 


-৯৭]৮৩ | 
চা-বাগান 


॥ ন ! 
বরপুকুরী ১৪ই নবে£--১২২ ৯২1০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৪ই নবেঃ--১০৷০॥ 


,এখেলবাঁড়ী ১৪ই নবেঃ_-১২৪০ ) ১৫ই--১২৪০ ১৩২ ) ১৭ই--১২৫৮০ ১৩1০) 
-২০শে-১৩৮%০ ১৩১ । হাসিমারাঁ-১৪ই নবেঃ-_৪৮০ ৪৮৮০ । হাতীক্ষীরা , 


১৪ই নবে£ ২৩৫১ ) ১৫ই--২৩॥০ ২৩৮৪ ১ ১৭ই--২৩॥০ ২৩%/০ ) ২৬শে 
২৪৮০ | সরুগাও ৯৪ই নবে£--১০৪০ ১১২) ৯৭ই__-১১২ ১১1০) ২০শে_ 
১১/০ ১১৮০০ | সেপয় ১৪৫ই নবেঃ--১৩২ ৯৩।০। হানসকোয়া ২০শে 
নবেঃ-_১২৮০০ এ | ডাফলাঘর ২০শে নবেঃ--৯৪1%০ ১৪1৮০ | 


পাটের বাজার .. 


/ কলিকাতা; ২২শে নবেম্বর | 


গত সপ্তাহের শেবভাগে নর জুট মিল এসোসিয়েশন ভারত গবর্ণ+ 


মেন্টের নিকট হইতে ৬ কোটি ২* লক্ষ' বালির বস্তার এক নূতন অর্ডার 
পাওয়ার সংবাদে পাটের বাজার সহসা বেশ তেজী হইয়া উঠিয়নাছিল। গত 


সপ্তাহের ১৫ই নবেষ্বরের ফাটকা বাজারে পাটের সর্ক্বেচ্চ দর ৭০/০ আনা' 


পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বাজারে এইরূপ আশার ভাব দেখা গিয়াছিল যে, 
চলাচল ললিত ইল উল == হক লা মলা চল EE 
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‘১৯৪২ সালের অধিকাংশ সময়ই চটকলসমৃহে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কি আরও 
বেশী 'কান্ চলিবে। কিন্ত, পরে এই চড়তির ভাব বজ্ায়.- রাখ! সম্ভব 
হয় নাই। অন্তকার ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর উঠিয়াছিল ৬৪০ 
আনা এবং আলোচ্য সপ্তাহে কোনদিনই সর্বোচ্চ দর ৭০২ টাকায় পৌঁছাইতে 
পারে নাই। থলে ও চটের বাজারের মন্দার ভাব এই অবনতির অন্ততম 
চটকলওয়ালাদের পাট ক্রয় সম্পর্কে বর্তমান নীতির কথা: সম্যক 


থলে ও চটের বাজারে নূতন চাহিদা না থাকায় এবং যিলসযূহ ভবিষ্যতে 
ডেলিভারীর সর্ভে কাজকারবারে অত্যধিক ব্যগ্র হইয়া উঠিবার ফলে চট ও 
থলের দরে অবনতি ঘটিতে দেখা যায়। এবারকার রপ্তানী বাজারের একমান্র 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, রাশিয়ায় রপ্তানীর জন্ম ১৭. হাজার 
বেল চটের এক অভর্ণর পাওয়া গিষাছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙ্গল! 
সরকারের মধ্যে নয়া দিল্লীতে আগামী বৎসরের বাঙ্গলার পাটচাষের অমির 
পরিমাণ সম্পর্কে ষে আলোচনা বৈঠক বসিয়াছে তাহার কোন -স্থির' সিদ্ধান্ত 
জানা না গেলেও বাজারে নানা গুজবের স্থষ্টি হইয়াছে। এই সপ্তাহের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে, অধ্যাপক টভের পাট ও পাটের 
ফাটকা বাজারের রিপোর্ট” সম্পর্কে বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসের এক দীর্ঘ 


শ্বারকলিপিতে.ফাটকা বাজার অনতিবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য যে অভি- 


মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার এক তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ইষ্ট ইত্ডিয়া জুট 
এসোসিয়েশন গবর্ণমেশ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ কনিয়াছে। 
<. নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল ₹_- 


| তারিখ সর্ক্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
৯৭ই নবেম্বর - ৬৯৮০ ,. ৮৮1০ । ৮৯1৩ 
১৮ই ১, ৬৯৮৮০ ৬৮1%০ ৬৮৮%০ 
১ ও ৬৯1৮০ ৬৭৪০ ৬৮৭০ 
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& -দ্রেত 
গু. নিরাপদ ও দায়ি প্রান; (-," 


নিত ঢেকে টাকা তোলা যায় ৷ 
, ব্ৰাঞ্চ দক্ষিণ কলিকাতা; শেওড়াফুলি; সিউডি, রামপুবহাট, হাওডা, 
ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্ৰাজার (চাকা), 5 
নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, উম, শিল ও বালীগঞ্জ। 
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হেড অফিস_১০২৷১, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । 

PATRONS পপ 
Raja Aditya: Pratap Singh Deo, 

Ruler, Seraikella State. 


Raja Bikram Bahadur Singh, এ 
Ruler, Khairagarh State. 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Atbmallik State, 


Mr. NN. C. Sen, Bar-at-Law, 
Ex-Mayor, Calcutta. 


বড়বাজার ব্রাঞ্চ 
১৯১, হ্যারিসন রোড 










শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ “৮. 
১৭ নং আর, জি, কর রোড । 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কাধ্য কর! হয়। 
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. [২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ 
টি নে ae ৬৯1%০ রা ৬৮৮০, নৈতিক অবস্থা ক্রমেই যেব্রপ্ন রা হইতে জটিলতর হইতেছে তাহাতে 
২২শে » ৬৯০০ - ৬৮৮০ ৬৮৪০০ , জাপানী বস্ত্র বিভাগে এতটুকু উৎসাহ ও ভরসা দেখা যাইতেছে না। স্থানীয়, 


গতকল্য আলাগা পাটের বাজারে পূর্বববৎ মন্দার ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। 
গতকল্য ২১শে নবেম্বর ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের প্রতি মণের দর ছিল 
১৩৪০ আনা ও “গত সপ্তাহে ১৪ই নবেম্বর তারিখে উহার দর ছিল ১৩1০ 
..আনা। পাকা বেল বিভাগে গতকল্য প্রথম দিকে মন্দার ভাব, দেখা গেলেও 
রিটা ররর িত্র হারাবার 
থলে ও চট' . a 
পাত গণ্তাহে থলে ও চটের বাজার মন্দা ছিল। আলোচ্য সপ্তাছেও 
বিশেষ কোন উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। ' গতকল্য ২১শে,নবেশ্বর মন্দা অবস্থার 
মধ্যে বাজার খোলে। ' বাজার, বন্ধ হইবার পূর্বে ফাটকা বাজারে, চড়তির 


'ভাবের ফলে খলে ও চটের বাজারও তেজী হুইয়া উঠে। অবশ্ত কাজকারবার ' 


বিশেষ কিছু হয় নাই। গতকল্য-১১নং পোর্টার চটের দর ছিল জানুয়ারী-মার্চ 
২৪২ টাকা, এপ্রিল-ভুন ২২০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২১০ আনা । 
গতকল্য ৯নং পো্টণর চটের দর ছিল নর ১৯/%০ আনা ও এপ্রিল- 


জুন ১৮]* আনা। 

তুলা ও কাপড় : 
কলিকাতা, ২১শৈ নবেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপডের বাজারের সকল বিভাগেই. তেভীর 


ভাব লক্ষিত হইয়াছে । ফলে ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া ও নেওয়ার শর্তে ' 


কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বের এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, 
ক্রেতা মহল জানুয়ারী-মাচ্চ ডেলিভারীর অপেক্ষা, বেশী দূরে কথাবার্তা 
চালাইতে 'রাজী নহে; কিন্ত আলোচ্য সপ্তাহে জুন ১৯৪২ পর্য্যন্ত ডেলিভারী 


নেওয়ার সত্তেও বিস্তর কাজকারবার হইয়াছে। কাপড়ের বাঞ্জারের . এই 


উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে ভারতীয় মিলে প্রস্তুত বস্ত্ার্দির 


বিভাগেই? কলওয়ালাদের সঙ্ববন্ধ প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান: চড়তির ভাব 
- শিথিল হইতে পাঁরিতেছে না । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাকা কথাবার্ভীর পুর্বে - 


' যথেষ্ট দর কষাকষি চলিয়াছে। ' মিল মালিক.,পক্ষের এই অনুমনীয় নীতির 


: মুলে কতকগুলি বিষয় রহিয়াছে। ব্লীচিং পাউডার, কষ্টিক সোডা, হুতাঁর রঙ . বন্ধের দিকে প্রায় সকল শ্রেণীর চায়ের দরই নামিয়া গিয়াছিল এবং অনেক- 


' ও অন্তান্ত বাঁসায়ানিক দ্রব্যাদি সরবরাহের উপর বর্তমানে যে কড়াকড়ি 


রহিয়াছে তাহার ফুলে রঙীন, ধোলাই করা ও রেশমাদি মেশান বস্তাদি, 
কলওয়ালার! হাতছাড়া করিতে উদগ্রীব নহে। স্থতরাং আলোচ্য সপ্তাহে 
সাদ! কাপড়, সাদা থান, সাদা সাটের ছিট, সাদ! চাদর প্রভৃতিই অধিক: 


পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। রঙীন ও ধোলাই কাপড় যাহা বিক্রয় 


হইয়াছে উহার পরিমাণ যৎসামাঙ্ক। আলোচ্য সপ্তাহের কাপড়ের বাজারের , 
' চড়তির সুযোগটা পুরাপুরি বোস্বাইএর . মিলগুলিই . গ্রহণ, করিয়াছে-অবস্ত : 


ভারতের অন্থান্ত স্থানের কাপড়ের কলের 80 কহি কিছু অংশ 
পাইয়াছে। - - 

আমদানী বস্তু বিভাগে ns মন্দার ভাব বিমান রহিয়াছে-_বিশেষ 
করিয়া ভবিষ্যতে ডেলিভারী Wot কাজকারবারে। সুদুর প্রাচ্যের রাজ- ১. 













শ্বান ও কান রোগে আশু  ফলপ্রদ 
সু-নির্ধাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওষধের..কয়েক মাত্রা ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল. হইয়া নির্গত 

হয় এবং অচিরে শ্বীস্যন্ত্র সুসিদ্ধ হয়। 


ব্যবসায়ীরা ল্যাস্কাশায়ার বন্তর বিভাগে কতকগুলি জনপ্রিয় বন্দি সম্পর্কে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; কিন্ত ইংলণ্ডে কার্পাসজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীর 
উপর যে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলরৎ রহিয়াছে তাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলওয়ালার!। 
কোনরূপ স্পষ্ট কথাবার্তার মধ্যে যাঁইতে রাজী .নহে। ' 

বর্তমান অবস্থায় ভারতে প্রস্তুত -বস্তাদির রাত 
কাপড়ের প্রয়োজন মিটাইবার উপায় নাই। কেন না দেশবাসীর. চাহিদা, 
র্যতীতও মিলগুলিকে গবর্ণমেণ্ট (যুদ্ধের অন্ত) ও ভারতের বাহিরের বাজারের, 
চাহিদাও মিটাইতে হইতেছে! এরূপ অবস্থায় ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী" 
নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে কাপড়ের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। . 
: আলোচ্য সপ্তাহে সকল বিভাগেই মজুত মাল বহুল পরিমাণে খালাস' 
করা হইয়াছে এবং ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে ‘বেশ চড়া দামেই |. শীত বস্তা দিই 
অধিক. পরিমাণে বিক্রয় তইয়াছে। 
. সুতার বাজারে সর্ধাপেক্ষাচড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। ৪ না 
প্রথম ভাগে স্থতার বাজারে হঠাৎ, অত্যধিক মন্দার ভাব. দেখা গিয়াছিলগ।, 
কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী অবনতির পরেই আবার. বাজার তেজী হুইয়া উঠে এবং 
কান্তরারবার, বেশ চড়তি দরেই সম্পাদিত হইয়াছে । ১৯৪২ সালের জুলাই-- 
আগষ্ট ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে বিক্রেতা মহলকে উচ্চ মূল্যে মাল বেচিয়া 
ফেলিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। বেশীর ভাগ কাজকর্খুই 
সম্পাদিত হইয়াছে দক্ষিণ ভারতের কাটুনীদের সহিত। 

চাঁয়ের বাজার . : 

কলিকাতা, ২১শে নবেম্বর |: 
 গৃত ১৭ই এবং bts নবেম্বর চায়ের ২৪ন্‌ং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে। 
 রপ্তানীযোগ্য চা_এ সপ্তাহে যে সকল চা রপ্তানীর ভন্ত বিক্রয়ার্থ 


. উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল উৎকৃষ্ট ধরণের | বাজার 


আরস্ত হইবার দিকে চায়ের দরে বেশ; তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল 
এবং গুড়া শ্রেণীর চায়ের দর পূর্ব,সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে. 
/০ আন! পধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। “ফ্নিং শ্রেণীর চায়ের দরও. পাউণ্ড, 
(প্রতি পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্যন্ত চড়িয়াছিল। বাজার, 


ক্ষেত্রেই পূর্বব সপ্তাহের ইনার ভা বরে রিও ডি হই গা 
নিম্নগতি দেখা গিয়াছিল। . 

ভারতে. ব্যবহারোপযোগী চা_এই বিভাগে সবুজ চায়ের খুব, 
চাহিদা ছিল এবং ইহার দরেও উর্দগৃতি দেখা গিয়াছিল। গুড়া চায়ের দর 
পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই হইতে ৬ পাই. পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। অন্ান্ত শ্রেণীর; 
চায়ের দরেও পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা 
পর্যন্ত বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল।. . 

কোটা রপ্তানী কোটা, চায়ের 'দর বাঁজার খোলার প্রথম দিকে পাউপ্ড. 
প্রতি'1৮০ আনা হইতে ।৬ পাই পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাজার" 
বন্ধের দিকে ইহার দর পুনরায় পাউণ্ড প্রতি 1/০ আনা দীড়াইয়াছে। . 
আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি মাত্র ৯. 8758 
রে ইবিতে রিবা ছিল 


ইয়া নান ব্যান্ধ দিঃ | 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 
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ব্যবসায়ে নারী 























. বাঙ্গলা, দেশে যখন বিক্রয়কর. আইন, পাকা হয়৷" সেই, সময়ে 
গবর্ণমেন্টের' তরফ হইতে বলা' বলা হইয়াছিল-যে, এই কর-ব্যবসায়ীদের 
নিকট হইতে আদায় করা হইবে'এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে 


এই, করের, বোঝা বহন করিতে. হইবে না। কিন্তু আইন বলবৎ 
হইবার; পর যখন। ব্যয়সায়িগণ, পণ্যদ্রব্যের ক্রেতাদের নিকট হইতে 
এই, কর, আদায় করিতে.লাগিল৷ তখন, তাহারা একটা, .ইস্তাহারে এরূপ; 


জানাইয়া দিলেন যে, ব্যবসায়িগ্ণ পণ্যদ্রব্যের ক্রেতাদের নিকট হইতে 


বিক্রয় কর আদায় করিয়া কোন বে-আইনী কান্ করিতেছে না। 


অর্থাৎ বিক্রয়রর, ক্রয়কর. ভিন্ন আর কিছু নহে এবং ক্রেতাগণকেই 
এই কর; দিতে 'হইবে ৷. সম্প্রতি, এই ধরণের আর. একটা নজীর. 


_ পাওয়া' গিয়াছে, বাঁজলা' সরকার কিছুদিন; পূরের বেঙ্গল র' জুট 


ট্যাক্সেশন' আইন নামে একটা আইন পাশ করিয়াছেন। এই আইনের 
মৰ্ম্ম হইতেছে যে, চটকল ও পাট রপ্তানীকারকগণকে পাট ক্রয়ের 
সময়ে প্রতি মণে দুই আনা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে । আমরা এই 
আইনের সৃত্রপাতে বলিয়াছিলাম যে, উক্ত ট্যাক্সের বোঝা সম্পূর্ণভাবে 
পাটচাষীর ঘাড়ে পতিত হইবে: কিন্ত আইনের আলোচনা কালে 
গবর্ণমেন্টের, তরফ হইতে বলা হইয়াছিল যে, চটকল ও পাট রপ্তানী- 
কারকগণই এই ট্যাক্স প্রদান করিবে। কিন্তু এক্ষণে চটকল ও পাট 
রপ্তানীকারকগণ পাট-বিক্রেতাদের নিকট হইতে যে পাট খরিদ 
করিতেছে তজ্জন্য তাহারা প্রতি মণে ছুই আনা করিয়া কাটিয়া 
রাখিতেছে। ফলে পাটের বড় পাইকারগণ ছোট পাইকারদের 


নিকট, হইতে, রি BE এ 


অবশেয়ে, ফড়িয়াগণ, পাটচাষীর নিকট. হইতে এই ট্যাক্স 
আদায়, করিতেছে ॥ এই ট্যাক্স লইয়াও. ভবিষ্যতে গোলমাল বাধিবে 
এরং বাঙ্গলা,, সরকার, সম্ভবতঃ, ত্খন একটা ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া 
বলিরেন যে. চটকল,. রপ্তানীকারর, পাইকার ও 'ফড়িয়াদের এই 
কার্ষ্যের মধ্যে রে-আইনী কিছু নাই এবং কাচা, পাটের উপর যে ট্যাক্স 

আমর! জিজ্ঞাসা করি যে, দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইবার সময়ে 
আর কতরার, তাহাদিগকে এই. ভাবে স্তোকবাক্য দিয়া ট্যাক্স প্রদানে 
বাধ্য, করা, হুইরে ? ৰ 

ভারতীয়. শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদেশী মুলধন ' 

এদেশের অনেক রেল কোম্পানী ও বড় শিল্প কারখানায় প্রচুর 
পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে। প্রথম প্রথম ভারতে 
এঁ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে বিদেশী মূলধনের সহায়তা কিছু 
পরিমাণে, প্রয়োজন: হইয়া দাড়াইয়াছিল। তাহা ছাড়া এদেশের 
রেলওয়ে ও শিল্প কারখানাসমূহে' বরাবরের জন্য একটা প্রভাব বিস্তার 
করিয়া অপরিমিত "মুনাফার সুবিধা করিয়া লওয়ার নিমিত্ত বিদেশীয় 
পুঁজিপাতিরা (শতকরা;প্রায় ৯০ ভাগই ইংরাজ ) এদেশে স্বেচ্ছায়ও 
এই মূলধন ছড়াইয়াছিল। যাহা! হউক প্রথমাবস্থায় এদেশীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার যে কারণই থাকুক 
না কেন, বর্তমানে. এরূপ মূলয়নের দাসত্ব হইতে দেশকে যথাসম্ভব 
মুক্ত- করা আজ প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। এদেশের অনেক 


“জীবন বীমার জন্য 


সি 


টি ভাবে ট্টালিং, সিকিউরিটির পরিমাণ এত দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে » 


_ সাধন করিতে পারে নাই। 
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রেলওয়ে ও এদেশের অনেক শিল্প প্রতিষানে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত 


'থাকার দরুণ উহাদের পরিচালনায় বিদেশীয়দের কর্তৃত্ব বেশী 


পরিমাণেই লক্ষিত হইতেছে ।: বিদেশী মূল্ধনের উপর নিয়মিত 
লভ্যাংশ ও.স্ুদ যোগাইতে গিয়া দেশ, হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর 


' টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে! কাজেই এই মূলধন যত শীস্ত 


পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থ হয় ততই মঙ্গল । তবে বিদেশী ' 
মূলধনের পরিমাণ যেরূপ ৰিপু তাহাতে উহ! পরিশোধ করিতে 
উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রয়ৌজন। ‘সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তহবিলে 'পাউণ্ডের . হিসাবে , মজুত সম্পত্তির পরিমাণ অতিকায়ভাবে' 


"বুদ্ধি পাওয়াতে' সেরাপ সুযোগ সুবিধা কতক- ‘পরিমাণে দেখা 


দিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান ‘যুদ্ধ আরস্ত +হঠয়ার "সময়ে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি বা. পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত 


‘সম্পত্তির মূল্য ছিল ৭০ কোটি টাকা । বর্তমানে এপ সম্পত্তির ' 


পরিমাণ ২৩৫ কোটি টাকা.পূর্য্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কি কারণে বা” 


বং ভারতের পক্ষে এই বৃদ্ধি প্রতিকূল: কি অনুকূল সে 'আলোচনা, 


টা -নিশ্রয়োজন। তবে ষ্টালিং সিকিউরিটির পরিমাণ যখন দ্ৰুত 


বাড়িয়া যাইতেছে তখন যথাসম্ভব পরিমাণে তাহা সঘ্যবহার করিবার 


, চেষ্টাই সঙ্গত। আর সে হিসাবে উদ্ধ তত ষ্টালিং সিকিউরিটি দিয়।: বিভিন্ন 


রেল কোম্পানী এবং শিল্প কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে ও'শেয়ারে নিয়োজিত 


বিদেশী মূলধন যথাসম্ভব মিটাইয়া দেওয়ার একট! প্রস্তাব আমরা! 


এস্থলে উপস্থিত করিতে 'পাঁরি। ভারত গ্রেট, .রিজার্ড ব্যাঙ্কে 


সঞ্চিত অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটির ' সাহায্যে ' ইতিমখ্যে ভার্তের - 
. বিদেশী খণ কতক পরিমাণে শোধ করিয়া: দিষাছেনূ, . এবং” 
তৎপরিবর্তে এদেশে নূতন সরকারী প্লণ গ্রহণের; ব্যবস্থা করিয়াছেন। , 
, কিন্তু অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটি সাহায্যে বিভিন্ন রেল কোম্পানী 


ও শিল্প কারখানায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন যথাসম্ভব পরিশোধ 


করিয়া দিয়া. তছিনিম়্ে বিদেশী কবলিত শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদির রি 
মালিকানা স্বত্ব কিনিয়! 'লওয়া সম্বন্ধে, গব্ণমেণ্ট ' এখনও কোনরূপ 
চিন্তাভাবনা ' করিতেছেন বলিয়া, মনেহয় না । ইন্ডিয়ান চেম্বার অব 


কমাসে'র' সভাপতি,ষ্যার বন্রিদাস গোয়েস্কা সম্প্রতি উক্ত চেম্বারের 


: ত্রৈমাসিক ‘সভায়’ বক্তৃতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের্‌ মনোযোগ 


আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমরাও আজ গবর্ণমেটকে * এ 


বিষয়টি ভালরূপ 9 করিয়া দেখিবার জন্য _অমুরোধ জ্ঞাপন, 
“ কালীন অবস্থায়, এদেশে কি সব শিল্প গড়িয়া 'তুলিবার স্থযোগ 


বি 
ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর গতি নিট 
জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয়েরা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন, উন্নতি 
দীর্থকালের চেষ্টায় এদেশে *সিদ্ধিয়া” 
প্রমুখ মাত্র কয়েকটি জাহাজ কোম্পানী গড়িয়া ,উঠিয়াছে । সমুদ্র 
পথে এদেশীয় মাল ও যাত্রী চলাচল করিবার পক্ষে উহাদের জাহাজ 
সংখ্যা এখনও নিতান্ত কম। এই সব দেশীয় কোচপানীসমূহের উন্নতি 
সম্পর্কে ভারত, গবর্ণমেন্ট কখনও বিশেষ 'সাহাষ্য ও সহায়তার ভাব 
দেখান নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের 
বিহিত স্বার্থের বিনিময়ে তাহারা অভারতীয়, কোম্পানীসমূহেরই স্বার্থ 
'দেখিয়াছেন_-এবপ নজীর অনেক আছে। যাহা হউক পূর্বে 
দেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের উন্নতি সম্পর্কে সাহায্য করিতে 
না পারিলেও বর্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এই সব কোম্পানীর সাহায্য 
আজ গবর্ণমেন্টের একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। কাজেই 
তাহারা দেশীয় কোম্পানীর কতকগুলি জাহাজ আজ নিজেদের 
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কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধের মত জটিল 
অবস্থায় নানাদিক দিয়া অস্বাভাবিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা 
আবশ্যক হইয়া পড়ে । সেজন্য জহাজের অভাবে বর্তমানে ভারতীয় 
উপকূল বাণিজ্যের অনেকটা অন্ুবিধা ঘটিলেও গবর্ণমেন্টের এ ধরণের 
কার্যে আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা..বিষয় 
আমাদের' নিকট খুব 'আপত্তিজনক বলিয়াই মনে হইয়াছে । যুদ্ধের 
প্রয়োজনে বা অন্ত যে প্রয়োজনেই হউক দেশীয় কোম্পানীসমূহের 





.,কতকগুলি জাহাজ যখন “ভারত .গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন তখন 


এ জন্য দেশীয় কোম্পানীসমূহকে কোন দিক দিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত 
,হইতে না হয়, তাহা দেখা গবর্ণমেন্টের .পক্ষে খুবই কর্তব্য । কিন্তু 


আমরা, অবগত হইলাম যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জাহাজের 


ভাড়া সম্পর্কে. এবং এব জাহাজ নষ্ট বা ঘায়েল হইলে তাহাদের 
ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটা কথা থারিলেও আসলে গবর্ণমেন্ট, এ বিষয়ে. 


পাকাপাকি . ভাবে 'এখন$:কোন' সর্ত ও হার স্থির করেন নাই। : ' 
যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকেও বিভিন্ন বৃটিশ কোম্পানীর অনেক ঢা 


জাহাজ নিজেদের অধীনে আনিয়া কাজে 'লাগাইতে ' 'হইয়াছে। কিন্তু ' 
জাহাজের ভাড়া.ও ক্ষতিপূরণের হার স্থির করিতে তাহারা ছয় মাসের 
“বেশী: রিলম্ব: ক্রেন নাই ! এবিষয়ে “ভারত “সরকারের, কার্য্যনীতি 
সে তুলনায় অনেকটা স্বেচ্চাচারিতারই নামান্তর বলা চলে। প্রায় '. 
ছুই বৎসর! ‘অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, তাহার! ' বিভিন্ন জাহাজ 
কোম্পানীর ‘কতকগুলি জাহাজ নিজেদের “কাজে 'লাগাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । কিন্তু উহাদের ভাড়া, ৪..ক্ষতিপূরণ-.সম্পর্কে বিভিন্ন 

সহিত আজ পধ্যস্ত' কোন. বোকাপুড়া করা. তাহার! 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। “ভারতীয় “জাহাজ কোম্পানীসমূহের 
অধিকাংশই নুতন । অনেক স্থলে .কম 'অর্থসঙ্গতি, নিয়া কোনরূপে 
কাধ্য চালাইবার সুবিধাই উহাদিগকে.. দেখিতে . হইতেছে । এই 
অবস্থায় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গৃহীত ভাড়া ও ক্ষতিপূরণের 
হার সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের পাকাপাকি সিদ্ধান্ত অচিরেই উহাদের পক্ষে 
অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু. গবর্ণমেণ্ট সেদিক দিয়া এখনও 
কোন সুবিবেচনা দেখাইতেছেন না_-ইহাঠআমরা নিতান্ত পরিতাপের 
বিষয় বলিয়াই মনে করি । 


শিল্পোনতি ও গবর্ণমেন্ 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার. রামস্বামী মুদালিয়রের 
প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ সম্প্রতি ভারত সরকারের 


, শিল্প'গবেষণা। তহবিলে বাৎসরিক দ্রশ লক্ষ টাকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ করিয়াছেন । শিল্প সম্পর্কিত গবেষণায় ভারত সরকার এতদিন 
বিশেষ কিছু চেষ্টা যত্ন নিয়োজিত করেন নাই । বোর্ড অব. সায়েন্টিফিক 
এণ্ড ইণ্ডািয়াল্‌ রিসার্চ. প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এদিক দিয়া 
একটা “উল্লেখযোগ্য কাঁ্যতৎপরতা সুচিত হইয়াছে । বর্তমান যুদ্ধ- 


সস্তাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে উক্ত. বোড-. ব্যাপকভাবে গবেষণা 


_« চালাইতেছেন। এই ধরণের গবেষণা এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে 


বিশেষভাবে প্রয়োজন সন্দেহ নাই। সে হিসাবে উহা স্থায়ীভাবে 
চালাইবার জন্য প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরিমাণ' অর্থ নিয়োগের 
প্রস্তাব আমর! সমর্থন.করি। তবে এদেশের শিল্লোন্নতি সম্পর্কে 


‘ ভারত, সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য কেবল এ ধরণের গবেষণার কাজে 


সীমাবদ্ধ থাকে তাহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। সেম্ম্ত বাণিজ্য 
সচিব মহোদয় তাহার বক্তৃতায় শিল্প বিষয়ে গবেষণা পরিচালন! ছাড়া 
দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বর্তমানে আর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবার কোন উদ্দেধ্য গবর্ণমেন্টের নাই বলিয়া যে মস্তব্য করিয়াছেন, 
তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে শিল্পের 
দিক দিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা 
প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেন্ট বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছেন। সরকারী 
চেষ্টায় এসব দেশে শিল্প গবেষণার ভালরূপ ব্যবস্থা 'হইয়াছে। 
অধিকন্ত অর্থ সাহায্য প্রদান ও রক্ষণ শুক্ষের ব্যবস্থা “দ্বারা, 
সাক্ষাৎভাবে বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভালরূপ পৃষ্ঠপোষকত 
করিতেও এসব দেশের গবর্ণমেন্ট কোন ত্রুটি ' করিতেছেন. না 
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ফলে এ সব দেশে বর্তমানে শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রদার ও উন্নতি 
দেখা যাইতেছে । অপরদিকে উপযুক্ত মূলধন ও কার্ধ্যকরী উদ্মের 
অভাবে ভারতবর্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছুই গড়িয়া 
উঠিতেছে না। শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে আশান্বিত হইতে ' 
না পারিয়া আধিক সঙ্গতি সত্তেও অনেক শিল্পোগ্োগীকে নূতন, শিল্প 
প্রচেষ্টায় বিরত থাকিতে হইতেছে। ' এই অবস্থায় এদেশে কতিগয় 
অভিজ্ঞ শিল্প ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিককে নিয়া বোর্ড অব, সায়েটিফিক' 
এণ্ড ইণ্ডাষ্টরীয়াল রিসার্চ স্থাপিত হওয়ার পর আশা করা যাইতেছিল 
গবর্মেপ্ট এ বোর্ডের সুপারিশ মত দেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
এখন হইতে কার্যকরী উদ্যোগ দেখাইবেন। কিন্তু উক্ত বোর্ড 
স্থাপিত হওয়ার পর দেড় বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলেও সে 
আশা ফলবতী হওয়ার লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না।,. বোঁড' 
অব. সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডা্ট্রীয়াল রিসার্চের গবেষণার ফলে এদেশে 
বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে অনেক" শিল্পের: প্রতিষ্ঠা ও.উন্নতি সম্ভবপর 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তূ/উপযুক্তরূপ সরকারী -সাহায্য 'ও 
সহযোগিতার অভাবে সে বিষয়ে .কাধ্যকরী বিধ্ব্যিস্থা. অবলম্বনের 


“ সুবিধা বিশেষ কিছুই হইতেছে না।” শিল্প বিষয়ে গবৈষণারব্বস্থা ' 


করিয়াই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্তব্য ' শেষ করিয়াছেন সরকারী 
প্রভাব প্রতিপত্তি. নিয়োগ করিয়া ও অর্থসাহায্য দ্বারা সীক্ষাত্ভাবে 


' শিল্পোন্নতির.পৃষ্ঠপোষকতা করা. দুরে থাকুক, ব্যজিগিত 'রাযৌধপ্রচেষ্টায় ' 


যেসব নূতন শিল্প দেশে.' প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদের ভবিষ্যাই:সংরক্ষণ 
‘বিষয়ে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেও তাহারা অসম্মত হইয়াছেন" ফুলে 
এই যুদ্ধের সুযোগেও ভারতে শিল্পের তেমন প্রসার ও উন্নতি সম্ভবপর 
হইয়া ' উঠিতেছে না । - শিল্প প্রচেষ্টা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের এই 
নিষ্ক্রিয় মনোভাব সৰ্ব্বথা নিন্দনীয় । 

| ব্যাঙ্ক পতনের স্বরূপ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে কিছুদিন 'পূর্ব্বে গত ১৯৩৯ ও .১৯৪০ . 


. সালে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহাতে উক্ত দুই রৎসরে ভারতবর্ষে যে ১৪৬টা ব্যাঙ্ক “ফেলা? " 


পড়িয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা, 
দেখিলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের, উপর স্বভাবতঃই দেশবাসীর 
আস্থা হ্রাস পাইতে পারে! কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে 
ব্যাঙ্ক পতন সম্বন্ধে যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত 
অবস্থার ছ্যোতক নহে। এই তালিকার মধ্যে এমন অনেক ব্যাঙ্কের 


নাম রহিয়াছে যাহা রেজই্টরীকৃত হইবার পর শেয়ার বিক্রয়, বা" 


আমানত গ্রহণের কাজ করে নাই। কাজেই এই সব ব্যাঙ্কের কাজ 
-গুটাইবার জন্য দেশবাসীর কোন ক্ষতিই হয় নাই! অধিকন্ত' এই 
'তালিকায় এমন অনেক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহা অন্ত ব্যাঙ্কের সহিত 
একত্রীভূত হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছে । এই সব 
ব্যাঙ্ক ‘ফেল’ পড়িলেও উহাতে আমানতকারীদের বা শেয়ার ক্রেতাদের 
তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই । উক্ত ছুই বৎসরে যে কয়টা ছোট ছোট 
ব্যাঙ্ক সত্যসত্যই ফেল পড়িয়াছে তাহা দ্বারা দেশবাসীর কিছু ক্ষতি 
হইয়াছে বটে; 'কিন্তু তাহা এমন কিছু মারাত্মক, নহে। অথচ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদীর্ঘ তালিকা দেখিলে মনে হয় যে, ব্যাঙ্ক পতনের 
‘জন্য এই ছুই বৎসরে দেশবাসীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে 
ভারতবর্ষে বীমা বিভাগের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বীমা ব্যবসায়ের 
অবস্থা সম্বন্ধে বৎসর বৎসর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় পুর্বে তাহাতে 
ভারতবর্ষে এই পর্যন্ত যতগুলি বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে 
তাহার একটী তালিকা প্রকাশ 'করা হইত । এই তালিকার জন্য 
ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অহেতুকভাবে দেশবাসীর আস্থা 
হ্রাস পায় বলিয়া অনেকে আপত্তি করাতে বর্তমানে বীমা বিভাগের 
রিপোর্টে আর এই ধরণের তালিকা প্রকাশিত হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও 
তাহাদের রিপোর্টে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতে পারেন। 
ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা জানাইতে গিয়া দেশে ব্যাঙ্ক পতনের 
তালিকা প্রকাশ না করিলে এমন কোন ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইতে 
পারে না। আর রিজার্ভ ব্যাস্ত যদি এই ধরণের তালিকা প্রকাশ 
"করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ‘ফেল’ পড়া ব্যাঙ্কের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ব্যাঙ্ক কাধ্য আরম্ভ করে নাই এবং অন্ত ব্যাঙ্কের 


সহিত একত্রীভূত হইবার' জন্য কোন্‌ কোন্‌ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়াছে, তাহা. তাহাদের প্রকাশ করা উচিত। ভারতবর্ষে ব্যবসা 
বাণিজ্যসংক্তান্ত রিপোর্টগুলি প্রকাশের দায়িত্ব অধিকাংশক্ষেত্রে 
ইউরোপীয়দের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে । এজন্য অনেকে মনে করেন 
যে, এই সব রিপোর্ট সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নহে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
বিরুদ্ধে যাহাতে অনুরূপ অভিযোগ: উপস্থিত হইতে না পারে তন্জনযাই 
আমরা এই সব কথা বলিতেছি । ২” - 
+ গোল আলুর দক্ষ 

" যুদ্ধের জন্য বর্তমানে যে সমস্ত জিনিষের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধ 
পাইয়াছে তাহার মধ্যে গোল আলু অন্যতম । উহার কারণ এই যে, 
ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় গোল আলুর ব্যবহার 
অত্যন্ত কম হইলেও এদেশে ব্যবহৃত সমস্ত' দেশের ভিতরে 
উৎপন্ন হয় না ॥ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি ব্যক্তি গড়ে প্রতি 
বওসরে ১৪০ পাউণ্ড এবং জন্মানীতে প্রতি ব্যক্তি ৪৪০ পাউণ্ড গোল 
আলু খাইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ৮৬ 
পাউণ্ড মাত্র আলু ভক্ষণ করে? উহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য বৎসরে 
৩ কোটা ৭৮ লক্ষ মণ আলুর দরকার হয় কিন্তু ভারতবর্ষে বৎসরে 
গড়ে ৪ কোটা ৯১ লক্ষ মণ আলু উৎপন্ন হইলেও আলু চাষকারী 


. কৃষকদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্য এবং বীজের জন্য ১ কোটা 


৩২ লক্ষ মণ আলু খরচ হয় এবং বাকী ৩ কোটী ৫৮ 


“লক্ষ মণ মাত্র আলু বাজারে বিক্রয় হয়। ফলে ভারতবর্ষে 


প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে সাড়ে. এগার লক্ষ মণ আলু 
আমদানী হইয়া থাকে। কিন্ত বর্তমানে একদিকে বিদেশ হইতে 
ভার্তবর্ষে আলুর আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়! গিয়াছে, অন্যদিকে 


ভারতবর্ষের পূর্ব" ও পশ্চিম 'সীমান্তবন্তী দেশসমূহে যে লক্ষ লক্ষ 


সৈন্ত সয়াবেশ্‌ ক্রা। হইয়াছে, তাহাদের জন্য. ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে 
লক্ষ লক্ষ মল. আলু , চালান হইয়া যাইতেছে । সম্প্রতি নয়া 
দিল্লী" হইতে, .প্রেরিত একটা . সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশে সৈন্যদের 
জন্য 'চা'লান'দিবার' উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই সরবরাহ রিভাগ ভারতবর্ষে 


"২৭০১ টন আলুর ফর্মায়েস' 'দিয়াছেন। এই আলুকে বৈজ্ঞানিক 


প্রণালীতে শুষ্ক (d€ hydrated) করিয়া তৎপর উহা সৈন্যদের জন্য 
চালান” দেওয়া :হইতেছে। উক্ত কাজের জন্য গত অক্টোবর মাসেই 
ভারতবর্ষে ১৬টী, নূতন কারখানা স্থাপিতা হইয়াছে এবং নিত্যনৃতন 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে।, এতদ্যতীত ৫০্টী চিনির 'কল এবং 
কতিপয় চট কলের উপরও এই; কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা” দেশ আলুর ব্যাপারে অধিকতর পর- 
নির্ভরশীল | এজন্য সংযুক্ত প্রদেশে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ২৮ 
পাউণ্ড এবং বিহারে ‘প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে'১৬. পাউণ্ড আলু 
খাইলেও বাক্গলায় প্রতি ব্যক্তি বৎসূরে গড়ে ১২ পাউণ্ড (৬ সের 
অপেক্ষাও “কম ) আলুং খাইয়া থাকে । বাঙ্গলায় প্রত্যেক বৎসর 
' মাত্র ৬৮. লক্ষ ৬৫.হাজার.মণ "আলু, উৎপন্ন হয়'। উহার মধ্যে ১৫ 
লক্ষ ১০ হাজার মণ আলু উৎপাদনকারীদের ব্যবহারের জন্য এবং 


‘বীজের জন্য ব্যয়িত হয় এবং বাকী ৫৩ লক্ষ ৫৫ হাজার'মণ আলু 


বাজারে বিক্রয় হয়। এই আলুতে বাঙ্গলার চাহিদা মিটে না বলিয়া 


প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় সংযুক্ত প্রদেশ, আসাম, ব্রহ্মদেশ এবং ইটালী 


প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায় অদ্ধ কোটী টাকা মূল্যের আলু আমদানী 
হইয়া থাকে । বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ, ব্রন্মদেশ এবং 
বিদেশ , হইতে বাঙ্গলায় আলুর আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । কাজেই বাঙ্গলায় যে গোল আলুর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, 
তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই।' ' 

কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গলায় আলুর মরশুম আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া 
উহার মূল্য এখনও তেমন চড়ে নাই । অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গলায় 
উৎপন্ন আলু নিঃশেষিত হইবে । এদিকে সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে 
অধিকতর পরিমাণে আলু সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষ হইতে খুব বেশী 
তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে । কাজেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলায় 
আলুর বাজার আরও অধিক চড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । 
এই সময়ে যদি কেহ আল, ক্রয় করিয়া তাহা কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে 
পারেন তবে, তাহার বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 


গত ১১০১ সালের সেপ্টে দে ও যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় টাই 
সময়ের তুলনায় বর্তমান সময় পর্য্যন্ত পণ্যব্যের,মূল্য বল পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সরকারের' বাণিজ্য, বিভাগ হইতে কলিকাতায় 
পৃণ্যজ্রব্যের, পাইকারী মূল্য.সম্বস্বে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়া থাকে 
তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় গত 
অক্টোবর মাসে গড়পড়তীয় সমস্ত শ্রেণীর পৃণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য 
শতকরা ৫১ ভাগ বঞ্চিত হইয়াছে, উহার' মধ্যে চাউল ইত্যাদি 
এ হা ডাল চিনি ও চা বাদে 
* অন্থান্ অন্যান্য: শ্রেণীর,খাছদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫৩ ভাগ এবং কার্পাস বস্ত্রের 


মূল্য শতকরা ১০৪, ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা পাইকারী মূল্যের : 


হিসাব--পণ্যজ্রব্যের খুচরা মূল্য উহা অপেক্ষাও বেশী চড়িয়াছে। 
জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এই সব জিনিষের 
মূল্য এরূপভাবে বদ্ধিত হওয়াতে দেশরাসীর যে দুঃখ ছুর্দশা অনেক, 
বাড়িয়া .গিয়াছে, তাহা বলাই; বাহুল্য । কিন্তূ. এই ব্যাপারের, এখনও 
পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে_এরাপ বলা যায় না। বরং গত, জুলাই .মাসের 
পর হইতে দিনের পরী দিন পণ্যপ্রব্যের মুল্য যে' ভাবে বাড়িয়া 


চলিয়াছে এবং এই বৃদ্ধির হার, দিন দিন যেরূপ বেশী হইতেছে" 


তাহাতে মনে হয় যে, অদুর ভবিষ্যতে পণ্যব্রব্যের মূল্য, আরও ভয়াবহ- 
রূপে বৃদ্ধি পাইবে ৷. এরূপ আশঙ্কার: যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। একথা 
সকলেই জানেন যে, চাহিদার তুলনা পণ্যন্রব্যের যোগান হ্রাস অথবা 
পণ্যদ্রব্যের যোগান একই প্রকার থাকাকালে চাহিদার বৃদ্ধি-_এই 
ছুইটার একটা কারণে, পণ্যমূলয চড়িয়া থাকে ।. কিন্তু কোন সময়ে 
য়দি এই দুইটা কারণের এর্‌ সঙ্গে আবির্ভাব হয়__যুগপত যদি টা 
দ্রব্যের: যোগান হাস: পায়৷ ও সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা। বাড়িয়া, যায়,. তাহা 
হইলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য, ' অস্বাভাবিকরূপে: চড়িয়া' যাইতে বাধ্য । 
ভারতবর্ষে বর্তমানে এইর্প একটা অবস্থার স্পট হইয়াছে। 

প্রথমতঃ পণ্যদ্রব্যের যোগান সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক ৷ যুদ্ধ 
আরম্ত হইবার, পূর্বে 'ভারতবর্ষে। যে চাল, কাপড় ও অগ্যান্ত. বহুবিধ 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, সামগ্রী ব্যবহৃত হইত: তাহার, সাকুল্য, অংশ 
দেশের, ভিতরে উৎপন্ন হইত'না.। উহার ব্্কীংশ”বিদেশ.হইতে 


আমদানী করিতে হইত'। যুদ্ধ, আরম্ভ হইবার পরে দেশবাসীর, 


প্রয়োজনীয় বহুরিঃ, দ্রব্য দেশের ভিতরে প্রস্তুত করিবার. জন্য 'অন্কে 
কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রচলিত, কলকারখানার৪ অনেক 
সম্প্রসারণ হইয়াছে বটে ॥ উহাঁরফলে' দেশের ভিতরে যে: দেশরাসীর 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী অধিকতর, মাত্রায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেও 
সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে দেশে. যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন 
হইতেছে তাহার একটা মোটা :অংশ সামরিক. প্রয়োজনে দেশের 


ভিতরে ব্যয়িত হইতেছে এবং এই. একই প্রয়োজনে উহার আর একটা , 


অংশ ভারতবর্ষের. সীমাস্তবর্তী, অঞ্চলে--এমন কি অস্ট্রেলিয়া, 


নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে । এদিকে ইংলণ্ড, জাপান; ,. 


ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে ভারতবায়ীর' প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ভ্রর্য 
সামগ্রী আমদানী হইত তাহাও বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। ফলে: 
যুদ্ধের,পৃরে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী দেশবাসীর 
নিকট বিক্রুয়ার্থ উপস্থিত, হইত এক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে, উৎপাদনের 





পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সবেও দেশবাসীর নিকট সেই রা 
িকরয়ার্থ উপস্থিত হইতেছে না। এক কথায় পূর্ব্বের তুলনায় বর্তমানে 
দেশবাসীর নিকট পণ্য দ্রব্যের যোগান অনেক কমিয়া গিয়াছে ।, 
কেবল তাহাই নহে। বর্তমানে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্য্যস্ত যুদ্ধ 
বিস্তৃত হইবার যে আশঙ্কা দেখ! যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যাতে 
ভারতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের আরও বেশী অংশ সামরিক প্রয়োজনে 
নিয়োজিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । উহার ফলে ভারতে পণ্য- 
দ্রব্যের যোগান, আরও কমিয়া যাইবার এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্যব্রব্যের 
মূল্য আরও চড়িবার আশঙ্কা খুব বেশী বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত, প্রথমেই বলা। হইয়াছে, যে, কেবল পণ্যদ্রব্যের যোগান 
হ্রাসের জন্যই ভারতে উহার মূল্য. বৃদ্ধি পাইতেছে না । যোগান 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াও দেশে পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধির অন্যতম, প্রধান কারণ হইয়া! দীড়াইয়াছে। অনেকে এরূপ 
মনে করিতে পারেন যে, অত্যাবস্তকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ 
যখন দেশবাসীর দুঃখ ছুর্দশা' চরমে. উঠিয়াছে তখন উহাদের তরফ- 
হইতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা, কিরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে । এই প্রশ্ন 
খুবই স্বাভাবিক । উহার উত্তর এই যে মানুষের দুরবস্থা যতই চরমে- 
উঠুক না কেন, জীবন ধারণের জন্য তাহাকে অস্তুতঃ'দৈনিক আধ-সের 
হিসাবে চাউল, এক টুকরা পরিধেয় বস্ত্র এবং একটা কুড়ে ঘর সংগ্রহ 
করিতেই হয়। এজন্য যদি পূর্বপুরুষের সঞ্চিত যা’ কিছু বিক্রয়" 
করিতে হয় অথবা খণ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যঘ্ংশীয়দের অস্তিত্ব বিপন্ন 
করিতে হয় তাহাতেও মানুষ পশ্চাদপদ হয় না। সেই হিসাবে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর 
চাহিদার পরিমাণ, বৃদ্ধি, পাইতে বাধ্য। গত দশ বৎসরের মধ্যে 
ভারতরর্ষের জনসংখ্যা,৫ কোটা, বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে যুদ্ধ: 


.আরম্ত হইবার পরে' এদেশে: এক! কোটী ..লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 


এই এক কোটী লোকের অপরিহাধ্য প্রয়োজন হিসাবে দেশে চাউল, 
কাপড়, লবণ ইত্যাদির চাহিদা বাড়িয়াছে-_-একথা বলা যাইতে পারে ;. 
কিন্ত জনসংখ্যা. বৃদ্ধির জন্য. দেশের। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা! 
যাহা। বাড়িয়াছে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও অন্যদিক দিয়া চাহিদা আরও. 
বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ঘটিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের ফলে 
দেশবাসীর মধ্যে অধিকাংশের ছঃখ দুর্দশা বাড়িলেও সমষ্টিগত ভাবে 
দেশবাসীর আয় বহুল পরিমাণে 'বৃদ্ধি' পাইয়াছে। এই যুদ্ধের জন্য, 
গবর্ণমেন্টের, সামরিক ও অসামরির বিভাগে, এবং বেসরকারী কল- 
কারখানা। ও. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরিয়ার সংখ্যা বহু লক্ষ বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে। এদিকে সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট এবং কলকারধানার 
সম্প্রসারণের ফলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অভ্যস্তর হইতে- 
শত শত. কোটা টাকার মালপত্র ক্রয় করিতেছেন । অনেক" স্থানে 
মজুর ও কর্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ফলে দেশের 
বহুসংখ্যক. ব্যক্তির হাতে বেতন, ভাতা, . পণ্যজ্রব্যের মূল্য ইত্যাদিতে, 
বহু নূতন অর্থের আমদানী হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে 
দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯. সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যখন যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়, সেই. সময়ে দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২ 
৮৮৯৫ পৃষ্ঠায় ব্য ). 





আগামী বৎসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার, 
অনুমতি দেওয়া হইবে তাহা নিয়া কিছুকাল যাবৎ বাজারে নানার্প. 
জল্পনা কল্পনা চলিয়া আসিয়াছে । দীর্ঘদিনের আলাপ ও আলোচনার 
পর সম্প্রতি বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এবিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায়. 
এক্ষণে সে ধরণের জল্পনা কল্পনার অবসান হইল। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
আইন অনুসারে বাঙ্গলা সরকার চলতি ১৯৪১ সালে গত ১৯৪০ 
সালের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিয়াছিলেন।, 
আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে এঁ তুলনায় পাটের জমি আরও 
এক-তৃতীয়াশ পরিমাণে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অর্থাৎ, 


আগামী ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ . 


ও চলতি ১৯৪১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ 
করিতে দেওয়া হইবে৷ 

... প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে কোন ফসলের চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হইলে বর্তমান যোগান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার দিক হইতে এ 
ফসলের সম্ভবপর কাটতি পূর্ববান্থে ভালরূপ বিবেচিত হওয়া আবশ্যক । 
আগামী বৎসরের জন্য পাটের জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে গিয়া 


বাঙলা সরকার সেইরূপ বিচার বিশ্লেষণের কতটুক গরজ বোধ' 


করিয়াছেন তাহা জানি না। তবে পাটের বাজারের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যতদুর ধারণা করিতে পারিতেছি তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের বর্তমান সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট নিতান্ত খামখেয়াল্‌- 
প্রস্থত বলিয়াই মনে হয়। গত ১৩ই অক্টোবর তারিখের আধিক 
জগতে ‘পাটের নৃতন পরিস্থিতি” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নানারূপ তথ্য 
তালিকা আলোচনা করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে, পাটচাষীর 
কল্যাণ দেখিতে ভইলে আগামী বৎসর বাঙ্গলায় চলতি বৎসরের 
তুলনায় এক একরও অধিক জমিতে পাটের চাষ হইতে দেওয়া সঙ্গত 
নহে। আমাদের সে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর পাটের বাজারে 
যেটুক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা যথারীতি বিবেচনা করিলেও 
আমাদের সে মত সংশোধন করার কিছুমাত্র, প্রয়োজনীয়তা দাড়ায় 
নাই বলা চলে। কাজেই বাঙ্গলা সরকার আগামী বৎসরে পাটের 
জমি চলতি বৎসরের তুলনায় ছিগচণ পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার যে সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিয়াছেন, কৃষকদের স্বার্থের দিক হইতে অযৌক্তিক ও 
অসঙ্গত বলিয়া আমরা তাহার বিরুদ্ধে . প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
পাটের বাজারের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিলে এই প্রতিবাদের সমীচীনতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন সন্দেহ নাই। 

বাঙ্গলা সরকার গত ১৯৪০ সালের পাট সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে 


যে সংশোধিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা এ বৎসরে 


বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট ১ কোটি ৩২ লক্ষ বেল পাট 


উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানাইয়াছিলেন। গত বৎসর জুলাই' 
মাসে এ পাট যখন বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় তখন 
' একদিকে চটকলওয়ালাদের হাতে ২০ লক্ষ বেল এবং অপরদিকে কৃষক, 
' আড়তদার, মহাজন, বেলার ও শিপার প্রভৃতির হাতে ১০ লক্ষ বেলের 


মত পাট মজুত ছিল । সুতরাং উৎপন্ন পাট ও মজুত পাট মিলাইয়! 


২ 


খরিদ করিয়াছে। 


দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬২ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে চটকলসমূহ 
৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করে এবং ১২ লক্ষ বেলের মত 
পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। ' ফলে গত বৎসরের মোট ১ কোটি ৬২ 


লক্ষ বেল পাটের মধ্যে ১ কৌঁটি ২ লক্ষ বেলই উদ্ধ ত্ত থাকিয়া যোয় 


চলতি ১৯৪১ সালে বাঙ্গলা দেশে পাঁট চাষের জমি পূর্ব্বের তুলনায় 
দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্থাস করা হয়। ফলে'এবার পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে অপেক্ষাকৃত কম ।' কিন্তু.কম হইলেও এবারের উৎপর্ন 


পাটের পরিমাণ ৬০ লক্ষ বেলের নিয়ে দাড়াইবে না বলিয়াই ব্যবসায়ী 


মহলের ধারণা । এই ধারণা অন্থুযায়ী হিসাব করিতে গেলে গত 
বারের উদ্ৃত্ত পাট লইয়া এবার বাজারে পাটের মোট যোগান দাড়ায় 
১ কোটি ৬২ লক্ষ বেল। 


ও প্রকারের বিপুল যোগান হইতে এবারকার সম্ভবপর চাহিদা' 


বাদ দিলে চলতি বৎসরে নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুস্থত হওয়া সব্বেও পাটের 
বাজারের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক হইয়া দাড়াইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। 
খরিদ্দার। এই সকল কল ইতিমধ্যে এবারকরার পাটের কতকাংশ 
'বর্তমানে পাটকলের সাপ্তাহিক কাৰ্য্যকাল ৬০ 
ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে উহারা পুর্ধবের তুলনায় 


কিছু বেশী পাট খরিদ ক্রিতেও পারে। কিন্তু চটকলওয়ালারা যেস্থলে 
গতবার ৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করিয়াছিল সেস্থলে কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি 
সব্বেও যে শেষ পর্য্যন্ত এবার উহার! ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ 


করিবে না, তাহা একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে । যুদ্ধের জন্য 
বিদেশে পাট রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে । এই অবস্থায় 


'পাটের কাটতির জন্য রপ্তানী বাণিজ্যের উপর আর নির্ভর করা যায় 


না। তথাপি যদি এবার গতবারের মত ১২-্লক্ষ বেল পাট বিদেশে 


কাটতি হইবে বলিয়াও ধরা হয়, তবুও চলতি বৎসরে শেষ পৰ্য্যন্ত 


৮২ লক্ষ বেলের বেশী পাট বিক্রীত হওয়ার কোন আশা নাই। 
বাজারে এবার ১ কোটি ৬২ লক্ষ বেল পাটের 'যোগান রহিয়াছে । 
কাজেই ৮২ লক্ষ বেল পাট কাটতি হইলেও চলতি বৎসরের 
শেষে দেশে ৮০ লক্ষ বেলের মত পাট উদ্ধত থাকিয়া যাইবে। 


এইরূপ উদ্বৃত্ত পাটের কথা বিবৈচনা করিলে আগামী বৎসর 


পাটের জমি বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে বর্তমান সরকারী সিদ্ধান্তের কোন সঙ্গতি 
খু'ঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৯৪০ সালের তুলনায় পাটের চাষ 


কমাইয়া এক-তৃতীয়াংশ করাতে এবার ৬০ লক্ষ বেলের মত পাট 


উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪২ সালে এবারের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ 
জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দিলে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া 
সম্ভবতঃ তাহা ১ কোটি ২০ লক্ষ বেলের মত দাড়াইবে। এবারকার 
মোট যোগানের মধ্যে ৮* লক্ষ বেলের মত পাট আগামী বৎসরে জের 
চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । সে অবস্থায় আগামী বদর আরও 
১ কোটি ২০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইতে দেওয়ার যৌক্তিকতা 


. কোথায় ? চলতি বৎসরে যেস্থলে ৮২ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি 


হইবার সম্ভাবনা নাই সেস্থলে আগামী বৎসরে ২ কোটি বেল পাট 


. কাটতির .কি সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । দের 
১৯৪০ সালে অর্থাৎ গত বৎসরে বাজারে পাটের মোট যোগান : 


“(৮৯৪ ঠা আয) 


/ 


ভারতের চটকলগুলিই পাটের বাঁজারৈ সবচেয়ে বড় 


১৪৬- 





ন্ব্যলসাতল্স নাহ্রী 


[ শ্রীরাণী গঙ্গোপাধ্যায় ] bl 





ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা আমাদের দেশে হচ্ছে 
কিন্তু নারীদের এবিষয়ে কিছু করণীয় আছে কিনা তার সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন আলোচনা হতে দেখি না। স্বদেশী যুগে. এবং তারপর নন্কো- 
অপারেশনের সময় মেয়েদের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে বিদেশী 
জিনিষ বর্জন ও স্বদেশী জিনিষের প্রচলনের একটা চেষ্টা হয়েছিল এবং 
তা অনেকটা সফলও হয়েছিল; কিন্তু সেই আন্দোলনের ফল স্থায়ী 
হয়নি। আজো হয়ত বাংলার গৃহিণীদের শরণাপন্ন হলে স্বদেশীয় শিল্প 
ও পণ্যদ্রব্যের প্রচার ও প্রসার বাড়তে পারে, কিন্ত তার জন্য তেমন 
কিছু চেষ্টা হতে দেখ ছিনা। 

আমাদের দেশের অনেক স্থানেই তথাকথিত ছোট শ্রেণীর 
মেয়েদের ব্যবসায়ে একটা বিশেষ স্থান আছে। ' কলিকাতার মত 
সহরেও মেছুনী এবং স্ত্রীলোক তরকারী বিক্রয়কারিণীদের সংখ্যা 
নিতান্ত কম নহে! গ্রামে এবং অন্যান্য সহরে, এক পূর্ববঙ্গের কোন 
কোন জিলা ছাড়া, মেয়েরা অনেক স্থানেই এইরূপ তরকারী জাতীয় 
জিনিষ বিক্রয় করে থাকে । কিন্তু দেশোৎপন্ন শস্য বা বাড়ীতে 
জন্মানো তরি-তরকারী বিক্রয়কে ঠিক ব্যবসায় বলা চলে না। কোন 
জিনিষ কিনে বিক্রয় করাকেই ব্যবসায় বল! হয়! এই শ্রেণীর কাজে 
বাংলায় মেয়েদের কোথায়ও নিয়োগ করা হয় বলে জানি না । কিন্ত 
চাঁষী বা অনুন্নত শ্রেণীর মেয়েদের ব্যবসায়ে নিয়োগের বিষয় বর্তমান 
প্রবন্ধে আলোচ্য নয়) আমার উদ্দেগ্ত ভক্রশ্রেণীর মেয়েদের এদিকে 
কোন সুবিধা হতে পারে কিনা তাহারই আলোচনা করা। 
: আমরা জানি যে বর্তমান আর্থিক দুর্দশার দিনে অনেক ভদ্রশ্রেণীর 
মেয়ের বিবাহাদি হয়ে উঠে না, অনেক বিধবা, নবীনা এবং প্রবীণা 
অনিচ্ছুক আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হয়ে কষ্টে কালষাপন করতে, 
বাধ্য হয়।. ভত্রঘরের মেয়েদের এযাবৎ একটি মাত্র স্বাধীন উপজীবিকা। 
সমাজে প্রচলিত হয়েছে, তা শিক্ষয়িত্রীর কাজ। শিক্ষিত মেয়েদের 
মধ্যে কেহ কেহ এখন অফিসে কেরাণী বা টাইপিষ্টের কাজ করছে 
সত্য, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা মু্টিমেয়। এ ছাড়া খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম 
মেয়েদের মধ্যে ছু'দশজন ক্যানভাসারী, লাইফ. ইন্সিওর কোম্পানীর, 
দালালী এবং নাসিং প্রভৃতিও করে থাকেন। এসব কাঁজে অনেক 
মেয়ের অন্নসংস্থান হয় বটে কিন্তু ইহাতে যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, 
সেইরূপ শিক্ষা অনেক মেয়েরই পাওয়ার সুযোগ হয় না। উচ্চ শিক্ষা! 
অর্থাৎ অন্ততঃ ম্যার্ট্রিক পাশ করাও সাধারণতঃ একটু পয়সাওয়ালা 
এবং সহরবাসী মেয়েরা ছাড়া অন্য মেয়েদের পক্ষে বড় একটা ঘটে ওঠে 
না । পয়সাওয়াল৷ অভিভাবকদের মেয়েদের সচরাচর এই সমস্ত কাজ 
করার প্রয়োজন হয় না! . সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ভদ্রঘরের- 
. মেয়েরা, যাহাদের শিক্ষয়িত্রী, নাস কেরাণী বা ইন্সিওরের দালালী 
প্রভৃতি করার মত শিক্ষা দীক্ষা নাই তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার কোন পথ 
আছে কিনা চিন্তা করতে গেলে ব্যবসায়ের কথাই সকলের আগে মনে 
আসে। থিয়েটার, সিনেমা এখনো সমাজে ভদ্র কাজ বলে অনেকেই 
মনে করেন না। রেডিও গ্রামোফোনে গান দিয়ে বা সাহিত্য চর্চা 
করে জীবিকা অর্জন করা বাংলা দেশে 'সহজ নহে। এমতাবস্থায় 
ব্যবসায়ে এইসব শ্রেনীর মেয়েদের কোন স্থান হতে পারে কিনা 
তাহাই বিবেচ্য। পাশ্চাত্য--বিশেষ করে ' ইংরেজ, আমেরিকান 
প্রভৃতি জাতিগুলিকে আমরা পাকা ব্যবসায়ীর জাত বলেই জানি! 
ইহাদের ' দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যায় যে, ইহাদের ব্যবসায়ের সকল স্তরে 
বহু সংখ্যক এবং বোধ হয় পুরুষের চেয়ে বেশী পরিমাণে মেয়েরাই 
কান্ত করে থাকে । কলিকাতায় যতগুলি সাহেবি দোকান আছে 
স্তাহার মধ্যে নারী বিক্রয়কারিণীই (98195-স৮0028:8) বেশী | বিলাতে 


এবং আমেরিকাতেও বোধ হয় তাহাই। এর মধ্যে সম্ভবতঃ কিছু 
মনস্তত্ব-ঘঠিত প্রশ্ন আছে। 

সাধারণতঃ দেখা যায় মেয়েদের প্রতি পুরুষেরা একটু. শ্রদ্ধাশীল | 
ট্রামে বাসে সিট ছেড়ে দেওয়া প্রভৃতি ছোট ছোট সিভালরি তা'রা 
মেয়েদের প্রতি সব সময়ই দেখান। তা ছাড়া, মেয়েদের ধৈর্য, 
অনুরোধ ও অমুনয়ের ক্ষমতা পুরুষদের চেয়ে কিছুটা বেশী । তাদের 
ব্যবহারের মধ্যে একটু কমনীয়তা এবং মাধুর্য আছে বলে পুরুষরাও 
স্বীকার করেন। 

এমতাবস্থায় দোকানে যদি বিক্রয়কারী সহকারী হিসাবে পুরুষদের 
পরিবর্তে মেয়েদের নিয়োগ প্রচলিত হয়, তা হলে বিক্রুয় বৃদ্ধি পাওয়ার 
খুবই সম্ভাবনা আছে । দ্বিতীয়তঃ কোন দোকানে বিক্রয় করার জন্ত 
মেয়ে রাখা হলে পুরুষ ক্রেতা ছাড়াও মেয়ে ক্রেতাদের সংখ্যা অনেক 
বাড়বে তাতেও দোকানদারদের লাভ ছাড়া 5 হওয়ার কথা 
নয়। 
. দোকানে বিক্রয়ের কাজে বিশেষ বিলি বা শারীরিক 
সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় না অথচ নির্ভরযোগ্য দোকানদারদের বিপণিতে 
বহু ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মেয়েদের কোন প্রকার অপমানিতা 
হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কম। এমতাবস্থায় যদি ব্যবসায়ে বিক্রয় 
কারিণী হিসাবে ভদ্র দোকানে মেয়েদের নিয়োগের প্রথা প্রচলিত 
হয়, তবে একদিকে যেমন দোকানের বিক্রয় বাড়বে অপর দিকে 
তেমনি বন্ধ অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা, কুমারী ও 'সহায়হীন বিধবা 
মেয়েদের উপজীবিকার একটা বড় পথ খুলে যাবে। দোকানের এই 
সব অল্লায়াসসাধ্য কাজে যেসব পুরুষ এখন নিষুক্ত থাকেন, তারাও . 
কিছু পরিমাণে এই সহজ এবং স্ত্রীজনযোগ্য কাজ নারীদের হাতে ছেড়ে 
দিয়ে নিজেরা পুরুষদের যোগ্য অন্তান্ত বেশী শ্রমসাধ্য কাজে হাত 
দিতে পারবেন । 

আমার মনে হয় সব দিকে থেকে ভেবে দেখলে এই প্রস্তাবটি 
সৰ্ব্ব রকমে গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। 
.. দোকানের কাজ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর কাজে একটু বয়স্কা 
মেয়েদের লাগানো যেতে পারে । আমরা সকলেই জান যে, আজকাল 
বিহারী এবং অন্যান্ত দেশীয় অনেক পুরুষ দুপুরে মেয়েদের কেনার 
উপযুক্ত অনেক জিনিষ বাড়ীতে বাড়ীতে যেয়ে মেয়েদের কাছে বিক্রয় 
করে__যেমন সেমিজ, সায়া, ব্লাউজ্্র বা নানা রকম কাপড় প্রভৃতি । 
কিন্ত কোন বাঙ্গালী পুরুষ বা দোকানদারগণ কখনো এই সুযোগের 
সছ্যবহার করেন না, অথচ প্রত্যেক ভদ্রবাড়ীতে এই সব জিনিষ 
বিক্রয় করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । অন্ন সংখ্যক বাঙ্গালী পুরুষকে 
মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটি প্রসাধন সামগ্রী বিক্রয় করতে দেখা যায়, কিন্ত 
আমার মনে হয় এক্ষেত্রে যদি এক একটি বয়স্কা মেয়েকে একজন 
বিশ্বাসী কুলির মাথায় বা ছোট সুটকেশ করে বিভিন্ন রকম গৃহস্থালীর 
জিনিষপত্র. দিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে বিক্রয় করার ব্যবস্থা কর! যায়, তবে' 
যে-কোন দোকানদার যথেষ্ট জিনিষ বিক্রয় করে নিজেরাও লাভবান 


হতে পারেন এবং সেই সঙ্গে অনেক ছুঃখিনী মেয়ের অন্গসংস্থান হর ৮ 


পারে। 

বঙ্কিম বাবুর এবং রাখালদাস বাবুর ভারি 
বা অধিক হাস্ত বিক্রয় না করলেও মেয়েরা যে বিক্রয়ের কাজে 
পুরুষদের চেয়ে বেশী পারদশিত। দেখাতে পারবে ইহা নিঃসন্দেহে 
বল! যায়। তাহা না হলে সব সভ্য দেশে বিশিষ্ট ব্যবস্নায়িগণ এত 
অধিক সংখ্যক মেয়েকে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতেন না। 

আশা করি আমাদের দেশের নেতা ও ব্যবসায়িগণ বিষয়টা একবার 
ভেবে দেখবেন। বর্তমান সময় অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা এবং 


'পরোপজীবিনী মেয়েদের সংখ্য! ক্রমে যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহাতে 


এখন হতে ইহাদের উপজীবিকার, বিষয় চিন্তা, না করলে ভবিষ্যৎ 
সমাজের পক্ষে সেটা আদৌ মঙ্গলজনক হবে না। 








১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 


আথক জগৎ 


৮৯৫ 











( পাট ও বাঙ্গলা সরকার ) 

পটভূমি ক্রমেই ভারতের নিকটবর্ত্তা হওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত 
গবর্ণমেন্ট একদিকে ইরাক, ইরাণ ও মিশর প্রভৃতি দেশে এবং অপরদিকে 
মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে সামরিক আয়োজন সমাধা করিবার জন্য 
বর্তমানে কিছু পরিমাণে পাটের থলের নুতন অর্ডার দিতেছেন | ফলে 
চটকলের কাজের সময় পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়াছে । 
কিন্তু এ প্রয়োজন নিতান্ত সাময়িক। যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে 
বাহিরের বিভিন্ন দেশে পাট ও চটের রপ্তানী নির্দিষ্টভাবে হ্রাস পাইতে 
আরম্ত করিয়াছে । এই অবস্থায় নিকটবর্তী দেশসমূহে সাময়িরুভাবে 
কিছু পরিমাণ পাটের থলে কাটতির সুবিধা দেখিয়া পাটের উৎপাদন 
বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। 

.আসল কথা বাঙ্গলা সরকার আগামী বৎসরের জন্য পাটের জমির 
"পরিমাণ নির্ধারণ করিতে গিয়া পাটের ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে কোন 
বিচার বিশ্লেষণ করেন নাই। পাটের যোগান কম হইলে চটকল- 
গুলিকে বেশী দর দিয়া পাট কিনিতে হইবে এই আশঙ্কায় 
চটকলওয়ালারা আগামী বৎসর বেশী জমিতে পাটচাষ হওয়ার 
পক্ষপাতী ।; উহার! সেজন্য কিছুকাল যাব গবর্ণমেন্টের উপর চাপ 
দিয়া আসিতেছেন। উহাদের সে প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে না 


পারিয়াই বাঙ্গল! সরকার আগামী বৎসর চলতি বৎসরের তুলনায় * 


দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিবার অঙ্ুমতি দিবেন বলিয়া 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে পাটের দর কিছু নামিয়া গিয়াছে । 
'ভবিষ্যতে তাহা আরও নামিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে । কিন্ত 
সেদিক দিয়া কৃষকদের ক্ষতি যত শোচনীয়ই হউক না কেন, তাহার 
'জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্টের নাই। প্রতিপত্তি- 
“শালী চটকলওয়ালাদের অসঙ্গত দাবী মানিয়া লইতে গিয়! পাটচাষীদের 
স্তায্য স্বার্থকে পদদলিত করার দৃষ্টান্ত পূর্বের অনেকবারই আমরা 
(দেখিয়াছি। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বর্তমানে তাহারই 
পুনরাবৃত্তি তথাকথিত কৃষক দরদী মন্ত্রিমগুলের ভগ্ডামির মুখোস 
উদ্ঘাঁটিত করিবে সন্দেহ নাই । 


(পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা ) 


কোটা টাকা । ইদানীং উহা ৩:০ কোটা টাকা ছাড়াইয়! গিয়াছে । এই {3 
সময়ের মধ্যে দেশে প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার (উহার মধ্যে এক টাকার [| 
'নোটও ধরা হইয়াছে) পরিমাণও ১২ কোটা টাকার মত বৃদ্ধি } 
পাইয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্তমান সময় পর্য্যন্ত | 


‘দেশবাসীর হাতে নোট ও রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়া ১৩০ কোটি টাকার মত 


নৃতন অর্থ আমদানী হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে। ব্যাস্কদমূহ ইচ্ছা 


মত ওভারড্রীফট, ক্যাঁশক্রেডিট ইত্যাদি দ্বারা দেশের ব্যবসা ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের হাতে নূতন অর্থের আমদানী করিতে 
পারে। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পুবের্ব ভারতবর্ষের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির হাতে আমানতি টাকার পরিমাণ ছিল ২৪৭ 
-কোটী টাকা । গত অক্টোবর মাসের শেষে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
৩৩৮ কোটা টাকা ৷ ব্যাঙ্কসমূহে যে ৯১ কোটী টাকা আমানত 
বাড়িয়াছে তাহার একমাত্র অর্থ এই নহে যে, ব্যাঙ্কসমূহে দেশবাসী 
এই সময়ের. মধ্যে আরও ৯১ কোটা টাকা জমা দিয়াছে। এই 
আমানতের বহুলাংশ ওভারডরাফট, ক্যাশক্রেডিট ইত্যাদি দ্বারা স্থষ্টি 
করা হইয়াছে-_-একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এইভাবে 





ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃকও " দেশবাসীর হাতে 'অনেক নূতন অর্থ প্রদত্ত 
হইয়াছে। উহার পরিমাণ কত তাহা বলা কঠিন ॥ তবে যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পরে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট, তালিকাভুক্ত ও তালিকার 
বহিভূ্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কার্যের 
ফলে দেশবাসীর হাতে অবস্থিত অর্থের পরিমাণ কমপক্ষে ২ শত কোটা 
টাকা বাড়িয়াছে__উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, মানুষের হাতে যখন টাকা আসে তখন 
শতকরা ২1৪ জন ব্যক্তি মাত্র তাহা সঞ্চয় করে এবং শতকরা ৯৫ জন : 
লোকই তাহা অথবা উহার অধিকাংশ আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, 
বিলাস-দামগ্রী ইত্যাদিতে ব্যয় করিয়া ফেলে। এই কারণে যখনই 
কোন দেশে জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত অর্থের আমদানী হয় 
তখনই উক্ত দেশে আহাধ্য, পানীয়, পরিধেয় ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর 
পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাঁয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে তাহাই ঘটিয়াছে 
এবং এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান 
কমিয়া যাওয়াতে পণ্যমূল্য দ্রুতগতিতে বুদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থা 
দিন দিন আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবার পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে । কারণ 
যুদ্ধ: যতই নিকটবর্তী হইতেছে ততই দেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের 
ক্রমবদ্ধমান অংশ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতেছে । এদিকে, 
গবর্ণমেপ্টের সামরিক ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া হেতু দেশবাসীর 
হাতে ক্রমেই বেশী পরিমাণ অর্থের আমদানী হইয়া পণ্যদ্রব্যের চাহিদা! 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ভবিষ্যতে যে আরও 
দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইবে তাহার পূর্ণ আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । উহার 
কি পরিণতি ঘটিতে পারে এবং উহার প্রতিকারই বা কি তাহা 
আগামীবারে আমরা আলোচনা করিব। 


নিজলনত্ভুতলর (8 হস্ত ক 
সর্বাপেক্ষা অধিক আদায়ীকৃত মূলধন ও ডিপজিট সমন্বিত বাঙ্গালী 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্য্য করিবার 













অন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার নিকট লাইসেম্প 

টন: একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ূ 

রেজিঃ অফিস £ _কুমিল! স্থাপিত-_-১৯২২ ইং 

অনুমোদিত মূলধন *** ৫০৯০০১০০০ ২ টাকা! 

বিলিকৃত, মূলধন Cee করের টাকা 

গৃহীত মূলধন * ২৫,০০ ১০০০৯, টাকা 

আদায়ীকৃত মূলধন ' ১২০১৮১০০০ টাকার উৰ্দ্ধে || 
$ রিজার্ভ ফণ্ড সে সকিউরিটতে সত) ৭,২৭,০০০ টাকার উর্ধে | , | 

ডিপজ্জিট ০০০ ** ২১০৭, ৭৫১০০০২টাকার উর্দ্ধে ॥ 
কার্যকরী মূলধন *”* *. করী মূলধন ::: :.- ++২:৫৫,১৫,০০০২ টাকার উর্ধে | 


Let পানি ৯৪৯ ব্যাঙ্ক ক] 


ne, লই ১৩৯বি, রসা রোড। 


অপর শা 
১। বরিশাল ৬ চট্টগ্রাম তা ১৬ নওগাঁও 
২! ব্রাহ্গণবাডিয়ী ৭। ঢাকা ১২1 জোরহাট ১৭ পাবনা 


৩। তৈরববাজার ৮। ডিক্রগড় ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাঁণবাজার 

৪1 বসিরহাট ৯। ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী রি 
৫ | চাঁদপুর ১০1 'ধুব্ভী ১৫1 নিতাইগঞ্জ - ২০। তিনম্থৃকিয়া 
প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে, গচ্ছিত অর্থের অন্ত কোন দুর্ভাবনা নাই | 
আজিকাঁর এই অনিশ্চয়তার দিনে এই কথাটাই মনে রাখিবেন। | 
দিনা ডাঃ ০০০০০ ৭ উ 








ভারতীয় জিনিষপত্রের চাহিদা 
' ইষ্টাৰ্ণ গ্র,পস্‌ সাপ্লাই কাউন্সিল গত সেপ্টেম্বর, মাসে ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ 
গজ সার্টের ছিটের অর্ডার দিয়াছে। পূর্ব পূর্ব মাসের মত ইঙ্জিনীয়ারিং 


দিনিবপর্্র ছাভাও উক্ত কাউন্সিল কাপডের ফিতা, কোরা থান, কোরা কাপড়, : 


খাকী পট্টি প্রভৃতির অর্ডার দিয়াছে। সাট? কুর্তা, হাসপাতালের আর্দালীদের 
উদ্ধী প্রভৃতি আরও অনেক জিনিষের অর্ডার আসিয়াছে । ' ইঞ্জিনীয়ারিং ' 
জিলিষপত্রের মধ্যে ইলেক্টি,ক পাখা, জলের ট্যাঞ্চ প্রভৃতি বহু জিনিষের জন্তু * 
কাউন্সিল অর্ডার দিয়াছে। নারিকেলের ছোবডার পাঁলোষ, বাশের খুটি, 
ুতার ফিতা ইত্যাদির জন্যও ভারতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। '- 

যুদ্ধে ভারতের বিস্কুট সরবরাহ 
' ভারতবর্ষ হইতে বিভির সৈন্তদলে মোট ২৪' লক্ষ ৭৮ হাজার পাউণ্ড 
বিস্কুট সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা সরবরাহ করিবার অন্ত বুটিশ সরকারের 
নিকট হইতে অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। এই বিস্কুট সরবরাহের মধ্যে ১০ 
লক্ষ পাউণ্ড মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরিত হইয়াছে । সম্প্রতি, ,সপ্তাহকাল সময়ের 
মধ্যে ৪৫ হাজার পাউণ্ড বিস্কুট আমদানী করা হুইয়াছে। . 


করাচী হইতে ভারতীয় গম পারস্য সাগরের, পথে চালান হইতেছে। 
প্রতরাং ভারতের বাজারে গমের দাম চড়িয়াছে। ভারত সরকার অস্ট্রেলিয়া 
হইতে গম আমদানীর জন্ত ছুইথানি জাহাজ যোগাড় করিয়াছেন। এই 
জাহাজ দুইখানিতে ১৬ হাজার টন গম আপিবে। এই ১৬ হাজার টন যদিও 
যৎ্সামান্ত তথাপি আশা করা যায় যে, ইহাতে গমের বাড়তি দর কিঞ্চিৎ 
. হাস পাইবে। বৃটিশ সরকার চড়া দড়ে ভারতের গম কিনিতে রাজী নহেন। “ 
করাচীতে প্রতি মণ গমের মুল্য বর্তমানে ৪/০ আনা। ইহা নাকি খুবই 
উচ্চ মূল্য । গমের দর ন! কমিলে খুব সম্ভব কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন। প্রয়োজন হইলে সাময়িকভাবে ক্রয় কমিশন কর্তৃক ক্রয় বন্ধ 


করিতে পারেন । 
্রহ্মদেশে চাউল নিয়ন্ত্রণ . 


ব্রহ্ম সরকারের বাণিজ্য সেক্রেটারীর বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, গত ১৪ই ' 


নবেম্বর ব্রহ্ম, সিংহল ও ভারতের চাউল ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের , সম্মেলনে 
প্রতিনিধি দল ব্রহ্ম সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 
প্রস্তাবিত চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন! সম্বন্ধে সম্মেলনের মতামত জ্ঞাপন করেন)! 
* সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দল একটি শ্মারকলিপি পেশ করেন এবং সাধারণ, 
সমন্তাগুলির আলোচন! করেন। ১৫ই নবেম্বর হইতে ২০শে নবেম্বর পর্যন্ত 
চাউল সম্পৰ্কিত কণ্ট্যোলারের সহিত ইহাদের -দীর্ঘ ‘আলোচনা চলে। বন্ধ 
সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত গত ২২শে নবেম্বর চূড়ান্ত আলোচনা হয় 
এবং আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদের এক' লিখিত বিবৃতি উপস্থিত করা হয়। 
'ধিবুতি আলোচনা! প্রসঙ্গে প্রতিনিধি দল ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সমগ্র 
সমস্যাটির আলোচনা চালাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। - 


শিরীষ কাগজ প্রস্তুতের কলকজ। 
শিরীষ কাগন্স নির্মাপৌপযোগী কলকজা এতদিন বিদেশ হইতে আমদানী 
করা হইত। সম্প্রতি জানা গিয়াছে. যে, অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে এই শিল্পের 


জন্ত আবশ্যকীয় কলকঞ্জা এদেশেই প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে । এইরূপ কল- 7 
গুলির মুল্য কম হইবে এবং সাধারণ শ্রমিকেরাঁও এই কলগুলি অল্লায়াসে ৪ 
ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে । ভারতে প্রস্তুত এইরূপ কলের নিৰ্ম্মাণ প্রণালী [| 
হইতেছে অতি সরল। এইরূপ কলে ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে প্রতিদিন -£ 
১২ ইঞ্চি লগা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া ১০ হাজার খানি শিরীব কাগজ তৈয়ারী | 


করা যাইবে। 


টীন প্লেটের আমদানী কর হ্রাসের প্রস্তাব 

“এসোসিয়েটেড চেম্বাস অব কমার্স” ভারত সরকারের নিকট টান প্লেটের 
উপর আমদানী কর হাস.করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। ইহার 
প্রত্যুত্তরে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে টীন প্লেটের দূর যেরূপভাবে, বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে, তাহাতে আমদানী কর হাস করিয়া কোনরূপ লাভ হইবে না। 
es কৃত্রিম রেশম শিল্পের অবস্থা 

বোস্বাইয়ের রেশম, ব্যবসায়ী সক্ঘের এক সভায় উহার সভাপতি" 
মিঃ কারাঞ্জিয়া বলেন যে কৃত্রিম রেশম শিল্পের একটা সঙ্কটজনক অবস্থা 


.* উপস্থিত হইয়াছে । কৃত্রিম রেশম সুতা বেশীর ভাগই জাপান হইতে ভারতে 


আমদানী করা হইত-_কিন্তু বর্তমানে জাপান হইতে ইহা আসা বন্ধ হইয়াছে । ' 
ভারতে প্রায় ৭ হাজার তাতে কৃত্রিম রেশম কুতা হইতে বস্ত্রাদি বয়ন করা! 
হইত। বর্তমানে অধিক সংখ্যক তাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বহুসংখ্যক" 
শ্রমিক বেকার হ্ইয়াছে। অতএব যাহাতে কৃত্রিম রেশমের সুতা কাটার 
সকলরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষে করা যায়, তিনি সেই জন্ত রেশম ব্যবপায়ী- 
দিগকে সচেষ্ট হইতে বলেন। 
রাশিয়ায় অবিবাহিতদের উপরট্যাক্ম . 

রাশিয়ায় যে সকল পুকষ ও নারী অবিবাহিত এবং যে সকল বিবাহিত 

ব্যক্তিদের সম্তানাদি হয় নাই, তাহাদের উপর কর ধাধ্য করার ব্যবস্থা 


' হইয়াছে। ২০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ এবং ২০ হইতে ৪৫ 


বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা নারীরা এ ট্যাক্সের আমলে আসিবে। যাহারা যুদ্ধ 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা, ছাত্র, 88248 ব্যক্তিগণ ডে 


ফোন : কলি: ৭৮৬ ও ৪৯৯ 
গ্রাম £ “্বায়াস” ও «এভারপ্রীণ” 

















১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১] ৮৯৭ 
তথা মানবের সমগ্র ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের 
জন্য একটা বিশেষ প্রয়াস ৷” 
এখনও শত্রুর আনে 
আক্রমণের বিরুদ্ধে 
রা , 
ভারতবর্কে ও নিজ - . 
স্বার্থকে রক্ষা করুন 
সে লাত ভারতে রেডিও লাইসেন্সের সংখ্য বৃদ্ধি 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর যে ট্যাক্স ধাধ্য করা হইয়াছিল, তাহা রদ ভারতবর্ষে রেডিও বা বেতার যে খুব জনপ্রিয় হুইয়া উঠিতেছে তাহা 
করা হুইবে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসের গ্রাহকয্ের !( রিসিভার') লাইসেন্সের 


বিহারে গম, কয়ল! প্রভৃতি দ্রব্যের অভাবের আশঙ্ক। | সংখ্যা দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায়। গত সপ্তাহে মোট ১৩ হাজার ৫১৪টি লাইসেন্স" _ 

প্রকাশ, সমগ্র বিহারে গম, সৈদ্ধব লবণ, কয়লা এবং আলুর অভাব বিশেষ- দেওয়া হুইয়াছে। ইতিপূর্বে লাইসেন্স গ্রহণের এত: অধিক সংখ্যা আর 
ভাবে দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা করা বাইতেছে। বিহার সরকার ইহার. দেখা যায় নাই। উক্ত ১৩ হাজার ৫১৪টি লাইসেন্দের মধ্যে ৮ হাজার 
নাকি প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। মাঁলগাড়ীর অভাব বলিয়া কয়লা ও ৯৪৭টি “রিনিউ' বা পুনগ্রহণ করা হইয়াছে এবং ৪ হাঁজার ৫৬৭টি নুতন লওয়া 
সৈদ্ধব লবণ সরবরাহ করার অসুবিধার জন্যই এইরূপ অভাব দেখা দিয়াছে হুইয়াছে। গত অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত ভারতে মোট লাইসেন্সের, 
বলিয়া বলা যাইতে পারে । ' সংখ্যা দ্বীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ১২৫টি।, 


৩ 





' উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে:২৩৪ কোটা পাউণ্ড ; ১৯৩৯ সালে-এইরূপ 


আছে দিল্লীতে যোট.যোটর.গাড়ীর,সংখ্যা হইতেছে, গুহাজার ৬* খানা 
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৮৯৮ আধিক জগৎ [ ১লা, ডিসেম্বর, ১৯৪১ 








ভারত সরকারের দুইটা রেলপথ ক্রয় 
বি, এন, ডবল , এবং রোছিলখণ্ড-কুমান্ুন রেলওয়ের সহিত ভারত সরকারের 












ফোনঃ রি ২৬৮১, পি কে ১৪৭২ 


| 
যে চুক্তি ছিল তাছার মেয়াদ ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইবে । | টং 
গর তারিখের পর এই ছুইটী রেলপথের কাধ্যপরিচালনার ভার ভারত সরকার দ | লি যাক লি 
স্বহৃন্তে গ্রহণ করিবেন । গং খ ণ5 
কানাডায় মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা স্থাপিত--১৯৩১ 
১৯৪০ সালে কানাডায় ১ হাজার **৯ জন লোকের মোটর দুর্ঘটনায়, হেড, আফিস-_ 


মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল. ১ হাজার-€৮৪- জন । ত 
মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যার হার হইতেছে ১৯৪০ সালে প্রতি ১ লক্ষ! ১, ৪৮০ সু রোড, 


লোকের অহপাতে ৯* অন) ১৯৩৯ লাগে ইহার খগোতের হার ছিল এডি 
5৮4, রী বীমা | শাখাসমূহ-_তে্জপুর, চারালী, কটক, মঙ্গলাবাগ ও নাগপুর। 
গ্রেট বলটেনে স্বাস্থ্য | ক্লাইভ 
১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে, প্রেট, ' শু ফ্রীট শাখা ণই নভে ধর খোলা 
হইয়াছে । (৯এ ডালহৌসি স্কোয়ার ইঃ) 


বৃটেনে স্বাস্থ্য-বীমা তহবিল হইতে দুঃস্থ, পীড়িত এবং ব্যাধিপ্রস্ত. লোকদিগকে. 
৩ কোটী ৪১ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড সাহায্য দেওয়া হইয়াছে আলোচ্য; ! পেটন-মহামান্য, রাজা বাহাদুর রগ 


বৎসরে শ্বাস্থ্য-বীমা তহবিলের আমানুত, অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটী 1 
৬৭ লক্ষ ৯৯ হাজার পাউণ্ড | 
পৃথিবীর রেয়ন উৎপাদনেরপরিমাণ . নি 

১৯৪০ সালে পৃথিবীতে রেয়ন ( একপ্রকার কৃত্রিম রেশমের স্বতা ) 


রেয়ন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল.২১৫ কোটা ১*. লক্ষ এ হাজার পাউণ্ড। 

ভারত সরকারের কারিগরী শিক্ষাদ্বানের পরিকল্পনা 

ভারত সরকার এক বৎসর পূর্বে ১৫ হাজার, লোককে কারিগরী শিক্ষা & 
দিবার জন্ত একটী পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ॥ কিন্তু এখন যাহাতে ১৯৪৩ § | 
লালের যার্চ মাসের মধ্যে ৪৮ হাজার লোককে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া যায়, $ 
তাহার বন্দোবস্ত ভারত সরকার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । বর্তমানে ‘বৰ 
যে ৩ শতটী কারিগরী শিক্ষালয় এবং শিক্ষাকেন্দ এদেশে আছে, তাহাতে a us মিল্স লিঃ 
বৎসরে ২৫ হাজার লোককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং কোন. [বগ Ee Ee 


কোন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের মেয়াদ ১২ মাসের স্থলে কমাইয়া ৪ অথবা 
৬ মান করা হইবে। | সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোটর গাড়ীর সংখ্য! { 

প্রকাশ, ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মোটর, ৪০৯ 
গাড়ীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৪৭ খানা-_ইহার মধ্যে যাত্রীবাহী 4 |. 
মোটর গাড়ী ৮৪ হাজার ২*৫ খানা, মোটর সাইকেল,৭,হাজার ৮৫৮ খানা” 
এবং ‘ডিঞ্জেল ইঞ্জিন’ চালিত লরী ৩৯৫ খানা । বিভিন্ন, প্রদেশগুলির মধ্যে 
বোম্বাইয়ের মোটর গাড়ীর সংখ্যা হইতেছে.ৎ৭হাজার ৮৮০ খানা (ইহার-মধ্যে 
১৭ হাজার ৬০৪ খানা যাত্রীবাহী মোটর।গাড়ী, ১ হাজার, ৬. শত-,৩৮ খানা. 
মোটর সাইকেল এরং ২৪৫ থানা" ‘ডিজেল ইঞ্জিন চালিত. মোটর [ুলরী 
আছে)। বাংলা দেশে ২৪ হাজার ২৮৯ খানা মোটর, গাড়ী: আছে; (ইহার 
মধ্যে ১৭ হাজার ৪২ থানা যাত্রীবাহী মোটর-গাড়ী, ৩3৫খালা' যোটব্র,সাইকেলে | 
ও একখানা ‘ডিজেল ইঞ্জিন” চালিত লরী। ধরা! হইয়াছে), যাক্রাজে*২১. | | 
হাদ্ধার ২৭৮ খানা মোটর গাড়ী (১৩ হাজারু-৯খানা যাত্রীবাহী-মোটর |. | 
গাড়ী, ৯ হাজার ৪০৩, খান! মোটর সাইকেল এবং ৮৫ খানা “ডিজেল ইঞ্জিন’ 
চালিত লরী) এর; আন্দামান ও. নিকোবর, দ্বীপপুঞ্জে, ১১৫ থানা মোটর গাড়ী 


(ইহার মধ্যে,২' হাজীর, ১৭ থানা" যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী, এবং ২৯৬ খানা! 
মোটর সাইকেল.ধরা হুইয়াছে)।, % J 
যুক্তপ্রদ্েশে চিনির দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
গুড় তৈয়ারীর অন্ত, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ইক্ষুর ব্যবহার আরস্ত' 
হওয়ায় এবং বর্তমান বৎসরে অপেক্ষারৃত,কম পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হওয়ায় 
বহু চিনির কলের-মালিকগপ'যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের নিকট. চিনির অপেক্ষা- 
ক্কৃত চড়া দর ধার্য করিবার অনুরোধ, জানাইয়াছেন। বিভিন্ন দ্রব্যাদির দর যে 


শা 


১ল! ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] আঘিক জগৎ ৮৯৯ 





ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কথা বিবেচনা করিয়া! চিনির কল মালিকদের 
এই অনুরোধ. রক্ষার জন্ত হয়ত চিনির দর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। তত্প্রসঙ্গে 
“আরও প্রকাশ, বিহার ও বুক্তপ্রার্দেশিক সরকার এই বিষয়ে আলোচনা 
ভালাইতেছেন। 
ভাঁরজে তিল চাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাষ 
১৯৪১-৪২ সালের ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৪. লক্ষ ৭৮ 
"হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমান করা যাইতেছে ; 
পূর্ব বৎসরে ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে তিলের, চাষ, হইয়াছিল । 
ইহার. মধ্যে বাংলা দেশে ১৯৪২ সালে ১লক্ষ ৩১ হাজার, একর জমিতে, তিলের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া! অন্থমিত হইতেছে, পূর্ব বসরে-১ লক্ষ ২৭ হাজারঃ একর 
'জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল । 
কানাডায় গম এবং তিসির চাষ 
১৯৭১ সালে কানাভায়,ৎ কোটী.২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর.জযিতে গমের 
চাষ হইয়াছে এবং ইহাতে ৮১ লক্ষ ৬ হাজাঁর'টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
"অহুমিত হইতেছে) পূর্ব বৎসরে'২ কোটা'৮৭ লক্ষ ২৬ ছাজ্জার একর জমিতে 
“গমের চাষ এবং ১ কোটি'৪৬ লক্ষ €৭ হাজার টন.গম উতৎপন্ন'হইয়াছে বলিয়া 
-অনুমিত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে কানাডায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর 
'জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্র্ব বৎসরে ৪ লক্ষ 
৬৬ হাজার একর জমিতে.তিসির চাষ হইয়াছিল,। | 
গুজরাটে আদার চাষ. 
গুঙ্জরাটে যে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ, আদার. চাঁষ হয়, থানা।জ্জেলায়।জ্বল 
-আটকাইয়া যাওয়ার ফলে তাঁহার কিছু কিছু ক্ষতি হুইয়াছে.। চাষের, জমির 
আবশ্যক পরিমাণ আর্দ্রতার অভাবে আদা ফসলের স্বাভাবিক ফলন কিয়ৎ 
পরিমাণে ব্যাহত হুইয়াছে। কর্ণাটক জেলায় পারিবারিক প্রয়োজনের নত 
বাগানগুলিতে যে আদার চাষ হইয়াছে তাহার ফলন বেশ সস্তোষজনক 
বলিয়! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । সমগ্র প্রদেশে সাধারণতঃ যে পরিমাপ 
"আদার উৎপাদন হইয়া থাকে, এবার উহার শতকরা ৬০ হইতে ৭৫ ভাগ 
“উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
- খন্দরের উৎপাদন ও বিক্রয় 


নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্জের বাধিক বিবরণীতে জানা যায় যে, ১৯৪০ 
সালে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের খাঁদি বয়ন করা হইয়াছিল। হাতে কাটা 
-সুতায় ও হস্তচালিত তাতে বোনা ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার পশমী ও ৪লক্ষ ৫৭ 
হাজার টাকার, রেশমী খাদিও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরে মোট খাঁদি উত্পাদন করিবার কেন্দ্র ছিল ৬০৮ টী। প্রদেশগুলির 
"মধ্যে মধ্যপ্রদেশের মহারাষ্র ভাষাভাবি অঞ্চলে থাদি উৎপাদনের পরিমাণ ৮৫ 
'হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইষাছে এবং তামিলনাদে' ইহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৯ 
হাজার টাকা কমিয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালে প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকার খাদি 


বিক্রয় হুইয়াছিপ। আলোচ্য বৎসরের শেষ তিন, মাসে খাঁদি বিক্রয়ের 


পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় পাঞ্জাব, বো্বাই, 


বিহার ও ঘুক্তপ্রদেশে এই বদর খাদি বিক্রয় ১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী বৃদ্ধি. টি 
পাইয়াছে। অপর পক্ষে তামিলনাদে খাদি বিক্রয়ের পরিমাণ, পূর্ব বৎসরের, | 


চেয়ে, ১.লক্ষ ১৫ হাজার টাকা হ্রাস পাইয়াছে । 
ভারতের কয়লার পরিমাণ 


জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইপ্ডিয়ার মিঃ ই আর গী লিখিত একট গবেষণা. || 
মূলক প্রবন্ধে প্রকাশ, ১৯৩২ সালের হিসাব অমুসারে ভারতের গণ্ডোয়ানা, 8 


‘Hp 


শ্রেণীর. সর্বপ্রকার কয়লার ভূগর্ভস্থিত যজ্ুত পরিমাণ মোট ৬ হাজার্‌..কোটা 


টন। কিন্ত পরবর্তী হিসাবে মোট কয়লার পরিমাণ দড়াইয়াছে ২ হাজার. কোটী | 
টন:| শ্তার লিউইস্‌ দেমর যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তথ্বৃষ্টে জানা যায়, || 


ৰ [যান মিটি মু লিঃ 


২ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উত্তম শ্রেণীর গণ্ডোয়ানা কয়লার মোট পরিমাণ ৪৫০ 


| 
ষ্ঠ 








এ, সরকার: 
গো শসিলাদি নি নিক: 


| লা দি নয রক একমার দিনা নানার আদিক লাইন 


| আকার র্যা, হিজলা মদ্ধে থাকে, ও. অনি হিল ২৪. টার, মে উতয়ারী করিয়া 
8 দেখা হয়। 


৮ PS AES | ডিজাইন স্মিত বি তলং. 
উজ লা [ইন সম্বিত বি. ওল, 


- পরীক্ষা প্রার্থনীয় ॥ 


ববিরায় দোকান ধন্ধ ধাফে। 


রা ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান | 


দি মা ব্যান্ব ঘৰ ইণ্িয় নিঃ 


( কলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেশ্বর ) 
কলিকাতা অফিস £ ১২ রি ক্লাইভ, রো, ফোনঃ ক্যাল ৩৮৪৩ 


আপনার সঞ্চিত অর্থ, এই নিরাপদ, প্রতিষ্ঠানে 
আমানত, করিয়া বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ. করুন 
হেড এ তার আনা ৭২ 


_শাখাসমৃহ__ সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
বাংল! ও ব্রহ্মদেশের প্রধান | ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোল! 








828 তই] 


bt রঃ স্থাপিত হইতেছে। | 


ছ। | বি সেন গুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজার। 


হশ্চিন্তা- ছর্গাবনায় মানবের কৰ্ম্মশক্তি ও চে 


যতদূর পঙ্থু' করে, সম্ভবতঃ অন্ত কিছুতে ততটা করে না। 


সর্বদা সশঙ্ক অবস্থায় ছুর্ভাবনার মধ্যে থাকিলে কাহারও 


ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিকুশলতা পরিক্ষুট হইতে পারে না। '| 


জীবন বীমা অকাল মৃত্যুজনিত অর্থ bid দশ্চিন্ত-হু্ডাবনা 
যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করে। ০ 
পরামর্শ করুনঃ: ' 


হেড অফিদ-_-১৩৫ নং ক্যানিৎ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত।। 
ট হাঃ 889৬৯ 





২৩৬” 


+ 
এপ পাবি 





ভারতের ব্যবসা ক্ষেত্রে ঠাণ্ড। গুদামের আবশ্যকতা 

গত ২৫শে নবেম্বর গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে অনুষ্ঠিত রোটারী ক্লাবের 
সাগ্ডাহিক ভোজ সভায় মিঃ জে কে দেব ঠাণ্ডা আধারে ফলমূল মতস্যাদি 
আহার্ষ্য বন্ত সংরক্ষণ সম্পর্কে একটী মনোজ্ঞ বক্ত,তা করিয়াছেন। মিঃ দেব 
বলেন যে, “কোল্ড ষ্টোর” বা ঠাণ্ডা গুদামের প্রচলন আমাদের দেশে 
অল্পই হইয়ছে। কিন্তু ব্যবসাবাণিঞ্ের দিক হইতে ইহার ব্যাপক প্রসারের 
একাস্ প্রয়োজন রহিয়াছে । রেলযোগে মাল প্রেরণের ভাড়া যদি কম থাকে 
আর ফলমূল শাকশজী মৎস্যাদি ঠাণ্ডা গুদামে করিয়া! পাঠাইবার যদি 
সুব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তারতবর্ষও অঙ্কান্ত উন্নতশীল দেশের মত 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে নৃতনভাবে যথেষ্ট লাভবান হইবে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ দেব 
গ্রীকবীর আলেকজান্দারের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যস্ত ঠাণ্ডা আধারে 
কাচা মাল সংরক্ষণের ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেন । 


বাংলায় পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 


্‌ প্রকাশ, বাংলা সরকার আগামী বৎসরে পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি | 
করিবেন বলিয়া! স্থির করিয়াছেন । বঙ্গীয় পাট চাষ ‘নিয়ন্ত্রণ আইনান্থযায়ী | 


দেওয়া হইবে) "১: 
ৃ ভাঁরতে শ্রমিক ধর্মঘটের খতিয়ান, 

| ১৯৪৭ সালে ও১শে ভিসেম্ডর যে তিনমাস শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে 
৬২টা শ্রমিক ধর্মঘট হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ঘটে ২৭ হাজার ৯৬৭ অন 
. শ্রমিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এবং ২,৪৩৫০৮ দিনের কাজ বন্ধ হইয়াছিল। 
' এই “সকল..বন্্ঘটের মধ্যে ২৯টা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে, ২৪টা ব্যর্থতায় 
পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং ১১টী আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে। 

- ভারতে প্যারাসুট নির্মাণ 
ভারতে প্যারাসুট প্রস্তুতের আয়োজন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। 
* ইরাণ দেশীয় গুঁটীপোকা হইতে কাশ্মীর সরকার কর্তৃক সংগৃহীত রেশমের 
সুতায় প্যারাম্থটের আচ্ছাদন তৈয়ারী সুরু হইয়াছে । দেশীয় রেশম হইতে 
বস্ত্র, ফিতা, দড়ি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অংশের পরীক্ষামূলক নির্মাণের পর 
4955 
নিশ্মীপযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে 

বঙ্গীয় পাটকর বিল ' 

বড়লাট বঙ্গীয় কাচ। পাটকর বিলে (১৯৪১) সম্মতি দান করিয়াছেন। এই 
আইনের বলে পাটের রপ্তানীকাঁরক এবং পাটকল মালিকগণ যে কীচা পাট 
ক্রয় করিবেন, তাঁহার উপর মপপ্রতি দুই আনা হারে কর ধার্য্য করা, হইবে। 
এই কর বাবদ বাংলা সরকারের বাধিক প্রায় €* লক্ষ টাকা. আয় Ls 
বলিয়া আঁশ! করা যাইতেছে । 

. কাপড়ের কলের ঘথ্যসংগ্রহ 


, প্রকাশ, ভারত সরকার এবং কয়েকটী দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষগণ ভারত- ' 
রক্ষা আইনান্থযায়ী একটি আদেশ বলে প্রধান প্রধান কাপড়ের "রি তি = 
' যত, শীতৰ সম্ভব পঠিকতাবে (৮5578551117 
আনাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। 1 


ভব তাহার সজোজ রিতা হাতাতে ভার দত্রিপুরা মৃড়া কে, শি, এস, আই-ব্রিগুরা। | 


এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন কাপড়ের কলগুলির নিকট ‘ফরম’ 
পাঠাইয়। ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাহাদের উৎপাদনের হিসাব দাখিল করিতে | 


বলা হইয়াছে।, : TAS 
. মাদ্াজ.বিব্ৰয়কর আইন 


১৯৪০-৪১ সালে মাদ্রাজে বিক্রয়কর আইনের প্রয়োগের ফলে মাদ্রাজ | 


সরকারের ৬৭ লক্ষ ৪* হাঁজার টাক! রাজস্ব বাবদ আদায় হইয়াছে । 


' জাভায় চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪৯ সালে জাতাঁয় ১৭ লক্ষ ২ হাজার টন. চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া 


অহুমিত হইতেছে ) পূর্ব্ব বৎসরে তায় চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল . 


কই জাত যয 


{ '_ আঁধিক জগৎ 





। 





[ চলা ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 


|| ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখা অফিসে পত্র A 
| চলতি হিসাব দৈনিক ৩০০২ 


‘টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমি জরিপ করা হইয়াছিল, নূতন ব্যবস্থার ফলে | সেভিংস্‌ ব্যাঞ্চ হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে . জদ | 


আগামী বৎসর তাহার দুই তৃতীয়াংশ অমিতে পাট চাষ ডি : 





PU EGE HEE নদ ] 





J ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ 


EEE ও: পবা JIE SEX নানু SEL SFE 


| ইউনাইচেড ইওডাস্কীয়াল ! 
ব্যাঙ্ক লিমিটেত্‌ 


হেড সার ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত1। 


না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; || 


I 


করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে ন|। যে সকল ব্যক্তি { 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, J 


লিখুন। b 
টাকা হইতে লক্ষ টাক! উদ্ত্বের ৮ 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে.স্থদ দেওয়া হয়। যাশ্রাসিক সুদ ২২ ৯ 


দেওয়া হয়।, চেক দ্বারা টাকা তোলা বাঁয়। অন্ত হিসাব হইতে |} 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয়। 
ধার কাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোবজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে. ' ন্‌ 


হয় ও উহার গুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের |$ 
গীঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্থ | 
অনুসন্ধানে দ্রানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। | 
শাখা -বড়বাজ্জার, শ্যামবাজার ( কলিকাত!) ও নারায়ণগঞ্জ । fl 
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সর্বসাধারণের স্ুবিধার্থ প্রতি |! 
৪ বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং || 
ঞ রবিবার বেলা ১টার পর হইতে || 


ডার্ণ ব্যান্ক লিঃ। 









চিফ অফিস-_-আগরতল।। 
খাত, কলিকাতা । 


কলিকাতা! অফি্সি--৬, ক্লাইভ 


প্িজার্ড ফাণ্ড 
--৫,8৫,000 টাকার উর্মে। 


-_-২৭,00,000 টাকার উর্ধে |. 


--৩৭,00,000 টাকার উর্ধে। 1 - 

টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইভেছে। h 

সমস্ত প্রকার ব্যাঞ্চিং কার্ধ্য করা হুয়। ॥ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-শ্রীহরিদাস ভট্টাচাৰ্য্য নু 















: ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 
El বিদেশে ভারতীয় চিনি রপ্তানীর সম্ভাবনা 


বাজারে চিনির প্রচুর চাহিদা থাকায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে সৈনিকদের ভ্রন্ত 
চিনি রপ্যানীর সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, এ বৎসর চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি সমীচীন 
কিনা তত্বিষয়ে যুক্তপ্রাদেশিক সরকার বিবেচনা করিতেছেন। গত বৎসর 
স্থির হইয়াছিল যে, আলোচ্য বৎসরে যুক্ত প্রদেশ এবং বিহারে মোট € লক্ষ 
এ€ হাজার টন চিনি উৎপাদন করা হইবে। 
ভারত হইতে শত্রু বিমান ঘাঁটির দূরত্ব 
, গত ২২শে নবেম্বর রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন আস্ত হইলে মিঃ পার্কারের 
এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধান সেনাপতি পক্ষ হইতে দেশরক্ষা সমন্বয় 
সচিব মিঃ এ ডি সি উইলিয়মস্‌ বলেন যে, চক্রশক্তি অধিক্কৃত অথবা তাহাদের 
নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষের অতি নিকটবর্তী সহর ভারতবর্ষ হইতে ১৮৪০ মাই 
দুরে অবস্থিত। সকল, স্থান হইতে ভারতবর্ষের কোন সহরে-- 
আসিয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া! যাওয়া যায়।, চক্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত 
বোমারু বিযানসমূহ ২ হাজার মাইলের পাল্লার মধ্যে সাফল্যের সহিত 
বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া যাইতে পাবে, এরূপ প্রমাণ রহিয়াছে } 
মিঃ উইলিয়মস্‌ আরও বলেন যে, কলিকাতা হইতে জাপান কর্তৃক অধিকৃত 
বা নিয়স্তিত নিকটবর্তী বোমারু বিমান খাটি ৯৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। 
আবার দিল্লী ও বোদ্বাই হইতে চক্তশক্তি অধিকৃত অথবা তন্নিয়স্ত্ৰিত বোমারু 
বিমান খাটি যথাক্রমে ২৪৯০ মাইল এবং ২৩৫০ মাইল দূরে অবস্থিত 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিষদের অধিবেশন 


গত.২৭শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ 





1 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান মন্ত্রী একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন এবং . 


তৎপর পরিষদের অধিবেশন আগামী ৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ .৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত 

মুলতুবি রাখা হয়। গত ২৭শে নবেম্বর অধিবেশনে আর কোন কাঞ্জ হয় নাই। 
অধিবেশন স্থগিতের যে কারণ প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা 
যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে বিভিন্ন দলপতিগণ দ্বারা অনুমোদিত 


একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ করিতে সুযোগ দেওযাই 


নাকি অধিবেশন মুলতুবী রাখার উদ্দেস্ত | ৃ 
৭ বিদেশে পাটের চাহিদা হাস 

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি (সেপ্টাল ছুট কমিটি) কর্তৃক প্রকাশিত নবেম্বর 
মাসের বুলেটিনে- জানা যায় যে,উক্ত কমিটির আনুমানিক হিসাব অনুসারে 
1১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র জগতে মাত্র ৭৫ লক্ষ, বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছে। 


"১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৩৮-৩৯ মালে সমগ্র পৃথিবীতে যথাক্রমে ১০৯ ও ১০৭ লক্ষ 
“বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল । ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মহা- 
যুদ্ধের দ্বিতীয়-বর্ষ পাঁট রপ্তানী বা পাট ব্যবহারের পরিমাণের উপর অস্তরায়ের 
সৃষ্টি করিয়াছে । ইতিপূর্বে, এমন কি 'বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও ভারতীয় 





হেড HE -এ, ক্লাইভ ্রট কলিকাত| 


__ আধিক ভ্রগৎ 
পাটের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার অন্থতম প্রধান কারণ জাহাজ সংস্থানের 
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পপ 


অনিশ্চয়তা । দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে বছুদেশ নিজেরাই পাট চাষ করিতেছে 
অথবা পাটেব পরিবর্তে অঙ্গ দ্রব্য দ্বারা পাটের প্রযোজন মিটাইতেছে;) 
ব্রাজিল ও আর্জেণ্টাইনে পাটেব চাষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । কলিয়ায় 
‘ফিকে’ নামক এক জাতীয় স্থানীয তন্তর সাহায্যে প্রস্তুত থলের দ্বারা পাটের 
প্রয়োজন মিটান হইয়াছে। বাজিল সরকার উক্ত ‘ফিকে’ কিনিবাব জন্ত 
কলম্বিয়া সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। ভারত হইতে যাহাতে 
পাট ও থলে আমদানী না করিয়া পারা যায় সেই উদ্দেস্তে জাপান নিষক্তিত 
মাঞ্চুরিয়া সরকার সেখানকার চাষীদের শণ এবং অন্তাষ্ট তত্তর চাষের বিষয়ে 
যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। | 
,  স্তার বদ্রিঘাস গোয়েঙ্কার অভিভাষণ 

গত ২৭শে নবেশ্বর্‌ ইঁঙিয়ান চেম্বার অব কমাসে' তৃতীয় ত্রৈমাসিক সভার 
অধিবেশনে জার বজিদাস গোয়েক্কা তাহার সভাপতির অভিভাষণে. বলেন, 
সমস্ত দিক বিচার করিলে মনে হয় যে, বর্তমান যুদ্ধ শী থামিবে না এবং ইহার 
ফলে বর্তমান সমাজ ' সংগঠনের আমুল পরিবর্তন সাধিত হইবে।.. বর্তমান 
মহাযুদ্ধ বাধিবার পরে দেখা গিয়াছে যে. ভারতীয় শিল্পের _ভি্তিমূলে . ফাটত 
রহিয়াছে এবং যথাসত্বর উহার সংস্কার সাধিত না হইলে দীর্ঘকালৃহথাযী 
মহাযুদ্ধের ফলে দেশের সমন্ত শিলপপ্রচেষ্টা ব্যাহত এমন কি বন্ধ হইয়া যাইতে 
পারে। যুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য শিল্প যাহা গডিয়া উঠিয়াছে তাহা মহাযুদ্ধের 
প্রয়োজনে । দেশের অর্থনীতির দিক হইতে গুলিকে শিল্প বিষয়ে উন্নতির 
পরিচায়ক বলা যাইতে পারে না, অথচ নানাভাবে নানাদিকে, শিল্পোর্নতির 
ইছা একটি সুবর্ণ সুযোগ | এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ও দেশবাসীর গুদাীন্তের 
উল্লেখ করিয়া স্তার' গোঁর়েক্কা! রেলওয়ে ইঞ্জিন, টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, কাগজ, 
কষ্টিক' সোডা, ব্লিচিং পাউভার, ' বিমানপোত, প্রাহীজ শিল্প, ট্যাক্সের, বোঝ? 
ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ে সুবিধা, অহবিধা ও সম্ভাবনার কথা 
আলোচনা করেন। ' " 


- কাপড়ের কলগুলিকে ট্যাক্স বিষয়ে সুবিধা দান 

যে সকল কাপড়ের কল যুদ্ধ সরধরাহ কাৰ্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের 
কলকারখানায় নৃতন যন্ত্রপাতি ক্রয় বা পুরাতন কলকন্াদি মেরামত করিতে 
ষে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর বাধ্য করিবার 
সময় বিবেচিত হইবে। যে বৎসর পরক্পপ অর্থ ব্যয়িত হইবে কেবল সেই 
বৎসরের আয় কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবেএ 
যে সকল মিল ইতিপূর্বে এরূপ কার্যে অর্থব্যয় করিয়াছে তাহারাও এই 
সুবিধা পাইবে। সেন্টাল বোর্ড অব রেতেনিউ সম্প্রতি উক্ত সিদ্ধান্তে 
টি | 


 উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবৎসর শতকরা J ঢু 


৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। | 
, , আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-__-৩৬।০ টাক! 


- শাখাসমূহ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা ' 
. দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হেয়ার ষ্ট্রীট রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । ং 


বিক্রীত j 
৮,৭৮,০০০ টাকার উপর 
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বোম্বাই সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতি 

১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই সহরে মৃত্যুর সংখ্যা হইয়াছে ২৯ হাজার ১ শতটা 
এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ দাড়া ইয়াছিল ৩ হানার € শত ২ঞ্টী | 
১৯৪০-৪১ লালে বোম্বাই সহরের বাসিন্দার অন্থপাতে ১ হাজারে মৃত্যুর হার 
ধাঁড়াইয়াছে ২৫ জন ; ৯৯৩৯-৪* সালে এক হাক্জারে ২৬২ জন ছিল। 

অস্ট্রেলিয়ায় মেষের সংখ্যা 

১৯৪১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেষের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১২ কোটী ৩০ লক্ষ। 
এই সকল মেষ হইতে ৩৫ লক্ষ ৯০ হাঁজার বেল (৩ শত পাঁউণ্ডে এক বেল) 
পশম “পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । এইরূপ পশমের মূল্য 
হইবে প্রায় ৬ কোটা পাউণ্ড। 

_. অষ্ট্েলিয়ায় গমের চাষ 

১৯৪০-৪১ সালে অস্ট্রেলিয়ার গম চাষের চূড়ান্ত পূর্ববাভাবে প্রকাশ যে, 
"আলোচ্য বৎসরে ৮ কোটী২৬ লক্ষ ২৯ হাক্দার ৫ শত বুসেল (প্রায় ৩* সেরে 
এক বুসেল) গম উৎপন্ন হইবে । ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটী ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার 
একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা হারে 
৬৬৪ বুলেল গম উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে অস্ট্রেলিয়ায় ২১ কোটা ২ লক্ষ 
. শণ হাজার বুসেল গম উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯১৯-২০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় মাত্র 
৪ কোটা ৬০ লক্ষ বুসেল গম উৎপন্ন হইয়াছিল $ তাহার পর বর্তমানের স্কায় 
কম পরিমাণে গম অস্ট্রেলিয়ায় আর উৎপন্ন হয় নাই | 

ফলমুল ও শাকশৃজী প্রদশনী 

বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও উতদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির 
এক প্রদর্শনীর উদ্তোগ আয়োজন চলিতেছে । আগামী ১৯৪২ সালের হর! 
জানুয়ারী কলিকাতায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে! প্রদর্শনী দশ দিন 
খোলা থাকিবে ।' এই জাতীয় প্রদর্শনী ভারতবর্ষে এই প্রথম অনুষ্ঠিত 
হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ 
হইতে বহু ফল ও শাকশন্ধী উৎপাদক ও প্রস্তুতকারক প্রদর্শনীতে তাহাদের 
নমুনা লইয়া উপস্থিত থাকিবেন। এই উপলক্ষে ভারতের নানাবিধ ফল, 
মূল ও শাকশজীর তথ্যাদিসম্বলিত একখানি জ্ঞাতব্য পুস্তিকাও প্রকাশ কর! 


হইবে। বাদলার গবর্ণর এই পরদশনীর ঘারোদযাটন করিবেন বলিয়া পরকাশ। § Bl ছু 
'.. গালান' লাক্ষার' সহিত পাট মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার নৃতন চট বা ডু: ESE: Co 
পাটের কাপড়ের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে সম্প্রতি রাচীর অন্তর্গত নানকুমে ' 
ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্‌াল জুট কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি' এল মজুমদারের সহিত ড্র 
নানকুমের লাঁখ রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউটের ডাঃ এইচ কে সেনের আলোচনা হইয়া! (8. 
গিয়াছে। এই জাতীয় সম্ভাবনার দিকে সেপ্টঢাল জুট কমিটির দৃষ্টি পূর্বেই 

আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই বিষয়ে গবেবণাও আরম্ভ হইয়াছে। বোর্ড অব 


পাটের নূতন ব্যবহার ' 


সায়েন্টিফিক এণ্ড ইগ্ডাত্ীয়াল রিসার্চের ডাঃ ভাটনগরের সহিত এতৎসংক্রান্ত 
গবেষণার কথাবার্ডাও চলিতেছে এবং শীত্রই এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট 
পরিকল্পনা রচিত হইবে । 


কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে সভার আকবর ভাঁয়দরীর বিবৃতিতে 
প্রকাশ, গত ২৯শে অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত যে ছুই মাস শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে ইরাঁণে মোট দেড় হাজার টন চিনি রপ্তানী করা 
হইয়াছে। তাঁহার বিবৃতিতে ইহাও জানা যায় যে, ইরাণ, আফগানিস্থান, 
নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় চিনির বেশ চাহিদা রহিয়াছে ; কিন্তু 
আস্মর্জাতিক ' শর্করা, চুক্তির অন্থু আহাজযোগে ইরাণে চিনি রপ্তানী করা 








মূ a ন শট মাল সস 
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ৰ শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে। মিলা পূর্ণাবয়ব হইলে 


1 মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 


সহযোগিতা আবশ্যক । 





_ মিডল্যাণ্ড ট (বাস) লিমিটেড 


্ আব-১৫৭ বি, র্মতলা টরাট 


[ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১ . 





ইংলগ্ডে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত অনূর্ধ ২০ হাজার টন চিনি 
রপ্তানীর অনুমতি দিয়াছেন। জাহাজ সংস্থান সন্তোষজনক হইলে উক্ত 
অনুমতির আওতার মধ্যে মধ্য-প্রাচ্যের বাজারসমৃহও অন্তূক্তি হইবে । 
ব্রন্মে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণ 

ব্ৰহ্ম সরকার ভারতসরকারকে ভারতবর্ষ হইতে সাময়িকভাবে ৩৫ হাজার 
অনিপুণ শ্রমিককে বহ্ধদেশে আসিবার জন্ত অনুমতি দিতে অন্রোঁধ করিয়া- 
ছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডির। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক ইস্তাহার দৃষ্টে জানা ' যায় 
বে, পূর্ব (কলিকাতা) এলাকার স্থানীয় বোর্ডের সরস্তরূপে নির্বাচনের অন্ত 
মনোনীত তিন জন প্রার্থী তাহাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় এবং অবশিষ্ট 
মনোনীত প্রার্থাদিগের সংখ্যা শৃন্ত পদের সমসংখ্যক হওয়ায় আর কোন 
নির্বাচন হইবে না।' নিম্নোক্ত সদস্তগণ নির্ববাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন ১ 

(১) শ্রীযুক্ত বজমোহন বিড়লা, (২) শ্রীযুক্ত অমর কৃষ্ণ ঘোষ, (৩) ডাঃ নরেন্দ্র 
নাথ লাহা, (৪) রায় যংতুল!ল তাপুরিয়া এবং (৫) মিঃ আর্থার নর্টন ওয়ার্ভনী । 

ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের সহিত ভারতের চুক্তি 

" প্রকাশ, বহির্ভারতীয় সচিব মিঃ এম এস আনে ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি ও ভারত 
সিংহল চুক্তি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিশেষ যোগাযোগ রাখিয়াছেন। 
বহির্ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করা হয়। 
বানা গেল যে, বড়লাট এবং তাহার শাসন পরিষদের 'সচিবগণ ভারত-ব্রক্ 
চুক্তি নাকচ করিয়া দিয়! নূতন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন-। বক্ষ 
সরকার তিন মাস আগেই পয়ত্ৰিশ 'হাজার শ্রমিকের জন্ত অন্থুরোধ' করিয়া- 
ছিলেন কিন্ত এই সমস্তা' সম্পর্কে'সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে ভারত সরকার 
উক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিবেন না । ভারত-সিংহল চুক্তি সম্পর্কে কেন্রীয় 
পরিষদ ট্ট্যা্ডিং কমিটির প্রস্তাবসহ ভারত সরকারের প্রস্তাব কলম্বোতে 
প্রেরণ করা হইবে! এই সম্পর্কে সিংহল সরকারের মনোভাব জানিবার 'পর 
আর একটা প্রতিনিধি দল প্রেরণের প্রয়োজন আছে কিন! তাহা স্থির কর! 






ফেঁশন রোড- চট্টগ্রাম | 

মাত্র তুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে . ( 
উহাতে বস্তুবয়নের কাজ আরস্ত করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত ( 
সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে । বর্তমানে 
উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । . 
স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাজলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিভ্দের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইয়াছে! এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজ্তুর ও 
















উহাতে তিন সহস্র বাঙ্গালীর কর্ম্মসংস্থান হইবে । 


ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম .কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 


হইবে। জাতিবর্ণ নিধিবশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে ' ছু 


হেড অফ্িন__১৫ ক্লাইভ টু 





১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৯০৩ 








কর্পোরেশনকে এক লক্ষ টাকা প্রদান 
প্রকাশ, নাগরিক রক্ষা পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিবার জন্ম বাঙ্গালা সরকার 
ইতিমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। 
বাঙ্গলা সরকার চারিটি পরিকল্পনা মঞ্চুর করিয়াছেন । উহা কাধ্যকরী করিবার 
অন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা খরচ হইবে বলিয়! ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে । 
গবর্ণমেপ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, গবর্ণমেপ্ট 
কর্পোরেশনকে অগ্রিম ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন এবং পরিকল্পনা কার্ধ্যে 
পরিণত হইলে এবং পূর্ববপ্রদত্ত অগ্রিম টাকা ব্যয় হইয়া থাকিলে, গবর্ণমেন্ট 
পুনরায় টাকা দিবেন। জরুরী অবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিলে পর, সরকার ও 
যা করনি সির ই হরি বাইর 
মীমাংসা হইবে । 

: বিক্ৰয় কর আইনের তীর প্রতিবাদ : 
বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনের তীব্র প্রতিবাদে গত ২৭শে নবেম্বর সায়ান্ছে 
শদ্ধানন্দ পার্কে কলিকাতার নাগরিক ও' ব্যবসায়িগণের এক বিরাট জনসভা 


"অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্্র নাথ বন্ধ সভাপতির' আসন - 


গ্রহণ করেন। গত ২৭শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও সহরতলীর 
ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করের. প্রতিবাদে .সারাদিবসব্যাপী হরতাল পাপন 
করিয়াছেন। 
কলিকাতার বন্দরে, পণ্যদ্রব্যের আমদানী 

কলিকাতা পোর্ট কমিশনাস-এর ট্রাফিক ম্যানেজার স্থানীয় আমদানীকারী 
সভাকে এই মৰ্ম্মে এক নোটিশ দিয়াছেন যে, জাহাজসমূহ বন্দরে পৌছিবার 
পর যত সন্বর সম্ভব সমস্ত মাল নামাইয়া লইয়া উহাদিগের প্রত্যাবর্নের 
স্থবিধা দিতে হইবেই। এই উদ্দোস্তে কমিশনারগণ প্রত্যেক আমদানী- 
কারীকে ডাকযোগে তাহার মাল পৌছার সংবাদ দিতে রাজী আছেন। 
আমদানীকারীকে জাহাজ সম্পর্কে খে'জখবরাদি পর্বের মত সতর্কতার 
সহিতই লইতে হইবে এবং মালখানায় মাল জমা থাকার দরুণ দেয় খাজনাদিও 
যথারীতি দিতেই হইবে । আমদানীকারী সাধারণতঃ কোন কোন 'জাহাজে 
মালপত্র আনয়ন করেন তাহার ফর্দযদি তিনি কমিশনাসএর ট্রাফিক 
ম্যানেজার সমীপে প্রেরণ করেন তাহা হইলে জাহাজ সম্বন্ধীয় খোজখবরাদি 
প্ৌোরণের পক্ষে সুবিধা হুয়। তাহাদের প্রেরিত পত্র যথাসময়ে আমদানী? 
কারীর হস্তে পৌছা অথবা পত্রের সংবাদান্ুযায়ী সময়ে মালপত্র না আসা 
সম্বন্ধে কমিশনারগণের বা! ট্রাফিক ম্যানেজারের কোন দায়িত্ব থাকিবে না, 
ইহাও স্পষ্টরূপে জানান হইয়াছে । অবশ্য কেবলমাত্র ইংলণ্ডীয় যুক্তরাজ্যের 
জাহাজ সঙ্বন্ধেই এ সমস্ত ব্যবস্থার, কথ উঠিয়াছেখ অপর কোন দেশীয় 
‘জাহাজের কথা ইহাতে নাই। 

সরকারী অর্থ সাহায্যে আবিষ্কৃত ব্যাদির স্বত্ 

সরকারী অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে গবেষণার ফলে 

মে যকল আবিষ্কার হইতেছে, তাহা পেটেন্ট করার অধিকার ও তৎ্সম্পর্কত | 
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পুত পশ্রিভস্ব 

তুকা বীর কামালপাশা--রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল, 
প্রণীত । প্রকাশক--নূর লাইব্রেরী, ৯২৯ নং সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা । 
মূল্য ॥৮০ আনা 

বিগত মহাযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কয়েকটি 
অভাবিত ও আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল তন্মধ্যে তুরস্কের রূপান্তর 
অন্ততম। এই নব্য তুরস্কের জন্মদাতা কামাল আতাতুর্ক। সামাজিক 
কুসংস্কার ও রাজনীতিক নিক্ষিয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এত অল্প সময়ের 
মধ্যে গোটা দেশকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিয়া সর্বদিকে তাহাকে উন্নততর 
করিবার এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী নাই। এই কারণেই বর্তমান 
ভারতের সাম্প্রদায়িক গোড়ামি ও রাজনৈতিক অন্ধতার ঘোরতর দুর্দিনে 
ভারতবাসীর কাছে কামাল আতাতুর্কের জীবনচরিত তথা নবীন তুরস্কের 
বূপান্তরের ইতিহাস "শুভ বুদ্ধি ও স্পষ্ট পথের নির্দেশ দিবে | : ৃ 

এই যহাপুরুষের জীবনচরিত বাঙ্গলা ভাষায় ইতিপূর্বে আরও বাহির 
হইয়াছে। কিন্তু রেজাউল করীমের মত যোগ্য ব্যক্তির লেখনী হইতে তুকী 
'বীরের চরিতকথ' প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কামালকে পুরাপুরি 
বুঝিতে হইলে যে উদার মন ও সংস্কারযুক্ত দৃর্টিতঙ্গীর প্রয়োজন, রেজাউল করীম 
সেই সৌভাগ্যের অধিকারী । বাজ্লা দেশের পাঠক মহলে তাহার 'নৃতন 
করিরা পরিচয় দেওয়া অনাবস্তক। তাঁহার অনাড়ম্বর ভাষা ও সাবলীল 
লিখন ভঙ্গীর গুণে আলোচ্য গ্রন্থবানি একাধারে মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য 
হইতে পারিয়াছে। পরিশিষ্টে' তুরস্কে পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার সাফল্য, 
অবরুদ্ধ তুকাঁ' নারীর মুক্ত রূপ, তুরস্কের ভাবা বিপর্য্যয় ও তাহার সমাধান 
ইত্যাদি দিক লইয়া যে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূৰ্ণ গুটাকয়েক অধ্যায় সন্নিবেশিত 
হইয়াছে তাহাতে পুস্তকখানির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, 
কাগজ ও বাধাই ভাল। পাঠক মহলে “তু বীর কামালপাশা” সমাদর 
লাভ করিলে আমরা সুখী হইব। 


০৬-০০-০০০৯ 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, উক্ত কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 


এঁ সকল আবিষ্কার পেটেণ্ট করা সম্পর্কে আধিক লাভ সরকার, বিশ্ববিদ্বালয় . 
ও গবেষণাকারী সমান অংশে ভোগ করিবেন। সরকারের সঙ্গে সকলপ্রকার 

আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে গবেষণাকারীকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের 
নির্দেশাহগুসারে কাজ করিতে বাধ্য করার অন্ত চুক্তিপত্রের সর্তগুলি সংশোধন 

করিতেও সুপারিশ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে আমগ্্িত হইয়া ডাঃ এস এস 

ভাটনগর কমিটার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তিনি যে সুপারিশ করিয়াছেন, 

তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উক্ত প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। সরকারকে উক্ত 

প্রস্তাবের মৰ্ম্ম জানান হইবে | 







খা র্গিাকলিকাতী- ৩১ রা রোড খোৱাই নর) ../ 


আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর (ময়মনসিংহ ) 
চেয়ারম্যান : শ্রীযুক্ত প্রমোদন্দ্র রায় চৌধুরী, 
| জমিদার, আঠারনাড়ী এষ্টেট 


ও লভ্যাংশ দেওয়া, 
| জি, চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজ্ঞার 
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তক্কাম্পীলী ওর 





কলিকাতা বিল্ডাস” গো”. লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 
LEE SLE ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিন্ডাস' ন 
শ্রিমিটেডের, গত ১৯৪০ সালের .একটি বাৎসরিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। এই কোম্পানী গত ৯৯২০ মালে গতিত হইয়া ১৯৩৭ সাল পৰ্য্যন্ত 
গড়ে . সোয়া,ছয় টাকা হিসাবে এবং তৎপ্র ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে শতকরা! 
লাত টাকা. হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল) আলোচ্য বৎসরে প্রদত্ত লভ্যাংশের 
হার শতকরা দশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি,পাইয়াছে। এই কোম্পানীর আদায়ী 
মূলধন ৯৮ হাজার ৩৪০, টাকা। মজুত .তহবিল ও, অন্থান্ত তহবিলে, এই 


“কোম্পানীর জমা রহিয়াছে ৬৬ হাজার ৩৪৯ টাকা । নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ 


দিয়াও কোম্পানী আদায়ী মূলধনের ছুই তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ মঞ্জুত তহবিল 
গঠন করিতে স্মর্থ হইয়াছে--ইহাতে কোম্পানীটির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায়৷৷ ৩২নং ‘চিত্তরঞ্জন এতেনিউস্থ (কলিকাতী) ট্রাষ্ট, হাউসে কলিকাতা 
বিজ্ডাস: ষ্টোসের আফিস ও প্রদর্শনী ঘর অবস্থিত | অনুরী, অর্ডার অনুযায়ী 
মাল সরবরাহার্ এই কোম্পানী ট্রাষ্ট হাউসের পার্শবর্তী জমিতে একটি ভিপো] 
খুলিয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত হইলাম ৷ . কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত যোগেশন্ত 
মুখোপাধ্যায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় এই কোম্পানীর কার্য্য দিন দিনই 
সুপ্রপারিত হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করি). Cte (০ 

+ ৮.1. ইপ্তার্ণ ট্রেভার্স ব্যাঙ্ক লিঃ ' 

গত ১৯শে নবেম্বর তারিখ ইষ্টার্ণ ট্রেভার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ফেনী শাখার 


'উদ্বোধন উত্স যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ফেনীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট 
শীধুক্জ শচীন্দরনাথ চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এই. 


উপলক্ষে ফেনীর বহু বিশিষ্ট তন্্রুলোক” উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় 
তাহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় জাতীয় উন্নতির সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাজী 
যোগাযোগের কথা বিবৃত করিয়া ইষ্টার্ণ-ট্রেভাস+ব্যাক্কের পরিচালনার প্রশংসা 


করেন।' ফেণী কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাছুর অশ্বিকাচরণ রক্ষিতও বক্তা । 


প্রসঙ্গে দেশীয় শিলোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাক্ক ব্যবসায়ীদের অবদানের কথা উল্লেখ 

করেন। উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম, কে, গুহ উপস্থিত 

ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। সভাস্তে সমবেত অতিথি- 

বর্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। | 
ইণার্ণ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স 

ইষ্টার্ণ ন্তাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সহিত বেঙ্গল 


এই দুইটি বীমা কোম্পানীর একত্রীকরণ উপলক্ষে গত ২২শে নবেখ্বর তারিখে 


ইষ্টাৰ্ণ স্কাশনাল ইনসিওরেন্দ-এর অন্ততম ডিরেক্টর রায় বাছাছুর নলিনীনাথ : 


নুজুমদার মহাশয়ের বেহালাস্থ বাগান বাটীতে একটি প্রীতিসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও উহ্থার উপকষ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ইষ্টাৰ্ণ স্তাশনাল ইনসিওরেন্সের' 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নীলকুষ্ণ রায়, ডিরেক্টর শীযুক্ত নপিনীনাথ.মজুমদার ' 
1ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি এম কুত্র সমাগত অতিথিবর্গকে নানাভাবে 


‘আপ্যায়িত করেন। 
টাটা কেমিক্যালস্‌ লিঃ 


গত ২৮শে নবেম্বর মিঃ ভে আর টাটার সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের .' 
টাটা কেমিক্যালস্‌ লিমিটেডের এক অরুরী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে। এই সভায় কোম্পানীর ডিরেকউরগণকে বাধিক শতকর ৪২ টাকা 


সুদেও৫ লক্ষ টাকার ভিবেঞ্টার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করার ক্ষমতা গৃহীত হইয়াছে, 
এই ডিবেঞ্চার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত হইতে পারিবে এবং সর্বপ্রথম 
জনসারারণের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্ত কোম্পানীর অংশীদারগণকে 
সুযোগ দেওয়া হুইরে।, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের নূতন কলকারখানা 
পরিচালনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি জানান যে; কাজ 
আরম্ত হইবার পর উৎপাদন শক্তি পূুর্ণমাত্রায় করায়ত্ত হইতে কিছু কাল 
সময় লাগ্রিবে। আগামী বংসরের শেষ, ভাগের পূর্বে কাজকর্ম সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক শবস্থায় আসিবে এরূপ তরসা নাই। হুতরাং অংশ্ীদারগণ, 
কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন লত্যাংশের আশা না: 


' বাঁজলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

কাথিয়াবাড় কলোনি লি:__ডিরেউর মিঃ প্রভুদাস ভল্ী। রেজিষ্টাড”” 
অফিস-_ ৫৫1৫৮ ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা। অহুমোদিত সূলযন € লক্ষ টাকা 
জমিজমা ও ইমারত ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় ব্যবসা । 

নিউ ওরলিয়াম্স্‌ ট্রেডিং কপেশরৈশন লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ মহাবীর 
প্রসাদ আগড়ওয়ালা। রেজিস্টার্ড অফিস--২১এ নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা ।' 
অমুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা! ব্যবসা জেনারেল যার্চেনটস্‌। 

তাদনী ব্রাদার্স লিঃ_ডিরেউর মিঃ বি গুরুশরণ লাল।  রেজিষ্টাড | 
আফিস--১২৷১ মদনমোহন চাটাৰ্জ্জি লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন, 
€লক্ষ টাকা । শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা । 

লাখ প্রোডাক্টস লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ লালা গুরুশরণ লাল। রেঝিষ্টার্ড- 
আফিস--১৫ নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাঁতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা ।। 
লাক্ষা, বেকেলাইট, এবোনাইট, সেলুলয়েড প্রভৃতি প্রস্তুতের কারবার । 

বিশ্বন্থন্দর ফেব্রিকৃস্‌ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি ডি কেন্জরিওয়াল 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_€৫নং ক্রু স্ীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ- 
টাকা। বস্তু, চট ও থলে অবং অন্তান্ত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবসা । | 

ন্যাশনাল ডিপোজিট ট্রাষ্ট লিঃ _ডিরেক্র মিঃ উপেন্্রনাথ রায়" 
রমিত হিরা ডিবেঞ্চার ইত্যাদির ' 
দ্বারা অর্থ সংগ্রহ । 

EEE ET এ রর রামটাদর রাম।, 


চা 
চি 


. রেজিস্টার্ড অফিস --১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতা । অনথমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ- 
এ টাকা । কাচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা । 


মার্কেন্টাইল লাইফ ইনসিওরেছ্দ কোং লিঃ এবং ইউনাইটেড এসিওরেন্স লিঃ 


রিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


দ্যান্সডাউন জুট কোম্পানী লিঃ-গত ৩০শে সেপ্টে পর্যন্ত হয় মাসের- 
হিসাবে বাধিক শতকরা'৩১ টাকা । কিনিসন জুট মিলস্‌ কোং লি: 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মালের হিসাবে বাধিক শতকরা ১৬২ টীকা ।, 


: ভ্রীসঞ্জন মিলজ্‌ লিঃ__গত ৩১শে মার্চ পথ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে বাধিক 


শতকরা ৬২ টাকা। চম্পারণ সুগার কোং লিঃ--গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে বাধিক শতকরা ১৫ টাকা। হাওড়া মিলস্‌ কোং. 
লি:__গত ৩?শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বাধিক শতকরা ২০২ 


টাকা । রিলায়েন্স জুট মিলস্‌ কোং লি:__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পৰ্য্যন্ত 


ছয় মাসের হিসাবে বাধিক শতকরা ২০২ টাকা । বোস্বে ষ্টীম নেভিগেশান 
কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে বাধিক শতকরা! 


' ৪২ টাকা। 


আ্বাজ্াাশ্বেক্স জ্ভাল্লচ্গাভল 





টাক] ও বিনিময় 


' কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর ! 
কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বের ষ্ায় মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয়। নবেম্বর মাস শেষ হুইয়া গেল। শীতঞ্চতু রীতিমত আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছে। তথাপি টাকার বাজারে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ষ্কায় কর্ম্মতৎ- 
পরতার ভাব আদৌ দেখা যাইতেছে না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার 
সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই নাম মাত্র 1০ আনায় ধাধ্য 
রহিয়াছে । এক কথায়, টাকার বাজারে পূর্ব একটানা শ্বচ্ছলতার ভাবই 


বজায় রছিয়াছে। 
টিসি বিনিময় বাজারের অবস্থা অনেক 


উন্নত বলিতে হইবে | বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আমদানী হইয়াছিল । 

আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ছুই কোটি টাকার স্থলে এক 
কোটি টাকার ট্রেল্জারী বিলের টেপ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। কিন্ত 
ইন্টারমিডিয়েটে বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্বের মতই থাকিবে 

গত ২৫শে নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদি ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের" 
অন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা | উক্ত 'আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯৪৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা 
প্রায় ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার 
টেগারের গড়পড়তা আুদের হার বাধিক শতকরা ৮/১০ পাই ধাৰ্য্য কর! 
হইয়াছে। আগামী ₹রা ডিসেম্বর তারিখে তিন মাপের মেয়াদী ১ কোটি 
টাকার ট্রোরী বিলের অন্ত টেগ্ডার আহ্বান করা হুইবে! যাঁহাদের টেপ্তার 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী €ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে 
হইবে। অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 


গত ১৯শে নবেশ্বর হইতে ২৪শে নবেদ্বরের মধ্যে ৪৭ লক্ষ টাকার ইণ্টার- [| 


মিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে । গত ২৬শে নবেম্বর হইতে ১ল! ডিসেম্বর 


পর্য্যস্ত শতকরা ৯৯৪৯ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্ৰয় হইয়াছে ও ৪ 


হইতেছে। 


আগামী ১লা ডিসেম্বর বেলা ১ ঘটিক| ট্ট্যাগ্ার্ড সময়) পর্য্যন্ত রিজার্ভ k 


ব্যান্ধের কলিকাতা ও বোম্বাই অফিসে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার 


বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ট্রেজারী বিলের জন্ত টেগ্ডার আহ্বান করা হুইবে। যাহাদের |b 
টেগার গৃহীত হইবে তাহাদিকে আগামী ওরা ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা | 


দিতে হইবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১শে নবেধর ||| 


তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট 


পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৮৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী ॥ 


সপ্তাহে উহার, পরিমাণ ছিল মোট ২৮২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা! 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ফ্লীড়াইয়াছে 


৫৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল " 
৫৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার | 
দেওয়া হয় নাই) পূর্ব সপ্তাহে ধার . দেওয়া- হইয়াছিল ৩৬ লক্ষ টাকা। | 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে 
৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ 


হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাক1। 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে বহ্ম সরকার ও অন্তান্জ প্রাদেশিক সরকারের || 


৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকা! 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিন্নরূপ হার বলবৎ ছিল :- 


টেলিঃ হুণ্ডি . (প্রতি ট্রাকায়) ১শি ৫$ পে 

ওঁ দৰ্শনী ys ১শি পে ' 
" ডি এও মাস হট ১শিঙ$ পে 

ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর ৷ 

. আলোচ্য সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর. 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দরও সপ্তাহের, 
প্রথম দিকে কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপড়ের কলসমূহের উন্নত অবস্থা 
এবং বন্ত্রর বাজারে উজ্জল ভবিষ্যতের আশী-_-এই উভয়বিধ কারণে কাপড়ের 
কলের শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। জাঁপ- 
মার্কিন বিরোধ সমস্তার সযাধানকল্পে বর্তমানে যে আলাপ আলোচনা চলিতেছে 
তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এইরূপ সংবাদ বাজারে প্রচারিত হওয়ায়, 
বুধবারে প্রায় সকল বিভাগেরই শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে একটা 
মন্দার ভাব দেখ' গিয়াছিল। যাহা হউক আজ পুনরায় বাজারে অনেকটা 


কপ ছল কাজ 


দি মেটা ব্যান বই নি] 


_' আপিত- ডিসেম্বর ১৯১১ সাল 


অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০০ টাক! 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত যূলধন ১,৬৮,১৩,২০০ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১২৪,০২,০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৩৬,৩৭,৯৯,০০* টাকা 


হেড অফিস-_মহাত্া গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্দে। রি 
সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০টী শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
গণ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 
দি রাইট অনারেবল নবাব স্তার আকবর হায়দরী, কে, টি, পি, সি 


শিস 


মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজ্ধি দাদাভাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মুলরাজ্ধ খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাঁস কাঞ্জি, হ্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ হুরমহম্মদ এম্‌ চিনয়, যিঃহরযুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 
লণ্ডন এজেন্টস- মেসার্স বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 

মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি যা টা কোং নিউইয় 
সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


সর্তীবলী পত্র লিখিয়া জানুন। 
কলিকাতার অফিস--মেন অফিস-_-১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাঁজার 


3 | শাখা--৭১ নং ক্রস স্্ীট, নিউ মার্কেট শাথা--১০ নং লিওসে স্রীট, শ্তাম- & 
ছিল ৪৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাক! । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে || 
কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৮ কোটি ৩» লক্ষ ৭১ 


বাজার শাখ!--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখ!--৮এ, রসা | 
রোড। বাজলার শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাইগুড়ী | 
বিহারের শাখ!--জামসেদপুর, যজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, | 
তামারিঃ বেতিয়া, মধুবণী, খাগারিয়া, কাটিহার, ফরবেশগঞ্জ ও 
কিবাণগঞ্জ। 


আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোট ৭২ হাজার টাকা ও (৯5 


৫ 





৯৬৬ 





উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। সুদুর প্রাচ্যের রাজনৈতিক সমস্তার মীমাংসা 
হওয়ার সম্ভাবনা এখনও অস্তহিত হয় নাই বলিয়া সকলেই অনেকটা আশাম্বিত 
বলিয়া! মনে হইতেছে । জাপানের মতিগতির উপর শেয়ার' বাজারের 
ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেকটা নির্ভর করিতেছে । 


কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর কতকটা অপরিবপ্তিত অবস্থায় 


রহিয়াছে। ৩ টাকা নদের কোম্পানীর কাগজ এবং ৩২ টাকা সুদের 
, কোম্পুনীর কাগজ যথাক্রমে ৯৬২ টাকা এবং ৮২৮০ আনায় হস্তান্তরিত 
হইয়াছে। মেয়াদী খণসযূহের মধ্যে ২০ আনা মদের ১৯৪৮-৫২ সালের 
কাগজ্ধ ৯৭০ আনা, ৪8০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৪০ সালের কাগজ ১১৪৮/০ 
আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১১%০ আনা এবং ৫২ 
টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ "১১১২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের জন্ত বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছে। 
বাসস্তীর দর ৫২ টাকা হইতে চড়িয়া ৮২ টাকা পধ্যস্ত উঠিয়াছে। ভানবার 
২৯৪২ টাকা, এলগিন ৩৩২. টাকা এবং কানপুর টেক্সটাইল ১০৮০ আনায় 
Ls 


কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ার ক্রয়ের জন্ক অনেকেই বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছে 
বং ইহার শেয়ারের দরেও কতকটা উর্ধগতি দেখা গিরাছে। সম্প্রতি 
কয়লার দরে ষে বৃদ্ধির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে , সেই জন্তই ক্য়লার 
শেয়ারের চাহিদা বাড়িয়াছে। 
পাটকল 


.. এসপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের দরে তেজীর ভাব বজায় ছিল না এবং 

কোন কোন স্থলে ইহার দরে সামান্ত নি্নগতি দেখ! গিয়াছিল। হুকুষটাদের 

শেয়ারের দর মাত্র কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গ্যংলো-ইত্ডিয়া ৩৯৯২ টাকা 

‘টাকা, চাপদানী ২০৭২ টাকা এবং নদীয়া ৭০২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আঁয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের 

‘দর যথাক্রমে ৩৭%০ আনা এবং ২২%০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু সুদুর 


প্রাচ্যের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য পুনরায় যথাক্রমে ৩৫+%' 


আন৷ এবং ₹১%/ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক আজ আবার 


ইহাদের দর যথাক্রমে ৩৪০ আনা এবং ২২1০ আনা! পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।' 


ইণ্ডিয়ান গ্যালতেদাইজিং-এর-দর ৩৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত চড়িয়াছে। ' 
+g চিনির কল 


ভারত হুইতে বিদেশে চিনি রপ্তানী হইবে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত, 
চি 


8 জগৎ 


- ৯৯।/* 3 ২৪শে--৯৯৮০ ৯৯0০ | 


, (২৯৪৮) হদশে নবেঃ__-১০৫৪৮০। 
, নবেঃ-১০৫৮০ | 


৪৯১৯১ টিতে ৪২১1০) 





[ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





চা-বাগান 
চাবাগানের শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ এসপ্তাহে খুব বেশী 
হইয়াছে, এবং ইহার দরও চড়িয়াছে। হাতীক্ষীরা ২৫০ আনা, সোনাই 
রিভার ২২।০ আন! এবং তেজপুর ৯০ আনায় কাত্রকারবার হইয়াছে। 


বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বি,. আই, কর্পোরেশনের দর ৫৮%০ আনা 
হইয়াছে । ভানলপের দর এ সপ্তাহে বিশেষ ভাবে চড়িয়াছে এবং ৪৬৮০ 
আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়৷ €৪ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়ান উভ 
প্রডাক্ট ৩১০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বুরোয়া টীস্বার ১৯/%০ 
আনা, মেদিনীপুর জমিদারী ৭৭২ টাকা এবং মিনি sly 
আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

এ বি কলিকাতার, শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে ২_ 

কোম্পানীর কাগজ 


৩২ দের খপ, (১৯৬৩-৬৫) ২১শে নবেম্বর_-৯৫/০ ৯৫৩০/০ )২৪শে--৯৫1০$ 
২৬শে-_-৯৫০০ ৯৫1/০) ২৭শে_-৯৫1০। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে 
নবেঃ-৯৬৯ ৯৬%০ 3 ২২শে_ ৯৬৭ ৯৬1৩০ 5 ২৫শে 
— pes ৯৬৮০ ১ ২৬শে_৯৬৯ ৪ ৯৬1০) ২্৭শে-৯৫৮০ ৯৬৩/০ | ৩০ দের 
খধাণ (১৯৪৭-৫০)' ২১শে নবেঃ --১০৩%০ ১০৩1০ ; ২৪শে_-১০৩|০ ; ২৬শে_ 
১০৩০/০ 7 ২৭শে--১০৩০ | ৫২ সুদের ধরণ (Sabet) ২১শে নবেঃ- 
১৯০৪০ ১১০৪৮০ 7 ই২শে--১৯৯৯ 3 ২৪শে--৯১০৮০ 5 ২৬শে ৯৯০৭০ 
২৭শে--১১০দ* | ৩২ সুদ্বের ইউ, পি, খপ (১৯৫২) ২১শে নবে:-_-৯৯৩/০ 
৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) ২২শে নবেঃ = 
১১১২ ২৪শে--১১০৮০ ১১১০০; ২৫শে১১১০) ২৭শে--১১১১ | 
২৭০ সুদের খপ (২৯৪৮-৫২) ২৫শে নবেঃ-_-৯৭॥%০। ৩২ সুদের ডিফেন্স বগ 
(১৯৪৬) ২৪শে নবেঃ--১০১৪৩/০ ১০২০/০ ; ২৬শে-_১*১৪/০ | .৩৯ সুদের 
ডিফেন্স বও (১৯৪৯-৫২) ২৪শে নবেঃ_৯৯৪০ 3 ২৬শে-_৯৯[৩০ 3 ২৭শে-- 
৯৯০ ৯৯৪৩/০ | ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে নবেঃ_-৮২1০ ৮২. 


২৪শে_-৯৬২ ৯৬1৮০ 3 


রর ২৬শে-৮২৫০ | ৩২ সুদের ধণ (১৯৫১-৫৪) ২৬শে নবেং-৯৯দ০ 1 ৩৯ 


সুদের খণ (১৪৫৪-৫৪) ২৪শে নবে:-_-১০৩০ ১০৩1/০ | 
(৯৯৪৩) ২৬শে নবেঃ -১০৩/৩০ ; ২৭শে-_১০৩০। 


৪২ দুদের খণ 
৪২ সুদের পাঞ্জাব খণ 
€২ সুদের ইউ, পি, বড (১৯৪৪) ২৭শে.. 


কাপড়ের কল. 

বেপার কটন এণ্ড সিক্ক ২১শে নবেহ্বর--৮৬%০ ৬1০ ; ২২শে_ ৪৩০ 
৬৬০) ২৪শে- ৬৮০ ). ২৫শে_-৬/০ ৬।০ ) ২৬শে-51০০ 5 ২৭শে-/5, 
৬1/০। বঙ্গলক্ষ্মী ২১শে নবেঃ__৬৪২। ঢাকেশ্বরী ২৫শে নবে:_১৭২3 ২৬শে, 
বাউরিয়া (অভি) ২১শে নবেঃ £৪০২২ ৪১৭০ 7 ২৪শে-_, 
২৬শে-৪৪৮৯ ৪৫৩৫" ; (বি প্রেফ) ২১শে 


১৪০ ১৭/০ । 


কি = 





রেজিঃ অফিস--৩. ও ৪নৎ হেয়ার ছাট, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং এঞ্জেটস্‌_গুহ, চাটাজ্জি এণ্ড সরকার, ওলররল্ি 


8,00,000 চারি, লক্ষ টাকার উপদ্ন গভর্ণমেটট অর্ডার হাতে আছে। শীঘ্রই আরও . 
অভারন পাওয়ার আশা আছে। 
অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্াম্‌প্রস্ততের জন্য ভারতে ইহা, একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ান। ডিভিডেগু. 


এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভ- 
ভারত গবর্ণমেন্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এরং 
অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ, করা, হইতেছে। 


ৃ ls তি শেয়ার বিক্রয়ের জন্য রাত এজেণ্ট জাবস্াক। ce ti 


জনক । 









রেলের, নি: এবং 
১২. সাধারণ শেয়ারের উ 


পা 





১ল! ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 





নবেঃ_-১১৩২ ১৯৪২ ৪ ২৪শে--১১১২। | কাণপুর টেক্সটাইল ২১শে লবেঃ__ 
1৯৮৮০ ১০1০ 3 হ২শে-১০1/০ 5 ২৬শে--১০২ ৯০1৮০ ) হ৭শে ৯৪০ ১০1০ । 
'ডানবার ২১শে' নবেঃ_২৭৬২ ২৭৪০ 5, ২২শে--২৮০২ ২৮৫৯) ২৪শে-- 
২৮০২ ২৮৩২ ) ২৫শে--২৮০২ ২৮৬৯ $ ২৬শে--২৮৮৯ ২৪৪৪০ 3 ২৭শে_ 
-২৮৪২২৯৪২। কেশোরাম ২১শে নবেঃ--৯॥০ ৯০৮০ ) ২২শে--১০।০ ১০০৮০) 
-২৪শে--৯%০ ১০/০ ; হ৫শে--১০1%০ ২৬শে-_-১০%/০ ১১1৯) 
-২৭শে--৯/৮০ ১১1০ । বাসন্তী ২২শে নবে£-৫15 5 ২৪শে-_৪॥০ ৪855 ; 
২৫শে--৬/০ ৮৩ 7 ২৬শে_-৬৪০ ৭৪৩০; ২৭শে-_-৩1৮০ ৬৩০) (প্রেফ) 
-২৫শে নবেঃ--৭॥০ ৯০ ) ২৬শে--৮$%০ ৯1/০ 1. বেঙ্গল নাগপুর ২২শে নবেঃ 
2০1৯) ২৪শে-২০৮%০ ২০1০) ২৫শে-২০।০ ২১২) ২৬শে-২১।০ 
২২০০ ) ২৭শে-২১২ ২১॥০। এলগিন ২২শে নবেঠ ৩১৮০ ৩১০০ 3 
২৪শে--৩১/১/০ ৩১%/০ 3, ২৬ শে--৩২৮%০ 3 ২৭শে-৩৩%০ ৩৩৮/০। নিউ 
ভিক্টোরিয়া (অডি) ২২শে নবেঃ--৫1* ৫7০ $ ২৪শে-615 &1/০ 3 ২৫শে-_ 
্1/০ 155 ১ ২৬শে_ 61৮০ ৫0৩০ ) ২৭শে--$1/০। 

বেল ২১শে নবেঃ-8১৪1০ ৪১৭ 3 ২৪শে-৪১৬৯ $ ২৫শে--৪১৫২ ৪১৬২) 
২৬শে-৪১৯২ +২৭শে-৪০৯৪০ | ব্রাকর .২১শে. নবেঃ-_১৫|০ ১৫1৮০ 3 
২৫শে--১৫1/০ ৯৫1৫০ 3 ৭শে-১৪৪০ | সেপ্ট্যাল কুরকেও ২১শে নবেঃ_ 
১৬1০০) ২৪শেন ১৪৪৮০ 5; ই৫শ১৬।৭ । দেওলি ২৯শে নবেঃ--১০৮০০ ) 
হ২শে৯০০ ১০৮০ 5 ২৫শে-১০0৮* | ধেমোমেইন ২১শে নবেঃ--১৪॥০০. 
১৫৯১ হ২শে--১৪/৮০ ১৫৯ $ ২৪শে--১৪1৬০ ১৫৯ 3 ২৫শে--১৪৮/০) 
২৬শে১৪॥০ ১৪৪৮০ |. ইকুইটেবঝল--২ ৯শে নবেঃ_৪০৯ 3 ই২শ্বো-৪০1/০ 
৪০1৩০ ২৫শে_৪৭॥০ ) ২৪শে--৪০২ ৪*৭০ | কাটরাস ঝরিয়া ২১শে নবেঃ 


১০৪০ 3 


_২৮৭৮০ ২৯০। নিউ মানভূম ২৭শে নবেঃ--৪৯২। মুওুলপুর ২১গে 





॥ ক্যাসবাক্স 


ৃ আধিক জগৎ 


তব৪৩৫ 





আজকালকার দিনে চোর স্ঞান্কা০ আগুনের 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোঁংর 2স্মন্িন্লে প্রস্তুত লোহার 
স্রৎ রুম ডোর এবং কল ও তালা! ব্যবহার করুন। 


আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়। 
Lok (কল) গালাইয়। ফেলে তরুও ইহা: খুলিবে না। 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় এ কোং 


১৪৯০৫ 





নবেঃ-:১১২॥০ ১১৮০ 5 ২৪শে--১১৬/০ ১১৭০ | নিউ, বীরভূম ২১শে নবেঃ 
১৯।০ ১৯1৮০) ২৫শে--১৯০। রাণীগঞ্জ ২৯শে নবেঃ-৩১/%০ ৩৯৪৩০ 5 
২৫শে__৩১৪৮০ ৩১৪৮০ 7 ২৬শে--৩১০ ৩২৯1 শিবপুর ২ ১শে নবেঃ- ২৫৮/০ 
২৫৮৮০ ; ২২শে-_২৫1/%০ | ইউনিয়ন ২১শে নবেঃ--৩৫৮০ 3 ২৫শে- ৩৫০ 
৩৬২ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২১শে নবেঃ__৩৩।৮* ৩৩%/*.১ ২৪শে-_-৩৩৪০ ৩৪২ $ 
২৭শে__৩৩।০ ৩৩1৯ | এমালগ্নেমেটেড ২২শে নরেঃ--২৮॥০; ২৬শে__২৮।০ 
২৮1০ | ভূলানবরারি ২৬শে নবেঃ_-১৪৮০ ১৫২1 বোকারো এণ্ড রামগড় 
২৪শে নবেঃ-১৯৮।  হুরিলাদি ২৪শে নবে:--১৪॥০ 7 ২৫শে--১৪&০ 
১৪%/৩ 3 ২৪শে--১৪দ০ ৯৪৮/০ ; ২৭শে-_-১৪1* | লাকুরকা ২৪শে নদ্বে__ 
১২1/০ ১২//০ ; ২৬শে--১২॥০ ১২৪০ | ওপগ্তাল ২৫শে নবেঃ-_১০৷০ ) ২৬শে 


১০1১০ ১০॥৩/০। | 
te ot পাটকল 

আদমজী (প্রেফ) ২১শে নবেম্বর__১৬৩]০ ; (অভি) ২৪শে নবেঃ-_৩৫০ 
৩৫৮০; ২৫শে-_৩৫দ০ 3 ২৬শে ৩৫ 3 ২৭শে--০৪২।  আগরপড়া 
২৯শে নবেঃ_৪৩।০ ৪81০ ) হ২শে_-৪৫২ ৪৫০ ) ২৪শে--৪৩৭০ ৪৫২4 
২৫শে--৪৪0০ ৪৫২) ২৬শে--৪৪৮০ ৪819০ 7 ২৭শে--৪৩1/০ ৪৪8০ । 
এলবিয়ন ২১শৈ নবেঃ-২৫৯/০ ) ২২শে_২৪৭২ ২৪৮৯) -২৪শে২৫২৭ 
২৫৪২) ২৫শে--২৪৮ ২৫৩২) ' ২৬শে-২৪৯২ 3) ২৭শে--২৫০১২। 
এংলো ইণ্ডিয়া ২১শে নবে:--৪০২২ ৪০৮০ ) ২২শে--৪০৬২ ৪০৭২) ২৪শে 
৮৪০৪২ ৪০৭0০ ).২৫শৈ--৪০৫১ ৪০৭] ; ২৬পে--৪০০৯২ ৪2৭0০ ) ২৭শে 
৩৯৩০ ৩৯৬৯ | এলায়েন্স ২১শে নবে১--৩৮৮৯ 3 ২২শে৩৮৯৯ ৩৪৩ $ 
২৪শে-__৩৯২২ 3 ৎ৫শে--৩৮৭২$ ২৭শে--৩৮১২ ৩৮৭২1 অকল্যাু, 
২১শৈ নবেঃ__২০৭২ ২০৮২) ২২শে-২০৬।০ $ ২৫শে-২০৫২) ২৬শে_- 
২০৫২ ২১০1০) ২৭শে--২০৪২ ২০৮০ । বালি, ২১শে নবেঃ--২৭৭৷০ 5 





বু রে 


হাত হইতে রক্ষা 
সিন্ধুক, আলমারী 





৭০৮ ক্লাইভ ছ্রাট: কলিকাতা 


ফোন 2 কলিঃ ১৮৩২ 


৮ 





৯০৮ 


= আধিক জগৎ 








২২শে--২৮০৯ ২৮৩৬ £ ২৪শে--২৮৩]০ 3 ২৫শে_ ২৭৮৯ ২৮২২5 হণশে__ 

২৭৩২ ২৭৮। বরানগর ২১শে নবেঃ-১১৮১২ ৯২৩২১ ২৪শে--১২০২ 5 

২৬শে-_-১২১৯২ ১২৪২ 3 ৎ৭শে-১১৯৫* ৯২৯৯ । বেলভেভিয়র ২১শে নবেঃ 
২২শে-৪৫৫২) ২৪শে--৪৫৫২২ ৪৫৭1০) ২৫শে--৪৫২২ 
৪৫৩২) ২৬শে--৪৬০২। বিরলা ২১শে নলবেঃ ৩৭1০ 3 ২৪শে-_-৩৭০ 
৩৮২ 5 ২৫শে--৩৭%০ ৩৭1৩/০ 3 ২৬শে--৩৭০ ৩৭০; ২৭শে-_৩৭৮০ | 
বজ বজ ২১শে শবেঃ-৪৩৬৯ ৪৪৫৯3 ২৪শে--৪৪২, ৪৪৪২3) ২৫শে-_ 
৪৪8০ 7. ২৬শে--৪২৭॥০ 886০3 +হদশে--৪২৪২ ৪৩১২ । 
কেল্সিভনিয়ান' ২১শে নবে+-৪৫৫২ ৪৬১৫০) ৎ২শে-_৪৬৩২ 3 ২৪শে_ 
৪৬২২ ৪৬৬২২) ২৫শে--৪৬২৯ ৪৬২1০: ২৬শে--৪৬৫২, ৪৬৮৯.) ২৭শে__ 
৪৫০২ ৪৫৫০ | চাঁপদালী ২১শে নবেঃ_ ২২০২ ২২৩৯২) ২২শে-২২০৭ 
২২১২) ২৪শে-২১৭ ২২১২) ২৫শে-২১৮৯ ) ২৬শে- ২১৫৯) ২৭শে 
২০৭৯ ২০৭1০ | সেভিয়ট ২১শে নবেঃ-_২৩৩ ২৩৫২3 ২২শে-২৩৯২ 


8৫০৯ 3 


৪৩৭ 


২৪2৯ ৯১51 ২৪শে২৩৫২৭ হত 5 বনে ২218০) ২৭২২৭ 
 চিততলসা ২১শে নবেঃ_-১৯০ ; ২৪শে--১৯২ ১৯০ ২৫শে ১৯২৪ 
২৬শে--১৯৮০ ১৯।%০ ) হ৭শে__-১৮৪৬০ ১৯৩/০।- ক্লাইভ ২১শে নবেঃ-- 


২৯1%৮ ৩১৮০৭ ১ ২৪শে- ২৯1৮০ ৩০%০ ; ২৫শে-_২৯/৮০ ৩০/০ ) ২৭শে-- 
২৯॥০। ভালহৌসী ২১শে নবেঃ-৪০৫২, ৪৭৯২) ২২শে-৪১২০ 5 ২৪শে 
২৪৫শে-8০৫৯ 8১১৫০) ২৬শে-৪০৮২ ৪০৯৯ 3 ২৭শে_ 
৪০২২ ৪০৪1০ | ডেল্টা ২১শে 'নবেঃ_-৫০৯২ ৫০৫২ 3 '২২শে৫০৩২ ৪ 
১৪শে--৫০২২ ৫০৬২ 7২৫শে--৫০০২ ৫০৯০ ) ২৬শে ৫০৩২ 3 ২পশে_ 
৪৯৭0০ ) এম্পায়ার ২১শে নবে৩৩॥০ ) হ২শে--৩৪॥০ ; ২৪শে- -৩৩%%০ 
৩৪২ 5; ২৬শে-_৩৪২ ৩৪1৮০ ফোঁট প্লষ্টার ২১শে নবে:-৬৫৮৯ ৪৬৫২ 3 
২৪শে--৬৫৪২, ৬৬৮॥০ ; ২৭শে-৪৫৯০ 1 লোধিয়ান ২২শে নবেঃ-- 
২৯৮৪০ ২৯৮ 3 ২৪শে--২৯৬৯ ৩০৩২3 ০8, ৩০৩৯ 3 ২৬শে- 
২৯৮২৩০৬২। ফোর্ট উইলিয়াম ২১শে নবেঃ ২৮৮৭ ২৯৩] |, 
২৪শে নবে:--৪০৯২) ২৫শে--৩৯১২ ৪০১২) ০, ২৭শে -- 
৩৯২৯ ৩৯৪২ । গ্যাঞ্জেস ২১শে নবেঃ ৩৬৭ ; ২৫শে-_৩৪৬২ one 3 ; ২৬শে 
৩৪৮২ ৩৭*২। গৌরীপুর ২১শে নবেঃ--৭৭০২ ৭৭৭২ 3 ২২শে ৭৭৫২ ৭৯০২ 
২৪শে--৭৭১২ ৭৯০২ ৪ ২৫শে--৭৮০ ৭৯০২ 3 ২৬শে ৭৮৮৯ ৭৯৫৯ 5২৭শে 
৭৮৪৩! হুগলী ২১শে নবেঃ--৭৯২ ;২২শে-_৮০॥০ 3 ২৪শে__৭৯৪০ ৮০০ ) 
২৫শে--৮১৯ ৮১০) ২৪শে--৮১২ | হাড়া ২১শে নবেঃ_৬৩৷॥০ &৪৮%০ ; 
২২শে_ ৬৪1০ ৬৪8০ ) ২৪শে--৬৩৮/০ ৬৪৮০০ ) ২৫শে_-৬৩৪০ ৬৪1/০ ) 
ৎ৬শে--৬৩1৮০ ৬৪২) হ৭শে-৬২দ০ ৬৩1০ | হুকুমটাদ ২১শে নবেঃ_ 
১৫দপ০ ১৬1%০ $ হ২শে--১৬৯ ১৬1০ ২৪শে--১৬৪%০ ১৮1৮০ ) ২৫শে-- 


৪১০৭ ঃ 


ওনয 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 


.  বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ ত 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ 


ঘ 
? 





চি 
D 
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লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার লোভের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” | 

.. অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট. আবম্ক | 


বিঃ কে, মিত্ৰ এশু কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
উল লিন] (99875) 25275107555 লে 


ূ 
| 
| 
ূ 


নৈহাটা, 





[ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১ 
১৭২ ১৯২) ২৬শে--১৮1০ ১৯৮০ 3 ২৭শে--১৭1/০ ১৮৫০ ) (প্রেফ) ২৯শে 
নবে+-১৬৫৯ $ ২৪শে--১৬৮৯ হ৪শে_১৬৭৯।  কামারহাটী ২১শে 


নবে£ ৫৮৫২ 3 ২২শে--৫৮৭৯ ৫৯৩৯ 3 ২৪শে ৮৫৯২ ৫৯২3 ২৫শে- 
€৮০২ ৫৯০৯) ২৬শে--৫৮৫১ ৮৯৩৯) ২৭শে-£৭৭১ €৮০২ কাকনাড়া 
২১শে নবেঃ৪৭০২৬ ৪৭৬২) ২২শে-৪৭৮৯) ২৪শে-_৪৭০র ৪৭৭২ $ 
২৫শে--৪৭০৯২ ৪৭৪০ ) ২৬শে--৪৬৯ ৪৮০২) ২৭শে--৪৬৪২২ ৪৭০২ | 
কেলভিন ২১শে নবেঃ--৬০০২ ৬০৬0 3 ২২শে-_৬১০০০ ) হ৭শশে-_ ৫৯০২ 
০০ | কিনিসন ২১শে নবেঃ-৭৯৩৯ ৮০০২ 3 ২২শে--৭৯৯২ 3 ২৪শে 
7৭৯২৯ ৭৯৬৯ 3 ২৫শে ৭৯৩২ ৮০৩২২ 3 ২৬শে-৮০১২ 3 ২৭শে--৭৯৪৯, 
৮০৪৯৬| লর্রেন্স ২১শে নবে$৮২২ ৫৮৫৯ 3 ২২শে 6৮৪৯১ &৮৮৯ 5 
২৪শে--৫৮৪. ৫৯১২) ২৫শে£৯৫২ 3 ২৭০-৫৮২২ ৫৮৮২ | মেঘনা 
২১শে নবেঃ-৬৪/০ ৬৬২) ২২শে_৬৬২ ৬৭৯২ ২৪শে-৬৬!০ ৬৭1০ ১ 
২৫।শে--৮৬০ ৬৭৮০ ; -২৬শে--৬৭দ০, ৬৮০ ) ২৭শে-_&৭1০ ৬৮৪০ 1 
নক্করপাড়া ২১শে নবেঃ--২১৮০ ২১৪৮০ ; ২৪শে- ২১৪০ ২১৮%০ ) ২৫শে-- 
২১]০ ২২/০ 3 ২৬শে-_২১/%* ২২1০ 3 ২৭শে--২১দপ০ ২২৮০ | স্তাশনাল 
২১শে নবেঃ-২৮৷%০ ২৮৮০০ ; হহশে- ২৮৪০ ২৯০০ ) ২৪শে-_২৮৮৩ 
২৯০ 3 ২৫শে--২৮দ০ ২৯1০ $ '২৬শে ২৮০ ২৯1০) ২৭শে--২৮1০ 
২৮৮J০। নেলিমালণ ' ২১শে নবেঃ--৯৫1০ 7 ২৪শে--১৫২ ১৫1৮০ ১ 
২৫শে--১৫২ 3 ২৬শে-১৪৭৮০ ১৫1০) ২৭শে-১৪৭০ ১৫৯1 নিউ 
সেপ্টুদাল ২১শে নবে£-৩৮০২ 3 ২৪শে--৩৮২০ ) ২৫শে__৩৮৫২ 3 হ৬শে, 
৩৮১২ ২৭শে-৩৭১২। নর্থকক ২১শে'নবে:_৪৯২ ৪৯৪০ $ ২৪শে_ 
৪৯০ ; (প্রেফ) ২১শে নবে£_-১৫৩৪০ | নদীয়া.২১শে নবে£৭০২ ৭১২ $া 
২৪শে--৭০২ ৭২২ ) ২৫শে--৭০২ ৭৯1০) ২৬ শে --৭০২ ৭১৪০ ) ২৭শে_- 
৭০২ ৭৯০০ | ওরিয়েপ্ট ২১শে নবেঃ--২৩২॥* $ '২২শে--২৩১২ ) ২৪শে-- 
২৩২৯) ২৫শে-২২৭ ২৩৪২) ২৬শে-_২২৮৬ ২৩১৯ ।। রামেশ্বর ২১শে' 
নবেং-১১৮/০ ১২৮০) ২২শে--১৯৪৩০ ) ২৪শে--১২৯ ১1০ 8 ২৫শে- 
১৯৭৮০ ১২/০ ) ২৬শে--১২1%০ ১২০ ; ২৭শে_ ৯২৮০ ১২৪০ | রিলায়েন্স 
২১শে নবেঃ--৬৫দ০ ) ২৪শে-_৮৭1৮০ 
৬৫।%০ ৬৬২ 3 হ৭শে--৮৬২। সুরা ২১শে নবে+-১৩/০ ১৩৭০ ) ২৪শে- 
১৩৮৮০ ১৪৮০ 3 ২৫শে ১৪৪০) ২৬শে-_-১৪০ ১৪০০ | ট্র্যাীর্ড ২১শে 
নবেঃ-৩৯১২ ২৯৮৯) ২২শে-৪০১৯ ৪০২২7) ২৬শে--৩৮৬৯ ৩৯৫ $- 
২৭শে--৩৯০২1 ইউনিয়ন ২১শে নবে£_৫৬০২ ৫৬৭২) ২৪শে--৫৬৩২ 
৫৭০২) ২৬শে--€৫৫৯ ৫৬৭২ | ক্যালকাটা ২২শে নবেঃ--২৫|৪ ২৫1০ ;- 
২৪শে২৫%/০ ২৬০ ; হ€শে_ ২৬1৮০ ২৬)৬০। ইণ্ডিয়া ২৪শে নবেঃ-_- 
৪৪০২ 3 ২৫শে--৪৩২7০ 7) ২৬শে-৪৩৬1০ 5 (7 ৪৩২৪০ । 


ফোন লি ৫২৬৫ 

ভারত, বহ্ধদেশ ও সিংহলের উদ বনে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেছুন ও দক্ষিণ ভারতের ৃন্দ্রসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । ৮ 


জাহাজের নাম উন জাহাজের নাম টন 

এস, এয; জলবিহার - ৮,৫৫০ এস, এস, অলবিজ্রয় ৭,১০০ 

০১০ ইজলমোঁহন- ৮,৩০০ : » » জলরত্ব Kali 
23 39 জলপুত্র | ৮,১৫০ «33 33 জলপদ্ধ ৬১৫০০ 
» ৮ জঅলকৃক ৮১০৪০ 1333 জলমণি ৬১৫০০ 
52? জলদুত চর চা জলবালা ৬১০০০ 
85 2. ইলা { রি » ৯» জলতরল ৪১০০০ 
নি 20. | #333 জলৰ ৪১০৩৬ 
৮৮ জলযষুনা ' তেও এল হিন্দ ৫,৩৩০ 
» » জঅলপালক ৭,০৪০ এ f 


জলত্যোতি ৭,১৫০ চর এল মদিনা ' ৪,০০০ 
* ভাড়া “ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত'আবেদন করুন £-_ 
ম্যানেজার- ১০০ ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা । 


২৫শে_৬৬1০ ৬৭২৬) ২৬শে--- 





tH 





ওলা ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 
ইঞ্জিনিয়ারিং 








আর্থার বাটলার ২১শে নবেম্বর-_১৩1৮০ ১৩৪০ ; ২৪শে- ১৬০০ ১৪1/০ | 


ব্েখওয়েট এণ্ড কোং ২১শে নবেঃ--১০1/০ ১০৮০ 7 ২৪শে- -১০৪০ ১০৮৮০ ) 
২৫শে--১০1১/০ ১০৮৮০ ; ২৬শে--১০॥০ ১০৮০ ২৭শে--১০1০ Dole | 
বৃটানিয়া বিন্ডিং এণ্ড আয়রণ ২১শে নবেঃ-১২দ৮০ ১৩1০) ২৪শে-_১২৮/০ 
১৩1%০ 3 ২৫শে--১৩৮০ ; ২৬শে--১৩]০ ১৩/০। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং 
২১শে নবে£--১৩1৮০ ১৩৪৮০ ) ২৪শে--১৩॥%০ 7 ২৫শে- ১৩০০ ১৩৭৮০ ; 


২৬শে--১৩৫৮০ ১৪৯ 1 বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ২১শে নবেঃ__-৪০৩২ ৪০৮২ 5" 


২২শে--৪০৭]০ ৪১১২) ২৪শে-৪০৬৯ ৪১০১২) ২৫শে-_-৪১২৬ ৪১৫২। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২১শে নবেঃ-_-৩৫দ০ ৩৫দ%০ ৩৬২ ৩৬/০ ৩৬৮০ 
৩৬/০ ৩৪1/০ ৩৪৮০ 3 ২২শে-৩৬দত ৩৬/০ ৩৬৮৮০ ৩৬০ ৩৭২ ৩৭%৩ 


৩৭০ ৩৭1/০ ৩৭]%০ ৩৭]০ ৩৭/০ ৩৭৮০ 7) ২৪শে-_৩৬1০ ৩৬/০ ৩৬৪০ 


৩৬৮/০৪ ৩৬৪৮০ ৩৭২ ৩৭/০ ৩৭৮০ ৩৭1০ 7) ২৫শে-_৩৬]/০ ৩৬1%০ ৩৬৮০ 
৩৬৮৮০ ৩৪৮৫/০ 3 ৩৭২ ৩৭/০৩৭৩/০ ৩৭1০ ৩৭1/০ ) ২৬শে-_৩৬1%০ ৩৬1৩/০ 


৩৬।০ ৩৬//০ ৩৬৮০ ৩৬৪৩ ৩৬%/০ ৩৭/০ ৩৭1০ ৩৭1/০ ) ২৭শে-_৩৫1/০- 


৩৫০/০ ৩৫০ ৩৬/* ৩৬০ ৩৬1/০ ৩৬০ । ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার 
প্রভাক্টস্‌ (ভেফার্ড) ২ ১শে নবে:-_৩৭1৮০ ৩৮২ ; ২৪শে-_৩৮২ ৩৮//* ১২৫শে 
_৩৮০ | জ্েসপ এণ্ড কোং (অনি) ২১শে নবেঃ--২০৮০০ ) ২৪শে- ২০৪৮০ 
২১০০ )২৫শে-২১৯ 3 ৎ৬শে-_২১)০ 5 (প্রেফ) ২১শে নবে+-১২২২.১২৩২। 


কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ২১শে নবে:--৬।০ ৬॥%০ ; হ২শে--৬1৮০ ' 


৬৪০ 7) ২৪শে--৬॥০ ৬৮৩০ 3 ২৫শে---৪/০ ৭/০; ই৬শে_৬)গ০ ৭৮০ 
ৎ৭শে--৬1৮০ ৭২) (প্রেফ) ২১শে নবেঃ--১৫২২ ১৫৩২) ২৪শে--১৫৫২ 3 


২৫শে--১৭১৯। ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষিল ২১শে নবেঃ_-১২৪৩/* ৯৩৮০ ; 


২৪শে--১৩1০ ১৩৮০ 5 ২৫শে--১৩৩/০ ১৩1/০ 3 ২৬শে--১৩%/০ ; ২৭শে--' 


১৩৮০ ১৩1৮০ । ষ্টিল করপোরেশন (অভি) ২১শে নবেঃ_২১৪%০ ২১৪০০ 


২২২৬ ২২%০ ২২।০ ২২1/০ ২২1৮০ 7) ২২শে--২২//০ ২২1%* ২২৪০ ২২৩০ 


২২৮০ ২২৪৩/০ কচ ২৪শে--২২/০ ২২৩০ হ২1০ ২২1/০ ২২1৮০ ২২।৩/০ 
২২॥০ ২২/০ ২২৩০ ২২/০ ; ২৫শে-২২৮০ হ২।০ ২২/০ ২২1%০ ২২৪০/০ 
২২০০ ? ২৬শে--২২/০২২০০ ২২৩/০ ২২1৬০ ২২]০ ২২৮০ ২২৪9০ ২২/৩/০ 
ই২ংদপ০ ২২৮৩/০ ২৩২) ২৭শে--২১/০ ২১৮০ ২১৩০ ২১০ ২১৩০ ২১৪৮০ 
২২০ ২২৩০ ২২1৮০ $ (প্রেফ) ২১শে নবেঃ ০ ১২৩৫০ 3 ২৪শে-_-১২৪২ 


১২৫ ভারতীয় ইলেক্টাক ষ্টিল ২২শে নবেঃ--১৭৷০ $ ২৪শে--১৭০ | = 
২৫শে--১৭1৩/০ ১৭1/০) ২৬শে--১৭৪৩ ১৭%/০ ) ২৭শে--১৭৪%, ৰা 


১৭1৩০ 5 
১৭৪০ | 


কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার (অডি) ২১শে নবেঃ--১৫৮২ 3 ২৪শে ১৫৮২ 3 ২৫শে-_ 


১৪৯+ ১৬১৯১ (এ’প্রেফ) ২৫শে নবেঃ--১৭২২। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্ fp 
২১শে নবেঃ--১৬৪]০ ১৭১২ 5 ২২শে-_১৬৭২ ১৭৪২ )২৪শে--১৭১২ ১৭৪২$ | 

২৫শে-_-১৭৩২ ১৭৬২ ২৬পে-১৭৮৭ ১৮৩২ ২৭শে--১৭৬২ ১৮০২ | | 
মহীশূর পেপার ২১শে নবেঃ--১৮|০ ১৮০০) ২২শে--১৮।%০ ১৮৮০০ ; 5 ২৪শে ॥ 
১৮০, ১৮৮৩০ ; ২৫শেঁ--১৮|০ ১৯৮৩ ; ২৪শে--১৯৯ ১৯০) ২৭শে- 
১৮৪০ ১৯/%০। ওরিয়েন্ট পেপার (অভি), ২১শে নবেঃ_-১৮, ৯৮/০) sf 


২২শে-_১৮৮০০ 3 ২৪শেশা ১৯৪২, ১৯৮০ ; ২৫শে--১৯1৩০ ২০০3 ২৬শে- 
১৯৩০ ২০০ 3 ২৭শে--১৯1৮০ ১৯৪৮/০ | 








অধ্যক্ষ_এস সি চক্রবর্তী, এম, এ, বি-এল, ' 






৪:১০ 





প্রগোপাল পেপার (অি) ২5শে টি 


ইন্কাম ট্যাক্স, বিক্রয়কর এবং হিসাবাদি সম্বন্ধে য়ে কোন প্রয়োজনীয় উপদেশ, কার্য্য বা সাহায্যের জন্য অথবা 
তৎসংক্রান্ত মোকদামা পরিচালনা করিতে আমাদের. সহিত পরামর্শ করিলে আপনি লাভবান হইবেন। 


নী 


নবেঃ ১৬০ ১৬৮০ ১ হ২শে-7১৬৪১০ বারা ২৪শে--১৭/০ হার ; 
২৫শে ১৭৮৭ ১৮০০ ; ২৬শে- ১৭৪ ২০০০ ) ২৭শে--১৭/%০ ১৮ । 
ষ্টার পেপার (অভি) ২১শে-9$৮/০ ১৭/০ ; ২২শে _-১৪৭%০ ১৬৮৩০ ) ২৪শে 
১৭1%০ 5 ২৫শে--১৭/০ ১৭৮০ 3 ২৬শে--১৭1০ ১৭০০ 3 ২৭শে--১৭1৮%০ 
১৭%০। টাটাগড় পেপার--২১শে নবেঃ_ ২৪/০ ২৪%/০ 3 ২২শে--২৪৮%০ 
২৪৮৮০ ) ২৪শে-_২৪]৮%০ ২৫২3) ২৫শে--২৪৩০ ২৫1০) ২৬শে_ ২৫৮০ 
২৫1৮০ ; হ৭শে- ২৩৪০ ২৫৮০ | 
od কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে অনিবার্য্য অবনতি আরস্ত হইয়! 
গিয়াছে। গত সপ্তাহের পূর্ব সপ্তাহের শেষ ভাগে ৬ কোটি ২০ লক্ষ, বালির 
বস্তার এক নূতন অর্ডার পাওয়ার সংবাদে. বাজার সহসা তেজী হইয়া 
উঠিয়াছিল। ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর উঠিয়াছিল ৭০/০ আনা 
পর্য্যন্ত । আমরা তখন বলিয়াছিলাম, এই-চুড়তির, ভাব ক্কত্িত এবং ইছা 
বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিবে না। বস্তু: গত. সপ্তাহ হইতে ফাটকা 
বাজারের বিস্তারিত দর লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, পাটের দর ক্রমেই 
নিয়াভিমুখী হুইতেছে। ইতিমধ্যে বাঙলার পাটচাষের জমির পরিমাণ 
সম্পর্কে বালা সরকারের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই অবনতির মূলে আরও ইন্ধন 
যোগাইয়াছে। ১৯৪* সালের বঙ্গীয় পাটচায নিয়ন্ত্রণ আইন অমুসারে যে 
৪৯ লক্ষ ৪০ 'হাার একর অমি জরিপ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার এক 
তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষ হয়|; এবারের বিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪২- -৪৩ সালে 
উক্ত ১৯৪০ সালের'মোট একরের ছুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ 
হইবে। অর্থাৎ, এবার 'গতবারের দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাট বুনা হইবে। 
এই সংবাদে ফাটক! বাজারে পাটের দর দেখিতে দেখিতে নামিয়া 
আসিয়াছে।' ইহার উপর, ওয়াশিংটনে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
আপোষ আলোচন। ফসিয়া যাওায় এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা, 
জটিলতর হইয়া উঠার সংবাদে বাজারে আরও নৈরাশ্ঠের সৃষ্টি হইয়াছে। 
গত সপ্তাহে ২০শে নবেম্বর ফাটকা বাজারের সর্ধোচ্চ দর ছিল ৬৯২ টাকা 
এবং সর্ঝনিয় দর ছিল ৬৮২ টাকা। কিন্তু অন্ত ২৯শে নবেম্বর ফাটকা 
বাজারের সর্ক্বোচ্চ দর উঠিয়াছিল ৬৬৮০ আনা এবং সর্বনিম্ন দর হইয়াছে 
৬৫৮/০ আনা । | 
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উ্ঠা্ণ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £_-১৪,. ক্লাইভ ষ্ত্ৰীট, কলিকাতা । 


'গ তুদৃঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
গ দ্রেতউন্ন জাতীয় ব্যাঙ্ক ।. 
ও নিরাপদ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। 


' সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 


ব্রাঞ্চ ২ দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রাঁমপুরহাট, হাওড়া, 
ভালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজ্জার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, |}: 
নেত্রকোণা, ১ মোহনগঞ্জ, ১৪০৪ নি ও বালীগঞজ। | 





















ফোন £ বড়বাজ্জার-_-৩৯৭২। 


ূ ১৯২ বি, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলিকাতা । 








৯১০ 
নিয়ে ফাটকা বাজারের এশপ্তাহের বিস্তারিত € দর দেওয়া হইল ২৭২ 

: তারিখ সর্কোচ্চ দর সর্বনিয় দর ; বাজার'বন্ধের দর - 
২৪শে নবেম্বর ৮৮৮০০ ৬৮1০০. ৬৮৪৮৬." 
২৫শে » ৬৮৪০ ৬৭৮০ ৯৭৮৮০ 
২৬শে » ৬৮1০ ৬৭1০ ৬৭1%০ 
হ৭শে ও ৬৭79০ ৬৬1০/০ ৬৭%০ 
২৮শে ও ৬৭৮০ -৪৪1%০৩ ৬৬০ 
২৯শে » ৬৬০০ ৬৫0/5 ৬৫$৩/০ 


গতকল্য আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব ,বিগ্কমীন ছিল। কাজ- 
কারবার যৎসামান্ত হইয়াছে। গতকল্য ২৮শে নবেম্বর ইণ্ডিয়ান জাত মিডল 
পাটের ( জ্রান্ুয়ারী-চালান ) প্রতি মণের দর ছিল ৯৮০ আনা হইতে ১০২ 
টাকা । পাকা বেল বিভাগে একটান! মন্দার ভাব চলিতেছে এবং কাজ- 
কারবার,বিছুই হয় নাই বলিলেই চলে। 

থলে ও চট 

গত সপ্তাহে.এলে ও ‘চটের রাজার মন্দা ছিল। “আলোচ্য সপ্তাহেও 
বরাবর মন্দার ভাবই লক্ষিত হয়াছে। জাহাজের সংস্থান সন্তোষজনক নহে 
এবং ভবিষ্যতে ভেলিভারীর সর্তে কাজকারবার যৎসা মান্তই হইয়াছে। ইহার, 
উপর সুদুর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও. জটিল হইয়াছে, এই 
সংবাদ : পাটের বাজ্জারে বেশ প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।: 
বৃহস্পতিবার ( ২৭শে নবেম্বর ) পাটের বাজারে অবনতি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে 
থলে,ও চটের বাজারে সুস্পষ্ট অবনতি ঘটিতে দেখ! যায় । গতকল্য ২৮শে 
নবেম্বর তারিখ বাজারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটানা মন্দার ভাব ব্জায় 
,ছিল। গতকল্য ৯নং পোর্টার চটের দর ছিল নবেম্বর ২১%০. আনা, ডিসেম্বর 
২০৮০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮০ আনা এবং এপ্রিল-ছুন ১৮৮০ আনা। 
গতকল্য ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নবেধ্বর ২৫৮০ আনা, ডিসেম্বর ২৫1৮০ 
আনা, ০ ২৩০ আনা এবং এপ্রি ল-ছুন ২২২ টাকা। 


. , +; চায়ের বাজার. ' 
৮ কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর 
' গত ২৪শে এবং ২৫শে নবেদ্ধর চায়ের ২৫ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন 


| | 

রপ্তানীযোগ্য চা_এই বিভাগে চায়ের দর মোটামুটি স্থির অবস্থায় 
বুহিয়াছে। দার্জ্জিলিংএর উৎকষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর কতকটা তেজী ছিল এবং 
€ফেণিং শ্রেণীর পাতা চান্সের দর সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মাঝারি ধরণের 
“আসাম. অরেঞ্জ পিকো’ এবং ‘অরেজ কেনি’ শ্রেণীর ,চায়ের দরে নিয্নগতি ; 
“দেখা গিয়াছে । 

ভারতে ইরিনা চা_পাতা চায়ের দর HES 
রহিয়াছে এবং গুড়া চায়ের দর কতকটা নামিয়৷ গিয়াছে। অন্তান্ত শ্রেণীর 
চায়ের জন্য ভালরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছে। গুড়া চা এবং ‘পিকে! ফেনিং 


শ্রেণীর চায়ের দর পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি যথাক্রমে ৬ পাই এবং 
৩ পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাতা চা এবং অরেঞ্জ ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দরে 
80500988১১৮ 





"কা কলিকাতা 


কারেন্ট একাউন্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ , 
টাকা | চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় ! ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ঘ সুদ শতকরা 
৩]০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যস্ত। উপযুক্ত 
- লিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্রাঞ্চ-_-কলেছ্গ ্ট ধিদ্িরপুর, বালীগঞ্জ ও বৰ্দ্ধমান । 






১০১০৬ 
টন খোলার প্রথম দিকে রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল 


পি! হর্ন ন্যাশনাল ব্যাক লিঃ | 















- [ ১লাডিসেম্বর, ১৯৪১ 


‘পাউণ্ড প্রতি, 1/০ আনা, কিন্তু ইহ! পরে: কমিয়া ॥৪ পাই হুইয়াছে। 

a াউণ্ড প্রতি ৬ পাই হঁইতে'এ.পাই,দরে ক্র বিজ্ঞ 

হইয়াছে 2 5২ 
যাহ কাপড় 


কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর | 


_বোস্বাই শেয়ার বাজারের চড়তির সঙ্গে বোম্বাইএর তুলার বাজারেও ' 
বেশ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয় | ওয়াশিংটনে জাপানী রাজদুতের সহিভ্‌ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের যে আপোষ মীমাংসার 'অলোচনা চলিতেছে,, 
তাহাতে বাজারে কিছুটা আশীভরপার ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সুদুর 
প্রাচ্যের 'অবস্থা ইতিমধ্যে আরও ' ঘোরালো! হইয়া উঠিয়াছে এবং জাঁপান- ' 
মার্কিন আলোচনা বৈঠক ফাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে । এই সংবাদে, ' 
আরার বাজারে নৈরাশ্তের স্থষ্টি হইয়াছে। কেন না, জাপান হইতেছে : 
ভারতীয়' তুলার প্রধান ক্রেতা । অনেকেই আশ! করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত 
জাপানের সহিত সুদূর প্রাচ্যে মিত্র শক্তিবর্গের কোন সংঘাত বাধিবে না৷, 
গতকল্য তুলার বাজারে দরের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে.নাই।' বাজার 
মন্দার ভাব লইয়া খোলে, কিন্তু শেষের দিকে একটুষ্ট্ন্নতির ভাব দেখা যায়। 
বোরোচ এপ্রিল-মে ২৩৭1০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর-জাহুয়ারী ১৯৭1 আনা, 
ওমর! মা ১৮৮৪০ আনা, বেঙ্গল ডিলেম্বর-জাহুয়ারী ১৪২২ টাকা এবং বেঙ্গল 
মার্চ ১৪৫২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । গতকল্য বাজার বন্ধের পূর্বের 
উহাদের দর উঠিয়াছিল যথাক্রমে ২৩৮৫০ আনা, ২০২২ টাকা, ১৯৪২ টাকা, 
৯৪৩২ টাকা এবং ১৪৭০ আনা | নিউ ইয়র্কের তুলার বাজারেও ; মন্দার 
ভাব রহিয়াছে। . পরিস্থিতির জটিলতাই ইহার প্রধানতম কারণ 
বলিয়া মনে হয়। .. | | 

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারের সকল বিভাগেই বেশ চড়তির ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। জাপানী বস্ত্রের বিভাগে আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ' 
এবং মন্ধুত মাল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসায় ব্যবসায়ীরা অবশিষ্ট বস্ত্রাদির খুব 
উচ্চমূল্য হীকিতেছে। কাপড়ের কলের কর্তৃপক্ষগণ. এক জোট, হইয়া চড়া 
মূল্য বন্জায় রাখিতেছে। আবশ্তক কীচামালের সরবরাহ, না থাকায় ও . 
অন্তান্ত কারণে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অঙ্গমান করা হয়। 
১৯৪২ সালের 'জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে বিস্তর কাভ্তকারবার 
আলোচ্য 'সপ্তাহে সম্পাদিত হইয়াছে । মোটামুটি কাপড়ের বাজারের 
অবস্থায়-পূর্ববধ চড়তির তাবই বজায় আছে এবং" নানা দিক 'সম্যক বিবেচনা 
7 - - 


. চিনির বাজার | 


কলিকাতা, ₹৮শে নবেম্বর | 

RO কলিকাতার চিনির বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত . 
হইয়াছে এবং চিনির .দর মণ প্রতি 1/০.আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
'পাইয়াছে। মালগাড়ীর অভাব বশত; বাজারে চিনি আমদানীর পরিমাণ 
ছিল খুব কম! যেসকল কেন্দ্রে চিনির কাজকারবার হয় সেই সকল স্থান 
হইতে স্থানীয় বাজারে চিনির চাহিদা খুব বেশী দেখা গিয়াছিল। আশা 
করা! যায় যে, চিনির বাজারের এইরূপ উন্নত অবস্থা বজায় থাকিবে । এসপ্তাছে 
কলিকাতার বাজ্ধারে প্রায় ৬৫ হাজার বস্তা,্ভারতীয় চিনি মদদ ছিল। | 
বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনি নিয্নন্নপ দরে “বেচাকেনা হইয়াছে ঃ SS 2০5 

চম্পারণ--১১৩/৬ পাই) মারোয়া--১১%৪' আন৷! ;' রি 
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হেড অফিসঃ 
৮নং লায়ন রেঞ্জ, 















ভাগ্যকুপের ধনকুবের 
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৩০শ সংখ্যা 
পৃষ্ঠা 
৯১১-১৩ আধ্িক দুনিয়ার খবরাখবর ৯১৮-৯২৫ 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন ৯১৪ কোম্পানী : প্রসঙ্গ ৯২৬২৭ 
পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা (২) ৯১৫ বাজারের হালচাল ৯২৮-৩২ 
ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা ৯১৬-১৭' | 
সাময়িক পরম 
বাংলায় মন্ত্রী-সঙ্কুট মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবার পর মৌলভী ফজনুল হকের নেতৃত্বে একটি 


বাঙ্গলার দশজন মন্ত্রী একজোট হইয়া পদত্যাগপত্র দাখিল করায় 
এই প্রদেশে এক বড় রকম শাসন-তান্ত্রিক সঙ্কট আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । গতকল্য পর্য্যস্ত এই সঙ্কটের কোন সমাধান হয় নাই। 
১৯৩৭ সালে নুতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবপ্তিত হওয়ার পর 
বাঙ্গলায় যে মন্ত্রিমগ্ুল এতদিন, শাসনকার্ধ্য. পরিচালনা করিয়াছে 
তাহাদের কাধ্যধারা কখনও এপ্রদেশবাসী জনসাধারণের মনঃপুত হয় 
নাই। আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার আমলে প্রকৃত জাতিগঠনমূলক 
", কার্য্ের সমূহ উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া লোকে যে আশা করিয়াছিল 
তাহা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। জাতিগঠনমূলক কার্য্ের বদলে 
মন্ত্রিমভা সরকারী রাঙ্জস্বের বেশীরভাগই অবান্তর কার্যে নিঃশেষ 
করিয়াছেন; কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি- 
মূলক প্রচেষ্টা বিশেষ কিছুই দেখা যায় নাই । শাসনকার্য্য পরিচালনার 
অসঙ্গত ব্যয় বাহুল্য মিটাইবার জন্য জনসাধারণের উপর নানাভাবে 
ট্যাক্সভার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে কতিপয় মুসলমান মন্ত্রীর 
স্বার্থপর, সাম্প্রদায়িকতার ফলে দেশে অশান্তির আগুন প্রধূমিত হইয়া 
উঠিয়াছে। এই অনিষ্টকর 'পাকচক্র' হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন 
উপায়ই এতদিন দেখা যায় নাই। আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে বর্তমান 
প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দাখিল করায় সেদিক 
দিয়া একটা শুভ পরিস্থিতির সুচনা হইয়াছে বলা চলে। তবে গভর্ণর 
মহোদয় এখন কি.পন্থা অনুসরণ করিবেন তাহাই বিবেচনার বিষয়। 


প্রশ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে । বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
কৃষক প্রজাদল, ফরওয়ার্ড রক, স্বতন্ত্র জাতীয় দল ও ভূতপূর্ব্ব 
কোয়ালিশন দলের হক্‌-অনুরাগী সভ্যগণ উহাতে যোগদান করিয়াছেন। 
অপরদিকে ভূতপূর্ব্ব কোয়ালিশন দলের হক-বিরোধী সদস্তগণ 
খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে একটা মুগ্লিমলীগ পার্টি গঠন 
করিয়াছেন। প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিতে ইতিমধ্যে ১১০ জন 
সদস্য যোগদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় পরিচালিত 
কংগ্রেস পার্টিও এ দলের সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে । এই অবস্থায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্রেসিভ কোয়ালিশন 
পার্টিই বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইয়াছে শুগ্রিম লীগ 
পার্টিতে এপর্য্যন্ত ৫৭ জন সদস্য যোগদান করিয়াছেন। ইউরোপীয় 
দল উহাদের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিবেন বলিয়া ধরিয়া 
লইলেও পরিষদে এ দলের সমর্থক সংখ্যা ৮০ জনের বেশী হইবে 
বলিয়া মনে করা যায় না। এই অবস্থায় এদেশে কোন স্থায়ী মন্তরি-. 
সভা গঠন করিতে হইলে গভর্ণর মহোদয়ের পক্ষে বর্তমান ক্ষেত্রে 
মৌলভী ফজলুল হকের উপরই তাহার ভারার্পণ করা কর্তব্য । 
প্রশ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি মন্ত্রিসভা গঠন করিলে কতিপয় ভারতীয় 
ভাবাপন্ন মুসলমান নেতার সঙ্গে কতিপয় দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন হিন্দু 
নেতারও মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । আর 
তাহাতে ভবিষ্যৃতে বাঙ্গলায় প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কার্য্যের উন্নতি হইবে 


৯১২ 


বলিয়াই আশা করা যাইতে..পারে। সেই হিসাবে এ প্রদেশবাসী 
জনসাধারণ প্রগ্রেসিভ 'কোয়ালিশন পার্টির দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত 


. : হওয়ার পক্ষপাতী । শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে এরূপ মন্ত্রিসভা 


গঠনে সাহায্য করাই গভর্ণরের পক্ষে কর্তব্য । কিন্তু প্রকাশ, 
পরিষদের ইউরোপীয় দল তাহাদের স্বার্থ হানির আশঙ্কায় এরূপ 
মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী এবং তাহাদের তদ্বিরের ফলে গভর্ণর 
বাহাছুরও নাকি খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনের উপর মন্ত্রিসভ। গঠনে র 
ভার, দেওয়ার কথা বিবেচনা করিতেছেন । যদি তাহা করা হয় তবে 
ইহাতে শাসনতান্ত্রিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে এবং এপ্রদেশবাসী 
জনসাধারণের প্রতিও যথেষ্ট অবিচার করা হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণা । গভর্ণর বাহাদুর সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তাহার 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি | 
অক্টোবর মাসে ভারতের বহির্ব ণিজ্য 

গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় বহিবর্বাণিজ্যের কতকটা উন্নতি 
লক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি অক্টোবর মাসের যে বিবরণ প্রকাশি ত 
হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বহি্্বাণিজ্যের সে উন্নতি আরও বেশী 
পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে ১৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী “হইয়াছিল । 
অপরদিকে এদেশ হইতে বিদেশে ২৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার পণ্য 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। অক্টোবর মাসে সে তুলনায় আমদানী ও 
রপ্তানী ছুইই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে রপ্তানী 
যত বাড়িয়াছে আমদানী তত বাড়ে নাই-_ইহা৷ সুখের বিষয় । আলোচ্য 
মাসে ভারতবর্ষে রিদেশ হইতে ১৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মাল 
আদিয়াছে। অপরদিকে এদেশ হইতে বিদেশে ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ 
টাকার মাল্‌ প্রেরিত হইয়াছে । যুদ্ধ আরন্ত হইবার পর কোন মাসে 
ভারত হইতে এত বেশী টাকার মাল রপ্তানী হয় নাই। রপ্তানী 
অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এবার পণ্যবাণিজ্য খাতে 
ভারতের উ্ত্ত পূর্বেকার তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর 
মাসে আমদানীর চেয়ে ' রপ্তানী ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বেশী 
হইয়াছিল। অক্টোবর মাসে সেই 'আধিক্যের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
১১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা । ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের এই অনুকুল 
' গতি খুব সন্তোষজনক সন্দেহ নাই? 
. রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচন! করিলে দেখা যায়, 
. অক্টোবর মাসে একদিকে শস্য, ভাল ও সয়দা জাতীয় জিনিষ এবং 
বস্তু; চা, পাট ও চিনি বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে। অপরদিকে 
তুলা এবং চট ও থলের রপ্তানী হাস পাইয়াছে। চা পাট, তুলা 
চট ও চিনি এদেশে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । দেশবাসীর 
আয় বৃদ্ধির জন্য এ সমস্তের রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন । আলোচ্য 
। মাসে তুলা, ও চটের রপ্তানী কিছু হ্রাস পাইলেও চা, পাট ও চিনির 
রপ্তানী কিছু বাঁড়িয়াছে ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু শস্য, ভাল ও ময়দা 
- জাতীয় জিনিষের রপ্তানী বর্তমানে যে প্রতি মাসেই বৃদ্ধি পাইতেছে 
দেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে ইহা আমরা শোচনীয় বলিয়াই 
মনে করি। চাউলের যোগান কম হওয়ায় দেশে উহার দাম অত্যধিক 
পরিমাণে চড়িয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় উহার রপ্তানী রোধ নী 
করিয়া কর্তৃপক্ষ তাহার বৃদ্ধিরই সহায়তা করিতেছেন। অপরদিকে 
তুলা ও চট প্রভৃতির সহিত কৃষকদের স্বার্থ বিশেষভাবে -জড়িত থাকা 
সত্বেও বাহিরে উহার কাটতি বাড়াইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই 
হইতেছে না। ইহাতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 2 
'. পরিকল্পনার অভাবই স্ুচিত হইতেছে । 
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বস্তু, চাউল, তৈল ও তরিতরকারি প্রভৃতি জিনিযের দর ? 
অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে কিছুকাল যাব দেশের : 
কৃষক শ্রমিক ও দরিদ্র মধ্যবিত্তদের বিশেষ দুঃখ ছুর্দশার সুচনা 


" হইয়াছে। বর্তমানে কয়লার দাম অন্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে 


থাকায় সেই ছুঃখ দুর্দশা চরমে পৌছিবার উপক্রম হইয়াছে । যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে কলিকাতায়, গৃহস্থঘরে নিত্যব্যবহার্য্য কয়লার দাম ছিল প্রতি 
মণ ছয় আনা হইতে আট আনা। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ক্রমে 
বাড়িয়া কিছুদিন পূর্বে্ব তাহা চৌদ্দ আনা পধ্যন্ত উঠে'। গত এক 
সপ্তাহে দর এরূপ অত্যধিকভাবে চড়িয়া গিয়াছে যে, এক টাকা ছয় 
আনার কমে এক মণ কয়লা খরিদ কর! এখন আর সম্ভবপর নহে। 
অথচ দরের চড়তি বন্ধ হওয়ার আজও কোন চিহ্ন দেখা 
যাইতেছে না । | 

কয়লা এইভাবে ছূর্শল্য হইয়া উঠায় দরিদ্র গৃহস্থমারেই বিপন্ন 


. হইয়াছেন। ফলে তাহাদের মনে কয়লার দর বৃদ্ধি, সম্পর্কে আজ 


প্রশ্ন জাগিয়াছে। এই: সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই আঙ্ক কর্ত- 
পক্ষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
নির্বাক । যুদ্ধের প্রথমে জিনিষপত্রের দর সামান্য বাড়িয়া উঠাতেই 
যাহার! কঠোরহস্তে ব্যবসায়ীদিগকে দমন করিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন, কয়লার দর প্রায় তিনগুণ বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াও আজ 
তাহারা নীরব থাকিয়া যাইতেছেন। ইহার কারণ, কয়লার. দর বৃদ্ধির 
জন্য ব্যবসায়ীরা তেমন দায়ী নহে_দায়ী গবর্ণমেন্ট ও এদেশের 
রেল কর্তৃপক্ষ । এদেশের খনিসমূহে কয়লার বিস্তর যোগান রহিয়াছে । 
রাণীগঞ্জ অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে কয়লা উত্তোলনের ভালরূপ ব্যবস্থা 
থাকায় সাধারণ অবস্থায় কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানসমূহে প্রচুর 
কয়লা সরবরাহের কোন অন্ুবিধাই নাই। তথাপি যে কয়লার 
যোগান কমিয়া গিয়া উহার দর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার মূলে 
খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা বহনের উপযোগী মালগাড়ীর অভাবই নিহিত 
রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট 'যুদ্ধ প্রচেষ্টার তোড়ঞ্জোড় নিয়া 
ব্যস্ত। সরকারী-রেলপথমমূহের কর্তৃপক্ষ তাহাদের সঙ্গে সামরিক 
প্রচেষ্টায় মাতিয়! উঠিয়াছেন-। যুদ্ধের কাজে সহায়তার জন্য এদেশ 
হইতে কয়েক শত রেলের ইঞ্জিন ও মাল বহনের উপযোগী কতিপয় 
সহ গাড়ী ইতিমধ্যে ভারতের নিকটবর্তী দেশসমূহে চালান 
দেওয়া হইয়াছে । দেশে বিভিন্ন রেলপথের যাত্রী ও মালগাড়ীসমূহ 
অধিক পরিমাণে সৈন্য ও .সমর সরঞ্জাম বহনের কার্য্যে নিয়োজিত 
করা হইয়াছে । রেলওয়ের বড় বড় কারখানাগুলিতে মালগাড়ীর 
বদলে এক্ষণে মুখ্যতঃ কেবল সমর সরপ্রাম তৈয়ার হইতেছে । ইহার 
ফলে খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা চালান দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক 
মালগাড়ী পাওয়া আঙ্গ কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাতে কয়লার 
সমুচিত যোগান না পাইয়া দেশের শিল্প কারখানায় রীতিমত কাজ 
চালান কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে এবং কয়লার অত্যধিক মূল্য যোগাইতে 
গিয়া দরিদ্র জনসাধারণ . বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । কিন্তু 


'গবর্ণমেন্ট বা রেলকর্তৃপক্ষ তাহা. দেখিয়াও দেখিতেছেন না। ' যুদ্ধ- 
, প্রচেষ্টার জন্যই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক দেশের শিল্প- 


ব্যবসায়ের অসুবিধা এবং জনসাধারণের ছুঃখছুর্দশা সম্পর্কে কত্ত পক্ষের 
এই নিক্র্িয় উদাসীনতা আমর! নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করি। 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে সরকারী এক- 
চেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্ম সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে 'একটি 


: পরিকল্পনা ঘোষণা! করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে, রপ্তা- 
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নীর জন্য চাউল ক্রয় ও বিদেশের বাজারে তাহা বি্রুয় সম্পর্কে সমস্ত 
অধিকার ব্রহ্মমরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়া- 
ছিলেন। 
রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগই ভারতীয় রপ্তানীকারক- 
' দের হাত দিয়া চালান হইয়া থাকে | বর্তমান মূল্য অনুসারে এ 
ছুই দেশে রপ্তানীকৃত চাউলের বাৎসরিক পরিমাণ দাড়ায় ৩০ কোটি 
'টাকা। চাউলের রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের এই আধিপত্য 
দুর করার জন্যই ব্রহ্ম সরকার উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সহ্বল্প 
করেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে জোর প্রতিবাদ হওয়ার 
ফলে এক্ষণে ব্রন্মদরকার তাহাদের এঁ পরিকল্পনা কিছু পরিমাণে 
সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু উহাতে বিক্ষোভের আসল 
কারণ বিদুরিত হয় নাই। প্রথমে ব্রন্মনরকার বিভিন্ন দেশে এজেণ্ট 
রাখিয়া নিজেরাই চাউলের রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছিলেন বর্তমানে তাহার! সে সঙ্কল্প পরিহার করিয়াছেন 
সত্য, কিন্ত সংশোধিত পরিকল্পনায় দেশ হইতে রপ্তানীযোগ্য চাউল 
ক্রয় ও রপ্তানীকারকদিগের নিকট তাহা বিক্রয় সম্পর্কে তাহারা 
নিজেদের সম্পুর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠারই প্রস্তাব করিয়াছেন। রপ্তানীকারক- 
দিগের নিকট কি দরে চাউল বিক্রয় কর! হইবে ব্ৰহ্মদেশীয় ধান- 
চাষীদের স্বার্থ বুঝিয়৷ তাঁহাও গবর্ণমেন্টই স্থির করিবেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। উহা প্রকারান্তরে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী 
একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠারই নামান্তর । সুতরাং এই সংশোধিত 
পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় যে প্রতিবাদ জ্ঞ পন 
করিবেন তাহা স্বাভাবিক | 
চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্মদরকারের বর্তমান পরিকল্পনা যে 
কেবল ভারতীয় রপ্তানীকারকদের স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে 
তাহা নহে। ভারতে ত্রন্মাদেশীয় চাউলের খরিদ্দারদের পক্ষেও উহা 
বিশেষভাবে আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। ভারতে 
প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন পরিমিত চাউলের ঘাটতি হইয়া 
থাকে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রধানত; ব্রহ্মদেশের উপরই নির্ভর 
করিতে হয়। ব্রহ্ম সরকার এ দেশীয় ধানচাষীদের স্বার্থরক্ষার নামে 
যদি রপ্তানীযোগ্য চাঁউলের মূল্য ইচ্ছামত বাড়াইতে আরম্ভ করেন, তবে 
তাহাতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে এদেশে আমদানীকৃত চাউলের মূল্য অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইবে । কাজেই ব্রহ্মপরকারের বর্তমান পরিকল্পনার ফলে 
এদেশের জনসাধারণের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । এই সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া আমরা আজ স্বভাবতঃই খুব 


শঙ্কিত হইতেছি। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, এদেশে . 


ধানের উৎপাদন ও চাঁউলের যোগান বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে । 
কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়৷ 
কার্য্যে ব্রতী হইলে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী না করিয়াই 
এদেশে চাউলের চাহিদা মিটাইবার. ব্যবস্থা হইতে পারে! ব্রহ্ম- 
সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা আলোচনা করিয়া আমরা ভারতে এ 
ধরণের কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের একান্ত প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি 


করিতেছি 

/বাঙ্গলার লবণ শিল্প 
- : এপ্রদেশে লবণ শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার 
জন্য বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির অধীনে সম্প্রতি একটি সাব কমিটি 
গঠিত হইয়াছে। কোন শিল্প সম্পর্কে তথ্যতালিকা সংগ্রহের জন্য 
একাধিকবার কমিটি গঠন করাতে আমাদের আপত্তি নাই । কিন্তু 


এপ্রদেশে লবণ তৈয়ারের সুবিধা আছে কিনা তাহা বাঙ্গলা সরকার .' 


এখনও বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহা! নির্ধারণ করিবার জন্যই 


তাহার! নূতন করিয়া কমিটি বসাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছেন, 


ইহা আমাদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু বলিয়াই মনে হইতেছে |... গত 
১৯৩০ সালের পর এপধ্যন্ত অনেক বিশেষজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়া এপ্রদেশের লবণ শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন | কিন্ত 
আমরা যতদুর জানি একমাত্র মিঃ পিট ছাড়া কোন বিশেষজ্ঞই এ 
প্রদেশে ব্যাপকভাবে লবণ তৈয়ার করা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন 
নাই । গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলা সরকার রায় বাহাদুর ডি এন মুখার্জ্জিকে 
বিশেষ অফিসর নিয়োগ করিয়া তাহার মারফতে যে সর্বশেষ তদন্ত 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে প্রতি বৎসর ভারতে ও সিংহলে যে চাউল, 


"সমাধা করিয়ছিলেন তাহার ফলে বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা 


রহিয়াছে বলিয়াই নির্ধারিত হইয়াছিল। মিঃ মুখাজ্দি মিঃ পিটের 
অভিমত খণ্ডন করিয়া স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছিলেন যে, সমুদ্রের জল 


"রৌদ্র শুষ্ক করা ও উহা আগুনে জাল দেওয়া-_এই উভয় পম্থায়ই 


বাঙ্গলায় সারা বৎসর ধরিয়া লবণ প্রস্তুতের কাজ চলিতে পারে । এইরূপ 
সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারের সম্ভাবনা আছে কিনা বাঙ্গলা 
সরকার তৎসন্বন্ধে এখনও কুতনিশ্চয় হইতে পারিতেছেন না । বাজলায় 
লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য "ভারত সরকারের প্রদত্ত টাকা তাহার! 
অন্যভাবে ব্যয় করিয়াছেন। অপরদিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহাব্য 
প্রদান, খাস মহালের জমি ইজারা.দান ও জ্বালানী কাঠ সরবরাহ 
প্রভৃতি সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সুবিবেচনা না পাইয়া 
বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলির উন্নতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে । এদিকে দৃকপাত না করিয়া বাঙ্গলা সরকার শুধু কমিটির 
পর কমিটি বসাইয়া লবণ শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের কর্তব্য শেষ 
করিতেছেন। শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়ার 
আগ্রহ যেখানে নাই সেখানে লোক-ভোলানো এই বাহিক আড়ূম্বরের 
কি সার্থকতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম ! ০ 
বোনাস বন্ধের প্রস্তাব 

যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ প্রাপ্তব্য | 
আয় হাস পাইয়াছে। অপরদিকে উহাদের পরিচালনা ব্যয় পূর্ব্বের 
তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে । এই অবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহের 
আর্থিক সংস্থান যথাসম্ভব দৃঢ় রাখিবার জন্য, ইন্সিওরেন্ন এডভাইসরী 
কমিটি বোনাস বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।' প্রয়োজনবোধে 
সেজন্য তাহারা গবর্ণমেন্টকে আইন প্রণয়ন করিবারও নির্দেশ 
দিয়াছেন। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে বর্তমানে নানাদিক 
দিয়া যে জটিল সমস্তা দেখা দিয়াছে তাহাতে কমিটির উপরোক্ত 
সুপারিশ আমরা সময়োচিত বলিয়াই 'মনে করি । তবে যুদ্ধের জন্য 
আপাততঃ বোনাস বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া'মনে করিলেও 
বীমা কোম্পানীর লাভদহ পলিসির-গ্রাহকগণকে তাহাদের এই সময়ের 
পাওনা হইতে বঞ্চিত কব! আমরা সমর্থন করি না) সেজন্য 
বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ যুদ্ধের সময়ে পলিসি গ্রাহকদের প্রাপ্য 
বোনাস যাহাতে ভবিষ্যতে প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন তৎপক্ষে 
একটা রফা হওয়া আমাদের. মতে বাঞ্চনীয়। সেরূপ কোন 
রফা হইলে আইন করিয়া আপাততঃ বোনাস বন্ধ রাখিতে আমাদের 
আপত্তি নাই। - 

তবে আইন করিয়া বোনাস প্রদান বন্ধ রাখা সম্পর্কে আমাদের 
আপত্তি না থাকিলেও .বর্তমান অবস্থায় কেহ কেহ তাহা সমর্থন 
করেন না। বীমা বিষয়ক সুপরিচিত ইংরাজী সাপ্তাহিক “ফিন্ডম্যান' 
গত ২৮শে নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় একটা সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে বোনাস “বন্ধের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 
তাহারা ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে, স্বেচ্ছামূপক ভাবে 
উহা কার্যকরী করার চেষ্টা না করিয়া আইন দ্বারা সে সম্বন্ধে বীমা 
কোম্পানীসমূহকে বাধ্য করিতে যাওয়া অন্ুচিত। আমরা “কিল্ডম্যান' 
পত্রের উক্তরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন সঙ্গতি খুজিয়া পাইতেছি না। 
বর্তমান, অবস্থায় বোনাস বন্ধের প্রয়োজনীয়তা সব্বন্ধে তাহাদের যদি 
দ্বিমত না থাকে তবে সেজন্য আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাবে তাহাদের 
আপত্তি হওয়া উচিত নহে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে যে জ্রটিল 


.অবস্থার স্থষ্টি , হইয়াছে তাহাতে দেশের বড় ও শক্তিশালী বীমা 


কোম্পানীগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্্বল কোম্পানী- 
গুলিরই বেশী বিপদ দেখা যাইতেছে ৷ বোনাস বন্ধ রাখার 
প্রয়োজনীয়তাও সে কারণে সকল কোম্পানীর পক্ষে সমান নহে । 
এই অবস্থায় শ্বেচ্ছামূলক নীতি অনুম্থত হইলে বড় কোম্পানীসমূহ 
ছোট কোম্পানীসমূহের মত বোনাস বন্ধের প্রস্তাবে তেমন আগ্রহশীল 
নাও হইতে পারে । অথচ একজোট হইয়া কার্যে অগ্রসর না হইলে 
বোনাস বন্ধের 'একান্ত প্রয়োজনীয় তা সত্বেও কেবল ছোট কোম্পানী- 

গুলির পক্ষে তাহা করিতে যাওয়া ক্ষতিকর। এই অবস্থায় আইন 
প্রণয়ন দ্বারা বোনাস প্রদান রন্ধ রাখ! সম্পর্কে সকল কোম্পানীকে 
এক সঙ্গে বাধ্য করা আমরা অপঙ্গত মনে করে না। 





বালা সরকার গত বৎসরে গত পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
একতৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে. পাটচাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন__ 


'যদ্ধিও গত বৎসর কাধ্যতঃ এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশী পরিমাণ . 
' জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। প্রথমে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, : 


এবার বাঙ্গলা সরকার গত বৎসরের দ্বিগুণ অর্থাৎ গত পূর্ণ বৎসরের 
তুলনায় ছুই তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষ করিতে অনুমতি দিবেন । 
কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, এবার গত পুর্ব রৎসরের তুলনায় 


দশ আনা.( ছুই তৃতীয়াংশের তুলনায় কিছু কম.) জমিতে পাট চাষ 
করিতে দেওয়া.হইবে। গত পুর্ব বৎসরে বাঙ্গলায় সরকারী জ্ররীপ 
অনুসারে ৪৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৫০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়া- 


_ছিল। উহার দশ আনা পরিমিত জমিতে পাটের চাষ করিবার অনুমতি. 


* দিলে এবার ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার একর জমিতে পাটের চাষে অনুমতি 
, দিতে হইবে এবং গড়ে প্রতি 'একরে ৩ বেল পাট উৎপন্ন হয়_একথা 
মনে রাখিলে এবার ৯২ লক্ষ ৬১ হাজ্জার বেল পাট উৎপন্ন হইবে। 
, কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর গত পুর্ব বৎসরের 
. তুলনায় এক তৃ্তীয়াংশ' জমিতে পাঁটচাষের অন্থুমতি.দেওয়া হইলেও 
কৃষক প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অপেক্ষা কিছু বেশী জমিতে পাটের 
' চাষ করিয়াছিল। এবারও কৃষক অনুমতিপ্রাপ্ত জমির তুলনায় 
"কিছু বেশী জমিতে ,পাটের চাষ করিবে না তাহা নিশ্চিত করিয়া 
বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় প্রাকৃঞ্জিক দুর্য্যোগে ফসল বিনষ্ট 
না হইলে এবার বাঙ্গলায় প্রায় এক কোটী বেল পাট উৎপন্ন হইবে 
বলা যায়! এবার.পাটের যেরূপ মূল্য গিয়াছে তাহাতে আসাম ও 
অন্যান্য যে সব অঞ্চলে বাধ্যতামূলক পাটচাষ ব্যবস্থা বলবৎ হয় 
নাই সেই সব অঞ্চলেও অধিকতর পরিমাণে পাটচাষ হওয়া খুবই 
সম্ভবপর। গত বৎসরে বাঙ্গলার বহিভূত অঞ্চলগুলিতে'১১ লক্ষ ৭২ 
হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে । এই সব অঞ্চলে এবার কম পক্ষে 
১৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে মনে করা যাইতে পারে। কাজেই 
গবর্ণমেন্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে চলতি বৎসরে 
বাঙ্গলা ও বালার বাহিরে মোটমাট ১ কোটী ১৫ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। 4 


গত সপ্তাহে আমরা বিভিন্ন তথ্যতাঁলিকা সহায়ে দেখাইয়াছি যে, 
এবার যদি উপরোক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন ,হয়'তাহা হইলে গত 


বৎসরের উদ্ত্ত' পাট লইয়া: আগামী পাটের মরশুমে বাজারে 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত এত অধিক পাটের যোগান হইবে যাহার ফলে 
পাঁটচাষীর সমূহ অনিষ্ট ঘটিবে। ব্যবসায়ী মহলও যে'অন্কুরপ ধারণা 
পোষণ করেন তাহা ফাটকা বাজারের অবস্থা হইতে অনুমিত হয়। 
কারণ চলতি বৎসরে পাটের চাষ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হইবার পর হইতে প্রায় প্রত্যহই পাটের দর কমিয়া যাইতেছে এবং 
অনুর ভবিষ্যতে উহা যে আরও কমিবে তাহার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা! 
যাইতেছে। 

কিন্তু চটকলসমূহ উহাতেও সন্তুষ্ট নহে। গবর্ণমেন্ট এবার 
গত পুর্ব বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে দিতেছেন 
না দেখিয়া উহারা নানা অজুহাত দেখাইয়া এরূপ প্রমাণ করিতে 
চাহিতেছে যে, আগামী বৎসরে বাজারে প্রয়োজন মত পাটের যোগান 
পাওয়া যাইবে না। কেহ বলিতেছেন যে, বর্তমান বৎসরে প্রাকৃতিক 
দুৰ্য্যোগে যদি ফসলের ক্ষতি হয় তাহা হইলে চটকলগুলি যুদ্ধের জন্ত' 
প্রয়োজনীয় থলে ও চট সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে না | কেহ আবার 
এই ভয় দেখাইতেছেন যে, বর্তমান বৎসরে ফসলের ক্ষতি হইলে 


আগামী বৎসরে পাটের বাজার এরূপ আক্রা হইয়া উঠিবে, যাহার * 


ফলে «পৃথিবীর সকল দেশই পাটের পরিবর্তে,অন্ত কোন 'তস্ত দ্বারা 
কাজ' চলাইবার চেষ্টা করিবে এবং এই ব্যাপারে বাঙ্গলার প্রাধান্য 


"হইতে চলিয়াছে। 


বিলুপ্ত হইবে। এইসব যুক্তি বাঙ্গলা সরকারকে আরও বেশী পরিমাণ 
জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দিতে বাধ্য করার ফন্দী ভিন্ন আর 
কিছু নহে। চলতি বৎসরে বাজারে পাটের যোগান গত বৎসরের 
তুলনায় কম হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চটকল গুলিতে অধিকতর পরিমাণ 
পাট খরচ হওয়াতে চটকলগুলির হাতে মন্ত্র পাটের পরিমাণ অনেক 
হাস পাইয়াছে। চটকলসমূহ এই মজুদ পাটের পরিমাণ আরও 
বৃদ্ধি করিতে চাহে। কারণ চটকলগুলির হাতে যদি এক বৎসরের 
খরচের সমপরিমাণ পাট মজুদ থাকে তাহা হইলে উহারা সব্ব 


অবস্থাতে ইচ্ছামত দরে পাঁট ক্রয় করিতে পারে । এই জন্যই আগামীতে 


বাঙ্গলায় যাহাতে খুব বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তজ্জন্য 
উহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। প্রাকৃতিক" দুর্য্যোগে পাটের ক্ষতি 
হইলে চটকলগুলির কাজ বন্ধ হইবে অথবা পৃথিবীর সকল দেশই পাট 
বা পাটের অনুকল্প কোন তন্ত চাষের জন্ত চেষ্টা আরম্ত করিবে, এই 
যুক্তি নিতাস্ত অসার। কেননা বর্তমান বৎসরে বাজারে পাটের 
এরূপ যোগান রহিয়াছে তাহা হইতে আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত খরচ 
চলিয়াও ৭০ 1৮* লক্ষ বেল পাট উদ্ধ তত থাকিবে । উহার উপর আগামী 
জুলাই ও উহার পরববর্তা মাসসমূহে যদি বাজারে ১ কোটী ১৫ লক্ষ 
বেল পাটের যোগান না হইয়া ৭০1৮০ লক্ষ বেল পাটেরও যোগান 
হয় তাহা হইলেও আগামী বৎসরে বাজারে পাটের অভাব পড়িবার 
কোন কারণ নাই। এই জন্য আগামী জুলাই মাস হইতে যে মরশুম 
আরস্ত হইবে সেই সময় হইতে এক বৎসর কালের মধ্যে ৮০ লক্ষ 
বেলের বেশী পাট খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নাই । 

কিন্তু চটকলওয়ালাদের চাপে পড়িয়া বাঙ্গলা সরকার স্থির 
থাকিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে হইতেছে । ইতিমধ্যে গুঙ্জব 
রটিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার গত পূর্ব বৎসরে পাটচাষের জমির পরি- 


 মাণ সংশোধন করিয়া উহা আরও বেশী করিয়া দেখাইবেন এবং যে 


সমস্ত কৃষকের মোট জমির পরিমাণ দশ বিঘার কম তাহাদিগকে 
ইচ্ছামত জমিতে পাটচাষ করিতে দিবেন। এই গুজব যদি সত্য হয় 
তাহা হইলে চলতি বৎসরে গত পুর্ব বৎসরের তুলনায়ও বেশী পাট 
উৎপন্ন হইবে এবং আগামী মরশুমে কৃষক প্রতিমণ পাটের জন্য 
৩1৪ টাকাও মূল্য পাইবে কি না সন্দেহ । গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ কোন 
নির্ববদ্ধিতামূলক নীতি গ্রহণ 'করেন তাহা হইলে তাহারা বাঙ্গলার' 
পাটচাষীর সর্বনাশের পথই প্রশস্ত করিবেন । 
ছুই তিন বৎসর কাল টালবাহন। করিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীর বু 
কোটী টাকা ক্ষতি করার পর বাঙ্গলা সরকার যখন বাধ্যতামূলক 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, সেই সময়ে আমরা! বলিয়া- 
ছিলাম যে, উহাতেও পাটচাষীর পক্ষে নিশ্চিন্ত হইবার কোন কারণ 
ঘটে নাই । কেননা বর্তমান মন্তরিমণ্ডলীর . উপর ইউরোপীয়ানদের 
প্রভাব খুব বেশী এবং উহাদের সমর্থনের জোরেই মন্ত্িমগ্ুল টিকিয়া 
আছন। এরূপ অবস্থায় বাধ্যতামূলক নীতি প্রবর্তিত হইলেও চটকল 
ওয়ালাদের চাপে পড়িয়। বঙ্গলা সরকারের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া বিচিত্র নহে । উহার ফলে বাধ্যতা- 
ক নীতি প্রবন্তিত থাকা সন্বেও পাটচাষীর স্বার্থের সমূহ ক্ষতি 
পারে। আমাদের এই আশঙ্কা বর্তমানে সত্য বলিয়া পরিণত 
তবে একটা কথা এই যে, বাঙ্গলায় ইউরোপীয়ান 
সমধিত মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে এবং দেশবাসীর সকল দলের 


'সমধিত একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। 


বর্তমানে পাটচাষীর উহাই একমাত্র আশা। ইউরোপীয়ানদের প্রভাব 
বজ্জিতু মন্ত্রিসভাই পাটচাষীর স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে, 
সমর্থ । অন্ত কোন কারণে না হউক অস্তুতঃ এইজন্য আমর! বাঙ্গলায় - 
একটা সর্ধদল সমথিত মন্ত্রিসভা চাই। এরূপ একটা মন্ত্রসভার 
আমলে আর যাহাই হউক পাটচাষীর ভাগ্য লইয়া ছেলেখেলা হইবে 
না এবং পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নামে একটা প্রহসন করা হইবে না। 





একদিকে পগ্যজ্রব্যের যোগান হ্রাস এবং অন্যদিকে জনসংখ্যা 


বৃদ্ধি ও দেশবাসীর হাতে অধিকতর পরিমাণে অর্থাগরম হেতু উহার 


চাহিদা বৃদ্ধি হেতু এদেশে জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অত্যা- 


বশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন কি প্রকার ভয়াবহভাবে বাড়িয়া 
যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা 


. করিয়াছি। বর্তমানে এই অবস্থার কিরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে 


এবং উহার প্রতিকার কি, তাহা আলোচনা করা য়াইতেছে। 

একথা হয়তঃ অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন না যে, কোন 
দেশে যদি বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ কম হইয়া পড়ে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশবাসীর হাতে অধিকতর অর্থাগম হেতু তাহাদের 
্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে পণামূল্যের উর্ধগতি রোধ করা 
খুবই কঠিন হইয়া দীড়ায়॥ উহার কারণ এই যে, যখনই পণদ্রব্যের 
মূল্য অন্বাভারিরভাঁবে চড়িতে থাকে তখন জনসাধারণের মনে একটা 
আতঙ্কের স্থষ্টি হয় এরং যাহাদের হাতে টাকা থাকে তাহার! এই 
অবস্থায় প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা 
মজুদ করিতে আরম্ত করে ॥ ‘এই ভাবে বাজারে গণ্যদ্রর্যের 'একটা 
কৃত্রিম চাহিদা উপস্থিত হইয়া উহার যোগান 'দিন;দিন আরও-কমিতে 
আরম্ভ করে এবং ফলে পগ্যদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িয়া যায়। অন্যদিকে 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য. গবর্ণমেন্টকে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রী অধিকতর মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়॥ এই অবস্থা কিছুদিন 
চলিলে 'গবর্ণমেন্টকে. উহাদের অধীনস্থ কর্মচারী এবং সরকারী কারখানা- 
সমূহের মজুরগণকে অধিকতর বেতন ও ভাতা প্রদান করিতে হয়। এই 
কারণে পণ্যসূল্য বৃদ্ধির . সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থের 
পরিমাণ আরও রাড়িয়া গিয়া তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা "আরও বর্ধিত হয় এবং 
প্রগ্যমূল্যের উপর উহার আরও অনিষ্টকর প্রভাব পতিত হইয়া থাকে 
তখন জনসাধারণের 'মধ্যে 'আতঙ্কের ভাব আরও বাড়িয়া যায় এবং 
তাহারা'যে.কোন অূল্যে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী 
সংগ্রহ করিয়া তাহা মজুদ করিতে র্যগ্র.হইয়৷ পড়ে। উহার ফলে 
আবার পণ্যদ্রর্যের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং এই রারণে গবর্ণমেণ্টের 
খরচা আবার বাড়িয়া গিয়া 'জনসাধারগের হাতে আরও অধিকতর 
পরিমাণে অর্থাগম হইয়া থাকে । শেষে এমন অবস্থা ঘটে যখন পণ্য- 
দ্রব্যের 'মূল্য.এয়ন ভাবে চড়িয়া যায় যাহার ফলে জনসাধার? সারা- 
জীবনের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ২১ মাসের জন্য প্রয়োজনীয়. গব্য সামগ্রীও 


‘সংগ্রহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় দেশের লক্ষ লক্ষ .লোক 
' সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে এবং উহার ফলে একদিকে সরকারী রাজস্বের 


পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়'এবং অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের 
খরচা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় । তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও এই অবস্থার 
প্রতিকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও 
অশান্তি উপস্থিত হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কীপিয়া.উঠে। 


থাকে | গত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পরে জান্মীনী ও অন্তান্য ২১টা 
দেশে এইরূপ একটা অবস্থার স্থষ্টি হইয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য সহস্র 
এমনকি লক্ষগুণ চড়িয়া গিয়াছিল। এই ধরণের একটা অবস্থাকে 


‘রাজনীতিক ও অর্থনীতিকগণ'চুড়াস্তর্ূপ ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। . . 
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কারণ EE চারি 'অপেক্ষাও অবস্থা অধিকতর মারাত্মক | 
ভারতবর্ষে এইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভুর'না হইলেও বর্তমানে 
যেরূপ লক্ষণ দেখা! যাইতেছে তাহাতে. মনে হয় যে, এদেশে উহার 
সৃচন্দা হইয়াছে । গবরমেন্ট মুদি এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য, এখন 
হইতে ক্লোন কার্যকরী প্রতিকারপন্থা অবলম্বন না করেন তাহা 
হইলে" ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের গরে জার্মানীতে যেরপ অবস্থা 
ঘটিয়াছিল ভারতবর্ষেও তাহা ঘটা বিচিত্র নয়। 

'এই অবস্থার প্রতিকার [কি ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা তাহা 
শিক্ষালাভ করিতে প্রাঁরি। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসা়গ্রীর যোগান যতটা হ্রাস পাইয়াছে এবং সামরিরু 
কারণে জনসাধারণের হাতে অর্থের অর্থাৎ ক্রয়ক্ষম্যতার পরিমাণ যতটা 
বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় ইংলণ্ডে গণ্যদ্রব্যের যোগান অনেরু বেশী 
হ্ৰাষ পাইয়াছে এরং সাধারণের, হাতে অর্থের পরিমাণ অনেক বেশী 
বাড়িয়াছে ৷ উহার কারণ এই যে, ইংলপ্ডের,লোক অন্নবস্তরের জন্য বহি- 
দেরসোর উপর য়ত,.রেশী নির্ভরশীলা ভারতবর্ষ . (কোন দিনই এজন্য 
তত নির্ভরশীল ছিলা না এবং এখনও নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে 
'নায়রির প্রয়োজনে ব্র্দমানে গবর্মেট প্রত্যহ ২৫1৩* লক্ষ টাকা মাত্র 
ব্যয় করিতেছেন- যেই স্থলে বৃটাশ গরর্ণযেন্ট প্রত্যহ ২০; কোটী টার 
করিয়া বরচ রুরিতেছেন এবং এই ;টাকার প্রায় সাকুল্য অংশ ইংলণ্ডের 
জনসাধারণের হাতেই পতিত হইতেছে । কাজেই ভারতবর্ষের তুলনায় 
ইংলণ্ডে.পগদ্রব্যের মূল্য অরেক বেনী হওয়ারই কথা৷ কিন্তু বৃটীশ গবর্ণ- 
মেট প্রথম হইতেই এই অবস্থার চুড়ান্তরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন ॥ প্রথমতঃ বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
দ্রধ্যসামত্রীর আমদানী রহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য উহার! 
এই যুদ্ধের মধ্যেও দেশের অভ্যন্তরে কৃষি, পশুপক্ষী পালন ইত্যাদির 
উপর অত্যধির জোর দিয়া দেশে খাছ্াপ্রর্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য 
দব্যগামগ্রীর উৎপাদন অনেরু বাড়াইয়! দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 
দেশে যে 'গরিমাগ'জিনিষপত্র রহিয়াছে তাহার যাহাতে কেহ কোন- 
রূপে অপচয় করিতে না পীরে এরং কোন ব্যক্তি উহা প্রয়োজনাতিরিক্ত 
ভাবে মজুদ করিয়া যাহাতে পণ্যদ্রব্যের বাজারে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি না 
করিতে পারে এজ্জন্য গবর্ণমেট প্রথম হইতেই পগ্যদ্রর্য বিক্রয় সম্বন্ধে 
খুর রুড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্তমানে 
মাত্র পেট্রলের ব্যরহার 'নিয়ন্ত্রর কর! হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে 
যুদ্ধের সবত্রপাত হইতে রুট, মাখন, মাছ, মাংস, ফল, কাপড় ইত্যাদি 
সমস্ত জিনিষেরই ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এ দেশে 
হাতে টাকা থাকিলেও এক্ষণে কেহ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিদ্ধীরিত 
পরিমাগ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে ন!। 
এদিকে দেশের অধিবাসীদের হাতে সমর-সরঞ্জামের মূল্য, বেতন 


ভাতা, মজুরী ইত্যাদিতে যে কোটী কোটা টাকা অতিরিক্ত হিসাবে 
ইংরাজী ভাষায় এইরূপ একটা অবস্থাকে “ইনফ্লেশন? বলা হইয়া 


জমা হইতেছে তাহার অধিকাংশ গবর্ণমে্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া ও 
সমর খণ দ্বারা টানিয়া লইতেছেন। ফলে হাতে অধিক অর্থ আম- 
দানী হওয়া সব্বেও দেশবাসীর ক্রয়-ক্ষমতা তেমন ভাবে বদ্ধিত 
হইতেছে না। এইভাবে একদিকে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের 
€ ৯১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





: বুটাশ রাজনীতিক ও সংবাদপত্রসমূহ সময়ে অসময়ে একথা বলিয়া 
থাকেন যে, ইংরাজ রাজত্বের আমলে ভারতের জনসাধারণ খুব সুখে 
শাস্তিতে' বসবাস ' করিতেছে । একদিকে ভারতের জনসাধারণকে 
স্তোকবাক্য দিয়া প্রবোধ দেওয়া এবং অন্য দিকে সমগ্র জগতের নিকট 
বৃটাশ শাসনের মহিমা কীর্তন করাই এই ধরণের মতবাদ প্রচার 
করিবার প্রধান উদ্দেশ্য । পূর্ব্বে ভারতবাসীর তরফ হইতে এই 
শ্রেণীর উক্তির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ হইয়াছে। কিন্তু বুটাশ 
রাজনীতিক ও সংবাদপত্রসমূহ উহাতে দমিবার পাত্র নহেন। সম্প্রতি 
লগুনের সুবিখ্যাত অর্থনীতিক সাপ্তাহিক *স্রেটিষ্ট' এই ধরণের একটি 
মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্রের মতে ভারতের বর্তমান 
অর্থনীতিক অবস্থা খুব নির্দোষ এবং উহাকে ভারতে বুটাশ শাসনের 
অন্থতম সুফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 

‘বৃটিশ শাসক ও বৃটীশ চিন্তারিদগ্ণ.ভারত রা 
অবস্থাকেই ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন । 
একটা দেশের অর্থনীতিক অবস্থা বলিতে প্রধানতঃ ষে উক্ত দেশের 
অধিবাসী জনসাধারণের আঘিক অবস্থাই বুঝায়, উহা তাহারা কখনও 
স্বীকার করিতে.চাহেন না। কিন্তু ভারত সরকারের বাজেটের অবস্থাই 
কি নির্দোষ?, ভারতবর্ষের জনসাধারণ এত দরিদ্র যে স্বাভাবিক 
সময়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ট্যাক্স বসাইয়! বৃটীশ 
ভারতের ৩৫ কোটী লোকের নিকট হইতে বৎসরে ১০০ কোটা টাকার 
বেশী আদায় করিতে পারেন না। এই ১০০ কোটা টাকার অধিকাংশ 
সামরিক ও পুলিশ বিভাগের জন্য ব্যয় হইয়া যায় এবং বাকী টাকা 
হইতে উচ্চ বেতনের সরকারী কর্মচারীদের বেতন.ও খণের সুদ দিয়া 
দেশে জাতি গঠনমূলক কাজের জন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 
এদেশে বাজেটের টাকা হইতে শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসা, শিল্পবাণিজ্যের 
প্রসার, বিভিন্ন ব্যাপারে গবেষণা ও তথ্যতালিকা সংগ্রহ, কৃষির উন্নতি 
ইত্যাদি জাতিগঠনমূলক কাজে যে অর্থব্যয় হয়, তাহা অন্তান্ত দেশের 
তুলনায় একটা হাস্তাস্পদ ব্যাপার । কিন্তু'জাতিগঠনমূলক কাজের 
কথা ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ঠাট বজায় .রাখিতে.এবং দেশরাসীকে 
পাহারা দিতে যে অর্থব্যয় হয় .তাহাও তাহারা সঙ্কুলান করিতে সমর্থ 
নহেন ।'গত কয়েক বৎসরে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
সমূহের বাজেট বিবেচনা করিলে আমাদের এই কথার সত্যত৷ প্রমাণিত 
হইবে । গত ১৯৩৭-৩৮ সালের শেষেভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেন্টের খণের পরিমাণ ছিল ১৫৯ কোটা ৭* লক্ষ টাকা-__উহ! ১৯৩৮-৩৯ 
সালের শেষে ১৬৩ কোটী ২০ লক্ষ, ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে ১৬৭ 
কোটী ৬১ লক্ষ এবং ১৯৪০-৪১ সালের শেষে ১৭* কোটা ৩১ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । এই কয়েক ,বসর ধরিয়া প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের ব্যয়ের তুলনায় আয়ে ঘাটতির পরিমাণও দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত সরকারের বাজেটেও 
ঘাটতি চলিতেছে এবং প্রত্যেক বৎসরেই গবর্ণমেন্ট নূতন ট্যাক্স 
বসাইয়া এই ঘাটতি পূরণ করিতেছেন | . উহা সত্বেও ‘ষ্টেটিষ্টের” মত 
একটী বিশেষজ্ঞ সংবাদপত্র ভারতের আথিক অবস্থা নির্দোষ বলিয়া 
কি ভান্ুব ঘোষণা করিতে পারেন, তাহা সাধারণের বুদ্ধির 
অগম্য। | 


কিন্তু পূৰ্বেই বলা হইয়াছে: যে, গব্ণমেন্ট যদি দরিদ্র দেশবাসীর 
উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া কোন রকমে নিজেদের অমিতব্যয়িতার 
খোরাক সংগ্রহ করিতেও পারেন, তাহা ' হইলেও ভারতের আধিক 
অবস্থাকে নির্দোষ বলা যায় না। এক একটা দেশের জনসাধারণের 
আধিক স্বচ্ছলতা দ্বারাই উক্ত দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি সুচিত হইতে 
পারে। আর জনসাধারণ যদি সমৃদ্ধ হয় তাহা হইলেই গবর্ণমেপ্টের . 
সমৃদ্ধি আসিতে একদিনও বিলম্ব হয় না.। কিন্ত বর্তমান- যুদ্ধের 
আমলে, একটা কৃত্রিম স্বচ্ছলতার কথা ছাড়িয়া দিলে এদেশের জন- 
সাধারণের আধিক অবস্থা দিন দিন অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে । 
জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যবহারের 
পরিমাণ দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহায়িতভাবে প্রমাণিত হয়। জাতীয় 
উন্নতি ও সভ্যতা, .বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের 
লোকেরই জীরন-যাত্রার উন্নতি ঘটিয়া থাকে। পূর্বের তুলনায় আয় 
বাড়িলে সকলেই আহার রিহার সকল দিক দিয়া অধিকতর সুধ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে । ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে 
সেরূপ কোন অগ্রগতি তো লক্ষিতই ' হইতেছে.না বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে লোকের জীবনযাত্রার ধারা ক্রমেই নিম়নদিকে ধাবিত 
হইতেছে । কয়েক মাস পূর্বের মিঃ জি ডি বিড়ল! বিহারের “সার্চ 
লাইট” পত্রে একটী প্রবন্ধে যে সমস্ত তথ্যতালিকা উদ্ধত করিয়াছেন 
তাহা হইতে উহা প্রমাণিত হইবে | মিঃ বিড়লা বলেন--১৯৩০-৩১ 
সালে ভারতবর্ষে” ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন চিনি, ২২ কোটী ৭৮ লক্ষ 
গ্যালন কেরোসিন তৈল এবং ১৮ হাজার ৪৮৯ গ্রোস দিয়াশলাই 
ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে এ সব জিনিষ ব্যবস্থত হইয়াছে 
যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার টন, ২২ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন ও ২১ 
হাজার ৯৬৯ গ্রোস। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবষে” ৬০১ কোটী গজ 
বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল--১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে. ব্যবহৃত বস্ত্রের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬১৬ কোটী গজ | ১৯৩০-৩১ সালে ভারতের 
অধিবাসিবৃন্দ ৫৪ কোটী ৭ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যরহার করিয়াছিল | 
১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে ৩৭ কোটি ১৮ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত, হই- 
য়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় ভারত-' 
বাসীর জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্তুকীয় জিনিষের মধ্যে কোন কোন 
জিনিষের ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়াছে এবং কোন ,কোন জিনিষের 
ব্যবহার সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। অথচ ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় 
১৯৩৯-৪০ সাল পধ্যস্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ জন 
বাড়িয়াছে। সেই হিসাবে ভারতবাসী জীবনযাত্রার আদর্শের 
বিন্দুমাত্র উন্নতি না করিলেও তাহাদের দ্বারা ১৯৩০-৩১ সালের 
তুলনায় এই সব জিনিষ শতরুরা ১৫ ভাগ বেশী ব্যবহার করা উচিত 
ছিল। দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শের. উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের চলাফেরার ঝৌোকও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্ত 
১৯৩০-৩১ সালে ভারতের রেলপথসমূহে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা 
ছিল ৫৫ কোটা ৮ লক্ষ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা শতকরা ১৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পাওয়া. দূরে থাকুক বরং উহা! কমিয়া ৫১ কোটী ৩৫ লক্ষে 
পরিণত হইয়াছে । এদেশের জনসাধারণ এত দরিদ্র যে, তাহারা যাহা 
না হইলে, চলে না সেই প্ররিমাণ, কাপড়, চিনি, কেরোসিন তৈল, 


| ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 


দেশলাই,'পোষ্টকাড” ইত্যাদি ব্যবহার করে । মাথা পিএ শ্রেণীর 
'জিনিষের, ব্যবহার কমিয়া যাওয়ার সুস্পষ্ট অর্থই হইতেছে যে, দেশ- 
-বাসী গত ৮৭১০ বৎসরের মধ্যে অধিকতর দরিদ্র হইয়াছে এবং পূর্বে 
তাহারা যে সামান্য পরিমাণ কাপড়, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করিত 
এখন তাহারা তাহাও ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। 
সুতরাং কি সরকারী বাজেটের দিক, কি জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার আদর্শের দিক-__ কোন দিক হইতেই ভারতের আর্থিক অবস্থাকে 
' কেহ নির্দোষ বলিয়া মনে করিতে পারে না। ভারতের বর্তমান 
আর্থিক অবস্থা যদি বুটীশ শাসনের অন্যতম সুফল বলিয়া ্টেটিষ্ট' পত্র 
মনে করেন; তবে এজন্য ইংরাঁজ জাতির গৌরববোধ না করিয়া লজ্জায় 
মাথা হেট করাই উচিত। কিন্তু যাহারা জানিয়া শুনিয়া ভারতবাসীকে 
“স্তোকবাক্য দিয়া প্রবোধ দিতে চাহে এবং জগতের সমক্ষে নিজদিগকে 
নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া 
লাভ কি? 


[ পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা (২) ] 
পরিমাণ বৃদ্ধি, অন্যদিকে পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও অপর দিকে 
ট্যাক্স ও সমর খণের সাহায্যে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস করিয়া 


'আধিক জগৎ 


গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্যকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে ' 


সমর্থ হইয়াছেন। “কমাস” পত্রের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা সম্প্রতি 
জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর .ইংলগ্তের অধিবাসীদের 
আয়ের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি এবং দেশে বিক্রয়যোগ্য 
পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইলেও যুদ্ধের সুত্রপাত 
হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য 
শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার মধ্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় 


৯১৭ 


সি 


ET SO SLC ইংলণ্ডের লোক জীবন- 





. মরণ সঙ্কট ভাবিয়া স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অত্যধিক ট্যাক্সভার মাথা 
পাতিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ যুদ্ধ আরস্ত হইবার, পর উক্ত দেশের 


জনসাধারণের তরফ হইতেই ট্যাক্সভার বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত ' 
হইয়াছিল। সমর খণের ব্যাপারেও ধনী দরিব্র' সকলে হ্ষেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইয়া গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিতেছে! নানা কারণে 
ভারতবর্ষে সেরূপ অবস্থা বর্তমান নহে। এদেশে এখন ট্যাক্স 
বাড়াইতে গেলে অথবা অধিকতর পরিমাণে সমর খণ সংগ্রহ করিতে 
চাহিলে দেশব্যাপী অসস্তোষ আরও তীব্র হইবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট যদি বর্তমানে দেশবাসীর রাজনীতিক আশা আকাজ্কা পূরণ 
করিতে রাজী হইতেন তাহা হইলে তাহারা নিঃসন্দেহে অধিকতর 
ট্যাক্স ও সমর খণ পাইতে পারিতেন। চা কোন, 
ল্যবৃদ্ধির গতি রোধ. করিতে হইলে রন স্বার্থের দিক 
হইতেই উহ! অধিকতর প্রয়োজন ) দেশে পণ্যদ্রব্যের_ উৎপাদন 
বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সম্ভবপর স্থলে ইংলণ্ডের 
অনুকরণে পণ্যব্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । গবর্ণমেন্ট 
যদি বর্তমানে দেশে প্রচলিত কলকারখানাগুলির কাজের সম্প্রসারণ, 
সম্ভবপর স্থলে নূতন কলকারখানা স্থাপন ও কৃষির উন্নতির জন্য একটা 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন এবং এই পরিকল্পনা কার্ধ্যে 
পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয়' অর্থ ও সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন? 
তাহা হইলে কয়েক মাসের মধ্যে দেশে পণ্যত্রব্যের যোগান্‌, উল্লেখ- 
যোগ্য ভাবে বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। সম্ভবপর স্থলে এদেশে পৃণ্যদ্রব্যের 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যে খুব কঠিন কাজ নহে তাহা পে্রলের ব্যাপারে 


' প্রমাণিত হইয়াছে । মোটের উপর পণ্যদ্রব্যের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া 


- বৎসরে উহা শতকরা ১০ “ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে 
( কলিকাতার পাইকারী দর) যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে পণ্য্রব্যের ০৬০০ 


বাড়িয়াছে শতকরা ৩১ ভাগ । 

এখন বিবেচ্য হইতেছে যে, ভারতবর্ষে পণ্যমূল্যের ভয়াবহরূপ 
উদ্ধগতি রোধ করার ব্যাপারে ভারত সরকার ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত কতটা 
অম্ুসরণ করিতে পারেন। বুটাশ গবর্ণমেন্ট বর্তমানে ট্যাক্স ও সমর 
সণ ছা জনসাধারণের হস্তস্থিত' ক্রুয়-ক্ষমতা এরর পি 


a কী BD: iE পপর পি 





লি সি তে ভু 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিভ বাঞ্জার দরে 
২ লক্ষ ২ শভ ৪৭ টাকা আট আন৷ 
'কোম্পানীর কাগজে জমা ব্হিয়াছে।, 


১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই প্র্ধ্যন্ত বিডির শতকর। 
' ৭০ ভাগ এবং জীবন বীম! তহবিলের শতকরা! ১১৫ 
ভাগ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। 






- প্রতি বৎসর 
আজীবন বীমায় মেয়াদী 
'হাজার প্রতি --১৬২ হাজার টড 
স্ব = 


[ছঁনদিওরেনদ =" ইণ্ডিয়া রা না বেদ চি 


| 
| 


দেশে যে সঙ্কটজনক ' অবস্থার স্তচনা করিয়াছে তাহা এখনও 
গবর্ণমেন্টের সম্পুর্ণ আয়ন্তের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়! ' আমরা মনে 
করি। কিন্ত এই ব্যাপারকে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করিলে উহা আর 
আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে না। দুঃখের বিষয় যে এই সঙ্কট্‌্জনক পরি- 
স্থিতি সম্বন্ধে গবণমেণ্ট যে সম্পূর্ণ সজাগ আছেন তাহার এখন পর্য্যন্ত 
কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। গবণমেন্ট কি. এখনও অবস্থার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিকারে অগ্রসর দ্য হইবেন! 






স্থাপিত ১৯১৪ ইং . 
হেড অফিস-- কলিকাতা ব্রাঞ্চ বোম্বে অফিস 
‘কুমিল্লা .. 8, ক্লাইভ ঘাট ষ্টরীট “অমর বিজ্ডিংস? 4 
সার ফিরোজশা মেট! 
তম্তান্ত শাখা! ও এজেন্দী অফিস: রোড, ফোর্ট বোস্বে 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িয্যা, ইউ-পি, দিল্লী ও বোক্ধের 


প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্ড্রে। 
মুলধন 


৩৩০১০০১০০৯৯ 
২২৮০০০০২ উপর 
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ত দত্ত, এম, এল, সি নু 
পির হল 





₹েন্দ্রীয় পরিষদের ধাজেট অধিবেশণ 

১৯৪২ সালের ৯৯ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয়. পরিষদের কাঁজেট অধিবেশন 
আরম্ভ হইরে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে.বাজেট উপস্থাপিত হইরে:। হ৩শে 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত সাধারণ আলোচনা চলিবে ও ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
ভোট প্রহণ করা হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাধারপ বাজেট পেশ করা হইবে 
ও ৪ঠা সার্চ পর্যন্ত সাধারণ আলোচনা চলিবে এবং ই, ৮ই. ও ৯ই মার্চ 
ভোট গ্রহণ করা হইবে । ১২ই ও ১৯শ ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ বে-সরকারী 
প্রস্তাবের ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২৪শে মার্চ: এবং রা এপ্রিল বে-সরকাঁরী বিলের 
আলোচনার জঙ্ঠ নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদের 


SUR কেজীয় পট কমিটা | 

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট রুমিটির ১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে 
উক্ত কয়িটা পাট সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা '্চালাইয়াছেন। 
অধিকতর ফল এবং উন্নত ধরণের অপেক্ষারুত শ্রেষ্ঠ আঁশযুক্ত পাট উৎপল্লের 
প্রচেষ্টায় কমিটার ঢাকার গবেষণাগারে নানা প্রকারের পাটবীজ সংমিশ্রণে 
নুতন ধরণের পাট উৎপন্ন ও চাড়া বাছাই হইতেছে। উচ্চতা ও আকারের 
পরিমাণাহযায়ী পাটের তারতম্য হয়, ইহাও ছয় প্রকার বিশেষ পাট পরীক্ষা 
দ্বারা বুঝা গিয়াছে । বিভিন্ন প্রকারের পাটের ষে'বিভিন্ন গুণ হইবে তাহা 
ঠিক নহে'। ঢাকার গবেষণাগারে অস্তাঙ্ত প্রয়োজনীয় "বিষয়ের মধ্যে পাটের 
রোল, পোকার অত্যাচার, রং, আশের আঁশের টৈগুণ্য 'গ্রভৃতির পরীক্ষা ' চলিতেছে 
বাংল! সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন আবহাওয়া ও জমি সম্বন্ধে পাটের 
উৎপাদনের সম্পর্ক 'নির্ণয়কল্পে এই প্রদেশে আরও তিনটা গবেষণাগার 


স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। পাটের সুতা প্রস্তুত সম্পর্কে আাশের গুণাদি প্র 


পরীক্ষা টালিগঞ্জ গবেবপাগারে চলিতেছে । 
গবেষণা সম্প্রসারণের অন্ত গবর্ণমেন্ট আবশ্যকীয় গৃহাদি শীগ্রই নিৰ্ম্মাণ করিবেন। 
বহির্বাণিত্য সম্বন্ধে কমিটার অভিমত হইতেছে এই যে, বর্তমান যুদ্ধের বহু 
পূৰ্ব্ব হইতে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পাট ও পাটজাত জব্যাদির চাহিদা 
ক্রমান্বয়ে হাঁস পাইয়া আসিতেছে । | 

ভারত হইতে সিগারেট সরবরাহ 


দেশরক্ষ| বাহিনীগুলির অন্ত ভারতবর্ষ হইতে বহু কোটি সিগারেট সরবরাহ |. 


করা হইয়াছে। বুটাশ ও ভারতীয় সৈম্তদের ন্ত সম্প্রতি ১১৮ কোটি ২ লক্ষ 
সিগারেট সরবরাহের একটি অর্ডার পাওয়া গিয়াছে ইহার 'অন্ত টেগডার 
আহ্বান করিয়া কয়েকটী কারখানার মধ্যে এই অর্ডারটা বণ্টন করিয়া 'দেওয়া ' 


হইয়াছে বর্তমানে ভারতবর্ষে বহু সিগারেট তৈয়ারীর কারখানা "চলিতেছে। || 
‘সরবরাহ বিভাগের খান্তদ্রব্য সম্পর্কীয় ভাইরেকটোরেটের ইন্স্পে্টর মাঝে || 
'মাঝে 'এই সকল কারখানায় প্রস্তুত 'পিগারেটের নমুনা লইয়া কসৌলীর | 
'সামরিক খাচ্ছন্রব্যের পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য পাঁঠাইয়া থাকেন। যে সকল || 
কারখানার নমুনা মনোনীত হয়, তাহাদের নাম অন্থমোদিত তালিকায় রাখা || 
হয় এবং ভবিষ্যতে অর্ডার স্থাপনের সময়ে ইহাদের নাম বিবেচনা করা হয়| | 


কাপড়ের শ্রেণী নির্ধারণ 


বাংলার অপেক্ষারুত গরীব জনসাধারণের মধ্যে যে সকল শ্রেণী শাড়ী | 
কাপড়, ধুতী, লুঙ্গী, লংক্রথ ও হুতা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রকার | 
ভেদ নির্ধারণ করিবার সমন্তার বিষয় বাংলা সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা | 
করিতেছেন । এই উদেশ্যে বাংলা সরকার মিলমালিক সমিতির. পরামর্শ ও | 


সহযোগিতা চাহিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে কাটতি হয় এইরূপ কাপড় 
একবৎসরে কি পরিমাপ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং কোন কোন প্রকার 
কাপড়কে ‘জনপ্রিয়’ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় তঘ্ধিষয়ে একটী পরিকল্পনার 
কথা জানাইবার অন্ত মিলমালিক সমিতিকে বাংল! সরকার অনুরোধ . 
করিয়াছেন 





রূটীশ 'ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্য! 

১৯৪০ সবলে স্ব্টীশ ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা বিশেষভাবে ভ্বাসা 
পাইয়াছে আলোচ্য বত্য়রের শেষে যে ৪1টি ধশ্ম্ঘট চলিতেছিল, তাহা 
লইয়া এবৎসরে মোট ধর্ম্মঘটের সংগ্য। দ্রাড়াইয়াছে ৩২২টা ; ১৯৩৯ সালে এই 
ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৪০৬টা।| ১৯৪০ সালে ধর্দঘটসমূহে ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার 
অন শ্রমিক, অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ; ১৯৩৯ সালে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা! 
ছিল ৪ লক্ষ ৯ হাজার জন। এই সকল ধশ্মঘটে ১৯৪* সালে ৭৫ লক্ষ ৭৭ 
হাজার দিন এবং ১৯৩৯ সালে ৪৯ লক্ষ ৯৩ হাজার দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে কাপড়ের কল ও চটকলসমূহে শতকরা! ৪২২ ভাগ ধর্মঘট, 


| 
প্লাধারে তৈরী মোটর গাড়ী 

'মাকিন বুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ডকোম্পানী ১২ বৎসরের চেষ্টায় প্রাষ্টার দ্বারা 
মোটর গাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইযাছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কে প্রথম: 
্াষ্টার-নিপ্সিত মোটর গাড়ীর প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে এই উৎসবের 
উদ্বোধন কালে মিঃ হেনরি ফোর্ড গাভীখানির এক পার্শ্বে কুঠার দ্বারা জোরে! 
আঘাত করেন। কুঠারের আঘাতে গাড়ীর গায়ে কোন প্রকার ক্ষতের 
চিহ্ন দেখা যায় নাই। সাধারণতঃ লৌহপাতে তৈরী গাড়ীতে কুঠারাঘাত 
করিলে লোৌহূপাত কাটিয়া যাইতে দেখা যায়। প্রীষ্টার প্রস্তুত হয় তুলা, গম, 
সয়াবীন ও শশ্ত ভাটার দ্বারা । রিহন্‌ফোর্সড কংক্রিট, যেমন লোহার শিকের 
কাঠামো ছুড়িয়া ঢালাই করা হয়,'তেমনি লোহার নলের কাঠামোর উপর 
এই প্লাষ্টার জমাট বাধান হয় 'প্রাষ্টার ব্যবহারের ফলে লৌহ ও অন্ঠান্ত 'ধাতু 
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কাপড়, গ্রাউণ্ডসিট তয়ারীর 
কাজও | i 
® 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


ফোন £ কলি: ৭৮৬ ও ৪৯৯০ 
গ্রাম £ “বায়ার্ন” ও “এভারঞ্রীণ” 
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লু ২ 

গঠন করে ভারতেরই শক্তি বৃদ্ধি' করা হচ্ছে এবং তাতেই 

০০ লব] 
সম্মর্ণ বিবরণ পোষ্ট আমিসে পাওয়া মায় 





HR FA 





এবারের যুদ্ধে ১৯৪০-১৯৪২ সালের মধ্যে দুই বৎসরে ভারতীয় সৈন্তদের 
বে পরিমাণ পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজন হইয়াছে, বিগত মহাযুদ্ধে ১৯১৪- 
১৯১৮ সালে এই চার বৎসরের পোষাকের মোট পরিযাপের অপেক্ষা তাহা 
ইতিমধ্যেই বেশী হইয়াছে। নিয়ে এবারের যুদ্ধে ভারতীয় সৈক্পদের মৌট 
পোষাক ব্যবহারের হিসাব দেওয়া হইল £-১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 
হইতে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ পোষাক । ১৯৪০ সালের 
১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত ১ কোটা ৯০ লক্ষ 
পোষাক । ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর 


পর্য্যন্ত ৩ কোটি ৩০ লক্ষ পোষাক । এই ২ বৎসরে মোট ৫ কোটি ৪০ লক্ষ 


শু 





পোষাক দরকার হইয়াছে । সেক্ষেত্রে বিগত মহাযুদ্ধে.৪ বৎসরে প্রয়োজন 
হইয়াছিল মোট ৪ কোটি ২ লক্ষ.পোষাক। 


পেট্রল ব্যবহাঁর নিয়ন্ত্রণে আরও কড়াকড়ি 

নয়াদিললীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী বৎসরের প্রথমে পেট্রল নিয়ঞ্রণ 
সম্পর্কে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । 
যুদ্ধের উদ্দেস্তে কিম্বা অন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পেট্রল মজুত রাখার উদ্দেশ্বে 
প্রাইভেট গাড়ীগুলির জনক খুব সামান্ত পরিমাণ পেট্রল দেওয়া হইবে কিন্বা 
মোটেই দেওয়া হইবে না। প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যের পেট্রল সরবরাহের সম্ভাবনা 
নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেই এই সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করার কথা বিবেচনা 
করা হইতেছে। 


৯২০ আধিক জগৎ .. £[৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


লৌহ ও ইস্পাতের হিসাব 


বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যের প্রয্োজনীয় লৌহ.ও.ইন্পাত যাহাতে নিয়মিত- }| 


ভাবে পাওয়া যায় তঙ্জন্ত ভারত সরকার বিভিন্ন রং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 


ও বন্ট ইত্যাদি তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠানের নিকট, তাহাদের ১৯৪২ সালের | 


লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদার ছিদাব চাহিয়াছেন। : + 


ব্ৰন্ষে ভারতীয় চিনির, বিক্রয় : 


বন্ধ সরকারের বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি বলিয়াছেন যে ব্রঙ্গদেশে যে চিনি . 


প্রস্তুত হয় তাহাতে বঙ্গের চাহিদা ন! মিটিলে ভারতবর্ষ হইতে চিনি আমদানী 


করিয়া এইন্রপ চাহিদার যোগান দেওয়া হইবে। তিনি আরও 'বলেন-যে,. 
১৯৩০ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে বঙ্গে ব্যবহৃত চিনির পরিমাপ ছিল 
গড়পড়তা ৩৪ ছাঁজার টন। ১৯৪০-৪১ সালে ব্ৰন্ধে চিনি ব্যবহারের পরিমাণ, 


৩৯ হাজার ২৩৮ টনে পৌছিয়াছে। এই চাহিদার সহিত স্বাভাবিক অবস্থার 
কোনই সম্পর্ক নাই। ভারতবর্ষ হইতে চিনি আমদানী করিয়া স্বাভাবিক 


চাহিদা মিটান হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিমাপে চিনি মজুদের ফলে ' আগামী. 


বংসরে বর্ষের চিনি উৎপাদন যাহাতে ব্যাহত না হয়, তঙ্জডই সরকার চিনি 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ৮ 


“পাঞ্জাবে নুতন চর্্মশির অঞ্চস Ea 

সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সম্রতি পাঞ্জাবে একটি : 
চর্দ্মশিল্প অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অমৃর্তসহরে, ঘোড়ার সাজ- & 
সরঞ্জাম ও জিন প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্ত একটি শাঁখ কারখানা স্থাপন 
করা হুইবে। এই নূতন অঞ্চলটি লইয়া ভারতবর্ষে তিনটি চর্ম্মশিল্প অঞ্চল h 


Ed 


স্থাপিত হইল। অপর ছুইটি বাঙ্গলা দেশ ও যুক্তপ্রদেশে অবস্থিত। এই: {- 





২৬৮১, পিকে ১৪৭২ 


দাচ্জিলি ব্যাঙ্ক লিঃ 


এ স্থাপিত_-১৯৩১ . 
._হেড আফিস- 
৩১, আশুতোধ মুখাজ্জাঁ রোড, 
._ কলিকাতা । 
শাল তেপু চারালী, কটক; মঙ্গপাবাগ ও নাগপুর। 
ক্লাইভ ফ্রী শাখা ৭ই নভেম্বর খোলা 
হইয়াছে | ূ (৯এ ডালহৌপি স্কোয়ার ই) 
পেটন_মহামা্য রাজ! বাহাছুর ঢেন্কানল: 
পরিচালকবি ুখাজ্জাঁ বি-এ 


হইবে তাহাও যাহাতে এই অঞ্চলেই প্রস্তুত হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা '] 


হইতেছে। 
বন্তরশিল্পের পরামর্শ কমিটি 


সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বস্তু শিল্পের প্রতিনিধিদের ( 


লইয়া সমপ্রতি একটি পরামর্শ সভা গঠিত, হইয়াছে। ইহার সভ্যসংখ্য। 


১১ জন। বোম্বাইএর তুলা ও বস্তু সম্পর্কিত ডির্রে্টরের সহিত ইহা সংযুক্ত ' 


থাকিবে। সরবরাহ ৰিডাগের: ডিরেক্টর জেনারেলকে কার্পাসব্াত বসন্ত 
প্রস্তুত শিল্প সম্পর্কায় তথ্য সম্বন্ধে পরামর্শ "দানহ 'এই লভার কাজ -হইবে। 
উৎপাদন বুদ্ধির উপায়, বিভিন্ন কারখানার মধ্যে যুদ্ধ অর্ডার বণ্টন এবং মূল্য 
- নির্ধারণের নীতি স্থির করা সব্দ্ধে এই কমিটি বিশেষভাবে উপদেশ দিবেন। 


জমিদধারগণের প্রতিবাদ সভা! 


কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধাধ্য করিবার জন্ত প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে 
তীব্ৰ প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেস্ত্ে গত ২৪শে নবেম্বর ময়মনসিংহের মহারাজ্ার 
আলেকজান্নার প্রাসাদে ময়মনসিংহ জেলার জমিদার শ্রেণীর একটি সভা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । উত্তরপাড়ার্‌ শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশর তীহার অভিভাষণে বলেন 


.ষে, প্রস্তাবিত বিল আইনে পরিণত হইলে বাঙ্গলার জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ 


"নষ্ট হইবে। উহার ফলে জমিদারদের বর্তমান আয়ের শতকরা! ১৫ তাগ 
দেখিতে দেখিতে হবাসপ্রাপ্ত হইবে। 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা 

আগামী ১০ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরস্ত'হইবে। 
এই মরশুমে মাত্র চারিদিন অধিবেশন হুইবে। তন্মধ্যে তিন দিন সরকারী 
এবং একদিন বে-সরকারী কান্ধ হইবে । ' এই মরস্তমে সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক 
বিবেচিত বঙ্গীয় ফৌজনারী আইন (কলকারখানা অঞ্চল সংক্রান্ত) সংশোধন 
বিল ও বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য বিষয়ক আইন সংশোধন বিল এবং 
ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল আলোচিত হইবে। 
বাঙ্গল৷ সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রবর্তিত বঙ্গীয় উপক্রত অঞ্চল অভিনান্দ 
ব্যবস্থাপক সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে পেশ কর! হইবে । 





ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] :" আধিক জগৎ 
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। ভারতীয় গম ক্রয় বন্ধ 

। গত” ২৪শে' নবেম্বর তারিখ 'রয়টারের এক তারের সংবাদে" প্রকাশ, 
বিটিশ খাস্ত সচিব বর্তমানে উচ্চ যুল্যে আর ভারতীয় গম ক্রয় করিবেন না 
বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি এবং ভারত সরকার উভয়েই অবস্থা অন্গকুল 
বলিয়া বিবেচিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত পুনরায় গম ক্রয় না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন য়ে, প্রতি মণ 
গমের ৪1/* আনা দরই তাহারা সর্ক্বোচ্চ দর বলিয়া মনে করেন এবং 
ভারতের প্রধান প্রধান বাজারগুলিতে গমের মূল্য ইহা অপেক্ষা অধিক 
বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু গমের মূল্য উহা! অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এবং বাজার চলতি দরে সামরিক উদ্দেশ্তে ভারতে গম ক্রয় করিতে হইবে 
বলিয়া গবর্ণমেপ্ট পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন মহল 
'অনুমান করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট একজন গম কণ্টোলার নিয়ৌগের বিষয় লিখুন। 


f 
] 
ৃ 
বিশেষভাবে বিবেচনা! করিতেছেন বলিষা প্রকাশ । চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধতের ূ 
ৃ 
I 











হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়৷ জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
bd হইতেছে না । যে সকল ব্যক্তি 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহু পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! 
ব্যাঙ্কের ছেড অফিসে কিন্ধ।! যে কোন শাখা অফিসে পত্র 


‘ভারতের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার | উপর বার্ষিক শতকরা 1০ হিসাবে মু দেওয়া হয়। াগ্মাসিক সদ ২২ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্মীকান্‌ সার মহস্মদ জিতল হ স্যার ফিরোজ ) টাকার কম হইলে দেওয়াহয়, না| 
খা ুনের স্থলে ভারতের হাই কমিশনা নিযুক্ত হইয়াছেন৷। , স্যার ফিরোজ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব বাৰ্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ 


দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।' অন্ত তে 
ৰ ছুদ.বৰ্ভমাদে বড়লাটের শাসন্‌ পরিষদের সদস্য! , স্যার. আনিুল হক | RES HB ENE ODED 
আগামী মার্চ মাসে তাহার নূতন কার্ধ্যভার গ্রহণ করিবেন। 


| রর স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্তু লওয়া হয়। 
পুনরায় লোকগণনার দ্বাবী 


ৃঁ ধার ক্যাম ক্রেডিট ও জযার অতিরিক্ত টাকা. সন্তোষজনক জামীনে 
কা . পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
বর্ধমীনে বঙ্গী সম্মেলনে বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 

bbe oN তি ও হর || সিকিউরিটি, শেয়ার প্রতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
বাঙ্গলায়, পুনরায় লোকগণনার দাবী অুন্ততম | উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, | 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয। বাক্স, মালের 
যে, বাঙ্গলার সেন্সাস স্থুপারিণ্টেপ্ডেট মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ বিমুক্ত হইয়া কাজ গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী' ও সর্ত 
করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সরকারের হস্তক্ষেপ বিযুক্ত হইয়া ভারত | অনুসন্ধানে জানা যায়।' সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হৃয়। 
সরকারের সম্পূর্ণ নিয়গ্্রণাধীনে পুনরায় বাঙ্গলার আদমন্মারীর ব্যবস্থা করা শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ । 

‘হউক । যে আদমস্ুমারী হইয়াছে তাহাতে হিন্দুদের, সংখ্যা সঠিকভাবে ভি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
রেকড করা হয় নাই! এই সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া যেন গবর্ণমেণ্ট কোন এ লা 














স্বায়তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন নাকরেন। - 
ইণ্ডিয়ান পেইণ্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন | মিত্র মুখা! জজ ই কোং 
ভারতীয় রং, বাণিশ ও তৎসংক্তান্ত দ্রব্যাদি প্রস্ততকারকদের স্বার্থ স্বাপিত-১৮৮৪.সাল যাবতীয় গহনার জঙ্ক আমাদের 
সংরক্ষণের উদ্দোশ্তে রং ও বাণিশ প্রভৃতি শিল্পের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ‘ইণ্ডিয়ান রেস জর পরামর্শ গ্রহণ করুন-_ সন্তষ্ট হইবেন 
পেইণ্ট ম্যানুফ্যাকচ(বাস”. এসোসিয়েশন’ নামে একটি স্বতন্ত্র 'সঙ্ঘ গঠন ' কোম্পানীর কাগজ বা 
করিয়াছেন। ভারতের প্রায় সমুদয় .দেশীয় রং ব্যবসায়ী এই সঙ্কের সত্য গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে 
হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার সহিত সংযুক্ত টাকা ধার দেওয়া হয়। 
হইয়াছে এবং এই চেম্বারের ১০২এ ক্লাইভ স্ত্রীটের ঠিকানায় উক্ত সজ্বের ॥ সর্ব্বসাধারণের স্থৃবিধার্থ প্রতি 
কচি খোলা হইয়াছে, dan 
EE র 
দেশী শেলাইয়ের কল ৮ দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । 
পাঞ্জাবের একটা কারখানাষ সেলাইয়ের কল প্রস্তুত হইতেছে । দেশ- রী 
বক্ষাবাহিনীর প্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার. করা যায় কিনা তাহা শীঘ্রই পরীক্ষা প্রীপার্বতীশঙ্কর মিত্র 
করিয়া দেখা হইবে। ১১ পার 





সৈন্য বিভাগের জন্য পোষাক সরবরাহ 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন পর্যন্ত ভারতীয় 


শৈষ্ধবাহিনীর পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই সাজাহানপুরের সামরিক পোষাক | দিত্রিপুর মডার্ণ ব্যা ব্যাঙ্ক লিঃ! 


'তৈয়ারীর কারখানাতে প্রস্তুত হইত। তখন এই কারখানাটাতে প্রত্যহ প্রায় : ীঞীযুত মহারাজ Ee বাঁহাহুর কে, সি, এস, আই- ত্রিপুরা । 
৮ শত দৰ্জি কাজ করিত। এই কারখানায় ১৯৩৯ লালের সেপ্টেম্বর যাসে ১ [ চিফ অফিস-_-আগ্ররতলা। রেজিঃ অফিস-_-আখাউরা। 
লক্ষ ২০ হাঙ্জার জামা প্রস্তত হইয়াছিল বর্তমানে ভারত সরকারের সরবরাহ | কলিকাতা অফিস- ৬, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
বিভাগের অধীনে ১১টী দর্জিশালায় এখন মাসিক ৭০ লক্ষেরও উপর পোষাক |] বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 


তৈয়ারী হইতেছে। ১৯৪১ সালের প্রথম ৬ মাসে ৩০ লক্ষ স্থাফপ্যাণ্ট ও ৰা আদায়ীক্কত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড fl 
৩০ লক্ষ সার্ট সরবরাহ করা হইয়াছে। মোজা এবং সোয়েটার প্রভৃতি || . 7,80,000 টাকার উর্বে। ) 
ছাড়াই মোট প্রায় ৪ শত প্রকারের জামা কাপড় এই কারখানায় তৈয়ারী & মোট আমানত --২৭,00,000 টাকার উর্দে। | 


হইতেছে। ইহা ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৮০টা পোষাক |] কার্যকরী মূলধন --৩৭,00,000 টাকার উর্ধে । 
বিক্রেতার নিকটে বর্তমানে ৬৫ রকম বিভিন্ন শ্রেণীর গামা ও কাপড়ের অর্ডার |] ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে। চু 
দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কাৰ্য্যে রত দর্জ্িদের সংখ্যা হইতেছে প্রায় | 38১5 
€৫ হাঁজার। 





৯২২ 


ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে বিবাহের খতিয়ান 





১৯৪০ যানে ইল ইং ওয়েলসে ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত ৬৭টী বিবাহ ॥ 
হইয়াছে" এইরূপ বিবাহের সংখ্যা ১৪৩৯ সালের তুলনায় ২৮ হাজার € শত || 
৭৩টী বেশী দীড়াইয়াছে। -১৯৪০ সালে ইংলগু এবং ওয়েলসে জনসংখ্যার f 
অনুপাতে বিধাহৈর ছার হইতেছে প্রতি > হাজারে ২২’ ভটী 3 ১৯৩৯ সালে | Kl 
১৯১৫ সালে ৃ 
বিগত মহাযুদ্ধ কালীন ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ৩ লক্ষ ৬. 'হাঁজার ৮ শত ৮৫টা || 
বিবাহ হইয়াছিল ; এবং তখনকার লোকশংখযার অনুপাতে এইরূপ বিবাহের [| 


ইহার হার ছিল প্রতি এক হাজার জন লোক পিছু ২১.২টা। 


| হার"ছিল প্রতি এক হাজার অন লোক পিছু ৯৯টা। 


জাভা হইতে চিনি রপ্তানী 


১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ৯১ হাজার ২৫৭ টন চিনি জাভা হইতে | ফোন 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ চিনি রপ্তানীর | 


পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬ শত ৩৬ টন। 
কাপড়ের কলসমূহে অডণর 


প্রকাশ, ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ভারতের বস্তকলসমূহের ॥) 
আগামী বৎসরে ৬০ কোটি গড় কাপড়ের এবং বিভিন শ্রেণীর বস্াদির এক্ট |; AE 


বিরাট অভার দিবেন। 
সরবরাহ বিভাগের কাঠের অডার প্রাপ্তি 


সরবরাহ বিভাগ তক্তা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের থাম এবং আরও | 


হু'এক প্রকারের কাঠ সরবরাহ করিবার জন্ত ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার একটা 


অর্ডার পাহিয়াছেন। বরই অর্ডারটী ছাড়া সরবরাহ বিভাগ এ পর্যন্ত ৪ কোটী 


৷ ৬৯ লৃক্ষ টাকার তক্তা এবং কাঠ জব্য কয় করিয়াছেন 
'_ ভারতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রচেধ : 


পিতল ব৷ কাচের স্কেল, সেট 'ক্কৌয়ার প্রভৃতি গাণিতিক য্জাদি নির্দাপ 





[ডি ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


(কেলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেম্বর) | 
বিক্রীত মূলধন. ৬,০০,০০০ টাকার উপর if 
আদায়ীকৃত মুলধন ও রিজার্ভ ৫,৫০,০০০ 


সকল প্রকার ব্যাক কায করা হয় 


১ 


৬৩০৭, ৪৫৪) ৫১৩৮ £ জাতিকল্যাণ' | 
কা চে চেতলা ও চাস | 


BSE 
তাই ব্যক্তিগৃতসব্বন্থার চেয়ে “সংহত ব্যবস্থাই ধন : | 


সম্পত্তি রক্ষা, করার 'নিরাঁপদ পথ-_সংহতরূপে ব্যক্তি 
ও-জাতির মূল্যবান সামগ্রী রক্ষা করিতেই গঠিত হয়েছে 


| কলিকাতা দেফ ডিপোজিট কোৎ লিঃ 


সপ a Se 


করিতে হইলে কলের সাহায্যে ধাতুর উপর দাগ খোদাই করিতে হয়। (পদ 


যাহাতে ভারতে ফটো গ্রাফিক প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ধাতুর f 
বা কাচের উপর দাগ কাটিয়া ও সকল যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারা যায় সেই ॥ 


সম্বন্ধে গাণিতিক বন প্রস্তত করিবার জন্ত গবেবপা ও পরীক্ষা চলিতেছে। 
, পাঞ্জাবে ইক্ষু এবং গুড় 


১৯৪০-৪১ সালে পাঞ্জাবে € লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাব | 
হইয়াছে) এইরূপ ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের তুলনায় a 


শতকরা ৩১ ভাগ বেশী । আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবে মোট "গুড় উৎপাদনের 


পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৪ শত টন, অর্থাৎ পূুর্বব বৎসরের চেয়ে { 
শতকরা ৪৮ ভাগ বেশী । ১৯৪*-৪১ সালে প্রতি একর ইক্ষু চাষের জমি 1 


পিছু ২৪ মণ করিয়া গুড় উৎপর হইয়াছে। 
মিশরে ভারতীয় কয়ল! ও তামাকের চাহিদ। 


শ্বাম ও কান, রোগে আশু ফলপ্রদ 
'সু-নির্রাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য গঁধধের.কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
 'করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসন্ত্র সুমিন্ধ হয়। 


ক্লক নতম ওআকস চি 


আলেকজেন্দ্িয়ায় ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি আছেন তিনি > সস চি ই ই ই ইট চা ইট টনি 
সম্প্রতি তাহার এক রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে হুয়ে খালের পূর্বাঞ্চলে | | 


ভারতীয় কয়লার অন্ত চাহিদা দেখা গিয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারত হইতে | 
“ভার্জিনিয়া” শ্রেণীর তামাক, কাঠ, 'ভেবজ্জ এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী | 


সরিষার অন্ত নিশরের ব্যবসায়ীরা আগ্রহ দেখাইতেছে। 
বাজলায় যৌথ কোম্পানী 


১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ ৫* হাজার টাকা { 
অনুমোদিত মূলধন সম্ঘলিত ৫৫টা যৌথ কোম্পানী বাংলা দেশে রেজিষ্টিকৃত | 


হইয়াছে। 
বোম্বাই প্রদেশে চীনা বাদামের চাষ 


বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশে চীনা বাদামের ফসল তোলার কার্ধ্য আর্ত i; 
হইয়াছে! গুজরাটে অসময়ে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ ফসলের কতকটা ক্ষতি | 
হইয়াছে। দাক্ষিশাত্যে চীনা বাদামের ফসল সত্তোষজনক হয় নাই। কর্ণাটকে {' 


চীন! বাদামের ফসল ভাল হইয়াছে। 





৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১. 
তুলা বস্ত্র সরবরাহ পরামর্শ সমিতি গঠন 


সরবরাহ বিভাগের একটা বিবৃতিতে জান! গিয়াছে যে,বস্ত্রশিল্পের ১১জন 
প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শ সতা গঠিত হইয়াছে । সরবরাহ বিভাগের 
ডাইরেক্টর জেনারেলকে তুলা বস্তু নির্মাণ শিল্প সম্পর্কীয় তথ্য সম্বন্ধে পরামর্শদান 
এই সভার কীজ হুইবে। 

পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 

কলিকাতা গেজেটের একখানা অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, বাংল! সরকার বঙ্গীয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনামুষায়ী স্থির করিয়াছেন, 
১৯৪২ সালে পাট চাষের অমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের ৮ ভাগের ৫ ভাগ 
হইবে। গেজেটে আরও বলা হইয়াছে যে, ৯৯৪০ সালের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
আইনের ৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলার লাট উক্ত আইনের ৮ ধারা 
অনুযায়ী গঠিত পরামর্শ বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ঘোষণা করিতেছেন যে, 
১৯৪২ সালে সমগ্র বাংলাদেশে ১৯৪০ সালের চাষের জমির ১৬ ভাগের 
১* ভাগ পরিমাণ অমিতে পাট চাখ কর! চলিবে। | 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎপাদন 
১৯৪১-৪২ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে > কোটী ১০ লক্ষ ২* হাজার বেল (৫ শত 
পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
১৯৩৬-৩৭ সালের পরে আলোচ্য বৎসরে সব চেয়ে কম পরিমাণ তুলা মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা 
তুলা উৎপন্নের পরিমাণ হইতেছে ২৩৩৩ পাউণ্ড । ১৯৪০-৪১ সালে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎ্পন্নের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার বেল। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ নির্মাণ 
প্রকাশ, ইংলণ্ড হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ কিনিবার জন্য একটা 
বিরাট অর্ডার আসিয়াছে । আশা করা যায়, আগামী ছুই বৎসরের মধ্যে 
মকি হজ 0৫ হ’য় হারা ত স্থিত ১২ শতজাহাজ 


আখথক জগৎ 


নির্মিত হইবে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৫২ টনের 
২৮ খানি, ১৯৪০ সালে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭ শত ৩ টনের €৩ খানি এবং 


৯২৩ 


১৯৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৭ শত ৮৯ টনের ' ৪০ খাঁনি 
জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের সম্বসরে ১১ লক্ষ টনের ১১৫ খানি 
এবং ১৯৪২ সালে ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজ্জার টনের ৪ শত খানি জাহাজ নির্শ্মাপ 


. করিবার ভ্রন্ত একটা পরিকল্পনা মার্কেন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। 


অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শ সমিতি 
ভারত সরকার অর্থনীতিবিদগণের যে পরামর্শ সমিতি গঠন করিরাছেন, 
সেই সমিতি যুদ্ধোত্তর কালে কিভাবে ভারতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা . 
যায় সেই সম্বন্ধে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্ত নিয়লিখিত সাব-কর্মিটা- 


গুলি গঠন করিয়াছেন := 
শ্রম এবং শ্রমিক নিয়োগ EEE হর এস কে রুদ্র, ডাঃ 


এল সি জৈন এবং ডাঃ রাধাকষল মুখাজ্জি। 

বাণিজ্য এবং বাণিজ্য সংরক্ষণ সাব-কমিটী--ডাঃ গয়ান কে চাদ, অধ্যক্ষ 
জে ডু টমাস এবং ডাঃ এইচ এল দে। 

শিল্প সাব-কমিটা-_-অধ্যাপক সি এন ভকিল, ডাঃ পি এস লোকনাথন, 
ডাঃ আর বালকুষ্ণ এবং ডাঃ গয়ান কে টাদ। 

অর্থ এবং মুদ্রা বিনিময় সাব-কমিটা-ডাঃ ভি কে, আর তি রাও, 
মিঃ বি, পি, আদরকার, ডাঃ জে, পি নিয়োগী এবং ডাঃ এল, সি, কৈন। 

জনহিতৈষণা কাৰ্য্য এবং গভর্ণমেপ্টের জন্ত পণ্যক্রয় সাব-কমিটী-- 


ডাঃ জে, পি, নিয়োগী, ডাঃ পি; জে, টমাস, ডাঃ বি, ০০৪১৭ 
এবং অধ্যাপক ডি, এল, ডিসুজা | , 
মহীশুর রাজ্যে কুটীর শিল্প 
মহীশুর রাজসরকার মহীশূর রাজ্যে কুটীর শিল্প উন্নয়নের জন্ত ও লক্ষ টাকা 
ব্যয়ঞ্জর করিয়াছেন। এই টাকা ১৯৪১-৪২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া 
পরবর্তী তিন বৎসরে ব্যয়িত হইবে। 






জীবনযাত্রা সহজ করে 
আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, 
পৃথিবীর নানা দিকে ডাক হরকরা ও ঘোড়ার 
গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্য 
বোম্বে থেকে ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ । ইলেকৃটি,সিটির কল্যাণে 
আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ 
এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে 
আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের 
সহায়তায় এখন একবেলার় যত কাজ করা যায় 
আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না৷ 


ছড়িয়ে পড়ছে। 
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এন বহরে ই ফেনা আদ [| বাঙ্গালী পরিচালিত উন্নতিশীল জাতীয় 





৯২৪ '* আথিক জগৎ [৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


















প্রস্তাব কর! হইয়াছে। প্রতি ১ শত টাকায় প্রতিমাসে এক আনা হিসাবে 
প্রিমিয়াম দিবার যে নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছে তাহা পরিবন্তিত হইবে না বলিয়া 
'ভানিতে পারা গিয়াছে। | 
মুড়ি, চিড়া ও খইএর উৎপাদনের পরিমাণ 

ভারতবর্ষে চাউল ও ধান্ত হইতে প্রস্তুত যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য রহিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে মুড়ি, চিড়া ও খই এই তিনটিই প্রধান। প্রতি বৎসর আমু- 
_ "মানিক ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন ধান অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ টন চাউপ হইতে ১৭০. ৮৭), ৮৭৫, 
উক্ত তিন প্রকার খাঁন প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই জাতীয় খান্ত সর্বাপেক্ষা 


' অধিক উৎপন্ন হয় বালা দেশে । বাজলায় প্রায় ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টন চাউল র ক্যানবাট। এঝা)৪ ব্যাঞ্ক লিঃ 


অর্থাৎ বাঙ্গলার মোট চাউল উৎপাদনের শতকরা ৮ ভাগ মুড়ি, চিড়া ও খই | হেড অফিদ__২৯নৎ ষ্ট্যা্ড রোড, কলিকাতা । 
রস্তুতে ব্যবঘত হয়। এই পরিমাণ সমগ্র ভারতের যুড়ি, চিড়া ও খই ॥ সকল প্রকার ব্যাঞ্ধিং কার্য করা হয়। 
উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক। বাঙ্গলার পরেই যুক্ত প্রদেশের স্থান। উহার পু 
পরেই নাম করিতে হয় বিহার ও উড়িষ্যার। অস্তান্ত প্রদেশে ও দেশীয় [এ E 
রাজ্যসমূহের উপরোক্ত তিনটি কুটির শিল্পঙ্গাত পণ্য খুব সামান্তই উৎপন্ন হয়। |! ঘাট, রখচী, রা | 
এই তিনটি পণ্য ব্যতীত চাউল হইতে আরও একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। [| ] রাইগঞ্জ, বালী | 
‘উহা হইতেছে চাউলের গুড়া । নানাপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত ও অন্তান্ত কাজে | 
উহার প্রয়োজন হয়| আমুমানিক হিসাব অহ্সারে প্রতি বৎসর ভারতে ৫০ | 
হাজার টন চাউলের গুড়া উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ২০ চে 
হাজার টন গুড়া এক সিদ্ধু দেশেই প্রস্তুত হুইয়! থাকে । 
তুষের পরিমাণ রিং র্‌ 
ধানের খোষা বা তুষ নানা অত্যাবস্তক কাজে ব্যবন্ৃত হয়। ভারতবর্ষে | 
প্রতি বৎসর ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া গড়পড়তা ৯০ লক্ষ ৮৮ হাজার 
টন তুষ পাওয়া যায়। ,এই তুষের একটা মোটা অংশ গৃহস্থের রন্ধন কার্যে ¥ 
ও বড় বড় চাউলের কলে বয়েলারের জ্বালানী হিসাবে ব্যবঘ্ধত হয় এবং কিছু |] 
পরিমাণ গরু, মহিষ, গাধা প্রস্ৃতি গৃহ পালিত জন্তর আহার্ধ্যের ' কিয়দংশরূপে | 
ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে গুড়, রজন, তন্ত্র বোর্ড প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজে তুষ | 
ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা 
১৯৩৫ সালের গবাদি পশুর আদমন্মারী হইতে জানা যায়, ভারতবর্ষে | 
. মোট ২৩ কোটি গবাদি পন্ড আছে। এই সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর গবাদিপপুর (রি টেলি 
মোট সংখ্যার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। তন্মধ্যে, তিন বৎসর বয়সের le 
গাভীর সংখ্যা ৪ কোটী ৫৫ লক্ষ এবং দুগ্ধবতী মহিষের সংখ্যা ২ কোটী ৩ লঙ্গ। মু 
পৃথিবীর গো-মহ্ষাদির এক তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষে থাক! সত্বেও আমাদের | 
মোট হুপ্ধ উৎপাদন ইউরোপের এক পঞ্চমাংশেরও কিছু কম । ভারতে দুগ্ধবতী ik 
গাভীর শতকরা মাত্র ৩২টি এবং দুগ্ধবতী মহিষ শতকরা মাত্র €টি সহরাঞ্চলে ॥ 


0 ভারতে যন্ত্রপাতি নির্মাণ ৃ 


কল্পে গবেষণা চালাইবার অন্ত তিন বৎসর্রে ভারত সরকারের ক্কষি গবেষণা ||  প্রতিষ্ঠান_ ' 
8 > হাজার ২২০ টাকা ব্যয়মঞ্জুর নুদ্য আখক ভিত্তির উপর স্থাপিত। 
| যুদ্ধবীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ “বে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার. 
গত বৎসরে যুন্বীমার যে প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে এপর্ষ্যন্ত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন, 
‘প্রিমিয়াম বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ২০ হ্থাক্রার টাকা I আপনিও কি সঞ্চয়ী ব্যক্তির ম্যায় :. 
. এবং ততৃগ্ধ যূল্যের রব্যাদির অন্ত বাধ্যতামূলকভাবে যুন্ধবীষা প্রবর্তনের অন্তও | আপনার'ভবিস্তুতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন”? 
| 


যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত [| 
হারের আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় i 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন । 
=== ক্ৰ্যাশ সার্টিফিকেটের হার = 


৮৮০ ৪৩৮ 8৩৭॥* _ 





















ইন্সিওরেন্দ কোং ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :-_-চ'নং ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা 


















ভারতবর্ষে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ( মেসিন টুল) তৈয়ারীর শিল্পগুলি |} led মাটার সি হুইয়াছে। 
ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। ভবিষ্যতে সৈম্ত বিভাগে এই সকল যন্ত্রের || ২ ন্‌ রে শীশ্রই কারখানা গৃহ্থের নির্মাণ jh 


রঃ কার্ধ্য আরম্ভ হুইতেছে। 
55557775795 ] € বাদলার দিতীয় বাণিজ্য বন্দর সর্বত্র পু 
মনে হয়। একটী কারখানা বিভিন্ন প্রকারের “প্রেস” যন্ত্র নির্শাণ করিতেছে [| চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সুবিধা টি 8 ত । বিস্তৃত বিব- 
বলিয়। সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সেখানে কতগুলি বহ্বের অর্ডার [| অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানকে বরুণ অনুসন্ধানে জানানে! হয় | || 
দেওয়া হইয়াছে । একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এক বিশেব প্রকার লেদ | লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর __ | 


যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। গোলাগুলি প্রস্তুতের এক কারখানায় এই বধ || করিবেইহাই বিশেষজ্ঞদের  ভত্রজেন্র নারায়ণ পাল, || 
পরিক্ষিত হইয়াছে। ই ০ এট BEARER ENE ০: 








৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 








" পেট্রোল ও কেরোসিনের নূতন দর 


বাঙ্গলার পণমূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ, কণ্ট্মোলার এই মৰ্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি 


প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত গব্ণমেন্টের নির্দেশ অ্থসারে কলিকাতার 8 
পেট্রোল ও কেরোসিনের নিয়স্ত্রত দরের সংস্কার করা হইল। এই নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য প্রাদেশিক করসমুহ হইতে বিমুক্ত নহে এবং গত ৯লা ডিসেম্বর হইতে | 
নিয়ে উল্লিখিত সময় পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে £_-পেট্রোল- প্রতি 
গ্যালনের নিয়ন্ত্রিত দর ১/৬ পাই (১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত)। || 
কেরোসিন ( উত্ঠষ্ট শ্রেণীর )_প্রতি ৮ ইম্পিরিয়াল গ্যালনের নিয়ন্ত্রিত দর || 
কেরোসিন | 
€(নিরষ্ শ্রেণীর )--প্রতি ৮ ইন্পিরিয়াল গ্যালনের নিয়মিত দর ৫৮৮৬ পাই | 
{ ১৯৪২ মালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত)। কেরোসিন ( নিকট শ্রেণীর) | 
__প্রতি ৮ ইম্পিরিয়াল গ্যালনের নিয়ন্ত্রিত দর ৫8৬৬ পাই (১৯৪২ সালের £৪ 


*৬॥/০ আন! (১৯৪২ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত )। 


এলা মার্চ হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত )। 
ভারতে পশম উৎপাদন 


ভারতবর্ষে বর্তমানে ৪ কোটা ৩০ লক্ষ মেষ আছে বলিয়া জানা দিয়া ॥ 


‘এবং এই মেষগুলি বৎসরে প্রায় ৮ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পশম পাওয়া যায় 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৩ কোটা 
৮৫ টাকা মূল্যের পশযের জিনিষ বিদেশে রপ্ানী হইয়া থাকে । যুদ্ধ 
বাধিবার পর হইতে বিদেশে পশমঙ্গাত জিনিষপত্র।দি রপ্তানী করা ভারত 
হইতে অনেক কমিয়া গিয়াছে । যাহাতে এই সকল পশম হইতে কম্বল, 
জামা, মৌজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া! পৈন্ত বিভাগের প্রয়োজনের জন্ত যোগান 
দেওয়া যায় সে বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারত সরকারের কৃষিগবেষণা 
সমিতি যাহাতে মেষ প্রতিপাঁলনের অন্ত উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় 
তছুদেশ্ে পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, মহীশূর এবং কাশ্মীর প্রভৃতি 
প্রদেশে মেষ পালনের অন্ত একটা পরিকল্পনা! করিয়াছেন । 


ভারতের দুষ্ধঞজ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী 
আমদানী 


পরিমাণ মূল্য 
(হন্দর হিসাবে) i টোকার হিসাবে) 

১৯৩৭-৩৮  ১৯৩৮-৩৯  ১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ 
মাখন ৭,৬৭৪ ৮,২৩০ 4,২৮,৮১১ ৮,৫৭১৫৪৪২ 
পনীর ১০,২৯৫ ১০,৩৭৩ ৭,8৮,৪৩০ ৭,৩৭,১৯১ 
জমাট দুগ্ধ ৫৯,১১৫ ৬২,০৬৮ ১৯১৩৭১৭৪২  ২০,০৫,১৯৬২, 
স্বৃত £8,0২৯ ৪৬,৭০৪  ২৯,৯৭১৪৪৫২ ECV, NRO 
অঙ্যান্ত দুগ্ধদ খান্ত ৮,৪৮৭ ৯১৭১৮ ১৭০০৮/৪৮০৭১৮৩২০৩৫২৭ { 


এই সকল দ্রব্য জাহাজযোগে ভারতে প্রেরিত হয়। কিন্তু দ্বৃত সাধারণতঃ 


নেপাল, তিব্বত, সিকিম, ভূটান এবং আফগানিস্থান হইতে আমদানী করা j 


' হইয়া থাকে। '' 
রপ্তানী . 
'পরিমাণ মূল্য | 
(হন্দর হিসাবে) (টাকার হিসাবে) 
১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ ১৯৩৭-৩৮- ১৯৩৮-৩৯ & 
মাখন ৬,২২১ ৬১৪৭৪ ১৯৮,৯৫৫ ৬,২৬,০০৭২ ফুঁ, 
ছানা ৭১৫০৭ ৫৫০০. ১১৭৯,০৯৩২ ৭৫,১৫৪২ 
' পনীর ৩১ ৫৪ ২,০২২ ১৯৫০৯ 
স্বৃত 86,২২০ to,a৮০ ২৮১৭৬১৪৩২২৬ ৩৪১৫৭,৯২৩৬ 
জীভ। হইতে চিনি রপ্তানী 


১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে জাতা হইতে ৯৬ হাজার ৯৯৭ টন চিনি বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছিল ; ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের এইরূপ চিনির রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার ৯৩৭ টন । 

' জার্মানীতে শিশুমৃত্যুর হার 
১৯৪০ সালে জান্মানীতে প্রতি ১ হানার শিশুর মধ্যে ৬৩ জনের মৃত্যু 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে শিশু মৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি 
> হাজারে €১টী। 








বদ ও খালের হ রবিরারিং কারখানা সমূহের 
মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই বিরাট কার- 
খানা যন্ত্রপাতি নিশ্ধান ও মেরামত কার্যে সর্নত্র সুনাম- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
5: ভুদ্ধের বাজারে যে সকল বন্পাতি দুৰ্শ্বল্য ও দুর্লভ 
হইয়াছে, এই কারখান' সেইগুলি সরবরাহ করিয়! 
জাতীয় যন্ত্রশিল্প-সংগঠনকে সাফল্যমুখীন করিতেছে। 
আসাম ও পূর্ববঙ্গের চা বাগান ও যাবতীয় কলকার- 
2 প্রতি নিবেদন এই যে, 
তাহারা এই জাতীয়-শিল্প কারখানাকে সহায়তা ও পৃষ্ঠ 
পোষকতা করুন-_যন্বপাঁতি মেরামত ও নির্মানের কার্ধ্যভার 
অর্পণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে প্রসার ও উন্নতিশীল করুন। 
পরিচালক মিঃ প্থধময় সেনগুপ্ত (ইঞ্জিনিয়ার) 





















হেড অফিস-_অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ঃ স্থাপিত ১৯৩৩ সাল ! | 


Ee ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর 
সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত , 
= ane El 
| 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য-- 


মিঃ.পি, বি, দত্ত 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 
5 ইন্‌স্পেক্টর আবশ্যক ৷ 









টোপা = ফোন ঃ উম টা 


| 7 হাচি সিডিউলভুক্ত ফোন: ক্যালঃ ৪৭১ 
 মহান্ধী ব্যান্ধ লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯১০ ইং) 
পুর্্ববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 
(হড অফিস 3 মহালক্ষী ভবন, চটুগ্রাম। 


কলিকাতা অফিস ঃ ১৫নং ক্লাইভ ষাট 
অন্ঠান্ত অফিস £' রেঙ্গুন, মৌলমেইন, ১ সেশুওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাক! ও সাতকানিয়!। § 
চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মামুসারে সুদ দেওয়া £ 
হয়। ১*২ টাকা জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা } 
 বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হুয এবং ১/২ বৎসরের তারতম্য 
হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। 
১০০২ টাকার ৫ বৎদরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওরা যায়। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। ; 
বিশেষ বিবরণের জ্রন্ত ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত bo 
জেনারেল ্যানেজারুজীতিপুরাচরণ চৌধুর দুর 











ত্কোম্সাঁনী ওএস 





সেণ্টণল ক্যালকাটা! ব্যাঙ্ক লিঃ ' 
১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমর! সেপ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন 
(১৯৪১) পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই 
বিবরণী দৃষ্টে পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে কোন কোন দিক দিয়া 
ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৪০ সালের গুন মাসে 
ব্যাক্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাপ ছিল ৮১ হাজার ৪৯০ টাঁকা। এবার 
তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ ২ হাজার টাকায় পরিণত হুইয়াছে। গত ১৯৪০ 
সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৩০০ 
টাকা ও ব্যাক্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৮ হাজার 
৫৬৪,টাকা। এবার তাহা বাডিয়া যথাক্রমে ৬ হাজার ৩০০ টাকা ও ১১ 
লক্ষ ৩১ হাজার ৫৭৯ টাকা দীঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য একটা! প্রতিকূল অবস্থা 
সৃষ্ট হওয়ায় এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারপ সমগ্তা মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। কোন কোন দিক দিয়া ব্যাঙ্কিংয়ের কার্য সঙ্কুচিত হুইয়। পডারও 
সুচনা দেখা গিয়াছে । এইক্সপ অবস্থায়ও সেণ্টণাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
এবার আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমার পরিমাণ 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে--তাহা এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের 

কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
| আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত 
দায় ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া বর্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩০শে জুন 
তারিখে ব্যাঙ্কটির মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১৪ লক্ষ ৬৬ হাঁজার টাক]। 
উহার বদলে ও তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দ্রফাগুলি এইরূপ প্রদত্ত খণ ও ওভারড়াপ্ট ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৪৫ টাকা, 
আদায়যোগ্য বিল ৩৯ হাতার ৫৮০ টাঁকা। অর্গেনাইজেসন্‌ বাবদ নিয়োজিত 
২৮ হাজার ২৩৮ টাকা, আসবাবপত্র ৩১ হাজার ৩৪১ টাকা, কোম্পানীর 
কাগজ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ৬ হাজার ৯২৪ টাকা। যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ার ৩২ হাজার ৭৮৫ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার 
€৩২ টাকা । 
_ আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ রিনার 
সেপ্টাল ক্যালকাটা ব্যাক্কের মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৪৫ টাক! আয় হয়। 
প্র টাক! হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া ব্যাক্ষের নিট লাভ দাড়ায় 
১০ হাজার ৩২ টাকা। পূর্বেকার ৪ হাজার ৬৮ টাকা' উদ্বৃত্ত, যোগ করিয়া 
উহ! ১৪ হাঁজার ১০১ টাকা হয়। ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ এই টাকা হইতে 
টি ST BLE ৭॥০ আনা ই লভ্যাংশ ৫ দেওয়া SSE 








8,00,000 ঢারি লক্ষ টাকার উপর শভর্ণমেণ্ট অর্ডান্ন হাতে আছে। শীঘ্রই আরও 
অর্ডার পাওয়ার আশ] আছে৷ 


অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ডিভিডেগু 
এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ববাপেক্ষা লাভ- 


জনক । 


ছু না 
ূ 
{ 





=্ঙিল্লা লিলি 


ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টাল কোং লিঃ এবং দেশের 
অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। 
ওই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য জন্তরান্ত এজেন্ট আবশ্তক। 


করিয়াছেন । আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি! ৯4৮ 
ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের হেড আফিস অবস্থিত । 


ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ রি 

গত ২৮শে নবেম্বর তারিখে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চট্টগ্রাম 
শাখার উদ্বোধন উৎসব যাত্রামোহন এতিনিউস্থ উক্ত শাখার আঁফিপ ভবনে 
যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও উহার উপকষ্ঠস্থ 
অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের জেলা' 
ও দায়রা জঙ্জ মিঃ এস এন গুহ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ।' 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ. ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে ত্রিপুরা মভার্ণ 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্রমোন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলেন ষে, 
স্বল্পকাল সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যাঙ্ক ইহার সুপরিচালনার গুণে জনসাধারণের 
আস্থাভাজন হইতে পারিয়াছেন। যে স্থানেই উক্ত ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে সেখানেই স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্লোগ্তমে সক্রিয় সাহায্য ও: 


. সহযোগিতা করিতে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান কোন চেষ্টার ক্রাটি করেন নাই | 


অতঃপর মিঃ ভট্টাচার্য্য বলেন যে, দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রসার ও প্রভাব ব্যতীত 
জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী উন্নতিলাত সম্ভবপর নহে। 
উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ত্রিপুরা মডার্ণ 
ব্যাঙ্কের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত 
অতিভাষণে দেশের শিল্লোন্নয়ন তথা জাতীয় অভ্যুত্থনে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
অপরিহাধ্য অবদান সম্পর্কে যুজিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ এইচ. ভট্টাচার্য্য ও উক্ত চট্টগ্রাম শাখার এজেন্ট প্রীধুক্ত হৃদয়রঞ্জন. 
সেন সমবেত ভদ্রম্ুলীকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাঙ্কের 
কাঁধ্যপরিচালনায় তথা স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা! 
করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সভান্তে অতিধিবর্ঁকে চা ও জলযোগে 
আপ্যায়িত করা হয়। 
টাট। ষ্টিল কোম্পানী 

ভারতীয় রেলওয়েসমূহের চাকা ও ধুরো (ছুই চক্রের সংযোজক দণ্ড )' 
প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে টাটা আয়রণ ,এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিয়িটেড 
জামসেদপুরে একটি নৃতন কারখানা খুলিয়াছেন। গত ২৯শে নবেম্বর শনিবার 
সমরোপকরণ উৎপাদন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্তার গুথরি রাসেল 
উক্ত কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন] এই কারখানা ভারতের সমস্ত 
রেলওয়ের চাকা ও ধুরোর চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া প্রকাশ। 
টাট। আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী লিমিটেডের জেনারেল ম্যাঁনেজার মিঃ জে , 


জে Vt স্তার তি রাসেলকে নৃতন কারখানার দ্বারোদঘাটন করিতে 









শব 
ম্যানেজিং এজেন্টস্-_গুহ, চাটাজ্জি. এণ্ড সরকার লিঃ 


৮৪৮ 


প্রেফারেন্স শেয়ারের 
সর্বত্র টি এবং 
4৯ ॥ সাধারণ শেয়ারের উপর 
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৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১] 





অন্থরোর করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহাতে প্রকাশ যে, চাকা ও ধুরো 
প্রস্তুত করিবার জন্তু অত্যাবশ্যক এসিড ষ্টিল উৎপন্ন করার জন্য কোম্পানী 
তাহাদের ধাতুশোধন বিদ্যা ও স্ন্তান্ত বিভাগের কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় নুতন : 
প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রক্রিয়া প্রয়োগের জন্ত 
কোম্পানী একটা যন্ত্র বসাইবার উদ্মোগ আয়োজন করিতেছেন। আগামী 
বৎসর উহা চালু হইবে। মিঃ গান্ধী আবও বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে 
প্রাপ্ত সাহায্যের দ্বারা এবং কোম্পানীর ইঞ্জিনিযারিং বিভাগের কর্মচারীদের 
বিশেষতঃ চীফ. ইপ্রিনিয়ারের [চেষ্টার ফলে আজব হুইল, টায়ার ও এক্স প্লেট 
চালু হইবার জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছে । ইছার অন্য ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয হুইয়াছে। 
ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের বেলওয়েসমূহের' চাকা ও ধুরোর চাহিদা মিটান 
সম্ভব হইবে৷ স্তার গুথরি রাসেল তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, এই কোম্পানীর 
প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষ রেলওয়ের অন্য আবশ্যক চাকা ও ধুরো সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইল। ভারতীয় শিল্পোর্তির ইতিহাসে ইহা একটী 


স্মরণীয় ঘটনা রাম 
ৰ বীম। বিভাগের হৃপারিন্টেণ্ডেন্টের সম্বর্ধন| 

ভারত সরকারের ন্থুপারিন্টেপ্ডেপ্ট অব. ইন্সিওরেন্স বা বীমা বিভাগের 
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে এইচ. টমাস্‌ এফ আই এ সম্প্রতি. কলিকাতায় 
আসিয়াছেন। গত ২রা ডিসেম্বর অপরাহ ৪ ঘটিকায় গ্র্যা্ড হোটেলে 
(উইপ্টার গার্ডেনে ) ইয়ং লাইফ অফিসেস লেজিসলেশন কমিটির (তরুণ 
বীমা! কোম্পানীসমূহের আইন সংক্রান্ত কমিটি ) চেয়ারম্যান ও সত্যগণ মিঃ 
টমাসকে এক গ্রীতি অনুষ্ঠানে আহ্বান করিয়া সাদর সন্বর্ধন! জ্ঞাপন করেন। 
এই উপলক্ষে কলিকাতাঁর বীমা! ব্যবসায় সংক্রান্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও 
. সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ওঁ দিবস (২রা ডিসেম্বর ) নৃতন জীবনবীম। 
কোম্পানীসমূহের একটি প্রতিনিধি দল আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংএ 
মিঃ টমাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রবপ্তিত বীম! আইনের ফলে তকণ বীমা 
কোম্পানীগুলির যে সমস্ত অন্বিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা! বিবৃত করেন। 
বীমা আইনের প্রয়োগবিধি সম্পর্কেও কতিপয় সমস্তার বিষয় মিঃ টমাসকে 
অবগত করান হয়। মিঃ টমাস ধৈর্য্য ও সহৃদয়তার সহিত প্রতিনিধিদলের 
সকল বক্তব্য প্রবণ করেন। 

| বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

দি ক্যালকাটা হার্ডওয়েয়ার ট্রেডার্স এসোসিয়েশীন লিঃ 
জয়েপ্ট সেক্রেটারী মিঃ প্রভুদাস দাহা। রেজিস্টার্ড অফিস--৮২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন (২ শত সত্য )। ধাতু নির্সিত দ্রব্যের 
ব্যবসা । 

বিষ্ণু কোং গিঃ ডিরেক্টর মিঃ বুলাকিদাস ভাগ্ডার। রেজিস্টার্ড 
চিত ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ২০ ডি টাকা। 
ই 55512 ই 


দন এ রবস্তস্ত :_ | 


তি সল্ট ম্য রা যাক চারীং 

| নত 

বাজলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 

১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩৬ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 

১৯৩৯ সালে শতকরা ৬০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। ' ' | 

I 

'অবশিষ্ট অংশ বিক্ৰয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । | 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস 
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লবণ কিন্তে বাঙলার কোটা টাকা বস্তার আোতের মত চলে যায়__ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


র্যা 


'আধিক জগৎ 


৯২৭ 





শেয়ার, ষ্টক ও সিকিউরিটিসমৃহ ক্রয়, বিক্রুষ, খণ, দাদন প্রভৃতির ব্যবসা | 

বেল কমার্শিয়াল ওয়ার্কস লি:__ডিরেক্টর মিঃ এইচ কে ঘোষ । 
রেজিষটার্ভ অফিস- ঠাকুরগাও, দিনাজপুব। অন্ুযোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
€০ হাজার টাকা। ব্যবসা চাউলের কল কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা 
করা । 

দি পপুলার কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টরীজ্ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ নিৰ্ম্মল কুমার 
ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্ততের 
ব্যবসা । 

এল্যাণ্ড লিমিটেড ডিরেক্টর স্তার হেনরী হসম্যান। রেজিষ্টার 
অফিসঃ, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা । 
শেয়ার, ষ্টক ও ডিবেঞ্চার ক্রয় ও হস্তাস্তরের ব্যবসা । 

ক্যালকাটা এমটি টিনস কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ ওমরাও লাল 
শর্মা । 'রেজিষ্টার্ড অফিস--৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা । অনু- 
মোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । খালি টিন, টিনের বাক্স, টানের পাত্র প্রভৃতি 
ক্রয় বিক্রয় ও আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা | 

কাজোরা পাইওনিয়ার কোলিয়ারি লিঃ_ডিরেন্র মিঃ দেবীশঙ্কর 
ব্যানার্জ্জি। রেঞিষ্টার্ড অফিস--১।১ ত্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা । অনু" 
মোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা । কয়লা ও কয়লার খনি সংক্রান্ত ব্যবসা । 

ঢাকেশ্বরী রাইস্‌ এণ্ড অয়েল কোং লিঃ-ডিরেক্টর মি: ওমরাওলাল 
শর্মা। রেজিস্টার্ড অফিস--৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা । অন্থু- 
মোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । চাউল, তেল ও শশ্তাদির রপ্তানী ও আমদানী 
এবং ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

নাজির! কোল কোং লি:_গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে বার্ষিক শতকরা ২1০ টাকা । শিবপুর কোল কোং লিঃ_গত 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বাধিক শতকরা! ১৪%০ আনা | টাপ- 
দানী জুট কোং লিঃ--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় যাসের হিসাবে 
বাধিক শতকরা ৬২ টাকা । নিউ চুম্টা টা কোং লিঃ--১৯৪১ সালের 
জন্ত বার্ষিক শতকরা ১*২ টাকা | হ্ৃলদীবাড়ী টা কোং লিঃ_-১৯৪১ 
সালের জন্ত বাধিক শতকরা €২ টাকা। তিস্তা ভেলী টী কোং লিঃ 
১৯৪১ সালের জন্ত-বাধিক শতকরা ৫২ টাকা । রাজাভাত টা কোং লিঃ 
১৯৪১ সালের জন্ত বার্ষিক শতকরা ১০২ টাকা । .উদলাবাড়ী টী কোং 
লি:--১৯৪১ সালের জন্ত বার্ষিক শতকরা ৫২ টাঁকা। ক্যালকাটা 
ট্রামওয়েজ কোং লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে' 
প্রতি শেয়ারে ৬ পেনি। ইণ্ডিয়ান রবার স্যানুফ্যাক্চণরার্প লিঃ 


গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে 7০ আনা। 
একর ENED Sr 





মিনি টি নো ALL ন কোং 
ফোন :_কলি £ ৫২৬৫ __পজলনাথ” 
ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী হা 
মালবাহী জাহাজ এবং রেছ্ুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । ডি 
জাহাজের নাম টন . জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহাঁর ৮৮৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
? » জলরাজন ৮,৩০০ Bn জলরশ্মি ৭,১০০ 
EXD) জলমোঁহন ৮,৩০০ ॥ 97 জলরতব ৬১৫০৩ 
এন জলপুত্র ৮৮১৫০ 2255 জলপন্প ৬১৫০০ | 
5৮ জলকৃষ ৮১০৫০ Sei te জলমণি ৬,৫০০ 
B28 TEE EEE 2 জলবালা ৬১০০০ 
32 33 জলবীর ৮১০৫০ টি ভলতরঙ্গ gaa | 
2333 ড্লগঙ্গ ৮,০৫৩ রা জলঢুৰ্গা SE fl 
123 9 ৮,০৫০ fl 
» 5 জলপালক ৭১০৪০ 2393 এল হিন্দ ৫১৩ 
৪৮ 01? - জলজ্যোতি ৭১১৫০ এল মদিনা ৪১০০০ 
ভাডা ও অন্তাঙ্ক বিবরণের অন্ক আবেদন ককন £ চি 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা।। ] 
লে চলল লা 0০৯৯০ এক ০৯ 





বাজ্জান্ব্রেন্র হালচাল 


টাকা ও বিনিময় 


কলিঙ্কাতা, «ই নবেম্বর 


কলিকাতার টাকার বাজারে এখনও মন্দার ভাব চলিতেছে । দেশরক্ষা ' 


ও সুঞ্চয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহাতেও ব্যাঙ্কসমূহের উপর তথা কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন 
পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতার ইহা একটি 
সুস্পষ্ট প্রমাণ। ব্যাঙ্কসযূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্বের তায 
নামমাত্র 1 আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

এই সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার তিন মাসের মেয়াদী এক কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে আবেদনের 
পরিমাণ বেশ সন্তেবজনক হইয়াছে । আবেদনের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকার কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেঙ্কারী বিলের অন্ত যে টেপার 
আহ্বান কর] হইয়াছিল তাহার পরিমাণও আশানুরূপ হুইয়াছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় ভাল বলিতে হইবে। 
অবস্ত পূর্ব পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বিনিময় 
বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ ভাস পাইয়াছিল। এই হ্রাস সত্ত্বেও বিনিষয় 
বাজারে অবনতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না! ভারতের 


বহির্বাণিজ্যের অক্টোবর মাসের হিসাব টৃষ্টে জানা যায়, ভারতের আমদানী (৩ 
অপেক্ষা রপ্তানী এমাসে ১১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৮ হাজার «৬০ টাকা বেশী ॥ 
হুইয়াছে। এইসব কারণেই বিনিময় বান্দারে টাকার বাছারের স্তায় একটানা ৪ 
মন্দার ভাব দেখা দেয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বিস্তর ষ্টালিং 


ও ডলার বিলের আমদানী হইয়াছিল। বোম্বাইএর বিনিময় বাঞ্জারের অবস্থা 
' বৰ্তমানে কলিকাতার বাজার অপেক্ষা উন্নততর । অবশ্য বৎসরের এই সময় 
অন্তান্ত বারও রোম্বাইএর, বাজার অপেক্ষাকৃত তেজী থাকে । 

: গত ২রা ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেদ্দারী বিলের 
জন্ত যে টেশার আহ্বান করা হয় তাহাতে .মোট আবেদনের পরিমাপ 


দীড়াইয়াছিল ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮৪ পাই 
ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেপ্তারের গড়পড়তা সুদের ৪ 
হার ৮/১০ পাই ধার্ধ্য করা হুইয়াছে। আগামী ৯ই ডিসেম্বর তারিখে তিন 
মাসের মেয়াদী ১,কোটি টাকার.ট্রে্জারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইবে। & 
“খীহাদের টেওার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে & 


টাকা দিতে হইবে। অন্যান্ত সর্ত পূর্ববৎ। 


- গত ২৬শে নবেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে মোট ১৮ লক্ষ 4 
২৫ হাজার টাকার তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। &' 
গত এর! ডিসেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ৯৯৮৯ পাই দরে তিন 


মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল পূর্বঘোবিত সর্তান্থযায়ী বিক্রয় হইবে। 


গত ১ল! ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ভঁ 
ট্রেজারী বিলের জন্য টেগাঁর আহ্বান করা হুইয়াছিল। উহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২. কোটি ৪৮ হাজার টাকা। উক্ত & 


আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৪৩ পাই ও তরুর্ধ দরের সমুদয়(এবং ৯৯দ০ আনা 
দরের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মুল্যের 
, টেণ্ডারগুলি অগ্রাহ্থ করা হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার 
টেগ্ারের গড়পভতা সুদের হার বাধিক শতকরা ॥/৪ পাই ধার্য করাহইয়ছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৮শে 
নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতের চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ২৮৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৮ হাদ্রার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ২৮৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাস্কের অর্থের পরিমাণ দবীড়াইয়াছে 








৫৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
৫৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ 
৫৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ 
১৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ হইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাতার টাক! . 
ও ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাক ও £ কোটি ১৩ লক্ষ 
৬৩ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নজপ হার সারি — 


টেলিঃ হুগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫3২. পে 
ওঁ দৰ্শনী bs ১শি৫$:পে 
hes ১শিশ্ছ পে ' 


তি eo SIL EAT ৩৩২৪০ 





৯১৭৮ ইকো 


হেড অঞ্চিস_“ইলেকটী ক হাউস” চিটাগং 


ইহা বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহরে বৈহ্যতিক শক্তি 
সরবরাহ করিয়া থাকে। 
যথা--চিটাগং, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
এবং সিরাজগঞ্জ । 

অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্ধয আরম্ত কর! হুইবে। 

অন্ছমোদিত মূলধন = ২০৪০০৯০০০৯২ 
(৮০,০০০ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য-_২৫২ টাকা । 
বিলিকত মুলধন ১২,০০০০০২ টাকা 

আদায়ী মূলধন * ১০১৩৪১০৯০।/* আনা 

১৯৪১ সালের শ*শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মজুদ তহবিল হিনাবে 

কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত এবং স্থায়ী আমামতের 
পরিমাণ ১১০৪৯১৭০০ টাঁকা। 

8 লভ্যাংশের পরিমাণ--১৯২৮ সাল শতকরা ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬1০ আনা, ১৯৩৯ সাল ৭1০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল, হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে 
শতকরা! ৬।০ আনা, ১৯৩৫ সাল-শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৬ সাল-- 

শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭,সাল হইতে ৯৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে, ১৯৪১ সাল--শতকর। ৬২ টাকা হারে 

লভ্যাংশ সুপারিশ কর' হইয়াছে! | 
অতএব শেয়ারের মূল্যের sys ৮০২ টাক! লম্যাংশ 
দ্বারা ছে | 
মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ য় কারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অবশিষ্ট শেয়ারসযূহের জন্ত বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
বিবেচিত হইবে । 


কে, কে, সেন - ম্যানেজিং 


3 কে সেনুন্যানেজিং ডনের 














৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ আধিক জগৎ ৯২৯ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার নিউ বীরভূম ১৮%/০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামিয়া ৩১৭ “আনায় বেচাকেনা ' 


কলিকাতা, €ই ডিসেম্বর 
সুদূর প্রাচ্যের একটানা জটিল ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
এ আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর কতকটা 
প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জাপ-মা্িন আলোচনা সন্ধে 
বাজারের সর্বত্র একটা আশঙ্কার ভাব বিরাজ করিতেছে । এ সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে সংবাদ রটিযাছিল যে, জাপ-মার্কিন আলোচন! ফাসিয়! গিয়াছে, 
এইরূপ সংবাদ বাজারে একটা নৈরাশ্তক্নক অবস্থার স্থষ্ট করিয়াছিল 
এবং এই জন্য প্রায় সকল বিভাগের শেযারের দরই পড়িয়া গিয়াছিপ | 
যাছা হউক সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে দাঁপ-মার্কিন আলোচনা পুনরায় আরম্ভ 
হওয়ায় বাজারের গতি কতকটা অনুকূল হইয়া উঠিযাঁছিল। কিন্তু জাপ- 
মার্কিন সংঘর্ষ আসন্ন বলিয়া আন্দ আবার নানারপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার 
জন্তু বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দর পুনরায় পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় 
দেশরক্ষা ও সঞ্চয় সপ্তাহের অনুষ্ঠানের জন্ত আজ শেযার বাজার অপরাহু 
১টা ৩০ মিনিটের সময় বন্ধ হইয়াছিল । শেয়ার বাজারের কয়েকটী বিভাগে 
শেয়ারের দরে বিশেষভাবে অনিশ্চিত অবস্থা দেখ' গিয়াছে এবং ইহার 
কাজকাঁরবারের পরিমাণও অনেকটা কমিয়! গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর 
অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যেরূপ নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গিয়াছে, 
তাহার জটিলতা ও অনিশ্চয়তা কাটিয়া না গেলে শেয়ার বাজারের অবস্থায় 
উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া! আশা করা যায় না । 


কোম্পানীর কাগজ 
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য কোম্পানীর কাগজের দরে 
কোনরূপ উঠানামা হয় নাই। কোম্পানীর কাগজের দর গত সপ্তাহের স্তরে 
বলবৎ ছিল। কিন্তু কোম্পানীর কাগজের ক্রয় বিক্রয় সন্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬২ টাকায় অপরিবর্তিত 
বহিয়াছে। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা মদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
কাগজ ৯৪/০ আনা, ৩২ টাক] স্থদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৮/০ 
আনা, ৩/০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩২ টাকা, ৪২ টাক! 
সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগঞ্জ ১১৩২ টাকা এবং ৪২ টাকা সুদের ১৯৪৩ 
সালের কাগজ ১০৩/০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। . প্রাদেশিক খণসমূহের 
মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫৮ সালের পাঞ্জাব বণ ৯৯/০ আনা, ৪২ টাকা 
সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব বড ১০৫৪/০ আনা এবং ৪২ টাকা সুদের ১৯৪৪ 
সালের ইউ, পি, বগ ১০৫২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল 
কিন্ত অন্তান্ত বিভাগের শেয়ারের দরের নিম্নগতি ইহার উন্নত অবস্থাকে 
কতকটা ব্যাহত করিয়াছিল। এ সপ্তাহে এই বিভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হইতেছে নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ারের দরের বিশেষ উর্ধগতি। বাসন্তীর 
দর অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। কাণপুরের দর সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়া ১০০ 
আনা! পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ডানবার ২৯৬২ টাকা এবং এলগিন ৩৩২ টাকায় 
কাজকারবার হুইয়াছে। | 
কয়লার খনি 


কয়লার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লার খনির শেয়ার ক্রয়ের জন্ত কতকট? | 
আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। বেঙ্গল ৪০৬২ টাকা, ইকুইটেবল ৩৯1০ আনা, সতত 


হইয়াছে। 
পাটকল 

কয়েকটী পাটকল ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে এরূপ সংবাদ সত্বেও 
পাট এবং পাটজাত দ্রব্যাদির বাজার মন্দা থাকার দরুণ পাটকলের শেয়ারের 
কাজকারবার অল্প হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে ইহার শেয়ারের দরও 
পড়িয়া গিয়াছে । আগরপাডার দর ৪১০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। আদমজী 
৩২৭৮০ আনা, এংলো-ইত্ডিয়া ৩৮৯২ টাকা, চাঁপদানী ২০৬২ টাকা, ক্লাইভ 
২৮%০ আনা, ফোর্ট ষ্টার ৬২৫২ টাকা, গৌরীপুর ৭৭০২ টাকা, হাওড়া 
&৯:%০ আনা, মেঘনা ৬৭২ টাকা, ভ্তাশনাল ২৭৮০ আনা, নদীয়া ৭০২ টাকা 
এবং রিলায়েন্স ৬২1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং 
টাল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৫1%* এবং ২১৪৮০ আনায় নামিয়া 
গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রপের এবং ষ্টীল কর্পো- 
রেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩৭০০ এবং ২২।০ আনা । বার্ণ এও কোং 
৪০২২ টাকা, জেসপ ২১২ টাকা, কুমারধূবী ইঞ্জিনীয়ারিং ৬০ আনা এবং 
সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৭২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের দরে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। বলরামপুর 
১৪1০ আনা, বুলাণ্ড ৩০%* আনা, কেক এণ্ড কোং ১৪1০ আনা, রাজা ২৯৮০ 
আনা এবং কাঁণপুব ২৭দ০ আনায় কাজকারবার হুইয়াছে। 
এ চা-বাগান 
এ সপ্তাহে চাবাগানের শেয়ার ক্রয়ের দিকে বিশেষ কোন আগ্রছের 


আনা, সোণাই 





সম্পূর্ণরূপে তারতবাঁসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান- 
গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম অর্ধশতাব্ধী সমাপ্ত করিয়া সুবর্ণ জয়ী 
উৎসব সম্পন্ন করিষাছে। 


ক্রমোল্পতির ইতিহাস 





বৎসর বীমা তহবিল প্রিমিয়াম ব্যয়ের হার 
১৯২৩ ২,০০,০০০ ৫১,০০০ 8৫% 
১৯৩০ ৬,০০,*০০ ১,২০,০০০ ৩১% 
2৯৪০ ১২১০২)০০০ ২৮২,০০০ ২১৭% 






|| বাধ্যতামূলক লাভ.সহ আজই একটি ‘সুবৰ্ণ জয়ন্তী’ পলিসি গ্রহণ করুন। 
লাভজনক হারে এজেন্সি ও বিস্তৃত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন। 


ভ্িল্ভু চ্িশুচ্ল্সালল হাসন 


চিত্তরপ্রন এভিনিউ, কলিকাতা! । 
তিক 84 গজ লু 


| 






















-__ নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল 


৮নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


ফোন $ কলি ? ৯১৬ এবং ১৪৬২ 





লভ্যাংশ 
১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর শতকর। 
বার্ধিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে। 





৮৯৩০ 


আপা 





বিবিধ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা কর্পোরেশন ৪॥০ আনা, ইত্ডিয়ান কপার 
কর্পোরেশন ২/০ আনা, বি, আই, কর্পোরেশন £৮০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল 
২৪৪০ আনা, ইণ্ডিয়ান উড প্রভাক্িস ৩১1০ আনা, ডানলপ রাবার ৫১1০ আলা, 
মহীশূর পেপার ১৯০ আনা, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭৪ টাকা. আসাম সজ্জ 
৪1%০ আনা, বেঙ্গল টীন্বার ২০৭২ টাকা এবং পাবলিসিটা সোসাইটী ১১৭০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার' বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে নবেম্বর_-৯৫৮%০ ; ৪ঠা ডিসেম্বর 
৯৪%%/০ ৯৪৮৩/০ | ৩৪০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে নবে:-৯৬২ 5 
২৯শে--৯৬২ ) ১লা ভিসেম্বর__-৯৫৮৩০ ৯৬৮০ 5 ২রা--৯৬৯ ) ৩রা--৯৬৯ 
৯৬৮০ ) 8ঠা--৯৫৪৩/০ ৯৬৩/০ | ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৮শে নেবে: 
৯১১০/০ ) ৯ল| ভিসেঃ_-১১০৪০। ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) 
১লা. ডিসেঃ-_২৯॥০। ৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ ১লা ভিসে:--৮২1%০। 
৩২ সুদের খপ, (১৯৫১-৫৪) ৯লা ভিসেঃ-৯৯%/০ ৯৯৪৮০ | ৩২ সুদের 
পাঞ্জাব বশ (১৯৫৮) ১ল| ভিসে:--৯৬%০। ৩৯ সুদের পাঞ্জাব বগু (১৯৫২) 
রা ভিসেম্বর--৯৯০ ৯৯৩০ | ৩/* সুদের খণ (১৯৪.৭-৫০) ১লা ডিসেঃ = 
১০৩২ ১০৩০/০ ) ওরা_-১০২৪৪০। ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১লা ভিসেঃ 
১৯১৩০ 5 ৩র1--১১৯৯। ৪২ সুদের পাঞ্জাব বণ, (১৯৪৮) খরা ডিসেঃ-- 


১০৫৮০ | 
বাসন্তী (অভি) ২৮শে নবেখধর- 81৮০ ৬৮/* ১ ২৯শে--৬1%০ ৬৫০ ১ ১পা 
ভিমেম্বর-_৬২ ৬1/০ £ ২রা-_৬1/০ ৬1/০ 5 ওরা-৬৮৮০ ) ৪ঠা-৭২ ৭1০ 5 


(প্রেফ) ২৮শে নবে:_ ৯২3 ২৯শে--৮1৮০ 5 খরা--৮1/০ ৯২3 ওরা 
৯২ ৯4৮৩ 3 ৪ঠা--৯/%০। বেণারস কটন এগু সিল্ক ২৮শে--৬/০ ৬1০ ; 
২৯শে--৩1০ ৬1৮০ ; ইরা ভিসেঃ--৬1০ ৬1৮০ 3 ৩রা--৬1৮* 3 ৪ঠা 
৬1/০ ৬1৮০ | বেঙ্গল-নাগপুর ২৮শে ,নবে:২২২ ২৩৯ 5 খরা ডিসে 
২১/%* ২১০০ ),৩রাঁ ২২২ ও ৪ঠা-২২২ ২২০ । বাউরিয়া ২৮শে নবেঃ-- 
৪৬৮২ ৪৭৫২ ৪ঠা ভিসে:--৪৫৩২1 কাণপুর টেক্সটাইল, ২৮শে নবেঃ 
১০৪০১ ১লা ডিসেঃ--১০২ ১০৩/০ ) ২রা--৯৮/০ ) ৩রা-১০০ 5 
8ঠা--১০।০ ১০৪৮০ |, ভানবার ২৮শে' নবেঃ-২৯৪২.২৯৮৯ $ ২৯শে-- 
২৯০২ ২৯৪২ 3 ১লা! ভিসেঃ-২৮৮৯ ২৯০॥০ 5 ২রা--২৮৩২ 9 ৩রা-২৮৫৯ 
২৯০২ $ ৪ঠা_২৯২২ ২৯৬২। এলগিন মিল (অডি) ২৮শে নবেঃ__৩প০ 
৩৪1০) ২৯শে--৩৩%০ ৩৪৯3 ইরা! ডভিসেঃ-৩৩৮%* 1  কেশোরাম ২৮শে 
নবেঃ__-১২1০ ১৩০০ ; ২৯শে--১২৩০ ১২৮০; ১লা ডিসে:--১াশ০ 
১১৪০ 3 হরা--১১/০ ১১৪৮৩ 3 ৩রা-১২৮০ ১ ৪ঠা--১২1/ ১২৮০, 

মোহিনী মিল ২৮শে নবেঃ--১৬৯। ঢাকেশ্বরী ৪ঠা ডিসেঃ--১৭০। নিউ 
ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৮শে নবেঃ-_৫॥/০ €৪৮০ ; ২৯শে--৫1৮০ ; রা 
tue ৬৪) ০ $ ৩রা--₹৯ ৬1৩/০,১ ৪ঠা__-৬1০ ৭৩/* ) (শ্রফ) ২৮শে নবেঃ 

৭৪০ ৮/০; ২৯শে--৮০ ; ১লা ডিসেঃ_৮%০ ৮7৮০ ; ইরা-_৮॥০ ৮৮০ ) 

৩রা--৯৮৭ ৯|* 8 ৪ঠা_-৯৪০ ১০1/০ 5 (ডেফার্ড) ২৮শে নবেঃ৩1%০ ; 
রা ডিসে+-৩৮%০ ৩০ | 


১০০ 


কয়লার খনি ' 

এমীলগেমেটেভ ২৮শে নবেম্বর--২৮৷০ ২৮০ ) ২র! ডিসেম্বর__২৭৪৮০ "| 
২৭৮৩০ 3; ৩রা--২৭৪০ | বেঙ্গল ২৮শে নবেঃ_৪০৬ 3 ৯লা ডিসে: 
৩৯৯২ ৪০০২ ০ রি রতি En বোকারো 








আধিক.জগং 


মিলি রি 


_বঙ্গলক্ষ্ম ্বী ইনসিওরেনন লি 


১এ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাভা। 
উচ্চ নি এমেন্টস্‌ ও অর্গানাইক্জার আবশ্যক | 


CRED Ee CEE EEE EES E33 EE TE EL > EE EEE CERN EE SEE HEE 


[ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩১. 


এণ্ড বামগড় ‘২৮শে নবেঃ_-১৮1/০ ১৮৪০; ১লা ডিসেঃ--১৮৯$ হর! 











১৭৪৩০ 3 ৩রা--১৭৪%* ; ৪ঠা-১৭৮%/০ ১৮1৮০ | বরাকর ২৮শে নবেঃ_ 
১৫৮০ ; ২৯শৈ--১৪৪০ ) ইরা ভিসে:--১৪৬/০ ১৪%০ $ ৪ঠা--১৪|০ ১৪৪০ | 
সেপ্্ণল কুরকেণ্ড ২৮শে নবে:--১৮০ ১৬1/০ | হুরিলাদি ২৮শে নবেঃ 


১৪1০ ১৪৪৮০ ১ ১লা ডিসেঃ-_১৩৮%০ ১৪1০ 5 ২রা--১৪৯$ ৪ঠী--১৪২' 
লাকুরক। ২৮শে নবেঃ--৯২1/০। ষ্ট্যাপ্তার্ড ২৮শে নবেং-২৩২ 9 ১লা ডিসেঃ 
২২৪০) হরা-২২৩।০ ২২1৮০ ; 8ঠা--২৩1৮* | ইউনিষন ২৮শে নবেঃ 
-_৩৫|০ ৩৫৪০ ) ২রা ভিসেঃ_-৩৪৮৮০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮শে নবেঃ- 
৩২৪৮০ ) ১লা ভিসে:-৩২০) ২রা-৩১৪০ ৩২২ 3 8ঠ--৩১৪০ | নিউ 
বীরভূম ১লা ডিসেঃ--১৮॥* ; ৪ঠা-_১৮২ ১৯২। 
পাটকল 

আগরপাডা ২৮শে নবেঃ--৪৩া০ ৪৪|০ ; ২৯শেঁ_৪৩!০ ; ১ল! ডিসেম্বর - 
৪৯৪৩০ ৪৩২ 5 ২রা--৪০৮০ 5 ৩রা-৪১২ $ 8ঠাঁ-৪১র ৪১৮০1 এলবিয়ন 
২৮শে নবেঃ-_২৩৪৬ ২৪৮২ 5 ২রা ভিসেঃ--২৩৮৭ $ ৪ঠা--২৪১২ | এলায়েন্ন 
২৮শে নবেঃ__৩৭০২ ৩৮৩২ $ ২৯শে--৩৭০৯ 5 ইরা ডিসে£--৩৫৮২ 3 ৪ঠাঁ 
এংলো ইণ্ডিয়া ২৮শে নবে£_-৩৯১২ ৩৯৬২ ২৯শে--৩৯০২ ৩৯২২ 
১লা ভিসেঃ__৩৭৯২ ৩৮৫২ ) হরা-৩৮০২ ৩৮৩২ ৪ঠা-৩৮৯২ ৩৯৩২] 
বালি ২৮শে নবেঃ--২৭৪২ ২৭৫২ $ হ৯শে--২৬৮২ ২৭৪২) ১লা ভিসেঃ__ 
২৫৫২ ২৬৮২ 3 ৩রা-২৬৭২ 5 ৪ঠা--২৬৫২ | বরান্গর ২৮শে নবেঃ_ 
১২০০ । বেলভেডিয়র ২৮শে নবেঃ--৪৪২ 5 ১লা ভিসে:--৪৩৬২ ৪৩৭1০ 3. ' 
খরা--৪৩৬২ | বিরল! ২৮শে নবে£-_-৩৬৪৮০ ৩৭৮০ | কেলিডনিয়ান ২৮শে 


৩৬৫২ । 


' নবেঃ৪৫৭২ ৪৫৭1০ ) ১লা ডিসেঃ-৪৩৮২ ৪৪১২ 3 ২রা--৪৪১) ৪ঠী_- 


৪৫০২ | চিতভলসা' ২৮শে নবেঃ--১৯৷০ ; ১লা ভিসেঃ_-১৮।০ 3 ২রা-১৭৪০ | 
ডালহৌসী ২৮শে নবেঃ--৪০৪০। ডেলটা ২৮শে নবে৪৯০২ ৪৯৮া০ | 
ফোর্ট গ্রষ্টার ২৮শে নবে:-৬৪৩ ৬৪৮০ ; ১লা ভিসেঃ--৬২৯২) ওরা 
৬৯০২) ৪ঠা__৬১* ৬২৫২1 ফোর্ট উইলিয়ম ২৮শে নবে:--২৮৪২ ; ৪ঠা, 


'ডিসেঃ_-২৭২২। গৌরীপুর ২৮শে নবেঃ--৭৭০২ ৭৮৬২3 ১লা ভিসেঃ_-৭৮২ 5. 


৪ঠ]--৭৬৮২ ৭৭২২। হাওডা ২৮শে নবে£_-৬০।৮০ ৬৩২ ) ১লা ডিসেঃ_- 
৫৯০ ৫৯/০ ) ৩রা--৫৯২ ৫৯1০ ; ৪ঠা_-৫না০ ৫৯৪৮০ | হুকুমটাদ ২৮শে- 
নবেঃ--৯৭1%০ ১৮৮০ ; ১লা ডিসেঃ--১৬1৮০ ১৬৮০ ; ৩রা--১৬২ ১৬৩/০ ) 
৪ঠা__-১৬২ ১৬৮/০ | কামারহাটী ২৮শে নবেঃ ৫৮৫২ ৫৭৮৯ 3 ১লা ডিসে_ 
৫৫৫৯ ৫৬০২)২রা--৫৫৪২ ৫৬০২ 3৩রা--৫৫৮২ ৫৬২২ )8ঠা--৫৬০২ ৫৬৮৭২ 
কাকনড়া 85175 ;১লা ভিসে:_৪৫৬২ ৪৬০২ 3 ৪ঠা__৪৫৬২। 





রাজস্থান ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস--১০১।৯, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা । . 
————————m———_—— 172171301৩5 ৮ পল 
মিন Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 


Raja Bikram Bahadur Singh, | 
Ruler, Khairagarh State.’ 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State, 


Mr. N. C. Sen, Bar-at-Law, 


Ex-Mayor, Calcutta. 


শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ বড়বাজার ব্রাঞ্চ 
|| ১৭ নং আর, জি, কর রোড! 


১৯১, হ্যাঠিসম রোড 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
জিতল রর মাল PEE 
হো সির ত দিক জা 
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আদায়ীকৃভ মুলধন ১,০৩,৫২৪ 





+ 


+ ২৮শে নবেঃ_-২১৮%০ ২১৮০০ ২২২ ২২/০ ২২৮০ ২২৩০ ২২/০০ ; ২৯শে- | 


৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১] 


কেলভিন ২৮শে নবেঃ--£৯*৯ ) ১লা ভিসে:_-৫৮৫২ ৫৯০২ ; ৪ঠা-_৫৯২২। 
কিনিসন ২৮শে নবে+--৭৭৫২ ৭৯৬২ 5 ১ল] ডিসে:_-৭৬৮ ৭৮৩৬ 3 ইরা 
৭৬২২ ৭৭১২ ) ৩রা--৭৮০২ $ ৪ঠা--৭৮৫২ | লরেন্স ২৮শে নবে£_£৮৫৯ 3 
১লা ভিসেঃ--£৭৫২ 3 ২রা--৫৬৬৯ ; ৪ঠা-£৮৯২ | নৈহাটী ২৮শে নবেঃ 
নস্কারপাঁড়া ২৮শে নবেঃ--২১৮/০ ২২/০ ; পা ডিসে: 
২০৪৮০ 7 ৩রা-২১।*। ভ্তাশনাল ২৮শে নবে:--২৮২ ২৮৮৮০ 3 ১লা ডিসেঃ 
-_-২৭]০ ২৮২ 3 ২রা-_২৭1০ ) ৪ঠা--২৭৮৮%০ | নদীয়া ২৮শে নবে:-৬৯৪০ 
৭১1০ 7 ১লা ডভিসে:--৬৭$৮%০ ৬৯৮০; ২রা--৬৮% ) 
৪ঠা--৭০২1 ওরিয়ে্ট ২৮শে নবে+-২২১২ ২২৪২ 3 ইরা ডিসেঃ--২১৪২ 
২১৫২) 8ঠা--২২০২ ২২২২1 রিলায়েন্স ২৮শে নবেঃ-_৬২৷ ৬৬২) লা 
ভডিসেঃ-_৬১২ ৬২৮০ ) খরা --৬০॥০ ৬১1০ ) ওরা_-৬১/০ ৬১৭৯ ১ ৪ঠাঁ_ 
৬২০ । সুরা ২৮শে নবেঃ--১৪৷০ ) ১লা ডিসেঃ_-১৩০ ১৪২ । ষ্ট্যাপ্তার্ড 
২৮শে নবেঃ--_৩৭৯২ ৩৮৫৪০ ) ১লা ডিসেঃ-_৩৮২২ 5 ৪ঠা__৩৭০২। বজ্বল্র 
২৯শে নবেঃ--৪২৩২ ) ১লা ডিসেঃ__৪২১১ ৪২২২। ক্যালকাটাজুট ২৯শে 
নবেঃ--২৬২ | সেভিয়ট ২৯শে নবেঃ__২২৭০ । এম্পায়ার ২৯শে নবেঃ__৩২।০ ; 
গ্যাঞ্জেস ২৯শে লবে+--৩৪৬২ ৩৪৮২) ইলা ডিসেঃ_-৩৪০২ ৩৪৯২ 9 রা__ 
৩৪৩১? শরা-_৩৪৬২ $ ৪ঠা-৩৪৯২ ৬৫০২। ইউনিয়ন ২৯শে নবে--৫৫৯২ 
€৬৩ 3 ইরা ডিসেঃ--৫৪০২ ১৩রা--৫৪৬২ 3 ৪ঠ--৫৫২২ । আদমজী ১ল! 
ডিসেঃ-_৩৩|০ ) ৩রা--৩৩1০ 3 ৪ঠা-_৩২৮%০। ক্লাইভ খরা ডিসে: ২৭%/০ ; 
8ঠ1--২৮%৭ ২৮/০ | গোন্দলপাড়া ১লা৷ ভিসেঃ__-১১৩৭০২ ২রা--১১৩৬৭২। 
ইত্তিয়া ১লা ডিসেঃ--৪১২ ৪২০২3 ২রা--৪১০২ ৪৯৩২; ওরা-_-৪১৫২ 
৪১৬২) ৪ঠা--৪২০২ ৪২৫ লোখিয়ান ২রা ভিসে:_২৭৩* ৎ৭৫২ 5 
৩রা-২৮০২ ২৮৫৯ | মেঘনা! ১লা ভিসেঃ--৬৫দ* ৬৪০; ২রা--৬৬২ 


ওরা-৬৬ 5 8ঠ--৬৭ 
"১ *৯। ইন্তিনযারিং 

আর্থার বাটলার ২৮শে নবে+_-১৪২ ১৪০ ; ১লা ডিসেঃ--১৪৮০ ; রা __ 
১৩%০ ; ৪ঠা_-১৪1০। ভারতীয়! ইলেক্টা,ক ষ্টিল ২৮শে নবেঃ--১৭২ 
১৮৮০ $ ১লা ভিসে১-১৭*। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২৮শে নবেঃ__১০৩০ 
১০৪০) ১লা ডিসেঃ---১০৩/০ 3 ২রা--৯৪৮%০ ১০২১ ৪ঠ1২-১০1০ ১০1৮০ | 
বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৮শে নবেঃ_-১৩1৩/০ ) ২রা ভিসেঃ--১২৩০। 
বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮শে নবেঃ--১৩৷%০ ১৩৮৮০ ; ১লা ডিসেঃ_১৩৷০ ; 
৪ঠা--১৩॥০ ১৩]/০। বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ২৮শে নবেঃ__১৪৯২ ১৫০২) 
৪ঠা--১৫১২) (অভি) ওরা ডিসেঃ-৪*০২) ৪ঠা--৪০২২। ইন্ডিয়ান 
গ্যালভেনাইজিং ২৮শে নবে£--৩৫২ ৩৬৮০ ; ১লা ভিসেঃ__৩৫২ 3 ২রা-- 
৩৫1০ ৩৫৭০ 3 ৩রা_৩1০ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টিল ২৮শে নবেঃ ৩৫1৩০ 
৩৫৮০: ৩৫৪৮০  ৩৫৪১/০ ৩৯২ ৩৬/০ ৩৬|০ ৩৬1/০ ৩৬1০০ ৩৬০ ৩৪}/০ 





১৩৯৪৯ ৪5 ৫৯. I 


১লা ভিসে:--৩৫1/০ ৩৫৮০ ৩৫০ ৩৫/০ ৩৫০০ ৩৫/০ ৩৫৮০; ২রা-_ 
৩৫৯০ ৩৫৩/০ 581০ ৩৫1/০ ৩৫1%০ ৩৫৬৩/০ ৩৫]০ ৩৫1০ ৩৫৮০ ; তরা-_৩৫॥০ 
৩৫%/০ ৩৫৪৮০ ৩৬২ 3 ৪ঠা--৩৬/০ ৩৬৮/০০ ৩৬৩/০ ৩৬1০ ৩৬1/০ ৩৬1৮০ | 
ইন্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (অডি) ২৮শে নবেঃ_-£৯২ ৫৯৪০ 9 
২রা ডিসেঃ--৫৮|০ ৫৮৮০ ; ৩রা৫৯৯ 3 (ডেফাড) ২৮শে নবেঃ-_৩৮৷/০ 3 
বরা ডিসেঃ--৩৮%০। জেসপ এণ্ড কোং (মাঁডি) ২৮শে নবে+-২ণা০ ২১২ 5 
১লা ডিসেঃ--২০॥০ ২০৮০; ২রা--২০৮০ 3; ৪ঠা_২১২। 
ইঞ্জিনিয়ারীং (অভি) ২৮শে নবেঃ_-৬/৮ ৬৪১০ ; ২রা ডিসে:__৬০/০ ৬1%০ ; 
ওরা ৬1০ ১ 851--1%০ ৬1০! স্তাশনাল আয়রণ এও ষিল ২৮শে .নবে:_ 
১২৪৩০ ১৩৩০ ; ওরা ভিসেঃ--১২1%০ ১৩/০। ষ্টিল করপোরেশন (অনি) 


, ২১৩০ ২১৪০ ২১1/ ২১।%০ ২১৮/০ ২১৪৮০ 3 ১লা! ডিসেঃ-_২১৷%০ ২১১০ 


২১০ ২১৮০ ২১৪০) ২রা--২১০ ২১1/০ ২১1৮০ ২১1১০ ২১০ 7. ৩রা-_ 
১৮০ ২১৪৮০ ২১/০ ২১৪৭ ২১/০ ১ ৪ঠা--২১৪৮০ ২১৪৪০ ২২৯২ ২২/০ 
২২%০ ২২৩/০ 3 (প্রেফ) ২৯শে নবেঃ--১২৩২ ১২৪২ ১লা ভিসেঃ ১২৫২) 


২রা--১২৫২ ১২৬৯ | 


কাগজের কল 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৮শে নবেগ্তর--১৭৭২ ১৮১২) ২৯শে--১৭৬২ 


১৮১৯) ইলা ডিসেথ্ধর _-১৭২]* ১৭৫২ ) ২রা--১৬৯৯ ১৭২৯ 3 ওরা--১৭১৯ দু 


৬ 


আদিক জগৎ 


ওরা 7৬৮৯২ ভি ও 


১২৮৮০ 


কুমারধুবী 





৯৩১ 





১৭২৯) ৪ঠ--১৭২৪০ ১৭৪২1 মহীশূর পেপার ২৮শে নবেঃ_-১৯২ ১৯1০ 5 
১ল' ডিসে: ১৮1৮০ ১৯৭ $ ইরা-_১৮|০/০ ১৯২ 5 ৪ঠা_-১৯1০। ওরিক়েপ্ট 
পেপার ২৮শে নবেঃ_-১৯/০০ ২০৮০ ) ২৯শে--১৯৮০ ১৯৩০ 3 ১ লা ডিসেঃ 
7১৮৮০ ২রা--১৮র, ১৮1%* ) ওরা--১৮৪০ ; ৪ঠ-১৮%০ 
১৮৮/০ ; (প্রেফ) ২৮শে নবেঃঁ-১১৪০ ১১৬৪০) হা [ডিসেঃ--১৯৫২) 
৪ঠা--১৯৩২। শ্রীগোপাল ২৮শে নবে£--১৭।%০ ১৭৮৮০ ) ২৯শে-_১৭৷০ 
১৭৪০ ; ১লা ডিসেঃ ৪ঠ--১৭1/০। ষ্টার 
পেপার ২৮শে নবেঃ_-১৬%০ ১৭1০ ; ১লা ভিসে:--১৬1/০ ১৬1/০ 3 খরা 
১৬২) ৩রা--১৫৪০ ১৬৯ 3 8ঠ--১৪০ ১৬1০3 (প্রেফ) ২৮শে নবেং- 
১০৮২ । টীটাগড় পেপার (অডি) ২৮শে নবেঃ---২৩॥%০ ২৪৪%০ ) ২৯শে 
২৩০ $ ১লা ডিসে:২৩1০ ২৩৮০০ ) ২রা-২৩২ ২৩1০) ৩রা_২৩২ 
২৩৮০ ) ৪ঠা-২৩২ ২৩৪৬০ ; (কার্ট প্রেফ ) ২৮শে নবেঃ--২০৭৷৷০ $ ১লা 
ভিসেঃ-২০৬২। বেঙ্গল পেপার (অডি9২রা ভিসেঃ--১৫৪]০ ১৫৬২) 
(এ প্রেফ ) ১লা নবেঃ-১৭৮৯। 
চিনির কল 
বলরামপুব ২৮শে নবে+-১৩1৩০ ১৩৪৮০) ২৯শে--১৩1৮০ ১৩৮৩ $ 
১লা ডিসেম্বর --১৩৮%০ ১৩1৮০ ; ২রাঁ--১২৪৮%০ ১৩1০ ; ৩রা--১৩]০ 3 ৪ঠা 
১২] ১৪1০ বুলাগড ২৮শে নবেঃ--২৭৷০ ২৭৪* ; ১ল! ডিসেঃ__২৭২ 
২৭0০ ; ২রা-_২৫৮০ ২৬1/০ ) ওরা--২৮/০ $ ৪ঠা-২৮%০ ২৯৪০ কাণপুর 
২৮শে নবে: ২৬৪৬০ ২৭1০ $ ১লা ডিসে: ২৬%%/০ 5 ৪ঠা-_২৮৪০ ২৭৮০ । 
কেরু এণ্ড কোং ২৮শে নবেঃ--১৩০/০ ১৩৫০ ; ২৯শে- -১৩1/০ ; ১লা ডিসেঃ 
১২৮৩/০ 3; হরা--১২৪%০ শরা--১৩1০ 3 ৪ঠা- 
১৩৩০ ১৩৮৮০ | চম্পারণ ২৮শে নবেঃ--২২৮%০ ২৩০) হরা ডিসে: 
২২৪০ 5 ৩রা-২২০ ২২৮০ ; ৪ঠা--২২/৮০ ২৩/৮০। প্রতাপপুর (অভি) 
২৮শে নৰেঃ-_১৩৷০ ১৩৭০ ; ইরা ডিসেঃ--১২৮/০ ) ৪ঠা--১৩//০ ১৩০ । 
রাজা! ২৮শে নবে:_২৮৪৮০ ২৯২, ১লা ডিসে:--২৮৫৮/০ ২৮%/০ ; ইরা 
২৬দ৬/০ ২৮/০ ; ৩রা-_২৮/০ ২৯০) ৪ঠা-__৩০|০ ! ভায়ার মিয়াকিন 
ক্রয়ারী ২৮শে নবেঃ--১৯৯ ১১।০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৪ঠ] ভিসেঃ-_ 
১১৪০ ১২০ । নিউ সাভান ১লা ডিসেঃ--১৩॥০ ১৪1০ ; খরা--১৪২) ওরা-- 
১৪২ ১৪1০; ৪ঠা-_-১৪%০ ১৪1%*। রাইয়াম ২রা ডিসেঃ--২৭॥০ RA 1 
সমস্তীপুর ১লা ডিসেঃ_১১৪০ ১১৪৮০ 5 ইরা--১১]০ ১২২; ৪ঠা-_-১১৪০ 
১২৮%০। ভারত ৪ঠা ভিসেঃ ১১৪০ ১২৪০ | 
চা-বাগান 
বীরপাডা ২৮শে নবেঃ-_৩৩০ ৩৩২২ | বিশ্বনাথ ২৮শে নবেঃ-_৩১৷০ 
৩১॥০।' 'ডাফলাঘর ২৮শে নবেঃ--১৪দ%০ ১৫০০ ; ৪ঠা ডিসেঃ--১৪॥০ | 
এখেলবাড়ী ২৮শে নবে:-_১৩1০ ১৩৮০ |, কালিটী ২৮শে নবেঃ--১২৷%০ 
১৩/০ ; ১লা ডিসেঃ_১২॥* | সোনাই রিভার ২৮শে নবেঃ--২২৷০ ২২০) 
বেটজান ওরা ভিসেম্বর--৩৬॥০%০ ৩৭২ | 


পাটের বাজার 
কমিকতী ডিক 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে নুদুরপ্রাচ্য সংক্রান্ত জটিল পরিস্থিতির 
সংবাদ 885 পাটের বাজারে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল । জাপান ও 


১৯/৩ ১ 


3 ৩রা--১৬|০ ১৬1৮৭ 3 





১৩1/৩ 3 


রি ছর্ভাবনায় মানুষের কর্মশক্তি ও করপ্রেরণাকে 
যতদুর পঙ্গু করে, সম্ভবতঃ অন্য কিছুতে ততটা করে না। | 
সর্বদা সশঙ্ক অবস্থায় ছুর্ভাবনার মধ্যে থাকিলে কাহারও | 
ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিকুশলতা পরিক্ষুট হইতে পারে না। | 
জীবন বীমা অকাল মৃত্যুজনিত অর্থ সঙ্কটের ছৃশ্চিন্তা-দুর্ভাবন! 
যথেষ্ট পরিমাণে হাঁস করে | 
পরামর্শ করুন £ 


ন্যাশনাল মিটি ইন্মিঃবে নিঃ। 


হেড অফিস-_-১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
ফোন £ ক্যাল_২৭৮ 


! 


. “প্রতি মণের দর হিল যথাক্রমে ১২৪০ আনা 'ও ৯৪০ 


৯৩২ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আপোষ-নীমাংসার পথ বন্ধ হুইয়! গেল, 
‘এই সংবাদে স্বভাবতই ক্রেতা মহল পাট ক্রয়ের দিকে গুবাসীন্ত প্রদর্শন 
করেন । এই সপ্তাহে রপ্তানী বাজারে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। 

সংবাদে প্রকাশ, জাপান-আমেরিকান্‌ আলোচনা বৈঠক এখনো 
ফাসিয়া যায় নাই এবং স্থদূব প্রাচ্যের অবস্থা যতই ঘোরাল হউক না কেন 
এখনই যুদ্ধ বাধিরার আশঙ্কা নাই। এইরূপ অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়। 
গত বুধবার ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বাজারে কথঞ্চিং চড়তির ভাব লক্ষিত হয় 
এবং পাটের দর ৬৩1০ আনা হইতে ৬৫০ আনা পর্যন্ত চডিতে দেখা যায়। 
কিন্তু এই চড়তির ভাব কৃত্রিম বলিয়াই উহা শেষ পর্য্যন্ত বঞ্জায় রাখা সম্ভব 


হয় নাই। পরবর্তী দিবস অর্থাৎ ৪ঠ! নবেদ্বরই পাটের দর আবার নিয্নাভিমুখী - 


হইতে থাকে । পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
বিঘোষিত চুড্াস্ত সিদ্ধান্ত, পৃথিবীতে ভারতীয় পাটের চাহিদা গত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে হাস পাইয়াছে এই মৰ্ম্মে সেণ্টাল জুট কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 


" বিস্তারিত বিবরণী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে পাটের বাজারে য়ে 


মন্দার রাজত্ব আরস্ত হইয়াছে তাহা দূরীভূত হুইবে বলিয়া আশা করিবার মত 
‘উপযুক্ত কারণ নাই। সুদূর প্রাচ্যের আশঙ্কাজনক সংবাদের ফলে থলে ও 
চটের দর সহসা নামিয়া পড়ে । এই' নিম্নাভিযুখী গতি আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির পরবর্তী অনুকুল সংবাদেও রুদ্ধ হয় নাই। মোটকথা আলোচ্য 
সপ্তাহের পাটের বাজারের সর্ব বিভাগেই নৈরাশ্তাত্নক অবস্থা লক্ষিত 
'ছইয়াছে। 

"" নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপ্াছের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £_ 


তারিখ পসর্কোচ্চ দর সর্বনিয়দর বাজার বন্ধের দর 
১লা' “ডিসেম্বর ৬৫৪৮৩ ৬৪1০ ' ৬৪1৩ 
1” হর 1 ৬৪1০ ৬৩1০ ৬৪৮০ 
ওরা 9. ৬৫1০ ৬৪%০ ৫০ 
৪ঠা. ৪৪7০ ৬৩০ ৮৩৭৪০ 


নি ঢ় €ই ডিসেম্বর তারিখে আলগা .পাটের বাক্জারে মন্দার ভার 
বিদ্তমান ছিল। বিক্রেতা মহল খুব উদগ্রীব ছিল, কিন্তু কলওয়ালারা পাট 
ক্রয়ের দিকে এতটুকু আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই | গতকল্য কার্সকারবার 
|খুব সামান্তই হইয়াছে। গতকল্য জংলী. তোষা মিডল ও বটোম পাটের 
আনা। পাকা বেল 
বিভাগে অতান মন্দার ্গষ চলিতেছে । 
থলে ও চট 
5" গত সপ্তাহে'থলে ও'চটের বাজার মন্দা ছিল। '"আালোচ্য সপ্তাহের গত 
|৫ই ডিসেম্বর বাজার বন্ধের মুগ্নে দর অপরিবন্তিত ছিল ; কিন্তু পরে চাহিদার 
অভাবে থলে ও,চটের দর নিয্নাভিমুখী হুইতে পারে | যাহা! হউক, বাজার 
বন্ধের দিকে একটু উন্নতির ভাব লক্ষিত হয়। গতকল্য «ই ভিসেম্বর *নং 
পোর্টার চটের দর ছিল ডিসেম্বর ১৯২ টার, জানুয়ারী-মার্চ ১৮1৮০ আনা 
ও এপ্রিল-স্কুন ১৭০ আনা এবং ১৯ নং পোর্টার চটের দর ছিল ডিসেম্বর 
২৩1 আনা, জানগুয়ারী-মার্চ ২২৪০ আনা ও এপ্রিল-ছুন ২₹১* আন1।, 
তুলা ও কাপড় 
'_ কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে পূর্ব সপ্তাহের মতই তেন্দীর 
ভাব এতটুকু শিথিল হয় নাই। কাপড়ের "বাজারের সকল বিভাগেই বেশ 


কৰ্ম্মতৎপরতার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহের 'অপেক্ষাও চড়া দরে, 
“ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ভে কাজকারবার হইতে ' দেখ! গিয়াছে । বাছ্ারে 


|| 


চাহিদার অনুপাতে যোগান; কম হইন্তেছে। কলওষালারা যুদ্ধ সরবরাহের 
' ‘তার গ্রহণ করায় বে-সামরিক প্রয়োজনের দিকে পুরাপুরি সচেতন হইতে' 


পারিতেছেন ন!.। ' যদি যুদ্ধের প্রয়োজন সরবরাহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে অথব বর্তমানে যে পরিমাণ সরকারী চাহিদা রহিয়াছে তাহা 
যদি আদৌ হাস না পায়, তাহা হইলে ১৯৪২' সালে জনসাধারণের আবশ্যক 
পরিধেয়ের অন্ত মিলসমূহ যে যোগান দিতে পারে সেই ক্ষমতাও হাস 
প্রাপ্ত. হইবে । 

দেশীয় বস্ত বিভাগেই সর্বক্ষণ বর্মতিৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে এবং -কাজ- 
কারবারের পরিমাণও বেশ সস্তোষজনক হইয়াছে! ল্যাক্কেশায়ার ও জাপানী 
বন্ত্রের বিভাগে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর পর্বে কাজকারবার বর্তমান সময়ে 
সম্ভবপর নছে। দেশীয় বঙ্সীদির চাচিদা বেশীর ভাগ বোম্বাইএর কাপড়ের 
কলগুলিই মিটাইতেছে--অবশ্থ ভারতের অন্তান্ত বস্ত্রশিল্পের কেন্্রও কিছুপকিছু 
ভাগ পাইয়াছে। চডতির ভাব সত্বেও ১৯৭২ সালের গুলাই মাসে নেওয়ার 
সর্তে কোর1-কাপড, কোরা সার্টের সিট, ধোলাই কাপড় প্রভৃতির কাজ- 
কারবার প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছে। সৌবীন বস্থ ও রঙীন শাডী প্রভৃতি 
সেবপ আশানুরূপ ক্রয়বিক্রয় হয় নাই । শীতবস্তের চাহিদ! বাডিয! যাওয়ায় 


মন্কুতকারীরা আরও চড়তি দামের আশায় মাল হাত ছাড়া করিতেছেন না। 


আধিক জগৎ 


গা রাজা: এত স্পেস 


1[ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


স্থতার বাজার পূর্বব সপ্তাহের মতই তেন্দী রহিয়াছে। মিলসমূহের মহত 
মাল অনেকখানি খালাস হওয়ায় সুতার চাহিদা আরও বৃদ্ধি. প্‌ইযাছে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সুতার দরে আরও চড়তির ভাব লক্ষিত হইতেছে। . ১৯৪২ সালের 
আগষ্ট যাস পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রচুর অর্ডার গ্রহণ করার পর, 
'হুতা উৎপাদনকারীরা এখন উচ্চ মূল্যের লোভ সব্বেও নূতন কাজকারবারে 
উৎসাহিত হইতেছেন না| এক কথায, স্থতার বাজারের অধস্থা বরাবর তে, 
রহিয়াছে এবং আরও চড়তির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে । 

বোহ্বাইএর তুলার বাজারে মন্দার ভাব চলিতেছিল ; কিন্ত আলোচ্য 
.সপ্তাহের মধ্যভাগে বাজার আবার একটু তেজী হুইা উঠে। সুদূর প্রাচ্যের 
অবস্থা অত্যন্ত ঘোরাল হইয়া উঠিলেও আপাতত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা 
যায় না। জাপান ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আপোষ-আলোচনার কথাবার্তা 
ফাসিয়াও ফাসিয়া যাইতেছে না। এখনো ওয়াশিংটনে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে 
-নৃতন করিয়া আলোচনার চেষ্টা. চলিতেছে। ইছা হইতে এইরূপ অনুমান 
করা যায় যে, জাপান অচিরেই মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া নাও পড়িতে পারে। 
এই ভরসার ফলে, সপ্তাহের শেষভাগে তুলার দরে চড়তির ভাব লক্ষিত হুয়। 
প্রশস্ত মহাসাগর সংক্রান্ত জটিল সমন্ত। আমেরিকার তুগার বাঞ্জারের উপরও 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।। সেখানে সপ্তাহের প্রথম দিকে দরের ঘনঘন উঠাপড়া! 
হইতে থাকে ; কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে এই অনিশ্চয়তার আবহাওয়া কাটিয়া 
যায় এবং তুলার দরে স্পষ্ট চডতির ভাব দেখা যায়। গরঁতকল্য (৪ঠা 
ডিসেম্বর ) বোস্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মে ২৫০২ টাকা, বেঙ্গল 
'ডিসে্ষর-জানুয়ারী ১৫১৮০ আনা, ওমরা ডিসেগ্রর-ল্রান্ণুয়ারী ২১৩০ 
"আনা এবং ওমর! মার্চ ২০৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে 
উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৩৭০ আনা, ১৪২২ টাকা, ৮৮৮5৬ 


১৮৮০ আনা। 
সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণার হী কন্মতত্পরতার 





“ভার পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সোপার দরেও উর্মীগতি দেখা গিয়াছে। 


রেডী সোণার কাজকারবারের পরিমাণ এ সপ্তাহে খুব বুদ্ধি পাইযাছে'। 
বোষ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোপার ৪৬1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়ছে। 
“ভিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতিভরি সোণার দর 
হইতেছে যথাক্রমে ৪৬৪* আন! এবং ৪৬1৬০ আনা। রুলিকাতায় প্রতি ভরি 
‘পাকা সোণা ৪৬/* আনা । বড়ালবার প্রতি ভরি ৪৬০ আনা এবং প্রতিটা 
গিনি ৩১/৬ পাই দরে বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা 
সোপার দর ৮ ডিস ৮ শিলিংএ অপরিবস্তিত রহিয়াছে । | | 


রূপা। 

* বোশ্বাইয্সের রূপার বাজার সপ্তাহের: প্রথমদিকে কতকটা স্থির অবস্থায় 
ছিল। রূপার দরে'কোনরূপ উল্লেখয়োগ্য বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। এ সপ্তাহের 
রুধবাতর সোণার দ্রর বৃদ্ধি পাওয়ায় রূপার বাল্লারেও কতকটা কর্ম্মতৎপ্রত! 
দেখ] গিয়াছেল। বোদাইয়ে রেডি রূপার দর দীডাইয়াছিল প্রতি একশত 
তোলায় ৬৪/০ আনা । ডিসেম্বর এবং রানুয়ারী মাসে ডেলিভারি দেওয়ার 
সর্ভে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে যথাক্রমে ৬৪/০ আনা এবং - 
৬৪৮০ আনা"! কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৬ 
টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৬1০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে! লগুনের রূপার বাজার অত্যন্ত মন্দ' ছিল এবং প্রতি আউন্স স্পট 
রূপার দর ছিল ২৩২ পেশ্স। নিউ ইয়র্কে প্রতি আউদ্দ স্পট রূপার দর ৩৪৯ 
সেপ্টে অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 
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পাটের দর ও গবর্ণমেণ্ট 

. গতবারের তুলনায় এবার বাঙ্গলায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে 
পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার কিছু- 
দিন পুর্বে তাহাদের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। উহার পর হইতে ফাটক! 
বাজারে পাটের দর ক্রমান্বয় নামিয়া যাইতে থাকে। গত ৮ই 
ডিসেম্বর হইতে জাপানের সহিত মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের 
যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর হইতে পাটের দরের এ নিয়গতি বেশী 
মাত্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। গত ৬ই ডিসেম্বর ফাটকা বাজারে 
প্রতি বেল পাটের সর্বোচ্চ ও সর্ধ্বনিয় দর ছিল যথাক্রমে ৬৪ টাক! 
এবং ৬৩।%* আনা। ৮ই তারিখ তাহা নামিয়া ৬০০ আনা ও 
৫৩।* আনা হয়। ৯ই তারিখ পাটের দর ৫৮1০ আনার বেশী উঠে 
নাই। অপর দিকে তাহা। নিম্নে ৫৩০০ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। 
তৎপর ফাটকা বাজারের পরিচালক বোর্ড দরের এ শোচনীয় নিক্নগতি 
প্রতিরোধ করিবার জন্য ৫৬২ টাকা হারে পাটের নিম্নতম মূল্য ধার্ধ্য 
করিয়া দেন। উহার ফলে ফাটকা বাজারে ৫৬২ টাকার কম দরে 
পাটের বেচাকেনা বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ফাটকা বাজারের বাহিরে 
পাটের দরের নিয়গতি রোধ করা ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। 
পাটের বাজারের এই ক্রমিক অবনতি দেখিয়া দেশে একটা আতঙ্কের 
ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। 

বাঙ্গলা সরকার এবার বেশী পরিমাণ জ্রমিতে পাট চাষের অনুমতি 
দেওয়ার সঙ্কল্প করাতে আমরা তাহার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে জোর প্রতি- 


বাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। উপযুক্ত তথ্যতালিক সাহায্যে আমরা 
দেখাইয়াছিলাম যে, বাজারে গতবারের উদ ত্র হিসাবে যেরূপ বেশী 
পাট মজুত রহিয়াছে এবং যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে ভবিষ্যতে 
পাটের কাটতি হাস পাওয়ার যে সম্ভাবন! দেখা যাইতেছে, তাহাতে 
এবার গতবারের তুলনায় বেশী জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়ার 
কোন সঙ্গতি নাই। তাহা সত্বেও গবর্ণমেণ্ট যদি পাট চাষ বৃদ্ধির 
উপরই জোর দেন তবে পাটের মূল্যহাস অবশ্যন্তাবী। বর্তমানে 
আমাদের সে কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্ট এক যোগে কিছু পরিমাণ থলের অর 
দেওয়ায় পাটকলের সাপ্তাহিক কার্যকাল ৫৪ ঘণ্টা হইতে ৬০ ঘণ্টা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে । তাহা দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার 
বেশী পরিমাণ পাট কাটতির সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । 
প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ বাধিবার আসন্ন সম্ভাবনা দেখিয়াও তাহাতে 
ভবিষ্যতে পাটের চাহিদা সঙ্কুচিত হওয়ার কোন আশঙ্কা তাহাদের 
মনে স্থান পায় নাই। ফলে মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই তাহারা 
বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া কৃষকদিগকে পূর্ব্বের তুলনায় এবার পাটের 
চাষ বাঁড়াইবাঁর উপদেশ দিয়াছেন । কিন্ত সেই ধরণের উপদেশ যে 
কত অসার ও অবিবেচনা-প্রস্থৃত, অবস্থার গতি দেখিয়া আজ অনেকেই 
তাহা! বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা আশা করি। জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে বহু দুরদেশে নিরাপদভাবে পাট ও চট 
পাঠানে দুরের কথা অস্ট্রেলিয়া, মালয় প্রভৃতি নিকটবর্তী দেশসমূহেও 


৯৩৪ 





আধিক জগৎ 


[ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





এঁ সমস্ত চালান দেওয়া আর পূর্ব্বের মত সহজসাধ্য নহে। কিছুদিন 
পূর্বের যে পাটকলওয়ালারা সাপ্তাহিক ৬০ ঘণ্টা কার্য চালাইবার নজির 
দেখাইয়া বাঙ্গলা সরকারকে পাটের চাষ বাড়াইতে প্রলুব্ধ করিয়া- 
ছিলেন ; এক্ষণে জাপানের সহিত যুদ্ধের নজির দেখাইয়া তাহারা আবার 
পাঁটকলের সাপ্তাহিক কার্যকাল ৬০ ঘণ্টা হইতে ৫৪ ঘন্টা পর্য্যন্ত হাস 
করিবার ধুয়া তুলিয়াছেন। অথচ এই যুদ্ধ' যে .অচিরেই বাধিবে 


সে সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সংশয় ছিল নী । বাঙ্গলা সরকার যে. 
কিরূপ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ও কতদূর দুরদর্শিতা নিয়া পাটের চাষ - 


বাড়াইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন এ সমস্ত হইতে 'তাহারই 
পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক এবারের পাট চাষ সুরু হইতে 
, এখনও বিলম্ব আছে। এই সময়ে বাঙ্গল! সরকার নিজেদের ক্রটি 
উপলব্ধি করিয়া যদি পূর্ব্বেকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং পাটের 
জমি এবার গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি করা যাইবে না বলিয়া যদি 
নির্দেশ দেন, তবে পাটের দরের অবনতি এখনও অনেকটা রোধ করা 
যাইতে পারে। আমরা আশা করি তাহারা পাটচাষীদের বিহিত 
স্বার্থ বুঝিয়া উহা করিতে অসম্মত হইবেন না । 
সাধারণের জন্য নির্দারিত মুল্যের বস্ত্র সরবরাহ 

এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ভারত সরকার কিছুকাল 
যাবত নিদ্ধারিত মুল্যের কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্র ( ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ) প্রচলন 
করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। নয়া দিল্লীর এক 
খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি বস্ত্রশিল্প বিষয়ক পরামর্শ সমিতির এক বৈঠকে 
এ সম্পর্কে উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
স্থির হইয়াছে প্রত্যেক কাপড়ের কলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ 
প্রস্তুত সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কলের মালিকদিগকে নির্দেশ দিবেন। আর 
তাহারা সেই অনুসারে রীতিমতভাবে এ কাপড় উৎপাদন করিবেন। 
উৎপন্ন কাপড়ের যথোপযুক্ত মূল্য গবর্ণমেন্টই ধার্য করিয়া দিবেন | 
তবে কাপড়ের কলগুলি বেশী পরিমাণে ষ্ট্যা্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করা আরম্ভ 
করিলেও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পাইকারদের মারফতে তাহা 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে সাধারণের নিকট হইতে নির্ধারিত মূল্যের 
চেয়ে তাহার জন্য বেশী দাম আদায় হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। 
আর তাহাতে ্ট্যাপ্ডা্ড ক্লথ প্রচলনের আসল উদ্দেপ্তও ব্যাহত হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে । এই কারণে ম্যাষ্য মূল্যে সাধারণের নিকট কাপড় 
বিক্রয় সম্পর্কেও উক্ত বৈঠকে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে । 
স্থির হইয়াছে, কাপড়ের কলের মালিকেরা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে উৎপন্ন কাপড় বিক্রয়ের জন্ নিজেরাই স্থানে 
স্থানে দোকান-ঘর খুলিব্নে। এ সব দোকান হইতে জনসাধারণ 
নির্ধারিত মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিবে। 

কাপড়ের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ দেশের 
দরিদ্র জনসাধারণ নিদারুণ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিতেছে । তাহাদের 
সুবিধার জন্য আজ এই সব কাধ্যনীতি স্থির হওয়া সুখের বিষয় 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব কর্মপন্থা কবে পৰ্য্যন্ত কার্য্যকরীভাবে 
অবলম্বিত হইবে দিল্লী বৈঠকের সিদ্ধান্ত হইতে তাহা কিছুই বুঝা 
যাইতেছে না। গত ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে দেশে 
কাপড়ের দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। তজ্জন্য সাধারণের ক্রমাগত দুঃখ 
কষ্ট লক্ষ্য করিয়াও গবর্ণমেন্ট প্রথম তুই বৎসরে বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে 
কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। অক্টোবর মাস হইতে তাহারা নিদ্ধারিত 
মূল্যের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন দারা জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের 
কথা বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কবে পর্য্যন্ত উহ! প্রচলন করা 


, যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানীর জন্য অধিকতর সংখ্যক 





সম্ভবপর হইবে তৎসপ্থন্ধে এখনও তাহারা নির্দিষ্টভাবে কিছুই 
জানাইতেছেন না । গবর্ণমেন্ট তাহাদের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিবেন 
-_এই ভরসায় দেশের জনসাধারণ আর কতদিন বেশী দামে কাপড় 


কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ? নিজেদের প্রয়োজনে কোন শ্রেণীর বসন্তের ' 


যোগান পাওয়া আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট অচিরে তাহা উৎপাদন ও 
সরবরাহের বাবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণের প্রয়োজনে 
কোন কিছু ব্যবস্থা করিবার হইলে আলাপ আলোচনার মাত্রা বাড়িয়া 
যায়; কার্যকরী বিধান অবলম্বনেও অকারণ বিলম্ব ঘটতে থাকে । 
'এসমস্তই খুব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই । 


ভারতীয় জাহাজ শিল্পে প্রতিবন্ধ কতা 


বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে একদিকে খাস্দ্রব্য ও 
জাহাজের 
প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে জাম্মানী কর্তৃক বহু সংখ্যক জাহাজ 
বিনষ্ট হওয়ার ফলে জাহাজের অভাবের দরুণ ইংলণ্ডকে বিশেষভাবে 
বিব্রত হইতে হইয়াছে। এই অভাব পুরণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের 
জাহান নিৰ্শ্বাণের কারখানাগুলিতে দিবারাত্রি কাজ চালাইয়া অধিকতর 
সংখ্যক জাহাজ নিৰ্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অন্যান্ত অনেক দেশ হইতে জাহাজ ক্রয় 
করিবার জন্য বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট চুড়াস্তরপ চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধের সুত্রপাত হইতে ভারতবর্ষে জাহাজ 
নিম্মাণের জন্য সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর পক্ষ হইতে শেঠ 
বালঠাদ হীরার্টাদ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলেও এবং যুদ্ধের সময়ে 
ভারতবর্ষে যত জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কর! হইবে তাহার সকলগুলি বৃটীশ 
গব্ণমেন্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত করা হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইলেও গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন সাহায্য 
করিতেছেন না। জাহাজ নিশ্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য 
কলিকাতার একটা স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে অসমর্থ হইয়া সিদ্ধিয়া 
ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী মাপ্রাজের কংগ্রেসী গবর্ণমেন্টের সাহায্যে 
ভিজাগাপট্টমে একটা স্থান সংগ্রহ করতঃ উহাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
স্থাপন করিয়াছেন 1 কিন্তু এক্ষণে উহার! জাহাজ নির্মাণের উপযোগী 
ইস্পাত সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইতে পারিতেছেন না। এই ইস্পাত আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে 
আমদানীর ব্যাপারে কোম্পানীকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের 
নিকট অনেক তদ্বির করিয়াও কোন সুফল হইতেছে না। এই,সম্পর্কে 
সিদ্ধিয়ার বাধিক সভায় শেঠ বালটাদ হীরা্টাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
বৃটীশ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট জাহাজ 


নিশ্বাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও ভারত দরকার কেন যে এই .. 
ব্যাপারে উৎসাহবোধ করিতেছেন না, তাহা একটা রহস্তজনক 


ব্যাপার! কিন্ত উহার মধ্যে রহস্যের কি আছে। শেঠজি খুলিয়া 
না বলিলেও আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পরি যে, ভারতবর্ষ 
যাহাতে জাহাঙ্গ নিৰ্ম্মাণ শিল্পে অবতীর্ণ হইতে না পারে এবং যুদ্ধশেষে 
ভারতের বাজার যাহাতে বুটাশ জাহাজশিল্পীদের করায়ত্ত থাকে তজ্জন্যই 


ভারতীয় জাহাজ শিল্পে কোন সাহায্য করা হইতেছে না। বর্তমান 


যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতের সকল প্রকার শিল্প প্রচেষ্টা 
সম্বন্দেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও উহার প্রতিনিধি স্থানীয় ভারত সরকার 
এই প্রকার স্বার্থপর ও অদূরদর্শী মনোভাব প্রদর্শন করিতেছেন । 

এই প্রসঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জাহাজ নির্মাণ শিল্পে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য কি প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা শুনিলে 


১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 


সকলেই বিম্মিত হইবেন । গত ১৯৩৯ সালে আমেরিকার জাহাজ 
নিশ্মাণের কারখানাসমূহে ২ লক্ষ ৪১ হাজার টনের ২৮টা মাত্র জাহাজ 
তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে উক্ত দেশে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার 
টনের ৫৩টী জাহাজ তৈয়ারী হয়। ১৯৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে 
উক্ত দেশে ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টনের ৪০টী জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে 
‘এবং এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ১০ লক্ষ টনের জাহাজ তৈয়ার হইবে 
আশা করা যাইতেছে । বর্তমানে উক্ত দেশে জাহাজ নিম্মীণের যে সব 
উদ্ভোগ আয়োজন চলিতেছে তাহাতে ১৯৪২ সাল হইতে প্রায় ৩৭ 
লক্ষ টন করিয়া জাহাজ তৈয়ার হইবে । ভারতবর্ষে জাহাজ নিম্মাণের 
এরূপ ব্যবস্থা কল্পনার অতীত । কিন্তু এদেশে সিন্ধিয়া কারখানায় 
অনায়াসে বৎসরে ২ লক্ষ টন জাহাজ তৈয়ার হইতে পারে । গবর্ণমেন্ট ' 
উহারও সুযোগ দিতে প্রস্তুত নহেন । 
কয়লার দর বৃদ্ধি 

কয়লার দর অত্যধিক হারে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে সহর 
অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের যে দুঃখ দুৰ্দ্দশা দেখা দিয়াছে তথ্বিষয়ে 
গত সপ্তাহে আমরা কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গল৷ সরকারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার 
কয়লার মূল্য কতকটা নিম্স্তরে নিদ্ধারণ করিয়া সম্প্রতি এক বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে কলিকাতায় কয়লার দর কিছু 
নামিয়াছে__ইহা! সুখের বিষয় । গবর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া- 
ছেন যে, বর্তমানে কলিকাতায় প্রতিমণ কয়লার ন্যায্য খুচর! দর হওয়া! 
উচিত ১/০ আনা । আর সে হিসাবে তাহারা সাধারণকে' এ দরেই 
কয়লা কিনিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কয়লার দর কয়েকদিন পূর্বে 
যেস্থলে মণপ্রতি দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল সেস্থলে উহা ১/০ 
আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যাওয়া ভরসার কথা সন্দেহ নাই । কিন্ত দরের 
এই সামান্য কমতি সাধারণের দুঃখ দুর্দশা তেমন কিছু লাঘব করিতে 
পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি ,না। যুদ্ধের পূর্বের কয়লার দূর 
ছিল প্রতিমণ ছয় আনা হইতে আট আনা । সে হিসাবে বর্তমানে 
প্রতিমণ কয়লার জন্য ১/০ আনা করিয়া দাম আদায় করা নিতান্ত 
জবরদক্তিমূলক ব্যবস্থা বলিয়াই মনে হর। বিশেষতঃ কলিকাতার 
নিকটবন্তী রাণীগঞ্জ অঞ্চলে যেস্থলে বিস্তর কয়লার যোগান রহিয়াছে 
এবং খনি হইতে প্রচুর কয়লা উত্তোলন সম্পর্কে যেস্থলে কোন 
অসুবিধার স্থষ্টি হয় নাই সেস্থলে অসহায় গৃহস্থদের উপর ইহা একটা 
' জুলুমই বটে। আমরা পূর্বের বলিয়াছি যে, খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা 
বহনের উপযোগী মালগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস পাঁওয়াভেই কয়লার দর 
বর্তমানে চড়িয়! উঠিয়াছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী অফিসার 
সে কারণ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই । মালগাড়ীর অভাব 
দূর করিয়া কবে পর্য্যন্ত কয়লার .দর পূর্বেকার স্তরে বহাল করা 
সম্ভবপর হইবে সাঁধারণকে তাহা জ্ঞাপন করাও কর্তব্যবাধ করেন 
নাই । সরকারী দায়িত্বজ্ঞানেব এই নমুনা যে কাহাকেও সন্ত 
করিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য ৷ 

তুলার ভবিষ্যৎ 

যুদ্ধের জন্য ভারতীয় তুলার বাজারে একটা অবসাদের ভাব স্থুচিত 
হইয়াছে। তুলার ভালরূপ কাটতি ও তাহা হইতে উপযুক্ত মূল্য 
পাওয়ার উপর উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে অনেক কৃষকেরই সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে কাটতি 
যেরূপ হ্রাস পাইতেছে উহার মূল্যও তেমনই পড়িয়া যাইতেছে । 
বস্ত্রের উৎপাদন বুদ্ধির দরুণ এদেশের কাপড়ের কলসমূহে বর্তমানে 
পূর্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইতেছে সত্য, 
কিন্তু বাহিরে তুলার রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়া আদার ফলে সমষ্টিকৃত 
ভাবে অবস্থার অবনতিই লক্ষিত হইতেছে । গত ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতে প্রায় ৬৪ লক্ষ বেল (৪০০ পাউণ্ডে এক বেল ধরিয়া) তুল! 
উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাজারে পূর্বেবেকার 
উদ্ধত্ত তুলার পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল। কাজেই . 
১৯৪০-৪১ সালে দেশে তুলার মোট যোগান ৭৮ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল 
দাড়ায়! যুদ্ধের জন্য এ সালে তুলার রপ্তানী কমিয়া মাত্র ২২ লক্ষ 
৯৭ হাজার বেলে পরিণত হয়। অপর দিকে দেশীয় মিলসমূহে দেশীয় 
তুলার ব্যবহার পূর্বব বৎসরের তুলনায় ৫ লক্ষ বেল পরিমাণ বাড়িয়া 





আথক জগৎ 


৯৩৫ 





মোট ৩৫ লক্ষ ৮০ হাজার বেল দাড়ায়। উহা ছাড়া হাতে স্ৃতা 
কাটা বাবদও দেশে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা খরচ হয়। ফলে 
মোট ৭৮ লক্ষ ৭৫'হাজার বেল তুলার মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালে ৬১ 
লক্ষ ২৫ হাজার বেল কাটতি হইয়াছে এবং ১৭ লক্ষ ৫০ 
হাক্জার বেল তুলা উদ্ধত্ত থাকিয়া গিয়াছে । ' এত বেশী পরিমাণ তুলা 
উদ্ধ ত্ত থাকাতে তুলাচাষীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ভবিষ্যতও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের 
তুলা ফসল সম্পর্কে যে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
এবার ১৯৪০-৪১ সালের প্রায় সমান পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া বুঝা যাইতেছে। অবশ্য এবার দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে দেশীয় 
তুলার ব্যবহার ৩৫ লক্ষ বেল হইতে বাড়িয়া ৪০ লক্ষ বেল দীড়াইতে 
পারে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন | কিন্তু এ পরিমাণ তুলা 
কলসমূহে কাটতি হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলেও ১৯৪১-৪২ সালে 


তুলার বাজারের অবস্থা যে ক্রমেই খুবই নিরুংসাহব্যঞ্জক হইয়া " 


দাড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপান এতদিন প্রতিবৎসরে গড়ে 
১৮ লক্ষ বেল পরিমাণ ভারতীয় তুল! খরিদ করিয়াছে ।' কিন্ত 
বর্তমানে এ দেশের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে জাপানে ভারতীয় 
তুলা একেবারেই রপ্তানী হইবে না। এই অবস্থায় চলতি ১৯৪১-৪২ 


“সালে বাহিরে ৭ লক্ষ বেলের বেশী ভারতীয় তুলা কাটতির আশা 


নাই। কাজেই এই বৎসরের শেষে মোট যোগানের মধ্যে 
প্রায় ৩০ লক্ষ বেলই উদ্ব ত্ত থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে । 
ভারতীয় তুলা চাষীদের স্বার্থের দিক হইতে উহা যে খুব আতঙ্কের 
কথা তাহাতে সন্দেহ নাই { ভবিষ্যতের এই গুরুতর সঙ্কট হইতে 
পরিত্রাণের কি উপায় হইতে পারে তত্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য। বুটাশ গবর্ণমেন্ট মিশরের তুলা 
চাষীদের কল্যাণার্থে এদেশের উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ তুলা নিজেরা 
ক্রয় করিতেছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের নিকট হইতে তাহার! 
যে সাহায্য ও সহযোগিতা আদায় করিতেছেন তাহাতে বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সেরূপ কোন উদার ব্যবস্থা ভারতবাসীরা 
কি আশা করিতে পারে না. 
রেলের মাত্রী ও মালভাড়া . ৃ 
এদেশে রেলগাড়ীতে যাত্রী ও মাল চলাচলের ভাড়ার হার 
পূর্বেই বেশী ছিল। তাহার উপর গত ১৯৪০ সালের মীর্চ মাস 
হইতে সরকারী রেলপথসমূহে মালের ভাড়া .টাকায় দুই আনা এবং 
যাত্রী ভাড়া টাকায় এক আনা হারে বন্ধিত হওয়ায় দেশবাসীর উপর 
তাহার চাপ মারাত্মক হইয়া দীড়াইয়াছে। রেলের মালভাড়ার 
সহিত দেশের শিল্প ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে । কাজেই 
মালভাড়া বদ্ধিত হওয়ার কলে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথে 
প্রতিবন্ধক স্থষ্ট হইয়াছে, কিন্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট রেল বিভাগের কম 
আয়ের দোহাই দিয়া গত পৌনে ছুই বতসরকাল যাবৎ এই বন্ধিত 
ভাড়া বলবৎ রাখিয়াছেন। যাহা হউক বর্তমানে ভারতীর রেলওয়ের 
আয় অনেকটা বাড়িয়াছে এবং সেকারণে রেলের ভাড়া সম্পর্কে একটা 
পুনর্বিবেচনার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে 
এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতের সরকারী রেলপথ- 
সমূহের মোট আয় দাড়াইয়াছিল ৬০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। চলতি 
১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ৭ মাসে আয় ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা 
পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৭০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। আয়ের 
পরিমাণ এই ভাবে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যয় বাদে 
রেলওয়ের প্রায় ২: কোটি টাকা উদ্ত্ত দাড়াইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে । ভারত সরকারের রেলওয়ে সচিব গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
রেল বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে 
এঁ বৎসরে রেল বিভাগের ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন । উদ্ধ ত্তের পরিমাণ কাধ্যতঃ প্রায় ২০ 
কোটি টাকা হওয়া সেদিক দিয়া খুব উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। এই 
অবস্থায় দেশের জনসাধারণ রেলের যাত্রী' ও মালভাড়া হাস করিয়া 
তাহা পূর্বেকার হারে বলবৎ করিবার দাবী হ্যাষ্যতঃই করিতে পারে। 
আশা করি ভারত সরকার তাহাদের আগামী বৎসরের বাজেট 
প্রস্তুত করিবার কালে সেবিষয়ে যথাসম্ভব স্থুবিবেচনা দেখাইবেন। 


ত 





বাঙ্গলায় মৌলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে নৃতন মন্ত্রিসভা গঠিত 
হইয়াছে. তাহাতে কে কে স্থান পাইবেন তৎসম্বন্ধে সঠিক সংবাদ 
এখনও জানা যায় নাই। অদ্য উহা জানা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে 
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং ঢাকার নবাব বাহাদুর মন্ত্রিপদ গ্রহণ 
করিয়াছেন । 
নৃতন মগ্ত্রিগুলে কে কে স্থান পাইবেন তাহা তত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নহে। এই মন্ত্িষগ্ুল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হইতেছে যে, উহ! বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় ও দলের 
সমর্থন লাভ করিয়াছে । এই অবস্থায় প্রত্যেক দলের সব্বাপেক্ষা 
অধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি মন্ত্রিমগুলে স্থান পাইবেন__উহা খুবই আশা 
করা যাইতে পারে | ইতিমধ্যে বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
হিসাবে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মন্ত্রিমগুলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । 
আজিকার দিনে বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট ডাঃ মুখার্জি 
অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বীসভাজন ব্যক্তি কেহ নাই। তিনি যতদিন 
মন্ত্রিসভায় থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত বাজলার হিন্দু সম্প্রদায় বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের অধীনে তাহাদের স্বার্থ নিরাপদ রহিয়াছে বলিয়াই মনে 
করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শেষ মুহূর্তে বাঙ্গলার অন্যতম 
শক্তিশালী জননায়ক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কারারুদ্ধ হইয়াছেন। 
উহার ফলে বর্তমান মন্ত্রিসভা তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। 
কিন্ত তিনি কারারুদ্ধ হইলেও তাহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ বর্তমান 
মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন। কংগ্রেসের 
বর্তমান নীতি অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার পক্ষ 
' হইতে কেহ মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবেন না বটে, কিন্তু বর্তমান 
মন্ত্রিসভার প্রতি উহারাও সহানুভূতিসম্পন্ন। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মৌলরী ফজলুল হক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন 'ব্যক্তি। 
মুসলীম লীগের প্রতিনিধি হিসাবে সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভায় 
যোগদান না করিলেও ঢাকার নবাবের মত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি 
উহাতে যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ 
মুসলমান সদস্য এবং পরিষদের বাহিরে মুসলমান জনসাধারণের 
অধিকাংশের উহাদের উপর ' আস্থা রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রমগুলকে 'একটী জাতীয় গবর্ণমেন্ট বলিয়া 
অভিহিত করিলে অন্যায় হইবে না। এই শ্রেণীর গবর্ণমেপ্টকে দেশ- 
হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই সমর্থন করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি) ্ 


কিন্ত বর্তমান মন্্রিমগুলের সমক্ষে নানা বিপদ রহিয়াছে । সার 
নাঁজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে ব্যবস্থা পরিষদের একটা বড় দল এই মন্ত্রিসভার 
বিরোধী । পরিষদস্থিত ইউরোপীয় দল বর্তমানে সুযোগের প্রতীক্ষায় 
আছে। সুযোগ পাইলেই উহার! সার নাজিযুদ্দীনের দলের 'সহিত 
যোগদান করিয়া বর্তমান মন্ত্রিমগুলকে ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। 
এতদিন যাহারা দেশে হিন্দু মুসলমান বিরোধ উক্কাইয়া দিয়া নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে বর্তমানে বাজলায় সকল দলের সমধিত মন্ত্রিসভা 
গঠনৈর ফলে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগাতে উহারা এখন দেশে 


সাম্প্রদায়িক বিছ্বে-বহ্ছিকে প্রধুমিত করিতে কোন চেষ্টার বাকী” 
রাখিবে না । উহার ফলে যে কোন সময়ে বর্তমান মন্ত্রিমগুলের সমর্থক? 
দলে ভাঙ্গন ধরিয়া উহা বিপন্ন হইতে পারে। শাসনতন্ত্রগত নীতি ও 
কর্মপন্থা সম্পর্কে মতভেদ হেতুও বর্তমান মন্ত্রিমগুলের অস্তিত্ব বিপন্ন, 
হইতে পারে। কেন না আমরা যতদুর জানি তাহাতে কি আদর্শ ও 
কন্মপন্থা ধরিয়া শীসনকাধ্য ' চালান হইবে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন দলের ও 
দলপতিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন বুঝাপড়া হয় নাই। তবে 
কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রোগ্রেসিভ দল যে কর্ম্মপন্থা. 
স্থির করিয়াছিলেন তাহাই যদি বর্তমান প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন: 
পার্টির কর্মপন্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের তেমন কিছু 
বলিবার নাই। 

প্রগ্রেসিভ পার্টি যে কর্মপন্থা ঘোষণা করিয়াছেন তাহাই যদি- 
বর্তমান মন্ত্রমগুলের কর্ম্মপন্থা হয় তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে যে, (১) বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক এক্য ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং (২). 
বাজলার জনসাধারণের অর্থনীতিক উন্নতি সম্বন্ধে বর্তমান মন্ত্রিমগুল, 
আস্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন। এই কম্মপন্থার মধ্যে আরও একটা. 
জরুরী বিষয় রহিয়াছে । তাহ! হইতেছে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ভদ্র 
যুবকদের বেকার সমস্যার সমাধান । তবে কৃষি, শিল্প ইত্যাদির মারফতে 
যদি দেশবাসীর অর্থনীতিক উন্নতি সাধন করা হয়, তাহা হইলে বেকার 
সমস্যার আপনা হইতেই সমাধান হইতে পারে । কাজেই এই. সম্পর্কে, 
পৃথকভাবে কিছু বলার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক 
এক্য প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালার অর্থনী তিক উন্নতি সম্বন্ধে বর্তমান মন্তরি- 
মণ্ডলের নিকট আমাদের কিছু বক্তব্য. আছে। বর্তমানে বাঙ্গলার 
নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে এরূপ ভেদবুদ্ধি বিসগিত হইয়াছে যাহা, 
দুর করিতে হইলে বর্তমান মন্ত্রিমগুলকে অনেকদিন পর্য্যন্ত আস্তরিক 
ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মনে. হয় যে, সরকারী ফাইলের. 
মধ্যে নিমগ্ন ন! থাকিয়া প্রধান মন্ত্রী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও ঢাকার নবাব, 
বাহাছুর যদি মিলনের বার্তা লইয়! বাঙ্গলার সর্বত্র একবার ভ্রমণ, 
করিয়া আসেন, প্রত্যেক স্থানে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সভায়. 
তাহারা যদি সাম্প্রদায়িক এক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন এবং 
একথা ঘোষণা করেন যে, বর্তমান গবর্ণমেন্ট নিরপেক্ষভাবে হিন্দু 
মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর ও যাহারা ' 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সুষ্টি করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাদিগকে গবর্ণ- 
মেণ্ট কোনওরূপে প্রশ্রয় দিবেন না, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে 
বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন ভাবধারা স্ষ্টি হইয়া. 
সাম্প্রদায়িক এক্য প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে। কিন্ত উহার পরেও যে 
কারণে মানুষে মামুষে বিবাদ বিসম্বাদ হয় সেই কারণে হিন্দু মুসল-- 
মানের মধ্যেও বিবাদ বিসম্বাদ হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে গমর্ণমেন্টকে 
কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসভাজন হিন্দু ও মুসলমানের. 
দ্বারা গঠিত একটী কমিটী দ্বারা বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে 
হইবে এবং কমিটার নির্দেশমতে উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। 
আমাদের মনে হয় যে, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্টের অবিলম্বে ৩ জন, 

(৯৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্য) 





যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এদেশে ক্রমেই কাগজের একটা! দুভিক্ষ দেখা 
যাইতেছে। নানা শ্রেণীর প্রয়োজনীয় কাগজের দিক দিয়া বিশেষ 
করিয়া সংবাদপত্রের কাগজের ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখনও বিদেশের 
উপর নির্ভরশীল যুদ্ধের জন্য কাগজের আমদানী ক্রমে ক্রমে হাস 
পাওয়াতেই আজ কাগজের নিদারুণ অভাব সুচিত হইয়াছে । 
জান্মানী এবং সুইডেন ও নরওয়ে প্রভৃতি 'স্কেপ্িনেভিয়ার' দেশগুলিই 
'কাগজ "ও কাগজের সরঞ্জাম উৎপাদনের দিক দিয়া জগতে সর্ববপ্রধান। 
পূর্বের এ সমস্ত দেশ হইতে ভারতে অধিক পরিমাণে. কাগজ আমদানী 
হইত। কিন্তু ১৯৪০ সালে ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা ব্যাপক. আকার 
ধারণ করার পর হইতে এ সমস্ত দেশ হইতে কাগজের আমদানী 
বন্ধ হইয়া যাঁয়। সুইডেন ও নরওয়ের পর জগতে 
প্রধান কাগজ উৎপাদক. দেশ হইতেছে ক্যানাডা ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপ হইতে কাগজের আমদানী বন্ধ হইবার পর . 
'এতদিন এ ছুই দেশ হইতে কাগজ আনাইয়া ভারতবর্ষ তাহার অভাব 
পূরণের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্ত, বর্তমানে জাপানের সহিত মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় প্রশাস্ত মহাসাগর দিয়া 
ক্যানাড৷ এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর পথ বন্ধ হইয়াছে.। 
ফলে এখন হইতে ভারতে চাহিদার তুলনায় কাগঞ্জের যোগান পূর্বের 
চেয়ে আরও শোচনীয় ভাবে 'হাস পাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । ০ | 

একথা সত্য যে, গত কয়েক বৎসরে ভারতে কাগজ শিল্পের 
' উল্লেখযোগ্য উন্নতি'সাধিত হইয়াছে । গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে 
- ৫৯ হাজার টন পরিমিত কাগন্জ উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে 
তাহা বাড়িয়া '৬৯ হাজার ৮০০ টন দাড়ায়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা 
৮৩ হাজার '৭৭০ 'টনে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্ত 
উৎপাদন এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও দেশীয় কাগজের কলসমূহ ছার! 
এখনও এদেশের চাহিদা মিটানো সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না । এখন 
পর্য্যন্ত ভারতে যে সমস্ত কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে বৎসরে 
সমষ্রিকৃতভাবে তাহাদের মাত্র ১ লক্ষটন কাগজ উৎপাদনের ক্ষমতা 
রহিয়াছে । কিন্তু এদেশে কাগজের বাৎসরিক চাহিদা হইতেছে 
প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন। কাজেই সমস্ত কাগজের কলগুলিতে 
য্থাশক্তি কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইলেও এদেশে বৎসরে ৪০ লক্ষ 
' উন পরিমিত কাগজের ঘাটতি থাকিয়া যাইবে বলা' যাইতে পারে। 
এ সম্পর্কে আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশে রোটারী 
মেসিনে সংবাদপত্র ছাপিতে যে রীলের কাগজ দরকার হয়, ভারতে 
'তাহা' প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই আজ পধ্যস্ত হয় নাই। এদেশে যে 
১ লক্ষ টন কাগক্জ তৈয়ারের সুযোগ রহিয়াছে তাহা সমস্তই সাধারণ 
শ্রেণীর কাগজ ।' :এদেশের সংবাদপত্রের জন্য প্রায় সকল কাগজই 
, এতদিন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে! 
‘বিদেশ হইতে কাগজের .আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে 
'এদেশে সংবাদপত্রের ব্যবহার্য্য কাগজের যোগান পাওয়া খুবই কষ্টকর 
হইয়া দীড়াইবে ৷ সংবাদপত্রের মালিকেরা ইতিমধ্যে যাহা কিছু কাগজ 
_. সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতের জন্য উহাই তাহাদের । 

“একমান্ত সম্বল. .এই অবস্থায় যুদ্ধ কয়েক বৎমর চলিতে. থাকিলে 
২ 


প্রয়োজনীয় কাগজের অভাবে উহাদের পক্ষে ব্যবসা চালান যে 


‘অসম্ভব হইয়া দীড়াইবে, তাহা৷ সহজেই অনুমেয় ৷ 


ভারতে বর্তমানে সাধারণ শ্রেণীর কাগজের যে চাহিদা, রহিয়াছে ' 
দেশীয় কাগজের কলগুলির .উৎপাদন যথাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহা 
কতকাংশে মিটান যাইতে পারে। কিন্ত সাধারণের পক্ষে এদিক 
দিয়া যথাসম্ভব যোগান পাওয়ার কিছু কিছু অসুবিধাও রহিয়াছে। 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ প্রতি বৎসর বিস্তর 
কাগজ নিজেদের কাজে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসরে 
তাহাদের ক্রীত কাগজের পরিমাণ এদেশের মোট ব্যবহাধ্য কাগজের 
এক যষ্ঠাংশের মত। বর্তমানে সামরিক প্রচেষ্টার জন্য নানাদিক দিয়া 
উহাদের কাগজের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়াছে। আর 
গবর্ণমেন্ট এদেশে কাগজের কম যোগান 'সত্বেও তীহাদের নিজস্ব 


প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছেন। ফলে 
সাধারণকে কাগজ পাওয়ার যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়ার বদলে 
তীহাদের চাপে পড়িয়া দেশের কাগজের কলের মালিকেরা 
সরকারী দাবী দাওয়া মিটাইবার দিকেই বেশী পরিমাণ ব্যগ্রতা 
দেখাইতেছেন। অনেকক্ষেত্রে সরকারী প্রয়োজনে কাগজ মজুদ 
রাখিবার চেষ্টাও লক্ষিত হইতেছে । কাজেই দেশে কাগজের 
যোগান কমিয়া যাওয়ায় বর্তমানে সাধারণেরই বেশী অসুবিধা 
হইয়াছে । ভবিষ্যতে যোগান আরও কমিয়া গেলে তাহাদের 


অসুবিধাই বাড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। 


দেশে বর্তমানে কাগজের যে অভাব দেখা দিয়াছে তাহার মূলে 
যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থাই নিহিত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
চাহিদার তুলনায় যোগান এত কম হওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টও 
কম দায়ী নহেন'। যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করিলে বিদেশ 
হইতে কাগজ্ঞ পাওয়া দুঞ্চর হইবে ভাবিয়া অনেক দেশের গবর্ণমেন্ট 
পুর্ব হইতে বেশী পরিমাণ কাগজ আমদানী করিয়া ভবিষ্যৎ দরকারের 
জন্য তাহা মজবুত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় কাগজ 
যথেষ্ট মাত্রায় তৈয়ার করা বিষয়েও অনেক দেশে পূর্ব্বাহে উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া দেশের গবর্ণমেন্টের 
চেষ্টায় এদিক দিয়া পরিপূর্ণ সুব্যবস্থা হইয়াছে! যুদ্ধের পূর্বের এদেশে 
সংবাদপত্রের' ব্যবহারযোগ্য কাগজ বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হইত না। 
অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে এ. দেশে এত 
বেশী পরিমাণে এ কাগজ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে যে, অস্ট্রেলিয়ার 
দশটি: বড় “সংবাদপত্র বর্তমানে দেশীয় কাগজেই ছাপা 
হইতেছে । সে ধরণের সুপরিকল্পিত কার্ধ্যনীতি অনুসরণে আমাদের 
দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন । 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা দিয়া তাহারা এদেশে 
কাগজের কল বাড়াইবার জন্য মোটেই সাহায্য করেন নাই। 
সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারের বিধিব্যবস্থা করা দুরে থাকুক দেশবাসীর 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও তাহারা এদেশে এরূপ কাগজ প্রস্তুতের 
সুযোগ সম্ভাবনা পধ্যস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিতে অসম্মত হইয়াছেন । 
যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়াও তাহারা পৃরর্ব হইতে দেশে 
বেশী কাগজ আমদানীর সুযোগ দেওয়া কর্তব্য বোধ করেন নাই। 
বরং, ডলার সঞ্চয়ের অবান্তর হেতুবাদ দেখাইয়া তাঁহারা 
কিছুকাল যাবৎ কাগজের আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়া 
আসিতেছেন। ফলে তাহাদের কাধ্যনীতি এদেশে কাগজের ছি 
ঘটাইবার পক্ষেই সহায়তা করিয়াছে । দেশবাসীর অভাব ও অন্ুুবিধা 
সম্বন্ধে এই ধরণের উপেক্ষা ও অদুরদশিতী যে কোন দেশের গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষেই, নিন্দনীয় । শী i 


চা 





সহিত ভার্তবর্ষের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে ৷) উহার ফুলে ভারতীয় 
' অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে অনিষ্টকর প্রভাব পতিত হইয়াছে আমেরিকার 
সহিত ভারতের ক্রমবদ্ধমান বাণিজ্য এবং সামরিক প্রয়োজনে ভারতে 
পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক চাহিদা! বৃদ্ধির ফলে তাহ! ভারতবর্ষের পক্ষে 
তেমন মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে প্রাচ্য ভূখণ্ড ব্যাপিয়া যে 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাতে ভারতীয় অর্থ-নীতিক্ষেত্রে পুনরায় যে একটা 
বিপর্যয় দেখা দিয়াছে,যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তাহার কোন 
প্রতিকারের আশা দেখা যাইতেছে না ।। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধ বিস্তৃত 
হওয়ার ফলে মালয়, জাভা, বোনিয়ো, শ্যাম, ফরাসী ইন্দোচীন, হংকং 
ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পুর্ণ বন্ধ হইল। এই যুদ্ধ 
অধিকতর বিস্তৃত হইলে ব্রহ্মদেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্য বন্ধ 


হইয়া যাইতে পারে। জাপানের সহিত বাণিজ্য কিছুদিন পূর্বব হইতেই 


বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এদিকে. প্রশাস্তমহাসাগর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 

হওয়াতে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার 

সহিতও ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে). _' 
উপরোক্ত দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ 


কিরূপ তাহা বিবেচনা করিলে এই সব দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য . 


বন্ধ হওয়ার দরুণ 'ভারতবর্ষের কিরূপ ক্ষতি হইবে তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম :. 
করা যাইবে। গত মাচ্ছ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে 
তাহাতে উপরোক্ত কয়েকটা দেশ হইতে ভারতে আমদানী এবং 
ভারতবর্ষ হইতে উপরোক্ত কয়েকটা দেশে রপ্তানীর পরিমাণ নিম্ন- 
লিখিত মত ছিল-_ 








দেশ. উজার ভারত হইতে রপ্তানী 
(টাকা ) (টাকা) 
ব্ৰহ্মদেশ ৩১ কোটী ৮১ লক্ষ ১২ কোটী ৩১ লক্ষ 
, মালয় . 8 % ৮২ % ‘০,২ ৯ ৬২ » 
জাভা ৩ 2 ৩৭ ৯) | 
বোদিয়ো ১৪ ০1১» ৪৯ 
স্যাম ৫৩ ১, | ১ 53 9, 
ফরাসী ইন্দোচীন ১০৯০২৮ ও 
জাপান ১৯ ২৩ 5, ১৩ 5,৯৭5 
' হংকং ৬৪ % ৯৫ 5 
' চীন a ২:৬৩ ,, ৮ ৫০ « 
' আমেরিকার '' 
যুক্তরাজ্য, -১৪ ৯২,» , ২৪, ৪০ » 
, দক্ষিণ আমেরিকা | ৫, ৭৯ 5 
অস্ট্রেলিয়া : ২ ৩৯ % রি ৪৯ 7 5, 
৮১ কোটা ৩৪ লক্ষ ৭৭ কোটী ৮৩ লক্ষ 


। | এইহিসাৰ হইতে দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দেশগুলির সহিত 


1 


| আয ভূল সম ভাতে 
" ভপল্ৰ ওভিভ্ভি্আা ' 


বর্তমান যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের আর সমস্ত দেশের 19. রপ্তানী বন্ধ ভার দরণ ভারতবর্ষে বহু প্রকার অত্যাবশ্যকীয় 


= আশ 


(জিনিষের অভাব ঘটিবে এবং ভারতবর্ম হইতে রপ্তানীযোগ্য বু 
মালপত্র অবিক্রিত থাকিয়া যাইবে). নিয়ে আমরা এক্টী' একটা 
দেশ ধরিয়া এই বিষয়টীর আলোচন! করিতেছি । | 

(প্রথমতঃ ব্র্মদেশের কথা ধরা যা'ক। ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় 
চাউল, কেরোসিন তৈল, পেট্রল ও সেগুন কাঠের অধিকাংশ ত্রহ্মদেশ 


'হইতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ব্ৰহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বহুল 


পরিমাণে কার্পাস বস্তু, থলে ও চট, তামাক, কয়ল! ইত্যাদি জিনিষ . 


ক্রয় করিয়া থাকে ।' মালয় হইতে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় সুপারি 


ও টিন আমদানী হয়। গত ১৯৩৮৯ সালে উক্ত দেশ হইতে 


ভারতে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের সুপারি ও ৬২ লক্ষ টাকার, » 
টিন .আমদানী হইয়াছিল.। . এদিকে মালয় ভারতীয় বস্ত্র ও সুতার, 


একজন বড় ক্রেতা। জাভা হইতে পূর্বের ভারতের প্রয়োজনীয় চিনি 
আমদানী হইত। কিন্তু এক্ষণে ভারতে বহুসংখ্যক চিনির কল 


স্থাপিত হওয়াতে উহা বন্ধ হইয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষ কোন' 


'জিনিষের জন্য জাভার উপর তেমন নির্ভরশীল নহে। কিন্তু জাভা 


‘ভারতীয় থলে ও চটের একটা বড় খরিন্দার। বোর্ণিয়োতে ভারতবর্ষ 
হইতে বড় রকম কোন জিনিষ রপ্তানী হয় না বটে, কিন্তু উক্ত দেশ 
হইতে ভারতে প্রত্যেক বৎসর এক 'কোটা অপেক্ষা বেশী মূল্যের 
খুনি তৈল আমদানী হইয়া থাকে। শ্তামদেশ ভারতীয় বস্তু ও সুতা 
এবং থলে, ও চুটের একটা ভাল খ্রিদ্দার। ফ ফরাসী ইন্দোচীনেও ভার- 


তীয় থলে ও চট বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। | থাকে। (জাপান হইতে 





ভারতরর্ে প্রধানতঃ কৃত্রিম রেশম ও উহা হইতে প্রস্তুত: বস্তু, কাপাস ,' 


বস্তু ও সুতা, রেশম ও রেশমী বস্তু, পশমী জিনিষ, খ্রেলনা, লৌহ ও 
ইস্পাত, পোসে লিন, কাচের জিনিষ ইত্যাদি আমদানী হইত এবং 
জাপান ভারতীয় তুলার সর্বপ্রধান ক্রেতা ছিল। হংকং 
বস্তু ও সুতা. রপ্তানীর একটা কেন্দ্র ছিল। চীন, হইতে ভারতে কার্পুস : 
বুস্প ও স্ৃতা এবং রেশম ও রেশমী বস্তু বহুল পরিমাণে আমদানী হইয়া 


. থাকে এবং ভারতীয় তুলা ও পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের চীন একজন 


বড় ক্রেতী আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রধানত: ফল, 
চুমা, থলে ও চট, ম্যাঙ্গানিজ, মলল্লা, চা প্রভৃতি জিনিষ রপ্ত 

হইয়া থাকে এবং উক্ত দেশ হইতে ভারতে প্রধানতঃ কঙ্গক্জা, মেঁটর 
গাড়ী, কেরোসিন তৈল, যন্ত্রপাতি, তামাক, তুলা, ওধ্ধ প্রভৃতি জিনিষ 
আমদানী হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ভারতীয় থলে. ও চটের এক 


প্রধান খরিদ্দার { অস্ট্রেলিয়া হইতে চবির্ধ জাতীয় জিনিষ, গম, পশম 


ইত্যাদি জিনিষ আমদানী হয় এবং অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষ হইতে থলে 
ও চট, চাল ইত্যাদি জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকে | 

: (উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রাচ্যতুখণ্ডে যুদ্ধের. জন্য ভারতে কোন 
' কোন জিনিষের অভাব: ঘটিবে এবং ভারতবর্ষ হইতে 'রপ্তানীষোগ্য' 
কোন কোন জিনিষের বিক্রয় * বন্ধ হইবে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবেন । তবে জাপানি ও চীনের সহিত বাণিজ্য চড়ান্তভাবে 





চি, দরুণ রিদেশ হইতে ভারতের আমদানী বুদ্ধ হওয়ার দরুণ ভারতে কাপড়ের বাজার আরও চড়িয়া! যাইবে বর্ম 
প্রায় ৮১ কোটা টাকা কমিয়া যাইবে « এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে দ্র হইতে যদি চাউল আমদানীর পক্ষে বিবি হয় তাহা হইলে চাউ- 
রপ্তানী প্রায় $৮ কোটা টাকা হাস পাইবে এই ভাবে আমদানী লের মূল্য, অত্যুধিক চড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । মসলা, পারি, 
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১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ - 


নারিকেল তৈল ইত্যাদি জিনিষ প্রধানতঃ মালয় ও ইন্দোচীন হইতে : 
আমদানী হইয়া থাকে। এই সব জিনিষ ভারতের রাজারে এক্ষণে দুশ্রাপ্য 
হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ বন্ধ হইলে কেরোসিন তৈলের 
আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা রহিয়াছে। এই সমস্ত জিনিষই দরিত্র জন- 
সাধারণের : পক্ষে অপরিহার্য ৷ । সুতরাং প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ . 
হইরার সঙ্গে অঙ্গে দেশোর দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দুৰ্দশা যে অনেক 
বাড়িয়া গেল, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

; ইতিপূর্বে আমরা আধিক জগতে “পণ্ন্রব্যের আরও মুল্য বৃদ্ধির 
আশঙ্কা” শীর্ষক ছুইটা প্রবন্ধে দেশে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কি 
প্রকার ভয়াবহরূপে চড়িয়া যাইতেছে তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়াছি । এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে অবিলম্বে দেশে পণ্য- 
দ্রুব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন হইলে দেশবাসী কতৃক 
পণ্যব্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যে অত্যাবশ্যক, তাহাঁও আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি। বর্তমানে প্রাচ্যভূখণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দরুণ পণ্যমূল্যের 
সমস্যা আরও জটিলাকার ধারণ করিল । এক্ষণে .গবর্ণমেণ্ট যদি 
অবিলম্বে উহার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে 
অদূর ভবিষ্যতে দেশে সমুহ অশান্তি দেখা দিবে এবং উহার ফলে 
গবর্ণমেন্টের সামরিক প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। 
সুতরাং পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে একট! নির্দিষ্ট সীমা রেখার উর্ধে 
উঠিতে না পারে তৎপক্ষে বিহিত ব্যবস্থা করা বর্তমানে এক প্রকার 
অপরিহাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 


( বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিমগুলী ) 
সদস্য লইয়া পাব্লিক সাভিস কমিশন বা টেরিফ বাডের মত একটা 
08658875555 সরি বোনেআািরামিত 











সর্বাপেক্ষা অধিক আদারীকত মূলধন ও (ভিপি সহিত: নাজ 
পবিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাধ্য করিবার 
জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
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প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে ভি ছুর্ভাবনা নাই 
আজিকার এই অনিশ্চয়তার দিনে 'এই কথাটাই মনে রাখিবেন। 


ব্যানেজিং ডিরেট্টর :--ডা: এস বি দত্ত এম, এট বি, এল) পি এইচ ডি (ইকন)-লগন। 
ব্যারিষ্টার এট-ল। 
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বিরোধ দেখা দিবে তখনই কমিটী সরেজ্জমিনে তদন্ত করিবেন এবং 
উহার প্রতিকারের জন্য তাহাদের নিরপেক্ষ অভিমত প্রদান করিবেন। 


এই ধরণের একটা কমিটীর জন্য বাঙ্গলা ' দেশে নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ 


মনোভাবসম্পন্ন অন্ততঃ একজন হিন্দু, একক্রন মুদলমান 

ও একজন সরকারী কর্মচারী পাওয়া যাইবে না--তাহ! আমরা বিশ্বাস 
করি না। 

, দেশের অৰ্থনীতিক উন্নতি সম্বন্ধেও গবর্ণমেন্টের পক্ষে অনুরূপ 

পদ্থায় কাজ করা আবশ্যক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান 


 মন্ত্রিমগুলকে চিরাচরিত কৃপণ মনোভাব “পরিত্যাগ করিয়া দেশের 
'অর্থনীতিক উন্নতির জন্য একটা ব্যাপক ও দীর্ঘকালব্যাপী কর্মপন্থা 


গ্রহণ করিতে হইবে এবং এজন্য যত কোটী টাকা অর্থেরই প্রয়োজন 
হউক না কেন, তাহার একটা নির্দিই অংশ নিজেরা সরবরাহ 
করিতে এবং বাকী অংশ জনসাধারণের মধ্য. হইতে সংগ্রহ করিবার 
জন্য তাহাদিগকে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য কার্যে 
পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট দেশের অর্থনীতিবিদগণকে লইয়া এক 
বা একাধিক স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটী গঠন করিতে পারেন। গবর্ণ- 
মেন্টের অবলম্বিত নীতি কিভাবে কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে 
তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই এই সব কমিটার কার্ধা হইবে | 

উপসংহারে আমর! বর্তমান মন্ত্রিমগুলীকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি 
যে, আমরা উহাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করিব এবং মন্ত্রিমগুলী: 
যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীব লোকের সমর্থনে অশেষ শক্তিশালী 
হইয়া জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারে তজ্ঞন্ত চেষ্টা করিব 1 
কিন্তু মাত্র আমাদের মত ব্যক্তির সাহায্য দ্বার! মন্ত্রিমগ্তল শত্রুর 
আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিরোধ হইতে আত্মরক্ষ/ করিতে সমর্থ 
হইবে না। উহাকে কথায় ও কাৰ্য্যে সর্ধবশ্রেণীর লোকের স্বার্থের 
প্রতিভূ হইতে হইবে এবং দেশব্যাপী হিংসা-দ্বেষ ও আর্থিক দুর্দশার 
প্রতিকারকল্পে একটা বড় রকম আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা লইয়া কাধ্যক্ষেত্রে 
' অবতীর্ণ হইতে হইবে। নুতন মন্ত্রিগুল উহাতে সফলকাম হউক 
তাহাই ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিতে 


দেশেব আরিক উন্নতিকার্ষ্যে ব্যাঙ্কিংএব কত.বিপুল 


ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি, করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাম্ৃভূতির উপর নির্ভর করে। 


এসোসিয়েটেড়ু ব্য ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক £ ত্রিপুরেশ্বর সি হারা মাণিক্য বাহাছুর, 


সি, এস, 
অফিস সমূহঃ. কিনি, এস খাং ম্যানেজিং ভিরের £ 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে কিশোর দেববর্ম্মা 








শতকরা ১০২ টাক| ভিভিডেও দেওয়া হয়। . 








চিফ, অফিস : আগরতলা: ত্রিপুরা ষ্টেট, 
কলিকাতা অফিসঃ ১১, ক্লাইভ রো 
টেলিফোন ঃ ১৩৩২ কলিকাতা" :' 


দুশ্চিস্তা- ভাবনায় মানুষের ক্রি; ও ভেলা 
যতদুর ' পন্থু করে, সম্ভবতঃ অন্য কিছুতে ততটা করে না। 
সৰ্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় ছুর্ভাবনার মধ্যে থাকিলে কাহারও 
ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিকুশলতা পরিক্ষুট হইতে পারে না। 
_ জীবন বীমা অকাল সৃত্যুজনিত অর্থ সঙ্কটের ছুশ্চিন্তা-হুর্ভাবন[ 


ঠা যথেষ্ট পরিমাণে হাস করে। 


পরামর্শ করুন $ 


[ন্যাখনাল মিটি ইন্মিওবেশন িঃ ৃ 


হেড অফিদ_-১৩৫ নং ক্যানিং ছ্রাট, কলিকাতা । 


তত 88১৯১ 


কাগজ ব্যবহার রি 
সরকারী কর্মচারীরা যাহাতে কাগজ ব্যরহারে যথাসম্ভব সতর্কতা 
অবলম্বন করেন, সেজন্ত কাগজ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান কর্মচারী সরকারী দণ্তর- 


, খানার বিভিন্ন ঘরগুলিতে ‘অল্প পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করুন” এইরূপ, 


| বজ্ঞপ্তি ছাপাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পুর্বে যে 
পরিমাপ কাগজ ভারতে মজুদ ছিল, তাহ] প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং 


কাগজের অভাব দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড়তায় > লক্ষ 


হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়া খাকে। বর্তমানে কাঁগজের আমদানী 
অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে | যদি সমস্ত ভারতের কলগুলি তাহাদের সাধ্যান্ছসারে 
কাজ করে, তবুও ১ লক্ষ টনের উপর কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিবে না। 
সুতরাং কাগজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ না করিলে বৎসরে প্রায় ৩০ হাজার টন 
কাগজের অভাব হইবে। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ ' যাহাতে 


জনসাধারণ অল্প পরিমাণে কাগজ ব্যবহার করে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। ' 


কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারী দপ্তরখানাগুলিতে কাগজ ব্যবহার নিয়ঙ্জণের 
বন্দোবস্ত হইতেছে--কেনন! সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাগঞ্জ ব্যবহৃত 
হয়, তাহার ছয় ভাগের একভাগই সরকারী প্রয়োজনে লাগে। 
সংযুক্ত প্রদেশে বোতল প্রস্তুতের কারখান। 

বারানসীতে সম্প্রতি একটী নূতন প্রকারের বোতল প্রস্তুতের কারখানার 
দ্বার উন্মোচন করা হইয়াছে। কাশী নরেশের রাজ্য সীমান্তে জীওনাথপুর 
রেলওয়ে ঠ্টেশনের নিকটে এই কারথানাটা স্থাপিত হইয়াছে। ছুধের বোতল, 
ওষধের ছোট বড় শিশি ও বোতল প্রচুর পরিমাগ্রে প্রস্তুত হইতেছে। 
বর্তমানে দৈনিক শিশি বোতল প্রস্তুতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯২ টন। 





রিসার্চ লেবরেটরী’ (শিল্প গবেষণাগারে ) এবং ক্যালকাটা টেক্নিক্যাল স্কুলে 
( কলিকাতা কারিগরী শিক্ষালয়) নয় মাসের জন্ত বিনা বেতনে এই 
শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা হইবে। যাহারা এইরূপ শিক্ষাগ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক তাহারা বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ 


পেট্রোলের মুল্য বৃদ্ধি 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত ব্যবস্থা অস্থুসারে পেট্রোল রক্ষার 
সুবন্দোবস্ত করিবার আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়াই 
ভারতে পেট্রোলের মূল্য এক আনা বঙ্ধিত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ । বর্তমান মাসে নয়াদিস্লীতে তৈল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি- 
গণের স্হিত বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীদের যে ষান্মাসিক বৈঠক হইবে, 
তাহাতে পেট্রোল ও কেরোসিনের মৃল্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইবে। 


সরবরাহ বিভাগের: ইঞ্জিনিয়ারিৎ ভরব্য ক্রয় 
| নবেখর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রায় ১ কোটী 
৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের রেলওয়ে সম্পর্কিত ও অন্তান্ত প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং 
দ্রব্যের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের দেশরক্ষা সৈন্তবাহিনীর, 


করিতে পারেন । 


'জন্তই ইহার অধিকাংশ মাল প্রেরণ করা'হুইবে। 


্ বরোদ। রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার 


১৯৩৯-৪০ সালে বরোদ] রাজ্যে ২ হাজার ৩ শত ৩৭টী বিদ্যালয়ে 


অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৯১ হাজার জন। ইহার মধ্যে 


ছাত্রী ছিল ১ টা ১২ হারিরি জন বরোদা রাজ সরকাব আলোচ্য বৎসরে 





ভারতে পূর্বে আর এইরূপ কারখানা ছিল না। কারখানাটার 'নিজন্ব || EE? EES ' 


বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। 
সংযুক্ত প্রদেশে তাতিদের ছুরবন্থ। 
সুতার মুল্য অসম্ভবরূপূ বাড়িয়া যাওয়ার জন্য সংযুক্ত প্রদেশস্থ তাতীদের 
শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্ৃতার দরও অনিশ্চিততাবে উঠানামা 


হায় 7 


করিতেছে । বিদেশ হইতে কোন সুতা আমদানী হইতেছে না। সংযুক্ত 2157 ও 


, প্রাদেশিক সরকার এই প্রদেশের ছুঃস্থ তাতীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বতা ক্রয় করিয়! গবর্ণমেণ্ট 
হুঃস্ব তাতীদের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দিবেন। যাহাতে তাহার! 


বিশেষ শ্রেণীর বস্ত্র ষ্ট্যাও্ডার্ড) করিয়া দেয়। এইরূপ পরীক্ষামূলক কাধ্যধারায় 


সুফল পাইলে এই ব্যবস্থা যথারীতি প্রসারিত হইবে। 
বোম্বাই কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মাগী ভাত! 


বোদ্াইয়ের কাপড়ের কলের মাঁলিকগণ ১৯৪১ লালের জন্ত শ্রমিকদিগকে , না. 
যুদ্ধের দরুণ শতকরা ১২৪০ টাকা করিয়া মাগৃগী ভাতা দেওয়া স্থির - 


করিয়াছেন 
| কলিকাতার বাজারে ভেজাল ঘৃত 


1. কি উপায় অবলম্বন করিলে কলিকাতার বাজারে ভেজাল স্বত আমদানী || 
বন্ধ করা যায় এবং যাহাতে ভেদ্রাল সব প্রস্তুত না! হয় তাহার ব্যবস্থা করা | 
- খায়, সেজন্ত বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। Ff 
‘বাংলা সরকারের বাজ্জার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এ, আর, মালিক 
১৯৩৭ সালের কৃষিপাত ভ্রব্যাদির শ্রেখীবিভাগ এবং বাজার সংক্রান্ত আইন .£ 
অন্থযায়ী যাহাতে ভেম্জালকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা [| 


যায়, সেই জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । 
ছাত৷ প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 


বাংল',সরকারের শিল্প বিভাগ ছাতা নিৰ্ম্মাণ প্রণালী এবং লোহ! লাই- | 


(করণ সম্বন্ধে 77797 


শাল < পপি 72০28 শা 







১৬ ০১ ক্লাইভ হট, কলিকাতা! 
ফোন £ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯৯ 
গ্রাম £ "বায়ার ও “এভারগ্রীণ” 


3 
SES! 








১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১ ] 





যেহেতু আমাদের প্রদত্ত প্রতোক আনা ভারতের সৈন্তবাহিনী | 
(8 নৌবাহিনী ও, বিমানবাহিনীর দ্বারা তাকে শক্তিশালী | 
কারে 'বহিঃশক্রর আক্রমণ রোধ করতে সাহায্য করছে। 
. প্রত্যেক ১০ টাকা মুল্যের ডিফেন্স সেভিৎস্‌ 
সার্টিফিকেট ৩॥/০ লাত অঞ্জন করে | 
, সম্পূর্ণ ৬০ পোষ্ট অফিসে পাওয়া বাবে 1: | 














বাংলা'সরকারের নিকট হইতে নুহ গ্রহণ করার অন্ত 


শিক্ষার বিস্তার“বাবদ ৩৪-লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন) নর 
ব্যয়ের মধ্যে শতকরা €৭'ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত এবং শতকরা! EX 
। ভাগ, কারিগরী শিক্ষার নিমিত্ত খরচ হইয়াছে। . . 

: 11... কানাডায় জীবনবীম 
' ১৯৪০ সালের '৩১শে ডিসেম্বর, ধে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে কানাডায় 
' জীবনবীমার পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ৬৯৭ কোটী ৫৩ লক্ষ ১৮ হাঁজার ৩৪৬ ডলার, 
পুর্ব বৎসরে এইরূপ জীবনবীমার পরিমাণ ছিল ৬৭৭ কোটী ৬২ লক্ষ ৬২ 
হাজার €৮৭ ডলার! আলোচ্য বৎসরে নূতন জীবনবীযার পরিমাণ হইতেছে 
£৯ কোটী ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫৩৮ ডলার । ১৯৩৯ সালে নুতন জীবনবীমার, 
পরিমাণ ছিল £৮ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৪০ ডলার । কানাডার মোট 
জীবনবীযার মধ্যে ২২২ কোটী €'লক্ষ ৫ হাজার ১৮৪ ডলার বিদেশী জীবন- 
বীমা কোম্পানী, ১৪ কোটী €৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৮৫ ডলার বৃটীশ কোম্পানী 
এবং অবশিষ্টাংশ কানাডার কোম্পানীগুলি সংগ্রহ করিয়াছে। ১৯৪০ সালে 
মৃত্যুদাবী মিটাইবার জন্ত জীবনবীমা কোম্পানীগুলির ৪ কোটী ৯০ লক্ষ 


€৫ হান্সর ৮০৪ ডলার দিতে হইয়াছে । ইহার পরিমাণ হইতে গত বৎসরের : 


তুলনায় ১০ লক্ষ ডলার বেশী। আলোচ্য বৎসরে আীবনবীমা বাবদ যে 
পরিমাণ নূতন কাজ হইয়াছে তাহার শতকরা ২৩'৯ ভাগ বাতিল হইয়! 
গিয়াছে ; ১৯৩৯ সালে নৃতন জীবনবীমা বাবদ কাজের শতকরা ২৭৫১ 
ভাগ বাতিল হইয়া গিয়াছিল । 

আসামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 


৮ই ডিসেম্বর আসামের কৃষিমন্ত্রী মৌলবী মুনওয়ার আলী আসাম প্রদেশে 


পাটচাষের অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং এই উদ্দেস্তে 


তু 


আসাম সরকারের পরিকল্পনা অনুমোদন করার জন্ত একটি প্রস্তাব আসাম 
ব্যবস্থা পরিষনে উত্থাপন করেন.। : কৃষিমন্ত্রী ভানান যে বাংলা .এবং আসাম 
সরকারের প্রতিনিধিবর্গের পারস্পরিক. আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে, 
বর্তমানে বাংল! দেশে যেভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, আসামেও 
তদনুরূপ হইবে। আসামের যে সকল চাষের জমি ও পতিত জমি আসাম 
সরকারের ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনার অস্তভুক্ত, তাহাদের ব্যাপারে পাঁচবৎসর 
কাল উক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ.করা হইবে না । আরও প্রকাশ যে, বাৎসরিক 

২০ হাজার টাকার কিস্তীবন্দীতে ২০ বৎসরে বাংলা সরকার হইতে গৃহীত ৪ 
৪6587 | 

সরবরাহ বিভাগের আগামী বৎসরের বস্ত্রের চাহিদা 

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, সরবরাহ বিভাগ ১৯৪২-৪৩ সালের জন্ত ৬০ 
কোটি গজ কার্পাসজ্বাীত বস্ত্রাদির অর্ডার দিবেন। ইহার মধ্যে তোয়ালে! 
প্রভৃতি কতিপয় প্ব্য ধরা হয় নাই। 


নিজাম সরকারের সেচ পরিকল্পন। 
হায়দরাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ এই যে, নিজাম সরকার সেচ কার্য্যের 


' জন্ মিরিয়ালাগুদা অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আলম নদীর অল কাজে 


লাগাইবার একটি পরিকল্পনার বিষয়, বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন । 
এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে ২৫ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা আবশ্যক 
হুইবে বলিয়া আমুমানিক হিসাব ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পিত সেচ 
ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইলে উহার দ্বারা আলম নদীর তীরবর্তী ২৫ হাজার একর 
পরিমিত চাষের জমির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। 


৯৪২: 





লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্ৰণ 

প্রকাশ, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত যুদ্ধের কাজে আরও ভালভাবে . 
নিয়োজিত করিবার জন্ত ভারত সরকার ইহার বিভিন্ন বিভাগের, এবং 
বেসামরিক কার্য ও রপ্তানীর জন্ত প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের পরিমাণ" 


এই দেশের উৎপাদন ক্ষমতার গণ্তিরমধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


এতহুদোস্তে একটা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ৷ 


ভারতে যে পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত অসামরিক কার্যে এবং যাবতীয় শিল্পে, 


ব্যবহৃত হয় তাহার একটা নির্দিষ্ট হিসাব লওয়া ছইয়াছে। সরবরাহু বিভাগ 


যাহাতে প্রত্যেক শিল্পই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় লৌহ. ও-ইম্পাত 


পাইতে পারে তাহার অন্ত ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকারকে সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই অন্ত সরবরাহ বিভাগ প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আগামী 
বৎসরের অন্ত প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের সর্ববনি্ন পরিমাপ তাহাদের 
জনাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ০৫ 

চীনের সহিত ্রন্ধের ব্যবসায় 
চীনের জাতীয় সরকারের বৈদেশিক মুক্তা বিনিময় নীতিকে সাহায্য 
করিবার অন্ত বঙ্গ সরকার ছুইটা ব্যবস্থা 'অবলম্বন করিয়াছেন । 
এই ব্যবস্থার প্রথমটীতে আমদানী, বাণিজ্যের .. প্রধান: ‘নিয়ন্ত্রণকারী 
যে সকল পণ্যদ্রব্যাদির অন্ত লাইসৈন্ন প্রথার ' প্রবর্তন করিয়াছেন: 


এগুলি এবং আরও কয়েকটী বিশেষ বিশেষ জিনিষপত্র চীনদেশ হইতে বঙ্গে. 


আমদানী হতে পারিবে না বলিয়া ভ্বীনান হুইয়াছে। দ্বিতীয় ঘোষণা দ্বারা 
জানান হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যান্কের অমুমোদিত নিয়মাহুযারী বিমানযোগে 
প্রেরিত দ্রব্যাদির মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদান কর! হুইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
না দিলে চীনে কোন জিনিষই বিমানযোগে প্রেরণ করা যাইবে না। 
গম, আটা ও ময়দার নুতন দর 
আটা, ময়দা ও গমের দর বাধিয়া গত ওরা ডিসেম্বর বাংলা সরকারের 
দণ্যর হইতে যে বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংশোধন প্রসঙ্গে বাংলা 


সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা চীফ কণ্টোোলার) কলিকাতা [িঃ 
ও সহরতলীতে অবিলম্বে কাধ্যকরী করিবার জ্ন্ত নি্লিখিত নুতন 'দর' বাধ্য If 


করিয়া দিয়াছেন £-- 


গম (পাঞ্জাব) প্রতিমণ__৫৮০ আনা, ময়দা (হান হোল্ড ৩নং) পরিনত fl 
৮৯ টাক! 3 প্রতি সের--৩/৬ পাই ; আটা (ডি) প্রতিষণ--৬* আনা, প্রতি v 
সের-__০৯পা্‌ »করাচী ময়দা প্রতিষণ_-৬৪০ আনা, প্রতি সের-/৯. আনা, | 


$ আদায়ীকত মূলধন ও বিজ 


টি . 
নানা EE 1 


মিঃ রিনি ডি ওয়েষ্টএর' নেতৃত্বে একদল ভারতীয় 'অনুসন্ধানকারী [| 
আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল হইতে একশত মাইল দুরে অবস্থিত i 
কয়েকটি কয়লার খনি আবিষ্ধার করিয়াছেন। এই অঞ্চলন্থ কয়লা গুড়ার | 
আকারে পাওয়া ‘যায় বলিয়া আফগান সরকার উহা হইতে খণ্ডাকার কয়লা ; 
প্রস্ততের' অন্ত ' কারখানা স্থাপনের উদ্দেস্তে আবশ্যক ' যন্ত্রপাতি আমদানী i 
করিতেছেন। উক্ত খনিঅঞ্চলে এই নূতন শিল্প প্রচেষ্টা সাফল্যাপ্জিত হইবে 185 


09 25 | 
i ' কয়লার মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেধী 
' পাটনীয় কয়লার দর ঘিগপেরও অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার যৃল্য নিয়ন্ত্রণের 


উদ্দেস্রো কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইয়াছে 


বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
: অনুকল্প ছিপি উৎপাদন 
টি রিনি গোড়া হইতে অন্কল্প ছিপি' (কর্ক সাবষ্টিটিউট) 
প্রস্ততের "প্রচেষ্টা সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ, এইক্রপ. ছিপি তৈরী 


'আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং চিকিৎসা” বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও চীফ ইঞ্জিনীয়ার |" 


নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। 
বরোদায় কমার্স কলেজ 


গআধিক,জগৎ 


ৃ 


২৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ _ 


ইনাইটেতইওী়াল! 
ব্যান লিমিটেড 


হেড অফিস_৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
HT দা জানান ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্ত অনুরোধ করা হি 
অনুন্ঠানপত্রের 








ন 
= 


রিল তি 

লিখুন। 

চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বৃতের 

উপর বার্ধিক শতকরা! ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। বাশ্নাসিক হুদ ২২: 

টাকার কম হইলে দেওয়ায় না। ) 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসবি-_বাঁধিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে 

দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। ভিলা 

সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবৈ হুবিধাজনক সর্দে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 

স্থায়ী আমানত-_:১ বৎসর বা কম সময়ের জন্তু লওয়া হয়। 

. ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সস্তোষদনক জামীলে 

পাইবার ব্যবস্থা,আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 

হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 

গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ব" 

অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। ? 

শাখা _বড়বাজার, শ্টামবাজার (কলিকাত!) ও নারায়ণগঞ্জ । | 
ডি, এফ, স্তাণডাস? 88554 





0,80,000 টাকার ৰ উচ | 





৯৯৯ রি 





বরোদায় শীত্ই একটি কথা” কলেজ! প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই নিবে ছু 


বরোদা সরকার আবশ্তক 'সহযৌগিতা করিতেছেন'। - 








১৫ই ভিসেম্বর-১৯৪২ ];  »আথক জগৎ ৯৪৩. 





বর্ম উৎসাহী, ' চট্পটে আর সন্ত থাকে 
এ রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল 
চারটে কাজের মাঝখানে তাজা-কর! 
৷ এক পেয়ালা গরম চা. পেলে॥ 
কেননা সেই সময়ই: তার! সবচেয়ে . 
বেশি বলাস্ত বোধ, করে। 
(যারা খেটে খায় তাদের 
কি চা না-হলে চলে! 
কাজের প্রেরণ! 











ইগ্ডিয়ান্‌ চী মার্কেট এক্সপ্যান্শীন্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিত | ঘর রঃ ' IK বি 





৯ | = i র্যা | OEE SEN 
বিহারে চিনির সর্ধনিয় মুল্য নির্দ্ধারণ 


. পাটনা হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বিহার সরকার শর্করা' 


কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৯৪০-৪১ সালে বিভিন্ন কারখানায় যে সব 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মণ প্রতি সর্ব্বনিয় মূল্য ধার্য করিয়া দিয়াছেন। 
ETE TORUS ETE রব বিক্রয় 
করিতে পারিবে । 
চাউল নিয়ন্ত্রণের রিনা 

'রেজুনের সংবাদে প্রকাশ, চাউল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার কোনও পরিবর্তন 
সাধন করা যায় কিনা, তাহা নির্ধারপকল্পে ভারত, ব্র্ম ও সিংহলের চাউল 
ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি 'যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, 
ভত্বিবয়ে ব্রহ্ম সরকার আরও বিবেচনা করিতেছেন। ব্রহ্ম সরকারের সিদ্ধান্ত 
শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া আশা করা ষায়। ্ 

দরিদ্রের জন্য নির্দিঃ প্রকার বস্তরের ব্যবস্থা 

দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহারের অন্ত নির্দিষ্ট প্রকারের ( ষ্টা্ার্ড ) কাপড় 
ও "সুতা! প্রস্তুত করার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত গত ৬ই ডিসেম্বর 
অপরাহে বয়ন শিল্পের সম্প্রসারিত প্যানেলের বৈঠক হুয়। উহাতে বয়ন 
শিল্পের প্রতিনিধিগণ স্পষ্টভাবে জানান যে, তাঁহারা সকলেই দরিদ্রের অন্ত 
াষ্য মুল্যে নির্দিষ্ট প্রকারের বস্তু প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা কাৰ্য্যে পরিণত 
করিতে ব্যগ্র। তাহাদিগকে এই উদ্দেস্ত সাধনে সক্ষম করিবার জন্য তাহা- 
দের অভিপ্রেত আইন প্রণয়ন দ্বারা গবর্ণমেন্টের তাহাদিগকে সাহাষ্য করা 
আস্ত কর্তব্য ৷ প্যানেলের কমিটি নির্দিষ্ট প্রকারের বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত 
প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করিয়া একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কাপড়ের 


[ ১৫ই ডিসেম্বর১৯৪১: 





ক্ৰ 23 সম, 


নাৰ 3 ডি বাসলাদি নাও | 
চনক 


ন্‌ টি ররর লা PS TEMA 
॥ অলকার সর্ব! বিতশ্বার্থ বুক খাকে ও জর্জীর কিগে ২৪ খস্টার় হধ্যে উতলারী 
|| গজাতে । " 
স্মজুন্টী পুর্বধােক্ষা আসান হাছবাতিছে। 
পত্র লিখিলে জানাদের ভিম্ঞাইন সমৰত বি 
‘| ক্ল না পাল =. = 


বাঙ্জারের অবস্থা বিবেচনায় যথাসম্ভব ও নির্দিষ্ট পকার' বস্ত্র বয়ন আরম: [৫ 


করিতে এবং প্রগুলি বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে প্যানেল ইচ্ছুক বলিয়া 
জানান | যে সকল মিলে সুতা প্রস্তুত হয় তাহাদের প্রধান কয়েকটির প্রতি- 


‘নিধি বৈঠকে উপস্থিত ন! থাকায় প্যানেলে এইরপ 'স্থির হয় যে, বোস্বাই-এ চু 


শীঘ্রই এ সম্পর্কে এক পৃথক সম্মেলনে সকল, বিষয় আলোচিত হইবে। jl 
বাণিজ্য সচিব প্যানেলের সদস্তদের ধন্ধবাদ প্রদান করিয়া এরূপ আশা ব্যক্ত রী 


করেন যে, সদপ্তদের পরবর্তী বৈঠক আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে । ৬ 
বঙ্গীয় তাত শিল্প সমিষ্তির সম্পাদক প্রুক" সুকুমার দত এম-এল-এ 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের নিকট এই মর্খে এক-তার প্রেরণ করিয়া". মি: 
ছেন যে, সুতার দাম অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতিরা উপবাসে দিন |]... 
যাপন করিতেছেন হস্ততালিত তাত শিল্পে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার হি. 


হইয়াছে । গবর্মেন্টের সত্বর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন, ; 
গমের মুল্য সম্পর্কে সরকারের দৃঢ় মনোভাব 


শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
তু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত . 


0 |. হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র তুন্সিষ্ধ হয়। 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার গমের মূল্য [| িটোেোাাা্াাা | 
বৃদ্ধি রোধ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রাদেশিক || 
ভি 


দেওয়। হইয়াছে এবং যাহারা নির্ধারিত মূলোর . অধিক মুল্যে গম বিক্রয় Senne EEE 


করিতে চেষ্টা করিবে ভাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে। | 
২ প্রাদেশিক টেলিফোন বোর্ড” 

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের টেলিফোন কোম্পানী তিনটির পরি- 

বর ১১ হস্তে গ্রহণ এবং এ তিন প্রদেশে স্থানীয় 


টেলিফোন বোর্ড স্থাপন সম্পর্কে ইত্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের কলিকাতা "8 
কমিটি ভারত সরকারের নিকট কয়েকটি প্রস্তাবসম্বলিত এক লিপি প্রেরণ | 
করিয়াছেন। উহ্থাতে বলা হইয়াছে যে, এই সকল প্রাদেশিক টেলিফোন | 
বোর্ড এইরূপভাবে গঠিত হউক যাহাতে বে-সরকারী ভারতীয় সদস্তই অধিক || 
কমিটি আরও বলিয়াছেন, ভারতের তিনটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের || 
বাণিজ্য পরিচালনায় টেলিফোন নিয়ন্ত্রণ অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া | 
থাকে । সুতরাং উহার পরিচালনার সহিত ভারতীয় ব্যবসায়ী_ সম্প্রদায়ের ॥ 
সেই কারণেই উক্ত পরিচালন বোর্ডে ভারতীয় | 


থাকে। 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। 
ব্যবসায়ীদের যথাযোগ্য সংখ্যায় প্রতিনিধি থাকা উচিত। 





অলস 











(কলিকাতা মেট্রোপিসিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেমবর ) 
কলিকাতা অফিস £ ১২ বি ক্লাইভ রো, ফোনঃ ক্যাল ৩৮৪৩ 


আপনার সঞ্চিত অর্থ এই নিরাপদ প্রতিষ্ঠানে |' 
আমানত করিয়া বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ করুন 





_১৫ই' ডিসেম্বর, ১৯৪১ : 
সস্তায় কাপড়ের দোকান খোলার পরিকল্পনা 


গরীবদের অন্ত সম্তায় বস্ত্র সরবরাহ সম্বন্ধে বস্ত্র 'পরামর্শরাতা কষিটির 
সনসত ্রীবুক্ত কস্তরিভাই. লালভাই একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। ' এই 
পরিকল্পনায় তিনি বলিয়াছেন, মিল মালিকবর্গ ভারতের সর্বত্র সস্তা বন্ত 
বিক্রয়ের জন্ত দোকান খুলিবেন। প্রত্যেক মিল যদি দুইটি কি তিনটি করিয়া 
দোকান খোলে তাহা হইলে সারা ভারতে ৮ ৮ হইতে ১* হাজার 











স্থাপিত ১৯৩১ 


| 
দোকান স্থাপন করা বাইবে। Re : _হেড আফিস- 


জীপ ও মাকিন টি 


জাপ নৌবহর ২_-ব্যাটলশিক ১, বিমানবাহী জাহাজ ৮, কুজজার ৩৫, 


ডেয়ার ১০০১ সাবমেরিন ৮০। ইহা ছাড়া ৪ খানি বা € খানি ব্যাটলশিপ, 
জার্মান পকেট ব্যাটলশিপের অনুরূপ বর্ম্মাবৃত জাহাজ ৪ খানি “বা ৫ খানি শাখাসমূহ__তেভাপুক্ চারালী, কটক, গ ও নাগপুর। 


৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 
| 
1 

এবং অনিদ্দিষ্ট সংখ্যক ডেষ্রয়ার ও সাবমেরিনু নিন্মিত হইয়াছে অথবা নির্মাণ ক্লাইভ ফ্রীট শাখা ণই নভেম্বর খোলা ৃ 


কলিকাতা । 


কাৰ্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র (প্রশাস্ত মহাসাগরীয় হইয়াছে ।' (৯এ ডালহৌসি স্কোয়ার ইঃ) 
নৌবহর) -_বাটলশিপ ১২, বিমানবাহী জাহীজ'৪, কুজার.২৭, ডেষ্রয়ার ১০০, চিত - 

, সাবমেরিন ৩০ । ইহা ছাড়া ম্যানিলার খাটিতে এসিয়াটিক নৌবহরে আছে পেউন-মহামান্ রাজা বাহাদুর ঢেন্কানল 

ক্রুক্কার ২, সী-প্লেনবাহী জাহাজ ৯,ডেষ্টয়ার ১২, সাবমেরিন ১৮ ও ঈপ২। " | পরিচালক-ৰি টি বিএ 


তুলার দর হাস আস Ei 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মহাবুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন টু 5 


শে খন সত মনল বন গল (স্যাসনাল কটন মিল্স লামেড | 













প্রকৃতপক্ষে তুলার ক্রেতাগণ সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়াছেন। নাগপুর চেম্বার রর. 

অব কমাসের সেক্রেটারী ভারত সরকার ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের বাণিজ্য ৃ | ফ্টেশন রোড-_ টট্টগ্রাম 

দপ্তরে তারবার্তা প্রেরণ করিয়া এই মর্মে অনুরোধ জাঁনাইছেন যে, অবিলম্বে & মাত্র'ছুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তুলার দর স্বাভাবিক অবস্থায় বজায় ॥ উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরস্ত করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 
রাখিয়া তুলা চাষীদের সহায়তা করা হউক। .. সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 


' ভারতে টর্চলাইটের ব্যাটারী নিৰ্ম্মাণ উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে। 

. স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার অধ্যক্ষ কর্তৃক “ডাই সেল 6 মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
নিৰ্ম্মাণ? নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ড্রাই সেল টু হইয়াছে। এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
(টচ্চলা ইটের ব্যাটারি) প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এবং উহার প্রয়োজনীয় মাল টু শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 
মশলা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড! 4: উহাতে তিন সহত্র বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে। 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম, গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত কতকগুলি | ' ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। : 
বিশেষ যন্ত্রপাতির বিশদ বর্ণনা এবং তৈয়ার সেলগুলিকে পরীক্ষা করিবার ঢি বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা | 
বিভিন্ন প্রণালীও এই পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। “ডাই মেল’ নিশ্বাণের খরচ fl দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 


পত্র ও ব্যবসায়ের সুবিধা সম্পর্কেও অলোচনা করা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত মিলের ' জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইবে জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 


অল্পদিন হইল ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক ‘ড্রাই সেল’ নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। 5 
থু রর সহযোগিতা আবশ্যক | 

অধিকাংশ কারখানা এপর্যন্ত কাচামাল বিদেশ হইতে আমদানী করিত। > ০০৮ সপ 255 
অতএব এইগুলিকে ‘ডাই সেলের” অংশ জোডা লাগাইবার কারখানা ছাড়া i Es = > 2 ছলে 
আর বেশী কিছু বলা চলে ন! । শ্রমশিল সম্পকীয় 'গব্ষণ প্রতিষ্ঠানে ছি 


(ইণ্ডাধীয়াল রিসার্চ ব্যুরো) ১৯৩৫ সালে ‘ডাই সেল’ নিরশ্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা নি al | 





আরম্ভ করা হয়। এই সঙ্গে ‘ডাই সেল’ নির্মাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাচা 
মাল সম্পর্কেও গবেষণা কর! হয় যাহাতে বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের স্থলে- 
দেশী জিনিষ ব্যবহার করা সম্ভব হইতে পারে। যে সকল “ডাই সেলের 
কারখানাগুলির নিজেদের জন্ত আলাদা গবেষণাগার স্থাপন করিবার সামর্থ্য নাই 
এমন কয়েকটা কারখানাকে সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শ্রমশিল্প সম্পকীয় 
গবেষণা! প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু সাহায্য টিতে | 


বিভিন্ন দেশের চিনি খরচের পরিমাণ 


গত ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট 


২২নং নি ফ্ীট 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮৮ 


বিক্রীত মূলধন 






পর্য্যন্ত এই এক বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের মাথাপিছু চিনি 
র bs ৮১৭৮১০০০২ টাকার উপর 
ব্যবহারের পরিমাণ নিয়োক্তরূপ £-_মাকিন বুক্তরাষ্ট্র-১০৩ পাউণ্ড, ইংলণ্ড- 
| আদায়ীকৃত মূলধন 
১১২ পাউণ্ড, যাভা--১১ পাউণ্ড, ভেলমার্ক”-১২৮ পাউণ্ড, মিশর--২০ পাউগ্ড, ১৮৫ উপর 
জাপান _-২৯ পাউণ্ড, অধ্টেলিয়া--১১৪ পাউণ্ড, নিউ জিল্যাশ্ড--১১৫ পাউণ্ড 2 
বি, দি মা 


এবং ভারতবর্ষ--২৩ পাউণ্ড | ভারতবর্ষের এই মাথাপিছু ২৩ পাউণ্ড 
হিসাবের মধ্যে মাথাপিছু গুড় ব্যবহাবের পরিমাণও ধরা হইয়াছে 
৪ 





৯৪৬- 





ভারতে জাপানীদের সংখ্য! 
নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে ভারতবর্ষে ২০ অথবা ৩০ জন 
কন্সাল বা বাজদৃতত ও বিভাগীয় কর্মচারী ব্যতীত ১৩২ জন জাপানী পুরুষ ও 
৪১ জন জাপানী স্বীলোক আছে। জাপানে ভারতীয়ের সংখ্যা আরও কম। 
বর্তমানে সঠিক সংখ্যায় বলা না হইলেও জাপানে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা 
€০ জনের বেশী হইবে না বলিয়া অন্তমান করা হয়। 
. দক্ষিণ ভারতের খনিজ সম্পদ 
ভারতীয় ভৃতত্ব বিভাগের ডাঃ এম এস ক্ৃষ্ণাণ সমপ্রতি মাদ্রা্জে এক সভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দক্ষিণ, ভারতে গোদ্বাবরী উপত্যকায় গণ্ডোয়ানা 
অঞ্চলে কয়ল! পাওয়া গিয়াছে। সাগরভীরবর্ভী অঞ্চলের কোথাও কোথাও 
বিট (9৩৪) এবং লিগনাইট 01216) পাওয়া গিয়াছে । দক্ষিণ ভারতের 
কোন কোন অঞ্চলে ধাতু ও অন্তান্ত খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় | সাগর 
তীরের পাহাড় শ্রেণীতে পেট্রোলিয়াম পাইবার আশা করা যায়। কাঞ্জা- 
মালাই পাহাড়ে লোহা পাও গিয়াছে উর রায়ে ও নিশীধারনে 
অপরিশ্দ্ধ ম্যাঙ্গানি ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে।. মিশ্র লৌহ ও হালকা ধাতু 
পাওয়া গেলেও উত্তর ভারতের স্তার দক্ষিণ ভারতেও অন্ত মূল ধাতু কমই 
রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে অদূর ভবিষ্যতে শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে বক্তা 
বলেন যে, ইম্পাত, এলুমিনিয়াম ও য্যাগনেসিয়াম শিল্পের সাফল্যের আশা 
করা যায়। নেলোর্‌ হইতে প্রাপ্ত অন্র বৈহ্যুতিক কারখানায় তরঙ্গ-নিরোধক 
হিসাবে অতি সুন্দরভাবেই: কাজে লাগান যায়। দক্ষিণ ভারতে কয়লা বেশ 
নাই। ধাতুজ ভির অন্তান্ খনিজ পদার্থের শিল্পের ভবিষ্যৎ আশা গ্রদ। ধাতুজ 
পদার্থের শিল্পোন্নতির জন্ত আরও ব্যাপকভাবে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও 
গবেষণা পরিচালনা করা,দরকার। 


আয়কর ও অতিরিক্ত যুনাফা করের প্রতিবাদ 


গত »ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাঁসের ভবনে অনুষ্ঠিত এক যুক্ত 
অধিবেশনে বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমাস? ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস; 
' মুশলিম চেম্বার অব কমার্স, মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স ও মারোয়াড়ী 
এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ডাঃ এন এন লাহা সেপ্টাল বোর্ড অব 
রেভেনিউর মেম্বার মিঃ জে এফ শীহি ও অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্ধ্য বিষয়ক | 
পরামর্শাতা মিঃ ডব্লিউ আয়রেসের নিকট এক স্বারকলিপি পেশ করিয়াছেন ("" 
উক্ত ্মীরকলিপিতে অতিরিক্ু মুনাফা কর ও আয় কর সম্পর্কে কতকগুলি 
অভিযোগ ও অস্থবিধার কথা বিবৃতি করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ হুইতে 
সুবিচারের আশা করা হইয়াছে । উক্ত স্মারকলিপিতে এইরূপ অভিষোগ 
করা হইয়াছে যে, কর ধাধ্য ব্যাপারে বৃটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
বৈষম্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বৃটিশ ব্যবসায়ীদের এরূপ পক্ষপাতমূলক 
হ্ুবিধাদান কোন ক্রমে সমর্থন করা যায়-না। মিঃ শীহি বিভিন্ন চেম্বারের 
গ্রাতিনিধিগণের সঙ্গে স্বারকলিপিতে উল্লেখিত সমন্তাগুলি সম্পর্কে আলোচনা 


করেন। ৰ 
সাংবাদিকের মৃত্যু 

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১০ই ডিসেম্বর 
বুধবার সকালে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৩৮ বৎসর 
কাল ই্রেটস্ম্যান, ইংলিশম্যান, ডেইলী নিউজ, এম্পায়ার ও অন্ঠান্ত 
সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতার স্কুল ইন্সপেক্টর 
পরলোকগত রায় বাহাছুর রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই মহোদয়ের 
কণিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, ক্যো্ঠ ভ্রাতা, তিন পুত্র ও 
ছুইটি কন্তা রাখিয়া গিয়াছেন। 

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ 

কলিকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের কাধ্য পরিচালনার এক 
বাধিক বিবরণীতে প্রকাশ, ১৯৪০ সালে আউট ডোর বিভাগে রোগীর সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ৮০ হাজার এবং কলেজের সম্পত্তির পরিমাণ বর্তমানে ২৫ লক্ষ 
টাক । ১৯১২ সালে, আউটভোরে রোগীর সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ২৬৪ জন 
এবং সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬ লুক্ষ ৬০ হাজার টাকা। 


-আধিকহগৎ | 


Hc ফান কলি ঃ ৫২৬৫ টেলি: «জলনাথ” 
, বহ্ধদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে নিয়মিত 
| রা জাতত কৰ ন ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
. % যাত্রীবাহী জাহাত্র চলাচল করিয়া থাকে । 
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[ 














বাঙ্গলার ৫ রবস্তত্ত £_ 


দি পাইও 





=) ৬৪ 


Sl 
ED 
111 


চেল জেফ 2 হে জে ক 


বাজলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ নিছে 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ 





[নিজ মত চলে যায় 
বাছলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট. আবশ্যক । 

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


ERS [লয় লক IIS 

















দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমর] দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন (১৯৪১) .." 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের কাঁধ্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী ' 


ৃষ্টে পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়াই ব্যাক্কটির 
উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৪০ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মুলধন ছিল ৪ লক্ষ ৮৮ হাঁজার টাকা ও মঞ্চুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ 
২১ হাজার টাকা । ১৯৪১ সালের জুন মাসে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ 
৮৯ হাজার ৯৭০ টাকা ও ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৬৬ টাকা ঈ্াড়াইয়াছে। আমা- 
নতী জমার দিক দিয়া ব্যাঙ্কের উন্নতি এবার আরও বেশী প্রত্যক্ষ হইয়া 


'উঠিয়াছে। ১৯৪ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতের . 
পরিমাণ ছিল ৮৭ হাজার টাকা । এবার তাহা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া' 


২ লক্ষ ৯* হাজার ৯৩৮ টাকায় পৌছিয়াছে |. যুদ্ধের জন্ত, বর্তমানে দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে । কোন 
কোন দিক দিয়া ব্যাঙ্কিংএর কাধ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনাও দেখা 
গিয়াছে । এই অবস্থায়ও দিনাজপুর ব্যাঙ্ক এবার আদায়ী যূলধন, মুত তহ্‌- 
বিল ও আমানতী জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
হুইয়াছে--ইহা! এই ব্যাঞ্চের পরিচালকদের বিশেষ কৃতকাধ্যতার পরিচায়ক 
বলিতে হইবে। 

আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত 
দায় ও অন্থান্ত ধরণের দায় লইয়া আলোচ্য কার্ধ্যবিবরণীতে গত ৩০শে জুন 
তারিখে ব্যাক্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। 
এ দায়ের বদলে উক্ত তারিথে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইরূপ-_ প্রদত্ত খপ, ওভারড্রাফট. ও ক্যাশ ডি দি 
৭৬ হাজ্জার ৫৪৫ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ১* হাজার টাকা, জ্যি বাড়ী 
৩০ হাজার ৭০০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৪৭ হাজার ৩৪০ 
বাগিচায় নিয়োজিত ২ লক্ষ ৫৫ হাঁজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে 
“মজুত ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা | উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল 
ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। যেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণ 
টাকা নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে 
সাধারণ দায় মিটাইবার পক্ষে এই ব্যাঙ্কের কিছুমাত্র অসুবিধা হইবার কথ! 
নহে। ইহাতে ব্যাঙ্কটির নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয় । 

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন দিক দিয়া দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের. মোট 
"আয় হয় ৯১ হাজার ৬৮৩ টাকা। উক্ত আয় হইতে আবশ্টকীয় খরচপত্র 
‘মিটাইয়৷ ব্যাঙ্কের ২৯ হাজার ১৬৩ টাকা নিট লাভ দ্রাড়ায়। পূর্ব্ব বৎসরের 
-উদ্বত্ত ১৫ হাঁজার €€৭:টাক! যোগ করিয়া উহা হয় ৪৪.হাজার ৭২০ টাকা। 
উহা! হইতে ৭ হাজার ৩০৫ টাকা মন্কুত তহবিলে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে । 
.২২ হাজার ৪৮ টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা সাডে চারি টাকা হারে 
.লদ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাকী টাকা পরবন্তা হিসাবে জের টানা হইবে। 
শ্রীযুক্ত যতীক্রুমোহন সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই ব্যঞ্ধটি পরিচালন! 
-করিতেছেন। তাহার উদ্ভোগশীল কর্ম্মতৎপরতার গুণেই ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কটির 


টাকা,চা. 


উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। আমরা উহার উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি 


* কামনা করি । 


কমনওয়েলথ, এসিওরেন্স কোং লিঃ 
কমনওয়েল্থ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪০ সালের বাধিক 
কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা. যায়, উক্ত বৎসরে কোম্পানী মোট ৫৮ লক্ষ ৮৪ 
হাজার ৪১০ টাকা পরিমিত ভীবনবীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 


"কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত মোট ৪৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৫৭ টাকা! পরিমিত বীমাপত্র 
, প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বৎসরে কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ১০ লক্ষ 
"৭ হাজার ৩৬৭ টাকা । তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 


৯ লক্ষ ১৯ হান্দার ৯ টাকা। 
ক্রিসেণ্ট ইনসিওরেন্স কোৎ লিঃ 


ক্রিসেপ্ট ইনসিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪০ সালের বাধিক 
কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানী ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার 
৩৭৮ টাকা পরিমিত ৭০৫টি জীবনবীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
কোম্পানী শেষ পর্যন্ত ১১ লক্ষ ১৫ হাঁজার ৬৭৬ টাকার ৬৪৩টি বীমাপত্র 
গ্রনান করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের হিসাব ধরিয়া এতাবৎ কোম্পানীর মোট 
বীমাপত্রের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১ হাজার ৬০৪টি এবং উহার অর্থের পরিমাণ 
২৭ লক্ষ ৭ হাজার ৩৪৪ টাকা | উক্ত বৎসরে বিভিন্ন প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর 


'আয় হইয়াছে মোট ১ লক্ষ' ১৭ হাজার '৭৫৯ টাকা। ১৯৪০ সালের শেষ 


50055 &০ হাজার 


৭৫৩ টাঁকা |. 
বাঙ্জলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

মডার্ণ টকিজ লিঃ__ডিরেকউর মিঃ প্রকাশচন্ত্র নান । ' রেিষ্টার্ড 
অফিস-_৭৬1৩, কর্ণওয়ালিশ রী, কলিকাতা । , অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার 
টাকা । সবাক ও নিৰ্ব্বাক ছায়াচিত্র প্রস্তুত ও প্রদর্শনের ব্যবসা। ' | 

উড়িয্য। ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ ইন্দ্রকুমার কর্নানি। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৩, সিনাগগ ষাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা কয়লা খনির স্বত্বাধিকার ও কোক কয়ল! প্রস্তুত । 

ইষ্টল্যাণ্ড প্রিন্টার্স এগু পার্িশাসঁলিঃ__ডিরেক্টর মিঃ বীরেন্ুনাথ 
ঘোষ । রেজিস্টার্ড অফিস-_-৬৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা । অন্ু- 
মোদিত মূলধন ২০ হাজার টাক! । ব্যবসা পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ । 

এ্যাটলাস ওয়ার্কার্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ই এস্‌ হাওয়ার্ড। রেজিস্টার্ড 
অফিস--১১৯, রিপণ স্ত্রী, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাক]। 
যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির অংস্লীরি নির্মাণের ব্যবসা । 

গ্যালয়জ € ইণ্তিরী$ লিঃ _ডিরেকঈর মিঃ রণবীর সিংহ । অনুমোদিত 


মূলধন ২০ হাজার টাকা । এজেন্সির ব্যবসা । 

. ল্যাণ্ড এণ্ড বিজিনেস্‌ সিঞ্ডিকেট লি:--ডিরেক্টর যিঃ নরসিংহ দাস 
বাহুর । রেজিস্টার্ড অফিস-_৩৭২1৪, রসা রোড সাউথ, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাক! । শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার, বগু ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় ও' 
বিনিময়ের ব্যবসা । 








ল্ৰাজ্ঞাত্রেত্র হ্াালনচাঁলন 





টাকা ও বিনিময় 


৷ '.. কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর 

কলিকাতার i বাজারে পূর্বের মতই মন্দার ভাব ' চলিতেছে | 

টাকার' স্বচ্ছলতা পূর্বের যতই রহিয়াছে। জাপানের সহিত মহাযুদ্ধ বাধিবার 

সংবাদ টাকার বাজারের উপর কোনরূপ'প্রতিতক্রিয' স্বাষ্টি করে' নাই-করি- 

লেও তাহা যৎসামান্য 'এবং 'উল্লেখযোগ্য নহে'। ব্যাক্কসযুহের মধ্যে কল 

হজ যত হায় রায় ওজাক! তর স্থলেই ন নামমাত্র 1০ আনার 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে । '' তু 

' আলোচ্য সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলে জ্রন্ত টেণ্ডার 
আহ্বান কর। হইয়াছিল। “অবগত তিন'মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিলের 
বিক্রয় সন্তোবজনক-_-আলোচ্য সপ্তাহে উহ্থার পরিমাণ পূর্বরব্তী সপ্তাহ 
অপেক্ষা প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। 

, পূর্ব্বের মত এসপ্তাছেও বিনিময় বাজারের অবস্থা. টাকার বাজারের 
তুলনায উন্নত বলিতে হইবে। সারা সপ্তাহ_-বিশেষত: গত ৬ই ডিসেম্বর 
ও ৮ই নবেম্বর বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের কার্তকারবার হইয়াছে ॥ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বিলের বিক্রয়ের পরিমাণই সর্বাধিক, বেশী। বিনিময় 
বাজারে এই তেজীর ভাব শেষ পর্য্যন্ত বজায থাকে নাই। সপ্তাহের শেবভাগে 
বাজারে মন্দার ভাবের আভাষ পাওয়া গিয়াছে । যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে 
জাহাজ সংস্থানের সমস্তা'আরও জটিল হইয়া পড়াই ইহার কারণ | 
, গত ৯ই ডিসেম্বর তিন মাসের মেষাদী ১.কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের কা 
অস্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯৪৩ পাই ও তদুগ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা 
প্রায় ৭৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট যে এক কোটি টাকার 


টেপ্তার গৃহীত হইয়াছে উহার গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা ৮৩৯১ 1 
পাই ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। আগামী ৯৬ই ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ? 
১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপার ঈ 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ডিসেম্বর 


তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। ' 


গত ৩র! ডিসেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ৫২ লক্ষ টাকার |! 


তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। গত ১০ই 
ভিসেম্বর হইতে- আগামী ১৫ই ডিসেম্বর: তারিখ 'পর্যযস্ত {তন মাসের মেয়াদী 


ইন্টারমিডিয়েট. বিল রতি সর্তানযায়ী শতকরা ৯৯৮৩ পাই দরে বর 


বিক্রয় হইবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইও্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৫ই || 
ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি ॥ 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াহিল ২৯৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা) মী 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। | 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ & 
দাড়াইয়াছে ৬৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 4 
প্রিমাণ ছিল ৫৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩০ ভাজার টাকা! আলোচ্য সপ্তাহে |) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অঙ্গান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের মোট পরিমাণ দীভাইয়াছে { 
৪২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিষাণ ছিল |} 
৪৭ কোঁটি'৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাঁকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ | 
২৫ হাঁজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৪৯ লক্ষ : 


২২ হাঁজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট ও'অল্তান্ত 
গবর্ণমেণ্টের,' আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোঁটি ৭: - লক্ষ 





২৯ হাজার টাকা ও ৪ কোটা ৬২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও 
৫ কোটী ৩৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। 


, এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়র্ূপ হার বলবৎ ছিল £_- 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৩২ পে 
ইদর্শনী এরা ৯শি ৫: পে 
_ডিএ৩মাস | বা । ১ শি৬ছু পে 
ূ ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর 


' প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার জন্তু স্বভাবতঃই 
আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার 'শৈয়ার' বাজারের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর উল্লেখযোগ্যভাবে 
নামিষা গিয়াছে । আমরা যখন পূর্ব সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ারের বাজারের 
অবস্থার কথা লিখিষাছিলাম, তখন জানাইয়াছিলাম যে, সুদূর প্রাচ্যের জটিল 
এবং অনিশ্চিত রাহ্গনৈতিক পরিস্থিতির অন্ত শেয়ার বাজারেব কাজ্জকারবারের 
বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখ! যাইতেছিল। : এসপ্তাহের পৌমবারে 
যখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, জাপান ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে,তথন শেষারের বাজারের সর্বত্রই একটা নিরাশার ভাব 
কসর 


(দি মেটাল ব্যান্ক ঘৰ ইত লিঃ] 


স্* ক্মাপিতৃ_ভিসেম্বর ১৯১১ সাল 





অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০.০০,০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪*০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজার্ভ, ও অন্তান্ত তহবিল ] ১২৪,০২,০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন টি 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ "* ৩৬,৩৭,৯৯,০০*২ টাকা 


হেড অফিস--মহাত্মা গান্ধী রোড: বোন্দে। j 

" সমগ্র ভারতবর্ে ১৪০্টী শাখা এবং পে অফিস আছে। ||. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি A 

গণ 

মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 

দি বাইট অনাঁরেবল নবাব স্তার আকবর হাষদরী, কে, টি, পি, সি 


মিঃ আরদেশীব বি, ডুবাস, ' মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাঁস কাঞ্জি, সার আরদেশীর দালাল, কে, টি, | 
মিঃ হুরমহন্মদ এম্‌, চিনষ, মিঃহরমুস্জি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, দি 


লণ্ডন এজেন্টস- মেসার্স বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিডল্যাগ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেপ্টস- দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয়। 


সর্তীবলী পত্র লিখিয়। জানুন। ; 
কলিকাভার অফিস--মেল অফিস--১০০নং ক্লাইভ ্্রীট, বড়বাজার | 
' শাখা--৭১ নং ক্ৰস ষ্ট্ৰীট, নিউ যার্কেট শীখা--১৭ নং লিওসে সীট, শ্তাম- 
' বাজার শাখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস 'ষ্্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রস! i 
রোড । বাঙ্গলার শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাঁদিম, ঘলপাইগুড়ী 
বিহারের শাখা জামসেদপুব, মজঃফরপুর, গয়া,ছাপবা, জয়নগর, I 
তামারি, বেতিয়া, ' মধুবধী, খাগারিয়া,' কাটিহার, ফরবেপগঞ্জ ও (বর 
. কিষাণগঞ্জ । 
ফল লং চাক কা, 









১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


_ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যদিও কিছুদিন ধরিয়া জাপান-মাকিন আলোচনা 
যে কোন মুহূর্তে ফাসিয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতেছিল, 
তবুও এত শীঘ্রই যে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে ইছা কেহই আশা! করে 
নাই। সোমবারে শেয়ার বিক্রেতারা ইহার বিক্রয়ের জন্ত বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল এবং শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণও টাভাইয়াছিল প্রচুর । 
কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারের দরই খুব বেশী পড়িয়া গিয়াছিল। এই 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষ শেয়ারের দরের এইরূপ নিয়গতি 
প্রতিরোধ করিবার জন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছিল এবং যে পাঁচটা শ্রেণীর শেয়ারের 
বেশী ক্রয় বিক্রয় হয় তাঁহাদের সর্বনিম্ন দর নিক্বরূপ হারে বাধিয়া দিয়াছিল, 
যথা :-ইপ্ডিয়ান আয়রণ ৩২।০আনা, ষ্টল কপোরেশন ১৯/০, বার্ম্মা করপোরেশন 
৩৪০ আনা ? হাওড! ৫৬০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান কপার ২২ টাকা । এইরূপ 
বাধা নিষেধ অমান্তকারীদের জন্ত শান্তি বিধানের অন্তও কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের কর্ম্মকর্ত্তাগণ একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল । যে সকল শেয়ারের 
সর্বনিম্ন দর নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের দর সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে 
উঠানামা করিতেছে, কিন্তু অন্তান্ত শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং ইহাদের দরও অগ্রত্যাশিতরূপে পড়িয়া যাইতেছে। যেসকল 
পাটকলের শেয়ারের দর খুব উচ্চস্তরে ছিল, তাহাদের দর গড়পড়তায় শতকরা 
৬০ ভাগ কিয়া যাইতেছে । আজ সুদর প্রাচ্যের যুদ্ধে মিত্রশক্তির সামান্ত 
সাফল্যের সংবাদ শেয়ার বাত্জারে কতকটা আশার সঞ্চার করিয়াছে । জাপান 
ইংলগ্ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় যুদ্ধের ব্যাপকতা 
ভারতের নিকটবর্তী হইযাছে-_কিন্ত সকলেরই ভরসা আছে যে, ইংলগু এবং 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তি ও প্রচেষ্টা গ্রশাস্ত মহাসাগরের এবং 
ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আশা করা যায় যে, 
অন্ততঃ ছুই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার শেয়ার বাজাবের মন্দার ভাব পুনরায় 
কাটিয়া যাইবে এবং ইহার অবস্থার উন্নতি হইবে । তবুও যে পধ্যস্ত বর্তমানের 
জটিল অবস্থার একটা দ্রুত অনুকূল পরিবর্তন না হয়, সে পর্য্যন্ত শেয়ারের 
বাজারের পরিস্থিতির কোনরূপ উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। 


কোম্পানীর কাগজ 


ভবিষ্যতে টাকার বাজারে অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইবার আশঙ্কার জন্ত 
বহুদিন পরে কোম্পানীর কাগজের দরে নিয়গতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । এই 
সপ্তাহে ট্রেজারি বিল ক্রয় করিবার জন্ত যেরূপ অল্পসংখ্যক আবেদন পাও! 
গিয়াছিল তাহা দ্বারাই টাকার বাজারের অনিশ্চয়তার এবং আশঙ্কার লক্ষণ 
প্রমাণিত হইয়াছে। ৩1০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪1০ আনা 
পর্য্যন্ত পড়িয়া গিযাছে। মেয়াদী খণপত্রসমূহের দরও কমিয়া গিযাছে। 





২৮০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭৪০ আনা, ৩২ টাকা সুদের . 


১৯৫১-৫৪ পালের কাগজ ৯৯০ আনা, ৩]০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের 

- কাগজ ১০২%* আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগঞ্জ ১১৩৯ টাকা 
এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। 


TERY 4005৯ ELE FED ওর CEP EID EID EEE, এসে খত 





রেজিঃ জানলে ও ৪নং হেয়ার না কলিকাতা। 
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€ 


আধিক জগৎ 


দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং ত 


8,00,000২ চারি লক্ষ টাকার উপল গভর্ণমেণ্ট অঙার হাতে আছে। শাপ্রই আরও, 
অডান্প পাওয়ার আশা আছে। 
অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নুতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান । ডিভিডেও 


এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সব্বাপেক্ষা লাভ- = প্রেফারেন্স শেয়ারের 
জনক । ভারত গবর্ণমেন্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড গ্রীল কোং লিঃ এবং দেশের সর্ব্বত্র ih. এবং 
অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে। | 4১5 ॥ সাধারণ শেয়ারের উপর 


ূ এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অস্্ান্ত এজেণ্ট 'আবশ্যক। 


৯৪৯ 





কাপড়ের কল 

এই বিভাগে ভানবারের দর ২৬৫২ টাকায় নামিয়া গিয়াছে । বাসন্তী ৬২ 
টাকা এবং লিউ ভিক্টোরিয়া ৬০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । কেশোরাম 
৯৪০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে, পুনরায় ১০1০ আনায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। 

প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যুদ্ধের বিস্তৃতির জন্থ কয়লার রপ্তানী বিশেষ 
ভাবে কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারেও 
মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং ইহার শেয়ারের দরও কমিয়াছে। বেঙ্গল 
৩৭৮২ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। বোকারো এও রামগড় ১৬1%০ আনা, 
বরাকর ৯৩৪০ আনা, ধেষো মেইন ১৩৭০০ আনা, ইকুইটেবল ৩৮২ টাকায় 
এবং ষ্র্যাপ্ডার্ভ ২১৮৮০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 

পাটকল - 

পাট রন্তানীর ব্যাপারে অনিশ্চিত অবস্থার জন্ত প্রায় সমস্ত পাটকলের 
শেযারের দরই উল্লেখযোগ্যরূপে পড়িয়া গিয়াছিল। হাওড়া ৫৬০ আনা 
হইতে ৫৬াণ আনায় নামিয়া আসিয়াছে'। এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৪৯২ টাকা 
এবং আদমজী ৩১২ টাকায় পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় 
চাপ দানী ২০৬২ টাকার স্থলে ১৮৩২ টাকা, ক্লাইভ ২৮৮০ আনার স্থলে 
স্থলে ২৪২ টাকা, গৌরীপুর ৭৭০ টাকার স্থলে ৬৯৫২ টাকা, মেঘনা ৬৭২ 
টাকার স্থলে ৫৭২ টাকা, নদীয়া ৭০২ টাকার স্থলে ৬৩৯ টাকা এবং রিলায়েন্স 
৬২৪০ আনার স্থলে ৫৬২ টাকায় আসিয়া পৌছিয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল কর্পোরেশন যথাক্রমে ৩৫/%/০ 
আনা এবং ২১৮০ আনা হুইতে ৩২২ টাকা এবং ৯৯০ আনায় নামিয়া 
গিয়াছিল। আজ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল কর্পোরেশনের দর হইতেছে 
যথাক্রমে ৩২৪%০ আনা এবং ১৯/%* আনা| বার্ণ এণ্ড কোং ৩৬৩২ টাকা 


এবং জেসপ ২০২ টাকা, ব্রেথওয়েট ৯৪০ আনা, ভারতীয়া ইলেক্টাক ষ্টিল 
৯৫৯ টাকা। ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ১০০ আনা এবং কুমারধূবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৫২ টাকায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 


চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। কেক 
এগ কোং ২০ আনা, চম্পারণ ২০৪৮০ আনা, গ্রতাপপুর ১২।০ আনা এবং 
রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১২1%০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
| চা-বাগান 
" চা- বাগানের শেয়ারের কোনরূপ চাহিদা ছিল না বলা চলে। 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা কর্পোরেশন ৩/%০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার 
২২ টাকা, বি, আই, কর্পোবেশন ৫1৮০ আনা, ইণ্ডিযান কেবল ২১1০ আনা, 
“আসাম সঙ্গ ৩৮/০ আন! এবং এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১২৬ টাকায় ক্রয়- 
বিক্রয় বি | 








SALLE 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্_গুহ, চাটাঞ্জি এণ্ড সরকার লিঃ 
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[১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 














এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ €ই ডিসেম্বর -৯৬২ ৯৬/০ ) &ই-_-৯৫৪৩/০ 
৯৬২) ৮ই--৯৫0৮০ ৯৬২ 3 ৯ই--৯৫৮%০ ৯৫|০ ১" ১০ই--৯৫২ ৯৫1০ ) 
১১ই-৯৪।* ৯৫1০ | ৬ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) €ই ভিসেম্বর-__-১১০॥০। 
৪২ সুদের ধণ (১৯৪০-৭০) ৫ই ডিসেম্বর_-১৯০৪%০ ১১০৪৩/০ ; ৮ই _-১১০৮৩ ; 
১০ই--:১১০1৮%০ | ৩২ সুদের ডিফেন্দ খণ (১৯৪৯-৫২) ৫ই ভিসেঃ_৯৯৪৮%০। 
৪0০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১০ই ডিসেঃ--১১৪০, 1 ১১ই--১১৪৮%০। 
"তব জ্দের কোম্পানীর কাগজ ৮ই ডিসেঃ:-_৮২॥০। ৩২ মদের পাঞ্জাব খাপ 
(১৯৪৯) ৮ই ভিসে:_-৯৯7/০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ৯ই ডিসেঃ টি 
১০১৮০ | ৩২ স্তুদের (১৯৫১-৫৪) ১০ই ভিসে:_-৯৯৭৮%০ | 

ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ই ডিসেম্বর_-১১১]০) ৮ই--১০৭২ ১০৮২১ ৯ই- 
১০৬২ ১০৭৯3 ১০ই--১০৭২ 5 ১১৪-১০৫০ ১০৬০ | ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
€ক্টি) ৮ই ডিসে£-2৪০০২.) ৯ই--৩৯৮২ ৪8০০ 3 ১০ই--৪০৪২ ; 
১১ই--৪০২২ 5 (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ৮ই ভিসেঃ_১৬০৫২ ; ৯ই-_-১৬০৫৯। 
রেলপথ 

ডি, এইচ, রেলওয়ে (প্রেফ) €ই ভিসেঃ--১*৩২। দাঁঞ্জিলিং হিযালয়ান 


রেলওয়ে (অভি) ৫ই ভিসেঃ--৮৩২। 
| | কাপড়ের কল 

বেণারস কটন এণ্ড সিন্ক €ই ভিসেম্বর__-৬1%০ ১ ৬ই--৬৮০ » ৮ই-৬%০ 
৬০; ১০ই--৬৩/০ ৬|* ১১ই--৫দ০ ৫দ০। বেঙ্গল নাগপুর (অর্ডি) 
€ই ডিসে:--২২০ ২২/০; ৮ই--২০৮৭ ২১২3 ৯ই--১৯৮০ ১৯৫০ 9 
১০ই--১৯॥০ ১৯৪৮1 ভানবার (অভি) €ই ডিসে ২৯৪২ ২৪৬০; 
৬ই__২৯৫২) ৮ই-_-২৭৮৯) ৯ই-__২৬২২ ২৬৮২) ১০ ই_-২৭৫২ ২৭৫০ ; 
১১ই-২৬১]০ ২৬৮২ কেশোরাম (অভি) ৫ই ডিসেঃ--১২/০ ১২৬০ ? 
৬ই-_১৯২) ৮ই--১০1/০ ১১/০; মই, ১৩২ 3 ১০ই--১০1/* ১১%৩ $ 
১১ই-_৯৪০/০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) €ই ডিসেঃ_-৪৮%০ ৭২) ৬ই-- 
3 ৮ই-_-৬/০ ৬॥০ ; উই ৫৮০ ৬০ 3 ১০ই--৬1০ ৬1৩০ ; ১১ই-- 
৬৮০ ৬1০) (প্রেফ) «ই ভিসে:--১০1০ ১০|প০ ; ৬ই-_-১০%০ ; ৮ই-_৯//০ 
৯০ 3 ৯ই--৯1৮০ ৯1০) ১০ই-_৯/০ ৯৮০ ১ (ডেফার্ড) ৬ই ভিসেঃ-_ 
) ৮ই--৩৪৬০ ৫৮০) ৯ই--৫1০) ১০ই--7%০। বাউরিয়া 


৬।%০ Luo ১ 


“ojo ৩1০ 
(অডি) নই ভিসেঃ_-৪৯৫২ 3 ১০ই--৪১৭২ ৪২০২ বাসন্তী (অভি) ৮ই 
ভিসে:_-৬।০ ; ৯ই-_৫৮০ ৬৩০ ) ১০ই--৬%০) ১১ই--৬২ 3 (প্রেফ) 
৯ই ভিসে:--৭1৮০ ৮1%* | কাঁণপুর টেক্সটাইল ৮ই ভিসেঃ--৯/%০ ৯৪০ $ 
, ঈই--৯1%৭ 3 ১০ই--৯৮০ | এলগিন মিলস্‌ (অভি) ৮ই ভিসেঃ_৩১৪৩* 3 


বোঁকারো৷ এণ্ড রামগড ৫ই ডিসেম্বর--১৮।৮*,. ৯৮৪০ ) ৬ই--১৯২$ 
৯ই--১৬1০ 3 ১০ই-১৭/* ১৭1০) ১১ই--১৬1০ ১৬/০ । ধেযো মেইন 
€ই ভিসে:-১৪।* ) ৬ই--১৪1০ ১৪/০ ) ৮ই--১৩7৮০ ১৪1০) ১০ই-- 
১৩০০ ১৩/০ 3 ১১ই-7১৩৮০ ১৩৪০০ | ইকুইটেবল €ই ডিসেঃ--৩৯৷/০ 3 
১০ই--৩৭/০ ৩৮২।| রাণীগঞ্জ =ই ডিসে:__২৯২ ২৯০। ঘুসিক এণ্ড 
মুল্লিয়া €ই ডিসেঃ_61%০ ৫1৮০ | ষ্ট্যাপ্তার্ড ৯ই ডিসেঃ--২২২ ২২॥০ ; 
১১ই_-২১৮%০। নিউ বীরভূম ৫ই ভিসে:-১৮[৩০ ১৮/০ | মুঞ্ুলপুর 
এই ডিসেঃঁ-১০০ ; ১০ই--১০|০ ১০॥০;, ১১ইঁ_১০।/০,.। ইউনিয়ন 
৫ই ডিসেঃ--৩৫৷০। হুরিলাদি ৯ই ডিসে:--১২৫০ ১২॥/০। ওয়ে জামুরিয়া 
&ই ভিসেঃ৩২২ $ ৮ই--৩০৪/০ ৩০১৯1 সেও ১১ই ভিসে:_৯২দ০ ; 
কাটরাস বরিয়া ৬ই ডিসেঃ--২৮৷০। লাকুরকা ৯ই ডিসে:--১৯২ ১৯০। 
বেঙ্গল ৮ই ডিসেঃ-_৩৮৬২ ৩৯৪২) ৯ই--৩৬৭২ ৩৭৯২ 3 '১০ই--৩৮৫৭ 
৩৮৮২ 3 ১১ই--৩৭৮৯ ৩৮০৯ | বরাকর ৮ই  ভিসে:--১৩%০ ; ১০ই-- 
বোরিয়! ৯ই ভিসেঃ--১৬|০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া »ই ভিসে:--১৬৪০। 

পাটকল 

আগরপাড়া--৫ই ডিসেম্বর__৪১৪০ ৪২৮%০ ; ৬ই-_৪৩৪০ ; ৮ই-__৪১৩/০ 

৪১1০ টা ৯ই --৩৯1/০ ৪০/০ ; ১০ই-_-৩৯%০ ৪১২। বিরল! (অডি) €ই ডিসেঃ 


১০ই--৩৯৯। 


১৩০1 


-৩৫%০ 5 ১১ই--০১৪০ ৩২1০ | ল্যাগুসডাউন >০ই ডিসেঃ--১৬০২ ১৬২২) 
'১১ই--১৫৮২। ক্যালকাটা জুট (অভি) ই ডিসেঃ_-২৫৪৩০। ফোর্ট 
উইলিয়াম ৯০ই ভিসে:--২৫৭১ ; ১১ই--২৪৭২ ২৪৮২ | ক্যালিডনিয়ান «ই 
ভিঃ-৪৪৭২ $ ৬ই--৪০২ ৪৫৫২ 3 ৮ই--৪২৬২ 7 ৯ই--৪০৫২ ) ১০ই-_ 
৪০৮২ ৪১৩২১ ১১ই--৩৯২। চিতভলসা ৫ই ভিসে:--১৮7/০ » ১০ই-- 
৯৭২) ১১ই--১৬২। ফোট গ্রষ্টার €ই ভিসেই ৬১৫২) ১০ই-€৭০২ 
৫৭২২, ট ৯১ই--£৪*২ ৫৪৫২ | ভালহৌসী ১০ই ডিসেঃ--৩৭০২। হাওড়া 
৫ই ভিসে_৫৯২ ৫৯1০ ) ৬ই-_৫৯৬ ৫৯1০) ৮ই--৫৬%০ ₹৭২ 3 লই 
৫৬০ 7 ১*ই--৫৬া০ ৫৬৪৮০ ) ৯১ই--৫৬০ | কামারহাটী ৫ই ডিসে: 
৫৬০২ ৫৬৫২) ৬ই--৫৫৬২ ৫৬৯২? ৮ই-৫৩৫৯ ৫৪০২) ৯ই-_-৫২৪২ 
1৫৩৫২) ১০ই--৫২৫২ ৫৩৫২) ১১ই--৫০৩৯ ৫২৫২। কাকনাড়া (ই ডিঃ-- 
৪৬১২7 ১৯ই--৪০৫২ ৪৯৯২ গৌরীপুর ১০ই ডিঃ--৭২৮ ৭৩৪২ 3 ১১ই 
৪৯৫৯ ৭২০৯ | কিনিসন ৫ই ভিঃ_-৭৮৬২ 3 €ই--৭৮৭২ 9 ১১ই_৭৩০ | 
‘মেঘনা ₹ই ডিঃঁ_৬৬॥০ 7 ১০ই-_-৬২২) ১১ই--*৯২। নেলিমালর্ণ ‘ই 
ভিসেঃঁ-১৩০ ) ১০ই--১১৪৩/০ ১২1৮০ ) ১১ই-১১1০-১১৫০। প্রেসিডেশ্দী 
€ই ডিসেঃ--৭২ 7 ৬ই--৬1৮০ ৬8৩/০ 7 ৮ই-_৬২ ৬৮০) ৯০ই__৬২) ১১ই 
81৮০ ৫1৬০ | নদীয়া €ই ডিসে:--৬৯৪০ ৭০৪০ ) ৬ই--৬৯%০ ৭০৮০ ) ৮ই 
_-৪৬২ ৭*২) ঈই-_৬৪1%০ ৬৬২) ১০ই--৬৫২ ৬৬২) ১১ই-_৬০২ ৬৭২1 
রামের ৫ই ডিসে:-_-১১/৮* 3 ৬ই-_-১১1৩/০ রা ৯ই- -১০(০ ১০%৩ ১ ১০ই-_- 
১০1৩০ ১০1৮০ ) ১১ই--১১|০ ১১1০০ | রিলায়েন্স ৫ই ভিসেঃ--৬১৪* ৬২২ 3 
৬ই__৬২২ ৬২1০) ১১ই--৫৬॥০। আদমজী (অভি) ৫ই ডি:--৩৩১ ১০ই 
৩৯২1 চাপদানী ৯০ই ভিসেঃ_-১৮৮৯ ১৯১৯1 এলায়েন্স ই ডিসেঃ-_. 
৩৭৫২ 3 ৯১ই--৩২০২ ৩৩০২ । ডেলটা ১০ই ভিসেঃ--৪৫৪২ ৪৫৮২1 এংলো 
ইণ্ডিয়ান ৬ই ভিসেঃ__৩৮৮ ৩৯০২ $ ৮ই--৩৫১২ ৩৬৫২ 3 ৯ই--৩৪০২ 
বালি ৬ই ডিসেঃ-_ 
২৬৪২ ২৬৮২ 7 ৮ই_-২৪৭1০ ২৬০২ 3 নই--২৪২২ ২৪৫২ 3 ১০ই-_২৪৫]০ 
২৪৭২১ ১১ই--২৪০২ ২৪৫২। ক্লাইভ (এপ্রেফ) ৬ই ডিসেঃ_-১৫৩২। 
এম্পায়ার ৬ই ডিসে:--৩২।*।' গ্যাঞ্জেস ১০ই ডিসেঃ--৩১০২ ৩১৫২। 
ইণ্ডিয়া ৬ই ডিসেঃ_-৪*৬২ ৪৯৯২) ৮ই-_-৩৮০২ ৩৮৫২ $ ১০ই-_-৩৬৪২ 
৩৭৫২) ১১ই--৩৫০২ ৩৬২৯ | কেলভিন ৬ই ডিসেঃ--৫৯২২ 5 ৯ই-_-৫৬৮২ 5 
১১ই--৫০৫৯ €১০২। লরেন্স ই ভিসেঃ--৫৮০২ ) ৯ই--৫৪৫২ ; ১১ই-- 
€২৭২ &৩০২ 5 (প্রেফ) ৯ই ডিসেঃ_-১৫১২। ন্তাশনাল ৬ই ভিসেঃ__২৭দ০ ; 
৮ই-_ ২৬২ ২৬]০ ) ৯ই--২৫৩০ ২৫০) ১০ই-_২৫।০ ২৫%০ ) ১৯ই-- 
২৪০ ২৫২ ওরিয়েপ্ট ৬ই ডিসে+_২৯৮ 3 ৯ই--১৯০২ ১৯৭২ 3 ১০ ই-- 


৩৪৮২ 3 ১০ই--৩৫৩২ ৩৫৮ 3 ১১ই-_-৩৪০২ ৩৪১২ | 


২০০৯ ২০৯২৪ ৯১ই--৯৮৩৯ ১৯২৯ ষ্ট্যাপ্ার্ড ভই ভিসেঃ__৩৬৭২ ; ৯ই-- 





বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


ৃ ৪নং ক্লাইভ ঘাট ফ্রীট, কলিকাতা | ্‌ 





১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





৩৪৬২ ৩৪৭২ ) ১০ই--৩৪৭২ | ইউনিয়ন ৬ই ডিসে:--৫৫৩২  ৯ই--৫২৫২3 
১০ই--৫২০২। এলবিষন ৮ই ভিসে:__২২৫২। বেঙ্গল ৮ই ডিঃ--১৯/৩/০। 
হুকুম্টাদ ৮ই ডিসেঃ__-১০ ১৫1%০ ; ১০ই--১৪৷০ ১৪৪৮০ | বরানগর ৯ই 
ভিসে;__-১০৬২ 3 ১০ই--১১০|০| বেলভেডিয়র ৯ই ভিসে:--৪০৯২ 3 ৯০ই 
--৪১৫২। চাপদানী ৯ই ভিসে:--১৮১]০ $ ১৯ই--১৮৩৯ ১৮৪৯ | সেভিষট 
এই ডিসে:--১৯৬২ ; ১১ই--১৯৪২ ১৯৫২1 নৈহাটী »ই ভিসেঃ_৩৫৯২ | 
নস্করপাডা ৯ই ভিসেঃ-_৯৯1০ 7 ১৭ই--১৯৮%০ ) ১১ই--১৮৷০ ১৯২ । সুর! 
৯ই ভিসে:_-১২৭০ 7 ১০ই--১২1০ ) (প্রেফ) ১০ই ভিসে£_-১৪৯২ | বজব্জ 
-১*ই ভিসে:--৪১৭২। 








বারা কর্পোরেশন «ই ডিসেম্বর-_৪1%০ ৪8০) ৬ই-_৪1৩/০ ; ৮ই-_ 
৪৩ হা ৯ই-__৩%০ ৩৪৮০ ; ১*ই--৪২ ৪15) ১৯ই-_ ৩৪০ ৩%০/০ | 
কনসোলিভেটেড টীন ৫€ই ডিসেঃ২%০ ) ৮ই--২1/০ ; ১০ই--২1/০ ; 
১১ই--১৪৮০ ২২ | ইণ্ডিয়ান কপার ৫ই ডিসে:__২।/০ ২1৩০) ৬ই_ 
২1৮০ ২/০ ) ৮ই__২ ২1০) ৯ই-_-২/০ ২০/০ ) ১০ই--২%০ ২৩০ ১ ১১ই- 


%৩ jo 
২০/০ ২০/০! সিমেন্ট 
ডালমিয়া সিমেপ্ট (অভি) ৫ই ডিসেম্বর_-১৬॥০ ১৬৩০ ; ৬ই_১৬৷০ ; 
৯ই--১৪৪০ ১৪৮০ ; ৯১ই--১৪২ 3 (প্রেফ) ৫ই ভিসে:--১২৫॥০ ১২৭॥* ) 
৯ই--১২০২ (ডেফার্ড) =ই ডিসে: _৩1৬*। রিলায়েন্স ফায়ার বৃকস্‌ 
শুই ডিসেঃ_-১৩৩/০ $ ৮ই-_-১৩০ 3 ৯ই--.১২1০ $ ১০ই--১২1০। আসাম 
বেঙ্গল সিমেন্ট অভি) ৯ই ভিসে:_-১৫।০ ; ১০ই--১৫।০ ১৫1/০ ) (ডেফার্ড) 


১০ই ডিসে:_ ৩1০ ৩৪০ | RE 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ৬ই. ডিসেম্বর__২৪২; ৮ই-২৩২ 
৯ই--২২৪০ ; ১০ই-_২০॥০ ১ ১১ই--২১।* ২২॥০ ; (প্রেফ) ১১ই--১২৪২। 
বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ১০ই ডিসে:-_-৪১১২ ; ১১ই--৪*৪২ ৪০৭৩ । 
ইলেকটী,ক 
বেণারস ইলেক্টা,ক ভই ডিসেঃ--১৪॥০। রাওয়ালপিণ্ডি ইলেক্‌টী,.ক 
১০ই ডিসেঃ-_২৮২। মৃজাপুর ইলেক্‌টী,ক ৯ই ডিসেঃ-_৬২। ইউ. পি, 
-ইলেক্‌টী,ক ৯ই ভিসে£_-১৯০২ |, লাহোর ইলেক্টাক (এ) ১০ই ভিসেঃ_ 
-৩৪৫ 3 (বি) ১০ই ভিসেঃ__৩৪২) ১১ই-_ ৩৩০ । 
কাগজের কল 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প «ই ডিসেম্বর--১৭৩২ ১৭৪২ ৬ই--১৭২২ 
১৭৩২) ৮ই--১৬০২ ৯৬৫২ ) ৯ই--৯৫৫৯ ১৫৭২) ১*ই--১৬৯ ১৬৪২) 
১১ই--৯৫৮৯ | মহীশূর পেপার ৬ই ভিসে:--১৯1%০ ) ৮ই--১০।০ ; ৯ই-_. 





১৭০; ১০ই-_-১৯%০ ) ১১ই--১৮।* ১৮৮০ | শ্রোগোপাল পেপার ৬ই- 


ডিসেঃ-১৭২ ১৭॥০ 3 ৮ই_-১৫1%০ ১৫০ ) ৯ই--১৫২ ১৫%০ ; ৯১ই-- 
১৪/০ ১৫২1 টীটাগড পেপার ৬ই ডিসেঃ-_২৪২ ৮ই-_২২1/০ ২২৮০ ) 
৯ই--২০%০ হ১২ ) ১০ই--২১1%০ ২৪1০) ১১ই-__২০৮০ ২১০ | ওরিয়েপ্ট 
পেপার ৮ই ডিসে:--১৮২ ৯৮৮০ ; ৯ই--১৬1৩০ ১৭০০ ; ১*ই-১৬।০ 
১৭০) ১১ই--১৭২। ষ্টার পেপার ৮ই ভিসে:--১৫৪০ ১৫৮%%০ ) ৯ই-- 
১৪%০ ১৫২ 3 ১০ই--১৫%০ ১৫৮/০ ; ১১ই-১৪৪৩ ১৫২1 বেঙ্গল পেপার 


.(অ্ডি) ১১ই ভিসেঃ__১৩৯২ | 





চা-বাগান 

ডৌরাচেড়া ৫ই ভিসেম্বর--১৪৭০। নাগা হিলস্‌ ৬ই ভিসেঃ_-১৬৮%০ ) 
৯ই__-১৬]০ | ইঠ্টার্ণ কাছাভ ৮ই ডিসেঃ-_৯৪০ ) ৯ই--৯২3 ১০ই--৯২3 
১১ই--৯1০| নাগবী ফাৰ্ম্ম ই ডিসে:-_২৪২। পাত্রখোলা ৮ই ভিসেঃ_ 
১০৪৫১ এথেলবাড়ী ১১ই ভিসেঃ_-১২০। আমলুকী ৯ই ডিসেঃ_-৮০২। 
বিশ্বনাথ ৯ই ডিসেঃ__২৯২। হাতীক্ষীরা ১১ই ভিসেঃ__ ২৩২ । ধরপুকুরী 
৯ই ডিসেঃ__১২/%০। চত্তীপুর ৯ই ডিসেঃ--৯৪২। হ্থান্দকোয়া »ই ডিসেঃ 
_-৯২0০ ; ১১ই--১১৪০ | কালাচেড়া ৯ই ভিসেঃ-৯৯২। নিউ সমনবাগ 
এই ডিসেঃ-৩২1০ ; ১*ই--৩২৯ |, তেলয়জান এই ডিসেঃ-৮৮০ ; 
ডিমাকুসী ১১ই ডিসেঃ-_৩২৷০ | 
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ইঞ্জিনিয়ারিং 

বৃটীশ বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৬ই ভিসেম্র_-১৩৮০ ১৩/%০ 3 ৮ই---১২|০। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল €ই ডিনেঃ-_৩৫॥০ ৩৫/০ ৩৫০০ ৩৫০ ৩৫৮০ ; 
৬ই-_-৩৫1১/* ৩৫০ ৩৫/০ ৩৫০০ ৩৫|১/০ ; ৮ই-_৩২/০ ৩২%০ ৩২|০ 
৩২1/০ ৩২০০ ৩২॥%০ ৩২1৩০ ৩২॥০ ৩২%/০ ৩২৪৮০ ৩২৪৬/০ ৩৩/০ ৩৩০ 
৩৩1/০ ৩৩1৩০ ) নই--৩২২ ৩২%০ ৩২০ ৩২1/০ ; ১০ই-_-৩২1৩/০ ৩২॥০ ৩২৮০ 
৩২৪০ ৩২%/০ ৩২৪৮০ ; ১১ই--৩২৭ ৩২/০ ৩২৩/০ ৩২।০ ৩২।৮%০। জেসপ 
এণ্ড কোং (অডি:) €ই ভিসেঃ--২০৮০  ৬ই--২*৪৩০ ) ঈই--৯৯1%০ ২০২। 
১০ই--২০২ ২*%০) ১১ই--১৯%০ ২০২। ষ্টিল কর্পোরেশন ৫ই ডিসে: 
২১৮০ ২১1১০ ২১৮০ ২১৪/০ ; ৬ই--২১1%০ ২১/০ ) ৮ই--১৯৩/০ ১৯৬০ 
১৯|০ ১৯/০ ১৯৪০ ১৯॥%০ ৯৯৪১/০ ২০৯ Rede ) ৯ই--১৯1০ ১৯1৮০ 
3 ৯০ই--১৯1৮০ ১৯]* ১৯/০ ১৯1৪০ ১৯৪০ ১৯%/০ ১৯৭১/০ 3 ১০ই 
১৯০ ১৯/৮০ ১৯৩০) (প্রেফ) ৯ই ডিসেঃ--১২০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 
€ই ডিসেঃ__৬৪৮০। ব্রেধওয়েট ৬ই ডিসেঃ--১০/০ ১০৯) ৯ই--৯/%০ 
৯০; ১০ই--৯/৮০ ৯৮০) ১১ই--৯৪০। ভারতীয় ইলেক্টাক ষ্টিল 
৬ই ডিসেঃ--১৭৪০ ) ৮ই--১৬1/* ১ ৯ই--১৫৯ ১৬২ 3 ১০ই--১৫৪৮০ 
১৬০ ) ১১ই--১৫৯। স্তাশনাল আয়রণ ৬ই ডিসেঃ--১২৷/০ ) ৮ই--১১২ 
১১/০ ; ১০ই--১০/০ ৯০1৮০) ১১ই--১০০।  বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং 
৮ই ডিসেঃ-১২৫০ ১২৭৮০) ১০ই--১২৮০ ; ১১ই--১২//০।  ইত্ডিয়ান 


১৯/০ ২ 


ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডা্টস (অডিট ৮ই ভিসেঃ--৫৮।০ ; ৯ই--৫৭২) ৯১ই 
(ডেফার্ড) ৮ই ডিসেঃ-_৩৭৷০ ৩৭৮০ ; ১০ই-৩৭২। বার্ণ 
এণ্ড কোং (ডি) ৯ই ডিসেঃ--৩৭২২ ) ১০ই-+৩৭৮২ ৩৮০২) ১১ই-- 
৩৬৩২ ৩৬৮২ । কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি9 ৯ই ডিসে:--€1০ ৫৩০ 7 
১০ই--৫1৩০ ৫1৮০ । ইণ্ডিয়ান ্ট্যাপ্ডার্ড ওয়াগপ ১০ই ডিসে:--৬২৪%০। 
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খনিজ লৌহ গলান। ইম্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে 
প্রথমে খনিজ লৌহপিওগুলিকে আগুনে গলাইয়া চালাই 
লোহায় পরিণত করিতে হুয়। লোহা গলাইবার বড় 

ক চুল্লীতে অপরিশোধিত লৌহপিগগুলিকে চুণাঁপাথরের 
গলিত প্রবাহের সংমিশ্রপে এবং পাথুরে করলার সংযোগে উষ্ণ করিনা চালাই 
পোহা প্রস্তুত করিতে হয়। চুপ! পাথরের পরিত্যক্ত অংশ লোহার অপস্নি- 
শোধিত অংশের সহিত দিশ্রিত হইয়া খাদ লোহা অথবা ঝামা লোহার সৃষ্টি 
করে। গলিত ঢালাই লেহার তরলভাগ চুল্লীর তলদেশে গড়াইয়া পড়ে। 

্ রঃ টি চায়ের রে 
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আথিক জগং 


[ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর 

. প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সহিত মিত্রশক্তির সংঘর্ষ আর্ত হইবার 
সংবাদে কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি হয়। গত সোমবার ৮ই ডিসেম্বর এই বিপধ্যয়ের সংবাদ পাঁওষা মাত্র 
দেখিতে দেখিতে ফাটকা বাজারে দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে । বিক্রেতা! 
মহল মাল হস্তাত্তর করিবার ভ্ন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। এই শঙ্কাকুল অবস্থা 
দেখিয়া শুনিয়া মনে হুইয়াছিল পাটের বাজারের এই নিম্াভিমুখী গতিকে 
প্রতিরোধ করা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। বাজ্গলা সরকারের পাটচাষের 
জমিসংক্রাস্ত ঘোষণার পর হইতেই ফাটক! বাজারে মন্দার ভাব আরম্ত 
হুইয়া পাটের দর ৬৩২ টাকা পধ্যস্ত নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার উপর 
যুদ্ধের সংবাদে গত সোমবার দিবস পাটের দর ৫৬1০ আনায় নামিয়!, আসে 
এবং মঙ্গলবার দিবস €৩/৮ৎ আনা দর লইয়া বাজার খোলে । এই ক্রমাঁবনতি 
প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছুট এসোসিয়েশনের বোর্ড অব 
'কণ্ট্োল গত সোববার অপরাহ্ণ (৮ই ডিসেম্বর ) একটি অক্ুরী সভা আহ্বান 
করেন। তিন, মাসের জন্ত ফাটকা বাজার বন্ধ করিয়! দিবার প্রস্তাব 
অধিকাংশ সত্য কর্তৃক অগ্রাহ হওয়ার পর পাটের সর্বনিম্ন দর ৫৬২ টাকায় 
বাধিয়া দেওয়া হউক এই মৰ্ম্মে একটি প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হইয়াছে। উক্ত সভায় একজন সরকারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
পাটের সর্বনিয্ন দর ৬০২ টাকার কম করা চলিবে না বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন 
করেন। যদি এই ৬০২ টাকা সর্বনিম্ন দর মানিয়া চল! না হয়, তাহা হইলে 
গবর্ণমেপ্ট পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্পর্কে তাহাদের পূর্বব ঘোষিত সিদ্ধান্ত 
বাতিল করিয়া নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন । সরকারী 


প্রতিনিধির এই অভিমত বাজলাঁর নুতন মস্ত্িমগুলেরও অভিমত হইবে কিন. 


তাহা আপাততঃ কাহারও বলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
জুট এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার ফলে আপাততঃ ফাটকা বাজারের অবনতি 
কিছুটা অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তকে কতকটা মন্দের ভাল হিসাবে 
দেখিতে হইবে। ফাটকা বাজারের অবস্থা আরও খারাপ না হুইয়া বর্তমানে 
স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। ৯ই ডিসেম্বর 'তারিখ পাটের দর আবার বুদ্ধি 
পাইয়া ৫৮৪০ আনায় দাড়ায়। উহার পর দিবস সর্ধোচ্চ দর ৬০1০ আনা 
পর্যন্ত উঠে তাহার পুর পাটের দরে স্বল্প পরিমাণ উঠানামা হইতেছে বটে ; 
কিন্ত যুদ্ধের সংবাদ পাওয়ার পর যেরূপ আশঙ্কার ভাব দেখা গিয়াছিল বর্তমানে 
সেরূপ অবনতি ঘটিবার শঙ্কা দেখা যায় না| ভারতের আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার 


কাজে বিস্তর বালির বস্তার প্রয়োজন হুইবে এই ভরসা এবং উপরোক্ত ' 


সর্বনিম্ন দর নির্ধারণ ফাটক বাজারকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে অপরিবর্তিত 


অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মহাযুদ্ধ বাধিবার ফলে 


ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর এখন পূর্বের স্তায় সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে 
এবং জাহাজ সংস্থান সমস্ত! পূর্বের অপেক্ষা আরও জটিল হইয়া দাডাইল। 
সুতরাং অনিশ্চিত রপ্ডানীর কথা বিবেচনায় পাটের বাজারের বর্তমান 
অবস্থাও যে কতদিন বজায় রাখ] সম্ভব হইবে তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারিবে না। নূতন মন্ত্রিমগ্ুল যদি পূর্বব মন্ত্রিসভার পাটচাষ সংক্রান্ত কার্য্যনীতি 
অনুসরণ না করেন এবং আগামী বৎসরের পাটচাষের জমির পরিমাণ' হাস 
করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাহা হইলে এই নৈরাশুজনক অবস্থার মধ্যেও 
অনেকটা ভরসার আলো পাওয়া যাইবে | 


নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাছের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £-_ 


তারিখ সর্বোচ্চ দর. সর্ধশিষ্ন দর বাজার বন্ধের দর 

৬ই ডিসেম্বর ৬৪২. : Balle ৬৩1]%০ 
৮ই ১, ৬০1০ ৫৬15 ৫৬০ 

৯ঈই ৪ € ৮৪০ ৫৩%%০ ৫৮৮০ 
১০ই ৬ ৬০॥০ &৮1০ ৫৮0৮০ 
১১ই ১ ₹৯1%০ ৫৮৭ ৫৯1%০ 
১২ই ১ ৫৯৪%৩ ৫৮1০ ৫৮৮০ 
১৩ই ৪ ৫৮৪০ ৫৮1৭ ৫৮1০ 


গত কল্য ১২ই ডিসেম্বর আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব বজায় ছিল। 
বাজার খুলিবার পর বিভ্রেতা প্রতি মণে {০ আনা অধিক দর হাকিয়া ছিলেন 


বটে ; কিন্তু এই চড়তির ভাব বজায় রাখ! সম্ভব হয় নাই | শেষের দিকে দর 
পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে । গত কল্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের গ্রতিমণের 


দর উঠিয়াছিল ৯২1০ আনা কিন্তু কাজকারবার হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ 
পাওয়া যায় নাই। পাকা বেল বিভাগে প্রথম দিকে অবস্থা স্থির ছিল ; কিন্ত. 
শেষভাগে ফাটকা বাজারের মন্দার ভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাক! বেল, 
বিভাগেও অবনতি ঘটে। 


থলে ও চট 


গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাঁব গিয়াছে । এই সপ্তাহেও 
বাজারের অবস্থা পূর্বের স্থায়। গত কল্য ১২ই ডিসেম্বর প্রথমদিকে বাত্ারের 
অবস্থায় স্থিরভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু ফাটক বাজারে পাটের দরে কোনরূপ 
উন্নতির ভাব দেখা না দেওয়ায় এই অবস্থার অবনতি ঘটিবে। গত ১২ই 
ডিসেম্বর ৯নং পোর্টার চটের দর ছিল ডিসেম্বর ১৫৮০ আনা, জানুয়ারী ১৫০ 
আনা, জান্য়ারী-মার্চ ১৫1%* আনা ও এপ্রিল-জুন ১৪॥* আনা এবং ১১ নং 
পোষ্টার চটের দর ছিল ডিসেম্বর ২০২ টাকা, জানুয়ারী ১৯৭০ আনা, জাহুয়ারী-- 
মার্চ ১৯০ আনা ও এশ্রিল-জুন ১৮॥০ আনা । 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ১২ই ডিপেক্বর 


গত সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাঙ্তারের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 
জানাইয়াছিলাম যে, তুলার বাজার তেজী হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহের প্রথম দিকেও সেই চডতির ভাব বঞ্জায় ছিল সোণার বাজারে 
চড়তির ফলেই তুলার বাদ্ধারে এই উন্নতি লক্ষিত হইতেছিল। কিন্ত গত 
৮ই ডিসেম্বর সংবাদ আসিয়াছে, প্রশাস্ত মহাসাগর ও উহার উপকুলম্থ বিভিন্ন 
অঞ্চলে জাপান ও মিত্রশক্তিবর্গের সহিত অবশেষে সত্যই মহাসংঘর্ষ বাধিয়া' 
গিয়াছে । এই সংবাদ স্বভাবতই তুলাব বাজারে নৈরাশ্তের সৃষ্টি করিয়াছে। 
জাপান ভারতীয় তুলার ক্রেতা । যুদ্ধের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বোরোচ- 
এপ্পিল-মে তুলার দর ২৫*২ টাকা হইতে ২২০২ টাকায নামিয়া পড়ে। 
পরে উহার দর ২৩০২ টাকায় উঠিযাছিল বটে) কিন্ত তৎপবেই আবার: 
বোরোচ এপ্রিল-মে'এর দর ৫২ টাকা হাস পাইয়া ২২৫২ টাকায় আসিষা, 
দীড়াইয়াছে। বেঙ্গল ডিসেম্বর-জ্ামুয়ারী ১৩৭1০ আনায়, বেঙ্গল মে ১৪৩1০ 
আনায়, ওমরা ভিসেগর-জানুয়ারী' ১৯১২ টাকায় এবং ওমরা মার্চ ১৭৭০. 
আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে । গত সপ্তাহে বৌরোচ এপ্রিল-মে, বেঙ্গল 
ডিসেমবর-গ্ানুয়ারী ও ওমরা ডিসেম্ব-জান্থ্খারী দর ছিল যথাক্রমে ২৫০২ টাকা, 
১৫১৪০ আনা" ও ২১৩/০ আনা । এই তুলনামূলক দর হইতেই আলোচ্য 
সপ্তাহে তুলার বাজারে মহাযুদ্ধের দারুণ প্রতিক্রিষা বেশ বুঝা যাইবে ।, 
নিউ ইয়র্কের বাজারেও তুলার দর নিম্নাতিমুখী হইয়া পড়িতেছে। 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর - 


গত ৮ই এবং ৯ই ডিসেম্বর চায়ের ২৭নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
বণ্তানীযোগ্য চা জাপান মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে 


যুদ্ধ ঘোষণা] করিয়াছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র এই বিভাগের কাজকারবারে - 


অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; কিন্তু পরে চায়ের বেচাকেনায় কতকটা 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। পুর্বব সপ্তাহের তুলনায় সকল 
শ্রেণীর চায়ের দরই বিশেষ ভাবে পড়িয়! গিয়াছিল। ভাঙ্গা 'পিকো” শ্রেণীর 
চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি: পাই এবং পাতা! চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ৬/০ 
আনা পর্য্যন্ত ২৬ নং নীলাম বিক্রয়ের তুলনায় নিশ্ঈগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 
'ফেণিং শ্রেণীর চায়ের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না এবং ইহা অতি 
অল্প পরিমাণে পাউণ্ড প্রতি 1/০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল! কয়েক 
প্রকার চায়ের দর ॥৬ পাইয়েরও নীচে নামিয়া গিয়াছিল.। 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা--সবুজ চায়ের চাহিদা. খুব বেশী 
ছিল এবং পূর্বের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি /০ আনা বৃদ্ধি পাইযাছিল। গুড! 
চায়ের বিকিকিনির পরিমাণ ছিল সামান্য এবং ইহার দরও পূর্বের চেয়ে 
পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই নামিয়া গিক়্াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের চাহিদ। খুব 
সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহাদের দরেও কোনরূপ স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। 
মোটা পাতা চায়ের পাউণ্ড প্রতি পূর্বের তুলনায় /০ আনা নামিয়া গিযাছিল। 
আসামেব ভাঙ্গা চায়ের দর পাউগু প্রতি ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত 
কমিয়াছিল, ‘ফেনিং’ শ্রেণীয় চায়ের দর স্থির অবস্থায় ছিল। 


কোটা রগ্ডানী কোটার চায়ের দর কমিয়া পাউণ্ড প্রতি /০ আনায় 


আসিয়া দাড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটারদর হইতেছে পাউণ্ড প্রতি. 


মাত্র ৬ পাই । 


পদ 
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কোম্পানীর কাগজের মূল্য হাস 


জাপান গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা 
করার পর হইতে বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম পড়িয়া যাইতে 
আবস্ত করিয়াছে ৷ গত ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতার শেয়ার বাজারে সাড়ে 
তিন টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৬ টাকা। জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাধিবার খবর প্রচারচিত হওয়ার পর ৮ই ডিসেম্বর 
তারিখে তাহা ৯৫॥০ আনা ও ৯ই ডিসেম্বর তাহা ৯৫%০ আনা পর্য্যন্ত 
‘নামিয়া যায় । তৎপর জাপানের প্রবল আক্রমণে মালয় ও ব্রন্মর্দেশে 
বুটেনের কয়েকটী সামরিক ঘাটি বিপর্যস্ত হওয়ার খবরে কোম্পানীর 
কাগজের দাম আরও পড়িয়া যাইতে থাকে । ১৬ই ডিসেম্বর সাড়ে 
তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯১৮০/০ আনায় পৌছে। এই 
ধরণের পড়তি .লক্ষ্য করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজ 
ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে কোম্পানীর কাগজের দাম 
সম্বন্ধে বাজারে সামান্য কিছু উন্নতি দেখা যায়। গত .১৯শে 
ডিসেম্বর সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯২।০ 
আনা হইতে ৯২।%০ আনা দাড়ায়। কিন্তু দামের এই সামান্য 
উন্নতি অদূর ভবিষ্যতে বজায় থাকিবে কিনা সন্দেহের বিষয়। 
মালয় ও ব্রহ্ম সীমান্তে যুদ্ধের গতি যেরূপ লক্ষিত হইতেছে তাহাতে 
যেকোন সময়ে একটা বিরূপ সংবাদ আসিতে পারে এবং উহার 
ফলে কোম্পানীর কাগজের দর পুনরায় বিশেষভাবে নামিয়৷ 
যাইতে পারে। 


কোম্পানীর কাগজের মুল্যহ্বাসজনিত এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে 
এদেশের বীমা কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা ভাবিয়া 
আজ আমরা স্বভাবতঃই কিছু শঙ্কিত হইতেছি। নূতন বীমা আইনের 


' যুদ্ধের জন্য নানারূপ, ‘প্রতিকূল 


Rl অনুসারে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের একট? 


উল্লেখযোগ্য অংশ কোম্পানীর কাগজে দাদন করা বাধ্যতামূলক 
হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখে উহাদের বাৎসরিক 
হিসাব শেষ করিবার নিয়মও বলবৎ হইয়াছে । এই অবস্থায় 


কোম্পানীর কাগজের মূল্য পড়িয়া যাইতে থাকিলে বিশেষ করিয়া 
'৩১শে ডিসেম্বর মূল্যের হার নিয়স্তরে বজায় থাকিলে তাহাতে বীম! 
' কোম্পানীসমূহের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কেননা তাহা হইলে 
' কোম্পানীসমূহকে তাহাদের হস্তস্থিত সিকিউরিটির মূল্য কম করিয়া 
' নিদ্ধারণ করিতে হইবে এবং ফলে উহাদের সম্পত্তির অপকর্ধতা 


ঘটিবে। এদেশের ব্যাঙ্কসমূহও উহাদের দাদনী তহবিলের কতকাংশ 
কোম্পানীর কাগজে দাদন করিয়া .থাকে। আর উহাদের হিসাব 
নিকাশ শেষ করিবার কোন তারিখ আইনত; নির্ধারিত না থাকিলেও 
অনেক ব্যাঙ্কই ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বর্ষশেষ ধরিয়া তদনুযায়ী 
রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই অবস্থায় কোম্পানীর কাগজের মূল্য 
হাসের ফলে ব্যাঙ্কসমূহেরও অনুরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
অবস্থার সুচনা হওয়ায় এদেশের বীমা 
ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের, /দি্ক্ষে ইতিমধ্যেই বহুবিধ সমস্ত! মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। এক্ষণে কোম্পানীর কাগজের যূল্য পড়িয়া যাওয়ার 
ফলে যদি উহাদের সম্পত্তির অপকর্ষতা ঘটে তবে উহাদের পক্ষে 
লোকের আস্থা বজায় রাখিয়া ব্যবসা পরিচালনা করা অনেকটা 
কষ্টকর হইয়া দাড়াইবে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্ক ও বীম! 
প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থ একটা সছুপায় বিধানের জন্য আমরা গবর্ণমেপ্টকে 
বিশেষভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। কানাডায় প্রচ'লত বীমা 
আইনের ৭১ ধারা অনুসারে সুপারিণ্টেপ্ডে্ট অব্‌ ইন্সিংরেন্সের 
অনুমতি লইয়া থাকার বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের হিসাব শেষ 


৯৫৪ 





করিবার সময় এক মাস 'কি ছুই মাস পূর্বেকার দরে হস্তস্থিত 
সিকিউরিটির মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে । তাহা ছাড়া উক্ত আইনে 
এন্প ব্যবস্থায়ও রহিয়াছে যে, ক্যানাডা গবর্ণমেন্টের বিবেচনায় 
দেশে সিকিউরিটির বাজার দর যদি অস্বাভাবিকরূপ নিম্ন মনে হয়, 
তবে গবর্ণমেন্ট সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট অব ইন্সিওরেন্সের সুপারিশক্রমে বীমা 


কোম্পানীসমূৃহকে চলতি দরের তুলনায় বেশী মূল্যে হস্তস্থিত . 


সিকিউরিটির দর নিদ্ধারণ করিবার সুবিধা দিতে পারেন। বর্তমান 
অবস্থায় এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের স্ুবিধার্থ ক্যানাডার 
অনুকরণে এদেশেও উপরোক্তরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ 
আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । আমরা এ বিষয় কতৃপক্ষের আসন্ন 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । 

বাঙলা দেশে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা ছারা বাঙ্গলার 
অধিবাসীদের সম্বসরের খোরাকী চলে না বলিয়া এই প্রদেশকে 
প্রত্যেক বৎসর ব্রহক্মদেশ হইতে বহুল পরিমাণে চাউল আমদানী 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন । বর্তমান 
বৎসরে পাটের জমির পরিমাণ হাস হেতু বাঈলায় কিছু অধিক 
পরিমাণ জামতে ধানের চাষ হইয়াছে । কিন্তু সরকারী বরাদ্দ 
অনুসারে এবার শত বৎসরের তুলনায় শতকরা দশ ভাগ মাত্র বেশী 
ধান্য জন্মিবে। উহাতে বাঙ্গলার চালের অভাবের সামান্য অংশই পুরণ 
হইবে । কাজেই অন্যান্য বৎসরের হ্যায় এবারও ব্রহ্মদেশই বাঙ্গলার এক 
মাত্র ভরসা । কিন্ত বর্তমানে ব্রহ্মদেশের আশপাশে যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে । 
ইতিমধ্যেই রেঙ্গুনে বোমা পড়িবার গুজ্জব রটিতেছে। কাজেই এক্ষণে 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে এদেশে কোন চাউল আমদানী হইবে কিনা সন্দেহের 
'বি্ষয়। এই সম্পর্কে আরও ভাবনার কথা এই যে, জানুয়ারী হইতে 
মে মাস পধ্যস্ত ৫ মাস কালের মধ্যেই ব্রহ্মদেশ হইতে সব চেয়ে বেশী 
পরিমাণ ধান চাউল এদেশে আমদানী হইয়া থাকে । এই সময়ে 
ব্রহ্মদেশের চাউল আমদানীর পক্ষে বিদ্বু ঘটিলে বাঙ্গলার পক্ষে 
অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হইবে। বর্তমানে বাঙ্গলার কৃষকের 
ঘরে নুতন ধান্য উঠিয়াছে। কাজেই এক্ষণে সকলেই কোনওরূপে 
খাইয়া বাঁচিতে পারিবে । 
অধিকাংশের ধান্য ফুরাইয়া যাইবে তখন দেশের যে কি অবস্থা ঘটিবে 
তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
বাঙ্গলা সরকার কি করিতে চাহেন তাহা দেশবাসী জানিতে চাহে। 
“বাঙ্গলা সরকার অবিলম্বে য্দি বাঙ্গলা হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী 
বন্ধ করিয়া না দেন এবং দেশের সমস্ত ধান চাউল নিজেদের আয়ত্তের 
মধ্যে আনিয়া তাহা প্রয়োজনান্ুরূপভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা না করেন 
তাহা হইলে এবার আগামী চৈত্র বৈশাখ মাসে রীতি মত ছভিক্ষ আরম্ভ 
হইবে এবং উহার ফলে বহু লোক অন্নাভাবে মারা পড়িবে । বাঙ্গলায় 
যাহাতে ধানের জ্রমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং জমিতে ফলন বেশী 
হয় তৎসম্বন্ধেও বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে । দুঃখের 
বিষয় এই সব দিকে গবর্ণমেন্টের দিক হইতে কোন সাড়াই পাওয়া 
যাইতেছে না। ফলে বাঙ্গলা দেশ বর্তমানে এক অতি মারাত্মক 
অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট কি এখনও এই সব ব্যাপারে 
অবহিত হইবেন না'? 

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও গবর্ণমে্ট 

এদেশে বস্ত্র, চাউল, কয়ল! ও অন্তান্য নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের 
দাম অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের খুবই 
দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছে । এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
দীর্ঘকাল যাবৎ সকলেই গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন জানাইয়া 
আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত তাহারা সেবিষয়ে 
কোন সুসঙ্গত কাধ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই । বর্তমানে দেশে 
জিনিষপত্রের দাম যে অপরিমিত হারে বুদ্ধি পাইয়াছে তাহার মূলে 
প্রধানতঃ দুইটি কারণ নিহিত রহিয়াছে । প্রথমতঃ চাহিদার তুলনায় 
জিনিষপত্রের যোগান হাস পাওয়ায় উহাদের দাম বাঁড়িয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ীরা সুবিধা বুঝিয়া তাহাদের মজুত মালের জন্য বেশী 
মূল্য আদায়ে সচেষ্ট হওয়ায় সে কারণেও জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই অবস্থায় আজ দেশে পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া 


আধিক জগং 


কিন্ত আগামী ৩1৪ মাসের মধ্যে যখন 


পরিমাণ ৪ লক্ষ টনেরও বেশা দীড়াইয়াছল। 


[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


সাধারণের দুঃখ লাঘব করিতে হইলে একদিকে জিনিষপত্রের যোগান 
বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে এবং অপরদিকে ব্যবপায়ীদের অতিরিক্ত 
মুনাফার ঝোঁক দমিত রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমোক্ত 
ব্যবস্থা নানা কারণে একটু সময়নাপেক্ষ ! উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া 
সেবিষয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছু বিলম্ব হওয়া" 
অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু শেষোক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেট অনতি- 
বিলম্বেই কাধ্যকরী বিধান অবলম্বন করিতে পারেন ব্যবসায়ীদের 
স্বার্থপর কারসাজি হইতে সাধারণকে রক্ষা করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় 
সরকারী কর্তৃত্ব বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় স্থানে 
স্থানে দোকান খুলিবার ব্যবস্থা ও তাহা হইতে ন্যায্য মূল্যে সকলকে 
জিনিষপত্র কিনিতে দেওয়া। সম্প্রতি মাত্রাজের কালিকট সহরে 
সরকারী কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় সাধারণের নিকট চাউল বিক্রয়ের জন্য 
কতকগুলি দোকান খোলা হইয়াছে । এই সব দোকান হইতে 
সকলেই টাকায় আট সের হিসাবে চাউল খরিদ করিতে পারে। 
পেশোয়ার মিউনিসিপ্যালিটির কতৃপক্ষ নিদ্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের 
জন্য এ সহরে কতকগুলি দোকান ঘর স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন । 
এজন্য তাহারা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ৪০ হাজ্জার টাকা দেওয়ার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের নিকট হইতেও তাঁহারা 
অনুরূপ পরিমাণ অর্থ পাওয়ার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা 
দেশে এই ধরণের প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে 
না। উপযুক্ত সংখ্যক দোকান খুলিয়া শ্যাষ্য মূল্যে সাধারণকে 
পণ্য খরিদ করিবার সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার নিজের! 
যেরূপ মোটেই কোন চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করিতেছেন না তেমনই এ বিষয়ে 
বিভিন্ন স্থানের মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ এবং সাহায্য 
প্রদানেও তাহারা উদ্দাসীনতার ভাবই দেখাইতেছেন। কলিকাতা 
করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের জন্য সহরে 
কতকগ্চল দোকান স্থাপন সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বের গবর্ণমেন্টের 





নিকট একটি প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী বড়দিন ও ইংরাজি নববর্ষের ছুটী উপলক্ষে ‘আর্থিক জগৎ’ 
কার্য্যালয় ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১ল! জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। 
“আথিক জগতের” পরবস্তী সংখ্যা আগামী ৫ই জানুয়ারী সোমবার 


প্রকাশিত হইবে । 
ম্যানেজার আধিক জগৎ 


কিন্তু উভয়পক্ষের তৎপরতার অভাবে অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রস্তাব 


কাধ্যে পরিণত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না | জনসাধারণের 
দুঃখ ছূর্দশা সম্পর্কে এপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট ও মিউ নসিপ্যাল কতৃপক্ষ 
সমূহের এই উদাসীনতা অমার্জনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি । 


চিনির বাজারের ভবিষ্যৎ 


ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর যত ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা 
৬৫ ভাগ হহুতে গুড় এবং বাকী ৩৫ ভাগ হইতে চিনির কলে চিনি 
প্রস্তুত হহয়া থাকে । এদেশে সাধারণতঃ নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাস 
পর্য্যন্ত ৫ মাসের মধ্যে দেশের সাকুপ্য গুড় চিনি উৎপন্ন হয়। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের কৃষকগণ ৪২ লক্ষ টন গুড় এবং চিনির 
কলসমূহ ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টন চিনি উৎপাদন করিয়াছিল । এদেশে 
বৎসর বৎসর যে গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার সাকুল্য অংশই 
দেশের ভিতরে খরচ হয় এবং এক বৎসরে উৎপন্ন গুড় অন্য বৎসরের 
হিসাবে জের চলে না। কিন্তু চিনির ব্যাপার ্বতন্ত্। গতৃ ১৯৩৯-৪০ 
সালে যে চান উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে গত বৎসর এদেশে মাত্র 
১০ লক্ষ টনের মত [চন খরচ হইয়াছিল এবং প্রায় ৪ লক্ষ টনের 
মত চিনি ১৯৪০-৪১ সালের হিসাবে জের চলিয়াছিল। কিন্তু এই 
বৎসরেও দেশে উৎপন্ন চিনর তুলনায় কম চিনি খরচ হইয়াছে। 
কাজেই গত নবেম্বর মাস হইতে [নর যে নুতন মরশুম আরম্ভ - 
হইয়াছে, তাহার প্রাক্কালে পুব্ব বৎসরের জের হিসাবে মজুর চিনির 
যে দেশে বৎসরে 


১০ লক্ষ টনের বেশী চি'ন খরচ হয় না, সেই দেশে মরশুমের 


১০৩৬ 





আথিক জগৎ 


[১৯শেজানুয়ারী, ১৯৪২ 





বিমান আক্রমণ প্রতিরোধকল্ে বালির বস্তার প্রয়োজন পড়ায় পাটের 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ পূর্বব পূর্বব 


সন্তাহে কলওয়ালার! পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল ছিলেন না." 
কিন্তু পূর্বোক্ত কারণসমূহের অন্ত আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে তাহারা পাট ' 


ক্রয়ের দিকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেছেন। সুবিধা বুঝিয়া বিক্রেতাঁগণ কিছুটা 
দর কবাকবির ভাব দেখাইতেছেন। আলগা পাটের বাজারে সপ্যাছের 
প্রথম ভাগে বিক্রেতা মহল পাট বিক্রযেব জন্থ খুব উৎসুক ছিলেন এবং 
কলওয়ালারা তেমন আগ্রহ দেখান নাই। কিন্ত গত তিন দিবস হইতে 
করয়বিক্রন্ধ বেশ সস্তোবজনক হইতেছে ।, জাত: মিডল ও বটোম পাট প্রতি 
বেল যথাক্রমে ১২॥০ আনা ও ৮২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।. পুরাতন 
ইণ্ডিয়ান জাত ও ডিই্র্ট ক্র, বটোম প্রতিমণ যথাক্রমে ৮২ টাকা ও ৭০ 
আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


গত ৯ই জানুয়ারী বোর্ড অব কণ্টোল ৫৬২ টাকায় পাটের সর্বসম্মত . 


দর বীধিয়! দেওয়ার পর হইতে ফাটকা বাজারে কোনরূপ কাঁজকারবার হয় 
নাই। ক্রেতা মহল এ নির্দিষ্ট দরের উর্দ্ধে উঠিতে আদৌ রাজী নহেন। 
আলোচ্য সপ্তাহে ফাটক! বাজার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলিবার মত 


সংবাদ নাই। 
তুলা ও কাপড় 
রর কলিকাতা, ১৬ই জাচ্ষারী 


কলিকাতার কাপডের 'বাঁজারে মন্দার অবস্থা চলিতেছে। সুদুর 
প্রাচ্যে বৃটিশ বাহিনীর ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণের ফলে কাপডের বাজারে 
দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হইয়াছে । মালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের ফুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে অনুকূল সংবাদ ন! আসিলে বান্সারের উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা 
যায়না । বহু ব্যবসায়ী আতঙ্কগ্রস্ত হুইয়া সহর ছাড়িয়া গিয়াছে । ফলে 
দেশীয় বস্ত্রের বাজারে যৎসামান্ত কাজকারবাঁপ হইয়াছে জাপানী বন্ধ 
বিভাগে বেশ চডতির ভাব দেখা যায়, কারণ জাপানী বস্ত্ের সরবরাহ এখন 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়! গিয়াছে । আমেদাবাদের কলওয়ালারাও বিক্রয়ের 


দিকে আদৌ আগ্রহ দেখাইতেছে না। কয়লা সরবরাছে অব্যবস্থার ফলে | 


আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। 


তুলার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে । গত ৯ইজান্ুয়ারী হইতে | 
বোদ্বাইএর তুলার বাজারে কোনরূপ কাক্রকারবার হয় নাই বলিলেই চলে। | 
মালগাড়ীর অভাবে তুলা সরবারহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া || 
কটন এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর বোর্ড তুলার টেণ্ডার দিতে অপারগ হইলে | 
২৫২ টাকা! অর্থদণ্ডের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দেওয়ায় সপ্তাহের শেষ | 


ভাগে বাজারে কথঞ্চিৎ কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। গত ১৫ই জানুয়ারী 


বোস্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর ২০৮০ আনা পর্য্যন্ত এ 


উঠিয়াছিল। 
চায়ের বাজার । 


কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী । | 


১৯৪২ সালের ১২ই এবং ১৩ই জানুয়ারী চায়ের ৩১নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন 
হয়। 








কোটা রপ্তানী কোটা চায়ের দর কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং 
উহা পাউণ্ড প্রতি ।/৬ পাই হইতে 1৬ পাই দরে বেচাকিনা হুইয়াছে ৷ 
আত্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৪ পাই। 

সোণা ও রূপ! 
কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী | 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোপার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য ' 
কাজকারবার হয় নাই। সোপ! ক্রয় করার আগ্রহ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে 
এবং সোণার দরেও কতকটা নিশ্লগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । বোম্বাইয়ের 
রেডি সোণার দর দীড়াইয়াছে ভরি প্রতি ৪৬।০ আনা । কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৬15০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪৬॥%০ আনা, 
প্রতিটা গিনি ৩১৪৩০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্দ৷ 
পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শ্লিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 

রূপ 


এসপ্তাহে বোশ্বাইয়ের রূপার বাজার অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। 
বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর হইতেছে ৭/০ আনা 
কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৭০২ টাকা এবং খুচরা 
প্রতি একশত তোলা রূপা ৭০০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । লগুনে' / 
প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩১ পেন্স। | 


ধান চাউলের বাজার 
কলিকাতা ১৬ই জাহুয়ারী। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমণ ধান ও চাউল 
নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইযাছে £_- 
ধান (নৃতন্)--সাধারণ পাটনাই_-২৪৮০ ২৮৬* ; মাঝারি পাটনাই-_- 
২৮৩০ ৩/০ ; ২৩নং পাটনাই--৩//০ ৩৮০ ; পুবা পাটনাই__২দ০ ২৮/০ , 
রূপশাল-_৩%০ ৩৩০ | 


হামাই_-৩৮/০ ৩%০ 3 
' চা্ল--২৩লং পাটনাই--৬॥০/০ ভাণ/০ , কামিনী আতপ-_৬৪০ ৭1০ ; 
কাটারিভোগ 


রূপশাল কেলছাটী)-৭৬/০ রূপশাল (ট*কিছণটা)-_-৭০ আনা) 
(মি) ছি কাটারিভোগ আতপ--৯%০ | 


 ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :--৮'নং ক্যানিং ষ্টীটট কলিকাত। 


চি 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
সপ ২ 


বপ্তানীযোগ্য চাঁ-ষে সকল চা এই বিভাগে |বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হুইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আসাম, দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স প্রভৃতি 
স্থানের কয়েক শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চাও ছিল। সকল শ্রেণীর চায়ের দরই বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল এবং সাধারণ ও মাঝারি ধরণের গুড়া এবং পাতা চায়ের দর 
পাউণ্ড প্রতি প০ আনা হইতে ৬০ আন! পধ্যস্ত পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে 
বাড়িয়াছিল। দাঁঞ্জিলিং চায়ের দর অন্যাস্থ শ্রেণীর চায়ের তুলনায় নিয়স্তরে 


ছিল। 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা সবুক্জ চায়ের দর কতকটা পিৰা 


গিয়াছিল এবং ইহার দরে কোনরূপ স্থিরতা ছিল না।- গুভা চায়ের চাহিদা. 
ভাল ছিল এবং ইহার দরও পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই -হইতে 
» পাই পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে পাতা চায়ের 
দর পূর্বব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে 9০ আনা. পর্য্যন্ত 
বাড়িয়াছিল ? “ফেনিং শ্রেণী চায়ের দর তেজী ছিল। 


সথবারবনা ব্যাঙ্ক রি : | 


কলিকাত।। 








চি 





১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ ৃ ১৯৩৫ 


৯২ই জাঃ--১৩।৮০ ) ১৩ই-7১৩1]০ 3 ১৫ই--১৩।০ ; (ডেফার্ড) ১২ই জা: |6 
__৩%০। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অডি) ১২ই আঃ--১২৮৮০ ; ১৫ই- | € 


১৩]০ | 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ৯ই জানুয়ারী__২০7/০ ২*৮/০ ১,৯২ই. 
২০%/০ ; (প্রেফ) ৯ই জাঃ--১১৮২ 5 ৯০ই--৯১৭৯। 


VU) কে | 
বেনারস ইলেক্‌টী,ক ১৫ই জানুয়ারী_-১৪০। অব্রলপুর ইলেক্‌্টী, ক ‘১৫ই 
জাঃ--১৫॥০। মথুবা ইলেক্টাক ১৫ই জামু: । ঠ 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
বাৰ্ণ এণ্ড কোং (অপি) ৯ই জানুয়ারী_-৩৪৭২$ ১০২-৩৫০১ $ ১৪ই-- 
৩৫৩২ ৩৫৫২ 3) ১৫৪ ৩৪৮১ ৩৫০২1 জেসপ এণ্ড কোং মেডি) ৯ই আাঃ-- 
১৮৪৩০ ) ১২২১৮৭০০ ; ১৫ই-১৮৫০। ব্রেথওয়েট এও কোং ১০ই জা: 









ব্ৰাঞ্চসমুহ £ 
রনি বা এভিনিউ 








~~ ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ১৩ই জাঃ ৩২/০ ; ১৫ই--৩২৫০ ৩২7/০ । কুচবেন্ার এবং SET | 
ষ্ল করপোরেশন (প্রেফ) ১২ই জাঃ-_১১০২ ৪ ১৫ই--১১০৯ ৯৯৯৯ কুমার- 
খুৰী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১২ই জাঃ-১৫৯৯। . ৮ 
কাগজের কল ঢা | 

ওরিয়েণ্ট পেপার (অভি) ৯ই জানুয়ারী-_১৫॥/০ ১৫৭০ ) ১৩ই--১৬২ "অতীতের কর্ম্মস্থত্রে জড়িয়েছিল 
৯৬০; ১৪ই--১৬|০। প্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) =ই জাঃ-_>১১৫২ 5 বর্তমানের দুঃখ আর আনন্দ । 
(অভি) ১২ই__১৪॥%০ ; ১৩ই-_-১/* ; ১৪ই-__১৫০ ৷ টাটাগড় পেপার নই আজকের কাজের মধ্যে রয়েছে 
জাঃ_-১৯1/০ ১৯৫০ ; ১০ই--১৯৬০ ১৯//০ 3 ১২ই--১৯০ ১৯৮০? ৯৪ই, আস্ছে কালের নিয়তি ) 
--২০২। বেঙ্গল পেপার, ১৩ই জা:_-১৩৮২ 3 ১৫ই--১৩৬ | ইত্ডিয়ান ভালো করে বীচবার ও বীচা- 
পেপার পাল্প ১৩ই.জাঃ_-১৪৯%০ ১৫০২ ; ১৪ই--১৫০২। ষ্টার পেপার পয. 


আ:--১৪৮%০ 3 ১৪ই--১৪৪* | 
চিনির কল 
ডায়ার মিয়াকিন৷ ক্রয়ারীজ ৯ই জানুয়ারী_->১০/০। নিউ ইণ্ডিয়া নই 
আাঃ_-৭1০1 বুলাগু ১৩ই জাঃ_২৪৪০ ) ১৪ই__২৪প। কেকু এণ্ড কোং 
(অনি) ১৩ই জাঃ-১২৩/০) ১৪ই--১২/* ১২৮০ কাপপুর. ১৪ই জাঃ_- 
২২৪২1 মারী ক্রয্নারী ১৩ই জাঃ__১৫২। প্রতাপপুর ১৩ই জাঃ_১১/৭ ; ১৪ই' 
_-১১৮০ ১১]০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১২ই জাঃ-_১০॥%০ ১৯৮০) 
১৫ই--১৯২3 (প্রেফ) ১৫ই জাঃ_-১৩৫২। রাজা ১৪ই জাঃ__২৫৮০ | 
সমস্তীপুর ১৩ই জাঃ--১১%০ ৯১৫০1 চম্পারণ ১৫ই জাঃ--১৯দ০। 
চা-বাগান 
বিশ্বনাথ ৯ই জানুয়ারী ১৭/০ ; ১২ই--২৭৷০ 3 ১৩ই--২৭/০ ২৭1%০।' 
এএখেলবাড়ী ১০ই জাঃ__-১২1০। নাঁগাইথুরী ১৩ই দা:_-৯৯০২। উডলাবাড়ী 
৯২ই জাঃ_২৭৫*। পাত্রধোলা, (অভি) ১২ই জা:_-১০০০২। টেঙ্গাপাণি 
১৫ই জাঃ_২১%০ ২১1০1 বেটিলী ১৫ই জাঃ_-৭1০| 


পাটের বাজার 

ূ কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী 

পূর্ব্ববত্তী সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই মন্দার 
ভাব লক্ষিত হইয়াছিল! কিন্ত আলোচ্য সপ্তাহে চট ও থলের নূতন ছুইটি 
"অর্ডার পাওয়ার সংবাদে বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা যায়। প্রথম 
'অর্ভার হইতেছে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই ছুই মাসে ছুই কিস্তিতে দেয় ছুই 
‘কোটি বালির বস্তা। ইহা ছাড়া £ কোটি গজ' পরিথিত চটের একটা অর্ডারও ' 
'পাওয়া গিয়াছে । সর্বোপরি ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের সঞ্থাহে রর 
৬০ ঘণ্টা কাধ্য চালাইবার পূর্ব সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখার সঙ্কল্প এবং জাহাজ টু € কলিকাতা শাখা ১২/২, ক্লাইভ রে! |. 
চলাচলের সন্তোষজনক ব্যবস্থার.সংবাদ চট ও. থলের বাজারে বেশ আশার: (রি : | EEE ER 
সঞ্চার করিয়াছে। চট ও থলের দর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৯নং পোর্টার & হেও ৪ 5 সততা ক ES 
চট ১৯/%০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্ড ১৮৪০ আনা ও এপ্রিল-জুন' ১৭/* আনায় & কুমিল্লা । , আমাদের “সেবামন্ত্র” 
,ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে । ১১নং পোর্ট্শর চট ২৬২ টাকা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ fp ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ অখিল দত্ত এম-এল-এ, (কেন্ত্রীয়) ১ 
২৪৮০ আনা এবং এপ্রিল-ছুন ২২1০ আনায় ক্রয়বিকয় হইয়াছে। হত এ ০০০5৮ এ এ < এত <DD> <I <> «TIP << | 






১৯এ, হি পিট 


ফোন £ কলিকাত1 £ ৩০৯৯ 







খ খর > এসে CEE এত CE রেল EEE Um. < 





৯৩৪ 


আঘিক জগৎ 


[ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২ 








- ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯ই আশুয়ারী--১০২।*) ১০ই--১০৯৫০ ১০২1০) ১৩ই-_ 
১০২%০ 7 ১৪ই--১০২০ $ ১৫ই--১০৩২। সেন্ট]াল ব্যাঙ্ক ১৩ই জাঃ__ 
৪৭২। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কেটি) ১২ই জা:--৩৮৬২ $ ১৩ই--৩৮৭২ 5 (সম্পূর্ণ 
আদায়ীকৃত) ১৪ই জাঃ--১৫৬৮২। 
রেলপথ 
আরাসাসারাম লাইট রেলওয়ে ১০ই জাঃ--৬৮২ 1 মৈষনসিংহ ভৈবব- 
বাজার রেলওয়ে ১০ই জা:--১০৯২।, দাঞ্জিলিং হিমালয়ান্‌ বেঃ (অভি) ১৪ই 
জাঃ_৮১২1 কাঁটাখাল লালবাজার রেলওয়ে ১৫ই আঃ:--৯৩১২1 
কাপড়ের কল 
বেঙ্গল নাগপুর *ই জাহুয়ারী--১৮২। কেশোরাম ৯ই জাঃ--১৮০ ; ৯৩ই 
_ ৯২1 এলগিন নই জাঃ__২৭৭৮০। বেনারস কটন এণ্ড সিন্ধ »ই জঃ 
৫২ $ ১০ই--৫৯ ; ১৪ই--£/০ | ডানবার ৯ই জাঃ--২২৯২ 3 ১৪ই ২৩৪২ 1 
বাসন্তী (অভি) ১২ই ছ্বাঃ_৫২। কাণপুর টেক্সটাইল ১২ই জাঃ_-৮৬০ ; 
১৩ই--৮৮০ 1 মোহিনী মিলস্‌ ৯ংই জাঃ_-৩৮২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) 
১২ই জাঃ_-85%০ ; ১৪ই--২ | (প্রেফ) ১৩ই আাঃ-৭1%০ ; ১৪ই--৭1/০। 


কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড ৯ই জাহুয়ারী-২৩।০। বেঙ্গল »*ই জানুয়ারী--৩৭০২ 


৩৭২২ 3 ১২ই-৩৭৫২ ৩৭৭২ 7 ১৩ই--৩৭৬২ ; ১৪ই--৩৭৫২। বোরিয়া, 


৯ই জা:_-১৬২) ১৫ই--১৫1%০ | ইকুইটেবল ৯ই জাঃ__৩৫৮০ ৩৫।০| 
নর্থনামুদা ৯ই জাঃ__৫/০ ৫৮০ | পেঞ্চভেলী ৯ই জাঃ_-৩৪%* | বরাকর 
৯ই জাঃ--১২০০। সেন্টণল কুরকেও্ড ১৩ই জাঃ_-১৫%০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
১৪ই জাঃ--১৬1৮* ১৬৮০ ট্ট্যান্তার্ড ১৪ই ১২৯২) ১৫ই--২১২। 
নিউ বীরভূম ১৬ই জাঃ--১৬২। 

আগরপারা (প্রেফ)-৯ই'জ্রানযারী--১৫১২ ১৫২২ 3 ১৫ই--১৫২৯ 3 (অ্ডি) 
১০ই জাঃ-+৩৮1০ ) ১২ই--৩৮|১ ৩৮1%০ 3 ১৩ই--৩৮৪০। এপগায়েন্স ৯ই 
জাঃ--২৮৬২ ২৮৭২ 3 ১৩ই--৩০৪২ ৩০৫৯) ১৫ই--৩০১৯ ৩০২৯ | আদমজী 
১২ই জাঃ__২৬২ 5 ১৫ই--২৬|০। বরানগর ৯ই জা:_-৯৭৯ 5 ১০ই--৯০২ 
১৪ই--৯২২ ৯৩২1 বজ বজ ৯ই জাঃ--৩৪৫২ ৩৪৭২) ১২ই--৩৫০৯ ) 
১৫ই-_৩৫১২। ক্লাইভ ৯ই জাঃ_২২%০ ; ১২ই--২২॥০ ২২৮০) ১৪ই-_- 
২২০ ডালহৌলী =ই জা:--২১৮৫০ | ডেপটা ১৩ই জাঃ--৪৩২২ 3 
১৫ই--৪৩২২ | হোষ্টাংস (অভি) ৯ই জাঃ--১০৪২। এলবিয়ন ১৫ই জাঃ 
১৯৫২ | হাওডা (প্রেফ) ৯ই জাঃ--১৬৫২ ৯৬৬২ $ (অর) ১৩ই জাঃ:-_ 
৫২1০; ১৫ই--৫২।%০। হুকুমর্টাদ ৯ই জাঃ--১২।০ $ ১২ই--১২%০) ১৪ই 
৯২৯ 3 (প্রেফ) ৯ই জাং--১৩৭২1 ইত্ডিয়া ৯ই জাঃ-৩২২ ৩২৮২) 
১০ই--৩২৯২ 3 ১২ই--৩৩৫৯ ) ১৩ই--৩৪২৯৩৪৪২ ; ১৪ই--৩৪৪২ ৩৪৬২) 
কামারহাটি ৯ই 'জা:--৪৬৫২) ১০ই--৪৬৮২ 
৪৭৩২ ) ১২ই--৪৭১২। কেলতিন্‌ (প্রেফ) ৯ই জাঃ--১৬৫২। মেঘনা ৯ই 
জাঃ_৫৭1০ ; ১০ই__৬৭॥০ 3 ১২ই--৫৭০ ) ১৩ই _-৫৮1০ | নেশনাঁল ৯ই 
জাঃ--২১॥০ ২২২ 3 ১*ই-২২০) ১২ই--২২৮০ 3 ১৩ই--২৩৭ 3 ১৪ই-_ 
২৩1০ ২৩1৩/০ 3 ১৫ই-২৩|০। ওরিয়েপ্ট ৯ই'জাঃ_-১৭৮২ 3 ১৩ই--১৭৯৬ 
১৮২২ 3 ১৪ই ১৭৮০ ৯৮২২1 এম্পায়ার ৯০ই জাঃ--২৪৷১ ; ১২ই--২৬%% 
২৭1০। নদীয়া ১০ই জাঃ--৮৷০ ; ১২ই--৷৮!০। নস্করপাড়া ১৩ই জাঃ 
১৭০ ; ১৫ই--১৭]* | এংলো ইণ্ডিয়া ১২ই জা--৩৩১২ ৩৩৯৪০) ১৩ই-- 
অকল্যাণ্ড ১৩ই জাঃ_-১৭৩২। বালি 


১৫ই--৩৪৭২ ৩৫০, | 


৩৪৬২ ৩৪৮৯) ১৫ই--৩৪৫২। 


১২ই জাঃ_ ২৩১০ 7 ১হই-_-২৩০২ ২৩৯২। রিলায়েন্স ১২ই জাঃ_৫৩।০ ১. 


১৩ই--£৩৪০) ১৪ই-_৫৩॥০। বেলভেডিয়র ১৩ই জাঁ:--৩৯০২ ৩৯২২ 
চাপদানী ১২ই জাঃ--১৭৭২) ১৩ই--১৮২২ 1 সেতিয়ট ১৩ই জাঃ-১৮৮২ | 
ফোর্ট গ্রষ্ঠার ১৩ই জাঃ--৫১৮২ ; ১৫ই--£১৪২। গৌরীপুর ১২ই জাঃ-৬৭৪২ 
৬৮০1০ | হুগলী ৯৪ই জাঃ_-৬৩াণ। কাকনাড৷ ১৩ই জ্বাঃ--৩৮৩২,৩৮৫২ 3 
১৪ই_-৩৮৮৯। কিনিসন ১৩ই জা+--৩৪৪২ ৩৪৫২। ল্যাম্সভাউন ১৪ই 
জাঃ_-১৪৩২ 7 ১৫ই--১৪৮২। নিউ সেপ্ট্াল ১২ই জাঃ--৩০২২ ১ ১৫ই-- 
৩০ AN ৩০৩৯. | 








মিত্র মু মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্বাপিত-_-১৮৮৪ সাল 







যাবতীয় গহনার জ্রন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন--সস্তষ্ট হইবেন 
কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা! বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে 
'টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সর্ববসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 
রবিবার বেলা ১টার পর হইতে 
২. দোকান বন্ধ রাধা হইতেছে 





বাঙ্গালী পরিচালিত পরিচালিত উন্নতিশীল জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান = 


সুদ্ঢ আখিক ভিত্তির উপর স্থাপিত । 


“যে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার ( 
ভবিষ্যতের কথ। চিন্তা করেন, 
আপনিও কি সঞ্চয়ী ব্যক্তির ন্যায় 
আপনার ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন”? 
যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত | 
হারের আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় || 





করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন । 
৮৮০ ৪৩৮০ ৪৩৭1) 
১৭০ ৮৭॥* ৮৭৫২ 


ব্যালকাট| এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক নিও 


হেড অফিস-_২৯নৎ স্ট্যান্ড রোড, কলিকাতা । 


সকল প্রকার ব্যান্ছিং কার্য করা হয়। 


| 
f 





_ শাখাসমূহ__ 
ঢাকা, ,মালদহ, রাণা- f ফোন := 
ঘাট, ৬ ক্যাল £ ১৮১৮ 
গাঁত, 3 রি 
গড়, শিলং, দেওখর টেলিগ্রাম__সেফ বগ্ুস্‌ 
নাটোর, ঝালদা । 


হিল্লা লিল হল সা ্স হল্যাহ্ল চিলি লিল ক্ষ হল 
FEES i=l = আলাল ভরা মহ 


রাজস্থান ব্যাক 


হেড অফিস-_১*২1১, ক্লাইভ স্ট্রীট, জিকা | 

———E—E_—_—_—_—— PATRONS ত?ী 

Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 


ৰ Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khairagarh State. 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State, 


Mr. N. C. Sen, Bar-at-Law, 


Ex-Mayor, Calcutta. 
শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ বড়বাজার ব্রাঞ্চ 
১৭ নং আর, জি, কর রোভ। 


১৯১, হ্যারিসন রোড 
সকল প্রকার ব্যাং কাৰ্য করা হয়। ' 
















| টি লহ এজ 
! Y 











১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 


মাসে সমান কিস্তিতে ২ লক্ষ বালির বস্তা সরবরাহ করিবার জন্ত ভারতীয় 
পাটকল মালিক সমিতি একটী অর্ডার পাইবার নিমিত্ত এবং উক্ত সমিতি 
আরও ৪ কোটী গ্জ চট যোগান দিবার একটী অর্ডার পাইবে এইরূপ 
সংবাদে পাটকলের শেয়ারের দর কতকটা চড়িয়াছে। মোটের উপর পূর্ব 
সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা কতকট! 
ভাল বলা যাইতে পারে। 

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে ভালরূপ কাজকারবার হইয়াছে এবং 
ইহার দরও কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩া* টাকা সুদের এবং ৩২ টাকা! 
সুদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৯৫২ টাকা এবং ৮২২ দরে হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে | মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
কাগজ ৯৪/০ আনা, ৩, টাকা সুদের ৯৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড .১০০৪০ 
আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯//০ আনা এবং ৫২ 
‘টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগন্ত ১০৮২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


কাপড়ের কল 





কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কোজকারবার হয়, 


'নাই। কাপপুর টেক্সটাইল ৮৮০ আনা, ডানবার ২২৪২ টাকা এবং নিউ 
La a A | 


পাটকল র 
এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ কতকট? বৃদ্ধি 
'পাইয়াছে। পাটজাত ব্রব্যাদি এবং যুদ্ধসংক্রাস্ত ব্যাপারে বালির বস্তার 
'অডরের জন্ত পাটকলের শেয়ারের দর কিছু বাড়িয়াছে। আদমজী ২৬।০ 
' আনা, এংলো-ইত্ডিয়া ৩৪৫২ টাকা, হাওড়া ৫২৮০ আনা, কামারহাটী ৪৮৩২ 
টাকা এবং নিউ সেপ্টাল ৩:১২ টাকায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 





আধিক জগৎ 


ছ’তলার ওপর অফিসে পৌছতে বৃদ্ধ ঠাকুর- 
দাদাকে সিঁড়ী ভাঙ্গতে হতো! একশর-ও বেশী 
আর তীর সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাদেরও সে 
কষ্ট স্বীকার করতে হতো । 
ভাল করেই জানেন যে, লিফউ. যেদিন খারাপ 
হয়, সেদিন সিড়ী ভাঙ্গতে কি বিরক্তিহ না লাগে? 
সময় ও শক্তির অপব্যয় বাঁচাবার জন্তে আজকাল 
প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই লিফট খাটানো হচ্ছে। 


যত রকমে সম্ভব 


১০৩৩ 








চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় বলবৎ রহিয়াছে। কাপুর 
২৪৪* আনা, কেরু এণ্ড কোং ১২৮০ আনা এবং-রামনগর কেন এগ সুগার 
১১৯ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 


..£. ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান .আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনে সাধারণ 
শেয়ারের কোনরূপ কীঅকারবার হয় নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিয়নর্ূপ 'শিকিকিনি 


হইয়াছে 2 
কোম্পানীর কাগজ 
৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই জাম্ুয়ারী-_৯৪* ৯৪৮০০ ; ১০ই-_- 
৯৫২) ১২ই--৯৪দ০ ৯৫1০ 7 ১৩ই-_-৯৫২ ১ ১৪ই-_-৯৪দর্পচ ৯৫২ $ ১৫ই-- 
৯৪৪০ ৯৫২1 ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৯ই.জাম্য়ারী__-৯০৮২ ১০৮1০ ) 
১০ই--১০৮৩/০.) ১২ই--৯০৭দপত ১০৮৮৩ 5 ,১৩ই__১০৮%/০ £ ১৪ই--১০৮৭ 
১০৮/০ 7 ১৫ই--১০৮৯। . ৩৯ মদের (১৯৬৩-৬৫) ১০ই জান্ুয়ারি__৯৪২ ; 
১২ই--৯৪%০ ; - ১৩ই-_-৯৪/০ ; ১৫ই--৯৪/০ ৯৪৮০ | 88০ সুদের খপ 
(১৯৫৫-৬*) ১০ই ভাঃ ১১৩০ ) ১৩ই--১১৩৮০ । ৩২ সুদের ডিফেন্স বগু 
(১৯৪৬) ১৫ই জা: ১০০৪০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ত (১৯৪৯-৪২) ১২ই আঃ 
৯৮২ ৯৮1৮৯ 3 ১৩ই--৯৮/০ ৯৮//০ 5 ১৪ই-_৯৮২ 5 ১৫ই--৯৮৭ ৯৮৮০ | 
৩২ দুদের কোম্পানীর কাগজ ১ই জাঃ_৮২।) ১৩ই--৮২২। ৩২ সুদের 
পাঞ্জাব বও (১৯৫২) ১২ই জা: ৯৭৮০ । ৩৭ সুদের ইউ পি খণ (১৯৫২) 
১২ই জাঃ__৯৮৯। ৩॥০ সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) ১৩ই জা:-১০১/%০। ৪২. 
সুদের খণ (১২৪৩) ১২ইজ্বাঃ --১*৩৯। ৪৯ সুদের খ্ণ (১৯৬০-৭০) এই 
জাঃ_১০৯৩/০ ; ১৪ই-_-১০৯৩/০ ) ১৫ই_১০৯/০ | 










আর এও আপনি 








লালের জ্াজচগল্ন 





টাকা ও বিনিময়: 
কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী 
‘ কল্িকাতার টাকার বাজারে পূর্বের স্টায় মন্দার ভাব চলিতেছে। ব্যাঙ্ক- 
'সমুহের মধ্যে কল- টাকার সুদের হার ॥০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 
* টাকার বাজারে পূর্ববৎ একটানা শ্বচ্ছলতার ভাব চলিতেছে। ইহার আর 
একটি লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেগুারের 
ব্যাপারে । আলোচ্য সপ্তাহে যে ১ কোটি টাকার টেগার আহ্বান করা 
হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাডাইয়াছিল আড়াই কোটি 
টাকারও উর্ধে । ইন্টারমিডিয়েট ট্রে্জারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ এবার 
অনেক হাস পাইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝ! যায়, টাকার স্বচ্ছলতা সত্বেও 
উক্ত বিল ক্রয়ের দিকে জনসাধারণ বর্তমানে তেমন আগ্রহশীল নহে। ব্যাঙ্ক- 
সমুহের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথ্াহিক 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, অন্ঠান্ত ব্যাস্কসমূহের আমানতের পরিমাণ প্রায় 
৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বিনিময় বাজারের অবস্থায় স্থির ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবার সামান্তই 
হুইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতিই ইহার কারণ। এই অনিশ্চয়তার 
ভাব কাটিয়া না গেলে এবং জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা না হইলে বিনিময় 
বাজারের উন্নতি সম্ভবপর নহে। 
গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের অন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল । উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ | 
দ্াড়াইয়াছিল ২'কোটি £৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯প৩ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় 


৪১ ভাগ আবেদন গৃহীত হ্ইয়াছে। নিয্নতর টেগারসমূহ অগ্রাহ্থ করা | 
হুইয়াছে। মোট যে ১ কোটি টাকার টেগার গৃহীত হইয়াছে উহার গভপড়তা | 


নদের হার শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা বাধ্য করা হইয়াছে। 


আগামী ২০শে জামুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১.কোটি টাকার ॥ 
যাঁহাদের টেগার K ) 
গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৩শে জানুয়ারী তারিখের | 


ট্রেজারী বিলের জন্ত টেপ্তার আহ্বান করা হইবে। 


মধ্যে টাকা দিতে হইবে । অন্তান্ত সর্ভীবলী পুর্ব 


গত ৭ই জানুয়ারী তারিখ হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের || 
মেয়াদী মোট ৮৬ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত || 
১৪ই ভ্বানুয়ারী তারিখ পর্যন্ত পূর্ব ঘোষিত সর্ভ অহুসারে ৯৯প৩ পাই দরে | 
তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইতেছে। উক্ত সর্ভ এই | 
যে, গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন বোধে যে কোন সময়ে ও পূর্বে কোন প্রকার নোটিশ ||| 


না দিয়াই ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাণ্ডাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত »ই 
জামুয়ারী যে সপ্তাহ, শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের যোট . || 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩২৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । পূর্ববর্তী সপ্তাহে | 
উহার পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে & 
ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের অর্থের পরিমাণ দাড়াইয়াছে মোট ৪৫ কোটি | 
২৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি 
৫ছ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা । আলোচ্য .সপ্তাহে গবর্ণষেপ্টকে ধার দেওয়া হয় 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে কোন ধার দেওয়া হয় | 


১ কোটি ১ লক্ষ টাকা । 
নাই। 


উবার পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৭ হাতার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দ্াড়াইয়াছে ৯ কোটী | _ফরব্সগঞ্জ, রক্সৌল ও কিযাণগঞ্জ। উড়িশ্যার শাখা সহলপুর। | 


২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাক! । পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫ কোটা 


[ 
|] 




















আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের | 
পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে টি 


৬৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । আলোচ্য-সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও 
অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩. 
কোটী ১৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাঁকা। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটী ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার, 
টাকা এবং ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়োক্ত হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ৯ শি ৫২ পে 
ওঁ দৰ্শনী রা ৯শি ৫ পে 
ডি এ ৩ মাস i ১শি৬ভৎ পো 
ডলার (প্রতি ৯০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্পাছে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ্কারবারে সাযান্ত' 


কিছু তেজীর লক্ষণ দেখা গিয়াছে__কিন্ত কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির ভাব. 
এখন পধ্যস্তও পরিলক্ষিত হয় নাই। সুদুর প্রাচ্যের অনিশ্চিত জটিল পরি- 


স্থিতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া এখনও শেয়ার বাজারের উপর সমভাবেই প্রতিকূল 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে যদি মিত্রশক্তিবর্গের 
অবস্থার উন্নতি না হয় তাহা হইলে শেয়ার বাজারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা' 
REE যায় না। বর্তমানে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ 


: 





4! পিত ডিসেম্বর ১৯১১ সাল 
অনুমোদিত মূলধন ০০ ৩১৫০,০০ ১০০০৯ টাকা" 
বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬,২৬,৪০০২ টাকা 

"আদায়কৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১১২৫৯২১০০০২ চাকা 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন টিন , 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৩৬,৩৭,৯৯,০০*২ টাকা 


হেড অফিস--মহাস্ম। গান্ধী রোড, ফোট বোন্দে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিও এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
ভি 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
সর্তীবলী পত্র লিখিয়া জানুন । 


রোভ। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
ছাপরা, জয়নগর, সীতামারিঃ .বেতিয়া, মধুবণী, খাগারিয়া, কাটিহার, | 


[| কলিকাভার অফিস_ মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ ষ্্রী, বড়বাক্ষার | 
এ শাখা--৭১ নং ক্রু স্ৰী, নিউ মার্কেট শাখা_-১০ নং লিগসে হট, শাম &' 
বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা | 


কি কা, 


দি ঘেৰ ব্যাঙ্ক অব ইষ্ট মিঃ 


সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০্টী শাখা এবং পে অফিস আছে। | 


_-ডিরেক্রগণ__ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি, ডুবা, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, ন্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ হুরহমম্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃহরমুসছ্ি ফ্রেম, কমিশরিয়েট, টি 
লণ্ডন এজেপ্টস-_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 


গুড়ী ও বর্ধমান। বিহারের শাখা-_জামসেদপুর, যজঃফুরপুর, গয়া গয়া, 











০ক্ষাম্পানী ওশস্নঙ্গ 





সেপ্টীল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


আমরা অবগত হইলাম যে, গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে .. 


যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্বৃত্ত অর্থ যোগ করিয়া 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার মোট নিট লাভ দীড়াইয়াছে ৪৯ লক্ষ ১১ 
হাজার ৭৩০ টাকা। ডিরেক্টরগণ উক্ত লাতের পরিমাপ দিনত উপায়ে 
নিয়োজিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন £-- 

কে) গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাঁধিক ৬২ 
টাকা হারে € লক্ষ ৪ হাজার ৩৯৬ টাকা লভ্যাংশ প্রদান, থে) 'গত 
৩১শে ডিসেম্বর "তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে উহার অন্ত প্রতি 
শেয়ারে ১২ টাকা হিসাবে সারা বৎসরের লত্যাংশের হার শতকরা বাধিক 
৭২ টাকা ধার্য করিয়া মোট ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা লভ্যাংশ প্রদান, 
(গ) প্রতি শেয়ারে ॥০ আনা হিসাবে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা বোনাস 
প্রদান, (ঘ) আয় কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ৮ লক্ষ টাকা, (ও) খপ 
পূরণ তহবিলে বাবদ ৩ " লক্ষ টাকা, (চ) ব্যাঙ্কের দাদনী কাজ্জকারবারের 
জন্ত ৪ লক্ষ টাকা, (ছ) মন্তুত তহবিল বাবদ ৭ লক্ষ টাকা, (জু) ব্যাঙ্কের 
কণ্মচারীদিগকে ৩ লক্ষ টাকা বোনাস প্রদান, (ব) পরবর্তী বৎসরের 
হিসাবে জের টানা হইবে ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার €৪২ টাকা। 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 

গত »ংই জানুয়ারী ইম্পিরীয়াল ব্যন্ধ অব ইণ্ডিয়ার সেন্টাল বোর্ডের ' 
এক সভায় ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে ছয় মাস শেষ 
হইয়াছে তাহার জগ্ত অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ বিতরণ কর! হয়। ১৯শে জানুয়ারী তারিখ হইতে লত্যাংশের 
টাকা দেওয়া হইবে। আলোচ্য ছয় মাসে পূর্ববর্তী হিসাবের ৪৫ লক্ষ ৬১ 
হাজার ৯ শত টাকা লইয়া ব্যাক্ষের মোট ৮০ লক্ষ ১৬ হাজার ৯ শত টাকা 
নীট লাভ হুয়। উক্ত লাভের ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাক! অংশীদারগপের 
লভ্যাংশ বাবদ ব্যয় হয়, ১ লক্ষ ১২ হাজার » শত টাকা পেন্সন কণ্ডে 
নিয়োজিত হয় এবং বাকী ৪$ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা পরবর্তী অর্ধ বৎসরের 
হিসাবে লইয়া যাওয়া হয়। আলোচ্য অর্ধ বৎসরে. ব্যাঞ্চের]ু, গড়পড়তা 
সুদের হার শত করা ৩॥০ টাকা ছিল। 


ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক 
গত ২রা জামুয়ারী তারিখে পাটনা ষ্টেটের রাজধানী বলাঙ্গীরে ক্যালকাটা 


সিটি ব্যাঙ্কের শাখা আফিসের উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। 
উক্ত ষ্টেটের মহারাজা ও শাসনকর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সভাপতি মহোদয় তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, তাহার] রাজ্যের শিল্প, 
বাণিজ্য এবং সাধারণ ব্যবসায়ের' উন্নতিকল্পে একটি ব্যাঙ্কের প্রয্োজ্জনীয়তা 


তিনি উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের বলাঙ্গীর : 


শাখা সেই অভাব দুর করিতে চলিয়াছে। ষ্টেটের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের 
উন্নতি ও জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা ইহার ফলে অনেকখানি বুদ্ধি পাইবে। 
ষ্টেটের টাকা উক্ত ব্যাঙ্কে আমানত রাখিবেন বলিয়া সভাপতি ঘোষণা করেন। 
তিনি আরও বলেন যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার় যে ৪২টি ষ্টেট আছে 
ইহাদের অতি অল্প সংখ্যক ষ্টেটই এষাবত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সুযোগ হুবিধা 
পাইয়াছে। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 
উপস্থিত ছিলেন । | 
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

দি পাপ্রাব ন্কাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (লাহোর ) সেক্রেটারীর এক 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৩১শে ডিসেধ্র তারিখে যে ছয্ন মাস শেষ 
হইয়াছে তাহাতে উক্ত ব্যাঙ্কের নীট লাভ হইয়াছে মোট ৬ লক্ষ ১৭ হাজার 
৮ শত ৯০১৪ পাই । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ঘুসিক এণ্ড মুসলিয়। কোলিয়ারিজ লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত করা বাধিক ৬॥০ আনা । 
বেঙ্গল কোল কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর র্যা ছয় মাসের" 
' হিসাবে শত করা বাখিক ১২২ টাকা। 
এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং লি:__গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত 
এক বৎসরের জন্ত শত করা বাধিক ৬২ টাকা । 
দেওলি কোল কোং লিঃ_গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত হয় মাসের 
হিসাবে শত করা বাধিক ৫২'আনা। ূ 
মন্দাভন্‌ রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ৩০শে সেটের পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শত করা বাধেক ৪]* আনা। 
নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শত করা বার্ষিক ১৫২ টাকা | | 
শিয়ালকোট নারোয়ান রেলওয়ে 'কোং লি:_গত ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শত করা বার্ষিক ৫২ টাকা। 
হণ্ডিয়৷ পেপার পাপল্প কোং লিঃ-_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, 
ছয় মাসের হিসাবে শত করা বার্ষিক ৪০ আনা । 
নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী 
আমার ধন্তবাঁদের সহিত নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নববর্ষের সুদৃশ্ড 
দেওয়াল পন্জীর প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :_ 
অক্ষয় কুমার লাহা ৯নং ধশ্মতলা রী, ক্যামিকেল এসোসিয়েশন 
কলিকাতা লিঃ, ব্যাঙ্ক অব কমার্স” লিঃ ১২নং ক্লাইভ স্ত্রী, গ্লোব নার্সারি 
. কলেজ ষ্ট্ৰীট, মার্কেট, পি,এম্‌ বাক্‌চি এঞ'কোং, স্তাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক 
লিঃ ১১ ভ্যানসিটার্ট রো, ফেডারেল ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স 'কোং লিঃ ১১ 
ভ্যানসিটার্ট রো, কলিকাতা 1 
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od 





বাজলায় বিভিন্ন ফলের উৎপাদন ও ব্যবহার 
বাঞ্গলা প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের ফল কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও বাঙ্গলায় 
লোক পিছু কি ধরণের ফল কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় নিম্নে সে সম্পর্কে একটি 
বিবরণ দেওয়া হইল | বিবরণটি বাঙ্গলা সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং 


ডিপার্টমেন্ট (কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভাগ ) হইতে প্রকাশিত | 


একটি পুস্তক হইতে গৃহীত ৷ 
ফলের নাম বাঙ্গলায় উৎপাদন প্রতি জন পিছু | 
ফলের ব্যবহীর 
কদলা ৪,১২,০৭১৫০* মণ ৩২ সের ১৪ ছটাক ! 
আম ১৭৩১৪৫১৪৪১৮৩৬ 5 ২ ১৩৫ 5 | 
নাব্রিকেল ৪১৮৬১০০১৩০০ ৪ ৮ 
আনারস ২,৩৩,০০০, চলি 
কমলা লেবু ৮৬১৪৯০ ৪ ৬৬ 5 
আঙ্গুর ৭৪ ৮ 
আপেল ৬২৫ ৪5 


সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত 


দেরাঁছুনের সংবাদে প্রকাশ, সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ প্রস্তুতের | 


জন্ত ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এক প্রকার মেকানিক্যাল পাল্প মণ্ড) প্রস্তুত 


করিয়াছেন। উক্ত ইনষ্টিটিউটের কাগঞ্জের মণ্ড বিভাগ নয় প্রকার কাঠ ক 
এবং এক প্রকার বাঁশ লইয়া গবেষণা করিয়া দেখেন যে, জ্রেনয়োয়!, পেপার | 


মালবেরী, চীরু, দেবদারু এবং 'অ.স--এই পাঁচ রকম কাঠ হইতে মাঝামাঝি 
ধরণের এক প্রকার কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে প্রস্তুত 
কাগজ বিদেশ হুইতে আমদানী করা সংবাদপত্র যুদ্রণের কাগছের 
তায় মন্তুরুত । 

রোটারী প্রেস সম্পর্কিত নয়৷ ব্যবস্থা 


নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, যে সকল সংবাদপত্র বা সংবাদপত্রের v 
ছাপাখানার মালিকগণ রোটারী যন্ত্রে কাগঞ্জ ছাপান, তাহাদিগকে সাধারণ- | 


তাবে নিম্নোক্ত বিষয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে কে) সংবাদপত্র মুত্রপ। 
(খ) ১৯৪১ সালের সংবাদপত্রের কাগঞ্জ নিয়ন্ত্রণ আদেশের সহিত সংযুক্ত 


১১নঃ ফরমে প্রদত্ত অমুমতি *অন্ুসারে সংবাদপত্র প্রস্তুত ছাড়া অন্ত কিছু | 
ছাপিবার জন্ত অথবা অন্ত কোন কার্যের জন্ত রীলের টুকরা অথবা ছাট | 
বিক্রয়। তবে বিক্তেতা পূর্ব মাসে মোট যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহার || 


করিবেন পরবর্তী মাসে বিক্রীত কাগজের পরিমাপ তাহার শতকরা ৩ ভাগের 
অধিক হইতে পারিবে ,না । 


যুদ্ধ ও ভারতের শিল্প 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ( স্তাশনাল প্ল্যানিং কমিটি ) সভাপতি | 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একটি বিবৃতিতে বলেন যে, এই সঙ্কটকালেও 


বৃটিশ সরকার ভারতীয় ‘শিল্পের প্রতি যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন [8 
তাহা সত্যই বিদ্ময়কর। যুদ্ধের দম্ভ অত্যাবশ্তক জিনিষগুলি প্রস্তুত করাই | 


ভারতের শিল্পোরয়ন সম্পর্কে বৃটিশ স্বার্থের বিরোধিতা দুর “করিবার পক্ষে 
যথেষ্ট নহে। ইষ্টাৰ্ণ গ্রপ কনফারেন্স এখনো ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ কাচা 


মাল ও ক্কষিজাত দ্রব্য সরবরাহকারী দেশ হিসাবেই দেখেন এবং বৃহত্তর | 
শিল্পের জন্য অন্তান্ত দেশগুলিকেই উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। ভারতীয় | 
মোটর শিল্পের উন্নতি বিধানে অসম্মতি শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী নীতির একটি = 
বিশ্বয়কর দৃষ্টান্ত। এই সম্পর্কে যে সকল কারণ দেখান হুইয়াছে তাহা || 
নিতান্ত কাল্পনিক । অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধের প্রয়োজনের চাপে (টি 


যে কোন. গবর্ণমেপ্টই এই জাতীয় শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত 


করিবেন। কিন্তু ভারতে বৃটিশ সরকার তাহা , করেন .নাই.।. প্রকাশ, টি 


আমেরিকার মোটর শিল্পের কায়েমী স্বার্থের দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রভাবিত 
হইয়াছেন। ভারত মোটর শিল্পে উন্নতি বিধান করে ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত 
নহে। ইহা বুটিশের প্রয়োজনের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতেও অদূরদর্শিতার 
একটি জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত । 






কলিকাতা অফিস £ {| 
হেড অফিস £ সিলেট ৯নং ক্লাইভ রো, J 


££ চট্টগ্রাম ৷ 
তিতির, আসামের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসমূহের 
মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমদ্ষিত এই বিরাট কার- 
খানা যন্ত্রপাতি নির্মান ও মেরামত কার্য্যে সর্ধত্র সুনায- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 
ভুুচ্ষের বাজারে যে সকল যন্ত্রপাতি দুৰ্ম্মল্য ও দুর্লভ 
হইয়াছে, এই কারখান' সেইগুলি সরবরাহ করিয়া 
জাতীয় যস্ত্রশিল্-সংগঠনকে সাফল্যমুখীন করিতেছে। 


অ্আসাম ও পূর্ববঙ্গের চা বাগান ও যাবতীয় কলকার- 

খানাব পরিচালকবুন্দের প্রতি নিবেদন এই যে, 
তাহাবা এই জাতীষ-শিলপ কারখানাকে সহায়তা ও পৃষ্ঠ- 
পোষকতা ককন- যন্ত্রপাতি মেবাঁমত ও নির্মানের কার্্যতাঁর 
অর্পণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে প্রসার ও উন্নতিশীল করুন। 








Eo সপ ক সক 


ইউনাইটেড কমন পতিডেট 


ইন্ছিিওল্জেন্স লিনও 
হেড অফিস--অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ? স্থাপিত_১৯৩৩ সাল ॥ 
{ ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর 
টু. সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদৃঢ় আখিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত 


১৯৪০ সালে শা 
তিন লক্ষের অধিক বীমা পত্র প্রদান কর! হুইয়াছে। ] 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য 

4; মিঃ পি, বি, দত্ত 

| ম্যানেজিং ডাঁইরেক্টার | 
মাসিক ৪০২ টাকা বেতন ও কমিশনে ইন্‌স্পেরর আবশ্যক। 
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,  ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২] 
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% 9 4 ভার জর্ববাপেক্ষা প্রিয় বস্তুকে রক্ষা 
4 4 করতে দ্বিধ। করেন না | এখন দ্ধ 
4 / আপনার প্রিয়জনের নিকটে এসে পড়েছে i 
fe -_আপনার এবং তাদের সুখ, সম্পত্তি, 4 
ৰ Y স্বাধীনতা, এমন কি ভবিষ্যতের সংস্থানও 
? রঃ নষ্ট ক'রে দেবে । আপনার সর্বশক্তি 

রঃ শত্রুর আক্র- 
রঃ রি মণ প্রতিহত কর! 
রি 


//////%গ/// 


5 ৬ 73 দ্বারা তাত 





পা 


A 


আপনার প্রদত্ত প্রত্যেক আনা ভারতের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিসানবাহিনী 
শক্তিশালী করে বহিঃশত্রুর আক্রমণ 


রোধ করতে সাহায্য করছে ॥:'.. 





কলিকাতার দোকান ভাড়া সমস্ত! 
৷ কলিকাতার দক্জ্রি ও বস্তু ব্যবসায়ী সমিতি গত ১৩ই জাহ্য়ারী বাজলার 
গবর্ণরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়া এই মর্খে অনুরোধ জানা 
হইয়াছেন যে, অবিলম্বে আদেশ ভারী করিয়া গবর্ণমেন্টের তদন্ত সাপেক্ষ 
পাইকারী ব্যবসায়ী ও এজেন্টদের বাঙ্গলার বাহিরে পরিধেয় বস্ত্র ও 
ছিটের কাপড় প্রেরণ বন্ধ করা হউক। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী” হইতে 
কলিকাঁতার দোকান ভাড়া শত করা ৫০২ টাকা হিসাবে কমাইয়া এবং 
জরুরী অবস্থায় দোকান খালি ফেলিয়া রাখিতে হইলে এ সময়ের জন্ত সম্পূর্ণ 
ভাঁডা মকুবের জন্ত অভিন্তান্স জারী করিবার অনুরোধও উক্ত আবেদনে 
জানান হুইয়াছে | ৃ 
কোলার স্বর্ণথনির উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলার ন্বর্ণধনিগ্ুলির ( মহীশূর, 

চ্যাম্পিয়নরীফ২ ওরিগাম এবং নন্দীদুর্গ) বিশুদ্ধ স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ 
৪ 


দাড়াইয়াছে ২৫ হাজার &৮ আউদ্দ; নবেম্বর মাসে এইরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৪ হাজার ১৬৫ আউন্স । 

নিকট প্রাচ্যের ভারতীয় সৈন্যদের জন্যচায়ের ব্যবস্থ' 

নিকট প্রাচ্যে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্তদের চা পরিবেশনের উদেশ্তে 
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপান্শান বোর্ডের এক প্রশংসনীয় পরিকল্পনা অনুসারে 
শীঘ্রই বোম্বাই হইতে জাহাজযোগে ৫ খানি চায়ের গাড়ী প্রেরিত হইবে। 
শীঘ্রই আরও € খানি গাড়ী ইরাক ও ইরাণস্থ ভারতীয় সৈম্তদের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্ত পাঠান হইবে। এইসব গাভী হইতে হিন্দু ও মুসলমান 
সৈন্তগণকে গরম চা বিতরণ করা৷ হইবে । চা দেওয়ার ব্যবস্থা ছাভাও প্রত্যেক 
গাড়ীর সঙ্গে রেডিওর ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিভিন্ন ষ্টেসনের প্রোগ্রাম শুনান 
ছাড়াও ভারতীয় সঙ্গীত শুনাইবার অন্ত.তাঁল ভাল রেকর্ড ও লাউ স্পীকার 
থাকিবে । উক্ত ১০ খানি গাড়ীর প্রত্যেকটি হইতে একসঙ্গে ৬ শত কাঁপ চা 
পরিবেশন করা যাইবে । 


১০২৮ 





মালয়ে বুটেনের টিন ও রবার 
মালয়ে বর্তমানে ইঙ্র-জাপ যুদ্ধের জন্ত টিন উৎপাদনের ৭০ ভাগ বৃটেন 


অথবা জাপানীদের কাহারও কাজে আসিতেছে না। ইহা ছাড়া বাকী টিন ্ 


বৃটেনের আওতায় এখনও আছে। যে পরিমাণ রবার মালয়ে উৎপন্ন হয় 
তাহার শতকরা ৫০ ভাগ বৃটেনের হস্তচ্যুত হইয়াছে। জাপানীরা ইহা অতি- 
কষ্টে দখল করিতে সক্ষম হইবে । 


বন্তর সম্বন্ধীয় পরামর্শবাত। সমিতি 
জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার 'ষ্যাঞ্চার্ড' (বিশেষ শ্রেণীর) বস্ত্র উৎপাদন 
প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার আন্ত বস্তু সহন্ধীয় পরামর্শদাত! সমিতির 
এক বৈঠক নয়া দিল্লীতে ২০শে জ্বানুয়ারী আহ্বান করিয়াছেন।. ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামন্বামী মুদ্বালিয়ার এই সভায় সভাপতিত্ব 
করিবেন। 


ভারতে আলুচাষের উন্নয়ন 


ভারত সরকারের ক্কষিপপ্য সম্বন্ধীয় বাজার বিভাগের পরামদাতা | 


তাহার প্রদত্ত একটা বিবরণীতে ভারতে আলু চাষের উন্নতির জন্ত একটী 
ব্যাপক পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় 


৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে । গত দশ বৎসরে 


"ভারতে আলু চাষের ক্ষেত্রের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এসসত্বেও 


ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ মণের অধিক আলু দি 


আমদানী হইয়া থাকে। যাহাতে অনু চাষের উন্নয়নের জন্ত গবেষণাকার্ধ্য 
চালান হয় এবং কৃষকদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আলুর বীজ এবং জমির 


অন্ত উপযুক্ত সার সরবরাহ করা হয়, সেই জন্য এবং আলুর শ্রেণীবিভাগ | 
করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করার নিমিত্ত চাষিদিগকে সাহায্য 


করিবারও একটা নির্দেশ উক্ত বিবরণীতে দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতে সমরোপকরণ ক্রয় 
বর্তমান যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে সরবরাহ বিভাগ ভারতে সমরোপকরণ ক্রয় 
করিবার অন্য যে সকল অর্ডার দিয়াছেন, তাহার মৃল্য হইবে প্রায় ১১০ কোটা 
টাকা। বর্তমান যুদ্ধের দুই বৎসরে এইরূপ অর্ডারের মূল্যের পরিমাণ দ্রাড়া- 


ইয়াছে ১৪৪ কোটী টাকারও অধিক। ১৯৪১ সালের প্রথম আট মাসে || 
(জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ) ৮০ কোটী টাকার সমরোঁপকরণ ক্রয় | 
করিবার জন্ত ভারতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বৃটেন হইতে ভারতে ইহার (১ 
মধ্যে প্রচুর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। যে সকল দেশসমূহে ভারত হইতে || 
সমরোপকরণ যোগান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া [8 


নিউজিল্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূৰ্ব্ব আফ্রিকা নিকট ও মধ্য প্রাচ্য, বহ্গদেশ, 
সিংহল, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং তুরস্ক অন্ঠতম | 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানী 
প্রকাশ, ইজারা ও খণদান সম্পর্কীয় বিধানামুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ভারতে মাল আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস হইতে 


আথিক জগৎ 


রিজার্ভ ফণ্ড (গভর্মেপ্ট সিকিউরিটিতে ত) ৭,২৭,০০০ টাকার উর্দ্ে f 
ন ডিপজিট | 


টা ৪। বসিরহাট 


[ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২ 











সর্বাপেক্ষা অধিক আদায়ীকৃত মূলধন ও ভিপি টি বাঙালী ট 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্য্য করিবার 
জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ৷ 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যান্ক রা 


রেজিঃ অফিস *_কুমিলা। স্থাপিত__১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন ততঃ *** ৫০১০০১০০০২৬ 
বিলিকৃত মুলধন ** ২৫১০০১০০০ টাকা 


মুলধন ** ২৫১০০১০০০৯২ টাকা 
আদারীকৃত মুলধন * ১২১৮১০০০২ টাকার উর্দ্ধে 


* ২,০৭,৭৫,০০০টাঁকার উর্দ্ধে 





কাকী ধন: ++ ২১৫০৭৭২উকান উর 
বাঙ্গালী-পরিচাঁলিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা অফিস £-- ' 

৯, ক্লাইভ স্রীট 3 ২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট 3 ১৩৯বি, রসা রোড । রী 

অপর শাখাসমূহ 2 

| ১। বরিশাল, ৬ | চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটী ১৬ নওগাও 


২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া! ৭। ঢাকা ১২1 জোরহাট ১৭ পাবনা 
৩। ভৈরববাজার ৮। ডিক্রগড় ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার || 
৯! ডিগৰয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী কি) 
৫। চাদপুর ১০1 ধুব্ড়ী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্ুকিয়া || 
প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্ত কোন ছুর্ভাবনা নাই 
আঙজিকার এই অনিশ্চয়তার দিনে এই কথাটাই মনে রাখিবেন। | 





১২, ক্লাইভ গট কলিকাতা 


কারেন্ট একাউণ্ট সুদ্র শতকরা ১২ টাকা, 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২. 

টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 

ডিপজ্জিট, ৬ মাস বা তদুর্ধ ; সুদ শতকরা 

৩]০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 

_ সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ত্ৰাঞ্চ_ কলেজ জট খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 


উক্ত বিধানামুযায়ী যে সকল মাল ভারতে আনা হইয়াছে তাহার মূল্য হইবে (8০-৯২-৪৯৩৯ ন্ট 


প্রায় ৯ কোটী টাকা। 


বুটিশ ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটের খতিয়ান 


১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে 
বৃটীশ ভারতে ধর্মঘটের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৭১টা। আলোচ্য সময়ে ২৫ | 
হাজার ৯৪৫ জন শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান কবিয়াছিল এবং ১ লক্ষ ৮৫ হাজার | 
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ইরা ডে কারার বাকেন কিনা SEES 


£০৬ দিন কাজের ক্ষতি হইয়াছিল 1 


বিলাতে ভারতের ডিম রপ্তানী 
ভারত হইতে ইংলণ্ডে সুরক্ষিত ব্যবস্থায় ডিম প্রেরণ করিলে তাহা 


দেখিবার জন্ত সম্প্রতি সুরক্ষিত ব্যবস্থায় ভারত হইতে ৬ হাঁজার ডিম 


ইংলগ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের খান্ত বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর হইতে | 
সন্তোষজনক রিপোর্ট পাওয়া গেলে ভারত হইতে নিয়মিত -ভাবে ডিম fl 
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১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 


ত পল 








তুরস্ক ও ইরাণে ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা 


তুরস্কে ৪ কোটার অধিক ছাগল ও ভেভা আছে। ইহার মধ্যে 


আঙ্গোরা ছাগের পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০ লক্ষ। ইরাণে ছাগল ও 
ভেডার সংখ্যা ২ কোটী হইবে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। ' 
ভারতে যুদ্ধাত্ নিৰ্ম্মাণ বৃদ্ধি 
১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে ভারতে ইস্পাতের ডাণ্ড তৈয়ারী করিবার 
জন্য একটা অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ কারখানায় সম্প্রতি একটি নূতন শাখা খোলা হইয়াছে। 
অধিক পরিমাণে লোহার জাল নিৰ্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত চারিটা নূতন কারখানা 
স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হহয়াছে। আকাশ হইতে প্যারাহ্টযোগে 


ট্যাঙ্ক ধ্বংসী, রাইফেল, হালকা আশ্মেয়ান্ত্র এবং' বেতার ধন্্ নিক্ষেপ করিবার | 
প্র ব্যান্কের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র ' 


বন্ত ভারতে বিশেষ ধরণের আধার প্রস্তুতের ব্যবস্থাও হইতেছে। 
| ভারতের সরকারী রেলপথসমুহের আয় 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ১১ দিন: শেষ হইয়াছে সেই সময়ে চলতি ছিসাব__-টৈর্নিক ৩০০২ 


{|| উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবৈ সুদ দেওয়া হয়। যাগ্নাসিক সদ ২২ | 


ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয় হইয়াছে ৩ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকা, 
পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনায় ইহার পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকা 
বেশী।. ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল, হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ভারতের 
রেলপথসমূহের আয় দাড়াইয়াছে ৯২ কোটী ৭২. লক্ষ টাকা অর্থাৎ, পূর্ব 
HE UTE TT Te রে 
' দুই কোটা বালির বস্তার অভার 

ভারত' সরকারের মারফত ভারতীয় পাটকল মালিক সমিতি ২ কোটী 
বালির বস্তার একটা: অর্ডার পাইয়াছেন। দুই:কিন্ডিতে এই বস্তাগুলির 
যোগান দিতে হইব। ইহার মধ্যে আগামী ফেব্রুয়ারী .মাসে ১ কোটী এবং 
সার্চ মাসে ১ কোটী বস্তা সরবরাহ করিতে হইবে। প্রতি ১ শতটা বস্তার মূল্য 
১১৪০ আনা করিয়া ধার্য্য ছইয়াছে। , 

| ইস্পাত ও ছ্বাট লৌহ | 
প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে ইন্পাত ও ছাট লৌহ 


'আগিবে না। ন্ুতরাং এই সকল জিনিষ বৃটেনেই যোগাড করিতে হইবে। = 
এই জন্ত ব্যাপকভাবে ইম্পাত ও ছাট লৌহ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা | 
হইতেছে। ইহার ফলে বুদ্ধে ব্যবহারের জন্ত ২০ লক্ষ টন ইস্পাত ও ছাট | রা 

ৃ ৃ | ী EEE 00 কেসি এস, উর । 
নুযায়ী অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, রেলপথ ও কয়লার খাস্ত হইতে যে পরিমাণ লৌহ | ! 


সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহা স্থির হইবে। দ্বিতীষতঃ বিভিন্ন স্থানের A 
{| বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 


{ আদায়ীৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফা. 


প্রত্যেক গৃহস্বামীকে যে কোন প্রকার অব্যবহৃত ধাতু, এমন কি খাস্ধদ্রব্যের 
॥ মোট আমানত 


| কার্যকর মূলধন 


ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২. 


লৌহ বৃটেনে পাওয়া যাইবে বলিষা আশা.করা যাইতেছে । এই পরিকল্পনা- 


আবর্জনা স্তুপ হইতে লৌহ সংগ্রহ করা হুইবে এবং তৃতীয়তঃ বিভিন্ন পার্ক ও 
সরকারী অষ্টাপিকাগুলি হইতে .লোহার- শিক উঠাইয়া .নেওয়া হইবে। 


"টিন ও মরিচাধরা পেরেক পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে বলা হইবে | 
যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস:ও ইন্ষুর দর 
যুক্তপ্রাদ্দেশিক কংগ্রেস কমিটি যাহাতে ইক্ষুর দর মণ প্রতি" ॥০ আনা 


ধার্য কর! হয় এবং চিনির দর বৃদ্ধি পাইলে তদসথপাতে ইস্ছর দরও বাড়ান : 


হয়, hl hs প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন i. 
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দি মাইকা মা! মাইনিং নি ০৮০ রা টেডি ডিং ং পল : 


স্থান পরিবর্তন £ নুতন ক সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকীতা!। ম্যানেজিং ড্রিল ডল এণ্ড সরকার লি: 


“ভারত গবর্ণসণ্ট, টাটা আয়রণ:এ৩ স্টল কোং এবং আরও আন্যান্য' অনেক শিল্প, - 

| প্রতিষ্ঠানের বহু লক্ষ -টাক্ষার অর্ডার মজুদ-আছ্ে 1” . | 
সির হান একটি নৃতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ডিভিডেণ্ড ' 
"এদেশে এতাবৎ যত'রকমের' শিল্প:গড়িয়া' উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভ- 
' জনক। ভারত গবর্ণমেন্ট, টাটা, আয়রণ' এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং . দেশের : সর্বত্র (এবং, 
,: অপরাপর বিবিধ লে রজার নৃত আল সরবরাহ কর হজে : 
এই তিলের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের! জন্য সাত এজেন্ট আবশ্যক ৷ ০৮০0) 5 




















হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস; কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার নি চল্িবেঃ 

কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বারা শেয়ার ক্রয় 


করিবার জন্য অনুরোধ কর! না। যেসকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহু ইচ্ছা করেন, তাহার ॥ 


লিখুন । 
টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 


টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। ’ 
সেন্ডিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব__বাধিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে, সুদ | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে | 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য ল্ওয়া হয় রি 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে | 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। j 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচ়া এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 
হয় ও উছার হুদ ও লভ্যাংশ আদারের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 4 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত | 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। | 
শাখা _বডবাজার, স্টামবাজার (বলিকাত। ) ও নর রং জ। ' 


EEE. এফ, ডা, a 






চিফ অফিস-_-আগরতল]। রেজিঃ অফিস-_আখাউর]। 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা।। 









৫,8৫,000 টাকার উর্ধে | 
না __২৫,০0000 টাকার উর্ে। 


--৩৭,00,000 টাকার উবে |. 
টাকা হারে ভিভিডেও দেওয়| হইতেছে 
সমস্ত প্রকার ব্যাস্িং কার্ধ্য করা হয় । 1 
LETTE 
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১২. সা সাধারণ শ্রেয়ারের' উপর, "৮. 


১০২৬ 





ভারতে সয়াবীন শিল্পের সম্ভাবনা 
সয়া-বীন সীম জাতীয় একপ্রকার বাস্ত,শস্ত। যুন্ধ বাধিবার পরে মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রে উহার চাষ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেখানে এক ' বৎসরে 


১৯ কোটি বুশেল সয়াবীন উৎপন্ন হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব যাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সয়াবীনের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ লক্ষ বুশেল। মাঞ্চকু ও চীন 
দেশের বাৎসরিক সয়াবীন উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ১৪ কোটি 


ও ২৯ কোটি বুশেল। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপায়ে রঙ, বার্ণিশ, অয়েলক্নথ, : 


বর্ধাতি, সাবান, বস্ত্র প্রহৃতি বহুবিধ পণ্য নির্মাণে পয়াবীনের ব্যবহার 
হইতেছে। ভারতেও সয়াবীন শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
বেকার মোটর চালকগণের চাকুরীর ব্যবস্থা 


কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক ইস্তাহারে যানবাহন বিভাগের ডেপুটি ' 


কমিশনারের বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! কলিকাতার, মোটর বাস 


ও লরী চালকদের মনিবদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাহার। ব্যক্তিগত | 
প্রভাব বিস্তার করিয়া অধীনস্থ মোটর চালকদিগকে যেন যানবাহন বিভাগের '॥ 


ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে বলেন। এই মোটর চালক- 


গণকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না কিংবা কলিকাতার বাহিরের ূ 


চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে না। 
রবারের দ্রব্যাদির আমদানী নিয়ন্ত্রণ 


" নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন 
যে, ১৯৪২ সালের ৬ই জাচুয়ারী তারিখ হইতে বৃটেন হইতে শতকরা! €* ভাগ 


বা তদতিরিজ্ঞ রবারের দ্রব্যাদির রপ্তানীর অন্ত লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে। 
ভারতে যাহারা এই সমস্ত দ্রব্য আমদানী করিতে চাহিবেন তাহাদিগকে 
ভারত গবর্ণমেপ্টের বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে। কেবল টায়ার এবং 
রবারের তৈরী বেল্টিংসমূহ এই আদেশের আমল হইতে রেহাই পাইবে। 
আমদীনীর লাইসেন্স মারফতে ঘে সকল যন্ত্রপাতি আনা হইয়াছে তাহার 
রবারের অংশ বিশেষ আমদানীর জন্য অথবা নূতন করিয়া পরিবর্তনের জন্য 
কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না। যুদ্ধের দরুণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
তৈয়ারীর জন্য প্রার্থিত রবারের দ্রব্যের প্রয়োজন রহিষাছে এইরূপ প্রমাণ 
দিতে পারিলে নয়াদিস্লীস্থ সরবরাহ দণ্ডরের ডিরেক্টর, জেনারেল আমদানীর 
-লাইসেন্স দিবেন। 
ঢাক জিলায় সর্বোচ্চ মুল্য থার্ষ্য 

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এস্‌ লার্কিন ও জ্রেলায় চাউল, কয়লা, 
ও কেরোসিন তৈলের. সর্ধোচ্চ দর নির্দিষ্ট করিয়া এক আদেশ জারী 


করিয়াছেন। 
পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
বিশ্বস্তহ্বত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট 
অধিবেশন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে আরম্ভ হইবে । 


বাংল! সরকারের জল সরবরাহের জন্য সাহায্য 

জান] গিয়াছে যে, বাংলা সরকার বাংলা দেশের পন্মী অঞ্চলে জল সরবরাহ 
করিবার জন্য ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৭৩ টাকা, ব্যয়, মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার 
মধ্যে বর্ধমান বিভাগে ৯২ হাজার.৬৯৪ টাকা, প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৯৯ হাজার 
৩৮ টাকা, ঢাকা বিভাগে > লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৩৪ টাকা, চট্টগ্রাম বিভাগে 
৪৮ হাজার ৩৬৯ টাকা এবং রাজশাহী বিভাগে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৪৯ টাকা 
ব্যয় করা হইবে। 

এ টেনে গৃহ নিৰ্মাণ 

বৃটেনের অনেক পল্লীতে গত এক বৎসরের 'মধ্যে 27855 
হয়: এবং এই সকল সহরে বিস্তৃত রাস্তাঘাট, রেলপথ, প্রমোদগৃহ, শ্রমিকদের 
জন্ত হোটেল রেস্তোরা! প্রভৃতি নিশ্থিতি হইয়াছে। এই সকল সহরের একটীতে 
প্রায় ৩ বর্গ মাইলের মধ্যে » শত অষ্টালিকা, নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই 
সহরে নর্দামার পরিধি হইতেছে ৭৪ মাইলা। ‘জল এবং গ্যাস সরবরাহ 
করিবার জন্ত ৯০ মাইল ব্যাপী.লাইন্‌-পাতা হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক আলো 


এবং টেলিফোনের তার, াটান হইয়াছে ১৭০ মাইল ব্যাপী ব্যাপকস্থান লইয়া... 


[ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২ 





চট্টগ্রাম ১২ 
iy লা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ফান; ক্যালঃ ১ 


ছা ব্যান্ধ লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯১০ ইং) 


পুর্বববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 


(হড় অফিস ঃ মহালক্মী ভবন, চট্টগ্রাম | 


কলিকাতা অফিস ঃ ১৫নং ক্লাইভ সীট 
অন্তান্ত অফিস : রেঙ্গুন, মৌলমেইন, আকিয়াব, দা 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাকা ও সা 
চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং ৯৮৯17 
হুয়। ১*২ টাকা জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা 
বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 
হুইতে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য { 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয় । 
টাকার ৫ বদরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওয়া যায়। 
সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিৎ কাধ্য কর! হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন $ 
জেনারেল ম্যানেজার__প্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী | 


১০০৭২ 
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“প্রবর্তক”? স্থাপিত_ ১২২৯ ফোন বি, ধি। ৪৪০২ . 


_ পশু ম্যাক ল্নিও 
.... ৬১নৎ বহুবাজার প্লট, কলিকাতা | . 
শাখা  বতীজ্্ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম, লব্মমীগঞ্জ ও 
. _ চচ্দননগর । 
সকল প্রকার ব্যাস্থিং কার্ধ্য করা'হয়।: 
চল্তি হিসাবের ০০৫০৫ ৪/০) [৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 


হুদ শতকরা! ১॥* টাকা |: ২১০ আনাম *** ২৫ টাকা 
কেন্তিংস ব্যান্কএর সুদ . ৯৩৯ টাকায় ৫৯৯.» 
[তকরা ৩২ I at s eve ১০৯২২ 5 
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নাসিক ১*২ টাকা জনায় '৬'বৎসর্ে ৮৬* ব লাকা, ৮ ৰঞ্লরে ১২২০২ টাকা, >= বৎসয়ে 
. ১৬৩০৯ টাকা | নাসিক ১২ টবকা।ফইতে ১০২ পৰ্য্যম্ত লযা’লওয়া।হয় | ; 
সুদ ্তকর। ৬, হারে চক - 
৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২] 
কলিকাতা পরিত্যাগকারীদের সংখ্য। 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতা পরিত্যাগ- 


কারী যাত্রীদিগের ভীড় আরম্ভ হইবার পর হইতে গত বৎসরের এ সময়ের 
যাত্রীসংখ্যা অপেক্ষা ২ লক্ষের অধিক যাত্রী ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলপথে গমন 


করিয়াছে । রেলকর্তৃপক্ষের মতে ১৯৪১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে হ৪শে 


ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সময় যাত্রীর ভিড় সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই সময় ১৯৪০ 
সালের ডিসেম্বর মাসের অনুরূপ সময়ের যাত্রীসংখ্যা অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ' 
৯৫ হাজারেরও অধিকসংখ্যক যাত্রীকে হাওড়া হইতে লইয়া যাওয়া 
হইয়াছে। ১৯৪০-সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যস্ত যেস্থলে 
৬৪ হাজার ৩০৮ জন যাত্রী গিয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর 
মাসের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১ লক্ষ £৯ হাজার ৩৫৭ জন যাত্রী গিয়াছে।. 
'ইহার মধ্যে হাওড়া হইতে বেলল-নাগপুর রেলপথে যে সব যাত্রী নিযে 
তাহাদের টা রান 
* ন্যাম্য মুল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ . 

কলিকাতায় স্তাষ্য মূল্যে খান্ভ- সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্ত একটি '} 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অমুসারে এ আর পি এলাকার , 
মধ্যে ২৩টি বাজার চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই বাদ্ধারগুলির ৮টি হইতেছে 
কর্পোরেশন মার্কেট এবং অপরগুলি প্রাইভেট । প্রত্যেক চি 
মার্কেটের অন্ত একজন করিয়া, মার্কেট ' স্থপারিনটেপ্ডেপ্ট এবং 
প্রাইভেট বাজারের অন্ত একজন করিয়া ইন্‌স্পেষ্টর নিযুক্ত করা রা 
ইন্সপেক্টরদের সাহায্য করিবার অন্ত প্রাইভেট বাজারগুলিতে বাজার কমিটিও 
গঠন করা হইয়াছে। এই সব ইন্সপেক্টর ও স্ুপারিনটেপ্ডেণ্ট বাজারের 
বিশেষ বিশেষ খান্তের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে এবং কোন দোকান বন্ধ হইলে 
তৎসম্পর্কে মূল্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে রিপোর্ট দাখিল করিবেন। মহাঞ্জনদের 
আঁড়ৎ হইতে সঙ্কটকালে ধাক্দারে)দ্রব্যাদি আনয়নের অন্ত প্রত্যেক বাজারের 
নিমিত্ত একটি করিয়া লরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে । হুগ. মার্কেট এবং কলে 
স্ত্রী মার্কেটের জন্ত দুইটি করিয়া লরীর ব্যবস্থা কর] হুইয়াছে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম রবার 


প্রেসিডেন্ট রজভেন্টের নির্দেশ অঙুসারে মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রে কৃজিম রবার 
তৈয়ারীর এক বিরাট পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হুইয়াছে। কা 
কার্যকরী করিতে ৪০ কোটি ডলার ব্যয়িত হইবে। ইহার ফলে নবনির্মিত 
কারখান। ও অন্তান্ত কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন পরিমিত ক্ৃত্রিষ 


রবার প্রস্তুত হইবে। বর্তমানে বিভিন্ন কারখানায় উৎপর কৃত্রিম রবারের 
পরিমাণ মাত্র ৯০ হাজার টন। . 
অস্ট্রেলিয়ায় বন্সাইট খনি আবিষ্কার 
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ. কপার এণ্ড বক্সাইট কমিটির উদ্ভোগে 
নুতন বক্সাইট অঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া কম পক্ষেও 
এর্কশত বৎসর ব্যাপী এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের কাধ্যে আবশ্তক পরিমাণ 
.বক্সাইটের চাহিদা মিটাইতে নিজ্দেই সক্ষম হুইবে। 
মিশরে খান্য শত্তের চাষ বৃদ্ধি 
তুলার চাষ কমাইয়া দিয়া তৎস্থলে খাস্ত শন্তের চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিবার উদ্দেস্তে মিশর সরকার সম্প্রতি একটি নূতন আইন প্রপয়ন করিয়াছেন। 
মিশরের স্কষি বিভাগের মন্ত্রীর বিবৃতি দৃষ্টে জানা যায়, বর্তমানে মিশরে মোট 
৫৫ লক্ষ বুশেল পরিমিত যে খান্ত'শন্ত উৎপন্ন হয় তাহা দেশের আবশ্যক চাহিদার 
অনুপাতে কম। বর্তমান পরিকল্পনা অন্থসারে ১ লক্ষ ৭০ হাজার “ফেদান” 
পরিমিতি জমিতে খান শস্ত উৎপন্ন করিলে সেই অভাব দূরীভূত হইবে। 
বিমান আক্রমণ নিরোধের ব্যয় বরাদ্দ 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্ত যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহার 
কত ভাগ কেন্জীয় সরকার বহন করিবেন তৎসম্পর্কে আরও আলোচনা 
করিবার অন্ত ১৯শে ভ্রাহুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের . অর্থসচিব স্তার 


জেরেমী রেইসম্যানের সভাপতিত্বে নয়াদিদ্ীতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত & 
হইতেছে। জি গান যোগদান 


করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, 


৩ 
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| চি 5748 


iat AAS ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
1 





চি ৫২৬৫ 
| ভারত, ৬ সিংহলের নলৰ বসতে টিরমিত 


মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 


E যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। . 

জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন' 
| এস, এস, ভ্রলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় | ৭১১০৯ 
৮.৮ অলরাজন ৮৩০৮ ৮ ৮ জলরশ্রি টি 
» » জআলমোহুন ৮,৩০০ 2৮ জলরত ৬১৫০০ 
% ৮ অলপুত্ৰ ' ৮,১৫০ 29 জঅলপন্ন ৬১৫০০ 
| ?  » . অলক ৮১০৫০ 2 on জলমণি + ৬১৫০৩ 
|” অলদূত ৮,০৫০ 299 জলবাল! ৬,০০০ 
! » ৯ অজঁলবীর ৮১০৫০ » ১ জলতরঙ্গ 8,000 
» 2 ছলগদা ৮০৪০," এ অলী জু 
"৮ ৮ ভুলপালক ৭০৪০ * % ৮ এল হিন্দ উড? 
‘. ৭১১৫৬ » » এল মদিনা ৪০০৬ 

ভাড়া ও অন্তান্ক অন্ত আবেদন করুন 2৮ 





ৃ বি চি নেভিগেশন কোং] 


চর জো: জর 


দি পাঁইওিয়ার কট ফ্যানুফ্যাকডারীৎ 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাজলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার? 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্ঠক। 
বিঃ কে, মিক্র এণ্ড কোং 


৭৪০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


আজ পর্্যত্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬৷* টাকা 
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আনি ছুলিন্লান্ল এন্বনলাখল্র 





কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয় 


কেন্দ্রীয় সরকারের নবেম্বর মাসের আয়ব্যয়ের যে হিসাব বাছিব 
হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, কিছুকাল পর সাময়িক কিস্তিতে 
যে লেনদেন হয় তাহা! এবং ডাক, তার ও রেলওষে বিভাগের আযের 
কথা বাদ দিয়া আলোচ্য মাসে আযের তুলনায় ভারত সরকারের ব্যয়ের 
পরিমাণ ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বেশী দাড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে 
রাজস্বের পরিমাপ প্রায় ১৬ কোটা ৭৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইলেও দেশরক্ষা 
বাবদ ব্যয়ের পরিষাণ ২১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ' বাডিয়াছে। ১৯৪১ 
সালের এপ্রিল হইতে নম্বেতর মাস পর্য্যন্ত রেলওযেসমূহের আয় ৯ কোটী 
৭৫ লক্ষ টাক' বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে রাজস্বের তেমন . কোন 
সুরাহা হইবে না। কেননা বৎসরের ' শেষে, রেলওয়ের এই আয়ের 
বেশীর ভাগই মজুদ তহবিলের অন্তভূক্ত হইয়া থাকে। দেশরক্ষা 
খপ বাবদ ১৯৪১. সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ৪০ ,কোটা 
৫০ হাজার টাকা পাওয়া .গিয়াছে।। ১৯৪১ সালের, মেয়াদী 
শতকরা ৩২ টাকা সুদের বণ্ডের রূপান্তরের ফলে যে ৫ কোটা টাকা 


পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিসাবের অন্তভূক্ত করা তয় নাই। ষ্টালিং 


খণের ভারতীয় মুদ্রার পাওনা শোধ ও রূপান্তরের জন্ত ভারতীয় স্থায়ী 
খণের মাত্র ৭ কোটী ৭৫ লক্ষ টাক! স্বাস পাইয়াছে। 


টিন ও সীসার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 


লৌহ বৰ্জ্জিত ধাতুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্ত ভারত সরকারের একটা 
সংশোধিত ঘোষণায় ' জানান হইয়াছে যে, টিন ও সীসার ব্যবসায়ও 
এইরূপ নিয়ন্ত্রণের অন্ততুকক্ত হইবে! 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বীমার পরিমাণ 
৯৯৪০ 
. আটমালে মার্কিন যুজরাষ্ট্রে নুতন জীবন বীমার ;পরিমাণ দড়াইয়াছে 
শতকর) ৪০৭ ভাগ বেশী, মার্কিন, যুজরাষ্ট্ীয় ৩৯টা বীমা কোম্পানীর 
সকল প্রকার নূতন বীমার পরিমাণ হইতেছে ১৯৪১ সালের প্রথম 
আটমাসে ৫০৮ কোটী ৮৯ লক্ষ ২৯ হাজার ডলাঁর। 
অনুরূপ সময়ে এইরূপ বীমার পরিমাণ ছিল 
হাজার ডলার । | 


শিল্পোন্নতির সহায়ক সক্রিয় নীতির প্রয়োজন 


১৯৪৩ 


গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে ,,বোম্বাই-এ নিখিল, ভারত শিল্পকার, 
সম্জের বেস্ত্রীয় ।কমিটির তৃতীয়, মারিক অধিবেশনে, বস্ৃতা, প্রসঙ্গে 


স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া বলেন, দেশের, শিয়োয়তির অন্ত আগামী ৫ বৎসর 


ধরিয়া যাহাতে ১ হাজার ৫ কোটী টাকা বা তদুর্ধ অর্থ ব্যয়িত হয় তজ্ঞন্ত '| 
সকলেরই সরকারের নিকট এক ‘পরিকল্পনা দাবী করা উচিতৃ|' বৈজ্ঞানিক না. 
ও শিল্প গবেষণা বোর্ড ও রিসাচ্চ ইউটিলিজে শান কমিটির কাধ্যাবলী ॥ 


সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তিনি 'বদোন যে, জনসাধারণ গব্ষেণা চায়, 
কিন্ত শিল্লোন্নতির ' সহায়ক , কোন সক্রিয় নীতি যদি অনুস্থত না হয়, 
তবে এরূপ সমস্ত 'প্রচেষ্টাই রোগীর রোগ উপশম করিবার ওষধ না 
দিয়া কেবল রোগ নির্ণয়ের গবেষণাই পর্য্যব্‌সিত হয়। . 


॥:" কানাভীয়' জীবনবীম। 


, ১৯৪৯, ১, সালের, প্রথম সাত মাসে কানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাপ্ডে ২৩ 


কোটী ১৪ লক্ষ, ৪৭ হাজার ডলারের নৃতন জীবনবীমা পত্র বিক্রয় | 
হইয়াছে। ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় এইরূপ বীমার ' পরিমাণ || 


হইতেছে শতকরা ৭ ভাগ বেশী। 


সালের প্রথম আটমাসের তুলনায় ১৯৪১ সালের প্রথম, 


সালের | 
৪৮৫ কোটী ৯২ লক্ষ ৮৯ ৪ 





লোহা লঙ্কর নিয়ন্ত্রণ 

ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে তে 
বিনা অনুমতিতে লোহালকরের বিক্রয়ের যে পরিমাণ নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ভারতবর্ষে এখন লোহালন্ধরের সরবরাহ কমিষা 
যাওয়ায় সেই পরিমাণ আরও কমাইয়া দেওয়া হইতেছে । ভবিষ্যতে একমাত্র 
দোকানদারেরাই ,বিনা লাইসেন্সে লোহালকর বিক্রয় করিতে পারিবে। 
উৎপাদনকারীরা পারিবে না। সরকারী ব্ভাগ এবং রেলওয়ের জন্ত যে 
সমস্ত লোহালককর দরকার হইবে, ভাহা দোকানদারদিগের নিকট হইতে 
ক্রয় করা চলিবে না । সরকারী বিভাগ, রেলওয়ে এবং অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানকে 
এসমস্ত জিনিষ পাইতে হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকটে অনুমতি পত্রের 
জন্ত আবেদন করিতে হইবে। 

'. ইটের মূল্য এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ 

একখানি সরকারী 'বিজ্ঞপ্তিতে ' প্রকাশ, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ 
এবং যুদ্ধ' সংক্রান্ত কার্যের 'জন্ত বহুল পরিমাণে ইটের প্রোজন হওয়ায় 
বাংলা সরকার ১৩ই জানুয়ারী তারিখে এই মৰ্ম্মে এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন যে, ২৪ পরগণা জেলার সদর, ব্যারাকপুর ও বারাসত মহুকুমায়, 
হাওডা জেলার সদর মহকুমীয় এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমীয় 
প্রধান মূল্যনিয়ন্রণ কণ্ট্শেলার লিখিত অঙমুমতি ব্যতিরেকে কেহ প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট বিক্রয় বা অন্ত কোন ভাবে হস্তাত্তরিত করিতে 
পারিবেন না। ইটখোলার এই ছুই শ্রেণীর ইটের সর্কোচ্চ মূল্য যথাক্রমে 
হাজার করা ২৩২ টাকা ও ২১২ টাকা করিয়া বাংলা সরকার কর্তৃক 


ভিন 


কোগ্ানী প্রতিষ্ঠিত হইবার । 
সঙ্গে সঙ্গেই, নিয়মিত 
দিঘাপান্র কাজ হইতেছে। 
ৃ .® ত 
প্রসিশন মেসিন, কলকন্ঞ। 
যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাপই আমাদের 
বিশেষত্ব । 
j © 
'ল্যাটেক্স- প্রি অয়েলব্বীন 
কাপড়, গ্রাউগুসিট তৈয়ারীর 
কাজও হইভেছে। : 
টন 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা! . 
ফোন £ কলিত ৭৮৬ ও ৪৯৯* 
গ্রাম £ “বায়াস্গ ও “এভারগ্রীণ” 











ইয়েন ব্যয় করিয়া ৩৩ হাজার ৫০০টি বাড়ী নিশ্মাণ করিয়াছিল । 
১৯২১ সালে জাপান গবর্ণমেন্ট বাসস্থান সম্পর্কিত একটি আইন প্রণয়ন 
করিয়া বাড়ীঘর নিশ্মীণের জন্য জনসাধারণকে সমবায় সমিতি স্থাপনে 
উৎসাহ দিতে আর্ত করেন। তাহার ফলে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত এদেশে 
২ হাজার ৭০০টি সমবায় বাড়ী নিৰ্ম্মাণ সমিতি গড়িয়া উঠে। এই 
সমিতিগুলির সদস্তদংখ্যা ছিল ৩০ হাজার এবং উহারা নূতন বাড়ীঘর 
নিশ্মাণে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন ব্যয় করিয়াছে । 
এইসব সমিতিকে সরকারী ট্যাক্স হইতে রেহাই দিয়া ও উহাদিগকে 
জমি খরিদ সম্পর্কে সুবিধা দিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট এসব সমিতির 
কার্য্যে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন | ' 

সরকারী চেষ্টাযত্ব ও অর্থ সাহায্য যথোপযুক্ত পরিমাণে নিয়োজিত 
হইলে কোন দেশে বাসস্থান সম্পফিত সমস্যার সমাধান করা যে 
‘মোটেই কঠিন নহে সেবিষয়ে বর্তমান যুগের প্রধান দৃষ্টাস্তস্থল রাশিয়া 1 
সাম্যবাদীরা এদেশের শাসনতন্ত্র হস্তগত করিবার পর হইতে তাহারা 
এদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যত্বপর হইয়াছেন । দেশের জন- 
সাধারণ ও বিশেষ করিয়া কৃষক ও শ্রমিকদের !জন্য উপযুক্ত বাড়ীঘর 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেওয়া বিষয়ে তাহার সুপরিপল্লিত চেষ্টাযত্ব ও অর্থ- 
ব্যয়ের কোন ত্রুটি করিতেছেন না। পূর্বে রাশিয়ায় কৃষকও শ্রমিকদের 
বাসস্থান হিসাবে কেবল মাটীর নির্মিত সামান্য ধরণের কুটীর ঘরই 
প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার সাম্যবাদী গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে, কৃষক ও 
শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে আজ তথায় বিপুল সংখ্যায় স্বাস্থ্যসম্মত 
পাঁকাবাড়ী গড়িয়া তোলা হইতেছে। গত ১৯২৬ সাল হইতে 
১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত রাশিয়ায় ২ কোটি ৯* লক্ষ বর্গ মিটারের ( এক 
মিটার এক গজের চেয়ে আয়তনে কিছু বড়) বাসভবন নিন্মাণ কর? 
হয়। উহা দ্বারা ১০ লক্ষ শ্রমিকের আবাসগৃহের সংস্থান হয়। 
তৎপর, প্রথম পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৯২৮ সাল হইতে 
১৯৩২ সালের মধ্যে আরও ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ বগ’ মিটারের বাসভবন 
নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে। সেজ্জম্য গবর্ণমেন্ট ৪০০ কোটি রুবল (এক রুবল 
প্রায়” ২০ আনার সমান) ব্যয় করিয়াছেন। পরবন্তাকালে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা অনুসারে লোকের বাসস্থানের 
ব্যবস্থা সম্পর্কে রাশিয়ায় আরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 
বাসস্থান সম্পর্কিত এইরূপ উন্নতির ফলে রাশিয়ায় কৃষক শ্রমিকদের 
জীবনযাত্রার আদর্শ আজ সকল দিক দিয়াই সমুন্নত হইয়া 
দাড়াইয়াছে।' 

লোকের বাসগৃহ সমস্তা সম্পর্কে ভারতবর্ষে এপর্য্যস্ত কতদুর কি 
করা হইয়াছে এবং রাশিয়া, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া এদেশের কি করণীয় রহিয়াছে আগামী সপ্তাহে আমরা 
তদ্বিষয়ে আলোচনা! করিব । 

আমেদাবাদের জেলা ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এক বিবৃতিতে প্রকাশ 
"যে, কয়লার ঘাটতি বশতঃ সামরিক মালপত্র, তুলার বাগ্ডিল, খাস্ছদ্রব্য, সংবাঁদ- 
পত্র, পেট্রোল প্রভৃতি ছাভা অন্তান্ত মাল প্রেরণের ব্যবস্থা রহিত করা 
হইয়াছে । বন্ত্র চালান বন্ধ হওষায় মিলগুলি বিশেষ অন্গৃবিধায় পড়িয়াছে। 
আট দশটি কাপড়ের কল রাত্রিতে কাজ চালাইবে না বলিয়া নোটিশ 
লটকাইয়! দিয়াছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট পরিকল্পন| 

গত ৬ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট রুদ্তভেণ্ট কংগ্রেসের নিকট যে বাণী 

প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, আগামী আধিক বৎসরে 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যের জন্য ৫ হাজার ৬ শত কোটি ডলার 
ব্যয় করা হইবে। 





(রেল বিভাগের আধিক স্বচ্ছলতা ) 

টাকা কাটিয়া লইয়া যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই প্রদেশসমূহের মধ্যে 
বণ্টিত হইবে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে প্রদেশসমূহকে প্রতি বৎসর 
৪1৫ কোটা টাকা অতিরিক্ত আয় হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং 
রেল বিভাগের বর্তমানে অত্যধিক স্বচ্ছলতা আসা সন্বেও প্রদেশসমূহ 
উহার কোন সুফলই. ভোগ করিতে পারিতেছে না। ১৯৪৩ সালের 
মার্চ মাসে যখন এই নৃতন নিয়মের মেয়াদ শেষ হইবে তখনও যে 
প্রদেশসমূহ আয়কর ও রেলবিভাগের অতিরিক্ত আয়ের সুফল: ভোগ 
করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কম। কারণ গবর্ণমৈন্ট হয়ত; তখন 
এই নূতন নিয়মের মেয়াদ বাড়াইয়া দিবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ- 
জনিত এই স্বচ্ছলতা থাকিবে ততদিন উহা বলবৎ থাকিবে। যুদ্ধের 
ফলে এই ছুই বিভাগের রাজন্থের উন্নতি হেতু প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি 
আয়করের ব্যাপারে . যতটুকু অতিরিক্ত সুবিধা পাইত তাহা হইতে 
তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই নূতন ব্যবস্থা পরিকল্পিত 
হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক, গবর্ণমেন্টসমূহকে ভারত 
সরকারের সামরিক ব্যয়ের বোঝা বহন করিতে বাধ্য করারই নামান্তর 
বলা চলে ৷ 

যাহা হউক বর্তমানে যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেপ্ট যে নূতন ব্যবস্থা 
বাতিল করিয়া প্রদেশগুলিকে আয়কর বিভাগের অধিকতর পরিমাণ 
অর্থ প্রদান করিতে রাজী হইবেন তাহা মনে কর! দুরাশা মাত্র । কিন্তু 
রেল বিভাগ বর্তমানে যে প্রকার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে 
গবর্ণমেন্ট যাত্রী ও মালের ভাড়া কিছু কমাইয়া দেশের জনসাধারণ 
ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একটু রেহাই দিতে পারেন । গবর্ণমেণ্ট 
অনেক সময়েই বলেন যে, ভারতীয় রেল ব্ভাগ.একটী কমার্শিয়াল 
বিভাগ । এই. বিভাগের জন্য অন্ঠাম্ত বিভাগ হইতে টাকা দেওয়া 
যেমন তাহাদের অভিপ্রেত নহে সেইরূপ এই বিভাগের সাহায্যে 
লাভ করাও তাহাদের অবলম্বিত নীতি নহে । গত ১৯৪*-৪১ সালের 
প্রথম হইতে গবর্ণমেন্ট রেল বিভাগে ক্ষতির দোহাই দিয়া মালের 
ভাড়া টাকায় ছুই আনা এবং যাত্রীর ভাড়া টাকায় এক আনা করিয়া 
বৰ্দ্ধিত করেন।' উহার ফলে দেশের শিল্প বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি 
হইতেছে এবং জনসাধারণকেও রেলে যতায়তের জন্ত অধিক 
অর্থ প্রদান করিতে হইতেছে । বর্তমানে যখন রেল বিভাগে 
উদ্ধ ত্তের পরিমাণ অত্যধিক ফাপিয়া উঠিয়া ২০ কোটা টাকায় পরিণত 
হইতে চলিয়াছে তখন এই ভাবে যাত্রী ও মালের জন্য অধিক ভাড়া 
আদায় করিবার কোন হেতুই নাই৷ সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণ মেণ্ট 
নানা ভাবে দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া অর্থ আদায় করিতেছেন । 
এই জন্য রেল বিভাগের মারফতে পরোক্ষভাবে ট্যাক্স আদায়ের পক্ষে 
কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।' আর এক মান পরেই ভারতীয় 
রেল বিভাগের ১৯৪২-৪৩ সালৈর বাজেট উপস্থিত কর! হইবে। এ 
সময়ে যদি যাত্রী ও মালের অত্যধিক ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হয় তাহ! 
হইলে দেশবাসী একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে সমর্থ হইবে । 





কর্পোরেশন স্কুলসমুহ 

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে ২ শত অবৈতনিক প্রাথমিক ভি 
রহিয়াছে। এ আর পি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করিবার জন্তু কর্পোরেশ নের 
যে স্পেশাল কমিটি গঠন করা হইয়াছে গত £ই জানুয়ারী সেই কমিটির সভায়, 
উক্ত স্থূলসমূহ জরুরী অবস্থায় তিন মাসের জন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
হইয়াছে । কর্পোরেশনের স্কুলসমূহে প্রায় ১ হাজার শিক্ষক আছেন। 
সাধারণ অবস্থায় কর্পোরেশনের স্কুলসমূহে দৈনিক ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী 
উপস্থিত থাকে । কিন্তু জাপান যুদ্ধ ঘোষণা! করার পর ছাত্রছাত্রী র সংখ্যা 
৯হাজারে আসিয়া দার্ডাইয়াছে। 








_ গত সপ্তাহে আমরা ভারতে জনসাধারণের বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব 
ও অব্যবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু এই সমস্ত! কেবল 
ভারতবর্ষেই দেখা দেয় নাই। জগতের বর্তমান উন্নতিশীল দেশ গুলির 
অনেকগুলিতেই পূৰ্ব্বে এই সমস্তা দেখা গিয়াছিল এবং লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে বর্তমানেও যে তাহা কতক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে না 
তাহা নয়। কিন্তু এ সব দেশের সহিত আমাদের দেশের পার্থক্য 
এই যে, আমাদের দেশে বাসস্থান সমস্তার প্রতিকারকল্পে আজও 
যে স্থলে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা সুরু হয় নাই, জগতের প্রায় সমস্ত 
উন্নতিশীল দেশসমূহের গবর্ণমেন্ট সে স্থলে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া ইতিমধ্যে ওঁ সমস্যার অনেকটা প্রতিকার করিয়াছেন । 
অধিকন্তু লোকের বাসস্থান ও তাহার আবৈষ্টনীর সমূহ উন্নতি সাধন 
করিয়া জাতীয় কল্যাণ বিধানের দিকে বর্তমানেও তাহাদের 'বিশেষ 
মনোযোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে । বর্তমান যুগে ইংলণ্ড, জাপান ও রাশি- 
য়াতে এই ধরণের সরকারী চেষ্টা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা গিয়াছে । 
আমরা এঁ তিন দেশের গবর্ণমেন্টের অবলম্থিত কার্য্যনীতি ও তাহার 
সাফল্য আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব । 

গত ১৮৬৯ সাল পৰ্য্যন্ত ইংলণ্ডে লোকের বাসস্থান ও তাহার 
আবেষ্টনী সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট তেমন কোন নজর দেন নাই। জন- 
সাধারণ তাহাদের রুচি ও সঙ্গতি অনুযায়ী তাহাদের আবাস গৃহের 
ব্যবস্থা করিত। এ সমস্তের পিছনে কোন নুসঙ্গত নীতি বা 
পরিকল্পনা ছিল না। ফলে ইংলণ্ডের পল্লীতে ও সহরে লোকের 
বাসস্থানের অবস্থা অনেক পরিমাণে অনুন্নত ছিল। লোকের আবাস 
গৃহ ও তাহার পরিবেষ্টনী খারাপ থাকার জন্য একদিকে দেশে রোগ- 
শোক ও অকালমৃত্যু এবং অপরদিকে লোকের ভিতর নানারূপ দুর্নীতি 
ও অপরাধ-প্রবনতা খুব বেশী মাত্রায় লক্ষিত হইত। দেশের জনবৃদ্ধির 
সঙ্গে বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব ও অব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া 
উঠার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এ সমস্তার প্রতিরোধের জন্য ১৮৬৯ সাল 
হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য 
হন] এ সকল আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্বাস্থ্যকর বাড়ী, ঘর 
ভাঙ্গিয়া ফেলার ব্যবস্থা করা ও নোংরা কুটীর ও নোংরা আবেষ্টনীযুক্ত 
শ্লাম বা বস্তী এলাকাগুলির সংস্কার সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটি গুলিকে 
ক্ষমতা দেওয়া । 

এই সমস্ত আইনে বাড়ী ঘর নিশ্মীণ বিষয়ে সরকারী সাহায্যের 
কোন ব্যবস্থা ছিল না! কিন্তু কালক্রমে ইহ! বিশেষভাবে অনুভূত 
হইতে থাকে যে, নূতন বাড়ীঘর তৈয়ার বিষয়ে সাঁধারণকে তাহাদের 
প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করিতে না পারিলে কেবল অস্বাস্থ্যকর 
বাড়ী ঘর ও বস্তী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মামুলী বিধান দারা, বাসস্থান 
সম্পর্কে স্থায়ী উন্নতি সাধন করা যাবে না। কাঁজেই গবর্ণমেণ্ট 
পরবর্তীকালে (বিশেষ করিয়া ১৯১৯ সাল হইতে ) বাসস্থান সম্পর্কিত 
আইন ( হাউসিং এ্যাক্টস্‌) সংশোধন করিয়া বাড়ীঘর নির্ম্মাণের 
প্রয়োজনে সরকারী অর্থ সাহায্য ও সরকারী খণ প্রদানের বিধান 
বলবৎ করেন। উহার পর হইতে ইংলণ্ডে নুতন বাড়ী ঘর নিম্মাণ 
বিষয়ে একটা বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারিত হয় | ফলে বাসস্থান 
সম্পর্কিত অভাব এবং অব্যবস্থাও ক্রমে বিদুরিত হইতে থাকে । গ্বত 


১৯১৯-২০ সাল হইতে ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত ১৩ বৎসরে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেণ্ট নিজেদের কর্তৃত্বে দেশের লোককে ৬৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৪১টি বাড়ী 
নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই বাড়ীগুলর জন্ত সরকারী তহবিল 
হইতে ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫১ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে ও. জনসাধারণকে পৃথকভাবে 
অর্থ সাহাযা দিয়াও গবর্ণমেণ্ট দেশে নূতন বাড়ীঘর নিন্মাণে যথেষ্ট 
পরিমাণে উৎসাহ দিয়াছেন। ১৯১৯-২০ সাল হইতে ১৯৩১-৩২ সাল 
পর্য্যন্ত বৃটাশ গবর্ণমেন্ট নূতন বাড়ী ঘর নির্মাণের জন্য দেশের মিউনিসি- 
প্যালিটিসমূহকে ৩৮ কোটি পাউণ্ড ও জনসাধারণকে ২৫ কোটি পাউণ্ড 
পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন । বাসস্থান সম্পর্কিত উন্নতির 
জন্য এরূপ সাহায্য প্রদান করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দেশের পল্লী 
অঞ্চলের কথা বিস্মৃত হন নাই! গ্রামের লোকদের বাসগৃহ সম্পর্কেও 
তাহারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ১৯১৯ সাল 
হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যস্ত ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলে মোট ৪ লক্ষ ৫২টা 
নূতন বাসগৃহ নিশ্মিত হয়। এ নূতন বাসগৃহের মধ্যে ২ লক্ষ ২৩ হাজার 
৮০০টিই সরকারী অর্থসাহায্য পাইয়াছিল। এইরূপ সরকারী সাহায্য 
ও উৎসাহ তৎপরতার ফলে ইংলণ্ডে ১৯৩২ সালের পর নূতন বাড়ী ঘর 
নিৰ্ম্মাণ বিষয়ে আরও বেশী উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' 
পত্র পাঠ করিয়া জানা যায়, গত ১৯৩৯ সালে ইংলগ্ডে মোট ৩ লক্ষ 
৪০ হাজার বাসগৃহ নিশ্মিত হইয়াছিল । উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজ্জারটি 
গৃহ সরকারী সাহায্য ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের সাহায্যে ও বাকী 
২ লক্ষ ৩০ হাঁজারটি গৃহ সাধারণের চেষ্টাযত্রে নিশ্মিত হইয়াছিল | 
ইংলগ্ডের ১৯৩৫ সালের হাউস এ্যাক্ট অনুসারে বলা হইয়াছে যে, দেশের 
লোকের স্বাস্থ্য ও নীতিগত উন্নতির জন্য প্রতি জন:পিছু ৭০ হইতে ৯* 
বর্গ ফুটের এক একটি আবাসগৃহের ব্যবস্থা প্রয়োজন ! এই নীতিতে 
উপযুক্ত সংখ্যক বাসগৃহের ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ড আজ পরিপূর্ণ জাতীয় 
উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করিতেছে । সরকারী চেষ্টা ও উৎসাহ 
তৎপরতায় এপর্যন্ত এদেশে লোকের বাসস্থান সম্পর্কে. ষে উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে তাহা সকল বিষয়েই উল্লেখযোগ্য ৷ 


ইংলণ্ড ছাড়া অন্য যেসব উন্নতিশীল দেশ লোকের বাসস্থানের 
উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্তরূপ চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করিয়াছে তাহার মধ্যে 
জাপান অন্যতম । জাপানের বিশেষত্ব এই যে, এঁদেশ সরকারী 
কর্তৃত্বে বাসস্থান সম্পর্কিত উন্নতির চেষ্টা না করিয়া সাধারণের 
স্থাপিত সমবায় সমিতির মারফতে ও বিল্ডিং সোসাইটির মার- 
ফতে উক্ত বিষয়ে সাফল্যের সহিত কাজ চালাইয়াছে। গত 
১৯১৮ সালে জাপান গবর্ণমেণ্ট এক আইন প্রণয়ন' করিয়া দেশে 
বাড়ীঘর নিশ্মাণের জন্য স্থাপিত বিস্ডিং সোসাইটিগুলিকে কম সুদে 
টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এসব সোসাইটিকে সরকারী 
বন হইতে কম মুল্যে কাঠ সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। 
রেলে ও অন্য যানবাহনে কম ভাড়ায় মালমসল্লা চলাচল করা সম্পর্কেও 
গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে সুবিধা দিতে থাকেন। এরূপ ব্যবস্থার ফলে 
দেশে বিল্ডিং সোসাইটির সংখ্যা ও তাহাদের কার্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়? 
গত ১৯৩২ সাল পৰ্য্যন্ত জাপানে ২৬১টি' হাউন বিল্ডিং সোসাইটি ছিল ।' 
উক্ত বৎসর পর্ধ্যস্ত এই সব সোসাইটী ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ২০ হাজার 





ত্রেলন ন্িত্ভাঙ্গেল্্র আহ্িন্কি স্বল্ছলনত! 


বর্তমানে যুদ্ধের জন্য অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
সাধারণ বিভাগ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের রাজস্বের অবস্থা! 
অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে । কিন্ত যুদ্ধের আমলে ভারত সরকারের 
রেল বিভাগ অত্যস্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গত সপ্তাহে 
এরূপ ' মত প্রকাশ করিয়াছি যে, চলতি বৎসরে বাঙ্গালা! সরকারের 
রাজস্বে ছুই কোটা টাকার মত ঘাটতি হইবে এবং আগামী বৎসরে 
ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে । 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সাধারণ বিভাগের অবস্থা সম্বন্ধে যে 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে যে, ডাক ও তার 
বিভাগ বাদ দিয়া চলতি সরকারী বৎসরের নবেম্বর পর্যন্ত প্রথম 
৮ মাসে ভারত সরকারের আয়ের তুলনায় সোয়া ছয়ন্রিশ কোটা টাক! 
অধিক ব্যয় হইয়াছে । কিন্ত গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই ডিসেম্বর 
'পর্ধ্যস্ত ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয় পূর্বব বৎসরের এই 
সময়ের তুলনায় ১১ 'কোঁটী ৮৮ লক্ষ টাকা রেশী হইয়াছে । চলতি 
বৎসরের রেলওয়ে বিভাগের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে গত 
বৎসরের তুলনায় এই বিভাগে আয় এক কোটী টাকা কম হইবে. এবং 
'উহার পরিচালন! ব্যয় ১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা বেশী হইবে-_এইরূপ 
বরাদ্দ করিয়া বৎসরের শেষে এঁ বিভাগে ১১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত হইবে বলিয়া অন্থুমীন করা হইয়াছিল । কিন্ত এক্ষণে 
'দেখা যাইতেছে যে, চলতি বৎসরের প্রথম ৮ মাসে আয় কমা দূরে 
থাকুক গত বৎসরের তুলনায় উহা ১১ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা বেশী 
হইয়াছে। ব্যয় সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। তবে ব্যয় 
যতই হউক, আয় যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইতেছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এবার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে 
হয় যে, চলতি বৎসরে রেল বিভাগে উদ্ত্তের পরিমাণ ২০ কোটা 
টাকার কম হইবে না। | 

রেল বিভাগের এই সমৃদ্ধির বহুবিধ কারণের কথা উল্লেখ করা 
' যায়। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য সৈন্য চলাচল এবং উহাদের রসদ 
সরবরাহের জন্য রেলপথসমূহের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে ৷ যুদ্ধে 
বন্দী ও, আহত যে সমস্ত সৈম্তদলকে. ভারতে আনা 
তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানাস্তরের জন্যও রেল 
বিভাগের কাজ অনেক বৃদ্ধি পাওয়াতে উক্ত বিভাগের আয় উল্লেখ- 
যোগ্য ভাবে বদ্ধিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতের কলকারখানা- 
সমূহে ‘যে বিপুল পরিমাণ সাজ সরপ্তাম প্রস্তুত হইতেছে তাহার 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও কয়লা সরবরাহ এবং কারখানার প্রস্তুত 
ভ্রব্যসামগ্রী যথাস্থানে প্রেরণ করিবার ফলেও রেলের আয় অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে ভারতের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে যে 
‘সমস্ত জাহাজ মালপত্র লইয়৷ যাতায়াত, করিত সেই সব জাহাজের 
অধিকাংশ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়াতে এক্ষণে প্রধানতঃ 
রেলপথেই ভারতের এক বন্দর,হইতে অন্য বন্দরে মালপত্র আনীত ও 
নীত হইতেছে এবং এজন্যও রেলের আয় অত্যধিক বাড়িয়াছে 
তারপর পেট্রলের সরবরাহ কমাইয়া দেওয়ার জন্য ভারতের অনেক্‌ 


'অঞ্চলে মোটর বাস ও মোটর লরীর চলাচল বন্ধ হইয়াছে এবং পুর্ব, 


যে সব যাত্রী ও মালপত্র মোটরযোগে একস্থান, হইতে অন্যস্থানে নীত 
২ 


হইয়াছে ূ 


হইত তাহা এখন রেলপথের সাহায্যে স্থানান্তরিত হইতেছে । 
স্‌ বর্বাপরি কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বোমা পতনের আশঙ্কা 
হওয়াতে লক্ষ লক্ষ লোক সহর পরিত্যাগ করিয়া মফংস্বলে আশ্রয় 
ল ইতেছে এবং পূর্ক্ণে যাহারা সহরে থাকিয়া কাজ করিত তাহাদের 
মধ্যেও বহু ব্যক্তি বর্তমানে দৈনিক যাত্রী হিসাবে বাহির হইছে সহরে 
যাতায়াত করিতেছে। যুদ্ধের জন্য বহু সংখ্যক ব্যক্তির চাকুরী 
হওয়াতে এবং দেশের লোকের হাতে অধিকতর অর্থাগম হওয়াতেও 
রেলে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারের সমষ্টিগত 
ফল হিসাবেই বর্তমানে ভারতীয় রেলপথসমূহের এরূপ অভূতপূর্ব 
সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছে । 

, বর্তমানে যুদ্ধের জন্য অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতু প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের রাজস্বের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে রেলবিভাগের 
উপরোক্তরূপ সমৃদ্ধির ফলে তাহার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারিত। 
গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন প্রদেশসমূহে নূতন শাসনতন্ত্র 
রলবৎ হয় সেই সময়ে স্তার অটো নিমেয়ারের নির্দেশ মত এরূপ স্থির 
হইয়াছিল যে, আয়কর বিভাগে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত টাকার 

অদ্ধেকাংশের সহিত রেল বিভাগ হইতে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত 

টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কৌটা টাকা হয় তাহা হইলে আয়কর বিভাগে 

প্রাপ্ত টাকার বাকী অর্ধেকাংশ প্রদ্দেশসমূহের মধ্যে জনসংখ্যার 

অনুপাতে বন্টিত হইবে। কিন্তু আয়করের অর্ধেক ও রেল বিভাগ 

হইতে প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটা টাকার কম হয় তাহা. 

হইলে আয়করের বাকী অর্ধেক হইতে টাকা কাটিয়া লইয়া উক্ত ১৩ 

কোটী টাকা পুরণ করা হইবে এবং তৎপর যাহা অবশিষ্ট থাকে 

তাহা প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এই ব্যবস্থামত 

১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে প্রদেশসমূহ 

আয়কর বাবদ তেমন কিছুই পায় নাই। কারণ উক্ত তিন বৎসরে 

আয়কর বিভাগে ভারত সরকারের আয় কম ছিল এবং রেল 

বিভাগ হইতে উক্ত তিন বৎসরে ভারত সরকারের তেমন আয় 

হয় নাই । ভারত সরকার রেল, । বিভাগ, হইতে গত ১৯৩৭-৩৮ 

সালে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা, ১৯৬৮-৩৯ সালে ১ কোটা ৩৭ লক্ষ 

টাকা এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৪ কোটা ৩৩ লক্ষ টাকা মাত্র পাইয়া-, 
ছিলেন। ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাব অন্ুসারে ' ভারত 

সরকার রেল বিভাগ হইতে ৯ কোটা ৯৬ লক্ষ টাকা পাইবেন 


এবং ১৯৪১-৪২ সালে এই আয়ের ‘পরিমাণ ১৫ কোটী টাকার কম 


হইবে না। এরূপ অবস্থায় বর্তমানে যদি নিমেয়ারী ব্যবস্থা বলবৎ 
থাকিত তাহা হইলে প্রদেশসমূহ আয়কর বিভাগের আয়ের পুরা 
অর্ধেকাংশই পাইত। কিন্তু যুদ্ধের ফলে যেমনি দেখা গেল যে, আয়কর 
বিভাগ হইতে এবং রেল বিভাগ হইতে ভারত সরকারের আয় 
উল্লেখযোগ্য ভাবে বদ্ধিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে অমনি 
গবর্ণমেন্ট নিমেয়ারি ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নিয়ম জারী করিলেন যে, 
১৯৪০-৪১ সাল হইতে রেল বিভাগ হইতে প্রাপ্ত আয়ের সহিত ভারত 
সরকার কর্তৃক প্রদেশসমূহকে আয়কর বাবদ দেয় টাকার কোন সম্পর্ক 
থাকিবে না এব! আয়কর বিভাগের আয়ের অর্ধেক হইতে, ৪॥ কোটা 
(১০২৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) | 


ন্ব্যাক্স্লম্যুহ্ছেন্ল আনবজ্ঞান্ শল্লভি 





গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় 
এবং অনেকটা প্রাথমিক সাফল্য লাভ করায় জনসাধারণের মনে 
দারুণ আতঙ্কের সুষ্টি হওয়াতে এবং ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের মধ্যে 
অনেকে পরিবারবর্গকে বাহিরে পাঠাইতে বাধ্য হওয়াতে ব্যাঙ্কসমূহ 
হইতে টাকা উঠাইবার একটা ঝোৌক দেখা গিয়াছিল। এই সম্পর্কে 
ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। বড়ই সুখের 
বিষয় যে, বর্তমানে সাধারণের মন হইতে উপরোক্ত আতঙ্ক সম্পূর্ণভাবে 
বিদূরিত,না হইলেও ব্যাঙ্কসমূহের আথিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি 
হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমুহের তথ্যতালিকা পর্ধ্যালোচনা করিলে আমাদের 
এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে । 

দুঃখের বিষয় যে, এদেশে ব্যাঙ্কসমূহের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 
নিয়মিত ভাবে কোন তথ্যতালিকা প্রকাশিত হয় না। এজন্য কোন 
এক সময়ে ব্যাঙ্কমমূহের সমষ্টিগত অবস্থা কিরূপ এবং এই অবস্থা 
ক্রমে উন্নতি কি অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে 
অনেকটা কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। এদেশে ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং 
তালিকার বহিভূর্ত ব্যাঙ্ক মিলিয়া প্রায় এক সহস্র ব্যাঙ্ক রহিয়াছে । 
কিন্তু উহার মধ্যে যে ৬২টা ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত, মাত্র 
তাহারই সমষ্টিগত বিবরণ প্রতি সপ্তাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে । তবে 
উপরোক্ত এক সহস্র ব্যাঙ্কে ১৯৪০ সালের শেষে যে ৩১৫ কোটী টাকার 
মত আমানত ছিল তাহার মধ্যে তালিকাভুক্ত ব্যা্কগুলিতেই 
আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮৭ কোটা টাকা । এই অবস্থায় তাঁলিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-জগতের বেরোমিটার বলা যাইতে 
পারে এবং উহাদের অবস্থ! হইতে সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
গতি ও প্রকৃতি উপলদ্ধি করা যাইতে পারে। এই দিক হইতেই 
আমরা বিষয়টার পর্যালোচনা করিতেছি। 

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন জাপান আমেরিকা ও 
ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহার অব্যবহিত পূর্বের গত ৫ই 


ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের তালিকাভুক্ত ব্যাস্কগুলিতে সাধারণের . 


চলতি আমানতে ২১৮ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী আমানতে 
১০৭ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা ‘মজুদ ছিল! উহার অব্যবহিত পরেই 
যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং ব্যাঙ্কসমূহ হইতে 
অনেকে টাকা উঠাইয়া লইতে আরস্ত করে৷ কিন্তু সম্প্রতি গত ২৬শে 
ডিসেম্বর তারিখে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা সম্বন্ধে যে সরকারী 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ তারিখে এঁ সব 
ব্যাঙ্কে সাধারণের চলতি আমানতে ২১২ কোটা ৮২ লক্ষ টাকা এবং 
স্থায়ী আমানতে ১০৮. কোটী ৪২ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল । উহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে যে,. উপরোক্ত সময়ের মধ্যে যদিও ব্যাঙ্কসমূহে চলতি 
আমানতের পরিমাণ ৫ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে তথাপি 
এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৬৪ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে দেশবাসীর মনে যে প্রকার আতঙ্ক, বর্তমান 
রহিয়াছে তাহাতে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া! একটা কম 
কথা নহে। অবশ্য চলতি আমানতে টাকার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
. ভাবে হাস পাইয়াছে। তবে এই সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় 
' হুইতেছে যে, ব্যাঙ্কসমূহ উপযুক্ত জামীন রাধিয়া অহরহই উহার 
আমানতকারিগণকে ওভারড্রাফউ অর্থাৎ ব্যাঙ্কে আমানতকারীর যে 
পরিমাণ টাকা জমা থাকে তদতিরিক্ত পরিমাণ টাকা উঠাইয়া লইবার 
অধিকার দিয়া থাকে এবং আমানতকারীকে যে পরিমাণ অতিরিক্ত 
টাকা উঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা উক্ত আমানতকারীর 
হিসাবে জমা আছে বলিয়া ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রে উল্লেখ করিয়া 
থাকে । এই ভাবে প্রত্যেক ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ 


কৃত্রিমভাবে ফাঁপিয়া উঠে । বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ব্যাঙ্কসমূহ অধিকতর 
সাবধানতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে এবং স্বভাবতঃই- 
আমানতকারিগণকে পূর্বের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে ওভারড্রাফট- 
প্রদান করিতেছে । ব্যাঙ্কে চলতি হিসাবে আমানতের পরিমাণ হ্রাস 
পাইবার উহ! একটা বড় কারণ। এরূপ অবস্থায় এক মাস কাল 
সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানত জমা টাকার পরিমাণ' 
শতকরা ৩ ভাগ মাত্র হাঁস পাওয়াতে কোনই আতঙ্কের কারণ নাই। 

কিন্তু ব্যষ্টি হিসাবে কোন ব্যাঙ্ক অথবা সমষ্টিগতভাবে ব্যাঙ্ক 
বাবসায়ের অবস্থা! বিচার করিবার পক্ষে উহার নগদ টাকার স্বচ্ছলতার' 
বিষয়ই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যাঙ্কের আমানত যত বেশী তাহার 
দায়ও তত বেশী। আমানত কমার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের দায়ও 
সমভাবে হাস পাইয়া থাকে । কিন্ত আমানত হাস পাওয়া সত্বেও 
ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে 
উহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যাঙ্কের পক্ষে উহার আমানতকারীদের 
দাবী মিটাইবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দিক দিয়া গত এক 
মাসকাল সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় হইয়াছে 
বলা যায়। কেননা গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে যেস্থলে তালিকাভুক্ত, 
ব্যাঙ্কসমুহের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা, 
সেই স্থলে গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
৯ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকা। পরবর্ত্ীকালের বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২রা জানুয়ারী তারিখের যে হিসাব 
সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ২৬শে ডিসেম্বর 
তারিখের পরে ২রা জানুয়ারী পর্য্যস্ত এক সপ্তাহকালের মধ্যে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কসমূহের মজুদ টাকার পরিমাণ ৩ কোটী টাকা বর্ধিত. 
হইয়াছে । উহা হইতে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বর্তমান 
সময় পর্য্যস্ত তালি কাতুক্ত ব্যাক্কগুলিতে নগদ টাকার স্বচ্ছলতা আরও. 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য বর্তমান সপ্তাহে তালিকাভুক্ত ব্যাস্কগুলির 
সমষ্টিগত বিবরণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে, 
কিছু বলা যায় না। তবে যে সময়ে ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের চলতি 
আমানতের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটা টাকা কমিয়া গিয়াছে সেই সময়ে 
ব্যাঙ্কসমূহের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি না পাইয়া, 
সমভাবে থাকে তাহা হইলেও একথা বলা যায় যে, ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক, 
উহাদের আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার ক্ষমতা বুদ্ধি পাইয়াছে। 

মোটের উপর ব্যাস্কসমূহের তথ্যতালিকা দৃষ্টে উহাই নিঃসন্দেহে 
প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জনসাধারণের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার 
কোনই কারণ ঘটে নাই। বর্তমানে দেশের ভিতরে যুদ্ধজনিত যে 
সমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে সাধারণের সঞ্চিত অর্থ 
নিরাপদ রাখিবার পক্ষে ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ' উৎকৃষ্টতর স্থান আর কিছু, 
নাই। যাহারা এক্ষণে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া তাহা নিজের 
কাছে রাখিতেছেন তাহারা যে কেবল অহেতুক আতঙ্কবশে ব্যাঙ্ক হইতে 
প্রাপ্য সুদ হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন এরূপ নহে- উহার! 
নিজের জীবন ও সঞ্চিত অর্থ উভয়ই বিপন্ন করিতেছেন। ইতিমধ্যে 
উহার দ.্টান্তও পাওয়া যাইতেছে সম্প্রতি সংবাদ 'আসিয়াছে যে, 
কোন ব্যক্তি কলিকাতা হইতে ৬ হাজার টাকা লইয়া মফঃস্বলে আশ্রয় 
লইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাহার সাকুল্য টাকা অপহৃত 
হইয়াছে । উহা হইতে অন্য সকলকে আমরা সাবধান হইতে অনুরোধ 
করিতেছি । ইউরোপে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশ 
শত্রু কবলিত হওয়া সত্বেও এসব দেশের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কের 
পতন ঘটিয়াছে বলিয়া কিছু শুনা যায় নাই। ভারতবর্ষে যেরূপ 
অবস্থাই ঘটুক বা কেন তাহাতে ব্যাঙ্কসযূহ যে অটল থাকিবে তাহা. 
আমরা নিঃসক্কোচে বলিতে পারি । 


N 
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অবস্থার স্থ্টি হইয়াছে তাহা আরও ‘কিছুকাল চলিলে” অধিকাংশ 
তাতীকেই একেবারে কারবার, গুটাইতে হইবে। সুখের বিষয়' 
গবর্ণমেন্ট এতদিন পরে তাতশিল্পের দুর্দশা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সজাগ 
হইয়াছেন এবং সূতা সরবরাহের সুবিধার জন্য কয়েকটি" ব্যবস্থা 


অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন । প্রথমতঃ এদেশ হইতে যাহাতে অত্যধিক . 
পরিমাণে সুতা বাহিরে চলিয়া না যায় সেজন্য সুতার রপ্তানী সম্পর্কে .. 


তাহারা এক্ষণে কতকটা কড়াকড়ি; (বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন । 


দ্বিতীয়তঃ এরূপ স্থির করা হইয়াছে যে, দেশীয় কীপড়ের কলসমৃহ : 
তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সুতা প্রস্তুত করিবে তাহা '" 


তাহারা ভারত সরকারকে প্রদান.করিবে এবং ভারত সরকার উহার 
একটা অংশ সামরিক প্রয়োজনে খরচ করিয়া বাকী সৃতা প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহের হাতে দিবেন । এরূপভাবে প্রাপ্ত স্থৃতা বিভিন্ন প্রদেশের 
' ভাতীদের “ভিতর নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করা সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণ- 

মেন্টসমূহ ' সুব্যবস্থা করিবেন। এই দুইটি পরিকল্পনা দারা দেশের 
' দরিদ্র তাতীদের পক্ষে কিছু বেশী সুতা পাওয়ার সুবিধা হইতে পারে । 

কিন্তু এসমস্ত দ্বারা আসল সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান হইবে বলিয়া 

আমরা মনে করিতে পারি না। প্রথমতঃ বল! যায়, এদে শ হইতে 
কখনও এত বেশী সুতার রপ্তানী হয় না যাহাতে এঁ রপ্তানী 
কতক পরিমাণে কমাইয়া দিলেই দেশে স্থতার যোগান উল্লেখ- 
" যোগ্য মাত্রায় বাড়ান যাইতে পারে। যদিও বর্তমান: অবস্থায় একটি 
. প্রয়োজনীয় চেষ্টা হিসাবে উহা আমরা খুবই সমর্থন করি । দ্বিতীয় প্রস্তাব 
সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, এদেশের কাপড়ের কলসমূহে উহাদের 


"1. গ্রয়োজনাতিরিক্ত সৃতা তেমন বিশেষ কিছুই প্রস্তুত হয় না। কাজেই 


উহারা তাহাদের উদ্ধ ত্র সুতা ভারত গবর্ণমেন্টের হাতে দিলে এবং গবর্ণ- 
মেন্ট তাহাদের সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া বাকী অংশ তাতীদের ভিতর 
বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে তাতীরা যে আসলে খুব সামান্য পরিমাণ 
সুতাই পাইবে তাহা নিশ্চিতভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। আমরা 
যতদুর বুঝিতে পারিতেছি াতশিল্পের বর্তমান সঙ্কট দূর করিতে হইলে 
এদেশে স্থতার উৎপাদন উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করাই তাহার প্রধান 
ও প্রকৃষ্ট উপায়। আর সেজন্য সামরিক অর্ডারের চাপ যথাসম্ভব 
কমাইয়া দেশীয় কাপড়ের কলসমৃহকে বর্তমানের তুলনায় অধিক 
পরিমাণ স্ৃতা প্রস্তুত করিতে দেওয়া কর্তব্য । সে বিষয়ে যত্বপর না 
' হইয়া গবর্ণমেন্ট যে দুইটি সহজ কার্য্যনীতি বাছিয়া লইয়াছেন তাহাতে 
সুতার অভাব ও ছম্মুল্যতা তেমন কিছু হাস পাইবে না। 
যুদ্ধ প্রচে্ ও ব্যবসা বাণিজ্য 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার নামে জরুরী কার্য্যধারা অবলম্বনের যে হিড়িক সুরু 


হইয়াছে তাহাতে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা 


দেখা যাইতেছে । সামরিক প্রয়োজনে জাহাজের অভাব ঘটায় ইতি- 
মধ্যে গবর্ণমেন্ট দেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমুহের কতকগুলি জাহাজ 
নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন | সম্প্রতি যুদ্ধের প্রয়োজনে মোটর- 
যানের চাহিদা এতদুর বাড়িয়া গিয়াছে যে, ভারত সরকার সেই চাহিদা 
সম্যক মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। প্রকাশ, সে কারণে 
এদেশে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে বেসরকারীভাবে যে সমস্ত মোটর 
"ও বাস প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে গবর্ণমেন্ট তাহাদের কতকাংশ 
নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন ৷ 
উহা যদি সত্য হয় তবে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হইতে তাহা 
আশঙ্কার কথা সন্দেহ নাই। বেসরকারীভাবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান- 
সমুহ কর্তৃক যে মোটরযান ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই কোন না 
“কোন ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে চালিত হইয়া থাকে। বর্তমানে 
পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের 
'অনেকটা ক্ষতি হইতেছে । এক্ষণে মোটর গাড়ী ও বাস প্রভৃতি যদি 
গবর্ণমেন্ট নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন তবে তাহাতে সেই ক্ষতির 
মাত্রা অনেক দুর বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই ৷ যুদ্ধের প্রথমে ভারতের 
কতিপয় বিশিষ্ট "ব্যবসায়ী এদেশে মোটর নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে 
উদ্যোগী হইয়া তদ্িষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন চাহিয়াছিলেন। এদেশে 
স্থায়ীভাবে একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য না হউক, অন্ততঃ যুদ্ধের 
প্রয়োজনে মোটরষানের খুব আবশ্যকতা হইবে মনে করিয়া এরূপ 
' কারখানা স্থাপনে অনুমতি দেওয়া গবররমেন্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত যী I 
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কিন্ত তাহারা সে বিষয়ে বরাবর অনক্মতি- জ্ঞাপন করিয়াছেন - সেই 
অনুরদশিতার ফলেই মোটরযানের অভাব পুরণ' করা" আজ কঠিন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু সেই খেসারতটা বহন' করিতে হইবে 
দেশের জনসাধারণকে ও' বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদা্রকে। 
আমাদের অনুরোধ দেশের বেসরকারী মোটরযানসমূহ নিজেদের হাতে 
লওয়ার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বের গবর্ণমেন্ট দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের 


‘সম্ভবপর ক্ষতির কথাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 


বেসামরিক কার্যে টেলিফোনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা হইবে 
বলিয়া সম্প্রতি যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের 
বিহিত স্বার্থের দিক হইতে তাহাও আশঙ্কাজনক বলা যাইতে” পারে।। 
টেলিফোনের ব্যবহার আধুনিক, যুগে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার 
অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে। ভারতের' বিভিন্ন সহরে টেলিফোনের 
সেরূপ ব্যবহার বর্তমানে খুবই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি. 
কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীতে বেসরকারী টেলিফোনের সংখ্যা হাসে কৃত- 
সঙ্কল্প হইয়া একটি কমিটি বসাইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্ত 


সহরেও টেলিফোনের সংখ্যা অনুরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া, "' 


প্রকাশ। এরূপ কাধ্যনীতি অনুস্থত হইলে তাহাতে দেশের ব্যবসা 
বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ ভইবে সন্দেহ নাই। সামরিক: প্রয়ো- 
জনে নানা দিক দিয়া জরুরী কার্ধ্যধারা অবলম্বনের আবশ্যকতা আমরা! 
অস্বীকার করি না। কিন্তু এরূপ কার্ধ্য দ্বারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের 
স্বার্থ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত, না হয় সে বিষয়ে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা আমর! 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে একাস্ত কর্তব্য বলিয়াইঠমনে করি J 
ভারতে গোল আলুর চাষ” 

এদেশে গোল আলুর উৎপাদন: ব্যবহার সম্পর্কে সম্প্রতি 
ভারত সরকারের মার্কেটিং এডভাইসর (কৃষি পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা 
সম্পর্কিত উপদেষ্টা) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এ 
রিপোর্টে তিনি গোল আলুর অপ্রাচর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া এদেশে :. . 
উহার চাষ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে সকলের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। গোল আলুর যোগান কম হওয়ায় উহার দর 
অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া গিয়া ইতিমধ্যে যে সমন্যার ' স্থষ্টি 
হইয়াছে তাহাতে সরকারী মার্কেটিং এডভাইসরের উপরোক্ত 
সুপারিশ আমরা সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। পাশ্চাত্য দেশ- 
সমূহের তুলনায়, ভারতবর্ষে জনপ্রতি আলু ব্যবহৃত হইয়া থাকে কম) 
অথচ আলুর এইরূপ কম ব্যবহার সন্বেও এদেশের চাহিদা মিটাইবার 
উপযোগী আলু ভারতবর্ষে উৎপন্ন ইয়.না। সেজন্ত এখনও গড়ে 
প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ আলু আমদানী 
করিতে হইতেছে! বেশী, আলু “উত্পাদনের কথ৷ ছাড়িয়া দিলেও 
অন্ততঃ এই ১১ লক্ষ মণ' আলু, এদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার, ব্যবস্থা, হইতে "পারে। মার্কেটিং 
এডভাইসর দেখাইয়াছেন যে, এদেশের পাহাড় অঞ্চলসমূহে গোল 
আলুর চাষ বাড়াইবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে । তাহা ছাড়া চাষাবাদে 
উন্নত প্রণালী প্রবর্তন করিয়া অন্তান্ত এলাকায়ও আলুর উৎপাদন 
বর্ধমানের তুলনায় অনেক ' বাড়ান, যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে আলু বেশীদিন তার্জা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া এবং শ্রেণী 
বিভাগ সম্পর্কে সুবন্দোবস্ত করিয়া দেশীয় আলুর মূল্য ও সমাদর 
ছুইই বন্ধিত হইতে পারে । 

মার্কেটিং এডভাইসরের এই উপদেশ সমগ্র ভারতের দিক হইতে 
ও বিশ্বে করিয়া বাঙ্গলা প্রদেশের দিক হইতে খুব বিবেচনার যোগ্য 


“বলিয়াই আমরা মনে করি। বাঙ্গলায় যে গোল আলু উৎপন্ন 'হয় 


তাহা এপ্রদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে খুবই অপর্য্যাপ্ত। বাঙ্গলা 


সরকারের মার্কেটিং বিভাগ হইতে. সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পুস্তক 


ৃষ্টে জানা যায়, বিদেশ ছাড়া আসাম, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও এ 
ব্ৰহ্মদেশ হইতেই বাঙ্গলায় প্রতিবৎসর গড়ে ১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার মণ 

আলু আমদানী হইয়া থাকে । গড়ে প্রতি সের আলুর দাম. ছুই আনা 
করিয়া বরাদ্দ করিলে এইরূপ আমদানীর জন্য “প্রতিবৎসর* বাজলা 
হইতে প্রায় .১ কোটি টাকার মত বাহির হইয়া যায়, বলা চলে। 
এপ্রদেশে গোল আলুর চাষ বৃদ্ধি করিয়া এ টাকা দেশে 9৮৮ 
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55৫55 লক্ষ £৯ হানার দাড়াইয়াছে। বনের ক্ষেত্রে ভারতের 
উন্নতি এতদিন অনেক পরিমাণে বোম্বাই ও আমেদাবাদেই কেন্দ্রীভূত 
ছিল। ' 
 বন্ত্রশিল্পের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রসার সাধিত হয় তবে তাহা সুখের 
কথা সন্দেহ নাই । 
যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম 

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা 
ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি সহরে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা দেখ! গিয়াছে। 
ইহাতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের সমক্ষে আজ 


স্বভাবতই এক সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে । ভারতীয় সহরগুলিতে যদি 
বিমান আক্রমণ হয় তবে তাহাতে অনেক লোকের প্রাণহানির সম্ভাবনা, 


আছে। আর সে অবস্থায় ভারতীয় কোম্পানীসমূহের উপর পলিসি 


+ . গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ দাবীও বাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । 


এই অবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহের ক্ষতি পূরণের জন্য কি উপায় 
অবলম্বন করা যাইতে পারে তদ্িষয়ে আলোচন! সুরু হইয়াছে । 
যেসব লোক বিপজ্জনক এলাকায় বাস করিতেছে তাহাদের পলিসির 
উপর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী কর! সম্পর্কে কোন কোন কোম্পানী 
বিবেচনা করিতেছেন । কতকগুলি বৃটিশ বীমা কোম্পানী ইতিমধ্যেই 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করিয়া বসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যুদ্ধ- 
কালীন অবস্থায় এরূপ অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের দাবী বীমা কোম্পানী- 
সমূহের পক্ষ অযৌক্তিক নহে। তবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া 
সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত উপায়েই সে দাবী কার্যকরী করার ব্যবস্থা 
প্রয়োজন | এসম্পর্কে সুবিখ্যাত এ্যাকচুয়ারী মিঃ জি এস ম্যারাথে 
সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উর্লেখযোগ্য ৷ 
প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, বীমা কোম্পানীসমূহ উপযুক্ত সময়ের 
নোটিশ দিয়া পলিসির উপর আদায়ী প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করিতে 
,পারে। তবে সেভাবে প্রিমিয়াম বাড়াইতে গেলে তাহাদিগের পক্ষে 
' কয়েকটি বিষয় বিবেচন্লা করিবার আছে। যেসব লোক সামরিক 
কাধ্যে যোগদান করিবে, কিংবা যেসমস্ত লোক কোন নিরাপদ স্থান 
হইতে ইচ্ছা করিয়া! বিপজ্জনক এলাকায় গমন করিবে, বীমা কোম্পানী- 
‘সমূহের পক্ষে তাহাদের পলিসি "সম্পর্কে বেশী প্রিমিয়াম দাবী করা 
অনুচিত হইবে না। কিন্তু বিমানাক্রমনের আশঙ্কায় পূর্বেকার কোন 
নিরাপদ স্থান যদি এখন বিপজ্জনক এলাকায় পরিণত হয় তবে সেজন্ 
তথাকার বীমাকারীদের উপর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম, দাবী করা অসঙ্গত 
হইবে। আমরা অভিজ্ঞ এযাকচুয়ারীর এই মন্তব্য সব্র্বধা সমীচীন 
মনে করি এবং বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণকে সেই ভাবে 
তাহাদের কার্ধ্যনীতি স্থির করিতে অনুরোধ করি। বীমা কোম্পানী- 
সমূহের পক্ষে, নিজেদের ক্ষতি'বাঁচাইবার চেষ্টা যেরূপ সঙ্গত সেইরূপ 
তাহাদের কার্যে এদেশের দরিদ্র বীমাকারীরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত ন! 
হয় তাহা দেখাও কর্তব্য । দৃষ্টান্তত্বরূপ এই স্থলে আমরা কলিকাত৷ 
ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের অসংখ্য বীমাকারীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
বীমাকারীদের সহিত পলিসি সম্পর্কিত চুক্তি হওয়ার সময়ে এই সব 
অঞ্চলে বিমানাক্রমণ সম্ভাবনা দেখা দিলে সেজন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম 
দাবী .করা হইবে বলিয়া কোন কথা ছিল না! এই সব অঞ্চল যে 
আজ বিপজ্জনক হইয়া দাড়াইয়াছে সেজন্য তাহাদিগকে দায়ী করাও 
চলে না।, কাজৈই এই. সব অঞ্চল বসবাস করার জন্য বীমাকারীদের 
নিকট হইতে স্যায্যতঃই কোন অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা যায় 
না। এই সব অঞ্চলে র্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা - গেলে সেই ক্ষতি 


কি ভাবে পূরণ করা যাইতে পারে সেবিধয়ে বীমা কোম্পানীর, 


* 
Fs 
. 


যুদ্ধের স্থযোগে ভারতের অন্যান্য এলাকাতে যদি আজ : 





পরিচালকগণ 'গবর্ণমেন্টের সহিত একটা বুঝাপড়া করিতে পারেন। 
প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় মিঃ জি এস ম্যারাথে বীমা কোম্পানীসমূহকে 
সেই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় আমরাও 


তাহাই অধিকতর অবলম্বনীয় মনে করি। রর 


কয়লার দর বৃদ্ধি 

কয়লার যোগান কম হওয়ায় ও উহার দর অত্যধিক, পরিমাণে 
বাড়িয়া যাওয়ায় দেশে নানারূপ দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ 
কয়লা সরবরাহ বিষয়ে অব্যবস্থার দরুণ দেশের শিল্প কারখানার কাজ . 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ .ব্যবহাধ্য কয়লার জন্য অতিরিক্ত ?' 
মুল্য যোগাইতে গিয়া সহর অঞ্চলের গৃহস্থেরা ফতুর হইতেছে । এই 
অবস্থায় কয়লার যোগান বৃদ্ধি ও উহার মূল্য হাসের জন্য কিছুকাল 
যাবৎ একটী আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে । আশা করা যাইতেছিল 
কর্তৃপক্ষ কয়লা সমস্থা সম্পর্কে পূরামাত্রায় সজাগ হইয়া শীঘ্রই একটা! 
প্রতিকার করিবেন । কিন্তু বেঙ্গল কোল্‌ কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ 
কে ডাব্লিউ মিলিং সম্প্রতি এক বক্তৃতায় কয়লার ভবিষ্যৎ যেরূপ 

অন্ধকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কয়লার যোগান বৃদ্ধি ও 
উহার মূল্য হাসের আশা নিতান্ত বৃথা বলিয়াই মনে হইবে। মিঃ 
মিলিং বলিয়াছেন, দেশের কয়লা কোম্পানীসমূহের কিছু সংখ্যক লোক 
বর্তমানে যুদ্ধ প্রচেষ্টার কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত খনি 
পরিচালনার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন 
হইয়া দাড়াইয়াছে ; যে সাজ সরঞ্জাম পাওয়া যাইতেছে তাহার জন্যও 
খনির মালিকদিগকে অত্যধিক দাম দিতে হইতেছে । এইসব কারণে 
বেশী পরিমাণে কয়লা উৎপাদন কঠিন হইয়া! দীড়াইয়াছে। পড়তা 
খরচ বেশী হওয়ার দরুণ উৎপাদিত কয়লার মূল্যও স্বভাবতঃই বাড়িয়া 
যাইতেছে । তাহার সহিত কয়লা চালান দেওয়ার উপযোগী গাড়ীর 
সংখ্যা কম হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে কয়লার অপ্রাচুর্ধ্যতা ও দুর্দল্যতা 
বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে 
তাহাতে ভবিষ্যতে কয়লার দর আরও বৃদ্ধি পাওয়া একরূপ অবশ্যস্তাবী 
বলিয়াই মনে হইতেছে । 

নানাদিক বিবেচনা করিয়া মিঃ মিলিং এইভাবে কয়লার দর বৃদ্ধির 
যে সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে কয়লা কোম্পানীর অংশী- 
দারেরা অধিক লভ্যাংশের আশায় উৎফুল্ল হইবে, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত উহাতে দেশের জনসাধারণের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়িয়া 
ষাইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে গৃহস্থ ঘরের ব্যবহার্য্য কয়লার দাম 
ছিল প্রতি মণ ছয় আনা । সেই স্থলে উহা ইতিমধ্যে ১/০০ আনায় 
পৌছিয়াছে। এই অবস্থায়ও যদি ভবিষ্যতে কয়লার দর আরও '' 
চডিবারই সম্ভাবনা থাকে তবে জনসাধারণের দুঃখ ছুদ্দশার আর সীমা 
থাকিবে না। কিন্তু ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? যুদ্ধের অন্য 
গবর্ণমেন্ট কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কত রকম সমর সরঞ্জাম তৈয়ার 
করিতেছেন। অদুরবর্তাঁ খনি অঞ্চল হইতে কয়লা আনিবার উপযোগী 
রেল গাড়ীর সংখ্যা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে এতই 
অসম্ভব ? রেল গাড়ীর কতকাংশ যদি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইয়া 
থাকে তবে নূতন গাড়ী তৈয়ারের ব্যবস্থা কি তাহাদের কর্তব্য নহে? 
কয়লার জন্য দেশের লোকের দুঃখ ছুর্দিশা যাহাতে ক্রমাগত বৃদ্ধি না 
পায় সেজন্য আমর! গবর্ণমেন্টকে এই সমস্ত বিষয় একবার বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। 


| ভারতে তাতশিলের দুর্দ্দশ৷ 
জাপানের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার পর হইতে ভারতবর্ষে 


 কার্পাস সুতার আমদানী বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে। ফলে এদেশে 


সততার যোগান কমিয়া গিয়া তাতশিল্পের সমক্ষে একটা বড় রকম 
সঙ্কট দেখা গিয়াছে । দেশের দরিদ্র তাতীরা এখন আর প্রয়োজনীয় 
মাত্রায় স্থতার যোগান পাঁইতেছে না । অনেক অস্থবিধা সহ করিয়া 
যে সামান্য পরিমাণ সূতা তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে তজ্জন্য 
মূল্য দিতে হইতেছে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী । তাত শিল্পের 
মারফতে সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি লোকের অন্নসংস্থান 
হইয়া থাকে। সুতার অভাবে ও সুতার ছুর্ম্মল্যতার জন্য বর্তমানে যে 
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| _ ভারতীয় বসতির 

সম্প্রতি ‘বোশ্বাইয়ের কল মালিক সমিতির ( মিল ওনার্স এসো- 
সিয়েশন অব, বোম্বে ) গত ৩১শে আগষ্ট পধ্যস্ত এক বৎসরের যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বন্তর 
শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পুর্ব বৎসর 
ভারতে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩৮৮টি। এ বৎসর 
কলের সংখ্যা দুইটি বাড়িয়া মোট ৩৯০টি দাড়াইয়াছে। পূর্বব বৎসরের 
তুলনায় এবৎসর কলসমূহে তুলার ব্যবহারও ২ লক্ষ ৮৬ হাজার 
কেণ্ডি পরিমাণে (১ কেণ্ডি ৭৮৪ পাউণ্ডের সমান ) বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
তবে কাপড়ের কলসমূহে চলতি টাকু ও তাঁতের সংখ্যা এবার কিছু 
হাস পাইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক 
বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ১ কোটি ৬ হাজার টাকু ও 
২ লক্ষ তাতে কাজ হইয়াছিল । ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
এক বৎসরে সেইস্থলে ৯৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকু ও ১ লক্ষ ৯৮ হাজারি 
ভাতে কাজ হইয়াছে । এই সব বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, 
যুদ্ধের জন্য কলের উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও আসলে দেশে 
নুতন কাপড়ের কল তেমন বাড়ে নাই । চলতি তাত ও টাকুর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে তাহা৷ বরং পূর্বের তুলনায় কতকটা হ্াসই 
পাইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে-“্রশীয় কলের উৎপাদন বাড়িয়া 
গিয়াছে সত্য, কিন্ত মুখ্যতঃ কাজের সময় বদ্ধিত করিয়াই উৎপাদন 


বৃদ্ধি করা হইতেছে । ফলে দ্ধের সুযোগে দেশে নৃতন নূতন . 


et 


কাপড়ের কল স্থাপিত হইবে ও.'নব: নব যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠা করিয়। 
চলতি কলগুলির 'কার্য্যধারা বিস্তৃত :'করা হইবে বলিয়া যে আশা 
দেশবাসী পোষণ করিতেছিল কার্য হা বিশেষ কিছুই ফলবতী 
হয় নাই বলা চলে। 

তবে আলোচ্য বৎসরে ভাত ও টাকুর সংখ্যা যে পুর্ব বৎসরৈর 
তুলনা য় হ্রাস পাইয়াছে তাহার মূলে মুখ্যতঃ আমেদাবাদের কাপড়ের 
কলসমূহের সাময়িক কার্য্য হ্রাসের অস্বাভাবিক. পরিস্থিতিই নিহিত 
রহিয়াছে । আমেদাবাদের অধিকাংশ কাপড়ের কলে ৪০ নম্বরের 


- নিয় স্থতায় কাজ চালাইবার ব্যবস্থা নাই। উচ্চ নম্বরের স্থৃতায় 


কাজ চালাইতে হইলে বিদেশী 'তুলার যোগান আবশ্যক। কিন্তু . 
যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সেরূপ যোগান পাওয়া বর্তমানে, ' খুরই 
কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। কাজেই আমেদাবাদের কাপড়ের. কল- 
সমূহে চলতি তাত ও টাকুর সংখ্যা স্বভাবতই হ্রাস পাইয়াছে। 
আমেদাবাদ ছাড়া অন্ত স্থানে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার উত্তরু হয় 


. নাই। ফলে প্রায় সর্বত্রই কাপড়ের. কলসমূহে চলতি তাঁত ও টারকুর 


সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। যুক্ত প্রদেশে কাপড়ের কলের তাত ও টাকুর 
সংখ্যা যথাক্রমে ৬ হাজারও ৬ শত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ৷৷ মাদ্রাজ, 
মধ্যপ্ৰদেশ এবং রাজপুতনায় অনুরূপ উন্নতি দেখা গিয়াছে। বাঙ্গলা 
প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্ব বৎসর ১০ হাজার ৩১৫টি তাত ও 
৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৭০০টি টাকুতে কাজ হইয়া ছিল। আলোচ্য 


_ বৎসরে চলুতি তাত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১০ হাজার 


২৯০১৬ 


; মালিকরা ওঁদাসীন্ত প্রদর্শন করিতেছেন। রপ্তানী বাজারের অবস্থাও অনুরূপ 
নৈরাস্তজনক। কাজ্জকারবার যাহা হইয়াছে তাহাকে আদৌ সম্ভোবজনক 











- বলা যায় না। রপ্তানী বাজারের অবনতি ঘটায়, ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসো--. 
“ সর্থের সমুদয় কাজকারবার ইতিপূর্বে সারিয় রাখিয়াছেন বলিয়াই বর্তমানে 
অবশ্য ইতিমধ্যে মিল মালিকগণ সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইয়া যাইবার ' 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদে খুব বেশী ভরসা পাইবার ক্ছু 


সিয়েশানের কর্ম্মনীতি সম্পর্কে বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে 


নাই। পাটের বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। " 
ফাটকা বাজারের কা্জকারবার একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, 'বলিলেই 


চলে। পাটের নিযতম দর বীধিয়া দেওয়া হইয়াছে, মূল্য এখন নির্দিষ্ট দরের - 
, আসিয়া দ।ডাইয়াছে'। মোট কথা, তা, কাপড ও, তূলার বাঘাবের এই, 


কাছাকাছি উঠানামা করিতেছে মাত্র। এক কথায় ফাটকা বাজারে একটানা 
নৈরাস্তের ভাব বিস্তমান রহিয়াছে । নিয়ে এ তারে ফাটকা বাজারের 


যথাসম্ভব বিস্তারিত দর দেওয়া হইল +-_ 
তারিখ  ' সর্বোচ্চ দর - সর্ধবনিয় দর .. “বাজার বন্ধের দর 
৫ই জানুয়ারী ' &৭%০ ৫৭২ ৫৭%০ 
ভই ৫৭%০ ৫৭২. € ৭০/৩ 
বই ৫৭৭. EIN ৫৭২ 
। ই ও ৫৭২ ৫৭২. ৫৭২ 
এই এ ৫৬৮০ ৫৬৪৯ ,৫৬%০ 


আলগা পাটের বাজারে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। মিল. 


ম্ালিকগণ মোটেই আগ্রহ দেখাইতেছেন না। বিক্রেতা মহল অবশ্য খুবই 
তৎপর রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম পাট যথাক্রমে ১১৫০ আনা 
, ও &৯ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও পূর্বের স্তায় মন্দার 


₹ ভাৰ চলিতেছে । 
| থলে ও চট 


আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। 
কাজকারবার 'যুৎসামান্ত হইয়ছে। অবস্ত সপ্তাহের শেষভাবে বাজারে 
কথঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইণ্ডিয়ান 
‘জুট মিল এসোসিয়েশন" সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত বজায় 
রাখিযাছেন। কলওয়ালাদের হাতে ডিসেম্বর মাসের মজুত থলে ও চটের 
' পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা অনেক বুদ্ধি পাইষাছে। জাহাজ সংস্কানে অন্থবিধার 
'ফলেই মজুত মালের পরিমাণ এরূপ বাডিয়াছে বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলে 
তেমন বিশ্বয়ের সৃষ্টি হয় নাই। ৯নং পোর্র চট ফেব্রুয়ারী মাসে ১৬২ 
টাকা, এপ্রিল-জুন ৯৫।/০ আনা ও বর্তমানে ১৬৮০ আন্নায়, এবং ১১নং 
পোষ্টার বর্তমানে ২০৪০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০/% আনা ও এপ্রিল-জুন 
২০২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । +s 
তুলা ও কাপড় ; 
কলিকাতা, =ই জানুয়ারী 
বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে তলা ও কাপডেরু বাঞ্জার প্রায় দুই সপ্তাহকাল 
বন্ধ ছিল বলিলেই চলে। সুতরাং বাজারের অবস্থা সম্পর্কে গতবার আমর! 
বিশেষ বিছু বলিতে পারি নাই: বাজ্জার খোলা থাকিলেও কাঁজকারবার 
যে আদৌ সন্তোষজনক হইত না তাহা .বাজ্জারের হালচাল দেখিয়া বেশ 
বুঝতে পারা যায়। . কাপুডের বাজারের এই. অবনতির মূলে রহিয়াছে সুদূর 
প্রাচ্যে সামরিক বিপর্ধ্যয় ও উহার ক্রমবর্ধমান জটিলতা | বহু পশ্চিমবাসী 
ব্যবসায়ী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিস্তর 
দৌকানপাটও বদ্ধ হইয়াছে । মজুত মাল তাড়াতাড়ি খালাস করিবার জন্ত 
বহু ব্যবসায়ী অনেক কম দাম হাকিতেছেন। কিন্ত বর্তমানের অনিশ্চিত 
অবস্থায় এরূপ লাভজনক দর পাওয়া সত্বেও ক্রেতা মহল কাপড় কিনিবার 
দিকে আগ্রহ্‌ দেখাইতেছেন না। ফলে মন্ুত মাল আশাহুরূপ খালাস হইতে 
পারেতছে না এক কুথায় কাপডের বাজারের অবস্থা শোচনীয়, সুদুর প্রাচ্যের 
' বিশেষতঃ মালয় ও ব্রদ্দদেশের যুদ্ধের গতিপ্রক্ৃতি কিছুটা অমুকূল ন! হওয়া 


মা 


‘ 
/ 


" পর্যন্ত কাঁপড়ের বাজারে এই নিদারুণ মন্দার ভাব দুরীভূত হইবার কোন, 


সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না ॥* 
কাপড়ের বাজারের অবনতির ফলে স্থানীয় সুতার বাজারের ব্যবসায়ী 
মহলে নৈরাপ্য ও নিক্রিয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে । আগাম ব্রয়বিক্রয় 


- শাখা 
লেক মার্কেট (কলিঃ) বর্ধমীন, 
আজ্জানসোল, ঝারস্থগুদ। 
+ সন্বলপুর ' 





আধিক জগৎ 


প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে | ক্রেতার অভাবে অল্প দরেও মজুত 





! [ ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 


মাল হাতছাড়া করা সম্ভব হইয়" উঠিতেছে না। 
কাপড়ের বলের ও সুতার বলের মালিকরা ছয় মাস ও তদূর্ধ সময়ের 


ভবিষ্যতের আশায় মুল্যের দ্রুত অবনতি কথঞ্চৎ ঠেকাইয়া রাখিতে 
পারিতেছেন। নতুবা যে কোন যূল্যেই তাহাদিগকে এ্ষণে মাল বিক্রয় 
করিতে বাধ্য করিত। ০ 
' ছুলার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে । 
সাল' তুলার দর ৬], আনা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ২১৯২ টাকায় 


অবনতি সুদূর প্রাচ্যের সামগ্জিক অবস্থার উন্নতি ব্যতীত প্রতিক্দ্ধ টড! 


আশা নাই। 
মোণা ও রূপা ' 


কলিকাতা! ৯ই জানুয়ারী 


1 এ সপ্থাছের তান বোস্বাইয়ের সোপার বাজারে? 'রিশেব কোন 
, কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই | সোণা সঞ্চয় করিবার জন্ত ইহার খরিদের 


পরিমাণ বারে নাই এবং দরও মন্ীর্ণ, গণ্ভীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । 
যাহা হউক আলোচ্য সপ্তাহের শেষদিকে সোণার দর কতকটা তেজী হইয়া ; 
উঠিয়াছিল। সুদূর প্রাচ্যের যুঞ্ধে জাপানের একটানা সাফল্যের অস্ত সোণ! 
ক্রয়ের দিকে লোকের পুনরায় আগ্রহ দেখা গিয়াছে। বোগ্ছাইয়ে রেডি- 
সোণার দর দাডাইয়াছে ভরি প্রতি ৪৮৪০ আনা এবং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়াপী 
মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি তবি, সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে 
৪৭০০ আনা এবং ৪৭৪০ আনা| বোক্বাইয়ে প্রতিট। গিনি ৩২1০ আনা দরে 
বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্র!ত ভরি পাকা সোণা ৪৭1০ আনা, 
'বড়াল বার প্রতি ভরি 5৭1০ আনা! এবং প্রতিটা গিনি ৩৩২ টাকাধ ক্রয়- 
' বিক্রষ হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট পারা সোণা ৮ পাউও ৮ শিলিংএ 
' অপরিবত্তিত রহিয়াছে। 
রূপা 


আলোচ্য সপ্তাহে বোগ্ধাইয়ের . রূপার বাক্তারে তেজীর লক্ষণ দেখা" 
গিয়াছে । 'রেডি রূপার ক্রষের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বোস্বাইয়ে প্রতি এবশত তোলা রেডি রূপ! ৭০1/০ আনাষ বেচাকেনা 


হইয়াছে এবং জাহুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি- 


একশত তোলা রূপার দর দীডাইয়াছে যথাক্রমে ৬৪৪৩০ আনা! এবং ৬৫/০ 
আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৭* আনা! 
এবং প্রতি এক শত তোলা খুচর] রূপা ৭০1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


লগুনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩ঠু পেন্স এবং নিউ ইয়র্কে 


প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪্ট সেন্ট; 
কলিকাঁতার বাজার দর 
বাংলা সরকারের বাজ্জার বিভাগ হইতে ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা বাজারের 
কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যাদির যে দর প্রবাশ্তি হইয়াছে তাহ] দেওয়! হইল £__ 
কৃষিজাত দ্রব্তাদি--আটা (চান্দৌসী) প্রতি মণ-_-৬/৮০ 3 “এগমার্ক” 


শ্রেণীর বিশেষ আটা প্রতিমণ--৮৮০ 3 “এগমার্ক'" চাকী আটা প্রতিমণ--" 
পাটনাই ধান. প্রত্মিণ--- 


৭1৮০ 3 বাকৃতুলসী' ধান-_ প্রতিমণ ৪/০ ) 
৪৬ পাই; মোটা ধান প্রতিমণ--৪%০) বাক্তুলসী চাউল প্রতিমণ-_৭0/5 
পাটনাই চাউল গ্রতিমণ_-৭/০ ; মোটা চাউল প্রতিমণ--৬।০১ সাধারণ: 
শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতিমণ--১৪॥০ 3; “এগমার্ক শ্রেণীর সরিষার তৈল 
প্রতিমণ-_-১৭, $ সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রভিমণ--৫৪২ হইতে ৭৩২ ) ‘এগষার্ক' 
শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ-:-৭*২ ) ১নং চিনি প্রতিমণ--১১॥/০ ; ২নং চিনি প্রতি, 
মণ--১১/৩/০ ; গোছুগ্ধ প্রতি টাকায়_&॥* সের ; মুবগীর ডিম প্রতি কুড়ি, 
(ক) শ্রেণী-_৪৮০ ; (খ)  শ্রেণী-৩/০) (গ) শ্ৰেণী-॥/০ ; (ঘ) 
7৩০5 সাধারণ শ্রেণী-1৩/০; হাসের ডিম সাধারণ শ্রেণী প্রতি কুড়ি 
715০; বিহারের আলু প্রতিমণ__৩।০; ইলিশ মাছ প্রতিমণ_২০২ 3 
১রোহিত মাছ প্রতিমণ__২৪২) সবরী কলা প্রতি ডদ্রন-_।০ ; সিঙ্গাপুরী 
কল! প্রতি ডজন_৬ পাই ; সিলেটের কমলা লেবু প্রতি টাকায়_-৫০টা। 
“আসামের আনারস প্রতি টাকায় ৩টি । 





__ নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিমিটেড 


৮ন্‌ং ক্লাইভ স্ৰী, কলিকাতা । 


ফোন $£ কলি ? ৯১৬ এবং ১৪৬২ 


_ লভ্যাংশ 
১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বজ্জিত শতকর। 
। | বার্ষিক ৫২ দেওয়। হুইয়াছে। 


বোরোচ এপ্রিল-য়ে ১৯৪২. 


শ্রেণী, 


৯ 


শব ৯ 
কঃ 


নে 






| 
রী 


| 


পা 





১২ই 'জীষটয়ারী, ১৯৪১ ] 


4 ৰ মর ১ পাটকল « Hl 
রামনগর রা জাময়ারী--৯২২ আদমজী (প্রেফ) এই জাহুয়ারী-_ 
১৫২৯ 1 আগরপাড়া ৫ই জাঃ_-৩৭1০ ; ৬ই__-৩৭%০ ৩৭/০ $ ৭ই_-৩৭৪০ 5 


৮ই--৩৮২।  ভালহৌসী-.(প্রেফ).-ই-জা:-১৬২২। ফোর্ট গ্র্টার (প্রেফ), 


€ই জাঃ--১৫২ ; কামারহাটী ৫ই গাঃ--৪৭০২ ও  ৭ই--৪৬৫২। 
কাকনাড়া (প্রেফ) ৫ই জাহ্ষারী_-১৪৫২। বিরলা ৮ই আঃ--২৯৪০ | 
লরেন্স «ই জাঁঃ_-২৫৩২1। মেঘনা ৫ই জাঃ৫৭* ; ৬ই--£৭]০ ) ৮ই_ 
£৭1০ | স্তাশনাল «ই জাঃ--২১৷০ ২১।৮* ) ৬ই--২১%০ ) ৭ই--২১%০। 
রিলায়েন্স (প্রেফ) হই জা:__১৬৫২1 গৌরীপুব ৬ই জাঃ--৬৫৫২ ৬৭৩/০ 3 
৭ই-_-৬৬৭২) ৮ই-_-৬৫৫২ | হুকুমর্টাদ ৬ই জাঃ--১২২। ইণ্ডিয়া ৬ই জাঃ 
' ৩৩০২ 3 ৭ই-_৩২০ ৩২৭৯ ৮ই--৩২*৯। নেলিমালণ ৬ই জাঃ_ 
১৪০২ এলায়েচ্গ (প্রেফ) ৭ই জাঃ_-১২৫২। এংলো-ইণ্ডিয়া ৭ই জাঃ-- 
৩৩১২1. বজ্র .বজ ৭ই জাঃ--৩২৬২। ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) ৭ই জাঃ__ 
১২০২1 হাওড়া (এ’ প্রেফ) ৭ই জাঃ--১৫৫২। হেষ্টিংস (অডি) ৭ই জাঃ__ 
১০২1০। নৈহাটি (প্রেফ) ৭ই জাঃ_-১৬২২ | নদীষা ৭ই জা:--৫৮২। 
ওরিয়েন্ট ৭ই জাঃ--১৭০২ ) ৮ই--১৭০৯ | ' প্রেসিডেন্সী ৭ই জাঃ-৪২। 
ইউনিয়ন (প্রেফ) ৭ই আঃ--১৫৪২ | লোথিয়ান ৮ই'জা:-_২৪০২। 


ৰ ইঞ্জিনিয়ারিং 

স্টিল করপোরেশন (প্রেফ) ৩র! জানুয়ারী_-১ ১১২ ) ৫8৪-১১০২ ১১০1০) 
, ৭ই--১০৯]০ ১১০২ ইপ্তিয়ান গ্যালভেনাইন্িং ৫ই জাঃ_-৩২২ ; ৮ই-- 
৩২২। বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ৬ই জাঃ--৩৪২২ ৩৪৬২ 5 ৭ই-__৩৪১২ 


কাগজের কল | 

টাটাগড় পেপার (অডি) ওরা জামুয়ারী_২০৮০ ২০1০; €ই-_২০২ 
২০৮০) ৬ই--২০২ ) ৭ই--২০৯ ) ৮ই--১৯।০ ১৯1/০ | ইণ্ডিয়ান পেপার 
পাল্প €ই জাঃ--১৪৬২ ১৪৮২ | শ্ীগোপাল পেপার ৫€ই জাঃ_-১৩৮০। 
৬ই--১৩/৮০ ; ৮ই--১৩৮০ | মহীশৃর পেপার ৬ই জাহুয়ারী--১৭//০। 
ওরিয়েণ্ট পেপার ৬ই জাঃ_-১1০ ১৫।%০ ১ ৭ই-_-১৫৭০ | 

চিনির কল 

বলরামপুর ৩রা জানগযারী ৯২৩০ ১২1/০ ; ৮ই--১২1৮০। রাজা ওরা 

'জাঃ-২৪1*। বুলাও «ই জাঃ-২৩২) ৭ই--২৩/%০। কেরু এগু কোং 














যদ্ধি Loc (কল) 








.আথক জগৎ j এ 


আজকালকার দিনে চোহ্রও স্ঞান্কাড১. আগুনের হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোর ৫্মট্ি্নে প্রস্তুত লোহার সিদ্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ক্র রুম ডোর এবং কল “ও. তালা ব্যবহার করুন| 
আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দরিয়া. 
গাঁলাইয়া ফেলে তবুও ইহা! খুলিবে না । : 


১০১৫ 








(অভি) ৫ই জাঃ_-১২1৮০ 3 (প্রেফ) ৭ই আাঁঃ-১২৭২ ১ ৮ই--৯২৫৯। 
চম্পারপ.৫ই. জাঃ_-১৯%/০ 3 ৬ই”- ১৯৮০ ১৯৪%০ | নিউ সাতান শুই জা: 
৯২৮5) ৭ই--১২৬ ও ৮ই--১২৯। প্রতাপপুর ৬ই জাঃ-১১৮০ ; ৮ই-- 
১১২। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৬ই ভাঃ--১১৯ ১১৩০ । 


ডিবেঞ্চার 


৫২ সুদের (১৯১৬-৪৬). সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট «ই জান্ুয়ারী__ 
১০৮০ | ৫1০ সুদের (১৯১৫-৪২) সালের চৌরঙ্গী প্রোপার্টি ৫ই। জাঃ__ 
১০০০ 3 ৭ই--৯৯|*।| ৪1০ স্থদের (১৯৩৭-২) সালের নৈহাটি জুট ৭ই 
জাঁ_-১০৩]০ | ৪8০ সুদের (১৯৩৯-৫৯) সালের নেলিমালণ জুট ৮ আঃ. 
১০২৮০ | 

চাঁ-বাগাঁন | 
' সক্গাও ৬ই জাঙ্যারী--৯১/%* 3 ৭ই--১৯০ ১১1০1 বিশ্বনাথ ৭ই 
জানুয়ারী__ ২৬৮৮০ ২৭২ । সেন্টাল কাছাড় ৮ই আ$ঃ--৭০1 হাপসিমারা 


৮ই জাঃ--৪৮২। 
বিবিধ 


এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অভি) ৩রা জানুয়ারী--১১০ 3 ৫ই--১১)০ 
৬ই-_-১১/০। বি, আই, করপোরেশন (অভি) ওরা জা:_€২ 3 ৫ই--৪৪০ 
৪০০ 7 ৬ই--৪৪০ ৪৮/* ; ৮ই-৪৮০ 3 (প্রেফ) ৫ই জাঃ-১১৭২ ১১৮২ 5 
গই--১৭৬২। ইণ্ডিয়ান কেবলস ওরা জাঃ--২২।০ ) ৫€ই-২২২। আসাম 
সজ ৩রা জানুয়ারী_-৩1০ ) ৬ই--৩॥০ ৩1৮০ । বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ৫ই জাঃ__ 
১৪২। হুগলী ফ্লাওয়ার ৫ই জাঃ_-১৬।০। বামারলরি ‘ই জাঃ--৩২৫২ ; 
৬ই--৩২৫২। মেদিনীপুর জমিদারী ৬ই জাঃ--৬৬২ ৬৮৯২1 আইভান 
জোন্স ৬ই জাঃ_-২।০। ডানলপ পাবার ৭ই জাঃ--৪০1০ 1" 'বুরোয়া টিঘ্বার 


এই জাঃ--১৬৭ ১৬1০ 1. | 


পাঁটের বাজার 
| কলিকাতা, =ই জানুয়ারী 
পাটের বাজারে আগাগোডা মন্দার ভাব চলিতেছে । কান্রকর্ম্মে উৎসাহ 
ও উদ্যামের একাস্ত অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। একদিকে বিক্রেতা মহল 
পাট বেচিয়! ফেলিবার জন্য উদগ্রীব, অঙ্গুদিকে ক্রেতা মহল অর্থাৎ চটকলের 
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/০০। 
1: 


1 এ সর 3) JAR | 
৭1১, ক্লাইভ ষ্টরীট, কুলিকাতি) 
ফোন £ কলিং ১৮৩২ । 


2 








৯০১৪ 
কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর সামান্য কিছু বাড়িয়াছে--যদিও 
ক্রয় বিক্রষের পরিমাণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । ৩২ 
টাক! এবং ৩1০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাঁগজ যথাক্রমে ৮৯৪৮০ আনা 
এবং ৯৪৪০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী খণসমূছের মধ্যে ৩২ টাকা 
সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৮২ টাকা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ 
সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯০০%০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে। 

কাপড়ের কল 

এই বিভাগে বিশেব কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজ্কারবার হয় নাই। 

পাটকল 

পাটকল শেয়ারের কতকটা চাহিদা! দেখা গিয়াছিল। হাওড়ার শেয়ারের 
[বিশেষ কোন বেচাকেনা হয় নাই! 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের যে সর্বনিম্ন 
দর বাধিষা দেওয়া হইয়াছে সেই দরে ইহাদের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য 
, কোন ক্রেতাই আগ্রহ দেখায় নাই। প্রকাশ, শেয়ার বাজারের বাহিরে 


কোন স্থলে ইণ্ডিয়ান আযরণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ার 
‘নির্ধারিত দরের চেয়ে অনেক কম মুল্যে বেচাকেনা হইষাছে। 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়নক্নপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খুণ (১৯৪৯-৫২) ওরা জাম্থয়ারী_-৯৮%০ 3 ৫ই--৯৮০ £ 
৬ই--৯৮৩০ ) ৭ই--৯৮২ 3 ৮ই--৯৮1/০1 ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
ওরা জানুযারী--৯৪//০ ৯৪7৮০ ; ৫ই--৯৪1০ ৯৫%* ) ৬ই-_৯৪1৩/০ 
৯8%/০ ; ৭ই-_৯৪]০ ৯8/০ ) ৮ই--৯৪৭০ ৯৪%/০ { ৩২ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৫ই জাঃ--৮১%৮০ | ৩০ সুদের খণু (১৯৪৭-৫০) ৫ই জাঃ_-১*১৮%০ ॥ 
৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) €ই জাঃ--১০৮]৮০ ১০৮৪০ ) ৬ই--১০৮1%০ ; 
ণই-_১০৮1০। ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৬ই জাঃ--১০০%/০ | ৫২. 


সুদের ইউ, পি, বড (১৯৪৪) ৬ই জাঃ--১০৩৮০। ৪২ সুদের ধণ (১৯৪৩) 
এই জাঃ-১০৩]০। ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭*) ৭ই জাঃ_-১০৯1/০। 


ব্যাঙ্ক | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ৩রা জাঙ্গুয়ারী_-১০২২ $ ৫ই--৯০১1]০) ৬ই--১০১২ 
ণই--১০১০) ৮ই--১০৯1০ ১০১০। ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ: 
আদায়ীকৃত ) ৬ই জাঃ--১,৫৭৩২ 3 (কণ্টি) ৬ই জাঃ__-৩৮৬২ ৩৯৩২ 

নিউ ভিক্টোরিয়া (অনি) ৩রা জামুযারী_-৫৯ $ €ই-_৪॥০ ৪৮/০ ) ৬ই-_- 
৪1০ ৪৩০; ৭ই--81%০ ; ৮ই--৪%* | ভানবার ৫ই জাঃ২৩৫২ 5 
৭ই ২৩৩২ |" বাসন্তী (প্রেফ) ৬ই জাঃ৫1/5 3 ৭ই--৮২ ৮ই--৬২। 
বেণারস কটন ৬ই জাঃ-৫/০ ) ৮ই--৫1০1 কেশোরাম ৬ই জাঃ-_৯/০ 
৯৮০ | এলগিন মিলস্‌ ৭ই জা:-_২৭৩/০ ৭8০ 1 

. ক্যামিক্যাল 

এলকালী ‘এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ৩রা জাহ্ুয়ারী__২০৪০ 3 ৭ই_-২০1৬/০ 

২৭৮০ ) ৮ই--২০1৬০। 
: থনি 


ইণ্ডিয়ান কপার €ই জাঃ--২২। রোডেসিয়া কপার ৬ই জাঃ_1০ 1 - 
কয়লার খনি 

তালচেড এরা জাগ্রয়ারী--১৪৮%০ $ ৫ই--১৪৮০ | ইকুইটেবল ৫ই জাঃ 

--৩৫৯। ওয়েষ্ট জামুরীয়া ৫ই জাঃ_-৩০৫০। বেঙ্গল «ই জাঃ--৩৭১২ ; 

৬ই--৩৭২৯) ৭ই-৩৭০২। ধেমো মেইন ৬ই জাঃ--১৩১ 3 ৭ই--১৩৯। 


১০৯০ ১ 


বোকারো এণ্ড রামনগর ৭ই আাঃ-১৬২1 নিউ বীরভূম ই জাঃ--১৬২. 


১৬১৮০ 1 


| সিমেণ্ট 


।ভালমিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) ওরা জাহ্যারী--১২০২ 5 (অডি) «ই জাঃ-- 


১৩০ 3 ৬ই--১১৩০ 3 ৭ই--১৩৯। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অভি) ৬ই জা. 


বা ৰ 2! 


, আঁথিক জগৎ 


[ ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 





(ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা ) 
পরাজয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর ব্যবস! বাণিক্স্য ক্ষেত্রে যে 


, একটা উৎসাহ উদ্দীপনার স্থষ্টি হইয়াছিল এবং যাহার ফলে দেশের 
‘ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি আরম্ত হইয়াছিল । জাপানের অগ্রগতি 


রুদ্ধ হইয়াছে এই সংবাদেও পুনরায় সেইরূপ একটা উৎসাহ উদ্দা- 
পনার স্থষ্টি হইবে_ একথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি। আর 
আমাদের মনে হয় যে, এরূপ অবস্থা ফিরিয়া আসিতে আর এক কি 
দেড় মাসের অধিক বিলম্ব নাই। 

কিন্ত দেশের ব্যবসা বাণিঞ্র্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে শীত্রই 
একটা বড় রকম উন্নতি ঘটবে তাহার উহা অপেক্ষাও শক্তিশালী 
কারণ রহিয়াছে । সংবাদপত্রে সকলেই উহ! পাঠ করিয়াছেন 
যে, আমেরিকার গব্ণমেণ্ট আগামী জুন মাস পর্যন্ত এক 
বৎসরে সামরিক ব্যয় হিসাবে ২৬০০ কোটী ডলার এবং আগামী 
জুলাই মাস হইতে পরবর্তী জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে ৫৬০০ কোটা 
ডলার ব্যয় করিবেন। অর্থাৎ শীঘ্রই যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট সামরিক 
প্রয়োজনে প্রত্যহ আমাদের দেশের হিসাবে ৫০ কোটী টাকা ব্যয় 
করিবেন। বুটীশ গবর্ণমেন্ট বর্তমানে সামরিক ব্যয় হিসাবে প্রত্যহ 
২* কোটী টাকার মত ব্যয় করিতেছেন । এই বাবদ ভারত সরকারের 
দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াইতেছে প্রত্যহ প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা । 
এই বিপুল অর্থ সৈন্যদল গঠন, সৈশ্যদলের ভরগপোষণ এবং যুদ্ধজাহাজ 
বিমানপোত কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক গোলা বারুদ ইত্যাদি নিশ্মাণের 
জন্যই ব্যয়িত হইবে | এই কাজে বিভিন্ন গবর্ণমেন্টকে বাজার হইতে 
কি প্রকার বিপুল পরিমাণ কাচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে 
হইবে তাহ! অনেকে ধারণাই করিয়া উঠিতে পারিবেন না। যে. প্রকার 
মনে হইতেছে তাহাতে অনুর ভবিষ্যতে মিত্রশক্তিদের অধীনস্থ সমস্ত 
দেশে কীচামাল ও শিল্পদ্রব্যের বাজার অত্যধিক গরম হইয়া উঠিবে। 
উহার ফলে প্রত্যেক দেশে আরও লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তর অন্ন- 
সংস্থানে উপায় হইবে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ অনেক বৃদ্ধি 
পাইবে, কীাচামাল উতপাদনকারিগ্ণ তাহাদেব উৎপন্ন দ্রবাসামগ্সীর 
জন্য অধিকতর হারে মুল্য পাইবে, দেশে টাকার প্রচলন বৃদ্ধি পাইবে, 
র্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ বাড়িবে, শেয়াব বাজারে শেয়ারের 
দর চড়িবে এবং সমগ্র দেশে একট! অভৃতপূর্ব বুম বা ব্যবসায়িক 
সমৃদ্ধির স্থষ্টি হইবে। 

এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের খুব বেশী পরিমাণে লাভবান হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে তাহাতে 
মিত্রশক্তিদিগকে সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম ভারতবর্ষ হইতেই অধকতর 
পরিমাণে প্রেরণ করিতে হইবে । ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরাক, ইরাণ, 
মিশর প্রভৃতি দেশে যদি গোলযোগ আবন্ত হয় তাহা হইলেও 
ভারতবর্ধই সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম প্রেরণেব প্রধান কেন্দ্র হইবে । উহার 
ফলে ভারতবর্ষে উৎপন্ন সব্ধ প্রকার কাচামালেব চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইবে, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর সম্প্রসারিত হইবে 
এবং সামরিক ও আধাসামরিক প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ 'ভারতবাসীর 
কশ্মের সংস্থান হইবে] এরূপ অবস্থায় দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বীমা 
ব্যবসা ও অর্থনীতিক অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে যে খুব উন্নতি দেখা দিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে যদি দেশের রাজনীতিক সমস্যার 
একটা সমাধান্‌ ঘটে (এরূপ সমাধানের কোন আশা নাই একথা 
বলা যায় না) তাহা হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে এরূপ 
একটা অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা দিবে যাহা কল্পনাতীত। 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমানে চতুর্দিকে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী কাহারও অবসাদ ও ভীতি গ্রস্ত 
হইবার কিছুমাত্র হেতু নাই বরং অদূর ভবষ্যৃতে দেশের মধ্যে যে সমৃদ্ধি 
আসিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে তাহা ভাবিয়া সকলের আশান্বিত হইয়া 
উৎসাহের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া 'উচিত। 








সাজান হাালচ্গল 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৯ই জাচুয়ারী 
বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বাজার বন্ধ থাকায় 
গতবার আমরা কলিকাতার টাকাব বাজার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিতে পারি 
নাই । ইতিমধ্যে ভারতেব অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হইতেছে এই যে, ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণের মোট পরিমাণ ১৮ কোটি ৮৩ 
লক্ষ পাউণ্ডেব মধ্যে এক্ষণে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড খণ শোধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে।' ইহার ফলে ইংলণ্ডে গৃহীত ভাবতীষ খধণের পরিমাণ 'এক 
প্রকার শোধ হইয়' যাইবে বলা চলে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার 
সুদের হার পূর্ধের স্তায় অপরিবর্তিত রহিষাছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্টের তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের গৃহীত 
টেওারের সুদের হার, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে বার্ষিক শতকর] ১২টাকায় 
্লাড়াইয়াছে এবং আপাততঃ এই হারই বলবৎ হইল বলা যায়| FR 
বিনিময় বাঞারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। বড় দিনের 
ছুটির পুর্বে বাজারে রপ্তানী বিলের আধিক্য দেখা গিষাছিল ; আলোচ্য 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ বহু হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বর্তমান 
ু্-সঙ্কটের মধ্যে জাহাজ চলাচলের অস্থবিধা । অধিকস্ত, গত অক্টোবর মাসে 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণের তুলনায় অক্টোবরের পরিমাণ হ্রাস 
পাইয়াছে। ভরসা এই যে, আমদানীর হাস অপেক্ষা রপ্তানীর হাসের 
পরিমাণ ১২ কোটি টাকা কম । 
গত ৬ই জানুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
্াড়াইয়াছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা | উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯৭০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। 
মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেণ্ডারের গডপডতা সুদের হার বার্ষিক শতকরা 
১২ টাকা ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের 
মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের 
টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ই আম্- 
যারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত পূর্বববৎ। 
গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে «ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৪ কোটি 
১ লক্ষ টাকার ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে । তন্মধ্যে ৩ কোটি ২২ 
লক্ষ টাকার বিল বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়াছেন। গত ৭ই জানুয়ারী 
হইতে আগামী ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব ঘোষিত সর্ত অনুযায়ী ৯৯৪৩ পাই 
দরে ভিন মাসের মেরাদী ইণ্টারমিডিয়েট ধিল বিক্রয় হইতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২রা জাহু- 
য়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ৩২৯ কোটি ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৩১৪ কোটি ৫২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫১ 
কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ; পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ 
কোটি ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা । 


হাজার টাকা। 
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অর বতাহে রদাত যায KH অতএব শেয়ারের মূল্যের শঙ্তকর। ৮০২ টাকা লভ্যাংশ 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৩ কোটী ৯৪ লক্ষ ৭৩ | 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের & ' 
আমানতের পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা টু 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। টু 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বর্গ সরকার ও ভারতের অন্তান্ত প্রাদেশিক ডু ' 
সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ দর 


৬৮ হাজারুটাকা ও ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে (০০৮৯ এব 








উহাদের প্রমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ৫ 
কোটি «১ লক্ষ ৫১ হাজার টাঁকা। 3 
এ সপ্তাহের বিনিময় বাক্জারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুণ্তি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫$; পে 
এ দৰ্শনী »শি৫$:পে 
ডিএ৩মাস |. 3 ১ শি৬ভৎ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) । ৩৩২০ 
কোম্পানীর কাঁগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, =ই জানুয়ারী ! 


সুদুব প্রাচ্যের যুদ্ধে জাপানের সাময়িক সাফল্য কলিকাতার শেয়ার 
বাজারেব উপর বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শেয়ার বাজারের 
সকল বিভাগেই একটা শৈথিল্য ও বিশেষ মন্দাব লক্ষণ দেখা গিয়াছে। 
বিভিন্ন শেযারের ন্যুনতম দর বাধিয! দেওয়ার জন্য ক্রয় বিক্রষের পরিমাণ 
অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের সংখ্যাই কমিয়াছে। 
যাহা হউক এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের-কাজকারবারে কতকটা দৃঢ়তার 


ভাঁব পরিলক্ষিত হইয়াছে 
রাত শি হতেন 


[দি চিটাগং ইঞিনিয়াৰি এও | 
ইলা ক মালাই কোং লিঃ 


হেড অফিন-_এইলেকটী, ক হাউস” চট্টগ্রাম 


ইহা বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহরে বৈদ্যাতিক শক্তি 
সরবরাহ করিয়া থাকে । 
যথা টট্টগ্রীম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
এবং সিরাজগঞ্জ । 





অন্থমোদিত মূলধন ২০১০০১০০০৯২ 
(৮৭০০৭ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য-_২৫২ টাকা । 
বিলিরুৃত যুলধন-. ১২,০০১০০০২ টাকা 
'আদায়ী মূলধন * ১০১৩৯১৮৯২1৬/ আনা 
১৯৪১ সালের শ*শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মজুদ তহবিল হিসাবে 
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত এবং স্থায়া আমানতের 
£ পরিমাণ ১,০৯,৭০০ টাকা। 
লভ্যাংশের পরিমাণ -১৯২৮ সাল শতকরা ৩] আনা, ১৯২৯ সাল 
শৃতকর' ৬1০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬1০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭॥০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যস্ত বৎসরে 
শতকর! ৬1০ আনা, ১৯৩৫ সাঁল--শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৬ সাঁল-- 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে, ১৯৪১ সাঁল--শতকর! ৬২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ স্থপারিশ কর' হইয়াছে। 





| দ্বার! প্রত্যপিত হৃইয়াছে। 
মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর- কর্মচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯'৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্ত বাঙ্গালী, প্রার্থীদের আবেদন অগ্ে 
'বিবেচিত হইবে । 


';: (কে, কে, সেন 








তক্কাম্সাঁলী শসঙ্গ 





বিদ্যাসাগর কটন মিলস লিঃ 
(১৯৪০-৪১ সালের কার্যবিবরণী) . 
আমরা উপরোক্ত কটন মিলের গত ১৯৪১ সালের ৩*শে জুন পৰ্য্যন্ত এক 
বৎসরের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত বৎসরে মিলে উৎপন্ন ৩ লক্ষ ৬৭ 
হাজার ১৯৪ টাকার বস্তু বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে বিক্রষের পরিমাণ 
ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাক্তার ৭৫৭ টাকাঁ। এই বৎসরে মিলে ব্যবহৃত সাজ- 
সরঞ্জামের মূল্য, মিলের পরিচালনা ব্যয়, হেড অফিসের ব্যয়, কমিশন, এলাউদ্ন 
সুদ ইত্যাদি যাবতীয় খরচা বাদে মিলের ১৪হাজার &৯১ টাকা লাভ হইয়াছে। 
এই লাভ হইতে গত ১৯৩৯ সালের জুন যাস পর্যন্ত প্রেফারেম্স শেয়ারের 
মালিকদের প্রাপ্য ডিভিডেণ্ড হিসাবে ৩ ছাঁজার ৭৭২ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। 
বাকী টাকা হইতে প্রিলিমিনারি ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত সম্পত্তির পরিমাণ দেড় 
হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সাড়ে তিন হাজার টাকা মজুদ 
তহবিলে ন্তাস্ত করা হইয়াছে । ' অবশিষ্ট & হাঁজার ১১৯ টাক! চলিত বৎসরের 
লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। 
কোম্পানীর ব্যালেন্পসীটে দেখা যায় যে, উহ্থার পরিচাঁলকবর্গ শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৪২ টাকা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু উহা 


দ্বার! কোম্পানীর পরিচালন! ব্যয় সম্কুলান না হওায়াতে উহাকে দেড় লক্ষ * 


টাকার মত কর্ করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে। এই খণের সুদ বাবদ 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীকে ৭ হাক্ঞার টাকার মত প্রদান করিতে 
হইয়াছে । আমাদের মনে হয় যে, বর্তমানে শেয়ার বিক্রয়ের উপর কোম্পানীর 
পরিচালকবৃন্দের বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। শেয়ার বিক্রয় করিয়া আরও 
দুই লক্ষ টাকার মত তুলিতে পারিলে কলটা সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমর! মনে করি | 
কোম্পানীর মিল ও হেড অফিস সোদপুরে অবস্থিত। ১৯ নং কলুটোলা 
স্বীট কলিকাতাতে উছাদের, একটি অফিস রহিয়াছে । যেসাপ” ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াল এজেন্সী উছাত ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
কুষ্টিয়া৷ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
১৯৪০ সালের কার্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমরা৷ কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০সালের কার্যবিবরণী 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঞ্কটার সকলদিক হইতেই 
উন্নতি হইয়াছে দেখা যায়। গত ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাক্কে সাধারণের 
আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাক] । আলোচ্য বৎসরের শেষে 
উহার পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৬২ হাজার ৩৯১ টাকা । এই এক বৎসরের 
মধ্যে ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণও ৭০ হাতার ৯৩৫ টাকা হইতে 


৯০ হাজার ৮৭৭ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের লাভ হইতে ব্যাঙ্কের ঘর" 
অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩০ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা | 


হুইয়াছিল। ১৯৪০ সালের অন্ত শতকরা বার্ষিক চিলি বারি হ্যা 
প্রদত্ত হইয়াছে । 


সম্প্রতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যজিগণকে লইয়া ব্যাঙ্কটীর ) 
পরিচালকমণ্ডলী পুনঃগঠিত করা হইয়াছে এবং কুষ্টিয়া সহরে একটা প্রসম্ততগ (৫ 
ভবনে ব্যাঙ্কের হেড অফিস স্থানান্তরিত হইয়াছে । আমরা এই ব্যাঙ্কটীর |: 


JAH মিটি টবে লিঃ 


আরও উন্নতি কামনা করি। 
মহালঙ্ষ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ 
চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জলনায়ক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত দাশ এম, এ চট্টগ্রামন্থ 


মহালক্ী ব্যাঙ্ক লিঃ এর চীফ ম্যানেজার রূপে যোগদান করিয়াছেন জানিয়া | 


আমর! সুখী হইলাম । মহালক্ষী ব্যাঙ্ক বাংলা দেশের সিডিউন্ড ব্যাস্কসযূছের 


মধ্যে অন্ত তম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সঙ্কট কালে (শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর ই =: 


KER পল চলল লক সত ভা 





স্তাষ একভন অভিজ্ঞ ও লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই ব্যাঙ্কের অন্ত কণধার 
নিযুক্ত করিয়া ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ সর্বসাধারণের ধন্তবাদার্থ হইয়াছেন । 
প্রযুক্ত নলিনী বাবু চট্টগ্রামের বহু যৌথ কোম্পানীর পরিচালক এবং তিনি 
তথাকার অনেক জন হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছেন। চট্ট- 
গ্রামের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের “সেক্রেটারী রূপে তিনি বহুবৎসরকাল যাবৎ 
কাজ করিতেছেন। আমরা আশা করি তাহার ন্তায় এরূপ অভিজ্ঞ ও কর্ম্ম-- 
কুশল ব্যন্তির পরিগালনাধীনে মহালক্মী ব্যাঙ্কের কর্ণক্ষেত্র গ্রসারলাভ. 
করিয়া উহা! একটা সর্বভারতীয় ব্যাক্করূপে পরিচিত হুইবে। 


বাঙ্গলায় নতন যৌথকোম্পানী . 

ইণ্ডিয়ান গ্যাশনাস প্রোপ্ররাইটাস' লিঃ ---ডিরেক্টর মিঃ বি বায়? 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৩ ও ৪ নং হেয়ার ষ্ট্রী, কলিকাতা । অস্থমোদিত মুলধন 
৫ লক্ষ টাকা । জমি, ইমারত ইত্যাদি সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা । 

"পুক্তষোত্তম রামঞ্জী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ পুরুষোত্তম রামজ্জী। রেজিষ্টার্ড 

অফিদ--১২, রাজা উডমণ্ড ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ- 
টাকা। ইমারত নির্মাণের ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা। 

গ্বোব হাঞ্জনীয়ারীং কোং লি: ডিরেক্টর মিঃ বি বি রায়। রেজিষ্ার্ড 
অফিস--পোঃ কুষ্টিয়া, জেলা নদীয়া। অঙ্গমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা যন্ত্রপাতি কলকজ। নিশ্নীণের কারখানা । 

মেশিনারী এণ্ড মেটাল ইণ্ডাষ্্রীজ লিঃ ডিরেক্টর ডি কে বন্থা। 
রেঞিষ্টার্ড অফিস--১০ নং ক্লাইভ রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ১লক্ষ 
টাক!। ব্যবসা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়াস+। 

সেণ্ট্াল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ_এক্স-অফিসিও ডিরেক্টর মিঃ মনো- 
রঞ্জন চক্রতভী। রেজিষ্টার্ড অফিস--২০, ধর্ম্মতলা ষ্্রী, কলিকাতা। অমু- 
মোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক!। 

কমাশিয়াল হাউজ লি:-ডিরেক্টর মিঃ কেওয়ালটাদ বাগড়ী।, 
রেছিষ্টার্ড অফিস --২০১, হ্থারিসন রোড, কলিকাতা । অহ্থমোদিত মূলধন ৫ 
লক্ষ টাক1। ব্যবসা জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 


নব বর্ষের দেওয়াল পঞ্জী 
আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে ইংরেজী নব বর্ষের 
দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি £_মেসার্স জি এস এন্পোরিয়াম, বেঙ্গল 
সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্পাঁনশন্‌ বোর্ড ক্যালকাটা বিজ্ঞা” 
ষ্টোস? প্রবর্তক ব্যাঙ্ক ও সাদার্ণ ব্যান্ক। 






সি চন্তা-হুর্তাবনায় মানুষের কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণাকে 
যতদুর পঙ্গু করে, সম্ভবতঃ অন্য কিছুতে ততটা করে না। 

সৰ্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় ছুর্ভাবনার মধ্যে থাকিলে কাহারও 
ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিকুশলতা পরিস্ফুট হইতে পারে না। 
জীবন বীমা অকাল মৃত্যুজনিত অর্থ সঙ্কটের ছুশ্যি্তা-হুর্ভাবনা 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস করে । 









' হেড ইনিভি নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


গার | 











১২ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 








$০১১ 










| UIA 
(AI | 


৬২২২২ 


২২২২২ 





২২২২২২২২২ 


২২২২২ 


~~ 
4 


by টি 





পাঞ্জাবে ছুরি প্রস্তুতের সংখ্যা 
সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনের অন্ত পাঞ্জাব সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৯ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত 
'ডিরেঈরের সঙ্গে মাসিক ১ লক্ষ করিয়া ছুরি যোগান দিবার একটা বন্দোবস্ত ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১১৮ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড স্থৃতা কাটা এরং 
করা হইয়াছে! ইহা ছাড়া মাপিক আরও ৫০ হাক্জার ছুরি যাহাতে পাঞ্জাব ৮৬ কোটী ১০ লক্ষ -পাঁউও বস্তু বয়ন করা হইয়াছে | পুর্ধ্ব বৎসরের অমুরূপ 
হইতে সরবরাহ করা যায় তাহার ব্যবস্থার জন্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে । 


সময়ে এইরূপ হুতা কাটা ও বস্তু বয়ন করার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১০ 

' অস্ট্রেলিয়ায় সুরাসার প্রস্তুতের কারখানা কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৭২ কোটী ৭* লক্ষ পাউও । 
যাহাতে বৎসরে ১ কোটী গ্যালন, সুরাসার গম হইতে উৎপাদন করা অষ্টরেলিয়ায় টিনে সংরক্ষিত ফল 
যায়, তজ্জন্ত অস্ট্রেলিযায় অতিবিজ্ত একটী কারখানা স্থাপন করা হইবে। 
বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় যে সকল 'ভ্ণাটিখানা আছে তাহাতে ব$সর্রে ২০ লক্ষ ২৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৭০১ বাঝা। ইহার মধ্যে কুল সংরক্ষিত বাকের সংখ্যা 
গ্যালন হুরাসার উৎপাদিত হয়। যাহাতে ৪৪ হার্জার টন অপরিশোধিত হইতেছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৪৯টা, সফেদ আলু সংরক্ষিত, বাকের সংখ্যা 
চিনি হইতে বৎসরে ৭০. লক্ষ গ্যালন পর্যন্ত স্ুরাযার প্রস্তুতের পরিমাণ বাড়ান হি 


ও ১৬ লক্ষ &৯ হাজার ৪০৪টী এবং -লাসপাতি সংরক্ষিত রাস ৭ লক্ষ. ৮৫ হাজার 
“যাক, সেইজন্ত বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে ॥ ১৪৮টী,। এ 


ভারতের কাপড়ের কলে সুতা রাট। ও বস্ত্রবয়ন 


১৯৪১ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় টিনে সংরক্ষিত ফলের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
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ভারতে মানচিত্র মুদ্রণ সংখ্যা বৃদ্ধি 
দ্ধের প্রয়োজনের জন্ত ভারত সরকারের জরীপ বিভাগ'হইতে মানচিত্র 
প্রকাশের সংখা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন 
বিষয়ের ১ হাজার ৬৬০টী মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মানচিত্র প্রকাশের 
সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ৪ লক্ষ ২৪ হাজার । ১৯৪০-৪১ সালে বিভিন্ন বিষয়ের 
মানচিত্র ও মোট মানচিত্র প্রকাশের সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে > হাজার 
৮৫*টী এবং ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার। প্রত্যেক বিষয়ের মানচিত্র € হাজার 


হইতে ১০ হাজার পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। 
ভারতে সৈন্য বিভাগের জন্য জিনিষপত্রাদির উৎপাদন বৃদ্ধি 


ভারতের ডাক ও তার বিভাগের কারখানায় একটী বেতার যন্থ ও ইহার 
আনুষঙ্গিক কলকন্দা তৈয়ার হইয়াছে। প্রতি মাসে সৈন্ত বিভাগের জন্ 
ভারতে ৮০ লক্ষ পোষাক প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
এইরূপ পোষাক প্রস্তুতের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ এবং ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ২ লক্ষ। বর্তমান আধিক বৎসরে ৩২ কোটা টাকা মূল্যের ৬ কোটা 
৯০ লক্ষ পোষাক তৈয়ারী করিবার একটা পরিকল্পনা! গৃহীত হুইরাছে। ইহার 
অন্ত প্রায় ৩২ কোটী ৪০ লক্ষ গজ বস্ত্রের দরকার হুইবে। এইরূপ পোষাক 
প্রস্তুতের জন্য' ৫৫ হাজার দজ্জিকে কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে । ৩০ লক্ষের 
অধিক সৈনিকদের জন্ জুতা প্রতি বৎসর তৈয়ারী হইতেছে। বর্তমান 
বৎসরে ১৯ কোটা টাকার জুতা প্রস্তুত হইয়াছে । ১৯৪*-৪১ সালে ইহার 
পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা । €০ লক্ষ ক্রস এবং নানা প্রকার 
ছুরি কাঁচি, ৬ কোটী চামড়ার কোমর-বন্ধ এবং ১ শত কোটী বোতাম আর্থিক 
বৎসরে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । বিদেশে রেলপথের জন্ত সাজ- 
সরঞ্জাম যোগান দিবার উদ্দেস্ত্ে ভারত হইতে প্রায় ৮ কোটী টাকা মুল্যের 
জিনিবপত্র সরবরাহ করা হইবে। সম্প্রতি মধ্য এবং নিকট প্রাচ্যে রেলপথের 
জন্ত আবশ্যকীয় সাজসরপ্জাম যোগান দিবার নিষিত্ত ১ কোটা-৫০ লক্ষ টাকার 
একটি অর্ডার পাওয়া গিয়াছে । . 

কয়েকটী প্রয়োজনীয় জিনিষের বাজার দর 

বাংলা সরকারের মৃল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কণ্ট্োলার ৭ই জানুয়ারী 
তারিখে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির দর বাধিয়া দিয়াছেন। বিক্রেতাগণ এই 
দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে । যদি কেহ এই নির্দিষ্ট দরে 
জিনিষ বিক্রয় করিতে অসম্মত হয় বা অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে 
মফঃস্বলে স্থানীয় পুলিশকে এবং কলিকাতার মুল্য নিয়ন্ত্রণ কণ্টবোলারকে 
সংবাদ আানাইলে উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। (ক) শ্রেণীর 
দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীন থাকিবে এবং (খ) শ্রেণীর মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
করা হয় নাই। (ক) ডাল (পাইকারী) প্রতি মণ--৫৮০ ৬২ এবং খুচরা 
প্রতি সের ৮৬ পাই ৮৯ পাই; চিনি (খ) পাইকারী প্রতি মণ-_১২ ১২০ 
এবং খুচরা প্রতি সের 1/৬ পাই ঃ ঘি সাধারণ পাইকারী প্রতি মণ__৫৩২ 
এবং খুচরা! প্রতি সের ১৬০ আনা; ঘি মাঝারি পাইকারী প্রতি মণ__ ৬৮২ 
এবং খুচরা প্রতি সের ১৪০ আনা ) ঘি উৎকট শ্রেণীর পাইকারী প্রতি মণ-_ 
৭৪২ এবং খুচরা প্রতি সের ১৭৮০ আনা ) আটা (উৎ্ক্ শ্রেণীর) পাইকারী 
প্রতি মণ_-৮৫০ এবং খুচরা প্রতি সের ৩৬ পাই ) ময়দা পাইকারী" প্রতি মণ 
--৮৮০ আনা এবং খুচরা প্রতি সের ৩৬ পাই ; সরিষার তেল পাইকরী প্রতি 
মণ-_১৫৫০ আনা, ১৭২.এবং খুচরা প্রতি সের ৩৬ পাই; গম পাইকারী 
প্রতি মণ --৫॥০ আনা ; নারিকেল তেল পাইকারী প্রতি মণ-__-১৪।০ আনা 


১৩১০ 





১৭/০ আনা এবং খুচরা প্রতি সের 1৩ আনা 1৬ পাই ; লবণ পাইকারী 


প্রতি মণ--৩০৯ পাই এবং খুচরা প্রতিসের /৭ পাই) কষলা পাইকারী 
প্রতি মণ--॥৮০ আনা ১২ এবং খুচরা প্রতি মণ ৮৩০ আনা ১/০ আনা) 
চাউল বে) পাইকারী প্রতি মণ__-&২ ৬২ এবং খুচরা প্রতি সের ৩০ আনা। 
কলিকাতায় বর্তমানে রেঙ্গুন চাউল যন্তুতের পরিমাণ হইতেছে প্রায় ১-লক্ষ 
মণ। এই চাউল প্রতি মণ «২ এবং ৫1০ আনা দরে পাওয়া যায়। 
পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভাসমান সেতু 

-ট্যাসমেনিয়ায় ভারওয়েন্ট নদীর উপর পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভাসমান সেতু 

নিম্মিত হইতেছে। 


আঁধিক জগৎ 


“ব্যবস্থা করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইযাছে। 
'উপযোগী খাত দ্রব্যাদি কর্পোরেশন মার্কেট গুদামে মঙ্কুত করিয়া রাখিবার 








('১২ই জাুয়ারী;/১৯৪২' 


কর্পোরেশন শ্রমিকদের খাগ্য সরবরাহ সমস্ত! 
সুদূর প্রাচ্যের জটিলতম পরিস্থিতির ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের 
সম্মুখে তাহাদের ১৮ হাজার শ্রমিকেব খাদ্য সধবরাহ ব্যবস্থা বলবৎ রাধা! 
সম্পর্কে বিশেষ জটিঙ্গ সমস্তা দেখা দিযাছে। প্রকাশ, শ্রমিকদিগকে প্রতি 
সপ্তাহে বেতন প্রদানের জন্ত এবং বিভিন্ন মিউনিসপ্যাল মার্কেটের কয়েকজন 
নির্বাচিত দোকানদ।বের দ্বারা গুরত্বপূর্ণ প্রমিক কেন্ছ্রে মুদীর দোকান খুলিবার 
শ্রমিক কন্মাদের ১৫ দিনের 








জনও সুপারিশ করা হুইয়াছে! যান্ত দ্রব্যাদি জমা করিয়া বাখিবার জন্ত 
৪০ হাজার টাকা আবশ্যক হইবে বলিয়া ববাদ্দ কব! হইয়াছে । 


অষ্ট্রেলিয়া মোটর গাড়ীর সংখ্য! হ্রাস 

পেট্রল নিয়গ্্রণ প্রভৃতি কারণে বর্তযানে অস্ট্রেলিধায় মোটর গাড়ী 
রেজিপ্রীকরার সংখ্যা প্রায় ৫* হাজাব কমিয়া গিয়াছে । ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর 
মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় ৫ লক্ষ. &৭ হাজার ৪৮৮ থান মোটর গাড়ী রেঞ্জিষ্্রী করা 
হইয়াছিল। ১৯৪০ সালেব মার্চ যাসে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাড়াইয়াছিল 
৫. লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৬৮ খানা, কিন্তু ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ইহার সংখ্যা 
কমিয়া « লক্ষ ৯ হাজাব €৪৪ খানা হইয়াছে । ১৯২৮-২৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় 
৭৩ হাজার £৪৭ থানা নূতন মোটর গাড়ী বিক্রয় হইয়াছিল এবং ১৯৩৯ সালে 
সেপ্টে্টর মাসে ৩ হাজার ২৩ জন লোকে নূতন মোটর গাড়ী কিনিয়াছিল। 
কিন্তু ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে নৃতন মোটর গাড়ী বিক্রয়ের সংখা 
দীড়াইয়াছে মাত্র ২৭৪ খানা । 





গনী J 


ibs 


চাকা ঘুরানো কল--চালাই ইম্পাতকে নানাবিধ আকারে 
বপাস্তঞিত করিতে হইলে কতবগুলি চাকা ঘুরানো 
কলেরভিতর 'দিয়া ইহাকে চালাষ্টয়া দিতে হয় | এইভাবে 
সমস্ত ূর্ণযান কলের মধ্য দিয়া ইম্পাতগুলির চালান! 
শেষ হইলে বন্থধিধ লৌহ্জাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত হব! লোহার গরাদ, চাদর, 
বাসন, লৌহ দণ্ড, লোঁহ শলাকা, লৌহ ফলক, লোহার থাম, লোহার পাঁত 
প্রভৃতি জিনিষগুলি উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে এরং আধুনিক 
বন্ত্রপাতি, নি 


পি 





দি টাটা! আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত 


হেড, সেলন্‌ অফিস ₹_-১০২1এ, ক্লাটভ ছাট, কলিকাতা । 
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_ষতই কাজের চাপ পড়ুক না কেন, ক্রমাগত কাজ 
করেও এর কর্মশক্তি আর একাগ্রতা কমে যায় 
না। এর কারণ, লোকটি রোজ বেলা এগারোটায় 
এক পেয়ালা তাজা-করা গরম. চা খেয়ে নেয়! 
আপনিও রোজ এগারোটার সময় মজুরদের চা দিয়ে 
. দেখুন না তারা কেমন উৎসাহ ও মনোযোগের 
সঙ্গে কাজ করে! শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর কর্বার 
জন্য চায়ের মতো পানীয় আর নেই। 


_ ইতিয়ান্‌ চী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 1587 
১১১১১ ১ ES Eel Te fe Ey Ss ES 
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নূতন জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারথান। 
প্রকাশ, একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত | 
করিবার জন্ত করাচী পোর্ট ট্রাষ্টের নিকট হইতে কতক জমি সংগ্রহ করিয়াছে । 


বিড়ল! হিন্দু ওয়েলফ্যায়ার টা 
বাঙ্গলার অর্থসচিব ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখার্জি, মি: এস এন, ব্যানার্জি, 
মিঃ এস এন বস্তু ও ডাঃ বি সি রায় বিড়লা হিন্দু ওয়েলফ্যায়ার ট্রাষ্টের পক্ষ 
হইতে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ,যে, বাঙলার বেকার 
যুবকগণ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া যাহাতে ভদ্রভাবে জীবিকা উপাজ্জন করিতে 


পারে তজ্জন্ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে । বিভিন্ন শিল্প- | 
প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করা ছাডাও একটি শিল্প-মন্দির খোলা হইয়াছে। ({: সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
এখানে যাহারা থাকিবেন তাহাদের ভ্রন্ত খান্স ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা (1 ডি সী এগ কোঁৎ লিঃ 


হইবে ।. ইহাদিগকে বিভিন্ন শিল্প বিস্তালয় ও কলকারখানায় ট্রেনিং দেওয়া | 
হইবে । এই সব শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগকে লইয়া পরে সমবায় প্রথায় ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে । এই সব যুবক ও ব্যবসায়ের 
সমান অংশীদার হইবে।' 


ট্রাম ও টেলিফোন নিয় া HE 


কলিকাতা গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা কর! :হইয়াছে যে, 
কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী এবং বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের, চাকুরিসমূহ 
অপরিহাধ্য কাজ চালাইবার ব্যবস্থা সম্পর্কিত অভিনাদ্সের আমলে আসিবে। 


তাতীদের সুতা সরবরাহ সমস্তা 





নারির OEIC TET যি জলি ভরা রা জা 
টেলিগ্রাম *প্রধর্তক+) - স্বাপিত--১৯২৭ ' ফোন বিঃ বি, €৪*২ 


ওন্বতুভন্ষ জ্যাক হিলও 
৬$নৎ বহুবাজার ষ্টরী, কলিকাত!। 
শাখা :-_সতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম, লক্ষমীগঞ্জ ও - 
চন্দননগর।  ' 
: সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
চল্তি ছিস্যাবের (55592: ৭/6) | ৩ বৎসরের ক্যাশ লার্টিকিকেট দর 


শৰ 
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সুদ শতকরা ১৪০ টাকা । | ২১%* আনায় *** ২৫২ টাকা 

ভারতের তাতীরা যাহাতে তাতে কাপড় বুনিবার ভক্ত স্কায্য মূল্যে হৃতা সেক্ডিংস ব্যাক্কএর হুদ . ৪৩২ টাকায় ee CS 

পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থার কথা ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন। ‘শতকরা ৩২ টাকা। | ৮১, ১০০২ 
এই সম্পর্কে বিভিন্ন কলওয়ালা সমিতির নিকট পত্র প্রেরণ করা হুইয়াছে। | প্রস্ভিডেন্ট ফণ্ড ডিপোজিট 


নাসিক ১০২ টাকা জদাল্ ৬ বৎসরে ৮৬০ টাক, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসয়ে 
১৬৩৪ টাকা | মাসিক ১২ টাকা হইতে ১০২ পধ্যন্ত জমা তাও হয় | 
সদ শতকর! *২ হারে চক্রবৃদ্ধি ' 


শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 


পা/গযান 11111127111 পার্ল প্রা জিলা না হস BOHLIN DSSEELSEH 84152111987 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


তাতীদের উপযুক্ত পরিমাণ সুতা সরবরাহের অন্ুবিধা দুর করিবার অন্ত এইরূপ 
আদেশ দেওষা হইয়াছে যে, যে সমস্ত কলে সুতা প্রস্তুত হয় সে সকল কলে 
কারখানা আইনের ৩৪ ধারা প্রযুক্ত হইবে না। সে সমস্ত কারখানায় সপ্তাহে 
৬০ ঘণ্টা করিয়া কাজ চালাইতে পারিবে | এতত্যতীত বিদেশে সুতা রপ্তানীর 
পরিমাণও কমাইয়' দেওয়া হইতেছে । আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, 
প্রত্যেক কাপডের কলকে কিছু পরিমাণ সুতা গবর্ণমেপ্টর হস্তে অর্পণ করিতে 
হইবে। গব্ণমেন্ট যুদ্ধের দরুণ যাহা প্রয়োজন তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট সুতা! 


যাক ilar হা হায় UBER হানা হজ রাহা তু 


Bit 11110] মজা! 





সুনিয়স্িতভাবে তাতীদের সরবরাহ করিবেন। স্থাপিভ_-১৮৮৪ সাল যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 
খনি অঞ্চলে উদ্ধার কেন্দ্র 9855০ 

fest কোম্পানীর কাগজ বা 
বড়লাটের শাসন পরিষদের শ্রমবিভার্গের সদস্ত সভার ফিরোজ খাঁ হুন গত গহনা হন্থক রাখিয়া অল্প সুদে 

'৭ই জানুয়ারী ঝরিয়া কয়লা খনি উদ্ধার কেন্দ্রের দ্বারোদবাটন করেন। বৃটিশ টাকা ধার দেওয়া হয়। . 

ভারতে ইহাই এই জাতীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান। অর্কঙাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
বুহস্গতিবার সারাদিন এব 
গ্রেট ৰূটেনের পশম ক্রয় টু রবিবার বেলা ১টার পর হইতে 





অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যা্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে গ্রেট বৃটেন দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে। 
বৎসরে প্রায় ২ কোটী বেল পশম ক্রয় করিয়া থাকে। ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত 
বৃটেন ১ কোটী ৪০ লক্ষ বেল পশম অষ্ট্রেলিয়া হইতে ক্রয় করিবে। ইহার 


দাম হইবে প্রায়'২৪ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড | 









নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


=== ইম্্‌কাম ট্যাক্স এজেন্দী= = 


ইন্কাম ট্যাক্স, বিক্রয়কর এবং সা সম্বন্ধে যে কোন প্রয়োজনীয় উপদেশ, কার্য বা সাহায্যের জন্য অথবা 
তৎসংব্রাস্ত মোকদ্ধমা পরিচালনা করিতে আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনি লাভবান হইবেন । 


অধ্যক্ষ _এস সি চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি-এল, $৯২ রি, কর্ণওয়ালিশ "্রীট, কলিকাতা. 


তৃতপূর্বব ইনকাম ট্যাক্স অফিসার । ফোন £ বডবাদ্ার_-৩৯৭২। 
শর 10050 CEE CED SEED tips EID GSD ECD 455 আনেক EE. খতন rE: এত খর এ 492 EEE খত খল খাত CEE AEE 
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১২ই জানুয়ারী, ১৯৪২]. 'আথিক জগৎ ১০০৫ 
কৃষি ও শিল্প সমস্ত! 


0 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯ তম অধিবেশনের কৃষি শাখার সভাপতি 

ডাঃ নাজির আঁহহ্ষদ তুলা, পাট ও নারিকেলের ছোবর! সম্পর্কে কৃষি ও শিল্প ঠা 
সমস্তার আলোচনা করেন | তাহার অভিভাষণে প্রকাশ, ছোট ছোট সহর ও - 








J 





গ্রামের কাটুনীরা প্রায় ৫ লক্ষ গাঁইট তুল! হইতে স্থতা তৈরার করে। 
কারিগরী শিক্ষার ভিত্তি 

গত ওর! জ্রানুধারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯ তম অধিবেশনের 
ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার সভাপতি ডাঃ অনস্তহরি পাণ্ডে তাহার অভিভাষণে বলেন 
যে, কারিগরী শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রপালী প্রবর্তনের পূর্বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় কর! প্রয়োজন! কৃষির উপরই শিল্প নির্ভর করে। অত এব 
ক্ষিব সঙ্গে শিল্পের সামঞ্জন্ত না থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত 
হইবে না। উপসংহারে তিনি যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্পসমস্তা সন্বন্ধে আলোচন! 
করেন। 


হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেন, কলিকাত। ৷ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিকি চলিবে ; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জগ অন্কুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
oh হেড অফিসে কিন্থা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন। 
চলতি হিসাব_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 
চলর রাহিক শতকরা: ছিলা এর দেওয়া হয়। যাপ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা! বোড” 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পূর্ব অঞ্চলের স্থানীয় বোর্ডের সভ্যগণের এক 
সভায় সম্প্রতি মিঃ বি এম বিডলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন | সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব_-বা্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সস 
এবং মিঃ অমরক্ঞ্চ ঘোষ ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত সভায় ) দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
মিঃ বি এম বিড়লা ও মিঃ এন এন লাহাকে পূর্বাঞ্চলের পক্ষ হইতে রিজার্ভ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়| 

ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডে ডিরেক্টর নির্বাচিত কবা হইয়াছে । স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত ওয়া হয়। 
ইা্রর্ণ গ্রুপ সরবরাহ পরিষদ ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
os 


‘ পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
প্রকাশ, দীর্ঘদিনের মেয়াদে সরবরাহ বিষয়ক একটি পরিকল্পনা সন্ধে || সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা! 
'উপবুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার অন্ত ইষ্টার্ণ গ্রুপ সরবরাহ পরিষদে একটা 


হয় ও উচ্ছার সুদ ও লভ্যাংশ আদাষেব ব্যবস্থা করা হয়। বাক, মালের 
নূতন দপ্তর খোল! হইয়াছে। গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিষমাবলী ও সর্ত 
ব্রন্মে প্রচলিত ব্যান্ড নোট 


অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
বর্তমান সঙ্কটে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ব্যাঙ্কনোট যাহাতে অনধিক আট আনা 025 ৮878 (কলিকাত। )ও নারায়ণগঞ্জ । 
কমিশনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় ভাঙ্গাইতে পারা যায় ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
তাঁহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লে 
কলিকাতা করপোরেশনের আবাসস্থল নির্মাণ ৰ 
প্রকাশ, সম্ভাবিত বিমান আক্রমণে নিরাশ্রয়দিগের আশ্রয় ও আহারের 
ব্যবস্থার জন্ত কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে করপোরেশন এযাবৎ প্রায় ৪€টা ॥ 
বাড়ী নিজ কর্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিম্নাছেন। এইরূপ মোট ৮০ টী বাভীর ব্যবস্থা |] চিফ অফিস-_আগ্নরতল। | রেজিতঅফিদ__আখাউর1। 
করা হুইবে। ইহা ছাড়া করপোরেশন ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতার | কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ! 
বাহিরে শ্রমিক ও কর্মচারীদের দন্ত ১২টা আবাসন্থল নিৰ্ম্মাণ করিবার একটা | বাংল! ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। এইরূপ আবাসস্থলে মোট ১২ হাজার লোকের | আদায়ীক্কত ত মূলধন ও দ্নিজার্ভ ফাণ্ড ৰা 
খাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে। + ৫,80,000 টাকার উর্দ্ে । fy 
ভারতের মজুত গমের তথ্য সংগ্রহ “ মোট আমানত --২৭,00,000 টাকার উর্ধে | ॥ 
নয়াদিজ্জীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের গম কমিশনার বিভিন্ন [| ক্াধ্যকরী মূলধন --৩৭,00,000 টাকার উর্দধে। র্‌ 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টকে এই মৰ্ম্মে অনুরোধ আনাইয়াছেন যে, তাহারা যেন || ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫৯ টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে | 
| এ পমন্ত প্রকার ব্যাধি কাৰ্য্য করা হুয়। ft 
সমগ্র ভারতের বিশেষতঃ গম উৎপাদনকারী প্রদেশসযূহের উৎপন্ন গম ও | | 


মযদ্বার মজুত পরিমাণের হিসাব সংগ্রহ করেন। 
তি খা Gp I> 48350 CT 20 পা বর E> > 


দি মাইক! মাইনিং এণ্ড টেভিং কোং অব | 


স্থান পরিবর্তন £ নৃতন লিলি সাডার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা । ম্যানেজিং এজেন্টস্‌__গহ, নু এণ্ড সরকার লিঃ 
“ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ.এ৩ ফীল কোং এবং আরও আন্যান্য অনেক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের বহু লক্ষ টাকার অর্ডার মজুদ আছে ।” 

অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান; ডিভিডেণ্ড 

এদেশে এতাব যত রকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভ- = প্রেফারেন্স শেয়ারের 

জনক। ভারত গবর্ণমেন্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং দেশের সর্বত্র এবং ূ 

অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের, অর্ডার, :মত' মাল সরবরাহ করা হইতেছে। | ৯৯ সাধারণ শেয়ারের উ 
রা এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জ জন্য সম্লাস্ত এজেন্ট আবশ্যক ৷ 
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শ্রীপ্রীযুত মহারাজ মাণিক্যা বাছুর কে, সি, এস, আই-_করিপুরা। 








১৪০৬ আথিক জগৎ j 


কয়লার অভাবে ট্রেণ চলাচল হ্রাস 


বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ একটা সামরিক ইন্ডাছার প্রকাশ 
করিয়া জানা ইয়াছেন যে, সামযিকভাবে কয়লার থাটতি হওয়ায় উক্ত বেলের 
কতিপয় যাত্রী এবং মাল গাড়ীর চলাচল বন্ধ করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত 
সাময়িকভাবে শ্রমিকের অভাব হওয়ায় কয়লা পুর্বাপেক্ষা কষ পরিমাণে 
তোলা হইতেছে এবং এই কারণেই কয়লার অভাব দেখা দিয়াছে । মিটার 
গজেরও কতকগুলি ট্রেণ এই কারণে বন্ধ করিয়! দেওয়া হইয়াছে । 


ভারতে সমবায় সমিতি 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে সর্বমমেত কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল 
১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪টী| ইহার 'মধ্যে সমবায় খণদান সমিতির সংখ্যা 
হইতেছে ১ লক্ষ ১ হাজার ৪০১টী। ' আলোচ্য বর্ষে কৃষি সমিতির সভ্যসংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ৪১ লক্ষ জন। এই সমিতিগুলির কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ 


হইতেছে ৩০ কোটী ৫০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে ৪ কোটা ৮ হাজার টাকা || 


অংশীদারদের*নিকট হইতে মূলধন বাবদ পাওয়া গিয়াছে । মঞ্জু্দ এবং অন্তান্ত 
তহবিলের পরিমাণ হইতেছে ৮”কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। সমবায় সমিতিসমূহের 


সভ্যদের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং বাহিরের | 


লোকে সমবায় সমিতিগুলিতে আমানত করিয়াছে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। 


প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাক্কগুলি এই সকল সমিতিগুলিকে আলোচ্য বর্ষে | 
১৫ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা গা | 


সমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের সংখ্যা হইতেছে ৬ শত এবং ইছাদের সভ্য এবং 


শাখা সমিতিগুলির সংখ্যা হইতেছে যখাক্রমে ৮০ হাজার জন এবং ১ লক্ষ ৪ | 


হাজার টী। এই সকল ব্যাঙ্কগুলির কার্ধ্যকরী মূলধন হইতেছে ২৯ কোটী 
২১ লক্ষ টাকা এবং অংশীদারদের মূলধনের পরিমাণ দড়াইয়াছে ২ কোটা 
৬৫ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎসরে বৃটীশ ভারতে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা ছিল ৮ টী। 


কয়লার হিসাব 


'১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস ছইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত 
২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টন এবং ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ২ কোটী ৬৪ লক্ষ ৭৮ ছাঁজ্জার টন কয়লা 
উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৮৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৪২ টন কয়লা 
রেলওয়েসমূহের জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে ( সেপ্টেম্বর হইতে 
আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত) ভারতে কয়লা আঁমদানীর পরিমাপ ছিল € হাজার টন 
এবং ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ১৭ লক্ষ ১০ ভাজার ৮ শত 
১০ টন। 


মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যালেরিয়। 


মান যুক্তরাষ্ট্রে গড়পড়তায় বাৎসরিক ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর 
সংখ্যা ১» লক্ষ ৩৩ হাজার জন এবং ম্যালেরিয়ায় বৎসরে গডপড়তায় মৃত্যুর 
হার হইতেছে ৪ হাজার ৩১৯ জন | 


পেট্রোলের ব্যবহার হ্রাস 
নয়াদিক্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার পেট্রোলের ব্যবহার কমাইবার 
উদ্দেস্তে বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহন চলাচলের অবস্থা এবং অনাবশ্যক ক্ষেত্রে 
কোন কোনটি বন্ধ করিয়! দেওয়া উচিত কিনা তাহা বিবেচন। করিয়া দেখিবার 
জন্তু প্রাদেশিক সরকারসমূছের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন । | 


পেট্রোল ছাড়া মোটর চালাইবার প্রচেষ্টা 
রেঙ্থুণের সংবাদে প্রকাশ, চীনা বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব অফিসার কর্ণেল 
জুলিয়ান এস লিয়াংএর আবিষ্কার সাফল্য লাভ করিলে বন্ধ রোড হইতে চীন 
পর্য্যন্ত যে সমস্ত মোটর গাড়ী যাতায়াত করে সেগুলি পেট্রোলে না চালাইয়া 
ঘন তেলে£চালান সম্ভব হইবে। ইহার ফলে যান চলাচলের ব্যয় অনেক হাস 
পাইবে। কর্ণেল লিয়াং সম্প্রতি লাসিও হইতে চুংকিং পর্য্যন্ত একটানা মোটর 
ভ্রমণে পেট্রোলের বদলে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন। 


[১২ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 





রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাঞ্জার দরে 
২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা আট আনা 


কোম্পানীর কাগজে জম। রহিয়াছে। 


১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট সম্পত্তির শতকরা! 
৭০ ভাগ এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকরা! ১১৫ 
ভাগ কোম্পাদীর কাগজে ন্যস্ত আছে। 





কলিকাতা অফিস 
২২নং ক্যামিং ট্ীট 


ফোন ক্যাল ঃ ৬৫৮৮ 


বিক্রীত মূলধন 
৮১৭৮১০০০২ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মূলধন 
৬৯১,০০০ টাকার উপর 
বি, কে দন্ত, 





১২ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] মা আধিক জগৎ ১০০৫ 
7 বরোদ। রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পে ক ্মরত অর মিক | L 


১৯৪১ পালে বরোদা রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা 
ঈাড়াইয়াছে ৪১ হাজার ১০৪ জন। ইহার মধ্যে কাপড়ের কলে ২৩ হাজার 
৯৫৩ অন, তুলার বীচি ছাড়াইবাঁর কারখানায় ৯ হাজাব ৬৫৬ জন, রাসাষনিক 
শিল্পে ৩ হাক্রার ৮৪১ অ্রন, লৌহ শিল্পে «৬৪ জন, সিষেণ্টের কারখানায় 
৭৩৬ জন, তেলপকলে ২৯৪ জন এবং বিবিধ শিল্পে হাজার ৫৬ জন শ্রমিক 


নিযুক্ত আছে । - ; 
মাকিন সামরিক বিভাগের বিরাট অভর্ণর 
৷ মাকফিন সৈন্য ও নৌ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহাব। মোটরযান 
শিল্পকে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় পরিণত করিবার জন্য ৫ শতাধিক কোটি ডলার 
মুল্যের অর্ডার দিতে রাজী আছেন। 
অপরিহার্ধ্য কাজ সম্পর্কিত অিনান্ 
গত «€ই জানুয়ারী তারিখের বাজলা সরকারের গেজেটের এক বিশেষ 
সংখ্যায় এই মৰ্ম্মে জানান হইয়াছে যে, যাহারা কলিকাতা ইলেক্টিক সাপ্লাই 
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মস টিম নেভিগেশন কোং =| 


3] 
ফোন :-_কলি 2 ৫২৬৫ 
ভারত,. ব্রহ্ষদেশ ও সিংহলের টার বে হি 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসযূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
জাহাজের নাম ' টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০০ মী 
ঠা 522 জলরাজন + ৮১৩০৩ 329 অলরশ্রি ৭,১০০ 
| 


» » অজলমোহন ৮,৩০০ 2 9? জলরত E 
» » জলপুত্র ৮১১৫০ ১৯ জলপদ্ম ৬,৫০০ 


£ জল্কৃষ ৮১০৫৩ 5558 জলমণি ৬১৫০০ 
» »? জলদুত ভিড, » ৯» জলবালা ৬,০০০ 
» » জলবীর ৮,০৫০ % ৯ জলতরঙ্গ ৪,০০০ 
2939 জ্বলগঙ্গ। ৮,০৫০ জলদুর্ণী ৪,০০৩ 


কর্পেবেশন লিমিটেড ও ওরিয়েপ্টাল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডের কার্যে ? » অলপালক I 

s চা 19 ম্‌ দন] ৪১০০৮ 
নিযুক্ত আছে, তাহাদের কাধ্য বৃটিশ ভারতের রক্ষা, সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চির ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের জন্য RU — 
পরিচালনা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে অপরিহাধ্য বলিয়া ম্যানেজার-_-১০০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা | 





| 
ূ 
: 
| 
ূ 





বিবেচিত হওয়ায় বাঙলা সরকার ৯৯৪১ সালের এসেনশিয়াল সার্ভিসেস উহ 2 PY 
অডিনান্সের ৩ ধার! অন্সারে ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা ও দুইটি || বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ত $= 
কোম্পানীর অধীনে কাধ্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের সম্পর্কে এই অভিনান্গ | দি পাঁইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক রাং 
প্রযোজ্য হইবে। | I 
কলিকাতায় পেট্রল ও কেরোসিনের দর I ATR লন SS 





বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্টোলার এক বিজ্ঞপ্তি বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
বারা জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকারের নির্দেশান্থ্যায়ী কলিকাতায় পেট্রল ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
ও কেরোসিনের দর পুনর্বার নিম্নলিখিত মতে পরিবর্তিত হইবে | এই দর নি Eee ME SELLE HUN 
সর্বপ্রকার প্রাদেশিক করের হাত হইতে মুক্ত হইবে এবং ১৯৪২ সালের ওরা | 
জ্রানুয়ারী হইতে এই আদেশ কাধ্যকরী হইয়াছে। পেট্রল প্রতি গ্যালন ॥ 
১০৮০ আনা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেত্রাসিন তৈল প্রতি ৪ ইনম্পিরিয়াল গ্যালন 
৩]০ আনা, কেরোসিন প্রতি « গ্যালন টীন ৪০৩ পাই, কেরোসিন তৈল 
প্রতি ২৬ আউন্স বোতল *৯ পাই। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের দরের কোন 
পরিবর্তন হইবে না।' ১-১২-৪১ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে এই শ্রেণীর তেলের | 


যে দর দেওয়া হইয়াছিল তাহাই বহাল থাকবে। 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


মোটরযানে কেরোসিনের ব্যবহার 
ভারত সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, মোটর স্পিরিট নিয়ন্ত্রণের 151 'ক্তিশালী এজেণ্ট রে 


আদেশ কায্যকরী হইবার পর হইতেই পেট্রলের সহিত মিশাইয়া অথবা ০-০৯৯৮০৯/২৮০৯৯৪৯৯স৪ 
অন্ততাবে কেরোসন তেল মোটরযানে ব্যবহার করিবার আগ্রহ দেখা চু 050: NAEP SNEED EE stm কা f 
গিয়াছে। এইরূপ কাধ্য মোটর স্পিরিট নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী অপরাধ | 
এবং এইভাবে ব্যবহৃত কেরোসিনের উপর মোটর স্পিরিটের পুরোপুরি | কৃমিনন ং KT বম লিঃ 
শুদ্ধ প্রদান না করিলে উহ! আবগারী আইনের আওতায় পড়িবে। স্থাপিত ১৯১৪ ইং 
ওষধাদির সর্বোচ্চ মুল্য নির্ধারণ J 
বাংল! সবকারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে কলিকাতা ও সহরতলীতে 
নিশ্ললিখিত ওবধগুলির সর্ক্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে £_ কোকেইন 
হাইড্রোক্লোর ট্যাবলেট এইচ টী ২৩নং প্রতি গ্রেণ ১/৬ পাই, কোকেইন 
হাইড্রোক্রোর ( বরোজ ওয়েলকাম ) প্রতি টিউব ১/০ ১৬০ আনা, কোকেইন ৃ 
| 





লবণ কিনতে বাঙলার কোটী টাকা বন্তার শ্রোতের মত চলে যায়" 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
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হেড অফিস-- কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ' 





সার ফিরোজশা মেট! 
অন্যান্য শাখা! ও এজেন্সী অফিস: রোড, ফোর্ট বোম্বে 


বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িয্যা, ইউ-পি, দিল্লী ও বোম্ের 


ট্যাবলেট ৫৪নং 3 গ্রেণ ১/০ ১/০ আনা, সলিড কোকেইন হাইড্রোক্লোর প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্ড্ে। 











ট্যাবলেট ১ গ্রেণ 81৬০ আনা ৫1০ আনা, এমেটীন হাড়োক্লোর ট্যাবলেট অনুমোদিত মুলধন ৩০১০০০০*২ 
১৩২ গ্রেণ ১দ/* ২৩০ আনা, এযেটিন হাইড্রোক্লোর এমপুল ১ গ্রেণ বিক্রিত রর ২২,৮০,০০০২ উপর 


আদায়ীকৃত , ।  ১৩,৪০,০০০২ ৮ 
‘| রিঙ্গার্ভ ফাণ্ড ও অবিতরিত লাভ ৭,৬০,০০০২ 


লণ্ডন এজেন্ট ₹__ওয়েমিন্ার ব্যাঙ্ক লিঃ। 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং ! 
কাৰ্য্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর--এন্‌, সি, দত্তঃ এম, এল, সি 
9 সকল 


(পার্ক ডেভিস ) 81১০ ৫1০ আনা প্রতি বাক্স, এমেটীন এমপুল ১৯ ও ২ গ্রেণ £ 
প্রতি বাক্স ১৪০ ৩০০ আনা । 
শ্রীযুক্ত জে এম দত্ব 
শীধুক্ত জে, এম, দত্ত কলিকাতা শেয়ার বাজারের পরিচালক সমিতির 
সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। এইবার লইয়া তিনি পর পর চারিবার 
সভাপতি নিব্বাচিত হইলেন। 
তি 
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মূল্যনিয়ন্্রণ সম্মেলন 

আগামী ৬ই ও ৭ই ফেব্রুষাবী বাঁশিজ্য-সচিব স্তাব রামস্বামী যুদালিয়ারের 
সভাপতিত্বে মৃল্যনিয়ন্ত্রণ সম্মেলন সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসুচী গৃহীত 
হইবে।, সম্মেলনে প্রাদেশিক সব্বারসমৃহকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
আহ্বান করা হইয়াছে । গম সম্পর্কিত কমিশনের ও কয়লার অবস্থা পরীক্ষার্থ 
বিশেষ বর্ম্মচারী নিয়োগের ফলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে নূতন অবস্থার উদ্ভব 
ক্ুইয়াছে। প্রকাশ, আলোচনা কালে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ 
এজেন্সী মারফৎ বিক্রয়ের প্রশ্ন সন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। 

দ্র্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 

পণ্যদ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ এক ঘোষণায় 
আনাইয়াছেন যে, ইতিপূর্বে প্রাদেশিক সরকার মাত্র বিশেষ বিশেষ কতকগুলি 
পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আদেশ জারী করিতে পারিতেন। কিন্তু 
বর্তমানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় প্রাদেশিক সবকার জনসাধারণের 
জীবনযাতা নির্ব্বাহের জন্ক যে সকল পণ্যকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মমে 
করিবেন তাহার যে কোন দ্বিনিষেব মদ্ধুত পরিমাণ এবং মুল্য নির্ধারণ 
করিতে পারিবেন। বাংলা সরকার প্রাপ্ত ক্ষমতানুষায়ী দূঢহস্তে অতিরিক্ত 
লাভ গহণ করার পথ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নিতান্ত 
আবশ্বকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে ময়দা, আটা, সরিষার তেল, মটর, কলাই প্রভৃতি 
ভাল, লবণ, কয়লা (বাড়ীতে ব্যবহৃত) বয়েক শ্রেণীর মসস্তা, কেরোসিন তেল 
ও দিয়াশলাইয়ের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে বাংলা সরকার বর্তমানে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন । বিছুদ্িন যাবৎ এই সকল জিনিষের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং কয়লার মূল্য অত্যধিকরূপ বাড়িয়াছে। মালগাভীর' অভাবে কয়লার 
সরববাহ কমিয়া যাওয়ায় কয়লার দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই অস্থব্ধা 
শীঘ্রই দূর হইয়া কয়লার দর স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়! যাইবে বলিয়া আশ] 
করা যায়। পম, আটা ও ময়দার দর বিচু কাল পূর্বে চডিতেছিল ; কিন্তু 
সমগ্র ভাবতের গমের পাইকারী ও খুচরা সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দিয়া এই. 
সমস্তার সমাধান করা হইয়াছে'। এখনও চাউল, চিনি, মোটা কাপড, ঘি, 
আলু ও শাকশজীর দর বাধিয়া দেওয়া হয় লাই। সরকার কর্তৃক ইহার দূর 
নিদ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার বিষয় বিবেচিত হইতেছে । সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্র 
ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্ত 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের পরিদর্শকদিগকে অহেতুক লাভের যে কোন ঘটনার কথা 
সরকারকে জানাইতে বলা হইয়াছে। খাদ্বদ্রব্য এবং জীবনযাত্রার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০২ টাকার বেশী লইলেই তাহাকে 
অতিরিক্ত লাভ বলিয়া মনে করিতে হুইবে। 


গমের মূল্য নির্ধারণ 

গমের সর্বোচ্চ পাইকারী দর সম্পর্কে ১৯৪৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর 
তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তির সংশোধন/প্রসঙ্গে বংলা সরকারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
বিভাগের প্রধান কণ্ট্যোলার জালাইয়াছেন যে, ৫৮০ আনা হিসাবে গমের দর 
বাঁধিয়া যে বিজ্ঞাপ্ডি দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটা অথবা উৎকৃষ্ট সকল প্রকার 
গম ও চানৌসী গমের প্রতি প্রযুক্ত হইবে। 

স্থলের বাড়ীভাড়। নিয়ন্ত্রণ 

সম্প্রতি বহুলোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফঃস্বলের সহরগুলিতে 
যাওয়ায় বাড়ীভাড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশ, এ সকল অঞ্চলের বাড়ী 
ভাড়া নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব বাংলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। জেলা, 
মহকুম! ও প্রত্যেক সহরে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, মিউনিসিপ্যাল চেয়ার- 
ম্যান ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতিকে লইয়! স্থানীয় কমিটী গঠন 
করা হইবে। উক্ত কমিটাগুলির নিজ নিজ এলাকার মধ্যে বাড়ী ভাড়া 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে। 
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থাইল্যাণ্ডের মুদ্রানীতি 

প্রকাশ, বৃটেন শীঘ্রই থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। অতএব 
থাঁইল্যাণ্ডের মুদ্রাবিনিময় নীতি ষ্টালিংএর পরিবর্তে জাপানের ইয়েনের 
সঙ্গেই যুক্ত হইবে। থাইল্যাণ্ড ষ্টালিং বিনিমষ-মান প্রত্যাহার করিলে থাই 
সরকারের বৃটেন এবং বুটীশ সাম্রাজ্যের অন্তান্ত স্থানে আমানত ১০ কোটি, 
পাউণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্স্ত ৩ বোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হস্তচ্যুত হইবে। 

ভারতের বহির্ধাণিজ্য 

১৯৪১ সালের নবেম্বর যাসে যে আট য়াস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রানীর পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে ১৬ কোটি টাকা? 
১৯৪০ সালের অমুর্ূপ সময়ে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২৮ 
কোটি টাকা । ১৯৪১ সালের প্রথম আট মাসে (এপ্রল হইতে নবেম্বর মাস 
পর্যন্ত) ভারতের আমদানী বাণিজ্যের প'রমাণ হইতেছে ১৩১ কোটি 
টাকা ; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ 
ছিল ১০৪ কোটি টাকা। ১৯৪১ সালের নবেগ্ধর মাসে ভারত হইতে 
জাপানে কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হয় নাই) বিস্ত এই মাসে ভারতে 
জাপান হইতে ২ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছিল। 
১৯৪০ সালের নবেম্বর মাসে জাপান হইতে ভারতে আম্দানীকৃত দ্রব্যাদর 
মূল্যের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। 

চটকলের কাজের সময় 

ভরতীয় পাঁটকলসজ্ঘের কমিটার এক সভায় সম্প্রতি স্থির ইহাতে যে, 
বর্তমানে পাটকলগুলিতে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা করিয়া কাজ চালাইবার যে ব্যবস্থা 
আছে তাহা অব্যাহত থাকিবে। 
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১১ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 








সংস্থান সম্পূর্ন অনুন্নত ধরণের । এদেশের লোক অধিকাংশই দরিদ্র 
বলিয়া সমুন্নত বাসভবনের কল্পনা তাহারা করিতে পারে না। মফঃম্বলের 


অধিকাংশ লোকই বাঁশ, বেত, খড় ও মাটী প্রভৃতির দ্বারা কোন মতে " 


একটা কুঁড়ে ঘর নিপ্বাণ করিয়া তাহাতেই অবস্থান করে। পাটের 
দর বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকদের যখন আয় বৃদ্ধি পায় তখন কাঠ ও টিন 
“কিনিয়া কেহ কেহ বড় ঘরবাড়ীও তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্ত 
আর্থিক ছর্দশা দেখা যাওয়ার সঙ্গে সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অধি- 
কাংশকেই পুনরায় কুপ্ড়ে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়।, এঁ সমস্ত কুড়ে 
'ঘরে শীতাতপ হইতে সাধারণকে বিশেষ কিছু রক্ষা, করিতে পারে না) 
অথচ অনেকগুলি ছেলে মেয়ে ও অন্য পরিজন নিয়া রোগশোকের 
ভিতর অধিকাংশকেই এইভাবে জীবন কাটাইতে হয়। সহর কেন্দ্র 
যে সমস্ত লোক অবস্থান করে২বাঁসগৃহের সমস্যা: তাহাদের ভিতর আরও 
জটিল বলা চলে । সেখানে অল্প জায়গায় অনেক লোককে, খেঁসাইৈসি 
করিয়া! বাস করিতে হয় । কোঠাবাড়ীর স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠে এক একটি 
পরিবার কায়ক্লেশে অবস্থান করে । কলিকাতা ও হাওড়ার সাধারণ 
এলাকা ও বস্তী অঞ্চলের খোঁজ ধাহারা রাখেন তাঁহারা এই শোচনীয় 
অবস্থা সম্যকভাবেই অবগত আছেন । হাওড়ায় ৮০ বর্গ ফুট পরিসরের 
ক্ষুদ্র ঘরে ১১ জন লোঁকবিশিষ্ট পরিবারকে বাস করিতে দেখা 
গিয়াছে বলিয়া, অধ্যাপক সরকার তাহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন । 
'উত্তর কলিকাতা. ও অন্যান্ত এলাকার, বস্তীতে ছোট: ছোট প্রকোষ্ঠে 


একত্রে অনেক লোক বাস. করার জগগান্ত দৃষ্টান্ত তিনি পাঠকদের, 


সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।। .বোম্বাইয়ের অবস্থাও যে কলিকাতার 
তুলনায় বিশেষ ভাল নহে সেবিষয়েও যথেষ্ট: বিবরণ, শ্রীযুক্ত সরকার 
উপস্থিত করিয়াছেন | বোম্বাইয়ের একটি সাময়িক পত্রিকায় 
মিঃ বি এইচ মেহতা নামক একজন লেখক মন্তব্য করিয়াছেন' যে, 
“গত ১৯২১ সালে বোস্বাইয়ের অধিবাসীদের ভিতর শতকরা ৬৬ জনই 
এক প্রকোন্ঠের এক একটি ভবনে বাস করিত ॥ শতকরা ১৪ জন 


"ছুই প্রকোষ্ঠের এক একটি ভবনে বাস. করিত। .বাকী শতকরা। 


২০ জনই শুধু তাহার চেয়ে বেশী প্রকোষ্ঠ নিয়! বসবাস করিত। 
-সহরের ২ লক্ষ অধিবাসীকেই এক একটি প্রকোষ্ঠে দশ বার জন 
মিলিয়া বাস করিতে হইত । এদেশে লোকের আবাসগৃহ বলিতে যে 
কি বুঝায় এই সমস্ত বিবরণ হইতে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
"অথচ এই ধরণের ক্ষুদ্র আবাসগৃহের সংখ্যাও' এদেশে! গড়ে প্রতি বর্গ- 
'মাইলে ৩৯টির বেশী,নহে। ইহাতে ভারতে লোকের বাসগৃহ সমস্তা 
কিরূপ জটিল তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি । 
বাসস্থানের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যের নিগুট সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
আবাসগূহ ও তাহার পরিবেষ্টনী খারাপ হইলে লোকের স্বাস্থ্যহানি, 
অতিরিক্ত ৌগশোক ও অকালমৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে । দুঃখের 
“বিষয় ভারতবর্ষে আজ আমরা সেই শোচনীয় অবস্থাই লক্ষ্য করি- 
তেছি। এদেশে বাসগৃহের সংস্থান ও তাহার আবেষ্টনী অনেক 
ক্ষেত্রেই খারাপ বলিয়া যন্্মা, বসন্ত, কলেরা, ও টাইফয়েড প্রভৃতি 
‘রোগের প্রকোপ কমিতেছে না । অস্বাস্থ্যকর বাসভবন ও তাহার দুষিত 
পারিপাস্থিকতার জন্য ম্যালেরিয়া ক্রমাগতই তাহার ধ্বংসলীলা বিস্তার 
করিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে শিশুমৃত্যু ও প্রস্তুতি মৃত্যুর করুণ গ্লানিময় 
চিত্র লক্ষিত হইতেছে । বাসগৃহের অবস্থা”ও তাহার আবেষ্টনীর উপর 
লোকের নৈতিক-চরিত্র অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। 
ভারতে উপযুক্ত সংখ্যক বাসভবনের অভাব এবং এক একটি কুঁড়ে 
ঘরে বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একত্রে বেশী লোক অবস্থান করিবার ফলে 
[ লোকের/ভিতর'নানারূপ'অপরাধ-প্রবণতা.ও:ছুর্নীতি-বেশ্নী' পরিমাগেই: 
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প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কাজেই সকল দিক দিয়াই আজ এদেশে 
লোকের বাসগৃহ সমস্তার সমুণ্চিত প্রতিকার আবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে। 


জগতের বহু সভাদেশ লোকের বাসস্থান সম্পর্কে সকন 
অব্যবস্থার প্রতিকারে যত্রপর হইয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নৈতিক 
চরিত্রের ভিত্তি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করিতে সমর্ধ হইয়াছে। 
সে সমস্ত দেশের দৃষ্টান্ত অন্থুসরণ করিলে ভাবতবর্ষেও অন্ুবস উন্নতি 
সাধন করা যাইতে পাবে | বানগৃহের উন্নত সম্পর্ক কোন দেশ কি 
সুব্যবস্থা করিয়াছে এবং আমাদের দেশেরই বা বর্ধমান অবস্থায় কি 
করণীয় রহিয়াছে আমরা আগামীবারে সে সম্পর্কে আলোচন] 
করিব । 


ছি 





(দেউপ্সিযার পথে বাঙ্গল। সরকার) | Hi 
নিঃসন্দেহে বাঙ্গলা সরকার দিন দিন একটা দেউলিয়া অবস্থার 
দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রবত্তিত হইবার সময়ে 
ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের সমস্ত ঝণ মকুব করিয়া দিয়া, পাট- 
রপ্তানী শুক্ষের অধিকতর. অংশ বাঙ্গলার ভাগে ফেলিয়া এবং অন্তান্য 
প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলাকেও আয়কব বাবদ প্রাপ্ত রাজন্বের একটা; অংশ 
প্রদান করিয়া বাঙ্গলা সরকারকে অনেকটা স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়া ছলেন, 
কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রিমগুল ক্ষমতা হাতে পাইয়াই জনসাধারণের অর্থ 
লইয়া এরূপ ছিনিমিনি খেলিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিভিন্ন দল 
ও উপদলকে হাতে রাঁখিবার জন্য রাজশ্বের' এরূপ অপচয়' করিতে 
লাগিলেন, যাহার ফলে ৫ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলাদেশ, 
দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। এই ৫ বৎসরে দেশবাসীর আয় বুদ্ধির 
কোন চেষ্টা করা হয় নাই-_পক্ষান্তরে দেশবাসীর" কষ্টান্জিত অর্থের 
ক্রমবর্ধমান অংশ নানা অজুহাতে ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
কিন্তু এক্ষণে আর. ট্যাক্স: বসাইতে গেলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া 
উঠিবে__এদিকে খরচের হার এরূপভাবে বাড়াইয়া ফেলা হইয়াছে যাহা, 
কমাইতে গেলে এতদিন যাহারা সরকারী অর্থে নিঙ্গেদের'স্বার্থ সিদ্ধি 
করিয়াছে তাহারা। খাপ্না হইবে'।' কাজেই" খণ-ছাড়া উপায়। নাই। 
কিন্ত গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯০ হাজার টাকা, ১৯১৯-৪০ সালে'হ' 
কোটী ২৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০-৪১ সালে-৪ কোটা ১৭ লক্ষ টাকা 
খণ গ্রহণ করিয়া সরকারী কার্য চালান হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালে 
৩ কোটী টাকা খণ করিতে হইবে এরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু 
কাধ্যতঃ কত টাকা খণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশ 
পায় নাই। এরূপ অবস্থায় ঝণলন্ধ অর্থে আর কতদিন চলিবে? 


বাঙ্গলায় বর্তমানে জনসাধারণের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক একটা' 
মন্ত্রিগুল গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের বর্তমানে যে প্রকার 
শোচনীয় আধিক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তত্প্রতি নূতন মন্ত্রিসভার 
বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা কর্তব্যবোধ করিতেছি। বাঙ্গলা 
গবর্ণমেপ্টকে দেউলিয়া অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার সমস্যার প্রতি 
সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া উহাদের কর্তব্য হইবে | বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা 
যতদিন স্বচ্ছল না হইবে ততদিন কোন মন্ত্রিদভা জাতিগঠনমুলক কোন" 
কাজে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। 





মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যয় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গবেষণ। পরিষদের হিসাব অনুসারে জানা” 
যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ২ হাজার ২ শতটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার 
বিদ্কমান আছে। এই সকল গবেষণাগারে ৭০ হাজার জন গবেষক গবেষণা 
কাৰ্য্য চালাইয়া থাকেন এবং শুধু শিল্প গবেষণা সং্ধীয় কার্ধ্যের জন্ত 'বাঁংসরিক' 
৩০ কোটি ডলার (প্রায় ১ শত কোটি টাক! ) ব্যয় হয়।, 





ল্াসজ্ছান সমস্যা 





জগতের অনেক সভ্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার আদর্শ খুবই নীচু । কেবল আহার বিহার, পৌষাক 
পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষাব দিক দিয়াই যে এইরূপ নিম্ন জীবনযাত্রার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে ; এদেশে লোকের বাসস্থান সম্পর্কিত 
অভাব ও অব্যবস্থাও তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন আহার, 
পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির দিক দিয়া এদেশের লোক 
অন্ত দেশের লোকদের তুলনায় ষে অভাব ও অসুবিধা ভোগ 
করিতেছে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ সাহায্যে 
তদ্ধিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। “আধিক জগতে'ও 
আমরা তাহা অনেকবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু ভারতে 
লোকের বাসগৃহ সমস্তা যে কিরূপ জটিল এবং তাহার, সহিত আমাদের 
জাতীয় উৎকর্ষ বিধানের প্রশ্ন যে কতদুর পরিমাণে: জড়িত রহিয়াছে 
সে সম্পর্কে এদেশে তথ্যপূর্ণ আলোচন! খুব কমই হইয়াছে £ সম্প্রতি 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাহার একটি নব প্রকাশিত 
পুস্তকেঞ্* এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া সে অভাব অনেকটা! 
পূরণ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় । তিনি উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ 
দ্বারা এদেশবাসীদের বাসগৃহ সমস্তা যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়াছেন. এবং 
অন্তান্য দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এই সমস্তার সমাধান, সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় স্ুনির্দেশ প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন । অধ্যাপক সরকারের 
প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া (ও যথাসম্ভব নূতন তথ্যাদি 
উপস্থিত করিয়া ) কয়েকটি প্রবন্ধে আমরা ভারতে লোকের বাসগৃহ 
সস্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাইব । 

কোন দেশের লোকসংখ্যা, বৃদ্ধির সঙ্গে সেই বদ্ধমান জনসংখ্যার, 
আহার ও পরিচ্ছদের “ব্যবস্থা যেরূপ প্রয়োজন তেমনই তাহার 
উপযোগী বাসভবনের সংস্থানও একান্ত আবশ্যক | সুদূর ' অতীতে, 
ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল কম। বাসগৃহের সংখ্যা ও পারিপাট্য 
বিষয়ে সাধারণের লক্ষ্যও বিশেষ ছিল না। কিন্ত পরে একদিকে 
আধুনিক সভ্যতার প্রচলন ও অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি__এই দুই 
কারণে বাসগৃহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধানের একটা ক্রমিক 
চেষ্টা দেখা যায়। সেই চেষ্টার ফলে পূর্ব্বের তুলনায় দেশে লোকের 
আবাসগৃহের সংখ্যা কতকটা বাড়িয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবাসগৃহ 
নিন্মাণের ধারাও উন্নত হইয়াছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় সে উন্নতি 
নানা কারণে আধুনিক সভ্যদেশগুলির সহিত সমান তালে অগ্রসর 
হইতে পারে নাই । দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সামগ্রস্ত রক্ষার দিক 
দিয়াও তাহ! তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই। ভারতে লোকের বাস- 
গৃহের সংস্থান সম্পর্কে আদমস্মারী রিপোর্ট হইতে আমরা নিয়ে যে 
বিবরণ উদ্ধত করিলাম তাহা হইতে গত ১৮৮১ সাল হইতে অবস্থার 


গতি উপলদ্ধি করা যাইবে £=-. 
প্রতি বর্গমাইলে প্রতি গৃহে অবস্থান- 
বৎসর বাসগৃহের সংখ্যা কারীর সংখ্যা 
১৮৮১ ৩১৭ ৫৮ 
১৮৯১ ৩৩*৯ ৫৪ 
১৯০১ ৩১৬ ৫২ 
১৯১১ ৩৫৮ ৪০ 
১৯২১ ৩৬১ ৪৯ 
১৯৩১ ৩৯৩ ৫০ 


উক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৮৮১ সালে যেহ্থলে এদেশে 
প্রতি বর্গমাইলে লোকের বাসগৃহের সংখ্যা ছিল ৩১*৭ গত ১৯৩১ সাল - 
পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া ৩৯৩ দাড়ায় । ১৮৮১ সালে প্রতি গৃহে যেস্থলে 
গড়ে প্রায় ৬ জন করিয়া লোক অবস্থান করিত, ১৯২১ সালে গৃহের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ প্রতিগৃহে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা 
কমিয়া ৫ জনেরও নিয়ে দাড়ায় । কিন্তু পরে লোকসংখ্যা যে হারে 
বাড়িতে থাকে বাসভবনের সংখ্যা সে হারে বাড়ে নাই। ফলে প্রতি 
গৃহে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা ১৯৩১ সালে পুনরায় কিছু বৃদ্ধি 
পায়।. পৃথকভাবে বাঙ্গলা প্রদেশের কথা আলোচনা করিলে 
লোকের বাসগৃহেব সমস্যা ভারতবর্ষের অন্ত অনেক স্থানের তুলনায় 
আরও বেশী জটিল 'বলিয়াই মনে হয়। গত ১৮৮১ সালে বাঙ্গলায় 
প্রতি বর্গ মাইলে বাসগৃহের সংখ্যা ছিল ৭৫টি । গত ১৯৩১ সাল 
পর্য্যস্ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২০টি দাড়ায়। উপরে সমস্ত ভারত- 
বর্ষের যে বিবরণ উদ্ধত করা হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এই সংখ্যা আপত 
ভাবে বেশী বলিয়া মনে হইলেও আদলে বাঙ্গলার অবস্থা অন্য অনেক 
প্রদেশের তুলনায় অধিক শোচনীয় । কেননা এই প্রদেশের লোকসংখ্যা, 
খুবই বেশী । গত ১৯৩১ সালে -বাঙ্গলায় প্রতি বর্গ মাইলে লোক- 
সংখ্যার পরিমাণ ছিল গড়ে ৬৪৬ জন (লোকের এত ঘন বসতি 
ভারতে আর কোন প্রদেশে লক্ষিত হয় না)। সেঙ্গম্য বাঙ্গলায় 
লোকের আবাসগৃহের সংখ্যা গত ১৯৩১ সালে প্রতি বর্গ মাইলে 
১২০টি হইলেও এই প্রদেশে প্রতি গৃহে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা! 
ধাড়াইয়াছিল ৫ জনেরও বেশী । 


বাসগৃহের দিক দিয়া আমাদের দেশের অবস্থা যে কতদুর শোচনীয় 
জগতের সভ্যদেশসমূহের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে কিংবা সে. সম্পর্কত 
বিবরণ.পাঠ করিলে তাহা খুবই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দৃষ্টান্তপরূপ 
আমরা'ইংলগ্ডের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি.। 
ইংলগ্ডের মোট লোকসংখ্যা হইতেছে.৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৮,হাজার। এ 
দেশে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে লোক বাস করে ৬৮৫ জন. অর্থাৎ সেখানে 
ভারতের তুলনায় ত. বটেই বাঙ্গলার তুলনায়ও লোকের ঘনবসতি বেশী 
পরিমাণে প্রত্যক্ষ । কিন্তু বাসগৃহ সম্পর্কিত সুব্যবস্থার ফলে ইংলগ্ডে 
প্রতি বর্গ মাইলে বেশী লোক বাস করিলেও বাসস্থান সম্পর্কে 
সেখানকার লোকদিগকে এদেশের মত দুর্দশা ভোগ করিতে হয়; না। 
গত ১৯৩১ সালে ইংলগ্ডে লোকের বাসগৃহের সংখ্যা ছিল ৯৩ লক্ষ 
৯৯ হাজার ৫৩৫। আর সেখানে প্রতি গৃহে অবস্থানকারী লোকের 
সংখ্যা দাড়াইয়াছিল মাত্র ৪ জন। ইংলগ্ডের সহিত. তুলনা করিবার 
সময়ে আর একটি জিন্ষি মনে রাখিতে হইবে যে; ইংলগ্ডের বাসগৃহ- 
গুলির তুলনায় এদেশের বাসগৃহ স্বভাবতঃই অতীব নিকৃষ্ট শ্রেণীর । 
সে দেশের বাসগুহের অধিকাংশই স্বাস্থ্যসম্মত বিধান অনুযায়ী পারি- 
পাট্য. সহকারে নিশ্মিত হইয়া, থাকে । পরিসর ও আবেষ্টনীর দিক 
দিয়াও সে সমস্ত এদেশের গৃহগুলব তুলনায় উৎকৃষ্ট । অপরদিকে 
ভারতবর্ষে ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গলায় অধিকাংশ বাঁসগৃহের গঠন ও 
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আর কিঞ্চিদধিক এক মাঁসকাল পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
বাংলা সরকারের আগামী ১৯৪২-৪৩ সালেব বাজেট উপস্থিত কর! 
হইবে। এই বাজেটে চলতি ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলা সরকারের 
বাজেটেক অবস্থা এবং আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাবে কি 
পরিমাণ ঘাটতি দেখা যাইবে তাহা চিন্তা করয়া আমরা এখন হইতেই 
বিশেষ শঙ্ষাবোধ করিতেছি । বাঙ্গলায় নৃতন শাসনতন্ত্র 'প্রবত্তিত 
হইবার পর হইতে বর্তমান সময় পধ্যন্ত বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এরূপ 
অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়াছেন এবং উহাদের সমর্থকদলের 
মনন্তষ্টির জন্য সাধারণের অর্থের এরূপ অপচয় করিয়াছেন যাহার 
ফলে দেশবাসীকে একাধিক ট্যাক্সের বোঝা মাথা পাতিয়া গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । কিন্তু উহা সন্ডেও সরকারী রাজস্বের অবস্থা দিন 
দিন অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালের 


বাজেট উপস্থিত করিবার কালে বাঙ্গলার অর্থ-সচিব এরূপ জানাইয়া- 


ছিলেন যে, এ বশুসরে গবর্ণমেন্টের তহবিলে ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজ্জার 
টাকা ঘাটতি পড়িবে। কিন্তু গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় তখন উপরোক্ত হিসাব 


সংশোধন করিয়া বলা হয় যে, ১৯৪০-৪১ সালে ঘাটতির'' পরিমাণ 
দাড়াইবে ১ কোটী ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে 


যখন ১৯৪০-৪১ সালের চুড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে তখন হয়ত 
জান! যাইবে যে, উক্ত বৎসরে ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা অপেক্ষাও অধিক 
ঘাটতি হইয়াছে । | 

এই গেল ১৯৪০-৪১ সালের অবস্থা) গত বৎসর যখন চলতি 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত কর! হয় ' সেই সময়ে বলা 
হইয়াছিল যে, চলতি বৎসরে গবর্ণমেন্টের 'মোট ১৪ কোটী ৩ লক্ষ ১৪ 
হাজার টাকা আয় এবং ১৫ কোটা ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় 
হইবে-_-কাজই চলতি বৎসরে গবর্ণমেন্টের রাজন্বে ১ কোটী ৩৪ লক্ষ 
২৪ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে । এ সময়ে একথাও জানান হইয়াছিল 
যে, ওস্তাবিত বিব্রয়কর বাবদ গবর্ণমেণ্টের যে আয় হইবে তাহা আয়ের 
বরাদ্দের মধ্যে ধর! হয়-নাই.। তাহাতে এরূপ মনে হইয়াছিল যে, 
চলতি বৎসরের শেষ পধ্যস্ত ঘাটতির পরিমাণ ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা 
অপক্ষো অনেক কম হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় বিক্রয়কর বলবৎ হইলেও 
এবং পরবন্তী কালে পাট বিক্রয় কর নামক একটী নুতন কর ধার্য 
হইলেও আজ পর্য্যন্ত এই দুইটী কর .বাব্দ গবর্ণমেণ্টের - উল্লেখযোগ্য 
কিছুই আয় হয় নাই। এদিকে চলতি বৎসরে গবর্ণমেন্ট যে সব 
দফায় অধিক আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন সেই সব দফায় 
আয় কম হইবে এবং যুদ্ধজনিত কারণে বিভিন্ন দফায় গবর্ণমেণ্টের 
ব্যয় বেশী হইবে বলিয়া খুবই আশঙ্কা করা যাইতেছে । 


আয় হইয়া থাকে। কিন্তু এবার ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় পাট 
এবং পাটজাত দ্রব্য এই উভয়েরই রপ্তানী অনেক হাস পাইয়াছে। 
অত্রাবস্থায় চলতি বৎসরে এই দফায় বাঙ্গলা সরকারের আয় অনেক 
কম হইবে অথচ বাজেট উপস্থিত করিবার কালে চলতি বৎসরে এই 
দফায় আয়ের পরিমাণ ১৯৪*-৪১ সালের তুলনায় বেশী করিয়া ধরা 
হইয়াছিল। ভূমি রাজস্ব, আবগারী ও ট্যাক্স এই তিনটা বিভাগেও 


চেভ লিনন্নান্ৰ পতল বালা! স্তর 


জনিত ক্ষতি পোষাইবে না। 
1 


পাট রপ্তানী, 
শুল্ক বাবদ প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলা সরকারের একটা মোটা রকম, 





বাঙ্গলা সরকারের খুব বেশী আয় হইয়া থাকে। কিন্তু চলত বৎসরে 
জীবনধাণের পক্ষে অত্যাবশ্বকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত অধিক চড়িয়া 
গিয়াছে যাহাব ফলে দেশের জনসাধারণের আথিক অবস্থা অপিকতর 
শোচনীয় হইয়াছে । এই অবস্থায় চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের এই 
তিনটী বিভাগেও আয় হ্রাস পাইবে বলিয়া খুবই আশঙ্কা করা 
যাইতেছে । ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন এবং মোটরযানের উপর ট্যাক্স 
বাবদও 'বাঙ্গলা সরকাবের বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকার মত আয় হইয়া 
থাকে। কিন্ত জনসাধারণের হাতে মামলা করিবার অর্থ কোথায় ? 
জমিজমা কিনিকার মত অর্থও খুম কম লোকেরই হাতে আছে। 
এদিকে পেট্রোলের অভাবের জন্য দেশে অনেক মোটর যান অচল 
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় এই তিনটা দফাতে৪ চলতি বৎসরে বাঙলা 
সরকারের আয় অনেক কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । চলতি 
বওসরে বাঙ্গলা সরকারের দাদনী টাকার সুদ বাবদ ২৯ লক্ষ ২৭ 
হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছে । কিন্তু দেশব্যাপী যে প্রকার দুর্দশা 
উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কৃষকগণ যে এবার সুদের টাকা পরিশোধ 
করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কম | বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, 
শিল্প বিভাগ ইত্যাদির মারফতে চলতি বৎসরে যে আয় ধরা হইয়াছে 
তাহাও পুরাপুরি আদায় হইবে কিনা সন্দেহ । : চলতি, বসরে বাঙ্গলা 
সরকার একমাত্র আয়কর বাবদ ভারত সরকারের নিকট হইতে 
অধিকতর পরিমাণে অর্থ পাইবেন বলিয়া মনে হইতেছে! কিন্তু 
আয়কর বিভাগের অতিরিক্ত আয় ছারা অন্যান্য বিভাগে আয় হ্রাস- 
এদিকে যুদ্ধের জন্য এবং অনেকট। 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধর জন্য চলতি বৎসরে গবর্ণমেন্টের প্রত্যক বিভাগেই 
ব্যয় যে অনেক বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বিষয় 
বিবেচনা! করিলে মনে হয় যে, চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের রাজন্বে 
ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটী টাকার মত দাড়াইবে। 


আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে অর্থাৎ আগামী এপ্রিল মাস হইতে যে 
সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে তাহাতে বাঙলা সরকারের রাজনের 
অবস্থা কি ঘটিবে তাহা অনুমান না করাই ভাল। আগামী বৎসরে 
একমাত্র আয়কর বাবদ প্রাপ্য রাজন্ব ছাড়া বাঙ্গলা সরকারের অন্ত 
সমস্ত বিভাগেই আয়ের পরিমাণ বর্তমান বৎসরের তুলনাতেও কম 
হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এদিকে যুদ্ধ যে ভাবে বাঙ্গলাব দ্বারদেশে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে দেশের জনসাধাবণের নিরাপত্তা ও 
দেশে শাস্তিরক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টকে আগামী বৎসরে নিশ্চয়ই অনেক 
অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মুল্য দিন দিন যে ভাবে চড়িয়া যাইতেছে 
তাহাতে সরকারী কণ্মচারী এবং সরকারী কারখানাসমূহের মন্গুরদের 
জন্য হুর্মুল্য ভাতা দেওয়াও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অপরিহার্য্য হইতে 
পারে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতেও গবর্ণমেন্টকে আগামী বৎসরে অধিকতর 
পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হইবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া একথা 
মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে, আগামী বৎসরে বাঙলা সরকারের 
ঘাটতির পরিমাণ বর্তমান বৎসর অপেক্ষাও বেশী হইবে। 

(১০০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ন্যশসা-শালিজ্ঞ্যেব্ ন্বিগ্নুভল ' 
ভ=্্ৰভিল্ৰ সক্তালন৷ 


এক একটা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের এক কথায় দেশের 
অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি অবনতি অনেকটা দেশের জনসাধারণের 
মনোভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অনেক সময়েই 
দেখা যায় যে, বিশেষ কোন কারণ না থাকা সত্বেও দেশবাসী 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আশান্বিত হইয়া উঠে। উহার ফলে 
ব্যবসায়িগণ প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে মালপত্র ক্রয় করিতে থাকে, 
ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়িগণকে মুক্তহস্তে ধার দিতে আরম্ভ করে, শেয়ার 
বাজার গরম হইয়া উঠে। দেশে নিত্যনৃতন শিল্প ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠা 
গড়িয়া উঠে এবং অগনিত বেকার ব্যক্তির কর্মের সংস্থান হয়। উহার 


সমষ্টিগত ফল হিসাবে দেশের মধ্যে একটা সমুদ্ধি ও স্বচ্ছলতার ভাব 


দেখা দেয়। , আবার অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে তেমন কোন 
কারণ না থাকা সত্বেও দেশবাসী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হইয়া উঠে। উহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে দেশবাসী টাকা 
তুলিয়া লইতে থাকে, বীমা কোম্পানীর পক্ষে প্রিমিয়াম আদায়.করা 
কঠিন হয়, ব্যান্কসমূহ ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দিতে অসম্মত হইয়া 
বাজার হইতে পাওনা টাক! ' আদায় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, 
শেয়ার বাজারে শেয়ার মূল্য বাড়িয়া যায়, কারবারী মালপত্র ক্রয় 
করিতে অসমর্থ হয়, শিল্পপ্রতিষঠানসমূহের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন 
হইয়া পড়ে এবং দেশের বহু ব্যক্তি বেকার হইয়া সমাজের ভারবহ 
হইয়া উঠে। উহার সমষ্টিগত ফলম্বরূপ সমগ্র দেশে দারিদ্র্য ও 
হাহাকারের স্থষ্টি হয়। গত ১৯২৯ সালের পূর্ব্বে বিশেষ কোন কারণ 
না থাকা সত্বেও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে একটা আশার ভাব স্বষ্টি হওয়ার ফলে উক্ত দেশে ব্যবসা 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একট! কৃত্রিম সমৃদ্ধি দেখ! দিয়াছিল। তারপর 
যখন উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তখন উহার ফলে কেবল 
আমেরিকার যুক্তরাজ্জ্যেই ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিল না 
উহার কুফল সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত 
সমগ্র জগতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই আতঙ্ক বিদ্যমান ছিল। জনসাধারণের 
মনে অহেতুক আশা ও আতন্বের ফলে এক একটা দেশে যে সমৃদ্ধি ও 
দারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়া অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় দেখা দিয়া থাকে 
তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার মত আজ পর্য্যন্ত কোন পন্থা কেহ আবিষ্কার 
করিতে পারেন নাই। 

. বর্তমান যুদ্ধের আমলে ফ্লাণ্ডাসে” মিত্রশক্তির পরাজয়ের পরে 
ভারতবর্ষে এই ধরণের একটা আতঙ্কের স্ষ্টি হইয়াছিল এবং উহার 
ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা বিপর্ধ্যয়ের সূচনা 
হইয়াছিল। এই অবস্থা কিছুদিন বলব থাকিবার পরে দেশবাসীর 
মন হইতে আতঙ্কের ভাব বহুল পরিমাণে কাটিয়া যায়। উহার ফলে 
গত ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্য, 
ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বীমা ব্যবসা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সমূহ উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল । 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় এবং অনেকটা প্রাথমিক সাফল্য প্রদর্শন 
করায় পুনরায় ভারতবর্ষ নিরাশার কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে । উহার, 
ফলে গত ৩৪ সপ্তাহের মধ্যে দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়সমূহ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন 


কিন্ত গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জাপান ' 


তাহা প্রদান করিতে তৎপর না হওয়াতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য” 
প্রচেষ্টাও বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে । উহার অবশ্বস্তাবী 
প্রতিক্রিয়ায় বহু ব্যক্তি জীবিকা সংস্থানের উপায় হইতেও বঞ্চিত 
হইয়াছে । কিন্তু বীমাকারী, ,আমানতকারী, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী, শিল্প-- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, শেয়ার বাজারের দালাল ও ব্যবসা বাণিজ্যের 
অন্যান্ত দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণ বর্তমানে যে 
প্রকার, আতম্বগ্রম্ত হইয়া পড়িয়াছেন আমরা তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত 
কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের মনে হয় যে বর্তমানে চতুদ্দিকে 


. যে প্রকার অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষে অদূর ভবিষ্যতে. 


বাণিজ্যের. অবনতি তো ঘটিবেই না বরং অর্থনীভি-ক্ষেত্রের সকলদিকে 
একটা বিপুল উন্নতিরই স্ভারুনাএদেখা দিয়াছে । এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমানে 
অহেতুক আতঙ্কের জন্য হাত ‘না গুটাইয়া' ভবিষ্যতের উপর পূর্ণ আস্থা; 
রাখিয়া সকলেরই বিপুল উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। . 

আমাদের এই অভিমতের অনেককারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ যাহারা 
মনে করিতেছেন যে, জাপান অদুরভবিষ্যতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে 
এবং উহার ফল হিসাবে এদেশে প্রচলিত নোট, কোম্পানীর কাগজ- 
ইত্যাদি অচল হইয়া যাইবে তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ 
করিতেছেন। জ্রাপান বড় জোর কোন ফাঁকে কলিকাতা ও উহার 
আশেপাশে বোমা বর্ণ করিতে পারে। কিন্তু যে কারণে জাশ্মানীর 
অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষেণের ফলে ইংলগ্ডের কলকারখানা উঠিয়া যায় নাই, 
ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহ দরজা বন্ধ করে নাই এবং ব্যবসায়িসমূহ 
কারবার ছাড়িয়া পলায় নাই ; ঠিক সেই কারণে কলিকাতায় ২৪ দিন: 
বোমা বধিত হইলেও সমস্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং শিল্প ও ব্যবসা' 
প্রতিষ্ঠান দরজা বন্ধ করিবে না। জাপান কর্তৃক কলিকাতায় বোমা 
বধিত হইবে এই আশঙ্কায় বর্তমানে অনেক লোক ব্যাঙ্ক হইতে টাকা' 
তুলিয়া লইতেছে বলিয়া ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসা.ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
পূর্ব্বের ন্যায় টাকা ধার দিতেছে না বলিয়াই বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে একটা মন্দার সূচনা হইয়াছে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য এখন পর্যস্ত জাপানের 
বিরুদ্ধে উহার সামরিক শক্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে নাই। মিত্র- ' 
শক্তিদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি যে শীন্রই জাপানকে প্রচণ্ডভাবে 
আঘাত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আক্রমণে জাপান 
পযুর্যদস্ত না হইলেও উহার অগ্রগতি যে রুদ্ধ হইবে তাহা নিঃসন্দেহে: 
বল! যাইতে পারে। এরূপ অবস্থা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশে 
জনসাধারণের মন হইতে আতঙ্কের ভাঁব বহুলাংশে বিদুরিত হইবে 
এবং উহার ফলে যাহারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে তাহারা 
পুনরায় উহা ব্যাঙ্কে জমা দিতে আরস্ত করিবে । এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক- 
সমূহও মনে ভরসা পাইয়া পূর্বের স্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ 
করিতে অগ্রসর হইবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য পুনরায় স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে । এরূপ অবস্থা ঘটিলে কলিকাতা হইতে 
ইদানীং যে লক্ষ লক্ষ লোক বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যেও 
অধিকাংশ পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা, 
যাইতে পারে। গত নবেম্বর মাসে যখন রুশিযা ও লিবিয়াতে জার্মানীর, 
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আম, লিচু প্রভৃতি ফল, সিঙ্গাপুর হইতে আনারস, কলা প্রভৃতি ফল 
এবং জাপান প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশ হইতে আপেল নাসপাতি 
ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে । আফগানীস্থান হইতে বাঙ্গলায় 
খেজুর, বাদাম, পেস্তা, বেদানা, আনার ইত্যাদি এবং উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে আঙ্কুর আমদানী হয়। বাঙ্গলায় 
বহ পুর্ব হইতেই জেম, জেলী প্রভৃতি ফলজাত শিল্প্রব্য প্রস্তুতের 
চেষ্টা আরম্ভ হওয়া সত্বেও বর্তমানে এই প্রদেশে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও বিদেশ হইতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই সব জিনিষ 
আমদানী হইতেছে । ইদানীং বাঙ্গলায় ফল ও ফলজাত উপরোক্ত 
বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন যে প্রকার বাড়িতেছে তাহাতে এই 
জন্য অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যেক বৎসর দেশ হইতে ৫ কোটী টাকা বাহির 
হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে । এই প্রদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
ফলের চাষ, ফল সংরক্ষণ এবং ফল হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা 
হইলে উপরোক্ত অবস্থার বহুলাংশে প্রতিকার হইতে পারে। বাঙ্গলার 
শিল্পোগ্ঠোগীদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়! বাঙ্গলা 
সরকারের সিনিয়র মার্কেটীং অফিসার একটা প্রদর্শনীর সাহায্যে 
উপরোক্ত ব্যাপারে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া দেশবাসীর 
ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন | 
নভেম্বর মাসের বহির্বাণিজ্য 

গত অক্টোবর মাসে আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য-_এই 
এই উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার 
লক্ষিত হইয়াছিল । সম্প্রতি নভেম্বর "মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়ারই সুচনা দেখা গিয়াছে । গত অক্টোবর মাসে এদেশ হইতে 
বিদেশে ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার মাল রপ্তানী হইয়া- 
ছিল। অপরদিকে বিদেশ হইতে এদেশে ১৭ কোটি ৫ লক্ষ ৭৯ 
হাজার টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল | নভেম্বর মাসে সে তুলনায় 
রপ্তানী ও আমদানী উভয়ই হাস পাইয়াছে। এ মাসে ভারতবর্ষ 
হইতে মাত্র ২৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । 
অপরদিকে বাহির হইতে এদেশে মাত্র ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৯ হাজার 
টাকার মাল আমদানী হইয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্যের সহিত এদেশের 
অগণিত কৃষকের ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে! গত অক্টোবর মাসে 
রপ্তানীর পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হওয়াতে 
সেদিক দিয়া অনেকে উহাকে একটা শুভনুচনা বলিয়াই মনে করিয়া- 
ছিলেন ।' কিন্তু দুঃখের বিষয় আন্তর্জাতিক গোলযোগের জন্য মাল 
চালানের অসুবিধা ঘটিয়া নভেম্বর মাসে রপ্তানী বাণিজ্য পুনরায় 
কমিয়া গিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও খর্বব হওয়ারই নমুনা 
দেখা যাইতেছে । অক্টোবর মাসের তুলনায় নভেম্বর মাসে বিদেশে 
তুলা, চাউল, তামাক বস্তু এবং চটের রপ্তানী অধিক মাত্রায় হাস 


পাইয়াছে। অপর দিকে চাঁ, চিনি ও পাটের ক্রপ্তানী কিছু বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমানে এদেশে চাউল ও বস্ত্রের যোগান চাহিদার 
তুলনায় যখন কম তখন এই দুইটি জিনিষের রপ্তানী হ্রাস পাওয়াতে 
দুঃখিত হওয়ার কিছু নাই । কিন্তু তুলা, তামাক এবং চটের রপ্তানী 
কমিয়া আসা এদেশবাদীদের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর সন্দেহ নাই। 
জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাচামালের দিক দিয়া ভারত- 
বর্ষ যেরূপ সুসমৃদ্ধ তাহাতে এদেশে বিদেশী মালের আমদানী হাস 
পাওয়া সাধারণ অবস্থায় মোটেই দুঃখের বিষয় নহে । কিন্তু বর্তমানে 
এদেশের উৎপাদিত অনেক অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর মাল সামরিক প্রয়ো- 
জনে নিয়োজিত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে দেশে এ সমস্তের যোগান যেরূপ 
কমিয়া গিয়াছে এবং অপরদিকে এদেশের 'শিল্পোন্নতির "জন্য বর্তমানে 
অন্য দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্ত মালমসল্লা আনয়নের যে আবশ্যকতা 


দেখা গিয়াছে তাহাতে আমদানী হাসের বর্তমান গতি অনেক পরি- 
মানে অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। অক্টোবর মাঁসের তুলনায় নভেম্বর 
মাসে বিদেশ হইতে ভারতে চাউল, তেল, তুলা, যন্ত্রপাতি ও বস্ত্ে 
আমদানী যথেষ্ট পরিমানে কমিয়া গিয়াছে । অপর দিকে কাগজ, ' 
কার্পাস স্থতা ও চিনির রপ্তানীই শুধু কিছু বাড়িয়াছে। কাগজ ও 
সুতার মত চাউল, তেল ও যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধিই যেস্থলে কাম্য 
সেস্থলে উহাদের আবদানী হ্রাস পাওয়া খুবই দুঃখের বিষয়। গত 
অক্টোবর মাসে বাহির হইতে ভারতে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার চাউল 
ও ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকার নানাঙ্গাতীয় তেল আমদানী হইুয়াছিল। 
নভেম্বর মাসে সেইস্থলে যথাক্রমে মাত্র ৪২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার 
চাউল ও ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার তেল আমদানী হইয়াছে । উহাতে 
এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের যোগান কমিয়া জনসাধারণের 
দুঃখ দুৰ্দশা বাড়িয়া যাওয়ারই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই (নভেম্বর মাসে) ভারতীয় বহিববাণিজ্যের 
উপরোক্তরূপ অবনতি লক্ষিত হইয়াছে । জাপানের সহিত যুদ্ধ 
বাধিবার পর সুদুর প্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া 
ডিসেম্বর মাস হইতে তাহা আরও বেশী অবনতির পথে ধাবিত 
হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 
জি এস এম্পোরিয়াম 

বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক জীবিকা সংস্থানের কোন 
পথ খুজিয়া পাইতেছেন না তাহার! জ্রি এস এম্পোরিয়াম লিমিটেডের 
১৯৪০ সালের বাধষিক সাধারণ সভায় উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
তারাপদ চক্রবর্তী কর্তৃক পঠিত অনভভাষণ হইতে অনেক প্রেবণা 
লাভ করিবেন। দশ বৎসর পূর্ব্রে তিনটী সহায় সম্বলহীন যুবক 
জীবিকা সংস্থানের অন্য পথ ন পাইয়া মাত্র ৪৫ টাকা মূলধন 
লইয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রথমে জুতার কালী তৈয়ার 
করতঃ তাহা ফেরী করার মধ্য দিয়া ব্যবসার স্ুত্রপাত হয়। 
উদ্যোক্তাদের অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং কর্ম্মশক্তির ফলে ক্রমে ব্যবসার 
প্রসার হইতে থাকে । দশ বৎসর পরে আজ উহাদের প্রতিষ্ঠিত 
জি এস এম্পোরিয়াম লিঃ একটা সাফল্যমণ্ডিত ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইয়াছে । রেডিও, ইলেকটিক্যাল, কন্ফেকশনারি, হোসিয়ারী, অর্ডার 
সাপ্লাই, এজেন্সী ও আমদানী রপ্তানী--এই ৭টী বিভাগে উহাদের 
কাজ চলিতেছে এবং সমগ্র ব্যবসায়ে ১ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে ও 
উহার মারফতে শতাধিক ব্যক্তির অন্নসংস্থান হইতেছে । বুদ্ধের জন্য 
বিদেশের সহিত আমদানী রপ্তানীর কাজ এক প্রকার বদ্ধ না হইয়া 
গেলে এবং কন্ফেকশনারী ও হোসিয়ারি বিভাগের আবশ্যকীয় সাজ 
সরঞ্জাম পাওয়ার পক্ষে প্রবল বিদ্বু উপস্থিত না হইলে বর্তমানে 
জি এস এম্পোরিয়ামের উন্নতি আরও দ্রেততর হইত। 

জি এস এম্পোরিয়ামের পরিচালকগণ গত দশ বৎসর কালের 
মধ্যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা অন্যান্য দেশের 
এমন কি এদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশে ও বিদেশে আজ পর্য্যন্ত নিতান্ত 
ক্ষুদ্র অবস্থা হহতে যে সমস্ত বিরাট বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাহার কোনটারই প্রথম দশ বৎসরের উন্নতি উহা অপেক্ষা 
দ্রুততর হয় নাই । এই প্রতিষ্ঠানকে উহার বর্তমান অবস্থা দ্বারা 
বিচার করিলে ভুল করা হইবে । গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্মুখে 
রাখিয়া আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে উহা কি প্রকার উন্নতি লাভ 
করিবার মত অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহা দ্বারাই অর্থাৎ উহার সম্ভাব্য 
উন্নতি দ্বারাই উহাকে বিচার করিতে হইবে । অধাবসায়ী ও শ্রষশীল 
হইলে এবং কোন প্রতিকূল অবস্থার নিকটই পরাজয় স্বীকার করিব না! 
এইরূপ দ্‌ঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যেক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কি ভাবে 
জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হওয়া যায় তৎসম্বন্ধে প্রি এস এম্পোরিয়ামের 
পরিচালকগণ বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকদের সমক্ষে একটা প্রশংসনীয় 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। উহাদের এই দৃষ্টান্ত সর্বথা অঙ্ুকরণীয়। 
শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, সততার সহিত 
এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারিলে তাহাব জন্ত 
অর্থের কোন দিন অভাব হয় নাই। তাহার এই অমূল্য অভিমতটা 
বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকগণ মনে রাখিলে তাহাদিগকে জীবন সংগ্রামে 
কোনদিন পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে না। 








৯৯৮ 





পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও গবর্ণমেপ্ট 

_.: নিত্যব্যবহার্ধ্য জিনিষপত্রের দাম অপরিমিত হারে চড়িয়া 
যাওয়ার ফলে এদেশে লোকের চরম ছুঃধহূর্দশা দেখা গিয়াছে । 
যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় জিনিষপত্রের জোগান কমিয়া গিয়া 
দর কোন কোন ক্ষেত্রে চড়িয়া উঠা বিচিত্র নহে। কিন্তু এদেশে নিত্য 
ব্যবহার্য ভ্রব্যাদির মূল্য কেবল এই জন্যই বাড়িয়াছে কিনা সেবিবয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় 
অনেক স্বার্থপর ব্যবসায়ীই অতিরিক্ত মুনাফার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। 
সেকারণে সুযোগ বুঝিয়া মজুত মালের জন্য চড়া হারে দাম হাকিতে 
তাহারা কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না। ফলে এইজন্যও অসহায় 
জনসাধারণকে অত্যধিক মুল্যে জিনিষপত্র কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হয়। যুদ্ধের সুরু হইতে বাঙ্গলাদেশে এই ধরণের অবস্থা খুবই 
প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে । কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তৎপরতার অভাবে 
তাহার বিশেষ কোন প্রতিকার সম্ভবপর হইতেছে না। যাহা হউক 
বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে বর্তমানে এ বিষয়ে 
গবর্ণমে্টের দৃষ্টি কতক পরিমাণে নিয়োজিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি 
এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাহারা ব্যবসায়ীদের অন্তায় কারসাজি 
কঠোর হস্তে দমন করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা সুখের 
বিষয়। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, খাচ্সামগ্রী ও নিত্য 
ব্যবহার্য অন্য যে সমস্ত জিনিষ বাঙ্গল। দেশে উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত 
জিনিষ বিক্রয় করিতে গিয়া ব্যবসায়ীরা কখনও শতকরা দশভাগের 
বেশী লাভ করিতে পারিবে না। গবর্ণমেন্ট এসম্পর্কে তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিবেন এবং কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে উক্তরূপ স্বার্থপরতার প্রমাণ 
পাইলে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। বাঙ্গলা- 
দেশ জরুরী অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় এপ্রদেশে উপরোক্ত 
ধরণের অপরাধ দমন করা সম্বন্ধে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট বর্তমানে বিশেষ 
ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। আর সেই কথা স্মরণ করাইয়া তাহারা 
স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন । 

এইরূপ সাবধানবাণী সৰ্ব্বথা সমর্থনযোগ্য হইলেও উহাতে 
ব্যবসায়াদের মুনাফার ঝোঁক সম্যক দমিত হইবে কিনা তাহাতে 
আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ব্যবসায়িদের কাধ্যধারা সম্পর্কে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য গবর্ণমেন্ট এখনও উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী 
নিযুক্ত করেন নাই। কাজেই স্বার্থপর ব্যবসায়িদের কারসাজি সব 
সময় গবর্ণমেণ্টের নজরে আনিবার কোন সুব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া 
'মনে করা যায় না।. অবশ্য স্বার্থপর ব্যবসায়িদিগকে ধরাইয়া দেওয়া 
বিষয়ে গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের সহযোগিতাও বিশেষভাবে কামনা 
করিয়াছেন। কিন্তু উহাতেও তেমন কোন ফল হইবে বলিয়া মনে 
করা যায় না। সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে ব্যবসায়িদের কারসাজি 
সম্বন্ধে সব সময়ে অভিযোগ উপস্থিত করা ও ছোট বড় নানা সরকারী 
কর্মচারীদের মারফতে তাহ! আসল কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত কর! তেমন 
সহজসাধ্য নহে । এইভাবে সত্বর কোন প্রতিকারযূলক বিধান 
অবলম্থিত হওয়ার আশাও কম ৷ কাজেই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাধা- 
রণের উপকার করিতে হইলে গব্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতে অধিক- 
.তর স্বপরিকল্পিত. কার্ধ্যনীতি অবলম্বনে মনোযোগী হওয়াই কর্তব্য । 
ব্যবসায়িদের স্বার্থপরতা হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার একটি প্রকৃষ্ট 
" উপায় সরকারী.কর্তৃত্বে বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় 
স্থানে স্থানে দোকান খুলিবার ব্যবস্থা ও তাহা হইতে ন্যায্য মূল্যে 
জনসাধারণকে জিনিষপত্র কিনিতে দেওয়া { ভারতের কয়েকটি 
প্রদেশে বর্তমানে ওঁ নীতিতে পণ্যমূল্য “নিয়ন্ত্রণের, কার্ধ্য সুরু. করা 


আধিক জগৎ 


১২ই জানু য়ারী, ১৯৪২ 


হইয়াছে। একটা কাধ্যকরী বিধান হিসাবে বাঙ্গলা, সরকারকেও 
আমরা এ নীতি অনুসরণ করার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
অনুরোধ করা 
মোটর শিল্প সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এদেশের কতিপয় লন্ধ- 
প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ভারতে একটি মোটর কারখান' স্থাপনে উদ্চোগী 
হইয়াছিলেন। এইরূপ কারখানার জন্য উপযুক্ত মূলধন নিয়োগ, 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহ ও অন্য যাবতীয় বিষয়ে তাহারা 
পরিপূর্ণ বিধিব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সেরূপ 
কারখানা স্থাপন সম্পর্কে অনুমতি না দেওয়ায় এই যুদ্ধের সুযোগেও 
ভারতবর্ষে মোটর শিল্পের কোন দেশীয় কারখানা স্থাপন সম্ভবপর হয় 
নাই | কেন যে গবর্ণমেন্ট ভারতীয় শিল্পোষ্ঠোগীদিগকে মোটর কারখানা 
স্থাপনের অন্থুমতি দেন নাই সেবিষয়ে নানারূপ কারণ শুনা যাইতে- 
ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল গত ৭ই জানুয়ারী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি 
প্রদান করিয়া আসল কারণটি সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিয়াছেন । 
তাহার বিবৃতিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট সিঙ্ধুদেশে আমেরিকান 
যূলধনে একটী মোটর কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন । পণ্ডিত 
জওহরলাল বলিয়াছেন--স্প্টতঃই বুঝা যায় আমেরিকার মোটর শিল্পের 
পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়া এতদিন আমেরিকার শিল্প ব্যবসায়ীদের 
প্ররোচনায় ভারত সরকার এদেশে কোন মোটর শিল্প কারখান! স্থাপন 
করিতে দেন নাই । বর্তমানে আমেরিকার শিল্প ব্যবসায়ীরা নিজেরা 
এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনে উদ্ঠোগী হওয়ায় গবর্ণমেন্ট সানন্দে 
তাহাতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট পূর্বের এদেশে 
মোটর কারখানা স্থাপনে একরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, 
এইরূপ কারখানা স্থাপিত হইলে এদেশে বহু অভিজ্ঞ শ্রমিক উহাতে 
নিযুক্ত হইবে এবং ফলে শ্রমিকেব অভাবে সমর সরঞ্জাম নিশ্মাণের 
কাজ অনেকটা ব্যাহত হইবে । আমেরিকার খাতিরে আজ তাহারা 





" সেরূপ আপত্তি উত্থাপন করার কোন প্রয়োজন দেখিতেছেন না, ইহাই 


আশ্চর্য্য ৮শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে ভাবতে বিদেশী মূলধনের 
জুলুম ইতিমধ্যেই অসহনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। মোটর শিল্প সম্পর্কে 


. এদেশের শিল্পোগ্যোগীরা উপযুক্ত অর্থ নিয়োগে প্রস্তুত ছিলেন। ইহা 


সত্বেও গবর্ণমেন্ট তাহাদের দাবী অস্বীকার করিয়া এদেশে আমেরিকান 
মূলধন ডাকিয়া আনিতেছেন। ইহাতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
তাহাদের আন্তরিকতার অভাব ও এদেশের শিল্প ব্যবসায়ের উপর 
বিজাতীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সম্বন্ধে তাহাদের অনুচিত আগ্রহই ন্থচিত 


হইতেছে । 
ফল ও ফলশিল্পের প্রদর্শনী 

বাঙ্গলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে কলিকাতার টউন 
হলে গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১১ই জানুয়ারী পর্যন্ত ফল এবং 
ফলজাত বিভিন্ন শিল্পের যে প্রদর্শনী হইয়া! গেল তাহার ফলে এই 
দিকে দেশের জনসাধারণ ও বাবসায়িবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে 
আমরা সুখী হইব। বাঙ্গলায় আম, জাম, কাঠাল, কলা, নারিকেল 
প্রভৃতি বহু’ প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রদেশে 
উৎপন্ন ফল দ্বারা দেশবাসীর চাহিদা মিটে না বলিয়া প্রতি বৎসর 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে প্রায় ৪ কোটা টাকা মূল্যের 
ফল এবং ফল হইতে প্রস্তুত জেম, জেলী, মামণলেড, আচার, চাটনী, 
সংরক্ষিত ফল, ফলের রস ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে । 
বাঙ্গলায় আসাম, মধ্য প্রদেশ .এমন কি সুদূর প্যালেষ্টাইন হইতে 
কমলালেবু আমদানী হয়। বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় 
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৯৯৭-৯৯ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল উর: সম্ভাবনা 
দেউলিয়ার পথে বাঙ্গলা সরকার 


১০০০ 
১০০১ 
১০০২-১০০৩ 


রাজনীতিক মীমাংসার আশা 

বারদৌলীতে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী কর্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত 
তইয়াছে তাহার শেষ পরিণতি কি দীড়াইবে তৎসম্বন্ধে এখনও 
নিশ্চিতভাবে কিছু বলিবার সময় আসে নাই | তবে ইতিমধ্যে এমন 
কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহা হইতে অস্ততঃ যুদ্ধ বলবৎ থাকার 
সময় 'পর্য্যস্ত কংগ্রেস, মুসলীম লীগ এবং বুটাশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে 
একটা মিটমাট হইতে পারে বলিয়া মনে ' হইতেছে । ' ইতিমধ্যে 
শ্রীনিবাস শান্তী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ভারতবাসী বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর ' 
নিকট দাবী জানাইয়াছেন যে, (১) সম্রাটের উপর দায়িত্ব রাখিয়া : 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সবগুলি পদ বিভিন্ন দলের ভারতীয়দিগকে 
প্রদান করা হউক (২) বিভিন্ন" দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া 'সমস্ত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টে মন্ত্িমগুল গঠন করা হউক (৩) যুদ্ধ বলবৎ থাকা 
কালে যদি কোন সমর পরিষদ গঠিত হয় তাহা হইলে তাহাতে এবং 
'যুদ্ধাবসানে যে শাস্তি-সম্মেলন হইবে তাহাতে ভারতের জাতীয় গবর্ণ- - 
মেণ্ট কর্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হউক এবং (৪) 
বর্তমানে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে বুটাশ গবণমেন্ট যেভাবে খঁপনিবেশিক 
গবর্ণমেন্টগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন ভারতের জাতীয় গবর্ণ- 
' মেন্টের প্রতিনিধিগণের সহিতও সেইভাবে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ 
করা হউক । প্রকাশ যে, কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের নেতাদের সহিত 
পরামর্শ করিয়াই শ্রীষুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ জননায়কগণ.. প্রধান 
* মন্ত্রীর নিকট উপরোক্ত দাবী জানাইয়াছেন। এই সব দাবীর বিরুদ্ধে 
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১০০৪=১০১১ 
১০১২ 
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আজ পর্য্যম্ত কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট জননায়ক কোন কথা বলেন 


' নাই--বৃটীশ পালরমেন্টে এই ব্যাপারে মিঃ এমেরীর মত জিজ্ঞাসা 
‘করা হইলে তিনিও এই সম্বন্ধে কোন জবাব দেন নাই । এইসব বিষয় 
বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ । এদিকে ‘ক্যাপিটাল’ পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদ- 
। দাতা বলিতেছেন. যে, বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী শীভ্রই এই সম্পর্কে একটী 
, বিবৃতি ‘দরেন এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ নেতাদের দাবী স্বীকৃত 


, হইলে কংগ্রেস পুরাপুরিভাবে ভি সমর প্রচেষ্টায় সাহায়্য 
করিবে। 

জি বাড দাবী সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য 
বিকালে ভারতবর্ষের জন্য যে শাসনতন্ত্র পরিকল্পিত 


: হইয়াছে তাহা সংশোধন না করিয়াও এই সব দাবী পূর্ণ করা যাইতে 
। পারে । কাজেই এই ধরণের দাবী গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে বৃটীশ 


গবর্ণমেন্টের কোন যুক্তি নাই। যখন শাসনতন্ত্রের মূলনীতির কোন 
পরিবর্তন হইতেছে না তখন মুসলীম লীগও এই সব দাবী পূরণ করিলে 
কোন আপত্তি করিবে বলিয়া মনে হয় না । অবশ্য বড়লাটের শাসন 
' পরিষদের কয়টা সদস্যপদ এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোন প্রদেশের 
কয়টা মস্ত্রিপদ লীগকে দেওয়া হইবে তাহা লইয়া গোল বাধিতে 
পারে। কিন্তু কংগ্রেস যদি এই সব দাবী গ্রহণ করে তাহা হইলে 
উহা! বিনাসর্তে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করারই সমতুল্য 


, হুইবে। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে মুদলীম লীগের দাবী অসঙ্গত 
হইলেও তাহা মানিয়া লওয়া বিচিত্র নহে। 





৯৯৬ 


আধিক জগৎ 








৫৭০, স্তাশনাল- ২২২, নিউ সেপ্ট ট1ল-_৩০০২, নদীয়াঁ-_ৎ৮২৬ . প্রেসিভেন্দী 
৫৯, রিলায়েন্স_-৫৩২, ্যাততার্ড_ ৩১৫৯ ওয়েভালি_-৩৬ ইউনিয়ন - 


৪৮০, | 
খনি 

বাৰ্দ্মা করপোরেশন---৩॥০, কনসোলিডেটেড চীন ২৩, ইত্ডিয়ান কপার 

« করপৌরেশন--৩২, রোডেসিয়া কপার-_1৩০ 
সিমেণ্ট 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট-_-১২%০, বেঙ্গল পটারীজ ১১০, 

ফায়ার বৃক্স_-১১॥* 
টা কেমিক্যাল 


এলকালী কেমিক্যাল (অডি)__২০২, বেঙ্গল এরিয়েটীং, গ্যাস_৭৫৯, 


--৩৭৫ 

বেঙ্গল কেমিক্যাল SU ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার--১২২, বুটেনিয়া ইন্জিনিয়ারিং-১১৯, ভারতীয়া 
ইলেক্টা ক ষ্টাল_১৪২, ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং--৯২, বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) 
৩২৫২, বৃটানিয়া বিল্ডিং--১১৯, ইণ্ডিয়ান আয়রণ-_৩২১ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাওাঁ্ড” 
ওয়াগন (অভি) ৬০১, ইণ্ডিয়ান গ্যাপতেনাইজিং_-৩২২, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড 
ওয়েয়ার প্রভাক্টস (অডি)_-&৬২, স্কাশনাল আয়রণ এগ্ড' ষ্টীল--=২, কুমার 
ধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অি)--৪॥০, মাস {লস এণ্ড কোং__২২, সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 
৬২, ষ্টীল করপোরেশন (অভি) ১৯।* | | 


কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার--১৩৫২, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প--১৪০২, মহীশৃব পেপার 


ওরিয়েপ্ট পেপার (অভডি)--১৫1০, শ্রীগোপাল পেপার_-১৩৫০ 
ষ্টার পেপার-_-১৩|০, টীটাগভ পেপার (অি)--১৯২, টাটাগড় পেপার (প্রেফ 
অডি)--*২, আপার ইণ্ডিয়া--১৬০২। 
চিনির কল 

বলরামপুর--১২৯, বেলসাও--৬1০, বুলাও__২৩২, কেরু এণ্ড কোং_ 

১২২, কাপপুর-_২৪২ চম্পারণ--১৯৯, ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারী--৯/*। 
চা-বাগান 

আমলুকি-_-৭৫২ বাগমারী--৮॥০; বাদূর টা এণ্ড টীন্বার__81০, বাঁস- 
মাতিয়া-__-১৫২, বেটীলি--৭৷০, বেটজান__৩২২৬ বিশ্বনাথ ২৭২, বড়পুকুরী 
-_-১২৯, কুলীকুপী--১০।০, ডেজোডোলি---৭৷০, ঢেলাখাট-_২৬]০, দেশাই 
এণ্ড পার্বতিয়া__২৫০৯ ধুন সেরী--৩%০, ডিমাকুসী-_৩০০, ডাফলাঘর-_ 
১৪২, ইষ্ট ইঞ্ডিয়া--১০০, গিলাপুক্রী__২১%০, গোপুব--৮৪০, গ্রোব (এ) 
--১৬২১ প্রোব (বি)-৭দ০, ভাঁপজন পর্বত-_৪২, ছুগরাজুলী-_১৭॥০, 
হুলানগুড়ি--২০০২, জুতলীবাড়ী--১৭1০, কায়য়াং টী এন্ড সীড--৬৮০, 
কিলিং ভেলী--১০1০, কিংসলী গোলাঘাট--৪০০২, ক্ুষ্টবিহ্ারী টী (অডি) 
--১০1০, লিডো-_২১০২, মাউড--১০২৪ মহিমা_-১০২ মোখোলা__৫৭০২ 
যোধোলা কেটি)--৫৫০২, মারফুলানী (অডি_৭২, মারফলানী (প্রেফ- 
অডি)--১*২, নাগ! হিলস__৯৬২, নমবুর নদী--৭4০, নিউ সিনাটোলিয়া_ 
৫০০২, বাজ্তগড়--১৯২, সেপয়--১২৷০, সিয়াজুলি--২৫২, টীনত্রালি১৫৷০, 
টেক্গপানী__২১২, তেলয়ঞ্জান_-৮॥০, তেজপুর-_৮২, টাঙ্গানী--৬॥০, টাইরুণ 
-_১৫॥০, চ্যামংঁ১২৬ দার্জিলিং টী এড সিনকোন!--১৯৪২, ডিলারাম 
১৪০২, গেইলি (অডি)--১৩২,, মার্গারেটাস হোপ-_৯8০, মিম-_-১৬০২, 
নাগরী ফার্ল্ম-২৩]০, ওকাইতি-_৮০০২, পেনোক-১০, পুরং--২০২, 


রিলায়েন্স 


১৭০, 


পুশিবং--৮॥০, রাংলি রংলিওট--৬০০২, সিয়োক--১৬২, সিঙ্গেল ৭68২, ' 


স্থম__১৩২ সিক্ষোটম_-১৫০২, সুজ্গম! --৯৬, ভিস্তাভেলী-_২৯)০, তুকভার-_ 
১৪০, তুমসং--৯২ দেরাদুন--১৪৯৬, বাপারহাট--৪২০২, বড়দিখী--৪৯২, 


ভাটকোয়া--৫৮॥০, বীড়পাড়া__৩২০২ কেরোণ-__৮*০২ চুনাতুতি-_৪৭৫২ ' 


এথেলবাড়ী--১২২, এলেনবরারি-_৩৭$২, এজে!--১৬০২,- গায়েরখাতা-_ 
২৭৫২, গোপালপুর--৩০৪২ হস্তপাডা--৪৩০২, হাসিযাড়া ৪৮২, হুলদী- 
বাড়ী--২৬॥০, জয়বীরপাভা__২২৯, কিলকট--৬২২, মলহাটি--১৩৫২, 
মনাবরারি-_২৫৫২, নাগাইম্রী--৯৭৫২, নিউ ডুষাঁস--১০০০২, উভলবাড়ী 
২৬৯ ফাসকোয়া--১৩০২৬ রাজবহাট-_৩৯২, রাণীচেড়া--১৩।০, রাইডাক 


--৬৪২ সরুগাও৯১০, আরকুতিপুর--১৫৯ সেপ্টটাল কাছাড়-'৭*২, 


1 £ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 
পাটের বাজার 


কলিকাতা, ওরা জানুয়ারী 

্ নর ছুটি উপলক্ষে: গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখেব পর হইতে গত 
রা জানুয়ারী পধ্যস্ত কলিকাতার পাটের বাঞ্জার বন্ধ ছিল। স্থতরাং পাটের 
বাজার সম্পর্কে কোনরূপ দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। তবে ২৩শে 
ডিসেম্বর তারিখের পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দরের সহিত ২রা জানুয়ারী 
তারিখের পাটের সর্ক্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দরের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, 
ফাটকা বাজারের অবস্থায় আরও অবনতি ঘটিয়াছে। নিম্নে গত ২০শে ডিসেম্বর 
হইতে না পর্য্যন্ত ফাটকা বাজাবের বিস্তারিত দর দেওযা হইল £__- 

খ 


সর্ধবোচ্চ দর শর্বনণিয় দর . বাজার বন্ধের দর 
২০শে ডিসেম্বর  ৫৭%%০ € ৭1০ ৫৭৪০ 
২৩শে ঠ ৫৭৪০ ৫৭1০ €৭|০ 
২ আন্রয়ারী ৫৭২ ৫৭২. ৫৬৪০ 


বড়দিনের ছুটির পরে আলগা পাটের বাজার পূর্বের স্তায় মন্দার অবস্থাই 
রহিয়াছে } গতকল্য (₹রা জানুয়ারী ) পাটের বিক্রেতা যহল আগ্রহম্সীল 
হওয়া সত্বেও কাজকারবার বিশেষ কিছু হয নাই। গতকল্য ইণ্ডিয়ান জাত 
মিডল ও বটোম পাটের প্রতি মণের দর ছিল যথাক্রমে ১১৫০ আনা ও 
৮৯ টাকা। গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের প্রতি 
যণ্রে দর ছিল ১২৮০ আনা । পাকা বেল বিভাগেও পূর্বের স্যায় মন্দার 
ভাব চলিতেছে । কাল বিলম্ব না করিষা মাল প্রেরণের ব্যবস্থা অর্থাৎ 
সন্তোষজনক জাহাজ সংস্থান না হওয়া পৰ্য্যন্ত বিক্রেতারা পাট বিক্রয়ের, 
দিকে আদৌ আগ্রহশীল নহেন ee চট | 

থলে ও 


' ছুটির পরে থলে ও চটের বাজ্ধারে পূর্বের তুলনায় কোনরূপ উন্নতির 
লক্ষণ দেখা যায় না। বাজারের এই মন্দার ভাবের ফলে কাজকারবার 
যৎসায়ান্তই হইয়াছে । শীঘ্রই জাহাজ যোগে রপ্তানী করা যায় এরূপ ১১নং 
পোর্টার চট ছাড়া আর কোন কাজ হয় নাই বলিলেই চলে। গতকল্য (২রা 
জানুয়ারী) ৯নং পোর্টার চট জানুয়ারী ১৫৪০ আনা, জানুযারী-মাচ্চ,১৫/৮০ 
আনা ও এপ্রিল-জুন ১৫৮০ আনায় এবং ১১নং পোর্টার চট জানুয়ারী ২০1০ 
আনা, জান্য়ারী-মাচ্চ ২০০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৯।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। গত ১৯শে ডিসেম্বর উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৫।৮* আনা, 
১৫1৮০ আনা ও ১৫।%৩ আনা এবং২০।* আনা,,২০।০ আনা ও ১৯।৮০ আনা । 


তুলার বাজার : 
কলিকাতা, ৩রা জান্থরারী 


বডদিনের ছুটির পর বোম্বাই তুলার বাজার মন্দার ভাব লইয়া খুলিয়াছে। 
প্রথম দিকের মন্দার ভাব কাটিষা পরে কথঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হয় বটে ; কিন্ত- 
কাজকারবার খুব বেশী হয় নাই। গতকল্য ২রা জামুযারী বাজার বন্ধের 
মুখে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয় । গতকল্য বোরোচ এপ্রিল-মে ১৯৪২ 
তুলার দর ছিল বাজার খোলার মুখে ২১৬দ০ আনা ও বাজার বন্ধের মুখে 
২১৫০ আনা | বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ছিল যথাক্রমে ২২১০ আনা 
ও ২১৯৪০ আনা । বেঙ্গল ভিসেম্বর-জান্থুয়ারী, মাচ্চ ও মে এর দর বাঙ্জগার 
খোলার মুখে ছিল ১৩৪|০ আনা, ১৩৫৪০ আনা ও ১৩৭০: আনা) বাজার, 
বন্ধের মুখে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৩৩/০ আনা, ১৩৫২ টাকা ও ৯৩৬1০ 
আনাঁ। ওমরা ডিসেম্বর-জামুয়ারী, মার্চ ও মের দর বাজাব খোলার মুখে 
ছিল ১৮৯০ আনা, ১৬৮৪০ আনা ও ১৭০1০ আনা, বজার বন্ধের মুখে উহাদের 
দর ন ছিল যথা ক্রমে ১৮৮১, টাকা, ১৪৭1০ আনা" ও ১৬৯০ আনা। 








ঙ্ং ক্লাইভ স্ট্রীট, . কোন কলিঃ ১৮৭৫ 
আমানত মানেই ছারিজ্্যের অবসান | 
৷ ৩৪ তুদের হার ও 
স্থায়ী আমানত ৪% হইতে ৬% 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ৩% 
চল্‌তি হিসাব ১২% 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর £$_ জে, এম্‌, রায় চৌধুরী 











৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 





. পাটকল ৃ 
পাটকলের শেয়ারের মধ্যে হাওড়া ৫২%* আনা, ইণ্ডিয়া ৩৩৯২ টাকা 
কেলিডনিয়ান ৩৭*২ টারা এবং এংলোইগ্ডিয়া ৩৪৪২ টাকরি বিকিকিনি 
হইয়াছে । | 
কয়লার খনি | 
কয়লার খনির শেয়ারের সাধান্ত কিছু কাজকার্বার হুইয়াছে | . বেঙ্গল 
-৩৭২২ টাকা, ঘুবিক এগড মুষ্লরিয়া ৪০ আনা এবং তালচেড় ১%৭আনায় বেচা 
“কেনা হুইয়াছে। | এ 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের ম্যে টাটাগড় ২০।*আনা, ভানলল ৪২1আনা, ইণ্ডিয়ান 
কেবলস্‌ ২২০ আনা এবং মেদিনীপুর জমিদারী ৬৯২ টাকায়, হস্তাস্তরিত 


হুইয়াছে। 
চিনির কল 
এই বিভাগে বলরামপুর ১২৬৩/০ আনা, ছম্পারণ ১৯৪০ আনা এবং রামনগর 
“কেন এণ্ড সুগার ১০৭০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। | 
১৯৪২ সালের রা জানুয়ারী কলিকাতার শেয়ার বাজারে : নিয়র্লপ 


“বিকিকিনি হইয়াছে £_ | ৃ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫ ) __৯৩/০ ; ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_ 
৬০৮০ ৮০1৮০ 3 ৩২ সুদের খণ ( ১2৫১-৫৪ )--৯৮/৩/০ ) ৩৯ সুদের ভিফেন্স 
খণ (১৯৪৯-৫২ )--৯০০৭* ১০৯২১ ৩৫ সুদের কোম্পানীর কাগ্_-৯৩০ 
৯৩/০ ; ৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০.)--১০৮%০ ১০৮1/০ ) ৫২ সুদের খপ 
€১৯৪৫-৫৫)--১০৮।০ ১০৮৮০ 5 ৫২ সুদের ইউ পি বন্ড (১৯৪৪)--১০২৮%* 
৩২ সুদের ইউ পি বন্ড (১৯৪২)--৯৮২) ৪২ সুদের পাঞ্জাব খণ (১৯৪৮) 
১০৩৮%০ | | | 
ব্যাঙ্ক নি HE 
ইস্পিরিয়ান ব্যাঙ্ক রি আদায়ীকৃত ee | রি , 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক_১০১২ ১০২৫*। . 
কাপড়ের কল 


বাসন্তী (প্রফ)--৮1%০ 9 কেশোরাম--৯।* নিউ ভিক্টোরিয়া (পরেফ)-1/- L 


কয়লার খনি 


বেঙ্গল---৩৭১২ ৩৭২২ $ ঘুষিক এণ্ড মুগ্লিয়া-_৪৷০ ; তাল্‌চেড়_-১দ% *' 
\ প্‌ 


এংলো-ইত্ডিয়া__৩৪৪২ ) বাপি__২২০২ ) বরানগর-_৯৪২ $ কেলিডনিয়ান 


৩৭০২ ডেলটা--৪১০২) গৌরীপুর--৬৪০২ 3 হাওড়া-_-৫২২ ৫২৭৮১ 
ইত্ডিয়া-__৩৩৯২ 5 স্তাশনাল--২১৮০ ২১৫৪ 


হুকুমটাদ_-১২৩/০ ৯২1%০ ) 
নদীয়া--৫৮1০ ) ওরিয়েপ্--১৭০২- প্রেসিডেন্সী _£/০। 
| | ক্যামিক্যাল 







জনক ৷ 





আধিক জগৎ 


হি লুল 
স্থান পরিবর্ধন £ RO Ra কলিকাতা। ম্যানেজিং > = রি 
8,00,000, চারি ক্ষ টাকার উপর শভর্ণমেণ্ট অর্ডার. হাতে আছে। শীঘ্রই আরও. পর 
অর্ডার পাওয়ার আশা আছে। 


অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নৃতন শিল্পপ্রতিটান।. ভিভিডেগু- 
এদেশে এতাবশ যতরকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভ- 
ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লি? এবং . দেশের, সর্বত্র 
অপরাপর বিবিধ শিক্প-প্রতি্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ ' করা হইতেছে। 


ls সি ৬০ বলি লেয়ার ১৬০২০ এজেণ্ট, আবশ্যক . 


৯৯৫ 





. ইঞ্জিনিয়ারিং 
স্কাশনাল আয়রণ এও ইাল_-৯২ ৯০1 ' 
কাগজের কল 


" হখ্িয়া পেপার পা ১৪০২ ১৪৫০ 3 টাটাগড় পেপার (অডি)-_২০২ ২০৪০ | 


চিনির কল 
বলরামপুর --১২/০ ১২/০ $ কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ)-_-১৩৪২ 5 চম্পারণ-_ 
১৯০) রামনগর কেন এণ্ড গার ১০৮০০ ১১৯১ সাউথ বিহার (অভি) 


-১৮০৬ 1 
বি, আই করপোরেশন (অর্ডি,_-£২ 3 (প্রেফ)-_১৭৯া০ ) £ ভানলপ রাবার 
(যত ১৫০২ 5 মেদিনীপুর জমিদারী--৬৮॥০ ৬৯২ । 


কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ারের 
| নিম্নতম দর 


১৯৪১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে “ক্যালকাটা ষ্টক একচেঞ্জ এসোসিয়ে- : 


. সন লিমিটেড’ এর, কাধ্যকরী সমিতি ইহার এক অরুরী সভায় কলিকাতা! 


শেয়ার বাজারের বিভিন্ন. শেয়ারের যে ন্যুনতম দর বাধিয়া দিয়াছেন তাহা' 
নিয়ে দেওয়া হইল। কলিকাতার শেয়ার বাজারের কোন সত্য এই নির্ধারিত 
দরের কমে কোনরূপ শেয়ারের কাজজকারবার করিতে পারিবেন না। শেয়ার 
বাজারের কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর কাগজ, ভিবেঞ্চার, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, রবার এবং 
প্রেফারেন্স শেয়ারের কোনরূপ নিয্নতম দর নিদিষ্ট করিয়া দেন নাই :-- 
কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড--২৭২, বেঙগল-_৩৭০৯, ভালগোড়া__-&২, কান 
_-১৩৯ বোকারো এগু রামগড়--১৬৯ বড় ধেমো--৬৯ বরাকর--১২৫৯, 
ইষ্ট ইত্ডিয়া__১৬৯, ইকুইটেবল--৩৫২, কাটরাস ঝরিয়া__৩৬২ মুগুলপুর-_ 
১০২ নাদ্রির'--৮/০, নিউ বীরভুম--১৬২, নর্থ দামুদা--₹২, পেঞ্চতেলী 
_-৩৫২১ রানীগঞ্জ_২৮৯, সেও্ড--৯২৯ সাউথ করণপুরা-_৪8০, ষ্ট্যাপ্ার্ড 
২১৯, তালচেড়-_১%%০, ইউনিয়ন_-৩৫১ ওয়েষ্ট ামুরিয়া-_৩০২। 

বেঙ্গল নাগপুর (অরি)_-১৮৯ বাউরিয়া কটন (অর্ি)-৩৭৫২, কাপপুর 
টেক্সটাইল-_৯২, ডানবার (অভি)--২২৫২, এলগিন যিলন্স (অ্ডি)-২৮২, 
কেশোরাম__-৯২, মোহিনী মিলস (অডি)__২১৫০, মুইয়ের মিলস বিগ 
YY নিউ ভিক্টোরিয়া | 


আদমতী-_২৭২, আগরপাড়া-_৩৭২, এলায়েক্স_-২৮০২, এংলো-ইণ্ডিয়া 
৩৩০৯৮ বালি--৩২০২, বরাশগর--৯০৯৮ বিড়লা-_২৯০, ব্দবজ-_-৩৪০২, 
চিতভলসা- ১৪২, ক্লাইভ-_২৩২, ক্রেইগ__২২,. ফোরটগ্াষ্টার--০০২, ফোট” 
উইলিয়াম-২২৫২, গৌরীপুর ৬৫০১, হুকুমঠাদ-_১২২,. হাওড়া-_৫২২, 
চারার ভি উল মেঘৃন1-ত 


রাত 






৩২ প্রেফারেল i] | 
৯ সাধারণ শেয়ারের উ 





শ্বাজ্ঞাস্রেত্র হ্ঠাল্লচ্গভ্ল 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ওরা জানুয়ারী 
মরা কলিকাতার টাকা ও বিনিময় বাজার গত 
সন্তাহের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ ছিল। ম্মৃতরাং এই সপ্তাহে টাকার বাজার 
ও বিনিময় বাজারের প্রন্কত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছু বলিবার নাই। তবে 
বাজারের হালচাল দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, পূর্বের স্তায় মন্দার ভাব এখনও 


বিদ্ধমান বহিয়াছে। 
গত ২২শে ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজ্জারী বিলের 


ভন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে আবেদনের মোট পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯৪৩ পাই ও তদূর্ঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা! প্রায় 
৮০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে | মোট যে ১ কোটা টাকার টেশার গৃহীত 
হইয়াছে তাহার গড়পড়তা! সুদের হার বাধিক শতকরা! ১২ টাকা ধার্ধ্য করা 


৮১ রি মাসের মেয়াদী ১. কোটি টাকার টেগার 
আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেও্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ৯ই জানুয়ারীর মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। অন্তান্ত 
সর্তাবলী পৃব্বের স্তায়। 

গত ১৭ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে 
তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি ৯২ লক্ষ €* হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট 
বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আগামী 
€ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল চা 
ঘোষিত সর্ভাবলী অঙুযায়ী শতকরা ৯৯৮৩ পাই দরে বিক্রয় হুইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্টাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৬শে 


ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে 'সমগ্র ভারতে চলতি 


নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩১৪ কোটি €২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ; 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৯৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। | 
আলোচ্য সপ্তাছে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ | 
দীড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উদ্ধার পরি- | 
যাণ ছিল ৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ & 
ব্যাঙ্কে অঙ্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ||| 


৭৩ হাক্রার টাকা, পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৩৪ লক্ষ 
৯৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে. কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ৮ কোটি ৭১ লক্ষ ২০ হাজার ' টাকা; 
পুর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৬ হাঁজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজাভ ব্যাঙ্কে রহ্ম সরকার ও ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক 


শরকারসমূহের আমানতের পরিমাপ দড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৫ 
৪৩ হাজার টাকা ও & কোটা ৫১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা) পূর্বব্ী || 


লণ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ১০ লক্ষ ৮৮ ভাজার 
টাকা ও ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাহের বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £₹_ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫৩২ পে 
পরী দর্শনী ৮ ৯শি€ইপে 
ডি এ ৩ মাস 2 ১ শিং পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২রা জানুয়ারী ! 


ইংরাজী নববর্ষে আজ কলিকাতার্‌ শেয়ার ' বাজার দীর্ঘ অবকাশের পর 
পুনরায় খুলিয়াছে। শেয়ার বাজারের কাতকারযালে কতকটা স্থির ভাব 


পরিলক্ষিত হইয়াছে_যদিও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম? 


নৃতন বৎসরের প্রথম দিকে শেয়ার বাজ্ঞারের. অবস্থাধ কোন আশার লক্ষণ" 


দেখা যায় নাই । জাপ বাহিনীর ফিলিপাইন এবং মালয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার 
অন্ত ভারতবর্ষের ঘারে যুদ্ধভীতি ঘনাইয়া আসায় শেয়ার বাজারের সর্বত্রই 
একটা নৈরাশ্তের এবং আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে । সমস্ত শেয়ারের বেচাকেনাই 
কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সকল বিভাগের শেয়ারের ন্যুনতম দর নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়ার জন্য তবুও আসন্ন বিপদ হইতে শেয়ার বাজার কতকটা মুক্ত 
হুইতে পারিয়াছে। আজ" শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষগণ এক সভায় মিলিত 


হইয়া একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, শনিবার ব্যতীত সপ্তাহের যে কয়দিন, 


শেয়ার বাজার খোল! থাকিবে, সেই সময়ে বেলা ৩ টার মধ্যে শেয়ারের 
ডেলিভারী দিতে হইবে এবং বেলা ৩০ টার পর কেহ কোনরূপ শেয়ারের 
বিকিকিনি করিতে পারিবেন ন! | এই নিয়ম লক্বনকারীদের ২৫০ টাক! 
জরিমানা করা হইবে। ১৯৪২ সালের €ই জানুয়ারী হইতে এই নিয়ম বলবৎ 


রি কোম্পানীর কাঁগজ 

এই বিভাগে ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ 2৩1০ আনা হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৯৪২ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে € টাক! 
সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগন্ধ ১০৮%০আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। ৩২ টাকা 
ই ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বগু ১০০৮৮০ আনায় ভাল কাজকারবার 


৩১৫ ০৯০ ০ ১০০০৯ টাকা 
৩,৩৬,২৬,৪*০২ টাকা 
১৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
১,২৫১১২,০০০৯ টাক! 


৩৬,৩৭,৯৯০০৯২ টাক! 
হেড অফিস- মহাস্া নাজ রোড, ফোর্ট বৌন্ছে। 


মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুক্তি দাদাভাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি যূলরাজ্ৰ খাতাউ, 
মিঃ, বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ সুরহমন্মদ এম্‌, চিনয়,  মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 
লণ্ডন এজেঞ্টস-_মেসার্স” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 

মেসার্স মিডল্যাগ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেণ্টস--দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 
ৃ সর্তাবলী পত্র লিখিয়। জানুন। 


| কলিকাতার অফিস__-মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ দ্র, বড়বাজার |} 
এ শাখা--৭১ নং ক্রস স্্ীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে ধ্রীট, শ্তাম- 


| বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্্রী, ভবানীপুর শাখা_৮এ, রসা | 


রোড। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- পা 
গুড়ী ও বর্ধমান । বা হি গয়া, |} 





সমগ্র ভারতবর্ষে ৯৪" টী শাখা এবং পে অফিস আছে। | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন ভে, পি ৰা 


_ভিরেক্টরঙ্গপ_ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 


€ 





হ্কোস্পানী সঙ্গ 





ইন্দো-বাৰ্ম্ম| রিভার ষ্টিম নেভিগেশন কোৎ 
বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর অবৈধ প্রতিযোগিতায় এই পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত শতাধিক জাহাজ কোম্পানী বিনষ্ট 
হইয়াছে এবং উহার ফলে তারতবাসীর অস্ততঃ'১* কোটী টাকা মূলধন বিনষ্ট 
হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় বর্তমানে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চলেই 
হউক আর উক্ত দুই দেশের অত্যন্তরস্থ নদীপথেই হউক ভারতবাসীর পরি- 
চালিত কোন জাহাঁঞ্ কোম্পানী উন্নতিলাভ করিতেছে দেখিলে আমরা বিশেষ 
আনন্দিত হইয়া থাকি! সম্প্রতি আমর] আকিয়াবের ইন্দো-বার্ম্মা রিভার 
ষ্টিম নেভিগেশন কোং লিঃর ১৯৪০-৪১ সালের কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত 
কাধ্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে যেস্থলে কোম্পানীর 
১৭ হাজার ২২৫ টাকা লাভ হইয়াছিল সেইস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে উহার 
€৪ হাঁজার ৮৭৪ টাকা লাভ হইয়াছে । ১2৪০-৪১ সালের লাভ হইতে 
কোম্পানীর পরিচালনা ব্যঘ এবং লঞ্চ ও আসবাবপত্রের মূল্যাপকর্ষ বাদ দিয়া 
যে ১৭ হাজার ৭৪৭ টাক! নিট লাভ দাডাইয়াছে তাহ! হইতে ১০ হাঙ্ঞার 
টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে স্তস্ত করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর অংশীদারগণকে 
শতকরা বাঁধিক দশ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওষা হইয়াছে । 
আমরা কোম্পানীর এই উন্নতিতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং তজ্জন্ত 
উহার ম্যানেজিং এজেপ্টস চৌধুবী ব্রাদাস “এগ কোম্পানীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করিতেছি । টিটাগড় পেপার মিলস কোং লিঃ 
" সম্প্রতে টিটাগড় পেপার মিলস্‌ লিমিটেডের গত ৩৫শে, সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় যাসের কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।' প্র'বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
আলোচ্য ছয় মাসে.কোম্পানী মোট ১ কোটি ৯৪ হাজার ৯০০ টাকা মুল্যের 
কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল। পূর্বেকার উদ্বত্ত ৪ লক্ষ, ৭৪ হাজার ৭৮২ টাকার 
রাগ ও এবারকার উৎপন্ন উপরোক্ত পরিমাণ কাগজের মধ্যে ৯৯ লক্ষ 
' ৭৯ হাজাব ১১৭ টাকার কাগঙ্জ এবার বিক্রয় হইয়াছে। এবারকার আয় 
হইতে আবশ্যকীয় খবচপত্র নির্বাহ করিয়া কোম্পানীর নিট লাভ দীড়ায় 
' ৪২ লক্ষ ২১ হাজার ২০৯ টাকা । উহা হইতে কোম্পানী আষকর ও মুনাফা কর 
' বাবদ ২৪ লক্ষ ৩০*হাজ্রার টাকা, যদ্ধৃত ত্ছবিলে.খ. লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, 
' ভিবেঞ্চার খণ পৃবপের জন্তু, রক্ষিত তহবিল. ॥২'' লক্ষ. ৫০ হাজার : টাকা, 
প্রমিকদের বাসভবনের উন্নতিকল্পে রক্ষিত তহবিল ৫০ হাকজ্জার টাকা ও' 
'এপেনসন' তহবিলে ৪০ হাজার টাকা নিয়োগ করা হয়। বাকী টাকার সহিত 
পূর্বেকার উদ্ধত ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪৫ টাকা যোগ করিয়া তাহা হইতে" 
,অংশিদ্দারদিগকে নিয়রূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে £ টি 
(৯) প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের.উপর শতৃকরা বাধিক, ৮ টাকা হারে 
' মোট ৪৬ হাজার টাকা (২) দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা 
বাধিক € টাকা হারে মোট ৩৭ হাজার €০০ টাকা (৩) প্রেফার্ড অর্ডিনারী 
শেয়ারের উপর শতকরা বাধিক ১* টাকা হারে মোট ২১ হাজার ৮৭৫ টাকা 
(8) ‘এ’ ও ‘ৰি’ অডিনারি শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে 
মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা ($) ‘এ’ ও বি অভিনারি শেয়ারের উপর 
প্রতি শেয়ারে চারি আনা হারে বোনাস মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, 
'অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৫» হাজার ৭২৫" টাকা পরবন্তী হিপাবে জের টানা হইবে। 


. সভান্তে উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 


, সভাস্তে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। Ler 


আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানী তাহাদের পুরাপুরি সামর্থ্য অনুযায়ী মিলে 
কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল তবে শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হওয়ার 
ফলে ২৬শে সেপ্টেপ্র হইতে ৭ই অক্টোবর. পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাৰ্য্য কিছু 
পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা 
ও অন্তান্ত মালমসল্লার দর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আলোচ্য সময়ে কাগজের 
উৎপাদন খরচও বাড়িয়া যায়। আলোচ্য সময়ে টিটাগড় পেপার মিলস্‌_ 
কোম্পানীর অধীনে কমাশিস্বীল প্রভাক্টস্‌ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই কোম্পানীর উপর উৎপন্ন কাগজ বিক্রয়ের ভাব ন্তস্ত 
করা হইয়াছে। 
ইণার্ণ ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

গত ২১শে ডিসেম্বর ইষ্টার্ণ স্তাশনাল ইম্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের 
খুলনা'শাখার উদ্বোধন উৎসব "যথারীতি সম্পন্ন হুইয়াছে। খুলনার জেলা 
ম্যাজিষ্রেট ও কালেক্টর মিঃ হামিদ আলী আই সি এস মহোদয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কোম্পানীর হ্যানেজিং ডিরেক্টর ভাগ্যকুলের 
শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায্র মহাশয় সমাগত জন্রমগ্ডলীকে সাদর. সম্ভাষণ জ্ঞাপন 
করিষা খুলনায় শাখা অফিস স্থাপনের, গ্রযোজনীয়তাঁর কথা সংক্ষেপে বিবৃত 
করেন। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি এস রুদ্র বর্তমান ইন্সিও- 
রেন্স আইন অনুসারে কোম্পানীর নিরাপত্তার বিষয় সকলের গোচবীভূত 
করেন। অতঃপর তিনি বীমা ব্যবসা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি সংক্ষিপ্ত 
বক্তৃতা করেন। খুলনার এসিষ্ট্যাপ্ট পাব্লিক প্রোসিকিউটর মিঃ প্রফুন্তকুমার 
রাষ খুলনায় উক্ত কোম্পানীর শাখা অফিস খোলায় আনন্দ প্রকাশ করেন 
এবং উহার পরিচালকবর্গকে ধন্তবাদ জানান। সভাপতি মিঃ হামিদ আলী 
খুলনাবাসীকে ' কোম্পানীর কাধ্যে সহানুভূতি দেখাইতে ও সহযোগিতা 
করিতে অমুরোধ জানাইয়া উপরোক্ত খুলনা শাখার' উদ্বোধন হইল বলিয়া 
ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে খুলনা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক উপস্থিত-ছিলেন। 


. ত্রিপূর। মডাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ৮ই নিত বিগুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের শিলং শাখার উদ্বোধন কার্ধ্য 
যথ্বারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। স্তার মহম্মদ সাছুল্লা সভাপতির আসন গ্রহণ, 
করিয়াছিলেন । উক্ত শিলং শাখার সাফল্য .কামনা করিয়া! ত্রিপুরার মহারাজা! 
যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন সভান্থলে তাছ) পঠিত হয়। কলিকাতা শাখার 
এজেন্ট শ্রীধুক্ত পবিমলকুমার সেন সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন। ব্যাঙ্কের 
ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ব্যানাঞ্জি সমবেত অতিথিবর্ণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন 


করেন ।.সভাপতি স্তার মহম্মদ সাছুল্লা তাহার সংক্ষিপ্ত অভিভারণে ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও 
জাতীয়, শিলোন্নতির কথা প্রসঙ্গে উক্ত শিলং শাখার ক্রমোন্নতি কামনা করেন। 
স্থানীয় এজেণ্ট 
শ্রীযুক্ত চারু দত্ত রায়, মিঃ আই এল সোম ও মিঃ সি আর রায় অতিধিগণের 


' সুখ সুবিধার প্রতি সর্বক্ষণ অবহিত ছিলেন। 


ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


স্তাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শিলং শাখার উদ্বোধন উৎসব গত 
২৭শে ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ভূতপুর্ব এম-এল:সি 
মিঃ এ কে ভট্টাচার্য্য মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 


উপলক্ষে শিলং সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন । 
উক্ত শিলং শাখার এজেন্ট মিঃ বি দাশগুপ্ত ও ব্যাঙ্কের ভিরেন্টের মিঃ এস এন 
দাশ সমবেত অতিথিবর্গের সুখ সুবিধার প্রতি সর্বক্ষণ /?অবহিত ছিলেন। 
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[ ৫ইজ্ঞান্ুয়ারী, ১৯৪২ 








দশা পপি? 


বূটিশ ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্য 
.১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটের মোট সংখ্যা ও পূর্ববর্তী 
অন্তান্ত বৎসরের সহিত উহার তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হিসাব আমরা'ইতোপূর্বে 
,জানাইয়াছি। নিস্নে উক্ত বৎসরের মোট ৩২২টি ধর্মঘটের মধ্যে কতটি কোন 


। কোন প্রদেশে সংঘটত হইয়াছিল তাহার হিসাব দেওয়া হইতেছে £-- 














প্রদেশ ধর্মঘটের সংখা কারখানায় । ধর্মঘটী কাজ নষ্ট 
নিযুক্ত শ্রমিদের শ্রমিকদের দিবসের 

সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা 

আজমীর ও 

.শাবোক্সাড় ১৩,৭৫৩ 

আসাম ৪ ৫২,২৩৬ ৪১০৯৯ ২৬,৭৪৪ 

বাঙ্গালোর 

ও কুর্ণ ১,৯৯১ 

বেলুচিস্থান ২,৭৯৯ 

ৰা্ৰলা ১১২ £5৩,৪২৫ ১২৬,৯৮০ ১,০০৫,৪৬৪ 

বিহার ১৪ ১০৪,৫৯৯ ২৭,৩৫৭ ৭২৮,৮৭২ 

বোদাই ৮৮ (৪৮০,৬০৪ ২১১,৫৪৩ ৪3,৬৯৩,২৭৩ 

মধ্যপ্ৰদেশ ২৫ ৬৮২৫৫ 8১,৮০২ ৬৬১,৮২২ 

দিল্লী ২ ১৯,৩১৯ ৫,৫০৩ ২০,৭৮০ 

মাদ্রাজ ২৫ ২১১,১৯৪ ১৫,৪১৬ ২১৯,৬৭৮ 

উত্তর-পশ্চিম 

সিমাস্ত ১,১৯৫ 

উড়িষ্যা ৩ ৬১,১৩৭ ৭৬৬ ৭,৯৩৮ 

পাঞ্জাব ২২ ৮১,১৯৭ ৬,৫৭৫ ৪৭১০৯৪ 

সিদ্ধ ১১ ২৭,১৮০ ১,৩৮৯ ৬,২০০ 

যুক্তপ্ৰদেশ ১৬ ১৮০,৬৩৪ ১১,১০৯ ১৭১,৪১৪ 

মোট ৩২২ ১,৮৪৪,৪২৮ 8৫২,৫৩৯ ৭,৫৭৭,২৮১ 

বঙ্গীয় কীচাপাট কর আইন 


গত ১লা জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত 
সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কাচাপাট কর আইন 
১৯৪২ সালের ১ লা জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইল । এই আইন বঙ্গীয় আইন 
সভার বিগত বাজেট অধিবেশনে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । ইহাতে চটকল ও 
পাট রপ্তানীকারকগণ কর্তৃক ক্রীত কাচ! পাটের উপর মণ কর! দুই আনা কর 
ধার্যের বিধান কর! হইয়াছে । 

আদায় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এর অর্থ পাটের দর স্থির 
' বাখিবার অন্ত এবং বাঙ্গলার পাট চাষীদের ও পাট শিল্পের হিতের জন্ত 
ব্যয়িত হইবে। 

পাঞ্জাবে গম নিয়ন্ত্রণ 

পাঞ্জাব সরকারের গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা 

হইয়াছে যে, পাঞ্জাবের গবর্ণর ভারত রক্ষা আইনের ৮১ ধারান্যায়ী প্রদত্ত 


ইঠটার্ণ ন্যাশন্যাল ব্যাক লিঃ 


হেড অফিস £ ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা । 


৪ তুদঢ আথিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
€ দ্রেত উন্নতিনীল জাতীয় ব্যাঙ্ক ৷ 
০. নিরাপদ ও দারিত্বণীল প্রতিষ্ঠান 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 
বা: দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউডি, রামপুরহাট, হাওড়া, 
ডালট নগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজ্জার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 
নেত্রকোণা, যোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং ও বালীগঞ্জ। 














এই কর বাবদ প্রতি বৎসর €০ লক্ষ টাকা ' 










1011111181111111181)11111110111 01011111111 11111110111 পাঠা MNITULLS! হাতা 






ক্ষমতা বলে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, জেলা য্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অন্থু- 
মতি বাতীত কেহ গম অথবা আটা, যয়দা বা সুন্দৰী ও প্রদেশের বাহিরে 
রপ্তানী করিতে পারিবে না । কেছ উক্ত আদেশ অমান্ করিলে তাহাকে 
তিন মাস পর্য্যস্ত কারাদণ্ডে এবং অর্থনণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। 
জাহাজ ধ্বংসের পরিমাণ 
আজকাল পূর্বের স্তায় গ্রেট বৃটেন ও মিত্রপক্ষের জাহাজ ডুবি ও অন্তবিধ. 
উপায়ে ভ্ঞাহাজ নাশের পরিমাণ জানান হয় না। সম্প্রতি অটোয়ার. 
সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চাঁর্চিলের ভাষণ হইতে জানা, 
যায় যে, গত সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে ইংলও ও মিভ্রশক্তিবর্গের জাহাজ 
ধ্বংসের পরিমাণ তৎপূর্ববর্তী সাড়ে পাচমাসের ক্ষতির পরিমাণের পাঁচ ভাগের, 
এক ভাগ হইয়াছে । এই সম্পর্কে মিঃ চার্চিল মন্তব্য করেন যে, যে হারে 
তাহাদের ক্ষতি হইতেছে তাহাকে নাকি বিপজ্জনক বলা যায় না। 
বিমান ধ্বংসের খতিয়ান 
ইংলগ্ডের বিমানমন্ত্রীর দপ্তরের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪১ সালে দিবা-- 
রাত্রি বিমানধ্বংসী কামান, ভঙ্গী বিমান ও বেলুন ব্যুহের দ্বার ১ হাজার ৩৪৭ 
টি নাৎসী বিমান ধ্বংস হইয়াছে । উক্ত বৎসরে দিনের বেলার যুদ্ধে ৫৫৯ টি- 
বৃটিশ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। রাত্রি বেলার যুদ্ধে বিমান নাশের হিসাব বলা, 
হয় নাই | ফ্রান্সে বহু বৃটিশ বিমান চালক বন্দী আছে বলিয়া প্রকাশ । 


মান্রাজে পেট্রল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


পেট্রোলের ব্যবস্থার আরও হাস করার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার কর্তৃক 
গৃহীত' হওয়ায় মাদ্রার্ঘ সরকারও এ প্রদেশে পেট্রোলের ব্যবহার আরও হাস. 
করিবার উপায় বিবেচনা করিতেছেন। একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, 
বেসরকারী জনসাধারণের মোটর গাড়ী ও. মোটর সাইকেল চালাইবার অন্ত 
বরাদ্দ পেট্রোলের পরিমাণ স্বতঃই কমান হইবে। কেবল জনসাধারণের 
পক্ষে অপরিহাধ্য রাস্তায় মোটর বাস চলাইতে দেওয়া হইবে। পেট্রোলের 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা। প্রথম প্রবর্তন কালে গ্যাস চলিত মোটরযান: 
চালাইতে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি উহা কতকটা হাস পাইয়াছিল |. 
ধরূপ ষান চালাইবার জন্ত পুনরায় চেষ্টা করা হইবে। 


আমেদাবাদে কয়লার অভাব 

মালগাড়ীর অভাবে আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে কয়লার ভীষণ 
অভাব দেখা দিয়াছে । যে ক্ষেত্রে দৈনিক ১২০ খানি মালগাড়ীর প্রয়োজন 
হয়, সেখানে গত ডিসেম্বর মাপের শেষ সপ্তাহে মাত্র ৪০ খানি মালগাড়ীতে 
কয়লা আসিয়াছিল। আমেদাবাদের অন্যুন ২০ টি কাপড়ের কলের মাত্র দিন 
কুড়ি চলিতে পারে .এক্ূপ পরিমিত কয়লা! মজুত রহিয়াছে । কয়েকটি মিলে 
ইতিমধ্যেই রাত্রির কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়। হইয়াছে। অন্তান্ত মিলেও এরূপ 
রাত্রিকালীন কাজ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বোম্বাইএর গবর্ণরের সঙ্গে 
এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে উহার প্রতিকার 
প্রার্থনা করা হইয়াছে। 


TUBULE OUI CODA OTN COOLED OX OD DOL HEELS GATT LMI হাতার 
টেলিগ্রাম '‘প্রধর্তক” স্বাপিত- ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 


পিন ম্যাক, ল্লিও 
৬১নৎ বনহুবাজার ষ্টরাট, 
শাখা :__বতীন্্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম, পারি ও 
চন্দননগর | 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
চল্তি হিসাবের (5০:57 ৪/০) [৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
হুদ শতকর! ১॥* টাকা। | ২১৫০ আনায় *** ২৫২ টাকা 


-প্রাভিডেপ্ট ফণ্ড ডিপোজিট 
মাসিক ১০২ টাকা জমান ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২টাকা। ১” বৎসনয়ে 
, , ১৬৩*৯ টাকা | নাসিক > টাকা হইতে ১*১ পত্যন্ত জম! লওয়া হয় | 
সদ শতকরা *, হারে চক্রবৃত্ধি 


' শতকরা বাষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে ।' 


।ছা0811][ক11] পরনের ০981 CEH PRL া90/9888 ELBRIDGE THAIN হও ভিত EE. 


দু) আহার Otte oust আাঞ।াতাতা।/াহাতোহাাত CEO HAM) জাত 
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৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২] ' 








বোম্বাইএর ভূমিরাজন্বের পরিমাণ 


১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশের ভূমি রান্রস্ব আদায়ের মোট পরিমাণ 
দাডাইয়াছে ৩ কোটি ৯২,লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা । আদায় হইবার কথা ছিল 
৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; অর্থাৎ মোট দাবীর শতকরা 

৯৯৬ ভাগ আদায় হইয়াছে । 

ফল ও ফলজাত দ্ৰব্য প্রদর্শনী 

গত রা জানুয়ারী কলিকাতা টাউন হলে ফল ও ফলজাত দ্রব্যাদির 
একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে । বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হার্ধাট উহার 
উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের 
মন্ত্রী চাকার নবাব বাহাদুর ও গবর্ণর বাহাদুর তাহাদের বক্তৃতায় এগ্াদেশ- 
বাসীর স্বাস্থ্রক্ষা ও শারীরিক পুষ্টির অন্ত অধিক ফল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা 


ব্যক্ত করেন 
্রদর্শনীটি আগামী ১১ই জানুয়ারী পথ্য্ত জনসাধারণের অন্ত খোলা 


খাকিবে। 
ররর তিসি ও সরিষার চাষের পুর্রবাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালের তিসি ও সরিষার চাষের প্রাথমিক পূৰ্ব্বাভাষে সমগ্র 
ভারতে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে সরিষা এবং ২৭ লক্ষ ৭ হাজার 
একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
সালে সরিষাও তিসি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ৯০ 
হাজার একর এবং ২৮ লক্ষ ২' হাজার একর |. আলোচ্য বৎসরে সরিষার 
চাষের জমি পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
তিসির চাষের জমি শতকরা ৩ ভাগ হাস প্রাইয়াছে। -, 


প্রকাশ, ভারত সরকার ভারত হইতে বিদেশে সুতা রপ্তানীর উপর বিশেষ = 


কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আশা করা যায় এইরূপ পস্থা অবলম্বন 
করিলে সুতার দর অনেকটা হাস পাইবে এবং তাঁত শিল্পের বিশেষ সুবিধা 
হইবে । 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন 

জানা গিয়াছে, নয়াদিপ্লীতে ১৯৪২ সালের €ই এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে একটী মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। পণ্যমূল্য সংক্রান্ত 
ব্যাপারে যে সকল পরিবর্তন হইয়াছে এবং যাহাতে অল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় 
জিনিবপত্রাদি সরবরাহ করা যায় সেই সকল বিষয এই সম্মেলনে আলোচিত 
হইবে। হর 

সমপ্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিৰ স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের 
সঙ্গে কয়েকজন কয়লার খনির মালিক এবং কয়লা ব্যবসায়ীদের কয়লা 
উৎপাদন, সরবরাহ এবং ইহার বর্তমান মূল্য সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে । 


ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ কয়ল! বিষন্নক সমস্যা সধ্ন্ধে অনুসন্ধান 
করিবার জন্তু যে বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ করিযাছেন, তাহার রিপোর্ট & 


পাইবার পর ভারত সরকার এই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন | 
কাগজের সর্বোচ্চ মূল্য 


বিশ্বস্তক্যত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার 
রামস্বামী মুদালিয়রের সহিত কাগজ প্রস্ততকারক ও কাগজ ব্যবসায়ীদের ( 
প্রতিনিধিমগুলীর এক আলোচনা বৈঠকে বিভিন্ন প্রকারের কাগজের মূল্য ( 
সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 8 
পর্য্যন্ত ভারত সরকার কাগবের সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করিনা একটি আদেশ 


প্রদান করিবেন। 
ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতি 
সম্প্রতি পুনাসহরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতির তৃতীয় বাধিক 
“অধিবেশনে রি্রার্ড ব্যাঙ্কের ভৃতপূরব্ব ডেপুটি গবর্ণর স্যার মণিলাল বি নানাবতী 


১৯৪১-৪২ সালের ভ্ন্ত সমিতির 'সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন | সেপ্টাল H 
"জুট কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণকে লইয়া এক i 


-কাধ্যনির্বাহক কমিটি গঠন-করা- হইয়াছে । 


2৯৪০-৪১ 


| ১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 


ED Ea 





আপ্িক জগৎ - ৯৯১ 
[নিয়া ঠিম নেভিগেশন কোং লিঃ] 
মিয়া টিম নেভিগেধন কোং =! 
ফোন :_কলি ঃ ৫২৬৫ 
| , ব্ৰহ্ধদেশ ও সিংহলের es TRA. 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। ... 
| জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
? » জলরাজন ৮,৩০০ 29 জলরশ্মি ৭১০০ [| 
» ৯ জলমোহন ৮,৩০০ » » জলরত্ব ৬১৫০০ 
ৰ ? » জলপুত্র ৮,১৫০ ? »? অজলপন্ ৬১৫০০ 
৮.৮. জলরুষ ৮১০৫০ 22) জলমণি ৬১৫০০ 
» »? জলদুত ৮১০৫০ , ১, জলবালা রঃ 
KE রা রে 25 ছদ্রলতরল ৪১০০৩ 
29 59 জল রি ০৫০ রা জলতুর্গা রি 
৮০৫০ 
রঃ রি ৭০৪০ » » এল হিন্দ ৫১৩০০ |] 
1229 জলজ্যোতি ৭১১৫০ এল মদিনা ৪১,০০০ 
ভাড়া ও অন্ান্ত বিবরণের জন্য 'আবেদন করুন ১ 
| ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাভা । | 
EE] ছল EAE | EEE 











“শন পাইওনিসীর নন মানুষাক্ারীৎ | 
ও বর কচারাং 
কোম্পানী লিমিটেড, 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । | 
[0 


১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


এ সর 
2২০৩ 
৩] 





বাঙ্গলার বাছিরে। এ ন্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
. অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্টক। 


বিঃ কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস 


ন্যাশনাল কটন মিল্স্‌ লিমিটেড! 
ষ্টেশন রোড- উট্টগ্রাম | 


মাত্র ছুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে | মিলে প্রস্তুত 
সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 
উহাতে স্ৃতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 
স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তের মধ্যে ৭॥০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় কর! 
হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মঙ্জুব"ও 
ঠ শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটী পূর্ণাবয়ব হইলে 
॥ ' উহাতে তিন সহস্র বাঙ্গালীর কর্ম্মসংস্থান হইবে । 
ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
 ভ্রত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 


ৃ 
লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার শ্বোত্রে মত চলে যায়__ ণ 
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হইবে। জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 








আধিক জগৎ [ €ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 











৯৪৯৩ 
মহীশূরে আলুর চার | বাঙ্গালী পরিচালিত উন্নতিশীল জাতীয় 


মহীশূর রাজ্যে বৎসরে প্রায় ৮ হাজার একর জমিতে আলুর চাষ হইয়া 
থাকে। প্রতি বৎসর যহীশূর রাজ্যে গড়পড়তা ২* হাজার টন আবু, উৎপন্ন 
হয় । সিংহল মহীশূর হইতে আলুব প্রধান আমদানীকারক এবং বৎসরে 
মহীশূর হইতে ৪০ হাজার মণেরও অধিক আলু সিংহলে যায়। 

আয়ারে চা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, আয়ারে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেক 

ব্যক্তির বর্তমানের তুলনায় অর্ধ আউন্স করিয়া কম চা ব্যবহার করিবার টু 
1পনার ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন” ? 

একটী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ভারত হইতে আয়ারের অন্ত প্রেরিত চা ্ ত উহা 
যে সকল জাহাজে আনা হয়, তাহা অনিবার্য কারণে আয়ারল্যাণ্ডে পৌছিতে যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব না ক 
বিলম্ব করার জন্ত এইরূপ আদেশ জারী করা হুইয়াছে। হারের আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় | 


প্রতিষ্ঠীন__ 


সুদ্য আথক ভিত্তির উপর স্থাপিত । 
“যে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার 
ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন, 
আপনিও কি সঞ্চয়ী ব্যক্তির ম্যায় 








নদনদী সম্পৰ্কিত কমিশন গঠন [| করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। 
১৯৪২ সালের €ই জানুয়ারী (অদ্য) ভারত সরকারের শর সচিব স্যার ক্যাশ রাহা এদিন 
ফিরোজ খাঁ মুনের সভাপতিত্বে কলিকাতায় বাংলা ও আসাম গভর্ণমেণ্টের চর 
১৭০ ৮৭॥* ৮৭৫২ 


প্রতিনিধি এবং স্বাধীন রাজ্য ভূটান, ব্রিপুরা, মনিপুর, কুচবিহার এবং 


সিকিম প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্বের এক সভা হইবে। এই সভায় ক্যাননকাট। এঝ)% ব্যাক লিঃ 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং মেঘনা নদী সম্বন্ধে একটী কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার 





অন্ত একটি নদী কমিশন গঠন বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা হইবে। ব্রহ্ম পুত্র হেড অফিস--২৯নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা|। 
এবং যেঘনা নদীর প্লাবন কিভাবে ব্যাহত করা যায় সেই উদ্দেস্তে সুচু কর্ম্মপদ্থা সকল প্রকার. ব্যাক্ষিং কাৰ্য্য কর! হয়। 
অবলম্বন করাই হইবে এই কমিশনের প্রধান কাজ । ll শাখাসমূহ 
বিভিন্ন দেশের তুল! রপ্তানীর পরিমাণ ঢাকা, মালদহ, রাণা- 
ঘাট, ক্ল চী, রোহনপুর 9 
পৃথিবীর প্রধান কযেকটি তুলা-উৎপাদক দেশের বিগত তিন বৎসরের |! রাইগঞ্জ, বালী, টিটা- 
তুলা রণ্তানীর এক তুলনামূলক হিসাব নিবে দেওয়া হইল | গড়, শিলং, দেওঘর টু 
(প্রতি হান্ধার বেল হিসাবে) .. ? বালদা। 
দেশ ১৯৪০-৪১ ৪5, Shan ee EE EE EE ই 
দেশের আধিক উন্নতিক।ধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
মাকিন যুক্তরাষ্র Pa RY ৩৩৩ | ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
ভারতবর্ষ ১৬৮১ ১০ ২৬৩২ | নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
যিশর ৬৫০ ১৬৩৯ ১৭৫২ | সহযোগিতা ও সহাম্ুভূতির উপর নির্ভর করে। 
ব্রেজিল ১৩৫০ ৯৮৪ , ১৬০৯ সোসি ব্যাক 
পেরু ৩২৮ ৩২৩ ৩৬২ J য়্টেড় বা অঘ নি পন | 
উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে ১৯৪০-৪১ গালের রপ্তানীর প্রদত্ত পরিমাণ চুড়ান্ত পৃষ্ঠপোষক £ ত্রিপুরেশ্বর অয় মহারাজা! মাণিক্য বাহাদুর, 
-উ : সি, এস, আই 
হিসাব নহে--উছা আনুমানিক হিসাব | রানে কে, সি, এস, ক 
ভারত সরকারের অধীনে ন,তন রেলপথ বাংলা ও আসামের প্রধান ' মহারাজ্জ কুমার এীত্রজেন্দ 


১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকার সিন্ধু লাইট |. প্রধান বাণিজ্য কেন্্দে কিশোর দেববর্্ম। 
রেলওয়েজ লিমিটেডের পরিচালনার তার গ্রহণ করিবেন! উক্ত রেলওয়ে শতকরা ১০২ টাক। ভিভিডেও দেওয়! হয়। 














কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ মেসার্স ফরবেস্‌, ক্যাম্বেল এণ্ড কোম্পানী চিফ অফিদ £ আগরতন|; ত্রিপুরা! ষ্টেট, 
লিষিটেভকে ওঁ মৰ্ম্মে এক নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ কলিকাতা অফিসঃ ১১, ক্লাইভ রো. 
পাওয়া গিয়াছে 388 ১৩৩২ কলিকাতা 
ইৎসপ্ডের যুদ্ধরত জনসংখ্যার হিসাব = 

ইংলণ্ডের মোট লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৭০ লক্ষ জন | তন্মধ্যে ২ কোটি ll বন ব্যা হু নি 
লোক সর্বক্ষণ কার্যে নিযুক্ত রহিযাছে। এই ২ কোটি লোকের মধ্যে 
স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর জনসংখ্যা ধরা হয় নাই। প্রায় বির হাহ ্ট 
১ কোটি লোক স্বেচ্ছাসেবকের কাধ্য বা অবসর মত আংশিক কার্যে নিযুক্ত কা ভে 


বৃহিয়াছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থাদির কার্য্যে বা এআর পি f 
বিভাগে ১০ লক্ষ লোক রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ১০ লক্ষ নারী স্বেচ্ছাসেবিকার 
কাজে নিয়োভ্রিত আছে এবং ৫ লক্ষ নারী যুদ্ধসংক্রাস্ত নানাবিধ সামাজিক 
কাধ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে । হোম গার্ভবা দেশরক্ষা বিভাগে সর্বক্ষণ, 
প্রস্তুত ২০ লক্ষ সৈষ্ত রহিয়াছে । রিজার্ভ বাহিনীর মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাঙ্ঞার | 
জন নারী রহিয়াছে। এই ১ লক্ষ নারীকে যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের কল- 

কারখানার কাকে নিষুক্ত করিয়া সমসংখ্যক পুরুষ ও বিবাহিত নারী শ্রমিককে পৃষ্ঠপৌষক-_ কুমার বিশ্বনাথ রায়। 


অন্তত্র অস্তবিধ কাৰ্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। রা বা সখ সহ খে থে এ খে ও আহ এ. 








€ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 


'_' বাংলায় যৌথ কোম্পানী 
১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৫€৬ হাজার ১ শত ৬০ টাকা 
অনুমোদিত মূলধন সম্বলিত ৪৬টা নুতন যৌথ কোম্পানী বাংলা দেশে রেজীষ্ী- 
কৃত হইয়াছে । 
বাংল! সরকার কর্তৃক ওষৎপত্রের মুল্য নির্ধারণ 
বাংলা সরকারের যুল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্টেনলার 'নিয়লিখিত 
ওধধগুলির পাইকারী ও খুচরা দর যে হারে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, 
তাহা দেওয়া হইল :_ 
স্তানাটোজেন প্রতি বড় বোতল--৮/০ আনা ; বড় বোতল প্রতি ডজন 
৭১২ টাকা সোডা বেনজয়েট (হাঁওয়ার্ডপ)__৩২ ৩০) ক্লোরোফর্ম্ম (বি 
পি মে এণ্ড বেকার )--২॥০ আনা ও ৩২ ক্লোরোফর্ম্ পিওর (জরে এফ ম্যাক- 
ফারলেন এণ্ড কোং )--৩৭০ ও ৪২ ) ক্রিপারোবাইন ( ম্যাকফারলেন ) 
১৪৩ পাই ও ১৫৬০ আনা প্রতি পাউণ্ড, প্রতি আউন্স ২৮০ ও ৩২ ; কোকে- 
ইন হাইড্রোক্লোর (বার গয়েন্স বি পি) প্রতি ড্রাম__১০২ টাকা ও ১০০০ 
আন! ; বিসমাথ কার্ব ( বি পি-হাওয়ার্ডস )--৭1/০ আনা ও ৭৪০ আনা 
প্রতি পাউও ; এক্সট্রা এরগট লিকুইড (বি পি বুটস পিওর ড্রাগ ) প্রতি 
পাউণ্ড--১৪%৩ পাই ও ১৫২ 3.এমেটান হাইড্রোক্লোর দেড় গ্রেইন (বরোজ 
এণ্ড ওয়েলকাম ) প্রতিটিউব-_২1০ ও ২৪৮০ ; পটাস আইওডাইড (পি 
বিহাওয়ার্ডস ) ৭২ ও ৭/০$ পটাস বোমাইড (পি বি-হাওয়ার্ড) ২৮০ 
ও ৩২ 5 শ্তালিসাইলিক এসিড ( পি বি-হাওয়ার্ড )_-১৭০৩ পাই ও ২০ আনা 
সোডি বাইকার্ব (পি-বি লুজ ) ৩৩ পাই ও ৬১০ পাই ; সোডি: স্যালি- 
সাইলাস (হাওয়া )--১৮০৩ পাই ও ২%০ আনা; স্যাল ফ্যালিসসাইড 
সাড়ে সাত গ্রেপ (আপজল কোং )--১%০ ও ১০ আনা? গ্লাস হাইপো- 
ডামিক সিরিঞ্জ ২ শিশি সলিড পিষ্টান (জাপানী ) প্রতিটা--৩দ০ ও ৪২ ) 
হলো! পিষ্টান প্রতিটী_-৩1০ ৩৪০; থাইরড গ্লাগড দেড় গ্রেণ (বরোজ এণ্ড 
ওয়েলকাম ) ১০০টার বোতল--১1৮%০ ও ১৪০ আনা। 








আধিক ক্গপৎ 


৯৮৯ 





বিচারে কৃষি-আয়ুকরের পরিমাণ 
' ১৯৪০-৪১ সালে বিহারে কুষি-আয়কর বাবদ ২৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৯ 
টাকা ধাধ্য করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত এইরূপ আয়কর 
আদায়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৩৫ টাঁকা। ক্কধি- 
আয়কর বিভাগের কাস্যপরিচালনার অন্ত আলোচ্য বৎসরে ব্যয় হইয়াছে 


৬১ হানার ৫৭০ টাকা। 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 

সম্প্রতি ‘ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের’ বাৎসরিক সাধারণ সভায় 
মিঃ মতিলাল ঢনচনিয়া তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলা সরকারের উচ্চিত 
পরবত্তী বৎসরে তাহার! পাটচাঁষ সম্বন্ধে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার 
পরিবর্তন করা। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, আগামী বৎসরে দশ আনা 
জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কিছুদিন পূর্বে কতকটা ' 
সার্থকতা থাকিলেও বর্তমানে পাটের বাজারের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা 


 দ্বাড়াইয়াছে, তাহাতে পাটচাষের জমির আয়তন না কমাইলে বিশেষ ক্ষতি 


হইবার সম্ভাবনা আহে । পাট এবং চটের দর বর্তমানে যেরূপ নামিয়া 
গিয়াছে, তাহাতে বাংলা সরকারের এবিষয় অবহিত হওয়! উচিত এবং 
অবিলম্বে এমন কশ্মপন্থা গ্রহণ করা কর্তব্য বাহার পাটচাষিদের কোনরূপ 
বিপদে পড়িতে না হয়। 
1মঃ সুখথানকরের নুতন পদ 

ভারত সরকার গম নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কমিশনারের পদের অন্ত মিঃ ওয়াই 
এন সুখথানকরকে নিধুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমানে মিঃ 
ন্থখথানকর চা কণ্টোলারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন । 

কানাডা কৰ্তৃক ৰূটেনকে প্রণযুক্তিদান 

যুদ্ধের অন্ত সাত্রসরপঞ্জাম, খাদ্য এবং অন্তান্ক কাঁচামাল বাবদ কানাডার 

বৃটেনের নিকট প্রায় ১৫০ কোটী ডলার পাওনা হইয়াছে। প্রকাশ, কানাড! 


বুটেনকে এই গণ হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। 


হলে ন্ছতে সিভী 
জীবনযাত্রা সহজ করে 
অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি 
সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-ওয়্যাট্‌ 
'বান্বের পার্থক্যে তাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের কতথানি 
পার্থক্য নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকেই 


' অল্প ওয়্যাটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আসলে 


সামান্ত বাড়ে যে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; 
এদিকে ঢের বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের 
. চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লেখাপড়া, সেলাই 
ফৌোড়াই, বা ছবি আঁক! ইত্যাদি যে সব কাজে 
একাগ্রতার দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল 
রাখতে জোরালো আলো! চাই-ই চাই। 


যত রকমে সম্ভব 


বাড়ীতে 
ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন 


50 2০ 


| “ বেশী ওয়্যাটের বান্ধে খরচ মোটেই বাড়ে না--ৰা এত 





২২ কর্পোরেশন লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 


CEK 6 


৯৮৮ 


[ €ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 





কলিকাতা করপোরেশনের খণ গ্রহণ 


কলিকাতায় নূতন জমি সংগ্রহ ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে করপোরেশনের 
আবশুকীয় কর্ম বিভাগাদি নির্মাণের জন্য ১৯৪১-৪২ সালে কলিকাতা 


করপোরেশন ৩৭ লক্ষ ৯০ হাজ্জার টাক] খণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ভারতে ধানের চাষ 
১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল 
৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার একর | ১৯৪১-৪২ সালে পূর্ব বৎসরের তুলনায় 
শতকরা ১ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। 
ভারতে তুল! চাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ 
১৯৪১-৪২ সালের তুলার চাষের তৃতীয় পূর্বাভাসে সমগ্র ভারতে ২ কোটি 
২২ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হুইয়াছে। 
ভারতের ভেষজ শিল্প 
পূৰ্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত, এইরূপ ৩৫০ প্রকারের 
ডাক্তারী ওষধাদি ভারত সরকারের কারখানাগুলিতে দেশীয় কাচাযাল হইতে 
প্রস্তুত হুইতেছে। প্রয়োজনীয় ওষধপত্রের বড়ি .এবং ব্যাণ্ডেজ বীধিবার 
রব্যাদিও প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত এই সকল কারখাঁনাসমূহে করা হইয়াছে। 
১৯৪২ সালের প্রথম তিন মাসে ভারত সরকার যে কাপড ক্রয় করিবেন, 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের প্রতিনিধিবুন্দ এবং তুলাজাত বস্তার 
স্থায়ী সমিতির সভ্যবৃন্বের এক সঁম্মলিত সভায় তাঁহাব দর স্থির হইয়াছে। 
প্রতি তিন মাস পর পর যে ভিত্তিতে এই দর নির্ধারিত হইবে তাহাও স্থির 
হইয়াছে। তুলা ও বন্তরের অতিরিক্ত দরের কথা বিবেচনা করিয়া ১৯৪১ 
সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের দর অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। 
ভারত সরকারের বাৎসরিক ৪০ কোটী টাকারও বেশী কাপডের প্রয়োজন 


হইয়াছে। এই অন্ত প্রতিটা মিলের উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ কাপড়ের 


অর্ডার দেওয়া স্থির হইয়াছে। 
বটেনে ভারত সরকারের খণ পরিশোধ - 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে বৃটেন হইতে সংগৃহীত | 
ভারতীয় খণ (রেলপথ দায়াবদ্ধ রাখিয়া সংগৃহীত খণ ও বাধিক কিস্তিতে 


পরিশোধ্য খপ বাদে) পরিশোধের জন্য ভারত সরকার প্রযোজনীয় ব্যবস্থা 


অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের ৫ই জাম্ুয়ারীর মধ্যে উক্ত ধণ 


পরিশোধের জগ্ত খণ-পত্র গ্রহীতাদিগকে ভারত সচিব এক বৎসরের | 


নোটাশ দিয়াছেন। শতকরা ৩২ টাকা সুদের ও ২॥০ আনা হারে 


সুদের পাউণ্ড মুদ্রায় পরিশোধ্য ভারতীয় কোম্পানী কাগজের মাঁলিকদিগকে | 
১৯৪২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রীসকল কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্ক | 
অফ ইংলণ্ডেঃ প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে। ভারতে এসকল কোম্পানীর || 
কাগজের ক্রেতাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উহা প্রেরণ করিয়া নির্দিষ্ট | 


মূল্য লইতে জানান হুইয়াছে। 
ভারতের ষ্টালিং খণ পরিশোধে সর্বসমেত প্রায় ২*৭ কোটি টাকার 
প্রয়োজন হইবে এবং তন্মধ্যে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমেই ১০৫ 
কোটি টাকা দেওয়া হইবে । অবশিষ্ট প্রায় ১০২ কোটি টাকা আর ১২ মাস 
পরে দেওয়া হইবে । এই খণ পরিশোধের পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থেরও বেশী 
' পরিমাণ বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুদ আছে। 
মধ্যপ্রদেশে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন 
মধ্যপ্রদেশের প্রায় এক চতুর্থ অঞ্চলে মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন সাফল্য 
মণ্ডিত হইয়াছে । মধ্যপ্রাদেশিক সরকার এই ভপ্ত বাৎসরিক প্রায় ৮া০ 
লক্ষ টাকা আয় কমিয়াছে এবং মাদক দ্রব্য সেবনকারীদিগের প্রায় ১১ লক্ষ 
' টাকা বাচিয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালে যে সকল অঞ্চলে মাদক দ্রব্য বৰ্জ্জন 
বিধানাবলী প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই সকল স্থানে ১৯৩৯ সালে ২৪ 


হাজার ৩১৪ গ্যালন দেশী এবং .৫৮ হাজার ৪৭৫ গ্যালন তারি ব্যবহত 
হইয়াছিল। 





হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেন, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় ন! জ্ঞানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
শির হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন। 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাঁধিক শতকরা ০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। বাশ্মাপিক সুদ ২২ টা 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয না। tl 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসব বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয় | 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ । 


1. 

ডি, এফ, ভ্যাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার এ 
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নিক রতন J 
| চিফ অফিস__আগরতল!। রেজিঃ অফিস-_আখাউরা। | 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা। fl 
|| বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 
আদায়ীক্কত ধন ও রিজার্ভ ফাও 
বি ৫,8৫,000 টাকার উর্ধে । 
_২৭,00,000 টাকার উর্ধে । 
--৩৭,00:000 টাকার উর্মে | 


ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ভিভিডেও দেওয়া হইতেছে ||. 


মোট আমানত 
 কাধ্যকরী মূলধন 


টাকা ধার দেওয়া হয়। 

সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
| বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 
& রবিবার হেলা ১টার পর 








৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] , আধিক জগৎ ৯৮৭ 


সা সেনটাল ক্যালকাট। 


চাউল, ভাল, গম, ময়দা, কয়ল! প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য অত্যাবস্তক ধু 
বাক হিল: 


ব্যাস দরিদ্রের নিকট কম দরে বিক্রয় করিবার অস্ত সিন্ধু সরকার করাচী | 
হেড অফিস_-৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 








কর্পোরেশনের সহযোগিতাষ কবাচীতে সম্তা দোকান খুলিবার পরিকল্পনা § 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সিন্ধু সরকার ইতিমধ্যেই 

b উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবৎসর শতকরা 
৭1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


খাদ্য শস্তের মূল্য বৃদ্ধি হেতু স্বল্প বেতনতোগী সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ভাতা & 

প্রদানের ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন । 

গমের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
ভারত সরকারের এক বিশেষ গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গমের & আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬।০ টাকা * 

বান্দারে আগাম ক্রয়-বিক্রয় কর! চলিবে না। বাংলা সরকারও এক বিবৃতিতে & _শাখাসমূহ__ 

ব্যবসায়্ীযহলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সপ্ত শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহান্টা 

যাহারা প্রদেশের বাহিরে গবর্ণমেপ্ট নির্ধারিত দরের উপরে কারবার 





ও দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
করিতেছেন, তাহারা নিজেরা বিপদের ঝুঁকি লইতেছেন। কেন না, হুইট হেয়ার ট্রাট রংপুর বেনারন 
কমিশনারের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে গমের দর ও গমের চালান হিলি (দিনাজপুর)  টীদ্ববালীবোলেশ্বর-_-উভিয্যা প্রদেশ) 
নিয়ন্ত্রিত হইবে। অধিকন্ত গবর্ণমে্ট কর্তৃক যে কোন সময়ে গম দাবী করা সুদের হার “ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
যাইতে পারে। সরকার সেক্ষেত্রে নির্ধারিত দরের বেশী মূল্য দিবেন না। জানান হইয়। থাকে । 





উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, সর্বোচ্চ দর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া যে এজ হত এ হর > এতে হা হত হস জু হত খেত আত পর 
সমস্ত গুত্তব রটিতেছে, তাহা তিত্তিহীন। গবর্ণমেন্ট গমের সর্বোচ্চ দূর ৪1/০ 
“আনা হইতে আনে ৰাডাইবেন না। তা ফি রিনি 


টেলিগ্রাম tl 
) £ চট্টগ্রাম ১২৪ 1 
বিদ্বেশে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবসায় চাৰ ' ‘নহালন্দী” রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিডি লোন রা 
ইণ্ডিয়ান সেট্রাল জুট কমিটির অধুনাতম বুলেটিনে প্রকাশ, বর্তমান বত্মরে সাহচিন, 


পাট বিক্রয় আরপ্ত হইবার পর প্রথম চারিমাসে পূর্ববর্তী বৎসরের চারিগুণ  মহানস্ী ব্যান্ধ লট 2 


(( 
পাট রপ্তানী হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, নিউঞজ্জিল্যাণ্ড সরকার মেস্তার'চাষ Hot nett ) 
বুদ্ধির জন্ভ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। অষ্রেলিয়ায় তাহারা মেস্তার ১৯১০ ইং 





তৈরী থলিয়া রপ্তানী করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কলম্বো সরকার ‘ফিক্‌’ পুর্বববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 
নামক তন্ত উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়াছেন। হেড অফিস ঃ মহালক্ষমী ভবন, চট্ুগ্রাম | 
ধান চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি কলিকাতা অফিস 8৪ ১৫নং ক্লাইভ ছাট 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের অন্তান্ভ অফিস £ রেঙ্গুন, মৌলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 


চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাকা ও সাতকানিয়া । 
নিখিল ভারতীয় ধান্ত চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০-৪১ [| চলতি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিপাবের নিয়মাহুসারে সুদ দেওয়া 
সালের ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার একরের তুলনায় এবার ৬ কোটি মন্লক্ষ . হয়। ১০ * টাকা জমা লইয়া সেতিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা 
৮২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, বাঁধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিল্তুড ডিপোজিট ১ বৎসর 
চাষের অমির পরিমাণ শতকর1 ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধান্তের অবস্থা 


হইতে ৩ বৎসর কাল Loe করা হয় এবং ১/২ বৎসরের তারতম্য 
দ দেওয়া 
বলিক পাত ত যা যায তাদের তার ১০০২ টাকার ৫ কন ক্যাশংসা্টফিকেট ৮০২ 
ভারতে সৈনিকদের জন্য পোষাক তৈরার পরিমাণ টাকায় পাওরা যায়৷ 
১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের ১০টি পোষাক তৈয়ারীর কারখানায় সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। . 
সৈনিকদের অন্ত পোষাক উৎপাদনের পরিমাণ এতাঁবৎকাঁলের সর্কোচ্যন্তরে |) বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঞ্কে আসিয়া বাপত্র লিখিয়া অবগত হউন 
,পৌছিয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট ৮১ পক্ষ ১৫ হাজ্জার ৩১৩টী পোষাক জেনারেল ম্যানেজার--ক্রত্রিপুর্বাচরণ চৌধুরী 
'তৈয়ারী হইয়াছে । ইহা! হইতে দেখা যায় যে, ৩১ দিনের হিপাবে দৈনন্দিন ১,১১৭ 
পোষাক তৈরীর পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৮৪টা, 
পূর্ববর্তী মাসের তুলনীয় আলোচ্য মাসে তৈরী পোষাকের পরিমাণ ৯০ লক্ষ 
১৭ হাজার ২৮০টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ নির্মাণ 

অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ১৪ খানি বাতি 
“করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন | 

ভারতে দূরবীণ নির্মাণ 

কলিকাতার গান্তিক যন্ত্র অফিস দেশরক্ষাবাহিনীর অন্ত ক্রমেই অধিক | 

পরিমাণ যন্ত্রাদি নির্মাণ করিতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষে দূরবীণ তৈয়াবী | 

হইত না। বর্তমানে কিন্তু গাণিতিক যন্ত্র অফিস বহু পরিমাণে দূরবীণ তৈয়ারী | 
করিতেছে। ইহা ছাা সৈন্তবাহিনীর ভন্ত ‘প্রিজম্যাটীক কম্পাস” ও দুরদর্শণ সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 

সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার যন্ত্র এবং গাণিতিক ও জরীপের যন্ত্রাদিও এইখানে ! এণ্ড কোং লিঃ 

“অনেক প্রস্তুত হইতেছে। . চশমার কাচ এদেশেই তৈয়ারী করা যায় কিনা | 

এসে বিষয়ও কিছুকাল ধরিয়া গবেষণা চলিতেছে । 
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৯৮৬ .  আধিক জগৎ [ ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 


অর্থনৈতিক সম্মেননের আগামী অধিবেশন 
ভারতীয় অর্-নৈতিক সগ্মেসনের আগামী অধবেশন ১৯৪২ সালের 
ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হইবে! ডট্টব বি ভি নারাষণস্বামী নাইডু ] 
উক্ত মাদ্রাঙ্গ অধিবেশনেব সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 


জীল থার্মমো মিটারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

জীল থাৰ্ম্মোমিটারের (আধ মিনিট) পাইকারী ও থুচবা] সর্বোচ্চ দর 
নির্ধারিত হইয়াছে। এখন হইতে এগুলি বিক্রয়ের পন্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বিভাগের প্রধান কশ্মভারীর অফসের অমুমতির] প্রস্নোজ্ন হইবে 
কলিকাণ্ঠা ও সহরতলীতে ইহার পাইকারী সর্ব্বোচ্চ দব প্রতি ডজন ১৭]০ 
আনা এবং খুচরা প্র তটী ১।%০ আনা করিয়া বাধিযা দেওনা হইয়াছে। 

বুদ্ধের কাজের জন্য ভারতীয় কাঠ 

সরবরাহ বিভাগের কাঠ ক্রয়ের প্রধান কম্মরকর্তী সম্প্রতি যুদ্ধের এ 
প্রয়োজনের জন্ত ২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মূল্যের টেলিপ্রাফের থামের কাঠ 
এবং অন্যান্ত প্রকারের কাঠেব যোগান দেওয়ার জন্য একটা অর্ডার {. 
পাইয়াছেন। বর্তমান অভার বাদে এপর্যন্ত সরবরাহ বিভাগ ৪ কোটী 
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5 
৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঠ ভারতবর্ষে ক্রয় করিয়াছেন। SL 
ব্রহ্মদেশে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ IS): । ৫ 
বহ্ধদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিয়স্তরণের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সম্পর্কে | | বত বা 
ব্রহ্ম সরকারের সহিত ভারত সরকারের আলোচনা সমাপ্ত ছইয়াছে। ভারত | | গ্লাল, b 
HES): h সজ্ঞুন্টী পুশ্ধধাপেন্ষতা মানস ছযইস্াচের। y 
সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারত সরকার ও ভারতীয় ব্যবসায়িগণের (৮ 1 টিন জন রিনা ৬:1৫ 
প্রতিনিধিবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তদহুপারে ব্যবস্থা করিবার (DD. | ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। টি 
জন্য বঙ্গ সরকার তাহাদের পরিকল্পনাসযূছের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন । Ne % 
মজুদ সুতার হিসার দাখিলের আদেশ রর 


সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার এক আদেশ জারী করিয়া স্বতা ব্যবসায়ীদের ১1 
জানাইয়া দিয়াছেন 1758 
আছে তাহাদের মজুদ হৃতার পরিমাণের একটা হিসাব মাদ্রাজ সহর এবং 
বিভিন্ন জেলার কালেক্টবগণের নিকট অবিলম্বে দাখিল করিতে হুইবে। 
মাদ্রাজ সরকার ইহাঁও জানাইয়া দিয়াছেন যে প্রতি মাসের ১লা এবং ১৫ই 
তারিখেও স্থতা! ব্যবসায়ীদের মজুদ হুতাব হিসাব পেশ করিতে হইবে । টি 
মাদ্রাজ প্রদেশে সুতার যেরূপ দর বৃদ্ধি পাইযাছে এবং ইহার ফলে তাঁতিদের 
যেরূপ দুর্দশা! দেখা দিয়াছে 'তাহা নিবারণকল্পে এই ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। (কলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেম্বব ) 

সিন্ধু নদের দ্বিতীয় বাঁধ | অফিস £ ১ বি ক্লাইভ রো, ফোন £ ক্যাল ৩৮৪৩ 
[ 
Ee | 





করাচীর সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধু সবকার সিন্ধু দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের আপনার সঞ্চিত অর্থ এই নিরাপদ প্রতিষ্ঠানে 
আমানত করিয়া বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ করুন 


সেচকাধ্যের উন্নতিকল্পে হারুকের সন্নিকটে সিন্ধু নদের আর একটি বৃহৎ 
বাধ নিৰ্ম্মাণের এক পরিকল্পনাব বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া [হেড অফিস-চট্টগ্রাম | স্থায়ী আমানতের সুদ ৪২হইতে ৭ 
শাখাসমূহ সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


দেখিতেছেন | এই বাঁধ নিৰ্ম্মাণ করিতে ৩০ কোটা টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ভূন এজ ৮7514 বোল 

হিসাব ধরা হইয়াছে । গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ সাহ_বন্দর মহকুমার |] ব্যবসা কেন্তে স্থাপিত ই 

জমিদারবর্ণের এক সম্মেলনে সিদ্ধুর গবর্ণর এইরূপ অভিমত প্রকাশ হইয়াছে। বি সেন গুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজাব। 

করিয়াছেন ‘যে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গৃহীত হইলে বাঁধ নির্মাণের কার্য ই ক 88০ EE EE EE ES Es জনা 

আরম্ভ করিতে কালবিলম্ব করা হইবে না এবং এই বাধ নির্মাণের ফলে 8৯৯ + 

লয়েড বাধ অঞ্চলের জমিদারদের স্তাঁয় উক্ত অঞ্চলস্থ জমিদারগণ লাভবান || ্িতা- ভাবায় নিমের করত রর কর্প্রেরগাকে 

হইবেন । ঘন যতদূর পঙ্গু করে, সম্ভবতঃ অন্য কিছুতে ততটা করে না। 
কাগজের ব্যবহার হাস সৰ্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিলে কাহারও 


ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিকুশলতা পরিক্ষুট হইতে পারে না। 
ভারতে মোট যে কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই “নি জীবন বীমা অকাল নিত অর্থ সঙ্কটের দুশ্চন্তা-দুর্ভাবন! 
জনসাধারণ ব্যবহার করে। স্তরাং ভারত সরকার জনসাধারণকে নানা- 


তাবে কাগজের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইবাঁর উপদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় নী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস টি ৰ্শ করুন 2 
কাগজের কল গুলির উৎপাদনের শক্তি যতদুর সম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথাপি | 


শা পপ পপ ন্যাশনাল মিটি ইন্সিএরেখ লিঃ 


বা চি Ee হা উঃ শতকরা! ২5-ভাগ Rh । হেড অফিস--১৩৫ নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
| রসমুহকেও অমুর্ূপ মৃক্ষোচসাধনের অন্ত যং ! ফোন ঃ ৰা ২৭৮ 


ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইক্সাছে ॥. 





















৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২]. | আথিক জগৎ 








কাচ। পাটের উপর কর 
সম্প্রতি বেঙ্গল ছুট ভিলা” এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতি) 
বাঙ্ছলা সরকারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই চিঠিতে জানান 


সরকারকে মিলসমূহের দেয় কর বিক্রেতাদের বিল হইতে কাটিয়া রাখিবার 
ও তদন্ুযায়ী প্রচলিত চুক্তিপত্রের মুসাবিদা সংশোধন করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান 
জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে উক্ত 
কর-ভার বিক্রেতা মহলের উপর পড়িবে এবং পাট বিক্রেতারা করজ্রনিত 
লোকসান এডাইবাঁর চেষ্টা করিবে; ফলে, করের ভার মূলতঃ দরিদ্র 
পাঁটচাধীদেরই বহন করিতে হইবে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের 
উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মূল অভিপ্রায় হইতেছে নিজেদের দিক হইতে সকল 
দায় পাটচাষীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া । বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতি 
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্যক অবহিত হইবার জন্য উক্ত পত্রে গবর্ণমেপ্টকে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন | এ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের ব্যয় 
আগামী ১লা জুলাই হইতে যে আথিক বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরে 
মাকি'ন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার 
কোটি ডলার যুদ্ধার্থ ব্যয়িত হইবে ৷ প্রেপিডেণ্ট রুজভেপ্ট সাংবাদিকগণের 
বৈঠকে এ কথা বলিয়া জানান যে, চলতি আধিক বৎসরে যুদ্ধার্থ জাতীয় 
আয়ের শতকরা ২৭ ভাগ ব্যয়িত হইবে । সমর সম্ভার উৎপাদনের পরিকল্পনা 
বিপুলভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। 


কয়লার বদলে নারিকেলের মালার জ্বালানী 
মালয়ে এক বৃটিশ ইগ্জিনীয়ারিং কোম্পানী জাতীয় নূতন রেলওয়ে ইঞ্জিন 
তৈয়ারী করিয়াছেন। এই ইঞ্জিনে কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে নারিকেলের 
খোলা ও তাল গাছের ছাল ব্যবহৃত হইবে। এই জাতীয় ইঞ্জিনের ওজন 
"১৫ টন। 


কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ও সিগ্ডিকেট সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, ইণ্টারমিডিয়েট, ম্যাটিকুলেশন, এবং বি-এ ও বি-এস-সি 
পরীক্ষা পূর্ব ঘোষিত তারিখের পরিবর্তে ১৯৪২ সালের নিষ্নলিখিত তারিখ- 
সমূহে আরম্ভ হইবে : 

আই-এ ও আই-এস-সি__-১৬ই যাচ্চ। য্যাটিকুলেশন--১৫ই এপ্রিল । 
বি-এ ও বি-এস-সি--১লা মে। | 

পেট্রল নিয়ন্ত্রণ 

ভারত সরকার ১৯৪২ সালের ১লা! জানুয়ারী হইতে প্রতি ইউনিটে 
পেট্রলের পরিমাণ হাস করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । এই নির্দেশাস্থযায়ী 
প্রাইভেট মোটর গাড়ীর পেট্রলের পরিমাণ প্রতি গ্যালনে অর্ধ গ্যালন করার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে অসামরিক জনসাধারণ কর্তৃক পেট্রল 
ব্যবহার হ্রাস পাইয়া ৯৯৪০ সালের মোট পরিমাণের শতকরা ৬* 
ভাগ দাড়াইবে। 


রূটিশ ভারতে নগররক্ষী বাহিনীর সংখ্যা 
বাংলা দেশে ১৪ হাজার ৬৩ জন নগররক্ষী বাহিনী সংগ্রহ করার প্রস্তাব 





করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত তালিকাভূক্ত . 
নগররক্ষী বাহিনীর সংখ্যা হইতেছে ১১ হান্বার ৮৭২ জন. বুটাশ ভারতের - 


বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক শাসিত অঞ্চলের নগররঙ্গী 
বাহিনীর সংখ্যা হইতেছে নিষ্নরূপ £-- র 

পাঞ্জাব ২৯ হাজ্জার ৭৫৭ জন) বাংলা ১১ হাজার ৮৭২ জন ; মাদ্রাজ 
১০ হাজার ৫৫৮ অন ; বোস্বাই ৪ হাজার ৮২৭ জন $ বুক্তপ্রদেশ ২ হাজার 
৯৮৮ জন) মধ্যপ্ৰদেশ ৩ হাজার ৩৮৭ জন; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
১ হাজীর ৩৮৬ জন? বিহার ১ হাজার ৩৫৬ জন ; সিন্ধু ৫৮৪ জন ; আসাম' 


'৩৬০ জন ; দিল্লী ২১১ জন) কোয়েটা ১৬৯ জন; উড়িষ্যা ১৪৪ "জন ) কুর্ণী 


'১২১ জন £ আজমীর-মারোয়াডা ৯১ জন। 


ত 





হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কাচা পাটকর আইন অনুসারে বাঙ্গলা || 


PATRONS 
Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 


Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khairagarh State, 


Raja Kishore Chandra Deo, | 
Ruler, Athmallik State, ৪ 


Mr. NN. C. Sen, Bar-at-Law, 
Ex-Mayor, Calcutta. 


শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ বড়বাজার ব্রাঞ্চ 


১৭ নং আর, জি, কর রোড । ১৯১, হ্যারিলন রোড 
সরুল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 











হন যত ft লয় 
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মিত্ৰশক্তি এবং চক্রশাক্তর সমরৌপকরণ 

মিত্রশক্তিসমূহ স্থলপথে যে পরিমাণ সৈম্ত সমাবেশ করিতে পারে তাহার 
সংখ্যা হইতেছে _ধটেন--২,৫০০,০০০ 5 মাকিন যুক্তরাষ্ট্র__১,৫০০,০০০ 3 
সোভিষ্জেট রাশিষা--৮,০০০,০০০ ; নেদারল্যাগুস--২,৫০০০০ ; চীন-- 
১৫,০০০,০০০; ইহা ছাড়া প্রয়োজন হইলে বুটেন ১,৫০০,০০০, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
৫,*০০,০০০, ব্রাশিয়া ৪,০০০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। ভারতে 
বর্তমানে সৈন্সংখ্যা হইতেছে ১০ লক্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধরত সৈনিকের 
সংখ্যা দাড়াহয়াছে আরও ১০ লক্ষ! জার্ম্মানীর বর্তমানে সমরক্ষম সৈন্তসংখ্যা 
হইতেছে ৬০ লক্ষ, ইতালীর ১৫ লক্ষ এবং জাপানের ৫* লক্ষ । মিত্রশক্তি- 
বর্গের বিমানপোতের সংখ্যা হুইবে প্রায় ৬০ হাজার । পক্ষান্তরে চক্তশক্তি- 
সমূহের বিমানপোতের সংখ্যা দাড়াইবে ৫৪ হাজার। বর্তমানে রাশিয়া 
মাসিক ও হাজার বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ করিতেছে এবং চক্রশক্তিসমূহ বিমান 
উৎপাদন করিতেছে মালিক প্রায় ৩ হাজার ৫ শত। সমুদ্রপথে বৃটেনের 
ুক্ধজাহাজের সংখ্যা হইতেছে--ভারী জাহাজ্র ১৪ খানা, বিমানপোতবহনকারী 
জাহাজ ৮ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত জুজার ১৪ থানা, হালকা ক্রুজাব ৬৫ 
খানা, ডেষ্রয়ার ২৫০ খানা, সাবমেরিন ১০০ খান! । 

রাশিযা_ভারী যুদ্ধ জাহাজ ৩ খানা, যাঝাবি এবং হালকা জুজ্জার ১০ 
খানা, ভেঙ্টয়ার ৭০ খানা হইতে ৮০ খানা, সাবমেরিণ ২৫০ খানা। 

ওলন্দাজ-_ মাঝারি ক্রুজার ৩ থানা, ভেষ্য়ার ১২ খান! এবং সাবমেবিণ 
৩০ খানা । 

মার্কিন যুক্তরাষ্্র--ভারী যুদ্ধজাহাজ ১৫ খানা, বিমানপোতবহনকারী বুদ্ধ 
জাহাদ ৭ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত জার ১৮ থানা, হালকা ক্রুজার ১৯ 
খানা, ডেস্রয়ার ২১৫ খানা এবং সাবমেরিণ ৯০ খানা হইতে ১০* খালা। 

জান্বেনী_ভারী যুদ্ধ জাহাভ ২ খানা, বিমানপোতিবহনকারী যুদ্ধ জাহাজ 
ৎ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত ক্রুজার ৪ থানা, হালকা ক্রুঙ্জার ১১ খানা, 
ডেষ্রয়ার ৫০ খানা এবং সাবমেরিপ ২৫০ খানা । রঃ 

ইতালি-_ভারী যুদ্ধজাহাজ ৫ খানা, ৮ ইঞ্চি কামানসন্থলিত জুজার ৩ খানা, 
হালকা ক্ুজার ১৮ খানা, ডেষ্টয়ার ৫০ খানা এবং সাবমেরিণ «০ খানা । 

জাপান-__ভারী যুদ্ধ জাহাজ ১১ খানা, ক্ষুদে জাহাজ ৩ খানা, বিমানপোত 
বহনকারী যুদ্ধজাহাজ ৯ খানা, ৮ ইঞ্চি কামানসম্বলিত কুলার ১২ থানা, হালকা 
ক্রুজার ২৬ খানা, ডেষ্রয়ার ১১০ খানা এবং সাবমেরিণ ৭০ খান! । 


কলিকাতায় নলকুপের সংখ্য 


প্রকাশ, কলিকাতায় ২ হাজার ৫ শত নলকৃপ বসাইবার জন্ত করপোরেশন | 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইহার মধ্যে ১ হাতার ৫৬৭টি নলকূপ ইতিমধ্যেই খনন || 


করা হ্ইয়াছে। 
পূর্ব এশিয়ায় বুটনের মুলধন 


পূর্ব এশিয়ায় বৃটেনের বিরাট মূলধন বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত রহিয়াছে। 


ইহার মধ্যে রবার শিল্পে এবং টিন উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপারে যে মূলধন | 
খাটিতেছে তাহার পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে প্রায় ৩০ কোটি পাউণ্ড এবং | 


৫ কোটি পাউণ্ড । 
বূটীশ ভারতে আয়কর আদায়ের পরিমাণ 


১৯৩৯-৪০ সালে বুটাশ ভারতে যোট' ১৯ কোটি টাকা আয়কর বাবদ £ 
আদায় হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরে এইরূপ আয়কর বাবদ ১৭ কোটি টাকা | 


আদায় হইয়াছিল। J 
ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় 


১৯৪১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে যে দশদিন শেষ হইয়াছে, সেই [| 


সময়ে ভারতে সরকারী রেলওষেসযুহের মোট আয় হইয়াছে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ 


টাকা । এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের অমুর্ূপ সময়ের আয়ের' 


তুলনায় ৪৮ লক্ষ টাকা বেশী । ১৯৪১ সালের ১ল! এপ্রিল হইতে ২০শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়েসযূহের আয়ের পরিমাণ ্রাড়াইয়াছে ৮৮ 
কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব বৎসরের অমুরূপ সময়ের আয়ের চেয়ে এইরূপ 
আয়ের পরিমাঁণ হইতেছে ১২ কোট ২২ লক্ষ টাকা অধিক অথবা! শতকরা! 
১৬ ভাগ বেশী। 
ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন 

ভারতীয় অর্থশান্ সম্মেলন ও ভারতীষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের যুক্ত- 
অধিবেশন গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া চার দিবস- 
ব্যাপী বোম্বাইয়ের ইউনিভাগিটি কনভোকেশন হলে যথারীতি সম্পর 
হইয়াছে। স্যার পুকষোত্তম দাস ঠাকুরদাস এই যুক্ত-সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন। ডক্টর জে পি নিয়োগী অর্থশান্ত্র সম্মেলনের এবং ডক্টর ভি এস রাম 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় 
অর্থশান্ত্র সম্মেলনের ইহা রজত জয়ন্তী অধিবেশন এবং ত্র রাষ্্র-বিজ্ঞান 
সম্মেলনের ইহা চতুর্থ অধিবেশন। 

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্ত! 

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীরা 
জিনিষপত্র মজুদ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ফলে যে পরিস্থিতির উত্তব 
হইয়াছে তৎ্সম্পর্কে শাসন পরিষদে আলোচনা হইবে। সকলে অনুভব 
করিতেছেন যে, শুধু দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না। জিনিষপত্র, 
সরবরাহের জন্ত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পুনরায় আর, 
একটি দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের আহ্বান এবং এই সম্ভার সমাধানের 
অন্ত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। 
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বলা হইয়াছে যে, গত জুন মাসে ভারত সরকারের ভারতে টাকার 


হিসাবে গৃহীত খণের পরিমাণ ছিল ৫৫৫ কোটা ৭৮ লক্ষ টাকা। 
বর্তমানে ইংলণ্ডে যে ১৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২১০ কোটা 
৬০ লক্ষ টাকা খণ শোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহার বদলে 
ভারতবর্ষে কম পক্ষে ১০০ কোটী টাকা খণ গ্রহণ করিতে হইবে । 
উহা ছাড়া সমর সরঞ্জাম সঙ্কুলানের জন্য গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত ডিফেন্স 
লোন, সুদহীন ডিফেন্স লোন, ডিফেন্স সেভিং-:সার্টিফিকেট, ট্রেজারি 
বিল ইত্যাদিতে দেড়শত কোটা টাকার মত ঝর ‘গ্রহণ করিয়াছেন । 
আগামীতে গবর্ণমেণ্টকে আরও বেশী পরিমাণে খণগ্রহণ করিতে হইবে । 
কাজেই বিদেশী খণপাশ হইতে মুক্ত হইলেও ভারতবর্ষ বর্তমানে 
আভ্যন্তরীণ খণপাশে ক্রমেই অধিকতর ভাবে জড়িত হইয়! পড়িতেছে, 
একথা বলা যাইতে পারে। বর্তমান যুদ্ধ যদি আরও ছুই বৎসরকাল 
চলে তাহা হইলে ভারত সরকারের খণের পরিমাণ এক হাজার কোটা 
টাকায় বন্ধিত হওয়া বিচিত্র নয়। গবর্ণমেপ্টের বর্তমান নীতিতে 


ভারতীয় খণের লাঘব হইতেছে না মাত্র উহার নবপরিণতি ঘটিতেছে।, 


(যুদ্ধ ও ভারতের শিল্পোন্নতি) 
সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতার জন্য যুদ্ধের সুযোগে ভারত- 
বর্কে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিবার আশা এইভাবে 
নিতান্তই ব্যর্থ তইতে চদিয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধ ভারতের নিকটবন্তাঁ 
হইয়া আসার সঙ্গে বর্তমানে এদেশের সমক্ষে নানারপ বিপদের 
সম্ভাবনাও অতিমাত্রায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠায় এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ সমর সরঞ্জাম 


সরবরাহের ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার অপ্রাচুধ্য 


না থাকিলেও শত্রুর সমক্ষে এদেশের আত্মরক্ষা খুব কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। দেশরক্ষার জন্য ক্রমেই বেশী পরিমাণ বিমানপোত, 
জাহাজ ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন হইতেছে । সৈন্যদের জন্য সাজ 
পোষাক ও খাদ্য প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে দরকার হইতেছে। 
কিন্ত এসব দিক দিয়া আবশ্যকান্রূপ যোগান পাওয়ার সুব্যবস্থা 
এদেশে এখন পধ্যস্ত করা হয় নাই বলা চলে । এদেশে বিমানপোত 
শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনেককাল অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়া 
গবর্ণমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্গালোরে একটি কারখানা স্থাপনে অন্থুমতি 
দিয়াছেন। এ কারখানায় বর্তমানে ছুই একটি করিয়া বিমানপোত 
প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু কারখানা স্থাপনে প্রথমেই এত বিলম্ব করা 
হইয়াছে যে, বর্তমান যুদ্ধে তাহা দ্বারা তেমন কোন সহায়তা হওয়ার 


আশা কম। “সিদ্ধিয়া” কোম্পানীর চেষ্টায় সবেমাত্র একটি জাহাজ [টি 
কারখানা স্থাপনের কাজ সুরু হইয়াছে । এ কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি 1 
‘আমদানী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে গবর্ণমেণ্ট এখনও যেরূপ | 


নারাজ তাহাতে এবারকার যুদ্ধে এই জাহাজী কারখানা হইতে 
কোন সাহায্য পাওয়ার আশা মোটেই করা যায় না। 


এদেশে বেশী সংখ্যায় জাহাজ তৈয়ারী হইয়া দেশরক্ষার কাজে তাহা 
বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিত। 
নিশ্মীণের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। 


স্বার্থপর নির্দেশে ভারতবর্ষে সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা 


সম্ভবপর হয় নাই | কতিপয় শ্রেণীর সরঞ্জাম কেবল অংশতঃই এদেশে |} 


তৈয়ারের ব্যবস্থা হইয়াছে । জাপান যুদ্ধ সুরু করিবার ফলে অষ্ট্রে- 
লিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যগত সম্পর্ক 





হইতে এ কারখানা স্থাপন করিতে দিলে ভারতীয় মালমসল্লা হইতে চু 


এদেশে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র 
কিন্ত সে ব্যবস্থাও 
পূর্ণাঙ্গভাবে করা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইন্টার্ন গৃপ কাউন্দলের 


ব্যাহত হওয়ার যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর আংশিক 
ব্যবস্থা দেশরক্ষার কাজে কতদূর সহায়ক হইবে তাহাও বিবেচনার 
বিষয়। সমর সরঞ্জাম চলাচলের কাজে ও অন্য প্রয়োজনে মোটর- 
যানের বেশী পরিমাণ যোগান আবশ্যক । কিন্ত যুদ্ধের প্রথম 
হইতে এদেশের অনেক শিল্পোগ্তোগী মোটর কারখানা স্থাপনে 
উৎসাহী হইলেও গবর্ণমেন্ট বরাবর সেরূপ কারখানা স্থাপনের 
বিরোধিতা করিয়াছেন । কাজেই যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য এদেশে প্রয়ো- 
জনীয় সংখ্যক মোটরযান পাওয়ার তেমন কোন সুবিধা নাই । সম্প্রতি 
প্রকাশ মোটরযানের বিপুল প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট 
দেশে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহৃত মোটরযানসমূহ ভবিষ্যতে নিজেদের 
হাতে গ্রহণ করিবার মতলব করিয়াছেন । সৈন্যদের জন্য খাস, বস্তর 
ও জুতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের জন্য এদেশের জন- 
সাধারণের পক্ষে এ সমস্তের ব্যবহারও কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখা 
হইবে বলিয়া প্রকাশ । পূর্ববাহ্থে বিভিন্ন শ্রেণীর সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে 
তৈয়ারের ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণমেন্ট আজ সামরিক প্রয়োজনে 
তাহাদের স্বাভাবিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে 
এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাহাদের পূর্বেকার অদুরদশিতা এবং 
উপেক্ষা, উদাসীনতার শোচনীয় পরিণামই সূচিত হইতেছে । এই 
সমস্ত বিবেচনা করিয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিনের সহিত 
সুর মিলাইয়া এদেশের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা 
সরকারী কার্ধ্যনীতির .সমুচিত. পরিবর্তন দাবী -করিতেছি। বৃটিশ : 
গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত হইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশের 
শিল্পোন্নতি বিষয়ে এতদিন মারাত্মক অবহেলার ভাব দেখাইয়া 
আসিয়াছেন। প্রাচ্যদেশে যুদ্ধের বর্তমান ঘনঘটা দেখিয়াও তাহারা 
যদি সে নীতি সমুচিতভাবে সংশোধন ন! করেন তবে ভারতবর্ষ 
নানাভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। সে আশঙ্কা দেখিয়া 
কর্তৃপক্ষ এখনও অন্ততঃ সজাগ ০০ আশা আমরা করিতে 
পারি কি? 

414+ ERR 
সর্বাপেক্ষা অধিক আদায়ীক্কত মূলধন ও ডিপজিট সমন্বিত বাঙ্গালী 

পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্ধ্য করিবার 

অন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক। 


কুমিনন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড! 





কব 


রেজিঃ অফিস £__কুমিল। স্থাপিত--১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন *** ৫০১০০১০০০২ টাকা 
বিলিকৃত মূলধন না টাক! 

গৃহীত মূলধন * ২৫,০০, ০০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন * ১২,১১৮,০০০ টাকার উর্দ্ধে [$ 


** ২১০৭১৭৫১০০০, টাকার উর্দ্ধে 
-* ২,৫৫,১৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে 


কিরিজার্ভ ফণ্ড জেট সিকিউরিচিতে ত) ৭,২৭,০০০ টাকার উদ্ধে 


বাঙ্গালী পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক | 


কলিকাতা অফিস 3- 
২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্্রট ; 

অপর শাখাসমুহ ৪ 
৬! চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটী ১৬ নওগগাও 
| ২ । বান্ষণবাড়িয়া ৭। ঢাকা ১২। জোরহাট ৯৭ পাবনা 
নন ৩। ভৈরববাজার ৮। ডিক্রগভ ৯৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার | 
৪| বসিরহাট ৯। ডিগবয় ১৪। নাবায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
৫ | চাদপুর ১০। ধুবডী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্ুকিয়! 
প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্ত কোন ছুর্ভাবনা নাই 
আজিকার এই অনিশ্চয়তার দিনে এই কথাটাই মনে রাখিবেন | 
দি ম্যানেজিং ডিরেক্টর £--ডাঃ এস বি দত্ত এম, এ; বি, এল) পি এইচ ডি (ইকন) লগুন/ 
ব্যারিষ্টার এট-ল। 


++ তা কাকা খৰা পপ কাকির 





৯ ক্লাইভ সীট ; ১৩৯বি, রসা রোড । 














জ্ভান্ভীন্ম হবতলোন্র লহ্বঞ্পন্ব্রিশীভি 





সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বুটাশ 
গবর্ণমেন্ট যখন স্বহস্তে ভারতবর্ষের শীসনভার গ্রহণ করেন সেই 
সময়ে, কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু কোটা টাকা প্রদান 
করিবার প্রতিশ্রুতি, দেওয়া হইয়াছিল এবং এই টাক! পরিশোধ 
করিবার দায়িত্ব ভারতবাসীর ঘাড়ে ফেলা হইয়াছিল । এই ভাবে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের খণের সূত্রপাত হয়। পরবস্তীকালে এসিয়া ও 
আফ্রিকাতে বুটাশ সাআাজ্য বিস্তারের জন্য যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তাহার 
খরচার অনেকাংশ৪ ভারত গবর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাইবার ফলে এই 
খণের পরিমাণ বহুলাংশে বদ্ধিত হয়। এদিকে ভারতবর্ষে রেলপথ 
বিস্তার, সেচকার্ধ্য ইত্যাদির জন্যও ভারতবাসীর তরফ হইতে বহু 
কোটা টাকা খণ গ্রহণ করা হয়। এই সব খণের সুদ ও আসল হিসাবে 
শত শত কোটা টাকা পরিশোধ করা সত্তেও গত জুন মাসে ভারত 
সরকারের মোট খণের পরিমাণ ছিল ৮১৬ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকা | 
উহার মধ্যে ইংলণ্ডে গৃহীত খণের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ৮৩ লক্ষ 
পাউণ্ড (২৬১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা) এবং ভারতে গৃহীত খণের" পরিমাণ 
ছিল ৫৫৫ কোটী ৭৮ লক্ষটাকা। ভারত সরকারের এই খণ যে 
ভারতবাসীরই খণ তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ভারতবাসীর অর্জ্জিত 
অর্থ হইতে ভারত সরকার যে অংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবেন 
তাহা হইতেই এই খণের সুদ ও আসল পরিশোধ করা হইবে । 

এই খণের বিরুদ্ধে ভারঙবাসী বরাবর আপত্তি জানাইয়া 
আসিয়াছে । ভারতীয় রাঁজনীতিক্ষেত্রে যাহারা অগ্রগামী তাহারা 
বলেন যে, বুটাশ সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য যে খণ করা 
হইয়াছে ভারতবাসীর তাহা পরিশোধ করিবার কোন নৈতিক দায়িত্ব 
নাই। যাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে চাহেন না তাহারা বলেন যে 
অন্ততঃ ভারতীয় খণের যে অংশ ইংলগ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়া প্রয়োজন হইলে তৎপরিবর্ত্ে 
ভারতবর্ষে ভারতবাসীর নিকট হইতে টাকার হিসাবে খণ গহণ কর! 
হউক । উহাদের যুক্তি এই যে, এরূপ ভাবে ভারতে বিদেশী খণের 
বিলোপ করিয়া দিলে ভারতবর্ধকে বৎসর বৎসর সুদের জন্য যে 
টাকাটা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয় তাহ! বন্ধ হইবে এবং উহা দেশের 
ভিতরেই থাকিয়া! যাইবে। ভারত সরকার এই শেষোক্ত প্রস্তাবের 
মূলনীতি অনেকদিন পূর্বে মানিয়া লইলেও কার্য্যতঃ তাহ! তেমন 
ভাবে অনুসরণ করেন নাই । বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে উহারা ইংলণ্ডের 
বাজারে মাত্র ৩ কোটা পাউণ্ড পরিমিত ভারতীয় ধণ শোধ করিয়া 
তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন । গত ১৯১৪-১৮ সালে ইউরোপে 
যে মহাযুদ্ধ হয় সেই সময়ে ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের এত অধিক 
টাকা পাওনা হইয়াছিল, যাহার দ্বারা গবর্ণমে্ট. ইচ্ছা করিলে 
ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণের প্রায় সাকুল্য অংশ পরিশোধ করিয়া 
দিতে পারিতেন। কিন্তু তখন তাঁহারা এই সুযোগ অবহেলা করেন । 
ভারতবর্ষে ইংরাজ্জের অখণ্ড প্রতাপ রহিয়াছে-_ভারতবাপী কোন দিনই 
ইংলণ্ডের অধিবাসীদের প্রাপ্য টাকা অস্বীকার করিতে সমর্থ হইবে 
না--এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে টাকা দাদন করিয়া ইংলণ্ডের 
অধিবাসিগণ যখন ইংলগ্ডের তুলনায় অধিকতর হারে সুদ পাইতেছে 
তখন এই খণ শোধ করিয়া দিলে ইংলগ্ডের ক্ষতি হইবে-_-এই সব কথ! 


চিন্তা করিয়াই গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে ইংলপ্ের খণপাশ হইতে 
মুক্ত করা প্রয়োজনবোধ, করেন নাই । | 

কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধের ফলে অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
যুদ্ধের প্রথম ছুই বৎসরে বুটীশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে ১৬৪ 
কোটী টাকার সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছেন এবং গত সেপ্টেম্বর 
মাস হইতে এই ভাবে সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ আবও বাড়িয়া 
চলিয়াছে। এইদিকে বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্য 
বাহিনী নিয়োজিত হওয়াতে চ্যাটফিল্ড কমিটার নির্দেশ মত তজ্জন্ ৪ 


.বুটাশ গবর্ণমে্ট অনেক টাকা ভারতবর্কে প্রদান করিতে বাধ্য 


হইতেছেন | এই সব কারণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুদ 
পাউণ্ড মুদ্রার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে ইংলণ্ডের 
জনসাধারণ পাউণ্ডের হিসাবে যে টাকা ভারতবর্ষে দাদন করিয়াছে 
সমর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তাহা বৃটাশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে অত্যধিক 
প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে । এই জন্য বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষের মজুদ 
পাউণ্ড মুদ্রা দ্বারা ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণের পাঁওনাদাবগণের প্রাপ্য 
টাকা পরিশোধ, করিয়া দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের লোকের 
নিকট হইতে এ টাকা সমর খণ হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন । গত 
১৯৪০ সালের মাঝামা ঝকালে বৃটাশ গবর্ণমেন্ট ভারত গবরণমেন্টের 
মারফতে এই নীতি অবলম্বন করেন এবং স্থির হয় যে নিদ্দিষ্ট'সময় " 
অস্তে পরিশোধের চুক্তিতে শতকরা বাষিক ৩ হইতে ৫ পাউও সুদের 
মোট ৮ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত খণ শোধ করিয়া দেওয়া 
হইবে । তবে এই নীতির ফলে মোটমাট ৭ কোটী পাউণ্ড পরিমিত 
খণ শোধ হয়। বাকী ১ কোটা ৪* লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত খণ 
বুটাশ সাম্রাজ্যের বহিভূত দেশের অধিবাসীদের সম্পত্তি 
বলিয়া উহা শোধ করা সম্ভবপর হয় নাই । সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট 
স্থির করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বাঞ্জারে গৃহীত যে সমস্ত ভারতীয় খণ 
পরিশোধের কোন নিদ্দিষ্ট মেয়াদ" নাই সেই সবখণও পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে । এই সব খণের মোট পরিমাণ ১৫ কোটা ৮০ 
লক্ষ পাউণ্ড। উপরে বলা হইয়াছে যে, গত জুন মাসে ইংলগুস্থিত 
ভারতীয় খণের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউগড। উহার 
মধ্যে এক্ষণে যদি ১৫ কোটা ৮০ লক্ষ পাউণ্ড খণ শোধ করিয়া! দেওয়া 
হয় তাহা হইলে ইংলগুস্থিত ভারতীয় ঝণ একপ্রকার শোধ হইয়া 
যাইবে বলা চলে। কারণ বাকী যেতিন কোটা পাউণ্ডের মত খণ 
অবশিষ্ট থাকিবে তাহার মধ্যে ১ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত খণ 
বিদেশীদের সম্পত্তি বিধায় উহা এক্ষণে পরিশোধ করবার উপায় 
নাই। এতদতিরিক্ত যে ১ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের খণ থাকিবে 
তাহা ভারতীয় রেলপথপমূহ ক্রয়ের জন্য দেয় কিস্তির টাকা মাত্র 
এবং এজন্য কোন সুদ দিতে হয় না। | 
ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণ এই ভাবে নিঃশেষিত হইবার একটা 
সুফল হইবে যে, ভারতবর্কে এই খণের জন্য বৎসর বৎসর সুদ 
হিসাবে ইংলণ্ডে যে ১০ কোটী টাকার মত প্রেরণ করিতে হইত 
তাহা আর পাঠাইতে হইবে না। কিন্তু উহাব ফলে ভারত সরকার 
ধণজাল হইতে মুক্ত হইলেন মনে করলে ভূল করা হইবে। উপরে 








ল্যদ্ধ ও জ্ভান্লভেল্ শ্শিল্লোজ্বভিি' 





প্রাচ্য ভূখণ্ডে বুটিশ সাম্রাজ্যতৃক্ত দেশসমূহের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিতে- 
ছেন না বলিয়া কিছুকাল যাবৎ একটা বিক্ষোভ চলিয়া আসিতেছে । 
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টন খোলাখুলভাবে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেপ্টের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, অস্ট্রেলিয়ায় কতিপয় ধরণের বৃহদাকার শিল্প ও 
বিশেষ করিয়া সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য 
আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আনয়নের খুবই আবশ্যকতা রহিয়াছে । 
এবিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পরিপূর্ণ সাহায্য ও সহ- 


যোগিতা পাইবেন বলিয়াই তাহারা এতদিন আশা করিয়াছিলেন |. 


কিন্তু সেবিষয়ে অস্ট্রেলিয়াকে আজ অনেকটা নিরাশ হইতে হইয়াছে । 
কেননা আমেরিকা হইতে প্রয়োজনীয় মাল ও যন্ত্রপাতি খরিদের 
ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রেট বৃটেনের প্রয়োজনীয়তাটাই বড় করিয়া 
দেখিতেছেন। সাম্ত্রাঙ্যভুক্ত দেশগুলির বিহিত স্বার্থ সম্পর্কে তেমন 
কোন নক্গর দিতেছেন না। ফলে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শ্রেণীর 
প্রয়োজনীয় মালের উপযুক্ত যোগান না. পাইয়া অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্ত 
দেশের শিল্লোগ্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে । 
দের জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচ্য দেশসমূহের 

রক্ষার ব্যাপারে গুরুতর সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে । আমেরিকা 


৪ হই প্রধানত নিজেদের জন্য মাল খরিদের ব্যবস্থা করিয়া বৃটিশ 


| 


“বিষে হংলগুকে আুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত রাখিবার আয়োজন 
চালাইয়াছেন। ইহাতে একাদকে গ্রেট বৃটেনের আত্মরক্ষার জন্য 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ব্যস্ততা ও অপরদিকে শত্রুর বিরুদ্ধে 
বৃটিশ সাত্রাঙ্জযভুক্ত প্রাচ্য দেশসমূহকে রক্ষা করার ব্যাপারে 
তাহাদের যথোপযুক্ত আগ্রহের অভাবই সুচিত হইতেছে | মিঃ কার্টিন 
এইরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
তিন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এরূপ কার্ধ্য- 
নীতির ফলে ইউরোপে বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডকে রক্ষার স্বিধা 
হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে প্রাচ্যদেশসমূহ বিশেষভাবে বিপন্ন 
এমন কি শক্রকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে । এই অবস্থায় 
মিঃ কার্টিন সাস্রাঙ্জাভুক্ত দেশসমূহের শিল্লোক্সতি বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেপ্টেব বর্তমান নীতির পরিবর্তন ও এসব দেশের শিল্লোন্নতি ও যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার জন্য সবাসরি আমেরিকা হইতে মালপত্র আমদানীর দাবী 


উপস্থিত করিয়াছেন । 
মিঃ কার্টিনের দাবী যে সঙ্গত সেব্ষয়ে ভারতে অনেকেই একমত 


হইবেন বলিয়া আমর! মনে করি । কেননা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বর্তমান 


, মনোভাব ও কাধ্যনীতির ফলে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও বেশী 


পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ 
বাধিবার পর হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প 
বিশেষ করিয়। যুদ্ধসম্পফিত বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার বিষয় 
আলোচিত হইতেছে । এবিষয়ে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার 
জন্য এদেশের লোক বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী দাওয়াও উপস্থিত 
করিয়া আসিতেছে । কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় উদারতা ও 
দূরদ'শতা নিয়া সেরূপ সাহায্যে অগ্রবর্তী হন নাই। এমন কি 


২ 


ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত স্বার্থ ,ও সুবিধা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় 
তাহারা তাহাদের শাসন-কর্তৃত্বের বলে এদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে 
নানাভাবে বিদ্ব স্থ্টি করিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুণ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিরূপ মনোভাব লন্বেও 
এ দেশ যদিও ব! বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে শিল্পোন্নতি বিষয়ে কতকটা 
উন্নতি দেখা ইতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু এদেশের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণ- 
মেন্টের অনুদার কার্য্যনীতির জন্য ভারতবর্ষ সেটুক উন্নতিও সাধন 
করিতে পারে নাই। 


ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলার উপযোগী বিস্তর 
কাঁচামাল রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বাহিরের প্রতিযোগিতা হাস 
পাওয়ার সঙ্গে এদেশে বেশী সংখ্যক শিল্প কারখানা! স্থাপনের সুযোগও 
আসিয়াছে । কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেক্টের উৎসাহ. 
তৎপরতার অভাবে সেই সুযোগ নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। 
প্রথমতঃ এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার 
জন্য যন্ত্রপাতির আবশ্যকতা খুবই বেশী । এই সব যন্ত্রপাতি যথাসম্ভব 
ভারতে তৈয়ারের ও উপযুক্ত পরিমাণে তাহা বিদেশ হইতে আমদানীর 
ব্যবস্থা করিবার জন্য যুদ্ধের সুরু' হইতে দেশের লোক গবর্ণমেপ্টকে 
অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছে 1 কিন্তু এদেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ারের 
ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যেরূপ কোন সহায়তা করেন নাই, বাহির 
হইতে তাহা আমদানী করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতেও 
তাহারা অস্বীকৃত হইয়াছেন। বহির্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের যে অনুকুল 
রপ্তানীর আধিক্য থাকে তাহাতে উদ্বৃত্ত ডলার সিকিউরিটি সহায়ে 
আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য ধরণের প্রয়োজনীয় মালপত্র খরিদ 
করা এদেশের পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্ত সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের 
ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট 
প্রথম হইতেই আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের উপর 
এত জোর দিতে আরম্ভ করেন যে, তাহাতে এদেশবাসীর পক্ষে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনয়ন করা তেমন কিছু সম্ভবপর হয় নাই। 
অন্যান্য ধরণের প্রয়োজনীয় মালমসল্লার যোগান সম্পর্কেও এদেশ- 
বাসীকে এইভাবেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতে এমন 
একটা বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন যাহার জন্য 
এদেশে শিল্পের উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে । যুদ্ধের 
সুযোগে নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইলে যুদ্ধের পর 
নবোগ্ঠমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার সঙ্গে তাহা বিপৰ্য্যস্ত 
হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । সেজন্য এদেশের অনেক শিল্পো- 
গ্োগী নূতন শিল্প স্থাপনে অভিলাষী হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমে্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি 
দাবী করিয়াছিলেন । কিন্তু গবর্ণমেন্ট এলুমিনিয়াম শিল্প ও অন্ত ছুই 
একটি শিল্প ছাড়া অপর কোন শিল্প সম্পর্কে সেরূপ প্রতশ্রতি দিতে 
অস্বীকৃত হইয়াছেন । এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শিল্পের 
কোন ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি দেখা যায় নাই। 

(2৮৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





ল্যদ্ধ ও জ্ভান্লতেল্ল শিনদ্দ্সোন্নতে 





প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশ সাআজ্যভূক্ত দেশসমূহের শিল্পোন্মতি ও যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আস্তরিকভাবে সহযোগিতা করিতে- 
ছেন না বলিয়া কিছুকাল যাবৎ একটা বিক্ষোভ চলিয়া আসিতেছে। 
সম্প্রত অষ্ট্রেলয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ কার্টন খোলাখুলভাবে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ায় কতিপয় ধরণের বৃহদাকার শিল্প ও 
বিশেষ করিয়া সমর সরপ্রাম তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য 
আমেরিকা হইতে যন্বপার্তি আনয়নের খুবই আবশ্যকতা! রহিয়াছে । 
এবিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পরিপূর্ণ সাহায্য ও সহ- 


যোগিতা পাইবেন বলিয়াই তাহার! এতদিন আশা করিয়াছিলেন | 


কিন্তু সেবিষয়ে অষ্ট্রেলিয়াকে আজ অনেকটা নিরাশ হইতে হইয়াছে । 
কেননা আমেরিকা হইতে প্রয়োজ্গনীয় মাল ও যন্ত্রপাতি খরিদের 
ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রেট বৃটেনের প্রয়োজনীয়তাটাই বড় করিয়া। 
দেখিতেছেন। সাভ্রাঙ্জতুক্ত দেশগুলির বিহিত স্বার্থ সম্পর্কে তেমন 
কোন নঞ্গর দিতেছেন না। ফলে যন্ত্রপাতি ও অন্তান্ত শ্রেণীর 
প্রয়োজনীয় মালের উপযুক্ত যোগান না. পাইয়া অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য 
দেশের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে । 
সেজন্য জাপান যুদ্ধ আরম্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচ্য দেশসমূহের 
তীর ব্যাপারে গুরুতর সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে। আমেরিকা 


হে ধান নিজেদের জন্য মাল খরিদের ব্যবস্থা করিয়া বৃটিশ 


সনম ইংলগুকে সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত রাখিবার আয়োজন 
চালাইয়াছেন। ইহাতে একাদকে গ্রেট বৃটেনের আত্মরক্ষার জন্য 
বুটিশ গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত ব্যস্ততা ও অপরদিকে শক্রর বিরুদ্ধে 
বুটিশ সাআঙ্জাতুক্ত প্রাচ্য দেশসমৃহকে রক্ষা করার ব্যাপারে 
তাহাদের যথোপযুক্ত আগ্রহের অভাবই সুচিত হইতেছে | মিঃ কার্টিন 
এইরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন | 
তিন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এরূপ কার্য্য- 
নীতির ফলে ইউরোপে বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে ইংলগুকে রক্ষার স্ববিধা 
হইতে পারে। কিন্ত ইহাতে প্রাচ্যদেশসমূহ বিশেষভাবে বিপন্ন 
এমন কি শক্রকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় 
মিঃ কার্টিন পাম্রাজ্জাভুক্ত দেশসমূহের শিল্পোন্নতি বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্টেব বর্তমান নীতির পরিবর্তন ও এসব দেশের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার জন্য সরাসরি আমেরিকা হইতে মালপত্র আমদানীর দাবী 


উপস্থিত করিয়াছেন । 
মিঃ কার্টিনের দাবী যে সঙ্গত সেবিষয়ে ভারতে অনেকেই একমত 


হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বর্তমান 


, মনোভাব ও কাধ্যনীতির ফলে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও বেশী 


পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ 
বাধিবার পর হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প 
বিশেষ করিয়! যুদ্ধসম্পকিত বুহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার বিষয় 
আলোচিত হইতেছে । এবিষয়ে সব্প্রকারে সাহায্য করিবার 
জন্য এদেশের লোক বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী দাওয়াও উপস্থিত 
করিয়া আসিতেছে । কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় উদারতা ও 
দুরদশতা নিয়া সেরূপ সাহায্যে অগ্রবর্তী হন নাই। এমন কি 


ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত স্বার্থ, ও সুবিধা ক্ষুপ্র হওয়ার আশঙ্কায় 
তাহারা তাহাদের শাসন-কর্তৃত্বের বলে এদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে 
নানাভাবে বিদ্নু স্থষ্টি করিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুণ বুটিশ গবর্ণমেন্টের বিরূপ মনোভাব লত্বেও 
এ দেশ যদিও বা বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে শিল্লোন্নতি বিষয়ে কতকটা 
উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু এদেশের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণ- 
মেন্টের অনুদার কার্ধ্যনীতির জন্য ভারতবর্ষ সেটুক উন্নতিও সাধন 
করিতে পারে নাই । 


ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলার উপযোগী বিস্তর 
কাঁচামাল রহিয়াছে । যুদ্ধের সময়ে বাহিরের প্রতিযোগিতা হাস 
পাওয়ার সঙ্গে এদেশে বেশী সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগও 
আসিয়াছে । কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের উৎসাহ 
তৎপরতার অভাবে সেই সুযোগ নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। 
প্রথমত: এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার 
জন্য যন্ত্রপাতির আবশ্যকতা খুবই বেশী । এই সব যন্ত্রপাতি যথাসম্ভব 
ভারতে তৈয়ারের ও উপযুক্ত পরিমাণে তাহা বিদেশ হইতে আমদানীর 
ব্যবস্থা করিবার জন্য যুদ্ধের সুরু' হইতে দেশের লোক গবর্ণমেন্টকে 
অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছে । কিন্ত এদেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ারের 
ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যেরূপ কোন সহায়তা করেন নাই, বাহির 
হইতে তাহা আমদানী করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতেও 
তাহারা অস্বীকৃত হইয়াছেন। বহির্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের যে অনুকূল 
রপ্তানীর আধিক্য থাকে তাহাতে উদ্বৃত্ত ডলার সিকিউরিটি সহায়ে 
আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্ত ধরণের প্রয়োজনীয় মালপত্র খরিদ 
করা এদেশের পক্ষে কঠিন ছিল ন!। কিন্ত সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের 
ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট 
প্রথম হইতেই আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের উপর 
এত জোর দিতে আরম্ত করেন যে, তাহাতে এদেশবাসীর পক্ষে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনয়ন কর! তেমন কিছু সম্ভবপর হয় নাই। 
অন্তান্ত ধরণের প্রয়োজনীয় মালমসল্লার যোগান সম্পর্কেও এদেশ- 
বাসীকে এইভাবেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে এমন 
একটা বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন যাহার জন্য 
এদেশে শিল্পের উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে । যুদ্ধের 
সুযোগে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইলে যুদ্ধের পর 
নবোগ্মে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার সঙ্গে তাহা বিপর্ধ্যস্ত 
হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । সেজন্য এদেশের অনেক শিল্পো- 
গ্যোগী নূতন শিল্প স্থাপনে অভিলাষী হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমে্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি 
দাবী করিয়াছিলেন । কিন্তু গবর্ণমেন্ট এলুমিনিয়াম শিল্প ও অন্য ছুই 
একটি শিল্প ছাড়া অপর কোন শিল্প সম্পর্কে সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে 
অস্বীকৃত হইয়াছেন । এইসব কারণে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে শিল্পের 
কোন ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি দেখা যায় নাই। 

( ৯৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ভ্ঞান্রভীল্ শতেনাল্র ননৰপলিলতি 





সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বুটাশ 
গবর্ণমেন্ট যখন স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন সেই 
সময়ে, কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু কোটা টাকা প্রদান 
করিবার প্রতিশ্রুতি, দেওয়া হইয়াছিল এবং এই টাকা পরিশোধ 
করিবার দায়িত্ব ভারতবাসীর ঘাড়ে ফেলা হইয়াছিল । এই ভাবে 
ভারত গবর্ণমেন্টের খণের স্ুত্রপাত হয়। পরবর্জীকালে এসিয়া ও 
আফ্রিকাতে বৃটীশ সাআ্াজ্য বিস্তারের জন্য যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তাহার 
খরচার অনেকাংশও ভারত গবর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাইবাঁর ফলে এই 
খণের পরিমাণ বহুলাংশে বন্ধিত হয়। এদিকে ভারতবর্ষে রেলপথ 
বিস্তার, সেচকার্য্য ইত্যাদির জন্যও ভারতবাসীর তরফ হইতে বনু 
কোটী টাকা খণ গ্রহণ করা হয়। এই সব খণের সুদ ও আসল হিসাবে 
শত শত কোটা টাকা পরিশোধ কর! সত্তেও গত জুন মাসে ভারত 
সরকারের মোট খণের পরিমাণ ছিল ৮১৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা | 
উহার মধ্যে ইংলণ্ডে গৃহীত খণের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ৮৩ লক্ষ 
পাউণ্ড (২৬১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা) এবং ভারতে গৃহীত খণের পরিমাণ 
ছিল ৫৫৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা। ভারত সরকারের এই খণ যে 
ভারতবাসীরই খণ তাহা বলাই বাহুল্য । কারণ ভারতবাঁসীর অর্জ্জিত 
অর্থ হইতে ভারত সরকার যে অংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবেন 
তাহা হইতেই এই খণের সুদ ও আসল পরিশোধ করা হইবে । 

এই খণের বিরুদ্ধে ভারতবাসী বরাবর আপত্তি জানাহিয়া 
আসিয়াছে । ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যাহারা অগ্রগামী তাহারা 
বলেন যে, বৃটাশ সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য যে খণ করা 
হইয়াছে ভারতবাসীর তাহা পরিশোধ করিবার কোন নৈতিক দায়িত্ব 
নাই। যাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে চাহেন না তাহার! বলেন যে 
অন্ততঃ ভারতীয় খণের যে অংশ ইংলণ্ডে পাউগ্ডের হিসাবে গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়া প্রয়োজন হইলে তৎপরিবর্তে 
ভারতবর্ষে ভারতবাসীর নিকট হইতে টাকার হিসাবে খণ গহণ করা 
হউক। উহাদের যুক্তি এই যে, এরূপ ভাবে ভারতে বিদেশী খণের 
বিলোপ করিয়া দিলে ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর সুদের জন্য যে 
টাকাটা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয় তাহ! বন্ধ হইবে এবং উহা দেশের 
ভিতরেই থাকিয়া যাইবে । ভারত সরকার এই শেষোক্ত প্রস্তাবের 
মূলনীতি অনেকদিন পূৰ্ব্বে মানিয়া লইলেও কার্য্যতঃ তাহা! তেমন 
ভাবে অন্থদরণ করেন নাই ৷ বর্তমান যুদ্ধের পূর্বের উহারা ইংলণ্ডের 
বাজারে মাত্র ৩ কোটী পাউণ্ড পরিমিত ভারতীয় খণ শোধ করিয়া 
তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন! গত ১৯১৪-১৮ সালে ইউরোপে 
যে'মহাযুদ্ধ হয় সেই সময়ে ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের এত অধিক 
টাকা পাওনা হইয়াছিল, যাহার দারা গবর্ণমেন্ট, ইচ্ছা করিলে 
ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণের প্রায় সাকুল্য অংশ পরিশোধ করিয়া 
দিতে পারিতেন। কিন্তু তখন তাহারা এই সুযোগ অবহেল! করেন। 
ভারতবর্ষে ইংরাঁজের অখণ্ড প্রতাপ রহিয়াছে-_ভারতবাসী কোন দিনই 
ইংলগ্ডের অধিবাসীদের প্রাপ্য টাকা অন্থীকার করিতে সমর্থ হইবে 
নাএরপ অবস্থায় ভারতবর্ষে টাকা দাদন করিয়া ইংলণ্ডের 
অধিবাসিগণ যখন ইংলগ্ডের তুলনায় অধিকতর হারে সুদ পাইতেছে 
তখন এই খণ শোধ করিয়া দিলে ইংলগ্ডের ক্ষতি হইবে--এই সব কথ! 


চিন্তা করিয়াই গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে ইংলগ্ডের খণপাশ হইতে 
মুক্ত করা প্রয়োজনবোধ করেন নাই। . 

কিন্ত বর্তমান মহাযুদ্ধের ফলে অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে ১৬৪ 
কোটা টাকার সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছেন এবং গত সেপ্টেম্বর 
মাস হইতে এই ভাবে সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া 
চলিয়াছে। এইদিকে বুটীশ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্য 


বাহিনী নিয়োজিত হওয়াতে চ্যাট ফিল্ড কমিটার নির্দেশ মত তজ্জন্য ও 


,বুটাশ গবর্ণমেন্ট অনেক টাকা ভারতবর্ধকে প্রদান করিতে বাধ্য 


হইতেছেন | এই সব কারণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুদ 
পাউণ্ড মুদ্রার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে ইংলণ্ডের 
জনসাধারণ পাউণ্ডের হিসাবে যে টাকা ভারতবর্ষে দাদন করিয়াছে 
সমর ব্যয় সম্কুলানের জন্য তাহা। বুটাশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে অত্যধিক 
প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। এই জন্য বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষের মজুদ 
পাউণ্ড মুদ্রা দ্বারা ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণের পাঁওনাদাবগণের প্রাপ্য 
টাকা পরিশোধ. করিয়া দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের লোকের 
নিকট হইতে এ টাকা সমর খণ হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন । গত 
১৯৪০ সালের মাঝামা ঝকালে বুটাশ গবর্ণমেন্ট ভারত গবর্ণমেন্টের ', 
মারফতে এই নীতি অবলম্বন করেন এবং স্থির হয় যে নিষ্দিষ্ট'সময়, ' 
অস্তে পরিশোধের চুক্তিতে শতকরা বাধিক ৩ হইতে ৫ পাউণ্ড সুদের 
মোট ৮ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত খণ শোধ করিয়া দেওয়া 


হইবে । তবে এই নীতির ফলে মোটমাট ৭ কোটা পাউণ্ড পরিমিত 
খণ শোধ হয়। বাকী ১ কোটী ৪* লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত খণ 
বৃটীশ সাত্রাজ্যের বহিভূত দেশের অধিবাসীদের সম্পত্তি 


বলিয়া উহা শোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট 
স্থির করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বাঞ্জারে গৃহীত যে সমস্ত ভারতীয় খণ 
পরিশোধের কোন নিদ্দিষ্ট মেয়াদ" নাই সেই সব খণও পরিশোধ ' 
করিয়া দেওয়া হইবে । এই সব খণের মোট পরিমাণ ১৫ কোটী ৮০ 
লক্ষ পাউণ্ড । উপরে বলা হইয়াছে যে, গত জুন মাসে ইংলপুস্থিত 
ভারতীয় খণের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটা ৮৩ লক্ষ পাঁউঞড। উহার 
মধ্যে এক্ষণে য'দ ১৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড খণ শোধ করিয়া দেওয়া 
হয় তাহা হইলে ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণ একপ্রকার শোধ হইয়া 
যাইবে বলা চলে। কারণ বাকী যেতিন কোটা পাউগ্ডের মত খণ 
অবশিষ্ট থাকিবে তাহার মধ্যে ১ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত খণ 
বিদেশীদের সম্পত্তি বিধায় উহা এক্ষণে পরিশোধ করবার উপায় 
নাই। এতদতিরিক্ত যে ১ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের খণ থাকিবে 
তাহা ভারতীয় রেলপথপমূহ ক্রয়ের জন্ত দেয় কিস্তির টাকা মাত্র 
এবং এজন্য কোন সুদ দিতে হয় না। | 
ইংলগুস্থিত ভারতীয় খণ এই ভাবে নিঃশেষিত হইবার একটী 
সুফল হইবে যে, ভারতবর্কে এই ঝণের জন্য বৎসর বৎসর সুদ 
হিসাবে ইংলণ্ডে যে ১০ কোটী টাকার মত প্রেরণ করিতে হইত 
তাহা আর পাঠাইতে হইবে না। কিন্তু উহার ফলে ভারত সরকার 
খণজাল হইতে মুক্ত হইলেন মনে করলে ভুল করা হইবে। উপরে 
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বলা হইয়াছে যে, গত জুন মাসে ভারত সরকারের ভারতে টাকার 


হিসাবে গৃহীত খণের পরিমাণ ছিল ৫৫৫ কোটা ৭৮ লক্ষ টাকা। 
বর্তমানে ইংলণ্ডে যে ১৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২১০ কোটা 
৬০ লক্ষ টাকা খণ শোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহার বদলে 
ভারতবর্ষে কম পক্ষে ১০০ কোটী টাকা খণ গ্রহণ করিতে হইবে । 
উহা ছাড়া সমর সরঞ্জাম সঙ্কুলানের জন্য গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত ডিফেন্স 
লোন, সুদহীন ডিফেন্স লোন, ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট, ট্রেজারি 
বিল ইত্যাদিতে দেড়শত কোটী টাকার মত ঝণ ‘গ্রহণ করিয়াছেন । 
আগামীতে গবর্ণমেণ্টকে আরও বেশী পরিমাণে খণগ্রহণ করিতে হইবে | 
কাজেই বিদেশী খণপাশ হইতে মুক্ত হইলেও ভারতবর্ষ বর্তমানে 
আভ্যন্তরীণ খণপাশে ক্রমেই অধিকতর ভাবে জড়িত হইয়! পড়িতেছে, 
একথা বল! যাইতে পারে। বর্তমান যুদ্ধ যদি আরও ছুই বসরকাল 
চলে তাহা হইলে ভারত সরকারের খণের পরিমাণ এক হাঁজার কোটা 
টাকায় বদ্ধিত হওয়া বিচিত্র নয়। গবর্ণমেন্টের বর্তমান নীতিতে 


ভারতীয় খণের লাঘব হইতেছে না-_মাত্র উহার নবপরিণতি ঘটিতেছে। 


(যুদ্ধ ও ভারতের শিল্পোন্নতি) 

সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতার জন্য যুদ্ধের সুযোগে ভারত- 
বর্কে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিবার আশা এইভাবে 
নিতাস্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। ভাহা ছাড়া যুদ্ধ ভারতের নিকটবত্তা 
হইয়া আসার সঙ্গে বর্তমানে এদেশের সমক্ষে নানারূপ বিপদের 
সম্তাবনাও অতিমাত্রায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠায় এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ সমর সরঞ্জাম 
সরবরাহের ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার অপ্রাচুধ্য 
না থাকিলেও শত্রুর সমক্ষে এদেশের আত্মরক্ষা খুব কঠিন হইয়া 
টাড়াইয়াছে। দেশরক্ষার জন্য ক্রমেই বেশী পরিমাণ বিমানপোত, 
জাহাজ ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন হইতেছে। সৈন্যদের জন্য সাজ 
পোষাক ও খাদ্য প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে দরকার হইতেছে। 
কিন্ত এসব দিক দিয়া আবশ্যকান্থরূপ যোগান পাওয়ার সুব্যবস্থা 
এদেশে এখন পর্যস্ত করা হয় নাই বলা চলে। এদেশে বিমানপোত 
শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনেককাল অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়া 
গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্গালোরে একটি কারখানা স্থাপনে অন্থমতি 
দিয়াছেন। এ কারখানায় বর্তমানে ছুই একটি করিয়া বিমানপোত 
প্রস্তুত হইতেছে । কিন্ত কারখানা স্থাপনে প্রথমেই এত বিলম্ব করা 
হইয়াছে যে, বর্তমান যুদ্ধে তাহা ছারা তেমন কোন সহায়তা হওয়ার 
আশা কম। “সিন্ধিয়া’ কোম্পানীর চেষ্টায় সবেমাত্র একটি 'জাহাজ 


কারখানা স্থাপনের কাজ সুরু হইয়াছে । এ কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি 
আমদানী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে গবর্ণমেন্ট এখনও যেরূপ 
'নারাজ তাহাতে এবারকার যুদ্ধে এই জাহাজী কারখানা হইতে 


কোন সাহায্য পাওয়ার আশা' মোটেই করা যায় না। অথচ পূর্বব 


হইতে এঁ কারখানা স্থাপন করিতে দিলে ভারতীয় মালমসল্লা হইতে 
এদেশে বেশী সংখ্যায় জাহাজ তৈয়ারী হইয়া দেশরক্ষার কাজে তাহা 


বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিত। এদেশে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র 
নিম্মাণের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্ত সে ব্যবস্থাও 
ূর্ণাঙ্গভাবে করা হইয়াছে কিনা সন্দেহ ৷ হষ্টার্ণ গৃপ কাউন্সিলের 
্বার্থপর নির্দেশে ভারতবর্ষে সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা 
সম্ভবপর হয় নাই | কতিপয় শ্রেণীর সরঞ্জাম কেবল অংশতঃই এদেশে 
তৈয়ারের ব্যবস্থা হইয়াছে । জাপান যুদ্ধ সুরু করিবার ফলে অস্ট্রে- 


. লিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যগত সম্পর্ক 


ব্যাহত হওয়ার যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর আংশিক 
ব্যবস্থা দেশরক্ষার কাজে কতদূর সহায়ক হইবে তাহাও বিবেচনার 
বিষয়। সমর সরঞ্জাম চলাচলের কার্জে ও অন্য প্রয়োজনে মোটর- 
যানের বেশী পরিমাণ যোগান আবশ্যক । কিন্ত যুদ্ধের প্রথম 
হইতে এদেশের অনেক শিল্পোগ্োগী মোটর কারখানা স্থাপনে 
উৎসাহী হইলেও গবর্ণমেন্ট বরাবর সেরূপ কারখানা স্থাপনের 
বিরোধিতা করিয়াছেন। কাজেই যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য এদেশে প্রয়ো- 
জনীয় সংখ্যক মোটরযান পাওয়ার তেমন কোন সুবিধা নাই । সম্প্রতি 
প্রকাশ মোটরযানের বিপুল প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য গবর্ণমেন্ট 
দেশে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহাত মোটরযানসমূহ ভবিষ্যতে নিজেদের 
হাতে গ্রহণ করিবার মতলব করিয়াছেন ৷ সৈন্যদের অন্য খাস, বস্ত্র 

ও জুতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের অন্য এদেশের জন- 
সাধারণের পক্ষে এ সমস্তের ব্যবহারও কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখা 
হইবে বলিয়া প্রকাশ । পূর্বাহথে বিভিন্ন শ্রেণীর সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে 
তৈয়ারের ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণমেন্ট আজ সামরিক প্রয়োজনে 
তাহাদের স্বাভাবিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে 
এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাহাদের পুরবেবকার অদূরদশিতা এবং 
উপেক্ষা, উদানীনতার শোচনীয় পরিণামই স্থচিত হইতেছে। এই 
সমস্ত বিবেচনা করিয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিনের সহিত 
সুর মিলাইয়া এদেশের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা 
সরকারী কাধ্যনীতির সমুচিত. পরিবর্তন দাবী করিতেছি। বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত হইয়! ভারত গবর্ণমেপ্ট এদেশের 
শিল্পোন্নতি বিষয়ে এতদিন মারাত্মক অবহেলার ভাব দেখাইয়া 
আসিয়াছেন। প্রাচ্যদেশে যুদ্ধের বর্তমান ঘনঘটা দেখিয়াও তাহারা 
যদি সে নীতি সমুচিতভাবে সংশোধন না করেন তবে ভারতবর্ষ 
নানাভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। 'সে আশঙ্কা দেখিয়া 
কর্তৃপক্ষ এখনও অন্ততঃ সঙ্জাগ হইবেন__এ আশা আমর! করিতে 
পারি কি? 

চস RHODRI 
সর্বাপেক্ষা অধিক আদায়ীকৃত মূলধন ও ডিপঞ্জিট সমদ্বিত বাঙ্গালী 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যান্ক। ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাৰ্য্য করিবার 

ভজন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 


কুমিষ্ন। ইউনিয়ন ব্যান্ক লিমিট], 


রেজিঃ অফিস £--কুমিল্প স্থাপিত_-১৯২২ ইং 
ee ৫০১০০১০০০৩২ টাকা 
1 টাকা 
+ ২৫,০০, ৩৩ টাকা Nl 
আদায়ীকৃত মুলধন al 
রিজাভভ/ফগ্ু তিনি সিকিউরিচিতে ত) ৭,২৭,০০০ টাকার উদ্ধে 
ডপজিট ॥ 








** ২১০৭১৭৫১০০০, টাঁকাঁর উদ্ধে 
কার্যকরী মূলধন ** ২,৫৫,১৫,০০০২ টাকার উর্ধে 
SE বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 

কলিকাতা অফিস ৪-- 
১০, ক্লাইভ সীট ; ২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ) 
অপর শাখাসমূহ 2 
১। বরিশাল ৬ | চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটী ১৬ নওগাঁও 
২। ব্রাঙ্মণবাডিয়া ৭! ঢাকা ১২। জোরহাট ১৭ পাবনা + 
৩। ভৈর্বৰাজার ৮। ডিক্রগভ ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুবাণবাজার ||} 
৪1 বসিরহাট  ৯। ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী | 
৫| টাদপুর ১০। ধুবডী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্থুকিয়া 
প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্য কোন দুর্ভাবনা নাই 
আজিকার এই অনিশ্চযতার দিনে এই কথাটাই মনে রাখিবেন। 


ম্যানে্িং ডিরেক্টর :--ডা: এস বি দত্ত এম, এ; বি, এল। পি এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন; 
: ব্যারিষ্টার এট-ল | 


১৩৯বি, রসা রোড । 








বনলতা লালা 
এ নে) 











মিত্ৰশক্তি এবং চক্রশীক্তর সমরোপকরণ 

মিত্রশক্তিসমূহ স্থলপথে যে পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করিতে পারে তাহার 
সংখ্যা হইতেছে -_বুটেন-_২,৫০০,০০০ ; মাকিন যুক্তরাষ্ট্র-১১৫০০,০০০ ; 
সোভিয্রেট রাশিয়া---৮,০০০,০০০ ; নেদারল্যাওুস__২,৫০,০০০ 3; চীন-- 
১৫,০০০,০০০; ইহা, ছাড়! প্রয়োজন হইলে বৃটেন ১,৫০০,০০০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
€,*০০,০০০, রাশিয] ৪,০০০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। ভারতে 
বর্তমানে সৈন্তসংখ্যা হইতেছে ১০ লক্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধরত সৈনিকের 
সংখ্যা ঈাড়াহয়াছে আরও ১০ লক্ষ | জার্মানীর বর্তমানে সমরক্ষম সৈন্তসংখ্যা 
হইতেছে ৬০ লক্ষ, ইতালীর ১৫ লক্ষ এবং জাপানের ৫* লক্ষ । মিত্রশক্তি- 
বর্ণের বিযানপোতের সংখ্যা হইবে প্রা ৬০ হাজার। পক্ষান্তরে চক্রশক্তি- 
সমূহের বিমানপোতের সংখ্যা দাডাইবে ৫৪ হাজার। বর্তমানে রাশিয়া 
মাসিক ও হাজার বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ করিতেছে এবং চক্রশক্তিসমূহ বিমান 
উৎপাদন করিতেছে মাসিক প্রায় ৩ হাজার € শত। সমুদ্রপথে বৃটেনের 
যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা হইতেছে-_তারী জাহার্জ ১৪ খানা, বিযানপোতবহনকারী 
দ্বাহাজ ৮ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত জার ১৪ খানা, হালকা ক্রুজাব ৬৫ 
খানা, ডেট্রয়ার ২৫০ খানা, সাবমেরিন ১০০ খানা । 

রাশিষা-_ভারী যুদ্ধ জাহাজ ৩ খানা, মাঝারি এবং হালকা কুন্রার ১০ 
খানা, ডে্য়ার ৭০ থানা হইতে ৮০ থানা, সাবমেরিণ ২৫০ খানা। 

ওলন্দাজ_যাঁঝারি ক্ুজ্জার ৩ থানা, ডেদ্রয়ার ১২ খানা এবং সাবমেরিণ 
৩০ খানা । i | 

মার্কিন যুক্তরাষ্র--ভারী যুদ্ধজাহাজ ১৫ খানা, বিমানপোতবহনকারী যুদ্ধ 


জাহান ৭ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত ক্রুজার ১৮ খানা, হালকা ক্রুদ্জার ১৯ 


খানা, ডেয়ার ২১৫ খানা এবং সাবমেরিপ ৯০ খানা হইতে ১০* খানা। 


জ্রান্মেনী-ভারী বুদ্ধ জাহাক্ত ২ খানা, বিমানপৌতবহনকারী যুদ্ধ জাহাজ | 


হ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত ক্রুজার ৪ খানা, হালকা ক্তুক্জার ১১ খানা, 
ভে্রয়ার ৫০ খানা এবং সাবমেরিণ ২৫০ খানা । . 

ইতালি-__ভারী যুদ্ধজাহাজ ৫ খানা, ৮ ইঞ্চি কামানসম্বলিত te, 
হালক! ক্রজ্জার ১৮ খানা, ডেষ্টয়ার ৫০ খানা এবং সাবমেরিণ ৫০ খানা । 


জাঁপান-_ভারী যুদ্ধ জাহাজ ১১ খানা, ক্ষুদে জাহাজ ৩ খানা, বিমানপোত | 
বহনকারী ফুদ্ধজ্ঞাহাত্র ৯ খানা, ৮ ইঞ্চি কামানসন্বলিত জ্রুজ্জার ১২ থানা, হালকা || 


কুজার ২৬ খানা, ভেষ্রয্লার ১১০ খানা.এবং সাবমেরিণ ৭০ থান! । 


কলিকাতায় নলকুপের সংখ্য! 


প্রকাশ, কলিকাতায় ২ হাজার ৫ শত নলকুপ বসাইবাঁর জন্ত করপোরেশন | 
সিত্বান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ হাজার ৫৬৭টি নলকূপ ইতিমধ্যেই খনন | 


করা হুইয়াছে। 
পূৰ্ব্ব এশিয়ায় বু.্টনের মুলধন 


পূর্ব এশিয়ায় বৃটেনের বিরাট মূলধন বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত রহিয়াছে। [| 
ইহার মধ্যে রবার শিল্পে এবং টিন উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপারে যে মূলধন শী 


খাটতেছে তাহার পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে প্রায় ৩০ কোটি পাউণ্ড এবং 
€ কোটি পাউণ্ড । 
বুটীশ ভারতে আয়কর আদায়ের পরিমাণ 


'১৯৩৯-৪০ সালে বুটাশ ভারতে মোট ১৯ কোটি টাকা আয়কর বাবদ [ 
আদায় হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরে এইরূপ আয়কর বাবদ ১৭ কোটি টাকা | 


আদ।য় হইয়াছিল। | 
ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয় 
১৯৪১ সালের ২ শে ডিসেম্বর তারিখে যে দশদিন শেষ হুইয়াছে, সেই 
সময়ে ভারতে সরকারী রেলওযেসমূহের মোট আয় হইয়াছে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ 


টাকা। এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের অহ্থরূপ সময়ের আয়ের 





' তুলনায় ৪৮ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে 


ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারী রেলওয়েসমৃহের আয়ের পরিমাণ দ্াড়াইয়াছে ৮৮ 
কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা | পূৰ্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের চেয়ে এইরূপ 
আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা অধিক অথবা শতকরা 
১৬ ভাগ বেশী । 
ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন 

ভারতীয় অর্থশান্ত্র সম্মেলন ও ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের যুক্ত- 
অধিবেশন গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া চার দিবস- 
ব্যাপী বোম্বাইয়ের ইউনিভাপিটি কনভোকেশন হলে যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে। স্তার পুকষোত্তম দাস ঠাকুরদাস এই যুক্ত-সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন। ডক্টর জে পি নিয়োগী অর্থশাস্ত্র সম্মেলনের এবং ডক্টর ভি এস রাম 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় 
অর্থশান্ সম্মেলনের ইহা রজত জয়ন্তী অধিবেশন : এবং ভারতীয় রা্র-বিজ্ঞান 
সম্মেলনের ইছা চতুর্থ অধিবেশন | ৫ 

দব্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্ত 

নয়াদিজীর সংবাদে প্রকাশ যে, দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসাষীরা 
জিনিষপত্র মজুদ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছে তৎসম্পর্কে শাসন পরিষদে আলোচনা হইবে। সকলে অনুভব 
করিতেছেন যে, শুধু দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না। জিনিষপত্র, 
সরবরাহের জন্ত কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পুনরায় আর; 
একটি দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের আহ্বান এবং এই সমস্তার সমাধানের 
অত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। 





৷ কোগ্গানী প্রতিষ্ঠিত হইবার 

সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত 

দিবারাত্র কাজ হইতেছে । 
€ 


প্রসিশন মেসিন, কলকজ। 
যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণই আমাদের 
বিশেষত্ব । 








@ 
ল্যাটেব্স-প্রচফং, অয়েলস্কীন 
কাপড়, গ্রাউগুসিট তৈয়ারীর 
কাজও ছে। 


১০০, ক্লাইভ স্ব, কলিকাতা 


ফোন £ কলি: ৭৮৬ ও ৪৯৯০ 
গ্রাম £ “বায়ার্স” ও “এভারগ্রীণ” 





৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২] আধিক জগৎ ৃ ৯৮৫ 
কাচা পাটের উপর কর মাজা 


দত জেট লি এলালদদ সম পঞসনিণ। | বুতীস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ 
১) ph 


বাঙ্গল! সরকারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই চিঠিতে জানান | রা 
হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কাচা পাটকর আইন অনুসারে বালা | হেড অফিন--১৮২৷১, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা । 














সরকারকে মিলসমূহের দেয় কর বিক্রেতাদের বিল হইতে কাটিয়া রাখিবার Raja Aditya Pratap Singh Deo, 

ও তদনুযায়ী প্রচলিত চুক্তিপত্রের মুসাবিদা সংশোধন করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান Ruler, Seraikella State. 
জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে উক্ত হতনা 
কর-তার বিক্রেতা মহলের উপর পড়িবে এবং পাট বিক্রেতারা করজনিত Raja Kishore Chandra Deo, 

লোকসান এড়াইবার চেষ্টা করিবে; ফলে, করের ভার মূলতঃ দরিদ্র | 





Ruler, Athmallik State, ক 


Mr. N. C. Sen, Bar-at-Law, 
পাটচাবীদেরই বহন করিতে হইবে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের 


উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মূল অভিপ্রায় হইতেছে নিজেদের দিক হইতে পক্ল || শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ বড়বাজার ব্রাঞ্চ 
দায় পাটচাষীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া। বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতি | ১৭ নং আর, জি, কর রোড। ১৯১, হ্যারিসন রোড 


এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্যক অবহিত হইবার অন্ত উক্ত পত্রে গবর্ণমেপ্টকে সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্য করা হয়। 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন । টান 0 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের ব্যয় 
আগামী ১লা জুলাই হইতে যে আথিক বৎসর আর্ত হইবে সেই বৎসরে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার 
কোটি ডলার ঘুদ্ধার্থ ব্যয়িত হইবে ৷ প্রেসিডেন্ট কুজভেণ্ট সাংবাদিকগণেব 
বৈঠকে কর কথা বলিয়া জানান যে, চলতি আধিক বৎসরে যুদ্ধার্থ জাতীয় 
আয়ের শতকরা ২৭ ভাগ ব্যয়িত হইবে । সমর সম্ভার উৎপাদনের পরিকল্পনা 
বিপুলভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে । 


Ex-Mayor, Calcutta. 











কয়লার বদলে নারিকেলের মালার জ্বালানী রদ 

মালয়ে এক বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী জাতীয় নূতন রেলওয়ে ইঞ্জিন : 
তৈয়ারী করিয়াছেন। এই ইঞ্জিনে কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে নারিকেলের ' ON 

খোলা ও তাল গাছের ছাল ব্যবহৃত হইবে। এই জাতীয় ইঞ্জিনের ওজন 


'১৫ টন। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্কালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ও সিপ্ডিকেট সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, ইন্টারমিডিয়েট, ম্যাটিকুলেশন, এবং বি-এ ও বি-এস-সি 
পরীক্ষা পূর্ব ঘোষিত তারিখের পরিবর্তে ১৯৪২ সালের নিম্নলিখিত তারিখ- 
সমূহে আরম্ভ হইবে £ 

আই-এ ও আই-এস-সি-_১৬ই মার্চ। ম্যাটি,কুলেশন--১৫ই এপ্রিল । 
বি-এ ও বি-এস-পি--১লা মে। 

পেল নিয়ন্ত্রণ 

ভারত সরকার ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে প্রতি ইউনিটে 
পে্রলের পরিমাণ হ্রাস করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । এই নির্দেশানুষায়ী 
প্রাইভেট মোটর গাড়ীর পেট্রলের পরিমাপ প্রতি গ্যালনে অর্ধ গ্যালন করার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । এই সিদ্ধান্তের ফলে অসামরিক জনসাধারণ কর্তৃক পেট্রল 
ব্যবহার হাস পাইয়া ৯৯৪০ সালের মোট পরিমাণের শতকরা ৬* 
ভাগ দ্াড়াইবে। 


বৃটিশ ভারতে নগররক্ষী বাহিনীর সংখ্য! 


বাংলা দেশে ১৪ হাজার ৬৩ জন নগররক্ষী বাহিনী সংগ্রহ করার প্রস্তাব 
করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্যস্ত তালিকাভুক্ত 
নগররক্ষী বাহিনীর সংখ্যা হইতেছে ১১ হাজার ৮৭২ জন। বুটাশ ভারতের - 
বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত অঞ্চলের নগররক্ষী 
বাহিনীর সংখ্যা হইতেছে নিম্নরূপ £__ 

পাঞ্জাব ২১ হাজার ৭৫৭ জন বাংলা ১১ হাজার ৮৭২ জন ; মাদ্রাজ 
১০ হাজার ৫৫৮ জন 3 বোস্বাই ৪ হাজার ৮২৭ জন ; যুক্ত প্রদেশ ২ হাজার 
৯৮৮ অল) মধ্যপ্রদেশ ৩ হাজার ৩৮৭ জন; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
১ হাজার ৩৮৬ জন) বিহার ১ হাজার ৩৫৬ জন ; সিন্ধু ৫৮৪ অন ) আসান 
৩৬০ জন) দিল্লী ২১১ জন; কোয়েটা ১৬৯ জন উড়িষ্যা ১৪৪ "জন ) কুর্থা সম্পূর্ণ বিবরণ পোষ অফিস, 
'১২১ জন £ আজমীর-যারোয়াভা ৯১ জন। Sols SONOS 


ত 
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৯৮৩৬ | আধিক জগৎ [ ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 


অর্থনৈতিক নম্মেননের আগামী অধিবেশন 

ভারতীয় অর্ব-নৈতিক সন্েপনের আগামী অধবেশন ১৯৪২ সালের 
ডিসেম্বর মাসে মাত্রার্জে অনুষ্ঠিত হইবে! ভর বি ভি নারাস্ণস্বামী নাইচ] ই টি রান, 
উক্ত মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি শির্ধাচিত হুইয়াছেন। এ AA নট ক নি নিদ্মাড 

জীল থার্ব্মোমিটারের মুল্য'নিয়ন্ত্রণ : ELE 

জীল থার্ন্সোমিটারের (আধ মিনিট) পাইকারী ও খুচরা] সর্ব্বোচ্চ দর 
নির্ধারিত হইয়াছে। এখন হইতে এগুলি বিক্রয়ের ওন্য মূল্য নিয়ন্ত্র 
বিভাগের প্রধান কর্মচারীর অফসের অগ্থমতির! প্রয়োজন হইবেধু। 
কলিকাষ্ঠা ও পহরতলীতে ইহার পাইকারী সর্ববেচ্চ দর প্রতি ভন ১৭০০ 
আনা এবং খুচরা গ্রতিটী ১৮০ আনা করিয়া বাঁধিয়া দেওবা হইয়াছে। 

যুদ্ধের কাজের জন্য ভারতীয় কাঠ 

সরবরাহ বিভাগের কাঠ ক্রয়ের প্রধান কর্মকর্তা সম্প্রতি যুদ্ধের এ' 
প্রয়োজনের অন্ত ২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মৃপ্যের টেলিপ্রাফের খামের কাঠ 
এবং অন্ঠান্ত প্রকারের কাঠের যোগান দেওয়ার অন্ত একটা অর্ডার খু. 
পাইয়াছেন। বর্তমান অড'র বাদে এপর্যন্ত সরবরাহ বিভাগ ৪ কোটী 
৬৯'লক্ষ টাকা মূল্যের কাঠ ভারতবর্ষে ক্রয় করিয়াছেন। 


ব্রহ্ধদেশে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
বহ্দদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সম্পর্কে 
বর্ম সরকারের সহিত ভারত সরকারের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। ভারত 
সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারত সরকার ও ভারতীয় ব্যবপায়িগণের 
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| =" পত্র লিখিলে আমাদের মৃত্তন নৃকতন ডিজাইন সমনিত বি ওমং 
প্রতিনিধিবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তদমূসারে ব্যবস্থা করিবার | ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হর । 
জ্ন্ত বঙ্গ সরকার তাহাদের পরিকল্পনাসমূহের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন | 
মজুদ সুতার হিসার দাখিলের আদেশ -. 


সম্প্রতি মাত্রাঞ্জ সরকার এক আদেশ জারী করিয়া স্থতা ব্যবসায়ীদের, . 
জানাইয়া দিয়াছেন যে, যাহাঁদের কাছে ৪ শত পাউগ্ডের অধিক তা মজুদ | 
আছে তাহাদের মন্ুদ সুতার পরিমাণের একটা হিসাব মাদ্রান্জ সহর এবং 
বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণের নিকট অবিলম্বে দাখিল করিতে হুইবে। 
মাদ্রাজ সরকার ইহাও জ্রানাইয় দিয়াছেন যে প্রতি মাসের ১লা এবং ১৫ই 


উহ অমল 
বাংলার জনপ্রিয় উন্নতিশীল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান । 
তারিখেও সুতা ব্যবসায়ীদের মজুদ হুতার হিসাব পেশ করিতে হইবে | 


মাদ্রাব্দ প্রদেশে স্থতার যেরূপ দর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ফলে তাতিদের দি ঘাট ব্যান্ধ অব ইণ্ডিয়| লিঃ ৰ 


যেরূপ দুর্দশা! দেখা দিয়াছে তাহা নিবারণকল্পে এই ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। ূ ( কলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেশ্বর ) 
Hl 











সিন্ধু নদের দ্বিতীয় বীধ কলিকাতা অফিস £ $ বি ক্লাইভ রো, ফোন £ ক্যাল. ৩৮৪৩ 


করাচীর সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধু সরকার সিন্ধু দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের | আপনার সঞ্চিত অর্থ এই নিরাপদ প্রতিষ্ঠানে ূ 
সেচকাঁধ্যের উন্নতিকল্পে হাকুকের সন্নিকটে সিদু নদের আর একটি বৃহৎ আমানত করিয়া বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ করুন 
হেড অফিস-চষ্টগ্রাম | স্থায়ী আমানতের সুদ ৪২হইতে ৭২ 


বাধ নিৰ্ম্মাণের এক পরিকল্পনার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া লামা প্রকাররাভিংকি কর! 
কর — স a করা হয়। 
দেখিতেছেন। এই বীধ নির্ম্মাণ করিতে ৩০ কোটা টাক! বায় হইবে বলিয়া! স্ব বাংলা ও বঙ্গদেশের প্রধান | ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোল। 
হিসাব ধরা হইয়াছে । গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ সাহু-বন্দর মহকুমার ব্যবস! কেন্ত্ে স্থাপিত হইতেছে। 
জমিদারবর্গের এক সম্মেলনে সিদ্ধুর গবর্ণর এইরূপ অভিমত প্রকাশ হইয়াছে । বি সেন গুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজার] 
করিয়াছেন 'যে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গৃহীত হইলে বাধ নিক্মাণের কার্ষ্য ক তি চি রেল নি নি 
আরম্ভ করিতে কালবিলম্ব করা হইবে না এবং এই বাধ নির্মাণের ফলে [৮ টা বর রর 
লয়েড বাধ অঞ্চলের অমিদারদের স্তায় উক্ত অঞ্চলস্থ জমিদাব্গণ লাভবান || চি “বলায় বের তি | } কৰ্মপরেণাকে 
ঠা [| যতদুর পঙ্গু করে, সম্ভবতঃ অন্য কিছুতে ততটা করে না। 
ঠা তিক 
কাগজের ব্যবহার হাস মী ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিকুশলতা পরিক্ষুট হইতে পারে না। 







ভারতে মোট যে কাগন্ধ ব্যবহৃত হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই & EEE TEE নিত অর্থ লহটের নি 
জনসাধারণ ব্যবহার করে। সুতরাং ভারত সরকার জনসাধারণকে নানা- ধন হু ছুর্ভাবনা 


ভাবে কাগঞের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় | ০০০ পরামর্শ করুন ঃ 
কাগজের কলগুলির উৎপাদনের শক্তি যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথাপি |} | ৰ 


স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় ৩০ হাজার টন পরিমিত কাগজ কম পড়িবার | ন্যাশনাল IE লিঃ 
সম্ভাবনা ।- বিদেশ হইতে আমদানী বৃদ্ধির কোন উপায় নাই। ভারত | |) দ্‌ এবেখ 6 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাগজের ব্যবহার শতকরা ২ ভাগ কমান || হেড অফিদ_-১৩৫ লং ক্যানিং সরা, কলিকাতা । 


হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমুহ্কেও অনুরূপ মন্েচনাধনের দন্ত বখোচিত 
| ফোনঃ ক ২৭৮ 
ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।: রি 80885 রাজা 





৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 


করাচীতে সম্ভ। দোকান 
চাউল, ভাল, গম, ময়দা, কষল! প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্ধ্য টির 
দ্রব্যাদি দরিদ্রের নিকট কম দরে বিক্রয় করিবার জন্ত সিদ্ধু সরকার করাচী 











প্রদানের ব্যবস্থা মঞ্চুব করিয়াছেন । 
গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকারের এক বিশেষ গেজেটে ঘোষণা করা হুইয়াছে যে, গমের & 


বাজারে আগাম ক্রয়-বিক্রয কর! চলিবে না। বাংলা সরকারও এক বিবৃতিতে 
ব্যবসায়ীসহলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন বে, ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সততে 
যাহারা প্রদেশের বাহিরে গবর্ণমেপ্ট নির্ধারিত দরের উপরে কারবার 
করিতেছেন, তাহারা নিজেরা বিপদের ঝুঁকি লইতেছেন। কেন না, হুইট 
কমিশনারের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে গমের দর ও গমের চালান 
নিয়স্বিত হইবে। অধিকন্ত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক যে কোন সময়ে গম দাবী করা 
যাইতে পারে। সরকার সেক্ষেত্রে নির্ধারিত দরের বেশী মূল্য দিবেন না। 
উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, সর্বোচ্চ দূর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, বলিয়া! যে 
সমস্ত গুদ্ব রটিতেছে, তাহা ভিভিহীন। গবর্ণমেপ্ট গমের সর্ব্বোচ্চ দূর 81৮০ 
“আনা হইতে আদে৷ বাড়াইবেন না। 
বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবসায় 
ইণ্ডিয়ান সেট্রাল জুট কমিটির অধুনাতম বুলেটিনে প্রকাশ, বর্তমান বৎসরে | 
"পাট বিক্রয় আরম্ভ হইবার পর প্রথম চারিমাসে পূর্ববর্তী বৎসরের চারিগুণ 
পাট রপ্তানী হুইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, নিউন্জিল্যাণ্ড সরকার মেস্তার'চাষ 
বুদ্ধির জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় তাহারা মেন্তার : 
“তৈরী থলিয়! রপ্তানী করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কলম্বো সরকার ‘ফিক্‌’ 
নামক তন্ত উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়াছেন। 
ধান চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের 
নিখিল ভারতীয় ধান্ত চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০-৪১ 
পালের ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার একরের তুলনায় এবার ৬ কোটি ৯৯লক্ষ ূ 
৮২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে । ইহাতে দেখা যায় ষে, 
চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধান্তের অবস্থা ৃ 
সম্পর্কে প্রাপ্ত বিবরণে প্রকাশ যে, অবস্থা মোটের উপর ভালই । 
ভারতে সৈনিকদের জন্য পোষাক তৈরীর পরিমাণ ৃ 
৯৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের ১০টি পোষাক তৈয়ারীর কারখানায় | 
.সৈনিকদের অন্ত পোষাক উৎপাদনের পরিমাণ এতাবৎকালের সর্কোচ্ন্তরে | 
পৌছিয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট ৮১ পক্ষ ১৫ হাজার ৩১৩টী পোষাক 
'তৈয়ারী হইয়াছে । ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৩১ দিনের হিসাবে দৈনন্দিন ২ 
পোষাক তৈরীর পরিমাণ দীড়াইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৪টী, 
পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় আলোচ্য মাসে তৈরী পোষাকের পরিমাণ ১০ লক্ষ 
১৭ হাজার ২৮০টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


অষ্ট্রেলিয়ায় জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 

অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ১৪ খানি জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 

“করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন | 
ভারতে দূরবীণ নির্মাণ 

কলিকাতার গাণ্তিক যন্ত্র অফিস দেশরক্ষাবাহিনীর অন্ত ক্রমেই অধিক 
পরিমাণ যন্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ করিতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষে দুরবীপ তৈয়ারী 
হইত না। বর্তমানে কিন্ত গাণিতিক যন্ত্র অফিস বহু পরিমাণে দুরবীণ তৈয়াবী 
করিতেছে। ইহা ছাড়া সৈন্তবাহিনীব অন্ত 'প্রিজম্যাটাক কল্পাস+ ও দুরদর্শণ 
সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার যন্ত্র এবং গাণিতিক ও জরীপের যন্ত্রাদিও এইখানে 
"অনেক প্রস্তুত হইতেছে । চশমার কাচ এদেশেই তৈয়ারী করা যায় কিনা | 
শে বিষয়ও কিছুকাল ধরিয়া গবেষণা চলিতেছে । 


আধিক জগৎ 


7 উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবৎসর শতকরা 


ূ 
| 


গা "রিজার্ভ যার সিভিউলভুক বে 
> 
মহান ব্যাধ নট 





৯৮৪ 





ESET SETS 


LL PEAS 


1 সেনটাল ক্যালকাট৷ ! 


কর্পোরেশনের সহযোগিতায় করাচীতে সস্তা দোকান খুলিবার পরিকল্পনা ছু 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সিদ্ছু সরকার ইতিমধ্যেই ট্ 
খাদ্য শস্তের মূল্য বৃদ্ধি হেতু স্বল্প বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ভাতা & 


ন্ব্যাক্ ভিলও 
হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা! 


৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লত্যাংশের হার-_-৩৬।* টাকা * 


-শাখাসমূহ-_ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কজিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হেয়ার গ্রীট রং বেনারস 
হিলি (দিনাজপুব) চীরদ্দবালীবোলেশ্বর- উড়িস্য। প্রদেশ) 
তদের হার 'ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। 





টির হা বর লি 


পু ২৩২ 





= ২২, 


পূর্ববঙ্গের স্ববপুরাতম প্রতিষ্ঠান 


হেড অফিস ঃ মহালক্ষমী ভবন, চট্টগ্রাম | 


কলিক্কাত| অফিস ৪ ১৫নং ক্লাইভ কীট 
অন্যান্ত অফিস £ রেন্ুন, মৌমমেইন, আকিয়াব, সেণ্ডওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাক! ও সাতকানিয়া । 
চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মান্ুপারে স্থদ দেওয়া 
হয় । ১*২ টাকা জম! লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকর] 
বাখিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিন্তুড ডিপোজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয় । 
টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাঁওর। যায়। 
সর্ধপ্রকার ব্যান্কিং কার্য করা হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আনিয়া বা পত্র লিবিয়া অবগত হউন 
জেনাবেল ম্যানেজার_-ক্লীত্রিপুরা চরণ চৌধুরী ॥ 


১০222522225 


শা পা অসি 


১০০২ 





ভৃপ্তিনাভ 
বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লি 


সাহা চৌধুরী এণ্ড ।কোৎ লিঃ 
 ৪নং ক্লাইভ ঘাট হী 89 : 


৯৮৮ 





কলিকাতা করপোরেশনের খণ গ্রহণ 
কলিকাতায় নূতন জমি সংগ্রহ ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে করপোরেশনের 
আবশ্যকীয় কৰ্ম্ম বিভাগাদি নির্ম্মাণের জন্য ১৯৪১-৪২ সালে কলিকাতা 
করপোরেশন ৩৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা খণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ভারতে ধানের চাষ 
১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল 
৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার একর । ১৯৪১-৪২ সালে পূর্ব বৎসরের তুলনায় 
শতকরা! ১ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে 
ভারতে তুল! চাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ 
১৯৪১-৪২ সালের তুলার চাষের তৃতীয় পূর্বাভাসে সমগ্র ভারতে ২ কোটি 
২২ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হুইয়াছে। 
ভারতের ভেষজ শিল্প 
পুর্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত, এইরূপ ৩৫০ প্রকারের 
ডাক্তারী ওঁষধাদি ভারত সরকারের কারখানাগুলিতে দেশীয় কাচামাল হইতে 
প্রস্তুত হইতেছে | প্রয়োজনীয় ওবধপত্রের বড়ি . এবং ব্যাণ্ডেজ বাধিবার 
দ্রব্যাদিও প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত এই সকল কারখাঁনাসমূহে করা হইয়াছে। 
ভারত সরকারের ক্রীত কাপড়ের দর 
১৯৪২ সালের প্রথম তিন মাসে ভারত সরকার যে কাপড ক্রয় করিবেন, 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের প্রতিনিধিবন্দ এবং তুলাজাত বস্ত্রাদির 
স্থায়ী সমিতির সভ্যবৃন্দের এক সপ্মিলিত সভায় তাঁহার দর স্থির হইয়াছে। 
প্রতি তিন মাস পর পর যে ভিত্তিতে এই দর নির্ধারিত হইবে তাহাও স্থির 
হইয়াছে । তুলা ও বস্তের অতিরিক্ত দরের কথা বিবেচনা করিয়া ৯৯৪৯ 
সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের দর অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হ্ইয়ীছে। 
ভারত সরকারের বাৎসরিক ৪০ কোটা টাকারও বেশী কাপড়ের প্রয়োজন = 
হুইয়াছে। এই জন্ত প্রতিটী মিলের উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ কাপড়ের 
অর্ডার দেওয়া স্থির হইয়াছে রর 
বৃটেনে ভারত সরকারের খণ পরিশোধ, 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্ডিতে প্রকাশ যে বৃটেন হইতে সংগৃহীত | 
ভারতীয় খণ (রেলপথ দায়াবদ্ধ রাখিয়া সংগৃহীত খণ ও বাধিক কিস্তিতে |. 
পরিশোধ্য খণ বাদে ) পরিশোধের জন্ত ভারত সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা | 
অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত খণ | 
পরিশোধের জগ্ত 'খণ-পত্র গ্রহীতাদিগকে ভারত সচিব এক বৎসরের | 
নোটীশ দিয়াছেন। শতকরা ৩২ টাকা সুদের ও ২০ আনা হারে [| 





সুদের পাউণ্ড মুদ্রায় পরিশোধ্য ভারতীয় কোম্পানী কাগজের মাঁলিকদিগকে 
১৯৪২ লালের ৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্ীসকল কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্ক | 
অফ ইংলগ্ডে প্রেরণ করিতে বলা হুইয়াছে। ভারতে এসকল কোম্পানীর | 
কাগজের ক্রেতাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উহা প্রেরণ করিয়া ভি ESOC: k 
মূল্য লইতে জানান হুইয়ীছে। 

ভারতের ষ্টালিং খণ পরিশোধে সর্বসমেত প্রায় ২*৭ কোটি টাকার 
প্রয়োজন হইবে এবং তন্মধ্যে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমেই ১০৫ 
কোটি টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট প্রায় ১০২ কোটি টাকা আর ১২ মাস 
পরে দেওয়া হইবে । এই খণ পরিশোধের পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থেরও বেশী 
* পরিমাণ বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুদ আছে। 

মধ্যপ্রদেশে মাদক দ্রব্য বর্জন 

মধ্যপ্রদেশের প্রায় এক চতুর্থ অঞ্চলে মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন সাফল্য 
মণ্ডিত হইয়াছে। মধ্যপ্রার্দেশিক সরকার এই জন্য বাৎসরিক প্রায় ৮০ 
লক্ষ টাকা আয় কমিয়াছে এবং মাদক দ্রব্য সেবনকারীদিগের প্রায় ১১ লক্ষ 
' টাকা বাচিয়া গিয়াছে । ১৯৪০ সালে যে সকল অঞ্চলে মাদক দ্রব্য বৰ্জ্জন 
বিধানাবলী প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই সকল স্থানে ১৯৩৯ সালে ২৪ 


' হাজার ০১৪ গ্যালন .দেশী এবং '৫৮ হাজার ৪৭৫ গ্যালন তারি ব্যবহৃত 
হইয়াছিল । 
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আধিক জগৎ 


॥ মোট আমানত 
 কাধ্যকরা মূলধন 


ক্রমাগত ১০ বৎসর যাঁবৎ ১৫৬ 





হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত!। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় ন! জ্রানান পর্য্যন্ত টি তির চলিবে ; 

কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বার| শেয়ার ক্রয় 
নই যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
ব্যান্কের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
লিখুন। 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্নাসিক হুদ, ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়| 
ধার ক্যাঁস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যান্কসংক্রীস্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাঁজার (কলিকাত|) ও নারায়ণগঞ্জ । 


ডি, এফ, স্তাপ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 


/ যুত হারাল নাবিক বহতা কে, সি, এস, আই- ব্রিপুরা। 
J চিক সিকি আনল 
কলিকাত। 


রেজিঃ 
অফিস-_৬, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 


অফিস--আখাউরা। 


[ ৫ই জ্ৰানুয়ারী, ১৯৪২ 


(ইত এর এরি: সা যারা সব UPN AE TL 


লি 


লা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। ৰা 


আদায়ীক্কত ঘন ও রিজার্ভ ফাণ্ড | 

নল --&,8৫,000 টাকার উর্ধে । | 
_-২৭,00,000 টাকার উত্নে। 
--৩৭,00,000 টাকার উর্ধে | | 
টাকা হারে ডিভিডেওড দেওয়া হইতেছে |. 
২75 কাৰ্য্য করা হয়। |; 


মিত্র মু খানি এং : এণ্ড কোং] 





-  জ্ছাপিত-_-১৮৮৪ সাল 
mmm পরালশ গহণ করুন--সস্তষ্ট 


টাকা ধার দেওয়া হয়। 


রবিবার হেলা ১টার পরহ 





চে কোম্পানীর কাগজ বা 
চি গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে |. 


সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি | 
| বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 


দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে। 


বিনীত-_- 
জীপাকতীশক্কর মিত 
ম্যানেজিং পার্টনার 


যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের | 









২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 








প্রাক্কালে যদি ৪ লক্ষ টন অপেক্ষাও বেশী চিনি মজুদ্র থাকে. তাহা 
হইলে উহার মূল্য পড়িয়া যাওয়া অনিবার্ধ্য হইয়া দাড়ায় । 
কিন্তু সম্প্রতি দুইটা ব্যাপারে চিনির বাজারের অবস্থা উন্নত 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে! কিছুদিন পূর্বে ভারতে ইচ্ষুর 
চাষ সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা 
গিয়াছে যে, ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় বর্তমান বৎসরে ইক্ষুর চাষের 
জমির পরিমাণ ৭ লক্ষ ৪ হাজার একর কমিয়া ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার 
একরে পরিণত হইয়াছে । এবার অনেক স্থানে ইক্ষুর চাষের পক্ষে 
আবহাওয়াও প্রতিকূল হইয়াছে । কাজেই গত বৎসরের তুলনায় 
এবার অনেক কম পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হইবে এবং ফলে দেশে গুড় 
চিনির উত্পাদন ও অনেক কমিয়া যাইবে । এইজন্য আগামী বৎসরের 
নবেম্বর মাসে চিনির যে নূতন মরশুম আরম্ভ হইবে তাহার প্রাক্কালে 
মজুর চিনির পরিমাণ গত নবেম্বর মাসের প্রাক্কালে মজুদ চিনির 
তুলনায় অনেক কম হইবে । ভবিষ্যতে চিনির মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে উহা 
একটী কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আরও 
একটা কারণ ঘটিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে যে আন্তজ্ীতিক শর্করা 
চুক্তি হয় তাহাতে ভারতবর্ষের তরফ হইতে বৃটাশ গবর্ণমেন্টের প্রতি- 
নিধিগণ এই মৰ্ম্মে একটা সর্ত মানিয়া লন যে, ভারতবর্ষ হইতে- সমুদ্র- 
পথে কোন চিনি বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে না। উহার ফলে 
চলতি বৎসরে ইংলণ্ড এবং ইরাক, ইরাঁণ, আফগানীস্থান প্রভৃতি 
দেশে চিনির ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও ভারতবর্ষ হইতে দেড় হাজার 
টনের বেশী চিনি বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে নাই। সুখের বিষয় 
সম্প্রতি এই অব্যবস্থার কতকটা প্রতিকার হইয়াছে । ইতিমধ্যে 
আন্তর্জাতিক শর্করা কমিটির অনুমোদনক্রমে স্থির হইয়াছে যে, 
-১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে বিদেশে অনধিক ২ লক্ষ টন 
চিনি রপ্তানী হইতে পারিবে | ভারতে উৎপন্ন চিনি হইতে যদি 
২ লক্ষ টন চিনি বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা হইলে এজন্যও মজুদ চিনির 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইবে । এদিকে জাভা ও উহার 
আশেপাশে যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে এদেশ 
হইতে চিনি রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে 
ভারতীয় চিনির চাহিদা আরও বাড়িতে পারে। মোটেব উপর 
আগামীতে চিনির বাজারের সমূহ উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । ইতিমধ্যে উহার সুচনাও দেখা যাইতেছে । 


আয়কর বিভাগের রিপোর্ট 

সম্প্রতি ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের গত ১৯৩৯-৪% 
-সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, 
আলোচ্য বৎসরে বৃটিশ ভারতে আয়কর বিভাগের পক্ষ হইতে 
আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ মোট ২০ কোটি টাকার দাবী হইয়াছিল 
,এবং শেষ পর্যন্ত মোট ১৯ কোটি টাকা আদায় হইয়াছিল । পূর্ব্ব 
বৎসরে মোট দাবী ও নিট আদায়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে 
১৮ কোটি ও ১৭ কোটি টাকা । সে হিসাবে আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের 
‘দিক দিয়া আলোচ্য বৎসরে সরকারী আয় কিছু বাড়িয়াছে। 
কিন্ত আয় বাড়িলেও এদেশে আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি পায় নাই। 
-যাহাদের আয় বৎসরে ২ হাজার টাকা বা মাসে ১৬৭ টাকার উর্দ্ধে 
তাহাদিগকেই বর্তমানে আয়কর দিতে হইতেছে । এ নিয়ম 
অনুসারে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি ও 
. প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮৫ হাজার । আলোচ্য ১৯৩৯-৪০ 
সালে সেই সংখ্যা হাস পাইয়া ২ লক্ষ ৮৩ হাজারে পরিণত হইয়াছে | 
তবে সংশোধিত আয়কর আইন অনুসারে আলোচ্য বৎসরে স্থুপার ট্যাক্স 
ধার্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ 
মোট আয় স্বভাবতই কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশে আয়কর 
প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আলোচনা করিলে ভারতবর্ষ 
.যে এখন পধ্যন্ত কত দরিদ্র তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়! গত 
১৯৩৯-৪০ সালে বৃটিশ ভারতের ৩০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে আয়কর 
প্রদানকারী ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি 
২৮৩ হাজার । উহার মধ্যে বিদেশীয় অধিবাসী ও বিদেশীয় ফার্ম্মও 


আথক জগৎ ৯৫৫ 


বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত কম হওয়ার অর্থ এই যে, 
এদেশের অধিকাংশ লোকই আজ পর্যন্ত নিতান্ত দরিদ্র । পৃথিবীর সমস্ত 
উন্নতিশীল দেশেই জাতীয় আয় বুদ্ধি ও সাধারণের ভিতর তাহা ন্যায্য- 
ভাবে বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে । 
কিন্তু এদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ আজ পর্য্যন্ত স্বল্প । সেই 
সামান্য আয়ও আবার মুখ্যতঃ অল্প সংখ্যক লোকের হাতেই কেন্দ্রীভূত 
রা রহিয়াছে । এইরূপ অবস্থা সকল দিক দিয়াই শোচনীয় সন্দেহ 
| 





ভারত সরকারের ভূতন্ব বিভাগ হইতে সম্প্রতি ভারতের কয়লা 
শিল্প সম্পর্কে মিঃ ই আর গী লিখিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা 
হইয়াছে । এই পুস্তিকাটিতে কয়লা! শিল্পেব দিক দিয়! পৃথিবীতে 
ভারতের স্থান, ভারতে নানাশ্রেণীর কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ও 
এদেশে কয়লার মোট ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যতালিকা 
দেওয়া হইয়াছে। মিঃ গী তাহার পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন ভারতে 
কয়লার অপ্রাচ্র্ধ্য না থাকিলেও জগতের প্রধান কয়লা উৎপাদনকারী 
দেশগুলির তুলনায় এবিষয়ে এদেশের স্থান অনেক নিয়ে। ১৯৩৯ 
সালে গ্রেট বৃটেনে ২২ কোটি ৭০ লক্ষ টন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
৩৯ কোটি ২০ লক্ষ টন, জান্মানীতে ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টন, রাশিয়ায় 
১৩ কোটি টন ও জাপানে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত 
হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৩৯ সালে ভারতের খনিগুলি হইতে কয়লা 
উত্তোলিত হইয়াছিল মাত্র ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন। তবে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যতুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়লা-সম্পদের দিক দিয়া 
ভারতবর্ষের স্থান সবচেয়ে অগ্রগণ্য ৷ ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ 
'আফ্রিকা ছাড়া আর কোথায়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত 
হয় না। ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলয়ার খনিগুলি হইতে গত ১৯৩৮ সালে 
কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩০ লক্ষটন ও 
১ কোটি ২০ লক্ষ টন। ভারতের উৎপন্ন কয়লার মধ্যে কিছু পরিমাণ 
কয়লা সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, জাভা ও বৃটিশ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে 
রপ্তানী হইয়া থাকে । অপরদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রেট বৃটেন 
হইতে সামান্য পরিমাণ কয়লা এদেশে আমদানীও হইয়া থাকে । গত 
১৯৩৯ সালে ভারতে উৎপন্ন ও বাহির হইতে এদেশে আমদানীকৃত 
মোট কয়লা হইতে রপ্তানীকৃত কয়লা বাদ দিয়া এদেশের মোট ব্যবহৃত 
কয়লার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৩০ হাজার টন। ভারতে 
প্রতি লোক পিছু কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছিল ১'৪ হন্দর। ভারতের 
রেল কোম্পানীদমৃহ ভারতে উৎপন্ন কয়লার প্রধান খরিদ্দার ৷ 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় রেল কোম্পানীসমূহ ৮৩ লক্ষ ৬৩ হাজার 
টন অর্থাৎ মোট উৎপাদিত কয়লার শতকরা ৩২ ভাগ ব্যবহার 
করিয়াছিল। অপর দিকে লৌহ ও ইস্পাত কারখানাসমূহে ৬৬ লক্ষ 
২৯ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা ২৫'৪ ভাগ কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
রেলওয়ে কোম্পানী ও ইস্পাত কারখানার পর কাপড়ের কলসমুহই 
বেশী পরিমাণ কয়লা ব্যবহার করিয়াছিল ৷ 

ভারতে কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে উপরোক্তরূপ 
বিবরণ দিয়া মিঃ গী তাহার পুস্তিকায় ভারতের কয়লা শিল্প সম্পর্কে 
এক আশঙ্কার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, এদেশে 
শিল্প কারখানার সংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে এ বাবদ কয়লার চাহিদা 
দিন দিনই যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এদেশে উৎ- 
কৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার যোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম দীড়াইতে 
পারে। এরূপ একটী অবস্থার সৃষ্টি হওয়া খুবই শোচনীয় সন্দেহ 
নাই। তবে আমাদের মনে হয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লার 
সম্ভাবিত যোগান কম বলিয়া এই ধরণের আশঙ্কা দাড়ায় নাই। 
ভারতে আজও সমুন্নত প্রণালীতে ও ব্যাপকভাবে কয়লা উৎপাদনের 
ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়াই এরূপ আশঙ্কার স্থষ্টি হইয়াছে । এখন 
হইতে এদেশের খনিসমূহ হইতে যদি সমুন্নত প্রণালীতে কয়লা 
উত্তোলনের ব্যবস্থা হয় তবে ভারতের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কয়লার 
যোগান কম হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নাই । এখন হইতে এ 
বিষয়ে গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসীর মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া একান্ত 


'অন্তভূক্তি ছিল। বৃটিশ ভারতে বাৎসরিক ২ হাজার টাকা ও তদুর্ধ আয়- আবশ্তক। 





ন্কহিলন্কাভান্ স্ুজ্ন্ল আত 





গতৎ্প্রই উদ তারিখে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর 
হইতে বাজলা দেশের এবং বিশেষভাবে কলিকাতার অধিবাসীদের 
মনে,যে আতঙ্কের স্থষ্টি হইয়াছে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আর 
কখনও সেরূপ আতঙ্ক দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব ও 
' দক্ষিণ পূর্বদিকে বর্তমানে জাপান যে সমস্ত স্থান দখল করিয়াছে 
এবং যে সমস্ত স্থানে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা হইতে কলিকাতা, চট্টগ্রাম 
ও অন্যন্য সহরে বিমানপোত হইতে বোমা নিক্ষেপ করা জাপানের 
পক্ষে সম্ভবপর বলিয়াই কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে এত অধিক 
আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে। এই আতঙ্কের পেছনে কোন যুক্তি 
রহিয়াছে কিনা তত্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলিতেছেন যে, 
জাপানের এত অধিক বিমানপোত এবং বিমানপোত চালনার জন্য 
প্রয়োজনীয় তৈল নাই, যাহার ফলে জাপান অনাবশ্যকরূপে এদেশে 
আসিয়া বোম! নিক্ষেপ করিতে পারে । উহারা বলেন যে, বর্তমানে 
জাপান ফিলিপাইন, বোন্য়ো, জাভা, মালয়, ইন্দোচীন ও শ্যামের 
উপরই উহার সামরিক কাৰ্য্যকলাপ আবদ্ধ রাখিবে এবং যতদিন পর্য্যস্ত 
এসব দেশে জাপান চূড়াস্তরূপ সাফল্য লাভ না করিবে ততদিন জাপান 
কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। অন্যপক্ষ 
বলেন যে, জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে না পারে--কিন্ত বর্তমানে 
মালয় প্রভৃতি অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতেই সৈন্য ও 
সমরসরপ্রাম সরবরাহ করা হইতেছে । এরূপ অবস্থায় বুটাশ শক্তিকে 
কাবু করিবার জন্য জাপান প্রথমেই কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুন 
বন্দরকে অকেজো করিয়া দিবে এবং কলিকাতা ও উহার আশপাশে 
যে সমস্ত স্থানে সমর সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে সেই সব স্থানের 
কলকারখানা! বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবে। কর্তৃপক্ষ 
কলিকাতায় যে প্রকার ঘন ঘন বিমান-মহড়া দিতেছেন এবং সরকারী 
ও বেসরকারী অফিসাদি সম্বন্ধে যে প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা 
হইতেছে, তাহাতে দেশবাসীর মনে শেষোক্ত আশঙ্কাই অধিকতর 
প্রবল হইয়াছে। এই আশঙ্কার ফলে কলিকাতা হইতে প্রত্যহ দলে 
দলে লোক বাহিরে চলিয়া যাইতেছে । গত কয়েক দিন যাবত 
হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে এত যাত্রীর ভিড হইতেছে যে, রেল 
কর্তৃপক্ষ প্রত্যহ একাধিক. স্পেশাল ট্রেন দিয়াও যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান 
করিতে পারিতেছেন না। 

যেখানে বোমা পতনের ফলে নানা বিপদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার 
একটা আশঙ্কা রহিয়াছে সেখান হইতে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে স্থানাস্তুরিত করাই সঙ্গত। সেরূপ বিপদ 
দেখিলে কর্তৃপক্ষই জনসাধারণকে উহার জন্য নির্দেশ দিবেন। দেই 
হিসাবে যাহারা স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে বাহিরে পাঠাইয়া দিতেছেন 
তাহাদের কাধ্যে কোন অযৌক্তিকতা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। 
কিন্ত অহেতুক আতঙ্কপরবশ হইয়া অনেকে এরূপ কাজ করিয়া বসি- 
তেছেন যাহার মধ্যে কোন যুক্তিই নাই । দৃষ্টান্তত্বরূপ অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছেন। এই সম্পর্কে উহা 
বলা যাইতে পারে, যে যাহারা পরিবারবর্গ বাহিরে পাঠাইয়! দিতেছেন 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবিত্বশ্রেণীর লোক । উহাদের হাতে 
জম! টাকা নাই । পরিবারবর্গ দেশে পাঠাইতে যে খরচের দরকার 


' অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন। 


তাহা তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে হইতেছে 1? 
অনেকে বিপদের আশঙ্কায় ২৩ মাঁসের প্রয়োজনীয় খাদ সামগ্রী” 
এক সঙ্গে কিনিয়া রাখিতেছেন এবং ২৷৩ মাসের খরচা হাতে রাখিবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন । এমজন্যও অনেককে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ভুলিতে 
হইতেছে । উহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্ত 
এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যাহারা ব্যাঙ্ক হইতে সাকুল্য 
টাকা তুলিয়া লইয়া তাহা হাতে মজুদ করিতেছেন । উহাদের জান! 
উচিত যে, বর্তমান অবস্থায় যাহার যা” কিছু সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে মজুর 
রাখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ । দেশে যদি তেমন একটা বিপদ উপস্থিত 
হয় তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কগুলিকে কাজকারবার 
বন্ধ করিয়া দিতে অনুমতি দিয়া উহাদের রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ, 
করিবেন । এরূপ অবস্থায় আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদ থাকিবে । 
কিন্ত দেশে একটা বিপদ উপস্থিত হইলে দেশের ভিতরে সাময়িক" 
ভাবে একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আসা বিচিত্র নয়। এরূপ অবস্থায় 
কাহারও হাতে অধিক অর্থ রাখা সঙ্গত নহে । আমাদের মনে হয় 
যে, বর্তমানে যাহারা ব্যাঙ্ক হইতে অনাবশ্যকরূপে অর্থ উঠাইয়া লইয়া, 
তাহ। হাতে মজুদ করিতেছেন তাঁহারা কেবল এই অর্থ বাবদ প্রাপ্য 
সুদ হইতেই নিজদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন না, তাহারা অহেতুকভাবে 
এই অর্থের নিরাপত্বাও ক্ষু্ন করিতেছেন । 

যুদ্ধের আতঙ্কের জন্য অনেকে যে কেবল ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ উঠাইয়া, 
লইয়া তাহা হাতে জমা রাখিতেছেন এরূপ নহে--এই আতঙ্কের জন্য 
অনেকে কোম্পানীর কাগঞ্ বিক্রয় করিয়া দিতেছেন অথবা বিক্রয়লন্ধ' 
উহাদের নিকট 
আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশে যদি এমন কোন অবস্থার উদ্ভব 
হয় যাহাতে কোম্পানীর কাগজের কোন মূল্য থাকিবে না. 
তাহা হইলে নোটেরও কোন মূল্য থাকিবে না। কোম্পানীর 
কাগজ ও নোট- উভয়ই বর্তমান গবর্ণমেণ্টের খণপত্র। তফাৎ 
এই যে কোম্পানীর কাগজে কিছু কিছু সুদ পাওয়া যায়, কিন্ত 
নোটের জন্য কোন আুদই পাওয়া যায় না। সুতরাং কোম্পানীর 
কাগঞ্জ বিক্রয় করিয়া হাতে নোট মজুর করিয়া রাখা নিবব,দ্ধিতা ভিন্ন 
আর কিছু নহে। যাহারা, কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ ও 


রৌপ্য ক্রয় করিতেছেন তাহাদেরও নিশ্চিন্ত হইবার কোন কারণ 


নাই ৷ স্বর্ণের মূল্য সম্প্রতি প্রতি ভরি ৫১২ টাকার কাছাকাছি আসিয়া' 
দাড়াইয়াছিল __রোপ্যেরও প্রতি ১০০ ভরির মূলা ৭০৪০আনায় পরিণত. 
হইয়াছিল। কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ. 
করিলে উহার জন্য কোন সুদ পাওয়া যাইবে না এবং উহা! নিঝলপুদে.. 
সংরক্ষণ করা একটা কঠিন ব্যাপার হইয়া দীড়াইবে। ,“অধিকুস্ত 
বর্তমান যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ন্বর্ণ ও রোৌপ্যের মূল্য শতকরা 
অন্ততঃ ৪* ভাগ কমিয়া যাইবে উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 
কেহ হয়ত বলিবেন যে, কোম্পানীর কাগজ ও নোট যদি অচল হয় 
তাহা হইলে এক পয়সাও পাওয়া যাইবে না, কিন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
মুল্য কমিলেও অন্ততঃ বর্তমানের তুলনায় ৬০ ভাগ অর্থ পাওয়া 
যাইবে । এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশে তেমন 
যদি কোন অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে 
সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য সরকারী কোষাগারে জমা দিয়া তাহার বদলে, 
(৯৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 








ল্বব্ভলালেল্ল বক্তু ত৷ 





ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজ বণিকদের প্রতিনিধি সভা এসোসিয়েটেড 
চেম্বাস“অব কমাসে'র বাযিক অধিবেশনে গত সোমবার বড়লাট লর্ড 
লিনলিথগো যে বক্তৃতা দিয়াছেন:তাহা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত 
নিরাশ হইয়াছি। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার ফলে বৃটাশ 
সাম্রাজ্যের সমক্ষে যে নৃতন বিপদ দেখা দিয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিবে 
এবং বড়লাটের মুখ দিয়া একটা নুতন নীতি ও কন্মপন্থার আভাষ 
পাওয়া যাইবে, উহাই আমরা আশা করিতেছিলাম। কিন্তু বড়লাট 
সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন । * ১৯৪০ সালের ৮ই 
আগষ্ট তারিখে তিনি যে ঘোষণা করিয়াছিলেন বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে তদ্রতিরিক্ত যে কিছু বলিবার নাই তাহা তিনি পুনরায় দেশ- 
বাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন। এই ঘোষণার মৰ্ম্ম হইতেছে যে, যতদিন 
পর্যন্ত কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং অন্যান্য দল 
ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত না হইবে ততদিন দেশবাসী 
দেশশাসনের ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাইবে না এবং সকল 
দল যদি একমত হয় তাহা হইলেও ভারতবর্ষে ইংরাজদের যে বিশেষ 
দায়িত্ব রহিয়াছে_যথা সামরিক ও পররাষ্ট্র বিভাগের পরিচালনা, 
ভারতবর্ষস্থিত বুটাশ বণিক ও চাকুরিয়'দের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি বিষয় 
খাস বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের করায়ত্ত থাকিবে । অর্থাৎ ভারতবর্ষের সকল দল 
যদি একমতও হয় এবং তাহাদিগকে যদি দেশশাসন ব্যাপারে কর্তৃত্ব 
দেওয়াও হয়, তাহা হইলেও ভারতবাসী সামরিক বিভাগের কোন 
কর্তৃত্ব পাইবে না এবং বৃটাশ বণিকদের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়া দেশের অর্থনীতিক উন্নতি বিধানের কোন স্থযোগ লাভ করিবে 
না। এই ধরণের শাসনব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন, পনিবেশিক মর্ধ্যাদা 
প্রভৃতি যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহা ভারতবাসী 
তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিবে । ১৯৪০ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখের 
ঘোষণার উপর ভারতবাপী কোন গুরুত্ই আরোপ করে নাই। 
তথাপি বড়লাট গত সোমবারের বক্তৃতায় গায়ে পড়িয়া একথা 
বলিয়াছেন যে, এ ঘোষণা এখনও বলবৎ রহিয়াছে । যে ঘোষণার 
কোন মূল্যই নাই তাহা বলবৎ থাকা না থাকা সমান কথা। বডলাট 
যদি বলিতেন যে, এ ঘোষণা বাতিল করিয়া দেওয়] হইল, তাহাতে 
ভারতবাসীর বিন্দুমাত্র দুঃখের কারণ হইত না।: 

রাজনীতিক ক্ষেত্র ছাড়িয়া অর্থনীতিক ব্যাপারে বড়লাট যে সমস্ত 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত নৈরাশ্যব্যগ্তক। বর্তমান 
যুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত 
:  হইয়াছে। উহার জন্য ভারতবাসী বহু কোটা টাকা মূলধন বিনিয়োগ 
: “করিয়াছে এবং এই সব কলকারখানা বর্তমানে প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টের 
সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যুদ্ধের পরে যখন এই সব 
কলকারখানা পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে, 
সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে উপযুক্তরূপ সংরক্ষণশুক্কের সুবিধা 
দিয়া রক্ষা করিবেন কিনা তাহা কেহ অবগত নহে। গবর্ণমেন্টকে 
এই বিষয়ে তাহাদের নীতি ও কর্ম্মপন্থা কি হইবে তাহা জানাইবার 
জন্য দেশবাসীর তরফ হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানান হইতেছে । 
বড়লাট গত সোমবারের বক্তৃতায় উহার একটা জবাব দিয়াছেন। 

২ ১ ০1: 


কিন্তু তাহার জবাবের সারমর্শ্ম এই যে, যুদ্ধাবসানে ভারতীয় শিল্পকে 
বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইবে বটে, কিন্তু 
এই ব্যাপারে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা এবং দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
উহার স্থান বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করা হইবে। বড়লাটের 
এই উক্তি হইতে উহাই মনে হয় যে, যুদ্ধের পূর্বের ভারতবর্ষের শিল্প- 
সমূহকে সংরক্ষণপ্ডক্কের সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে যে নীতি ও কর্মপন্থা 
অধলস্বিত হইত যুদ্ধের পরেও তাহাই বলবৎ থাকিবে । অথচ ভারতে 
শিল্পের প্রসারের পক্ষে এ নীতি যে কাধ্যকরী নহে এবং এদেশে 
শিল্পের প্রসার করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে যে আরও অনেকদুর 
অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা দেশবাসীর তরফ হইতে সহশ্রবার 
গবর্ণমেন্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে । বড়লাট উহ! গ্রাহের 
মধ্যে আনেন নাই । ফলে যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষের শিল্পপ্রচেষ্টার 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে বর্তমানে দেশবাসীর মনে যে আশঙ্কা রহিয়াছে 
তাহার বিন্দুমাত্রও অবসান ঘটিল ন!া। 

পণ্যমূল্য সম্বন্ধে বড়লাট যে' সমস্ত মন্তব্য কবিয়াছেন তাহাও 
দেশবাসীর মনে কোন আশার সঞ্চার করিবে না। বর্তমানে একদিকে 
দেশে জনসাধারণের ব্যবহাধ্য পণ্যদ্রব্যের অভাব এবং অন্যদিকে 
সামরিক কারণে দেশবাসীর হাতে অধিকতর অর্থাগম তথা ক্রয়ক্ষমতার 
উদ্ভবের ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে 
তসম্বদ্ধে ইতিপূর্ববে আমরা ২টা প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করিয়াছি । এই সব প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, বর্তমানে 
দেশবাসীর মনোভাব যে প্রকার তাহাতে দেশের উপর অধিকতর 
ট্যাক্স বসাইয়া অথবা দেশবাসীর নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে 
সমর-খণ সংগ্রহ করিয়া উহাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করা সম্ভবপর বা 
সমীচীন নহে । এরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় যতপ্রকার দ্রব্য 
সামগ্রীর পক্ষে.সম্ভবপর তত প্রকার ত্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার পেট্রলের 
মত নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা, উচিত। তবে বর্তমান 
ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধির প্রতিকার করাই সর্ক্বোৎকৃষ্ট পন্থা । বড়লাট তাহার অভিভাষণে 
পণ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার হিসাবে এই সমস্ত ব্যবস্থার কথা আলোচনা 
করিয়াছেন । তাহার মতে যুদ্ধের জন্য দেশে যে সমস্ত ট্যাক্স বসান 
হইয়াছে তন্দারা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা হাস পাইতেছে 
বটে। কিন্তু উহা দ্বারা পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি সামান্য মাত্রই রুদ্ধ 
হইতেছে । তাহার মতে ভারতবষে'র মত বিরাট দেশে জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
দেওয়াও সম্ভবপর নহে। এরূপ অবস্থায়, বড়লাট বলেন যে দেশে 
যাহাতে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে তজ্জম্য সর্ববপ্রকারে 
চেষ্টা করাই পণ্যযূল্য হ্রাসের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্য্যকরী ব্যবস্থা হইবে। 
তাহার এই অভিমত দেশবাসী মাত্রেই সমর্থন করিবে! কিন্তু নিতান্ত 
দুঃখের বিষয় যে, বড়লাট উহ! বলিয়াও দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন 
বুদ্ধির পক্ষে গবর্ণমেন্ট কোন চেষ্টাই করিবেন না, কাধ্যতঃ তাহাই 
বলিয়া দিয়াছেন । তাহার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে দেশে পণ্যগুব্যের 
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গত বৎসর ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের সাআ্াজ্যভূক্ত প্রাচ্য দেশসমূহের 
প্রতিনিধিদের লইয়া দিল্লীতে একট সম্মেলন (ইষ্টার্ণ গ্রপ, 
কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত হয়| এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে 
উহার*সুমহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে অনেক 
কথাই বলা হইয়াছিল । এই সম্মেলন ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে 
সমুন্নত ও ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যুৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে-- 


ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্তার এনড, ক্লো এরূপ মন্তব্য. 


করিতেও ছাড়েন নাই। এ ধরণের উক্তির ফলে ইষ্টার্ণ গ্রুপ, 
কনফারেন্সের সার্থকতা সম্পর্কে এদেশে বেশী রকম আশা ভরসার 
ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। এঁ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এক 
বৎসরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ 
পৰ্য্যন্ত সেই সব আশা ভরসা ফলবতী হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা 
যাইতেছে না। প্রথমতঃ বৃটিশ সাত্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের অর্থ-নৈতিক 
সম্পদ ও মাল মসলাকে যথাসম্ভব যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োগ করা এবং 
দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে 
সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা-_-এই দুই. প্রকার সঙ্কল্প নিয়া ইষ্টার্ণ গপ, 
কনফারেন্স আহ্বান কর! হইয়াছিল। 
দিক দিয়া কতদুর কি বিধিব্যবস্থা করা যায় তাহা বিবেচনার জন্য 
সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ এদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ ও মাল মসলা 
সম্পর্কে একটা তদন্ত করিয়াছিলেন। এরূপ তদন্তের ফলে ভারতের 
শিল্প সম্পদ সম্বন্ধে প্রতিনিধিগণ বিশেষভাবে সম্ভোষও প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। তাহারা বলিয়াছিলেন যে, এদেশের মঞ্জুরদলের সাহায্যে 
এদেশের মাল মসলাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইয়া সামরিক শিল্পের 
সমুহ উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে । আর তাহ! করা হইলে 


ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা যেমন আুদৃঢ় হইবে তেমনই ভারতের- 


সহযোগিতায় শত্রুর বিরুদ্ধে বৃটিশ সাত্রাজ্যতুক্ত অন্যান্ত দেশগুলিকে 
রক্ষা করাও সুবিধাজনক হইয়া দাড়াইবে। ভারতের নিকট এ 
ধরণের সহযোগিতা চাহিতে গিয়া ই্টার্ণ গ,প, কনফারেন্সের প্রতিনিধি- 
গণ ভরসা দিয়াছিলেন যে, ব্যাপক যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে প্রথমতঃ 
ইংলণ্ডের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইয়া 'দেশরক্ষার ব্যাপারে 


ভারতবাসী স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে এমন. 


সব অত্যাবশ্যক শিল্প স্থাপিত হইবে যাহা যুদ্ধের পরে এদেশের আর্থিক 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে । সেই ভরসার কথা 
শুনিয়া প্রথমে ভারতে অনেকেই উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্ত 
গত এক বৎসরে সরকারী কার্্যনীতির ধারা ও ইষ্টার্ণ গ্রুপ. কনফা- 


রেন্সের ফলাফল দেখিয়া সে সম্বন্ধে আজ সকলেরই চোখ ফুটিয়াছৈ ।, 


ভারতে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় শিল্প, বিশেষ করিয়া সামরিক শিল্প 
ব্যাপক ভাবে গড়িয়া তোলার যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা আছে। জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ কারখানা, সামরিক যন্ত্রপাতি নিশ্মানের কারখানা, মোটর 
কারখানা, রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখান। প্রভৃতি 
যে কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষেই এদেশের অবস্থা বিশেষ- 
ভাবে উপযোগী ৷ এই সমস্ত ধরণের শিল্প ভালরূপ গড়িয়া তোলার 
ব্যবস্থা হইলে বর্তমান যুদ্ধে জয়লাভের পথ প্রশস্ত হইত ; ভবিষ্যতে 
এদেশের ধনসম্পূদদ বৃদ্ধিরও উপায় হইত। কিন্তু সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের 


ওবাক্য জ্শক্েল্স সনজ্জ্বম্ম ওত 
জ্ভাক্ততিল্জ স্যদ্ছ ও ত্্ত্লো 


(মিঃ কে এন দালাল) 


এ উদ্দেশে ভারতবর্ষে কোন 


মনোযোগ তেমন কিছু নিবন্ধ হইতে দেখা যায় নাই। এদেশে জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য শেঠ বালটাদ হীরাচাদ দীর্ঘকাল যাবৎ 
গবর্ণসেণ্টের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন । 
কিন্তু সে বিষয়ে গবর্ণমেপ্ট অথবা ইষ্টার্ণ গপ. কনফারেন্সের কোন 
সাড়া পাওয়া যায় নাই | অবশেষে গবর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা 
ছাড়াই কোনপ্রকারে এদেশে একটি জ্রাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা 
প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বর্তমানে জাপানের সহিত গ্রেট বৃটেন ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘর্ষ বাধিয়া যাওয়ার যুদ্ধ ভারতের প্রায় সীমাস্ত 
পর্যন্ত পৌছিয়াছে। যদি গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতে এদেশে জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপন করিতেন তবে এরূপ কারখানা আজ দেশ- 
রক্ষার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পাঁরিত। ভারতে মোটর 
শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও গবর্ণমেন্ট এ শিল্প সম্পর্কে 
প্রথম হইতে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। গত 
১৯৩৬. সালের এপ্রিল মাসে এদেশে মোটর কারখান৷ স্থাপনের 
সুযোগ সুবিধা প্রদর্শন করিয়া স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া একটি রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই" শিল্পের জন্য কোন 
অর্থ সাহায্য প্রদানে সম্মত হন নাই । ১৯৩৬ সালে প্রথম প্রস্তাব 
উপস্থাপিত হওয়ার সময়ে যদি মোটর কারখানা স্থাপনের বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইত তবে বর্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এ কারখানা দ্বারা সকল 
বিষয়েই সহায়তা হইত । মোটর শিল্পের সঙ্গে দেশে অন্য অনেক 
শিল্পও প্রতিষ্ঠা করা যাইত। তাহাতে বহু লোকের কণ্মসংস্থানেরও সুযোগ 
হইত। কিন্তু সে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ) রাখিয়া গবর্ণমেন্ট দুরদশিতার 
সহিত কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। এইদিক দিয়া অস্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্টের 
কার্যযনীতির সহিত ভারত গবর্ণমেন্টের কাধ্যনীতির কত পার্থক্যই ন! 


‘লক্ষিত হয়। বর্তমান যুদ্ধের সুচনা হইতে অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্ট দেশের 


শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন । মোটর শিল্পের 
উন্নতি বিষয়ে এ গব্ণমেপ্টের সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতির ফলে অল্প 
কালের মধ্যে যেভাবে অস্ট্রেলিয়ায় এই অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের গোড়া- 
পত্তন হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার যোগ্য । অস্ট্রেলিয়ান 
কনসোলিডেটেড ইণ্ডাপ্তরীক্জ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান মোটর কারখানা 
স্থাপনে উদ্যোগী হওয়ার সময় হইতেই অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
কাৰ্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন। এ কোম্পানী প্রথম যে 
৬৭ হাজার মোটর তৈয়ার করিবে গবর্ণমেন্ট তজ্জন্ত ১৫ লক্ষ পাউণ্ড 
পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রদানের চুক্তি করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার 
ফলে অস্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে বিপুল সংখ্যক মোটর প্রস্তুত হইতেছে।, 


সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এইভাবে অস্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে অন্যান্য ধরণের ' , 


অনেক শিল্পও ব্যাপকভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছে । অষ্ট্রে- 
লিয়ার এ দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে সরকারী উদাসীনতার দরুণ যে 
এদেশে শিল্লোন্নতির কি পরিমাণ সুবিধা নষ্ট হইতেছে, তাহা সহজেই 
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
সাআ্জ্যতুক্ত প্রতিটি দেশকে সমর সরঞ্জামের দিক দিয়া আত্ম- 

নির্ভরশীল করিয়া তোলাই যুদ্ধ জয়ের সুসঙ্গত উপায়। জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাধিলে ও ভারত সীমান্ত কোন দিক দির আক্রান্ত হইলে 
ভারতবর্ষ যাহাতে শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারে তজ্জন্ট সেই 


৫ 


২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 


নীতিতে এদেশে সামরিক সাজ সরঞ্জাম তৈয়ারের ব্যাপক ব্যবস্থা করা 
কর্তৃপক্ষের খুবই কর্তব্য ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহা বিশেষ 
কিছুই করা হয় নাই। ইষ্টার্ণ গপ্‌ কনফারেন্সের প্রতিনিধিগণ সমস্ত 
দেশে সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা না করিয়া 
মুখ্যতঃ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজ্জিল্যাণ্ডেই এ শ্রেণীর কারখানা 
করিয়াছেন। ফলে ভারতবর্ষের দাবী বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে 
এবং এই দেশে দেশরক্ষা ব্যবস্থা মোটেই সুদৃঢ় হয় নাই। জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ায় বর্তমানে যে গুরুতর অবস্থার সুচনা 
হইয়াছে তাহাতে অচিরে এই নীতি সম্পর্কে একটা পুনবিববেচনা 
প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। ভারতে ব্যাপকভাবে সমর সরঞ্জামের 
কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যদি এখনও উদ্যোগী না হন তবে 
ভারতবর্ষ আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভে বঞ্চিত থাকিবে | সামরিক ব্যবস্থার 
দিক দিয়া ভারতবর্ষের পশ্চাদ্পদ অবস্থা সাআজ্য রক্ষার ব্যাপারেও 
বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া দাড়াইবে সন্দেহ নাই । 


( বড়লাটের বক্তৃতা ) 
উৎপাদন বৃদ্ধির তেমন সুযোগ সুবিধা নাই--আর সেরূপ সুযোগ 
সুবিধা স্ষ্টি করিতে গেলে অনেক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
আবশ্যক হইবে। দেশে জনসাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় চাউল, 
কাপড়, লবণ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির কোন স্থযোগ সুবিধা নাই 
বডলাটের এই উক্তির আমরা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
উহা কর্তব্য কাৰ্য্যে অবহেলার একট? বাজ্জে অজুহাত মাত্র । গবর্ণমেণ্ট 
সামান্য একটু উৎসাহ দিলে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে সম্মত 
হইলে অল্পসময়ের মধ্যে এই সব জিনিষের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে 
বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে-_উহা৷ আমর! দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এজন্য 
যদি কঠোর, ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহা হইলে উহাতেও দেশ- 
বাসী বিরুদ্ধাচরণ করিবে না_এই সম্বন্ধে তাহাকে আমর! প্রতিশ্রুতি 
দিতে পারি । যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেন্ট এদেশে বহুপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়াছেন । জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 
দব্য সামগ্রী স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করিবার জন্য যদি “কঠোর? 
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ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ভীত 
হইবার কি কারণ থাকিতে পারে ? 

ভারতবর্ষ বর্তমানে যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে নাদির শাহ 
কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরে এদেশ আর কখনও তেমন বিপদের 


সম্মুখীন হয় নাই। এই সময়ে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ প্রতিনিধি- 


রূপে বড়লাট দেশবাসীকে আশার বাণী শুনাইবেন, উদ্ধদ্ধ করিবেন 
এবং স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় রাজী করিবেন_-উহাই আমাদের ধারণা 
ছিল। কিন্তু তিনি বুটাশ রাজনীতিকগণ কর্তৃক অনুস্থত গতানুগতিক 
পন্থা হইতে এক পাও অগ্রসর হন নাই ৷ অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে 
এদেশের শাসকবর্গ সম্তাবিত সব্বপ্রকার দুরদৃষ্টি হইতে ঝর্কিত। 


উহার পরিণতি কি দ্দাড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে? 


( কলিকাতায় যুদ্ধের আতঙ্ক ) 
একটা রসিদ (স্বর্ণ ও রৌপ্যের সার্টিফিকেট ) গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করিতে পারেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আধুনিককালে এই ধরণের 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষেও এরূপ অবস্থার উদ্ভব 
হইতে পারে। এই অবস্থায় যাহারা কোম্পানীর কাগজের বদলে স্বণ 
ও রৌপ্য মজুদ করিতেছেন তাহারা অশেষ ক্ষতিগ্রস্তই হইবেন । 


আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমানে এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় 
নাই যাহার জন্য দেশের ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদির উপর দেশের 
জনসাধারণের অবিশ্বাস সুষ্ট হইতে পারে । কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় 
করিয়া দিয়া অত্যধিক মূল্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় করতঃ সঞ্চিত টাকা 
বিনাস্থদে ফেলিয়া রাখাও বর্তমানে সম্পুর্ণ অযৌক্তিক। জনসাধারণ 
ভ্রাস্তধারণার বশবত্তী হইয়াই এই সব কাজ করিতেছেন । উহার ফলে 
ব্যাঙ্কসমূহ বিব্রত হইতেছে, কোম্পানীর কাগজের মূল্য পড়িয়া 
যাইতেছে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য দিন দিন চরমে উঠিতেছে। 
উহাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দেশের ক্ষতিই হইতেছে । 
জনসাধারণ যত শীঘ্র এই সব কথা উপলব্ধি করেন ততই মঙ্গলের 
কথা। 
দেশের আথিক উন্নতিকাধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি কবেন আপনি 


02050 000200073000050111]10111130ায়0] 


02655111100 002জ0ি110101]11111100 000 


জীবন বীমা প্রতিঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে । 


৩১-১২-৪০ পৰ্য্যন্ত | 
ছু চলতি বীমার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকার উপর ৷ 
তহবিল ২৭: কোটি টাকার উপর । 
বার্ধিক আয় ৪8 কোটি টাকার উপর ৷ 


সর্ববাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অনুগ্রহপূর্ববক 
নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখুন £-- 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


ওরিয়েপ্টাল 
গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 


এসিওরেন্দ কোম্পানী লিঃ। 
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
ফোন নং--কলিঃ &*০ 


হেড অফিস-_-বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত। 
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জনসাধারণের আস্থাই “ওরিয়েস্টীল৮কে ভারতের ' 
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নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহামুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েটেডব্যান্ক অব ত্রিপুর! 


পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর ভরীগ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর, 


80000087020 


কে, সি, এস, আই 
অফিস সমূহ ঃ ম্যানেজিং ভিরেক্টব 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্জ 
প্রধান বাণিজ্য কেন্ন্ে কিশোর দেববর্ল্ধ! 





শতকরা ১০২ টাকা ভিভিডেও দেওয়া হয়। 


চিফ, অফিস £ আগরতলা: ত্রিপুরা ষ্টেট, 
কলিকাতা অফিসঃ ১১, ক্লাইভ রে! 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 
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গত গুণ ও বৃত্তিকুশলতা পরিক্ষুট হইতে পারে না। 
[| জীবন বীমা অকাল মৃত্যুন্নিত অর্থ সঙ্কটের দুশ্চন্তা-ছুর্ভাবনা 
| যথেষ্ট পরিমাণে হাস করে| ' 

পরামর্শ করুন £ 


শ্যাশলাল সিটি ইন্মিএবশ লিঃ ্‌ 


হেড অফিস--১৩৫ নং ক্যানিং দ্ীট, কলিকাতা । 
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এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমাসের প্রস্তাবাবলী 
গত ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাঁতাষ এসোসিয়েটেড. চেম্বার“ অব কার্প 
অব ইণ্তিষার বাধিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মৰ্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে ১৫১) পাঞ্জাবে ব্যবসায় সংক্রান্ত মামলা প্রভৃতির অব্যবস্থার 


প্রতি সঙ্ঘ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। (২) স্থানীয় ও প্রাদেশিক | 


কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যে সকল ট্যাক্স, নজরানা, 
প্রভৃতি আদায় করিয়া থাকেন, তাহা ব্যবসায়ের ব্যয় হিসাবে গণ্য করিযা 
যাহাতে আয়কর বাধ্য হয়, তদমুকুলে ইনকাম ট্যাক্স,আইন সংশোধন করা 
হউক। (৩) ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির যে সকল ইমারত বা যন্ত্রপাতি 
বিক্রয় দরুণ ক্ষতি হয়, তাহা! ব্যবসায়ের আয় হইতে বাদ দিয়া আয়কর ধার্য্য 
করিবার ব্যবস্থা করা হউক। (৪) ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির স্থাবর 
সম্পত্তি, ইমারত বা যন্ত্রপাতি প্রভৃতির বীমা বাধ্যতামূলক করিবার জন্ত একটি 
পরিকল্পনা স্থির করিতে সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে। (৫) সামরিক 
বিভাগের মোটর, লরী প্রভৃতির ড্রাইভারগণ সামরিক কাধ্যে রত থাকা 
কালে অসাবধানতা ও অমনোঁষোগিতার ফলে যদি ব্যক্তি বা সাধারণের 
সম্পত্তির কোনও ক্ষতি করে, তাহা পূরণের অনুকূলে যেন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়। (৬) কোনও শ্রমিক কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার ক্ষতির 
পরিমাণ বিচারালয় হইতে নির্ধারণের পূর্ব পর্য্যস্ত তাহাকে মালিক. কর্তৃপক্ষ 
যে সকল অর্থ সাহায্য করিবেন, তাহা প্র ক্ষতিপূরণের অংশরূপে গ্রাহ্থ হইবে, 
এই মন্দে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন করা হউক ।'. (৭) বুদ্ধ শেষ 
ন! হওয়া পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক “থার্ড পার্টি ইনসিওরেন্দ, প্রথা প্রবর্তন স্থগিত 
রাখা হউক। (৮) সাধারণের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহের 


ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান ‘কোল ওয়াগণ’ সাপ্লাই কমিটির পরিবর্তে ] 


একটি কোল ট্রান্সপোর্ট এডভাইসরী কমিটি নিয়োগ করা হউক। 
বীমা কোম্পানীর নিরাপত্তার ব্যবস্থ। 
বর্তমান মহাযুদ্ধ প্রাচ্যখণ্ডেও পরিব্যাপ্ত হওয়ায় বীমা কোম্পানীসমহের 
অফিস এবং তাহাদের কাথুজপত্র, বর্ধচারী ও কন্ীদের নিরাপত্তা রক্ষার 
উপায় উদ্ভাবনের জন্ত ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্দ ইনগ্রিটিউটের সভাপতি ও 


আধ্যস্থান ইনসিওরেন্ন কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এস সি রায় বীমা | 


অফিসগুলির উদ্দেস্তে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন ।. এই আবেদনে 


বল! হইয়াছে যে, বিপদের সম্ভাবনা আছে এরূপ এলাকার'বাহিরে, যথা ' 


কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট গৃহ ভাড়া করিয়া 


জরুরী অবস্থায় সেই সকল অফিসে বীমা কোম্পানীগুলির দরকারী দলিল ও, 
নথিপত্র স্থানাস্তরিত করা উচিত। কয়েকটি,কোম্পানী মিলিয়া এক সঙ্গে 


বড় বড় বাড়ী তাড়া নিলে তাহাতে ব্যয় লাঘব হইবে এবং তাহা অধিক 
নিরাপদ হুইবে। মিঃ রায় আরও বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি বিপদের 
এলাকায় থাকিবে তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম লওয়া, 
প্রতিপক্ষের কার্য্যের ফলে কোন বীমাকারীর মৃত্যু হইলে বীমা কোম্পানীর 
যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণের জন্তু গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা, বীমাকারী 
জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে অহেতুক আতঙ্ক বিস্তারিত না হয় তজ্জন্ত ব্যবস্থা 
করা, যুদ্ধের দরুণ ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সিকিউরিটির মূল্য অত্যধিক 
কমিয়া যাইবার সম্ভাবনায় তাহার প্রতিবাদকল্পে আইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি 
বিষয়ে সমস্ত বীমা! কোম্পানী একযোগে কাজ করিলে সুফল হুইবার 
সম্ভাবনা । 
বস্ত্র সমস্তায় চরক! ও ভাত 
নিখিল ভারত চরক1 সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদকের এক আবেদনে 
প্রকাশ যে, খাদির মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই এবং খাদির চাহিদা! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
. সর অপেক্ষা মফঃস্বলে মিলের কাপড়ের দর বেশী হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে. বাদি 


শে 


€ 


৬ 


বর্তমানে পূর্বের অপেক্ষা বেশী বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু খাদির উৎপাদন 
বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাঁতের অন্ত আবশ্যক মিলের 
সুতা সরবরাহে সঙ্কট দেখা দিয়াছে। জাপানী ও বৃটিশ স্তার সরবরাহ 
বন্ধ হইয়াছে। দেশী মিল হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাও যৎসামান্ত 1. 
এই জন্ত সর্বত্র অতি সত্বর বহুসংখ্যক' চরকা প্রচলনের একাস্ত প্রয়োজন ।. 
এই কাজের জ্রন্ত অর্থাৎ তাতিদের দুর্দশা হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বহুসংখ্যক" 
কর্মীরও প্রয়োজন |" 

বিহারের-প্রত্যেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীয় এলাকায় গমের উচ্চতম মৃল্য 
নির্ধারণ করিবেন, এই মর্শ্মে বিহার সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন । বিক্রেতারা যদি এ নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দাম লয়, তাহা হইলে 
গম ব্যবহারকারী ক্রেতাদের জেলা অফিসর, মহকুমা হাকিম বা নিকটতম 
খানায় গিয়া রিপোর্ট করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে । 


বাণিজ্যশুষ্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় 
"১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে ভারত সরকারের সামুদ্রিক বাণিজ্যস্তক্ক বাবদ 
(স্থলপথ বাণিজ্য ধরিয়া) কিন্তু লবণ শুল্ক বাদ দিয়া ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা 
আয় হইয়াছে ; ১৯৪০ সালে নবেম্বর মাসে এইরূপ আযের পরিমাণ ছিল ৩ 
কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা । ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে উৎপাদন কর বাবদ 
কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাপ দাডাইয়াছে ১ কোটী ২১ লক্ষ টাকা; 
১৯৪০ সালের নবেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২ লক্ষ 


টাকা । ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে যে আটমাস শেষ হইয়াছে তাহাতে 
== 











@ 
ল্যাটেক্স-প্রুকিং, অয়েলস্কীন 
কাপড়, গ্রাউণ্ডলিট তৈয়ারীর 
কাজও হইতেছে। 


"_ ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১০০, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা, 
ফোন £ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯০ 
গ্রাম £ পবায়াস ও “এভারগ্রীণ” 








২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ ] 








আসম্প বিপদ 


ভম্য এ 









হইতে আত্মরক্ষার জন্য 
এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ 
এই যদ্ধ সম্যত! এবং তাহার উচ্চ 

Iজ্ঞিক, কৃষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক সম্পদ, 
তথা মানবের সমগ্র ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের 
বিশেষ প্রয়াস ৷” 


৯৬১ 


ভাঙা নহে, 











আঅরবিন্দ ঘোষ 


আক্রমণের বিরুদ্ধে 
ভারতবর্ষকে ও নিজ 
স্বার্থকে রক্ষা করুন ৪ 











বাণিজ্য শুষ্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ 
হইতেছে ৩৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা) পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ 
আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা | 

যুদ্ধের সময় রেলপথে মালবাহী যানবাহনের সমস্যা 

সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবে ইষ্ট ইণ্ডিযান রেলওয়ের চীফ অপারেটীং 
স্থপারিনটেনডেন্ট রায় বাহাদুর এন সি ঘোষ বুদ্ধের 'সময় নেলপথে মালবাহী 
গাড়ী চলাচলের সমন্তা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই কয়লার জন্য মালবাহী গাড়ী পর্যাপ্ত 


ব্যবস্থা করার ব্যাপারে রেলওয়েসযূহের- একটি গুরুতর সমস্তার সম্মুখীন হইতে , 


ু তু 


হইয়াছে। সাধাবপতঃ কয়লার জন্য মালবাহী: গাড়ী যোগান দেওয়া সকল 
সময়েই একটা গুরুতর সমন্তা ; বর্তমানে যুদ্ধের জন্ত ইহার*গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ১৯৩৮-৩৯ সালের (যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে) তুলনায় 


৩১ হাজার ৫৮৭ খানি অতিরিক্ত মালবাহী গাড়ীতে কয়লা বোঝাই এবং 


৩১ হাজার ৪৪৫ খানি বেশী গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিবার বন্দোবস্ত 
করিতে হুইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে অতিরিত্ত- 
৩৭ হাজার ৫৮৭ খানি মালগাড়ীতে কয়লা এবং ৬৫ .হাক্রার ১৪৬ খানি 
গাড়ীতে যালপত্র বোঝাই করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তিনি উল্লেখ 
করেন যে সামরিক কর্য্ের জন্ত জিনিষপত্র চালনি দেওয়ার পরিমাণ বিশেষ- 


8৬২. 


ভাবে বাড়িয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে প্রধান প্রধান রেলপথগুলির মারফত 
১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৪৯ খানি মালগাড়ী যাতায়াত করান হইয়াছে) ইহার 
মধ্যে ই, আই, রেলওয়ে ৪৭ হাজার ১৫৭ রানি, এন ডবন্গু রেলওয়ে ২৪ হাজার 
৩০৭ খাঁনি এবং বি এন রেলওয়ে ১৯ হাতার ৮৯৭ থানি মালগাড়ী যোগান 
দিয়াছে। 





বিহারে আলুর ফসল 

সম্প্রতি বিহার সরকার নিম্নলিখিত মর্মে একটা বিজ্ঞপ্তি, প্রকাশ 
করিয়াছেন__বিহার সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর বিহারে উৎপন্ন আলুর 
বেশীর ভাগই সৈন্ত বিভাগের জন্তু প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং 
এই ক্ষারণে বিহারে অসামরিক লোকদের ব্যবহারের নিমিত্ত : আলু পাওয়া 
যাইবে না বলিয়া স্থানীয় একটা সংবাদপত্রে যে খবর বাহির ' 'হইয়াছে' তাহা 
নিছক ভিক্তিহীন এবং মিথ্যা। সাধারণতঃ বিহারে যে পরিমাণ আলু উৎপর 
হইয়া থাকে তাহা! বিহারের লোকদের প্রয়োজন মিটাইবার পরও অনেকটা 
উত্বত্ত থাকে--সেই অন্ত বিহারের অতিরিক্ত উদ্ধত আলু অন্তান্ত প্রদেশে 
পাঠানহয়। রধ্যানীর নিমিভ বিহারে যে উত্ত্ত আলু থাকে তাহা সরবরাহ 
বিভাগের অন্ত যোগান দিবার বিষয় বিহার সরকারের বিবেচনাধীন ছিল । 
কিন্তু সরবরাহ বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, বিহার, হইতে তাহারা কোনরূপ 
আনু ক্রয় করিবেন না। অতএব বিহার প্রদেশে আলুর ছুতিস্ হইবার কোন-. 
রূপ আশঙ্কা নাই। 

ভারতে কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কলসমূহ হইতে কাগজ ক্রয়ের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৫৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ : কাগজ, 
ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ ২৬ হাক্রার টাকা বর্তমান বৎসরে ভারতে 
৯ হাজার ৫ শত ৩১ টন কাগত্র ব্যবহৃত হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮ হাজার 
১৩৬ টন কাগজ ভারতের বিভিন্ন কাগজের 'কলসমূহ ' যোগান দিয়াছে।- 


‘কেন্দ্রীয় ষ্টেশনারী অফিস ১৯৪০-৪১ সালে ৭৪ লক্ষ ৭৯ হাজার 'টাকা মূল্যের (পু 
কাগজ ক্রয় করিয়াছে) ১৯৩৯-৪০ সালে উক্ত অফিসের কাগজ ক্রয়ের ' 
পরিমাণ চীড়াইয়াছিল ৬১ লক্ষ ৬৩ ছার টাকা। 'যুদ্ধ, কার্য্যের' অন্ত ভারত |. 


সরকারের বিভিন্ন দধরের কাজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইযাছে, এবং ভারত সরকারের 
বর্তমান বৎসরে অন্যান্ত বৎসরের তুলনায় অনেক'বেশী পরিষাণে কার্লি, কৃ ' 
' এবং কাগ্ ক্রয় করিতে হৃইয়াছে। বর্তমান বৎসরে ভারত সরকার কাগজ, 


কলম এবং কালি প্রভৃতি দ্রব্যাদি ১ কোটী ৭৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার ক্রয়: 
করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বর্তমানে প্রতিমাসে ভারত সরকার ' |} 
হহার বিভিন্ন দপ্তরের জন্ত ৬ শত টাইপরাইটার কিনিতেছেন; . বুদ্ধের [রি 


পূর্বে এইরূপ টাইপরাইটার ক্রয়ের পরিমাণ ছিল মাসিক ২শতটী করিয়া। 
ভারত সরকারের দুইটী রেলপথ ক্রয় 


রেলপথসমূহের 'ষ্ট্যাপ্তিং ফাইনাব্দ কমিটী’ ১৬ কোটি ৩৪. ল্ক্ষ টাকা মূল্যে | 
যাহাতে ভারত সরকার বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং রোহিলখণ্ড [ 
এবং কুমায়ুন রেলওয়ে ক্রয় করেন তজ্জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 'ইহার মধ্যে '* 


[মিত্র মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ক্রয় করিতে ১৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা এবং 
রোহিলখণ্ড এবং কুমায়ুন রেলওয়ে ক্রয় করিতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা 
খরচ হইবে। "০ 

নর জাপানের আধিক সম্বল 

"' 'বৃটাশ সরকারের অর্থনৈতিক সমর সচিব মিঃ হিউ ত্যালটন] সম্প্রতত মত 
করিয়াছেন ষে, নিছক অর্থ- নৈতিক দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয় যে 
এই" যুদ্ধ সহজে থামিবার নয়' এবং জাপানের আথিক স্পা বা'স্থলসেনা, 
বিমানবল ও নৈবাহিনীকে ছোট করিয়া দেখিলে অত্যন্ত ভূল কণা হইবে। 
শত কয়েক বৎসর ধরিষা ' দ্বাপানের সহিত বৃটেনের 'বহির্ব্মাণিদ্য ' কমিয়া 
গিয়াছে । ১৯৩৭ সালে বৃটেন জাপানে' ৪* লক্ষ পাউগ্ডেরও অ প্ৰক মূল্যের 
মাল রপ্তানী করে ; ১৯৩৮ সালে তাহা ২০ লক্ষেরও কম হয় এবং ১৯৭৯ সালে 


'তাহা'১ৎ লক্ষেরও নীচে নানিয়া আসে । তারপর জার্শ্বেনীর]সহিত বুদ্ধ বাধিলে | ' 


বৃটেন নিজ হইতেই জাপানের সহিত বাণিজ্য সক্ষোচ করে। 'গত ভুলাই 


A : 'আির জগৎ 





[বত ডিসেম্বর, ১৪৯৪১ 


| লি আনি 


| ইভনাহটেভ্ইগস্ঠীয়াল। 
হ্যাচ্চ লিমিটেড 


হেড টানি ওয়েলেসলি প্লেন, কলিকাতা ৷ 


; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্ত তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের' কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভীহারা 
হে অফিসে কিছ ‘যে কোন শাখা অফিসে পত্র 

| 
চলতি হিসাব_ দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধজের 
উপর.বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাপ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না.1" 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১$০ টাকা হারে সু 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা বায়। অন্ত হিসাব হইতে 
.লেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থুরিধাজনক সর্ডে টাকা স্থানাস্তর করা যায় । 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয় | 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সস্তোষজনক.জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
“সিকিউরিটি, শেয়ার প্রসৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লত্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
'গাঠরী' প্রভৃতি 'নিরাপদে ' গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 

অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা টা নানার শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ । 


la | ৮ জেনারেল ম্যানেজার 





E- 
ৰ 


[ | জজ নন PURE কে, সি, এস, 471 
"১ চিফ অফিস-_আগররতলা। ' রেজিঃ অফিস -আখাউর|। 
কলিকাতা অফিস- ৬, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । 

বাংলা ও আসামের.বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। 


| আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ফাও 
র মোট আমানত 
* কাধ্যকরী মূলধন 


ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ 


--২৭,00,000 টাকার উর্ধে | 


--৩৭,00,000 টাকার উর্ষে। ॥ 
টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে । 
488 
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যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 


পরামর্শ গ্রহণ করুন-_সন্ট হবেন] 
কোম্পানীর কাগঞ্জ বা 
‘ গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে 

' টাকা ধার দেওয়া ' হয় ।' 
সব্রয়াধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 


| 
} 
ও 
| 
, 
| 
্ 
ৃ 





-৫,8৫000 টাকার উর্দ্ে। & 





[LL 


~~ 


২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪5 ] আৰ্থিক জগৎ, ৪৬৩ 


ot EE 


হইতে ৰৃটেনেব ও জাপানের মধ্যে কার্য্যতঃ কোন বাণিজ্য হয় নাই বলিলেই | ET 
চলে এবং বৃটেনে জাপানের সম্পত্তি আটকের আদেশ হইবার পর বৃটেন | ' ফোনঃ পিকে ২৬৮১, পিকে 98৭২ 


হইতে জাপানে কোন'মালই রপ্তানী হয নাই। অর্থনৈতিক অবরোধ 'যতই | 
bo ব্যাঙ্ক লিঃ 


সফল হুউক না কেন, জাপানীদের দীর্ঘকাল খান্যেব-কোন অভাব হইবে না। | 
'স্থাপিত--১৯৩১ 





জাপানীদের প্রধান খান্ত চাউল এবং তাহা তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে; 
'তাহা ছাডা ইন্দো-চীন এবং থাইল্যাণ্ড ' হইতেও 'তাহার আমদানী। হইবে। 
জাপানের তেলের অভাব ছিল খুব বেশী। কৃত্রিম উপায়ে তাহার কি পরিমাণ ! 
তেল উৎপাদন হইবে তাহা জানা যায় না তবে মাকিণ বুক্তরাষ্ট্রের নৌসচিব, 
"কর্ণেল নস্ক সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, জাপানের যে তেল আছে উহার সাহায্যে (| 
স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে তাহার, অন্ততঃ . চৌদ মাস ঘোরতর সংগ্রাম করা 


{+ হেড আফিস_. ১.) 
৩ আশুতোষ মুখাজ্জী রোড," 


.. কলিকাতা ৷ ডিএ ও | 





চলিবে বলিয়া | ৮৮ আঁৰ আর [| শাখাসমূহ--তেজপুর, চারালী, কটক, মঙ্গলাবাগ ও নাগপুর' |: 
প্রকাশ, ১৯৪২ সালের পাত হইতেই নিকেলের আব্ানি বাজাবে ॥ ক্লাইভ ফ্রীট শাখা এই নভেম্বর খোলা 
মিলি ইয়াছে [লহৌসি স্কোয়ার ই 
ভারত হইতে ববটেনে এবং মধ্যপ্রাচ্যে চিনি রপ্তানী '| | (৯এ ডালহোঁসি কোয়া ই৪) 
, শীঘ্রই ভারত হইতে গ্রেটবৃটেনে এবং মধ্য প্রাচ্যে চিনি রপ্তানী হইবে। | ' পেন মহামান্য রাজা বাহাদুর ঢেন্কানল, 


ভারত সরকার ভারতীয় (চিনিকল মালিক সঙ্ঘকে জানাইয়াছেন যে, 
"আন্তর্জাতিক শর্করা সমিতি বর্তমান বৎসরে ভারত হইতে লক্ষ টনের অধিক : পরিচালক বি মুখাজ্জীঁ, বি-এ 
চিনি ভারতের বাহিরে রপ্তানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন । 
, । ভারত সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি 
সাশ্ৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে মাসিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ' 
'দেখা যায়. যে, রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগের আয়ব্যয় ব্যতিরেকে 
অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় ₹ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা 
বেশী হইয়াছে। বর্তমান আধিক বৎসরের প্রথম সাত মাসে ( ১৯৪১ সাপের : 
এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত) আয় অপেক্ষা কেন্দ্রীয়,সরকারের ব্যয় ৩০ 
কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। গত বৎসর এই ৭ মাসে আয়ের তুলনায় 
ব্যয়াধিক্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা । এ বৎসর গত বৎসরের 
.তুলনাষ এই সাত মাসে আয় ১৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বাডিয়াছে। . কিন্ত 
একমাত্র দেশরক্ষার বিভাগেই ১৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেক্রেটারি এণ্ড ) এজেণ্টসূ। 





লেজ চল 





|. , . ভাৱতে চীনা ভলার নিষিদ্ধ সাহা তো 
ভারত সরকারের এক অতিরিক্ত গেজেটে ধোষিত হইযাছে যে, ভারতের চৌধুরী এণ্ড কৌং লি. মিরা 
'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ অনুমতি ছাড়া স্থলপথে কিংবা জলপথে ব্রহ্গদেশ ৪নং ক্লাইভ ঘাট ফ্রীট, কলিকাতা । 
ব্যতীত অন্তস্থান হইতে ভারতে চীনা ডলার আনয়ন করা ভারত সরকার ১৯২ 
নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
্রন্গে চাউল নিয়ন্ত্রণ অডিনাব্দ 


ব্রহ্মের লাট চাউল নিয়ন্ত্রণ জরুরী আইন জারী করিয়াছেন। জরুরী 
বিধানে ঘোষণা কর! হইয়াছে যে, বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী, বাণিজ্য সচিব, রাজস্ব 
সচিব, অর্থ সচিব ও অন্ান্ত কয়েকজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক গঠিত বোর্ড 
এইরূপ চাউল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন । এই জকরী বিধানামুযায়ী 
১৯৪২ সালে বুটাশ অধিকৃত ব্ৰহ্মদেশ হইতে গব্র্ণমেণ্টের বিনাম্মৃতিতে চাউল, 
চাউল হইতে প্রস্তুত কোন কজ্রিনিষ ও ধান্ত রপ্তানী করা যাইবে না। 

পো ও টেলিগ্রাফ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি 

সাধারণের বিজ্ঞপ্রির জন্য জানান হইয়াছে যে, যদি শক্রর আক্রমণে 
সেপ্টাল টেলিগ্রাফ অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অবস্থার 
সম্মুখীন হওয়ার জন্ত তার প্রেরণ ও তার বিলি প্রভৃতির নিমিত্ত পোষ্ট ও 
টেলিগ্রাফ বিভাগ পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছেন । “সাধার্ণতঃ' যে সকল তার 
সেপ্টটীল টেলিগ্রাফ অফিসে করা হইয়া থাকে তাহা টাউন সাব অফিসে 
করিতে হইবে। বাহির হইতে প্রাপ্ত তার কতকগুলি নির্বাচিত টাউন সাব 
অফিস হইতে বিলি করা হইবে | 

কানাডায় বেকার বীম 

প্রতি সপ্তাহে বেকার বীমা বাবদ কানাডায় মালিক ও কর্মরত শ্রমিকের 
নিকট গড়পড়তায় ৭ লক্ষ €* হাজার ডলার প্রিমিয়াম পাওয়া যাইতেছে। 
বর্তমানে ২৩ লক্ষ ৮৫ ছাদ্দার জন শ্রমিক বেকার বীমার জন্ক প্রিমিয়াম 
প্রদান করিতেছে। 





৯৬৪ টা জগৎ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





















গ্রেট বৃটেনে স্বাস্থ্যবীম। i রি এ 

১৯৪* সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে হু [বশির বান্ধিং সপ লিঃ | 
এবং অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদের জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা আইনানুযায়ী গ্রেট হন | 6 fl 
১ কোটী ৭৯ লক্ষ ৪৮ হাজার পাউণ্ড সাহাষ্য দেওয়া হইয়াছে । স্থাপিত_-১১৪ ইং ) 


[ __ , কলিকাত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনবীমা সম্পর্কিত মৃত্যু-দাবী মিটান ||. হেড অফিন A 


ৃ ক্লাইভ ঘাট “অমর বিজ্ডিংস” 
১৯৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনবীম! সম্পর্কিত কুমিল্লা 3 টি সার ফিরা মেটা 
45578872528 অন্তান্ শাখা ওএজেন্দী অফিস: রোড, ফোর্ট বোষে '' 










১১১টা পলিসি বাবদ মৃত্যু-দাবী মিটাইতে জীবনবীমার ওয়ারিশদের ৫ ' বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্ণা, ইউ-পি, দিল্লী;ও বোন্বের | 
কোটা ৭৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ডলার প্রদান করিতে হইয়াছে । যে সকল প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে। ঃ 
ভীবনবীমাকারী জীবিত আছে তাহাদের মেয়াদী জীবনবীমার কাল সম্পূর্ণ দিস == চর 

হওয়ায় তাহাদের এই ছয় মাসে ৮০ কোটী ৬৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ডলার দিতে মো ২২৮০০০০২ উপর 


হইয়াছে। আর 4 

ভারতের সুসজ্জিত সেনাবাহিনী রিজার্ভ কাণ্ড ও অবিতরিত লাভ ৭৬০,০০২ » ৪ 

ভারতীয় ক্রয় মিশনের নায়ক স্তার বখুখম চেষ্টা নিউইয়র্কে এইরূপ লণ্ডন এজেন্ট £_ওয়েই মিন্ধার ব্যাঙ্ক লিঃ। না 

উক্তি করিয়াছেন যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যদি প্রয়োজনীয় কলকজা এবং বিশেষ |] ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) ও সকল প্রকার ব্যাক্কিং, / 

শ্রেণীর ইস্পাত সরবরাহ করিতে পারে তাহা হইলে ভারতবর্ষ ৪০ লক্ষ হইতে কাৰ্য্য করা হয়। 

৫০ লক্ষ পর্যস্ত সুসজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। তাহার কথায় | ম্যানেজিং-ডাইরেক্টর-_এন্‌, জি, দত্ত, এয, এল,সি | 
ইহাও জানা হায় যে, যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারতে প্রা ২ লক্ষ ৫০ হাজার জা টার লা চু IE EES 


সৈস্ত ছিল। বর্তমানে এঁ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১০ লক্ষ হইয়াছে। [তাহ 
বাঙ্গলার নুতন মন্ত্রিসভা হারও 
কলিকাতা গেটের অতিরিক্ত একটি সংখ্যায় বাঙ্গলার নবগঠিত 


মঙ্জিসভাঁর সদশ্তগণ কে কোন্‌ দপ্তরের ভার গ্রহণ করিলেন তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে। নিয্নলিখিতভাবে দপ্তর বণ্টন হইয়াছে £:--(১) মৌলবী ফজনুল 'জোট অষ্পতি 
হক--স্বরা্র ও প্রচার বিভাগ) (২) ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ. যুখোপাধ্যায়_অর্থ || নোট লাইফ ফাণ্ড 
সচিব ; (৩) ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাছুর-_কৃষি ও শিল্প বিভাগ ) 
(৪) শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার বন্থ__জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ; | 
€৫) খানবাহাদুর আবদুল করিম--শিক্ষা, বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগ) 
(৬) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্যোপাধ্যাক_ রাজস্ব, বিচার ও আইন প্রণয়ন 
বিভাগ । (৭) খানবাহাছুর মৌলবী হাসেম আলী খান-_সমবায় ও পল্গী্চণ ১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট সম্পত্তির শতকরা! 
বিভাগ । (৮) মিঃ সামসুদ্গীন আমেদ-_যানবাহ্‌ন ও পূর্ত বিভাগ এবং |||: ৭০ ভাগ এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ১১৫ 
€৯) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্ণ__ধণ ও আবগারী বিভাগ | ভাগ কোম্পান্সীর কাগজে গ্ন্ত আছে। 
বিহারে কয়লার সর্বোচ্চ দর নির্দারণ 
প্রকাশ, বিহার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ুমোৌদনক্রমে ভারতরক্ষা . 
আইনামুযায়ী বরিয়ায় বিভিন্ন খনিতে কয়লার দর নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার, বিভিন্ন কয়লা ব্যবসায়ী সমিতির ও 
বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধি এবং রেলওয়ে বোর্ডের চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার 
ও ধানবাদ খনিসমূহের চীফ ইন্দপেক্টরকে একু সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। 
খাচ্যদ্রব্যের মুল্য বদ্ধি 
গত ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে 
খাদ্যদ্রব্য ও অন্ান্ত অত্যাবস্তক জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির প্রতি সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে শ্রীযুক্ত সন্বোষকুমার বন্থ সকলকে এই আশ্বাস দেন 
যে, সরকার এতদ্সম্পর্কে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 
ইংলণ্ডের যুদ্ধ ব্যয় 
রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, এই পর্যন্ত যুদ্ধে বুটেনের মোট খরচ হইয়াছে 
৮৩০ কোটি পাউণ্ড । 


এরিটি বায় সুবৃহৎ কলকারখান৷ স্থাপনের উদ্যোগ 
সমরৌপকরণ নির্শ্মাণের বড় বড় কারখানা স্থাপনের উদ্দেশে মার্কিন 
যুক্তরাষ্্র হইতে বহু বিশেষজ্ঞ ও সুদ্রক্ষ কারিগর এরিটি,য়ায় আসিয়া 
পৌছিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সহিত সংঘর্ষ বাধিবার পূর্ব হইতেই 
এক হুবৃহৎ শিল্প পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে উদ্ভোগ ণ : 
আয়োজন আরস্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সমুদ্র উপকূলের সহিত ূ 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত রেলপথ নির্মাণের কাধ্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 





হেড অফিস-: সিলেট ৯নং ক্লাইভ রো 
| ফোঁন £ সিলেট ২৮ ফোন £ কলি £ ৪৫৬৫ 
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২২শে ডিসেম্বর,১৯৪১ ] 


- 








' ' সংবাদপত্রের কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ূ 
নয়াদি্লী হইতে নিক্ললিখিত মৰ্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত 
হইয়াছে £--বিভিন্ন সময়ে যে সকল অভিষোগ পাওয়া গিয়াছে এ গুলি দৃষ্টে 
সকলকে এই মন্খে সতর্ক কর! প্রয়োজন হইয়াছে যে, যদি সংবাদপত্র মুদ্রণো- 
পযোগী কাগজের কোন ব্যবসায়ী অসঙ্গত মূল্যে কাগক্ত বিক্রয় করিতেছে | 
বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের তালিকা | 
হইতে তাহাব নাম কাটিয়। দেওয। হইবে এবং উহাব ফলে সংবাদপত্র 
যুদ্রণোপযোগী কাগন্জ তিনি আমদানী করিতে পারিবেন না। যে সময 
সংবাদপত্রের কাগজের পরিমাণ নির্ধারিত কবিয়া দেওষার প্রথা প্রবর্তিত আপনার ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন”? 
হয়, শী সময় গবর্ণমেপ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, এই ব্যবস্থা মাত্র সঙ্গত- যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত 


I 

] 

1 

| স্বদ্য আখিক ভিত্তির উপর স্থাপিত! 
লাভ বাধিষাই . কাগজের উপযুক্ত মূল্য দাবী করা! হইবে। বস্তুতঃ কাধ্যতঃ হারের.আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রুয় 

I 

! 

| 


“যে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার 
ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন ১. 
আপনিও কি সঞ্চয়ী ব্যক্তির ন্যায় 





তাহা হয নাই। করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন । 
লণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিঃ অসওষাল্ড ডাচ সম্প্রতি পূর্বব এশিয়ার | ৮৮০ ৪৩৮০ $৩৭০ 
বিভিন্ন এলাকায় নানা প্রকার ব্যবসায়ে বৃটেনের যে টাকা খাটিতেছে তাহার ১৭০ ৮৭০ ৮৭৫২ 


এক হিসাব দিযাছেন। এ হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, রবাব ব্যবসাষের প্রায় ক্যালকাটা এঝ/)$ ব্যান্ধ লিঃ 


৩০ কোটি পাউণ্ড এবং টিন ব্যবসায়ের প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের অংশ 
বৃটিশদের হাতে | জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর এই সব সম্পত্তি বর্তমানে হেড অফিস__২৯নৎ ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলি ৰ 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 


উদ্ধার করা স্তব নহে ; তবে লগ্ডনের শেষার বাজাবের ধারণ! এই যে, 
সাময়িকভাবেই এগুলি আটক পড়িয়াছে মাত্র । 
বাংল! দেশে রাস্ত। নিশ্মাণের ব্যয় 

১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্্যস্ত ১১ বৎসরে ॥ 
বাংলা দেশের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় রাস্তাথাট উন্নয়ন তহবিল হুইতে 
১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাক! দেওষা হুইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১ লক্ষ ৬৩ হাজ্জার 
টাকা ভাবত সকারের মন্ধুত তহবিল হইতে আলিয়াছে। ১ কোটা ৮৩ লক্ষ : 
টাকার মধ্যে ১ কোটী £১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বাংলা দেশের রাস্তা ঘাট = সা লক সর 
নির্দাণের অন্ত ব্যয় করা হইযাছে এবং বাকী ৩১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা * 


ফোন £-- 
ক্যাল £ ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম__সেফ বগুস্‌ 


1 লা 








১৯৪০-৪৯ সালে মহীশূর রাজ্যে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৪১ আউন্স স্বর্ণ ১২, ক্লাইভ উট কলিকাতা I 
এবং ২৩ হাজার ২৯৮ আউন্স রৌপ্য এই রাজ্যের বিভিন্ন খনি হইতে রর 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, ] 


উৎপাদিত হইয়াছে। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট ' জু শতকরা ৩২ 
টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তৰু ; সুদ শতকরা 
৩॥ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্ন্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা, ধার দেওয়া হয়। 


বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষার বিবরণ 


১৯৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূছের সংখ্যা দাড়াইয়াছে 
২২ হাজার ১৪৯টি এবং ইহার ছাত্রসংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৯২ 
জন। বোশ্বাই প্রদেশে সহর ও গ্রামের সংখ্যা হইতেছে মোট ২১ হাজার 
৬৬৮টী। ইছার মধ্যে ১৩ হাজার ৭৬৯টী সহর এবং শ্রীমে বিস্ভালয়' বর্তমান 
আছে। ১৯৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশে ১৭ হাজার ৮০১ জন ছাত্র প্রবেশিকা 


লা দেশের রাস্তা নির্বাণ তহবিলে জমা আছে। 10 টং b 
মহীশূর রাঞ্জ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন 


ব্রাঞ্চ -কলেজ রুট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 





পরীক্ষা দিয়াছিল এবং ইহার মধ্যে ৮ হাজার ৭৭০ জন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক 


০০ 
৯, 


হইয়াছিল । ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্য। ছিল ২ হাজার ৫৩৩ | 
জন, এবং ইহার মধ্যে ১ হাজার ৪ শত ৮৯ জন কৃতকাধ্য হইয়াছিল। ১৯৪১ |] 
সালে বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিল ১ হাজার ৮০ জন! আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই [ 
প্রদেশে ২০টী আট” কলেজে অধায়নরত ছাঝ্জের, সংখ্যা হইতেছে ১৪ হাজার | 
১৯৫ জন ; ইহার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ৯৮১ জন। মাধ্যমিক শিক্ষা | 
প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৮২০টী এবং ইহার ছাত্রের সংখ্যা হইতেছে | 
১ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৫৩ জন। আলোচ্য বালকবালিকাদের জন্ত প্রাথমিক ॥ 












 ইন্সিগওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস ৮ ৮নৎ,ক্যানিং ্রাট, কলিকাতা 


কস 


শিক্ষালয়ের সংখ্যা হইতেছে ১৮ হাজার ১১৫টী এবং ইহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
টাড়াইয়াছে ৯৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮১৭ জন। , ঃ জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
নৰ্ন্মদা নদীর উপর সেতু নিৰ্ম্মাণ উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 


নর্ম্মদ৷ নদীর উপর বর্তমানে যে রেলগাডী যাতায়াতের 'জন্ত সেতু আছে : টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 
তাহার উপর দিয়! লোক যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণের নিমিত্ত বোম্বাই কলিগ্াস_পটপলো” | 
সরকার ৬ লক্ষ ২০ হাজার ৮৬৪২ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। চর ঃ 

8 





৯৬৬ 











আধিক জগৎ 


[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ ব্যয় 
বর্তমান যুদ্ধে বৃটেনের এ পর্য্যন্ত ৮৩০ কোটি পাউণ্ড খরচ হইয়াছে । 
সম্প্রতি দৈনিক যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ ধ্রাড়াইয়াছে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
পাউণ্ড । ইহার মধ্যে যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্ত দৈনিক ব্যয় হইতেছে ৯০ লক্ষ 
পাউণ্ড এবং অন্তান্ত যুদ্ধ কার্য্যের নিমিত্ত ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। 
বুটাশ সরকারের অর্থ-সচিব স্তার কিংসলি উড কমন্স সভায় এক প্রস্তাব 


উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বর্তমানে এক শত কোটী পাউণ্ড বুটাশ সরকার খপ. 


গ্রহণ করিবেন। হুদুর প্রাচীতে ব্যয় ব্যতীত এই টাকায় ১৯৪২ সালে মার্চ 
মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের ব্যয নির্বাহ হইবে। হ্ুদুর প্রাচীতে ব্যয়াধিক্য ঘটিলে 
আরও একদফা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করার প্রয়োজন হইবে । * তিনি 
আরও বলেন যে, প্রধান প্রধান প্রত্যক্ষ কর বাবদ দায় পরিশোধের উদ্দেশ্তে 
জনসাধারণকে অর্থসঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়ার জন্ত সরকার নূতন একপ্রকার 
সঞ্চয় সার্টিফিকেট প্রবর্তন করেন। তিনি বক্ততা! প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন 
যে, ঘুদ্ধব্যয় বাবদ বাজেটে ৩০ কোটি পাউণ্ড ধরা হইয়াছিল। ইজার! 
এবং খণদান ব্যবস্থানুযায়ী প্রেবিত মাল ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃটেনের 
অঙ্কান্ত ব্যয় ইহার যধ্যে ধরা হয় নাই। এইরূপ ব্যষের পরিমাণ বৎসরে 
৩* কোটি পাউণ্ডের মত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের জন্য 
এক বৎসরে আনুমানিক ৪ শত কোটি পাউণ্ড ব্যয হইতে পারে | 
সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ 

ভারত সরকারের একটি ইন্তাহারে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষে সংবাদপত্র 
মুদ্রপোপযোগী 'কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অন্ত কতকগুলি প্রস্তাবের সম্বন্ধে 
ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন । প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটি হইতেছে 
এই যে, সংবাদপত্রে মূল্যের উপরেই উহার পৃষ্ঠার সংখ্য! নির্ভর করিবে। এই- 
রূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এই সম্পর্কে সংবাদপত্রসমূছকে নিম্নলিখিত তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে £- 


' সুবিধে কত! 


কলিকাতা ইলেকটরক সাপ ই 


fe ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেক্‌টি,ক কেৎলি থাকার 

1... মৃত সুবিধে আব্র কি হুতে পারে ? চা-খাওয়ার অভ্যাস 
একটি নৈথিত্যিক ব্যাপার্-_কিন্ত সাধারণ কেৎলিতে 
" কুরে উনোনের পড়ন্ত আঁচে চা তৈরী কর! এক অত্যন্ত 
বিরক্তিকর কাজ । হঠাৎ/করোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী 

ফ্ষিরে শোবার আগে, এক পেয়ালা চা-ই যখন আপনি . 

মনে যনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 

এক পেয়লি! গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে 

পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্টি ক কেৎলি থাকার 


ইলেকৃটিক ব্যবহার করুন। 


PAE ETE 


‘ক’ শ্ৰেণী--পৃষ্ঠার আয়তন-_৩৩৬ বর্গ ইঞ্চি অথবা ততোধিক। 


‘ব’ শ্রেণী- পৃষ্ঠার আয়তন -_-২০* বর্ম ইঞ্চি অথব' ততোধিক, তবে ৩৩৬ 


বর্ণ ইঞ্চির অনধিক । 

গ” শ্ৰেণী--পৃষ্ঠার আয়তন ২০০ বর্গ ইঞ্চির নীচে । 

আরও একটা প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, নিয়লিখিত হারে সংবাদপত্রসমূহের 
আকার নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেক সংখ্যায় যে উর্ধতম পৃষ্ঠামংখ্যা মুদ্রিত 
করিতে দেওয়া হইবে, তাছা প্রত্যেক শ্রেণীর পার্শ্বে দেওষা হইল। 

. মুল্য-_এক পয়সা--ক” শ্রেণী ২ পৃষ্ঠা, “খ* শ্রেণী ২ পৃষ্টা, ‘গ’ শ্রেণী ৪ 
পৃষ্ঠা । ২ পয়সায়__'ক" শ্রেণী ৪ পৃষ্ঠা, ‘ব’ শ্রেণী ৬ পৃষ্ঠা, গণ শ্রেণী ৮ পৃষ্টা । 
৩ পয়সায়_ক' শ্রেণী ৬ পৃষ্ঠা, “ঝ' শ্রেণী ৮ পৃষ্ঠা, ‘গ’ শ্রেণী ১২ পৃষ্ঠা । এক 
আনা অথবা পাঁচ পয়সা-_-“ক" শ্ৰেণী ৮ পৃষ্ঠা, ‘ব’ শ্রেণী ১২ পৃষ্ঠা, ‘গ’ শ্রেণী ১৬ 
পৃষ্ঠটা। ছয় পয়সা অথবা সাত পয়সা-_“ক' শ্রেণী ১২ পৃষ্ঠা, ‘খ’ শ্রেণী ১৬ পৃষ্ঠা 
গ’ শ্রেণী ১৮ পৃষ্ঠা। দুই আনা-“ক" শ্রেণী ১৬ পৃষ্ঠা, ‘খ’ শ্রেণী ২৪ পৃষ্টা, 


গণ শ্রেণী ৩২ পৃষ্ঠা। কোন কোন সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছান্থসারে . 


নিশ্নলিখিতরূপ পদ্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে := 

যদি সংবাদপত্রসমূহের সকল সংখ) অথবা! একটি ছাড়া সকল সংখ্যা 
কোন সপ্তাহে সমমূল্যে বিক্রিত হয়, তাহা হইলে এক সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্য। 
উপরোক্ত হারে নির্দিষ্ট সংখ্যা ভিন্ন হইতে পারিবে, তবে সোমবার হইতে 
আরম্ভ করিয়া কোন সপ্তাহের সকল সংখ্যার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরোক্ত হারে 
নির্দিষ্ট এক সংখ্যার পৃষ্টাসংখ্যা গুণ করিলে যাহাতে ওঁ সপ্তাহের সংখ্যাসমূহের 
পৃষ্ঠাসংখ্যা অতিরিক্ত না হয়। 


চায়ের প্রচারকাধ্যের ব্যয় 


সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট এক্সপান্শান্‌ বোর্ডের বার্ষিক আবৈশনে, 
ভারতবর্ষে চায়ের প্রচাঁরকাধ্য চালাইবার ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ২৩ লক্ষ ২১ 
হাজার টাকা । 





রর 








তক্কষাম্সানী সঙ্গ 





ন্যাশনেল কটন মিলস.লিঃ 
দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্যবিবর্ণী 

চট্টগ্রামে স্তাশনেল কটন মিলস্‌ লিমিটেড নামক কোম্পানটি প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর হইতে আমরা উহার ক্রমিক. উন্নতি উৎসাহের সহিত লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা যায়. 
আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্ধ্যস্ত কোম্পানী ৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয় করিয়াছিল এবং কোম্পানীর মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ 
ফাডাইয়াছিল ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা । গত ৩১শে মার্চের পর কোম্পানীর 
বিক্রিত মূলধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী কারখানা বাটী নিৰ্ম্মাণ ও যন্ত্রপাতি বসাইবার 
কার্য আরম্ভ করে। এই বৎসরে মোট ৮৬ হাক্জার ৬০০ টাকার যন্ত্রপাতি 
বসান হয়। তৎপর তাহা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে । গত আগষ্ট মাস মধ্যে 
মিল বাটী সুসজ্জিত করিয়া কোম্পানী গত ওরা সেপ্টেম্বর হইতে মিলে বস্ত্র 
বধনের কাজ আরভ্ত করিয়াছে । মিলে যে যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে তাহাতে 
উহা দৈনিক প্রায় ১ হাজার জোড়া ধুতি ও শাঁভী তৈয়াৰ করিতে সক্ষম । 
ইতিমধ্যেই মিলের জন্য বেলিং প্রেস, ডেম্পিং মেসিন, বয়লাব প্রতি খরিদ 
করা হইয়াছে । প্রকাশ, আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তাহা চালু করা 
হইবে । এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অদূর ভবিষ্যতে স্তাশনেল কটন মিলের 
প্রস্তুত বস্ত্র এদেশেব বাজারে বেশী পরিমাণে উপস্থিত করা ও সর্বত্রই 
‘তাহাদের কাটতি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে সন্দেহ নাই। 

ন্তাশনেল কটন মিলটিকে সকল দিক দিয়! স্বাবলম্বী ও উন্নত -করিযা 
'তুলিবার জন্তু এই মিলের কর্তৃপক্ষ উহাতে একটি স্থতা কাট। বিভাগ স্থাপন 
করিবার সঙ্কল্প কবিয়াছেন। সে উদ্দেস্তে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির জন্ত মিলের 
কর্তৃপক্ষ ভারতে অনেক যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত কথাবার্তা 
চালাইয়াছেন। শীঘ্র তা কাটা বিভাগের গৃহাদি নিৰ্ম্মাণেও তাহারা ইচ্ছুক 
হুইয়াছেন। এই সব কারণে কোম্পানীটির পক্ষে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা 
পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে! য়িলের কর্তৃপক্ষ সেজন্য 
কোম্পানীর শেয়ার খরিদ সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট আবেদন উপস্থিত 
“করিধাছেন। ন্তাখশনেল কটন মিলস্‌ লিমিটেড কোম্পানীটি স্থাপিত হওয়ার 
পর হইতে উহা! যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং উহা 
“অল্প সময়ের মধ্যে কাপড় প্রস্তুতের কাজ সুরু করিয়া যে উল্লেখযোগ্য 


“তৎপরতা দেখাইযাছে তাহাতে এই কোম্পানীটি সকল দিক দিয়া জনসাধরণের 
ঠান গিয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইলেকটি.ক সাপ্লাই কোম্পানী 


_ আত্বরিক সমর্থন স্কায্যতঃই দাবী করিতে পারে । আমরা আশা'করি দেশের 
-জনসাধারণ এই কোম্পানীর বাকী শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি 
সম্পর্কে যথোপযুক্ত উৎসাহ দিতে ত্রুটি, করিবেন না । ন্তাশনেল কটন মিলস্‌ 
লিমিটেড অল্প কালের মধ্যে যে উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে তাহার মূলে এই 
-কোম্পানীর ম্যানেজিং ভিরেক্টর মিঃ কে কে,সেনের অক্লান্ত প্রচেষ্টাই নিহিত 
রহিয়াছে । আমর! সেজন্য মিঃ সেনের ক্কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি। 
সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
গত ১৪ই ডিসেম্বর অপরাহে সাউপ্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 


১! অয়মনসিংহ শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ ডি.সি গুহ 





এম-এ-বি-এল মহাশয সভাপতির আসন গ্রহণ করিষাছিলেন। ব্যাঙ্কের 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বি সেনগুপ্ত মহাশয় এই ব্যাঙ্কের দ্রুত উন্নতির একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। সাউও ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিযার এই মযমনসিংহ 
শাখার কাঁধ্য পরিচালনাব ভাব গ্রহণ করিয়াছেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও, দায়রা 
জজ রায শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় বাহাদুরের কৃতিপুত্র শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ 
রাঁষ বি-এল মহাঁশষ। সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্য 
হইতে কেহ কেহ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত জাতীয় অর্থ-নৈতিক উন্নতিব অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভাস্তে সমাগত অতিথিবর্গকে প্রচুর জলযষোগে 
আপ্যায়িত কর! হয়। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেইর 
মিঃ এম রাহা চৌধুরী, মিঃ এ সি বড়া, ঢাকা শাখার ম্যানেজার 
মিঃ এইচ এস রায়, চক শাখার ম্যানেজার মিঃ এন দেব ব্যানার্জি 
চৌধুরী, মিঃ জে লাহিভী, মিঃ বিল এল বনু প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও 
ব্যাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন । . 

দি বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

বেঙ্গল কমাশিষাল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ফরাসগঞ্জ 
(ঢাকা) শাখার উদ্বোধন গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার ধনাঢ্য জমিদার 
শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্ত্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে । 
এই উপলক্ষে ঢাকা সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় উক্ত ব্যাঙ্কের কার্স্যাবলী 
ও ক্রমোন্নতির কথা বিবৃত, করেন। সাধনা ওঁষধালয়ের অধ্যক্ষ' শ্রীযুক্ত 
যোগেশচজ্জ ঘোষ মহাশয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মূলনীতি ও জাতীয় উন্নতিকল্পে 
জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য বক্তৃতা 
করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইউ পি সরকার এক আবেগপূর্ণ 
বক্ত তায় দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে 
নুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে সকলের নিকট আবেদন জানান । অধ্যাপক 
্রীধুক্ত রাসবিহারী ঘোষ তাহার বক্ত,তা প্রসঙ্গে বলেন যে, জনসাধারণের 


‘সহযোগিতায় ও পরিচালকদের কর্ম্মদক্ষতায় এই ব্যাঙ্ক অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় 


কল্যাণে এক বৃহৎ অংশ গ্রহণ" করিতে ' পারিবে । ডাঃ যোহিনীমোহন 
দাস এই প্রতিযোগিতার যুগে পারস্পরিক সহযোগিতার পথে অগ্রসর 


'হইবার কথা বলেন। সভান্তে সমাগত অতিথিবর্ধকে জলযোগে আপ্যায়িত 


করা হয়। ৃ 


চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকটি.ক Sa কোং লিঃ 


বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্তু এতাবৎ যে সকল বাঙ্গালী প্রতি- 


লিমিটেড একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । ১৯২৬ সালে লাইসেন্স 
প্রাপ্ত হইয়া চৌদ্দ বত্সর কাল সময়ের মধ্যে উক্ত কোম্পানী যে উন্নতি 
দেখাইয়াছে ' তাহা 'বাঙ্গাপীর ব্যবসায়ীবুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতারই পরিচায়ক । 
বাঙ্গলার বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীগুলির মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির এরূপ দ্রুত 
সাফল্যের মূলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে সেন মহাশয়ের অক্লান্ত 
প্রচেষ্টা নিহিত রহিযাছে। ৯৯৪৯'সালের এক বিবরণী 'দৃষ্টে জালা যায়, এই 
সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীটি আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। লাহোর 
ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লিমিটেডের নিকট হুইতে পূর্ববঙ্গের অন্ততম বন্ধিষ্ 


৯৬৮ 


আধিক জগৎ 


[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





ও ব্যবসা প্রধান সহর সিরাজগঞ্জের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবসা ক্রয় করিয়া এই 
কোম্পানী সেখানে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয় পরিচালনা করিতেছেন । 
কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সম্পদের আর একটি পরিচষ এই 
যে, গত ওরা সেপ্টেম্বব কোম্পানীর মূলধনে ও পরিচালনায় চট্টগ্রামে স্তাশনাল 
কটন মিলস নামে একটি কাপডের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

এই কোম্পানী সর্ধাংশে বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত ও বাঙ্গালীর মূলধন ও 
সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত। ইতোপুর্কে বাঙ্গলা সরকার নারাষণগঞ্জ (১৯৩১), রাঁজ- 
সাহী (১৯৩৬) ও ফরিদপুরে (১৯৩৭) এই কোম্পানীর শাখা স্থাপনের ও বিজলী 
সরবরাহের লাইসেন্স প্রদান করিয়া উহাব ক্রমোন্নতিতে যথেষ্ট সহায়ত! 
করিয়াছেন! কোম্পানীর ১৯৪১ সালের (৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে ) বাধিক বিবরণীতে দেখা বাধ, উক্ত বৎসরে কোম্পানীর নীট. লাভ 
হইয়াছে ৭ হাজার ৪৯৮ টাকা। উহার সঙ্গে পুর্ব বৎসরের লাভে উদ্ধত্ত 
৩২ হাজার ৯২৭ টাকা যোগ করিলে মোট ১ লক্ষ ৮ হাজার ৪২৫ টাক! 
দাড়ায় । এই টাকা হইতে ভিরেক্টরগণ বাধিক শতকরা ৬২ টাকা হিসাবে 
অংশীদারগণকে ৭৭ হাজার ৪৯৬ টাকা লভ্যাংশ প্রদান ও মজুত তহবিলে 


২ হাজার টাকা রাখিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর . 


কশ্মচারীদিগকে পুরস্কারছ্বরূপ ৪ হাক্জাব ৭০৩ টাকা প্রদানেরও এক সুপারিশ 
করিয়াছেন। মহাযুদ্ধের দরুণ যে অস্থবিধাজ্জনক অবস্থার উত্তৰ হইয়াছে 
তাহার মধ্যেও চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ যেরূপ 
ক্রযোন্নতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বস্ততঃই প্রশংসার যোগ্য । 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

রামপুরিয়া কটন. মিসজ্‌ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ হুলাস্টাদ রামপুরিয়া । 
রেজ্িষ্টার্ড অফিস--১৪৮, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন ৪০ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা__-কাপড়ের কল স্থাপন ও বস্তু প্রস্তুত । 

ইন্টারন্যাশনাল ইণ্ডাষ্টীজ, লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ বৈজনাথ তাপুরিয়া। 
রেজ্িষ্টার্ড অফিস--৪২।১, ধ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা | সেলুলয়েডের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা । 

জে সিংহু এণ্ড কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে এস্‌ সিংহ। 

রেজিষ্টার্ড অফিস-_-৫, হেষ্টিংস্‌ ধ্রী, কলিকাতা । আম্ুমানিক মুলধন ৩ লক্ষ 
টাকা। ইঞ্জিনীয়ারিং ও কন্ট্রাকটারী ব্যবসা । 

মেমন ট্রেডিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ গুলযোহম্মদ আদমজী । 
অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা |: পণ্য আমদানী রপ্তানী প্রভৃতির ব্যবসা । 

স্টল, ইণ্ডা্রী্জ অব ইণ্ডিয়া .লিঃ ডিরেক্টর মিঃ পি বি সরকার। 


. বেজিষ্টার্ড অফিস--৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মুলধন ১ লক্ষ টাকা । এজেন্সির ব্যবসা । 


সেভাইলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এম এইচ ব্যারুসূু। রেজিষ্টার্ড অফিস ৃ 
_-৬৮বি, আনন্দপালিত রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। ) 


যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা । 


স্থপার্বর ড়াগল্‌ লি:_ডিরেক্টর মিঃ সরকার। রেঞিষ্টার্ড অফিস | 


২০, কালীকুমার ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা । অশ্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । ভেজষ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা । . 


হাপিবয় ডেয়ারি..প্রোডাক্টুস্‌ লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ দেবীপ্রসন্ন চট্টো- ( 


পাধ্যায়। রেডিষ্টার্ড অফিস--৮৭, লোয়ার সাকু্লার রোড, কলিকাতা । 


. অহুমোদিত মূলধন, ৫ লক্ষ টাক 1. বযবগা-_পুমাট দুর খাগ্তাদি প্রস্তুত ও { 


বিক্তয় | 


লিশুয়া গ্রিল এণ্ড ওয়েয়ার কোং লিঃ-ডিবেক্টর মি: আর এল || 
গণেরিওয়ালা । রেছিস্র্ড অফিস-_-১৬, বেঝুড় রোড, হাওডা। অনুমোদিত ২ 





মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--লৌহ ও ইস্পাত প্ৰস্তুত । 

টার্ণাস_লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ রেভ্্রনাথ ঘোব। বেঞ্জিষ্টার্ড অফিস 
১৬, ক্যালিফ, ষ্ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাঁকা। ব্যবসা 
যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণ । 

ভোচটিক! ত্রাদাস“লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ মান্লাল ভোটিকা। রেঞ্িষ্টার্ড 
অফিস--১০৪, উণ্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন: 
> হাজার টাকা । ব্যবস!--পণ্য আমদানী ও রপ্তানী । 

জয়পুরিয়া চায়না ক্লে মাইনস্‌ লি:-ডিরে্টর মিঃ মাজ্তুরাম 
জয়পুরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-জয়পুরিয়া হাউস । ৫১, বিবেকানন্দ রোড,- 
কলিকাতা । অঙ্থমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা । খনিঅঞ্চল ক্রযের 
ব্যবসা! 


মেসাস আর ক্যামত্রে এণ্ড কোং লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ সুশীলকুষার 
বন্থ। রেজিষ্টার্ড অফিস--পি ৩৩, মিশন রো এক্সটেন্শন্‌, কলিকাতা | অনু 
মোদিত মূলধন ৩০ হাঁজার টাকা ।. ব্যবসা- পুস্তক মুদ্রণ, পুস্তক প্রকাশক, 
ও কাগজ বিক্রেতা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

এলগিন মিলস্‌ কোং লি:--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যপ্ত ছয় মাসের 
হিসাবে বাধিক ১*২ টাকা । কানপুর টেক্সটাইল লি:--গত ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পথ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে বাধিক শতকরা ১২1০ আনা । শিবপুর 
কোল কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বাধিক শত- 
করা ১৪%৭ পাই। আপার সিদ্ধ লাইট রেলওযে--আগামী ১৯৪২ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত মধ্যবত্তী ডিভিডেণ্ট হিসাবে. 
বাৰিক শতকরা ১২ টাকা। কিনিসন জুট মিলগস্‌ কোং লিঃ_গত 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বাধিক শতকরা ১৬২ টীকা।, 
ল্যান্সডাউন জুট কোং ছিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে বাধিক শতকবা ৩২ টাকা। নিউ ভিক্টোরিয়া মিলস্‌ কোং. 
লিঃ__গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ২৯২. 
টাকা । এযামালগ্যামেটেড কোল ফিল্ডস্‌ লিং_গত ৩০শে জুন. 
পৰ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ১৫২ টাকা। পঞ্চভেলি কোল. 
কোং লিঃ_গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাপের হিসাবে বার্ষিক শতকরা, 
১৭7০ আনা। বেলাপুর কোং লি:__গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা ১৪২ টাকা । 


রেডিও ও বাস্যযন্ত্রাদি 
ইলেকটি ক্যা 


এজেন্সি বিভাগ 
আমদানী ও রপ্তানী বিভাগসমূহ সম্বলিভ 


- একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান ঃ | 
দিজি,এ, এন্পোবিয়ম লিঃ! 
দি রদ জলি | 


€ নিক ) চিনি, 
হেড নি কমাশিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা । কারখানা গুরুবাই (.চিক্কা ), নৌপদা মোক্া)_বাহ্ারে, লবণ নি র্‌ 
A অবশিষ্ট শেয়ার 0১৫, ভত্য কমিশনে ০ এজেন্ট আবশ্যক । ১৯৪০ সালের কার্যের উপর শতকরা ৬০ হিসাবে লভ্যাংশ দেওযা হইয়াছে || 














ল্ৰাজ্তঞাত্বৰেত্ৰ 


হহাললচ্গন্ল 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর 

কলিকাতার টাকার বাজার পূর্বের অবস্থায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইন্গ- 
জাপ-যার্কিন যুদ্ধের ফলে অন্তান্ত বাজারে দাকণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইলেও 
টাকার বাজার উহার দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইএর 
বাক্ষারে অত্যধিক পরিমাণে রূপ! ক্রয় হইয়াছে । কলিকাতার ব্যাস্কসমূহে 
সাধারণের আমানত জমার পরিমাণ পূর্ক্মাপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাই প্রমা- 
ণিত হয় বে, ব্যাঙ্ক হইতে অত্যধিক পরিমাণে টাকা তুলিয়া লইবার মত 
সেরূপ বিপজ্জনক অবস্থা আসে নাই বলিয়াই জনসাধারণ মনে করে। পূর্বের 
্তায় টাকার বাজারে একটান! স্বচ্ছলতাই বিদ্যমান রহিয়াছে । 

বিনিময় বাজারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় উন্নততর বলিয়া মলে 
হয়। বাজারে এবার রপ্তানী বিলের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। 
ইহার আসল কারণ এই যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় পথে জাহাজ চলাচলের সুযোগ সুবিধা বিশ্বস্কুল হইয়া 
পড়িয়াছে এবং যুদ্ধের দরুণ আবশ্তক জাহাজ সংস্থানের ভরসা আপাততঃ দেখা 
যাইতেছে না। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইতিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত উহ pet 
ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শ্যে হইয়াছে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন 
‘দফায় মোট আমানতের পরিমাণ পূর্বব[পেক্ষা ৪৮ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইযাছে। 

গত ১৬ই ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেঙ্সারী বিলেব 
অন্ত যে টেগ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দ্টাড়াইয়াছিল ১ কোটি «৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবে্দেনসমুহের 
মধ্যে ৯৯৮৩ পাই দরের সমুদয় এরং ৯৯৪০ আন! দবের শতকরা প্রায় 
৬৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে | মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেগারের 
গড়পডতা সুদের হার ৪৬৯ পাই ধাধ্য কর! হইয়াছে। আগামী ২২শে 
ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত টেপার 


আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেপ্তার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী 8 


২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বববৎ। 


গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পধ্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী 3 
৪৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ১৭ই 
ডিসেম্বর তারিখ হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইন্টার- & 
মিডিয়েট বিল পূর্ববঘোষিত সর্ভাবলী অনুযায়ী শতকরা! ৯৯৮৩ পাই দরে বিক্রয় ॥ 


' হুইয়াছে। 
রিজাত- ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৯২ই 


ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি & 
নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৯৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৯৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাক!। আলোচ্য টু 
সপ্তাছে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 'ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাডাইয়াছে ট্র 
৫৭. কোটি ৫০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ॥ু 
৬৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার : 


দেওষ1 হয় ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন অর্থ ধার দেওয়া 
হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্কে অনন্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
পরিমাণ দাডাইয়াছে ৩৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা! ; পূর্ব্ব সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
' রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকাবের আমানতের পবিমাণ দীভাইয়াছে ১২ কোটি 
৯৩ লক্ষ ১৬ হাক্জার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিযাণ ছিল ১৫ কোটি 
৮৭ লক্ষ ২৫ হাক্দার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বঙ্গ 
অরবার ও অন্ান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ শ্লীড়াইয়াছে 
৫ 





যথাক্রমে ৪ কোটি ১* লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৪ হাজার 
টাকা) পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ 
২৯ হাজার টাকা ও ৪ কোটি *২ লক্ষ ৪১ হাঁজার টাকা । 

এ সপ্তাহের বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল £-_ 


টেলি; হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ২ ১শি ৫3২ পে 
এ দৰ্শনী ৮ ৯শি €ত: পে 
ডি এ৩ মাস ১শি৬ত পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ অনিশ্চয়তা এবং 
নৈরাশুজনক ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । শেয়ার বিক্রেতারা ইহার বিক্রয়ের 
জন্ত অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল এবং বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দর অতি 
দ্রুত পড়িয়া গিয়াছিল। এই জন্য যাহাতে সকল শেয়ারের দরের একটা 
নিম্নতম মূল্য ধাৰ্য্য করিয়া দেওয়া যায়, তছুদেস্তে সোমবার শেয়ার বাজার 


বেলা? টার সময বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষ 
লি 


| দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড | 
হেকটু,ক গাই কোং লিঃ | 


0 

0 

| 

) 

f হেড অফিস_ “ইলেকটী, ক হাউস” চট্টগ্রাম 

| ইহা বাংলার পাঁচটা প্রসিদ্ধ সহরে বৈহ্যতিক শক্তি 
ৃ 


সরবরাহ করিয়া থাকে । 
যথা- চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 


এবং সিরাজগঞ্জ, । 
অন্যান্ প্রসিদ্ধ সহরেও শীত্রই কাৰ্য্য আরম্ভ করা হুইবে। 
অনুমোদিত মূলধন -- ২০৪০০৯০০০৯২ টাকা 


( রি ১০০০২ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
শেয়ারের মূল্য-_২৫২ টাকা। 
' বিলিকৃত মূলধন তত 


১২৯০০১০৩০২২ টাকা 
আদায়ী মূলধন * ১০১৩৯১৮৯২1৬/* আনা 


১৯৪১ সালের ৬০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মজুদ তহবিল হিপাবে 
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত এবং স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ১,০৯৭০০২ টাক1। 
লভ্যাংশের পরিমাণ__১৯২৮ সাল শতকরা ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬1০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭1০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যযস্ত বৎসরে . 
শতকরা ৬1০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪ টাকা, ১৯৩৬ সাল 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক 
? শতকরা ৬২ টাকা হারে, ১৯৪৯ সাল-_শতকরা ৬২ টাকা হারে 

লভ্যাংশ ম্থপারিশ করা হইয়াছে । 
অতএব শেয়ারের মুল্যের শতকর। ৮০২ টাক! লভ্যাংশ 
বারা প্রত্যপ্সিত হুইয়াছে। 
j মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর-_কর্মচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালী 
9 সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত । 
6 অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্য বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
বিবেচিত হইবে । 
কে, কে, সেন-_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





৯৭০ 





তাহাদের এক সভায় স্থির করিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর কাগন্ধ, রেলপথের 
শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ছাড়া অন্তান্ত সকল শেয়ারের 
সর্বনিয় দর বাঁধিয়া দেওষা হইবে। শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষের এইরূপ 
প্রস্তাবের জন্ত শেয়ারের দূর কতকটা তেজী হইয়াছিল- কিন্ত শেয়ারের কাছ্- 
কারবার হইয়াছিল অতিশয় অল্প এবং সর্ব্বনিন্ন দরের বেশী মূল্যে খুব কম 
ক্রেতারাই শেয়ার খরিদ করিয়াছিল। ১৯৪* সালে জার্ম্েনী যখন ফ্রা লকে 
পরাভূত করিধাছিল তখনকার কলিকাতার শেয়ার বাজারের শোচনীয় 
পরিস্থিতির সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। সদর প্রাচ্যের 
যুদ্ধের ব্যাপারে জাপানের প্রাথমিক সাফল্য শেয়ার বাজারের সর্বত্রই একটা 
নিরাশীর আবহাওয়া স্থষ্টি করিয়াছে। যদি সদর প্রাচ্যের যুদ্ধে মিত্রশক্তির 
অবস্থা অনুকুল লা হুয়__তাহা হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থার 
কোনরূপ উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না | 


কোম্পানীর ক1গজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজ্জকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ইহাদের দর আরও নিম্নগামী হুইয়াছে। ৩৪০ 
টাকা সুদের কোম্পানীর কাগর্জ 2২/০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৭৯০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। মেয়াদী শপসমূহের মধ্যে 
৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯২০ আনা, ৩০ সুদের ১৯৪৭- 
৫০ সালের কাগঞ্জ ৯৯/০ আনা” ৪২ টাকা সুদের ১৯১০-৭০ সালের কাগজ 
১০৮২ টাকা, ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৮০ আনা এবং 
৩৯ টাঁকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০০%/০ আনায় হস্তাস্তরিত 
হুইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসযূছের মধ্যে ৩৯ টাকা স্থদের ১৯৫২ সালের 
পাঞ্জাব বণ ৯৭8০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দর নামিযা গিয়াছে । বাসস্তী ৫৬০ আনা, 


বেঙ্গল নাগপুর ১৮০ আনা, ভানবার ২৩৮২ টাকা, কেশোরাম ৯1/০ আন! 
এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৫৪০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 


কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেষারের দর খুব বেশী পড়িয়া যায় নাই। বেঙ্গল ৩৭০৬ 


টাকা, বোকারে1 এণ্ড রামগড় ৯৬1০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০।০ আনায় 


কাঁজকারবার হইয়াছে । ৃ 


পাটকল শেয়ারের কাজক্লারবাঁরে বিশেষ মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং 


এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর অস্বাভাবিকভাবে কমিয়! 'গিয়াছে। 
এংলো-ইপ্ডিয়া ৩৩০৯ টাকা । হাওডা ৫২২ টাঁকা, বেলভেডিষর ৩৮০২ 
টাকা। ন্তাশনাল ২২//ৎ আনা এবং রিলায়েন্স €৪ টাকায় ক্রর্ন বক্র 


১ 


| মালবাহী জাহাজত এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাক্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে | 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 

এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 8 
|= ? » অলরাজ্ন ৮,৩০০ » » উলরশ্মি ৭,১০০ 
» » আলমোহন ৮,৩০০ 25 জলরত্ ৬১৫০০ 
৮৮. জলপুত্র ৮,১৫০ » » অজলপদ্ ৬১৫০০ 

? 9  অলক্কৃষ্ণ ৮১০৫০ PAE? জলমণি ৬১৫০০ 
» + জলদৃতি ৮,০৫০ » ১, জলবালা te 

৮ » অলবী ৮০৫০» » জলতরঙ্গ ০০০ | 

ye জলপালক ৭,০৪০ 2922 এল হিন্দ €.৩০৩ 
299 জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা 8,00 

ভাভা ও অন্তাস্ত বিবরণের জন্ক আবেদন ককন £ 
| ম্যানেজ্জার--১০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
EEE == = === 


আধিক জগৎ 


|| লার গৌরবগ্ুস্ত :_ 


১৯৩৯ সালে শতকরা ৪1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 


ৃী 
লবণ কিনৃতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শ্োতের মত চলে যায় 


[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে 

৩২২ টাকা এবং ১৯1০ আনায় বলবৎ রহিয়াছে । 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের ক্রয় বিক্রষ অতি সামান্ত হইয়াছে । 
বিবিধ ূ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২৮1%০ আনা, ইণ্ডিয়ান 
কেবলস ২৩৭৮* আনা এবং ভানলপ রাবার ৪১২ টাকায় বেচাকেনা 
হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি ছইষাছে £_- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ১২ই ডিসেম্বর--৯৩/০ ৯৩৪৮ ; ১৩ই_ 
৯৩৪৮০ ; ১৫ই--৯২1০ ; ৯৬ই--৯২7%* 3 ৯৭ই--৯২।০ ৯৩২ 5 ১৮ই-_-৯২৩/০ 
৯৩২। ৩৪০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই ডিসে: ৯৩1৮ ৯৪1০) ১৩ই-- 
১৬ই--৯২২ ৯২|০) ১৭ই--৯১৪৮%০ 
৯২।%) ১৮ই--৯২৭ | ৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১২ই ডিসেঃ-১০২২ 5 
১৩ই--১০০1%০ $ ১৮ই--৯৯০ | ৪২ হুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১২ই ডিসে: 
১০৯৮০ ; ১৫ই--১০৮%০ ১০৮1০ ; ১৭ই--১০৭৮%০ ১০৮২ 3 ১৮ই--১০৮৯। 
৩২ সুদের ভিফেন্স বও (১৯৪৬) ১এই ভিসেঃ--১*১৮%০ ১০১০) ১৮ই-১০০%/। 
৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১২ই ভিসে£--১১৩।৮০ ; ১৫ই--১১৩1%০ | ৫২. 
সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১২ই ভিসেঃ-১০৯৮০ ; ১৩ই--১০৮/৩০ ১০৯২ 
১৬ই--১০৮।০ ১০৮1০ ; ১৭ই__-১০৭%%০ ১০৮১০০ ১ ১৮ই---১০৭৮০%০ 
১০৮৭1 ৫২ সুদের ইউ, পি বণ (১৯৪৪) ১২ই ডিসেঃ--১০২।%০ ১০৩২১ 
১৬ই-_-১০২৪০ ১০২৮০০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব (১৯৪৯) ১২ই ডিসেঃ_-৯৮২। 
৩২ গুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ডিসেঃ-৮০২ 3 ১৮ই--৭৯৪০। ৩২ 
সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৬ই ডিসে:_-৯৮০। ৩২ সুদের ডিফেন্ খপ (১৯৪৯- 
৫২) ৯৬ই ডিসে:--৯৮/০। ৩৭ সুদের পাঞ্জাব বও (১৯৫২) ১৬ই ডিসে 


৯৭1%০ | 
ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাক্ক :১২ই ডিসেঃ_-১০৬২ ; ১৩ই__১০৬২৪ ১৫ই--১০৫২ 3 
১৬ই--১০৩৯ ৯০৪|০ ) ১৭ই--১*২২ ১০৪২। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) 
১৮ই ডিঃ_৩৮৮২। 
৭ | রেলপথ 
সাহাদারা দিল্লী সাহারাণপুর রেলওয়ে ১২ই ভিসেঃ_-১৭৯২। আড়া- 
সাসারাম রেলওয়ে ১৬ই ভিপে:_-৫*২ 1 আমদেপুর কাটোয়া ১৭ই ডিসেঃ__ 
এ | বাকুভা দামোদর রেগওয়ে ১৮ই ভিসেঃ--৯০২। 
EE EE = 


সে 





৯২০০ ৯৩২ 3 ১৫ই--৯১1০ 2২০; 


হস্ত 


দি পাইগুনিয়ার সল্ট ম্য 
ওনিয়ার SUE Ld 


১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই ৷ 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





হেন] EEE তে 2] ৪ লা 


বাঙলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 

বি, কে, মিত্ৰ এণ্ড কোং 
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২২শে ডিসেম্বর,১৯৪১ ]' 


আধিক জগৎ 


৯৭১ 





কাপড়ের কল 
বেঙ্গল নাগপুর ১২ ডিসেঃ--১৯২ ১৪৮৩০; ১৩ই--১৮০৮০ $ ১৬ই-_ 
-১৮1০ ) ১৮ই--১৮1০ ১৮1৮০ | বেনারস কটন এণ্ড সিষ্ক ১২ই ডিসেঃ--৫॥০ 
৬/০ ; ১৫ই--৫২ ৫0০ ) ১৮ই-+৫২ &%০। বাউরিয়া (অভি) ১২ই ডিসে: 
৪০৪২7 ১৬ই--৩৮২২ 5 (বি’প্রেফ) ১৬ই ডিসে২৯০২। কাণপুর টেক 
টাইল ১২ই ভিসেঃ-_৯1৮০| ঢাকেশ্বরী ১২ই ভিসেঃ--১৭২ 3; ১৭ই__১৫॥* | 
ভানবার ৯২ই ডিসে:--২৬০২ ২৭*২ 7 ১৩ই-__২৫৬২ ২৫৭২) ১৬ই--২৩৫২ 
২৪০২ ১৭ই--২৩০২ ২৩৩২) ৯৮ই--২৩৩২ ২৩৯২ | এলগিন্‌ মিলস 
অভি) ১২ই ডিসেঃ--৩০॥০ ) ১৩ই--২৮০ ২৯1০ 3 ১৬ই--২৮1৮০ | কেশো- 
রাম ১২ই ডিসেঃ--১০%০ ০০ ) ১৩ই --৯॥০ ৯/০ ; ১৬ই--৯৪০ ৯1/০ 3 
১৭ই--৯২ 3 ১৮ই--৯/০ ৯1০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ১২ই ডিসে: 
+৫8/০ ৬]* ; ১৩ই--৫৪/০ ৫8৯ ১ ১৫ই--৫৪০০ ; ১৬ই-5€1০ ৫৪১ 3 ১৭ই 
81০ $ ১৮ই-7৫1৩০ ৫1৮০ ) (ভেফার্ড) ১২ই ডিসেঃ--৫1০ ; (প্রেফ) ১২ই 
ডিসেই_৯৪০ ) ১৩ই--৮৪০ 5 ১৭ই--৮২ ৮1০। বাসন্তী (অভি) ১৫ই ভিসে:__ 
-৫৩/০ ; ১৬ই--৫২ ৫৩০ 3 ১৭ই-৫/০ ; ১৮ই-_৫|০ 5 (প্রেফ) ১৬ই ডিসে: 
৭০ | 
কয়লার থনি 
বেঙ্গল ১২ই ভিসেম্বর-_৩৮০২ ৩৮১২ $ ১৬ই--৩৭৪২ 5 ১৭ই--৩৭০২) 
-১৮ই--৩৭০২ ৩৭২২। বোকারো এণ্ড রামগড় ১২ই ভিসেঃ_-১৬1০। বরাঁকর 
-১২ই ডিসেঃ--১২৮০ ; ১৩ই---১২৮০ 3 ১৬ই--১২]০ ১২০৮০ 3 ১৭ই--১২/প৩। 
ধেমোমেইন ১২ই ডিসেঃ_-১৩%% ; ১৬ই--১৩৬/০ ১৩1৮০ ; ১৭ই-_-১৩%০ 
১৩/০ | হুরিলাদি ১২ই ডিসেঃ_-১২৪০। কাটরাস ঝরিয়া ১২ই ডিসেঃ__- 
-২৭ধ০| নিউবীরভূম ১২ই ভিসেঃ_-১৬৪০ ১৬৮/০ | ওয়েষ্ট জামুরির! ১২ই 
চভিসেঃ__৩০1০। ইকুইটেবল ১৬ই ডিসেঃ--৩৫]০। মুণুলপুর ১৬ই ডিসে: 





etsy rah Yee 








রা Seri bet রা রাতে 


ভারতের 


আজকালকার দিনে চান» ভান্কাত- আগুঙনেনল্র হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কৌত্র ০স্মচ্নিনেন প্রস্তুত লোহার পিশ্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ক্র রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 
'  যদ্ধি ০০৫৮ (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহা! খুলিবে না৷ 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, বায় এণ্ড কোং 


১০৮০) সেও] ১৭ই ভিসেঃ_-১২২ ১৮ই--১২২ ১২1০ ইষ্ট ইত্তিয়া 
১৮ই ডিসেঃ_-১৬৯ >১৬]০। | 
পাটকল 


আগরপাড়া ১২ই ডিসেম্বর__৩১%০। এলায়েন্স ১২ই ভিসে:-_৩২৯২ ) 
১৩ই-__৩০০৯ 3 ১৬ই-২৯০২।  এংলো-ইপ্ডিয়া ১২ই ডিসেঃ_৩৫৪২ 
৩৫৭২) ১৩ই--৩৩৭২) ১৬ই--৩৩১৯ ৩৪১২) ১৭ই--৩৩০২ ৩৩১৯ 3 
১৮ই ৩৩৫২ ৩৩৯২ । বলি ১২ই ডিসেঃ--২৪৫২ 5 ১৬ই-__২২২২ ২২৩ । 
বরানগর ১২ই ভিসে:--১১০২ 3 ১৫ই--৯০২ 3 ১৬ই--৯৬২) ১৮ই--৯৪২। 
বদ্দবজ ১২ই ভিসেঃ-_-৩৯৭২ ; ১৩ই--৩৫৮২ ; (প্রেফ) ৯৭ই ডিসেঃ_-১৭৯১২। 
কেলিডনিয়ান ১২ই ভিসেঃ--৪০০২$ ১৬ই--৩৮২২। ভালহৌসী ১২ই 
ভিসে£_-৩৫০২ $ ১৬ই-৩২৫২ 3 ১৮ই--৩২৬২। এষ্পায়ার ১২ই ডিসেঃ 
_-২৯1০ 3 ১৩ই--২৮॥০ ; ১৬ই-২৮1৩ ২৮৪৮০ | ফোর্ট উইলিয়াম ১২ই 
ডিসেঃ__২৪৭২ 3 ১৬ই-_২৩০২ ) ১৭ই--২২২1 গৌরীপুর ১২ই ডিসেঃঁ- 
৬৯৫২ ৭২০২) ১৩ই--৬৯০২ ৬৯৩২) ১৬ই--৬৭৮২1 ১৮ই--৬৮০২ 
৬৮৩২1 হুগলী ১২ই ডিসে:--৬৮২ 3 ১৩ই--৬৭]০ ১৮ই--৬৭২। 
বেলভেডিয়র ১৮ই ডিসে:_-৩৮০২ 1 হাওড়া ১২ই ডিসেঃ__৫৬॥০ ) ১৩ই 
৫৬০) ১৫ই--৫৬/০) ১৬ই-_৫২1৮০ ৫২৪৮০; ১৭ই--৫২২ ৫২1৮০ 5 


হুকুমর্টাদ ১২ই ভিসেঃ--১৪।০ ১৪] ) ১৩ই-_ 


১৮ই--৫২1৮%০ ৫২5০ | 


"১৩/০ 3 ১৬ই--৯২॥০ ১৩৯) ১৭ই--৯২।০ ১২1৮০ 3 ১৮ই--১২1/০। 


ইণ্ডিয়া ১২ই ডিসে:-_-৩৫৮২ ৩৬৮২ 3 ১৬ই-_৩৩২২ ৩৪৬২) ১৭ই--৩৩৯২ 
৩৪০২ 3 ১৮ই--৩৪২২ ৩৪৩২ কামারহাটী ১২ই ডিসেঃ-_৫১৫২ ৫২৫২3 
১৩ই--৪৯৫২ ৫৯৫২3 ১৫ই--৪৯৫২ ১৬ই--৪৬৬২ ৪৮২ 3 ৯৭ই-- 
৪৭০২ 8৭২২ 3 ১৮ই--৪৮২ | কাকনাডা ১২ই ডিসেঃ--৪১৪২ 3 ৯৭ই-- 
৩৮০২ ; ১৮ই--৩৮২৯ ৩৮৮২1 লরেন্স ১২ই ডিসেং--৫৩০২ ) ১৭ই-_ 

























৭০1১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
ফোন 2 কলিং ১৮৩২1 


CTE Sean 


ে, 


নথ 


আথিক জগৎ 


[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 





৫১২৯ $ ১৮ই--£১৫২ ৫২০২1 মেঘনা ১২ই ডিসেঃ_-৬০২ ৬১২ 3 ১৫ই 
৫৭২ €৭॥০ 3 ১৭ই-_৮০ ; ১৮ই--৫৭1০ | নৈহাটী ১২ই ডিসে 
৩৪৫২ ৩৫০২। লোখিয়ান ১৮ই ভিসেঃ-২৪০২। ম্মাশনাল ১২ই ডিসে: 
২৪৮০ ২৫1০ ) ১৩ই--২৩৮০ ) ১৫ই-২১* ২২৯১ ১৬ই-২২২3 ১৭ই 
২২৯ ২২৮০ 5 ১৮ই--২২%০ ২২৪০ | নিউ সেপ্টযাল ৯২ই ভিসে:_৩২৮২ ; 
১৬ই--৩০৮৯ 8 ৯৮ই--৩০৪২। নদীয়া ১২ই ভিসেঃ__৬২|০ ৬৩1০ ) ১৩ই 
_৮টাণ ; ৯৬ই--৫৮৯ ৫৯২ 3 ১৮ই-€৮1*। ওরিয়েণ্ট ১২ই ভিসেঃ_ 
১৯৪২ 3 ১৮ই--১৭৭২ ১৮৪২1 রামেস্বর-১২ই ভিসে:_-১০৪%০ 3 ১৩ই-- 
২০1০3 ১৬ই--৯২। রিলায়েন্স ১২৯ ভিসেঃ__৫৬॥০ 3; ১৫ই--৫২৭০%০ ; 
১৬ই--৫৩/০ €৩|০ ) ১৭ই-_-৫৩৩/০ ৫৩1৮০ ; ১৮ই--&৩1৮%০ হ৪২| সুরা 
১২ই ভিসেঃ--১২৮%০ ১২1০। ইউনিয়ন ১২ই ডিসে:_-৫০০২) ১৬ই-- 
৪৮৯২ 3 ১৮ই--৪৮৮৭। আদমজী ১৩ই ডিসেঃ-২৮২ $ ১৭ই-২৭।০ 
২৭%০। ষ্র্যাপ্ডার্ড ১৬ই ডিসে+_-৩৯৮৯ ৩২২২ । এলবিয়ন ১৩ই ডিসেঃ 
_-১৯৫২ | চিততলসা ১৩ই ডিসেঃ--১৫%০ $ ১৬ই--১৪০ ; ১৮ই--১৪।*। 
সেভিয়ট ১৩ই ভিসেঃ--১৮৪২$ ১৬ই--১৮৯২। ডেল্টা ১৩ই ডিসেঃ__ 
৪২৫২3 ১৬ই--৪২৫২ 3 ১৮ই--৪২৬1০ ৪২৭০ | কিনিসন ১৩ই ডিসেঃ__ 
৭১১২৩ ১৬ই--৬৯৫২ ৭০০২) ১৮ই--৪৯৭২ ! -বিরলা ১৫ই ডিসে: 
২৯৪০) ১৬ই-_২৯%০ ৩০1০ ; ১৮ই--২৯দ০। ফোর্ট গ্রষ্টার ১৩ই ডিসেং 
৫০০৯ 3 ১৬ই--৫১৩২ 3 ১৭ই--৫০০২ 3 ৯৮ই--৫০৭২ ৫০৮২ | ল্যাওসূ- 
ডাউন ১৫ই ভিসেঃ--১৩৫২ 3 ১৬ই--১৪০২। ক্লাইভ ১৬ই ডিসেঃ--২২৷%০ 
২২০ ; ১৭ই--২৩২।  গ্যাঞ্জেস্‌ ৯৬ই ডিসে:--২৭৮২ 3 ১৮ই--২৮৫৯ 
২৯৮২। কেলভিন ১৬ই ডিসেঃ--৪৮৫২। নেলিমাল৭ ১৬ই ডিসে:--১০৫০। 


থনি 


বান্দা কর্পোরেশন ১২ই ডিসেম্বর_-৩৪০ ৪২ 
:১8ই- ৩৪০ 3 ১৬ই---৩৮০ ; ১৭ই--৩৮০ ; ১৮ই-৩৮* | কনসোলিডেটেড 
টান ১২ই ডিসে:--২২। ইণ্ডিয়ান কপার ১২ই ভিসেঃ_২০ ২৩০ 
১৩ই--২/০ ২০০ ; ১৫ই--২২ ২/০;  ১৬ই--২৯ ২/০; ১৭-২৬১ | 


১৮ই-_২৯ ২/০ | 
সিমেণ্ট 
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অভি) ১২ই ভিসেম্বর_-১৩৭০ ; ৯৬ই--১২৩০ 
১৮ই--১৩২ | ডালমিয়া সিমেপ্ট (অভি) ১২ই ভিসেঃ_-১৪।০ 28০ ; 
' ১৫ই ১৩০০০ ; ১৬ই--১৩০ ; (প্রেফ) ১২ই ডিসে: _১২৩৯ ) (ডেফার্ড) 
১৮ই ডিসেঃ--৩০ ৩৮০ 


১৩ই-_৩৪০ ৩/০; 


কেমিক্যাল 


এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১২ই ভিসেম্বর--২১২ ) ১৬ই-_২০।%০ ২১%০ ; 
১৭ই--২০৪০ $ . ১৮ই-_২০৮%* 3 


১২ই ডিসেঃ--৫|০ | 






(প্রেফ) ১৩ই ভিসে+-১২৩২। বেঙ্গল | 
কেমিক্যাল (অডি) ১২ই ডিসে+-_-৪০৪২ ৪০৫২ | বার্সা লাইম এণ্ড কেমিক্যাল || 


[ক 
লাহোর ইলেক্‌্ট্‌,ক (বি) ১২ই ডিসেঃ-_৩৩৷০ 3 ১৩ই--৩৩২ | মৃজাপুর 
ইলেক্টী,ক ১২ই ডিসে২-৬%* | ঢাকা ইলেক্‌টী,ক ১৭ই ডিসেঃ--১৬৪০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

তারতীয়া ইলেক্টী,ক স্টীল ৯২ই ভিসেঃ__-৯৫1৩/০ ১৫॥০ ) ৯৩ই-:১৫%০ ; 
১৬ই--১৫২ ) ১৮ই--১৪%/০। ব্রেথওয়েট এও কোং ১২ই ভিসেঃ_-৯1০ ;- 
১৩ই--৯।০ ৯০) ১৬ই-৯২) ১৮ই--৯৮০ | বার্ণ এণ্ড কোং (অডি) ১২ই- 
ডিসেঃ--৩৫২২ 3 ১৩ই--৩৪৮৯ ৩৫৪২ ) ১৬ই-_-৩৪*২ ৩৪৪২ $ ১৭ই--৩৪৯২ 
৩৪২২। ইশ্রিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২ই ভিসে:_-৩২৮%০ ৩২৩/০ ৩২/০ 
৩২৫%৯* ৩২1৩০ ৩২৮৪০ ১ ১৩ই-_৩২1০ ৩২/০ ৩২1৮০ ; ৯৫ই--৩২৯ 5 ১৬ই- 
_-৩২২। ইতিয়ান ষ্ট্যাপার্ড ওয়াগন (অভি) ১২ই ডিসেঃ--৪২৷০ 3 ১৩ই-- 
৬১1৮০ | ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এও ওয়েয়ার প্রডাক্ট (ডেফার্ড) ১২ই ভিসেঃ__-৩৬1০ 
৩৪/০। জেসপ এগ কোং (অডি) ১২ই ভিসেঃ ১৯০ ১৯” ) ১৬ই--১৮। 
১৮ই--১৮৭ ১৮।%০ | হ্তাশনাল আয়রণ এও ষ্টিল ১২ই ভিসেঃ-_-৯1%০ ১০, 8" 
১৬ই--৯/০ ৯৮০) ১৮ই--৯৮%০। ষ্টিল করপোরেশন (অভি) ১২ই ডিসেঃ-- 
১৯1০ ১৯/০ ১৯৪০/০ ১৯]৩/* ১৯৮০ ; ১৩ই--১৯]০ ১৯/০ ৯৯1%০ ; ১৫ই-- 
১৯1০ ; ১৬ই-_১৯|০ 3 (প্রেফ) ১২ই ডিসেঃ--১২০২ $ ৯৫ই--১৯৭॥০ 3 ১৮ই-- 
১১৪২ । কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩ই ডিঃ_-৪৮৮০ ৫৪০ ) ১৬ই-+8/০ ;: 
১৭ই-_-৪৪৮৮০ ; ১৮ই-_৪%০ | 

কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ১২ই ভিসেঃ__-১৪৮২:) ১৭ই--১৩৮২। ইণ্ডিয়ান পেপার-- 
পাল্প >২ই ভিসে:_-১৫৮২ ১৬৯২) ১৩ই--১৫৫২ ১৫৭২) ১৫ই--১৪৬২ 5 
১৬ই--১৪৩২ 3 ১৭ই--3৪০২ ১৪২২ | মহীশূর পেপার ১২ই ভিসেঃ_-১৮০ ; 
৯৭ই --১৭]০ ) ১৮ই-__-১৭|০। ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি) ১২ই ভিসেঃ__১৬%%০ 


১৭/০ 3 ১৩ই--১৬%৩ ) ১৬ই--১৫৪৩/০ ১৬/০ ) ) ১৮ই- 
টিটি ES IES ESS HEEL কল ESSE EES ES ES টি 
বিক্রীত মূলধন ৬,০০,০০০ টাকার উপর 
আদায়কৃত মুলধন ও রিজার্ভ ৫,৫০,০০০ % 
্যাশন্ঠাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক হাউস | 
১১ ll a রো, বিলি | 


।ন্যাধন্যাল দিকিটৱিটি ব্যাঙ্ক লিঃ 
সবল প্রকার ব্যান ক্বা্য করা হা =| 


১৭ই-_১৫॥০ ১৫%০ ; 
















কেলিকাত। মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউসের মেম্বর) 
2 হেড অফিস £ । H 





মরা CED CED বা CED AED KER CEE EHD CID EL CHD CEI CTD Ki 


দি মাইকা মাইনিং এণ্ড টে টে ডিং চং কোং অব 


স্থান পরিবর্তন £ নুতন টে সাঁডার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা । ম্যানেজিং এজেন্টস্_ গুহ, তি এণ্ড সরকার লিঃ 
8,00,000 চারি লক্ষ টাকার উপর গভর্ণমেণ্ট অর্ডার হাতে আছে! শীঘ্রই আরও 
অঙার পাওয়ার আশা আছে । 


অভ্র ও উহা হইতে বিবিধ সরগ্তাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান !.  ভিভিডেগ্ 

এদেশে এতাবৎ যতরকমের শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সব্বাপেক্ষা লাভ- - প্রেফারেন্স শেয়ারের 
পরী জনক । ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টাল কোং লিঃ এবং দেশের সর্বত্র টু এবং 

| অপরাপর ১২ সাধারণ শেয়ারের উপব 
bs 


বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে! 
থাড খা, dH IE ED এ বর শিস খর 200 বর Ie এ খা CE da arn খা থর ও বটে পে খর এত 








এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক। 





২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


১৫৫৭ ষ্টার পেপার ১২ই ডিসে:--১৪/%০ ৯৪দ০ ; ১৫ই-_-১৪২ ; ১৬ই--১৩৪০ 
১৩৭০/০ ; '>৮ই---১৩॥০ } টীটাগভ পেপার (অভি) ১২ ভিসেঃ-+২ ১/০ ২ ১৮০ ) 
১৩ই-_২০1%০ ২০%০ ) ১৫ই-_-১৯॥০ ২০২ ) ৯৬ই--১৯1%০ ১৯/০ ; ১৭ই-_ 
১৯২ ১৯০ 5 ১৮ই--১৯1%০ ১৯/০ | শ্রিগোপাল পেপার (ডি) ১৫ই ডিসেঃ 
7১৪০ 5 ১৬ই--১৩/৬০ ; ১৮ই--১৩]০ |. 
চিনির কল 

বুলাণ্ড ১২ই ডিসে:-২৬২ ২৬॥০। চম্পারণ ১২ই ডিসেঃ--২০৷/০ 
২০৮৮০ ) ১৬ই--১৯/০ ১৯০; ১৭ই--১৯২) ১৮ই--১৯২। কেকু এপ 
কোং ১২ই ডিসে+--১২1০ ১৩০) ১৩ই--১৩২ ৪ ১৭ই--১২২। কাণপুর 
১২ই ডিসেঃ-_২৫৷০ ২৫%০। নিউ সাভান ১২ই ভিসেঃ--১৩২ ১৩/০ ; ১৬ই 
৯২৮০ ১২।০ ১ ১৮ই-১২1/০। প্রতাবপুব ১২ই ডিসে:--১২1০ ১২1/* ১ 
১৭ই--৯৯২১ ১৮ই--১১৮০। সমন্তীপুর ১২ই ডিসেঃ-_১১/০। বলরামপুর 
১৬ই ডিসেঃ--১২%০ ৯২০ ) ১৮ই--১২1০ ১২1০০।' রাজা ১৭ই ভিসেঃ__ 
২৪%* ২৪1০ 





চা-বাগান 
বেটেলি ১২ই ভিসেঃ__18০ ৭৮০০ ) ১৬ই-_৮|০। মহিমা ১২ই ডিসে; 
মার্গ।রেট হোপ ১৩ই ভিসে:__৯৪০ | পাত্রকোল! ১৬ই ডিসে; 
_:১০০০ | নিউ সামানবাগ ১৭ই ভিসেঃ--৩১২। তিস্তাভেলী--১৭ই 
ডিসে: ২৯1০। 


১০1৮০ | 


ডিবেঞ্চার 

৫1০ টাকা সুদের (১৯৩৮-৪৩) সালের কেরু এণ্ড কোং ১৮ই ডিসেম্বর 

১০৫০ । 
by বিবিধ 

আসাম ম্যাচ ১২ই ডিসেঃ-১৯৷০। বি, আই করপোরেশন (অর্ডি) 
১২ই ডিসেঃ--৫৷০ ৫/* ; ১৩ই_৫৬/০ ৫1০; 
7৪4০ ৪৪১০ ; 
১২ই ভিসেঃ--১৫1০| ইত্ডিয়ান কেবলম ১২ই ডিসেঃ--২৩৷০ ২৩1০ ; ১৮ই 
_২২1৭। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১২ই ডিসেঃ--২৮1৮০।  মেদিনীপুব 
জমিদারী ১১ ই ভিসে+_৭১২ ও ১৭ই--২৮৫৯ ৬৬২ ১ ১৮ই--৬৭২ ৬৮২ 


ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অভি) ১২ই ভিসে:_-৮৪২ ) ১৩ই--৮৫২ সী 


১৬ই--৮০৯7 ৯৭ই--৮০২ ) ১৮ই--৮২২। রোটাস ইগ্ডাস্ীজজ ১২ই ভিসেঃ__ 
২৬২) ১৭ই--২৪1০ ২৪৪০1 এলুশিনিয়াম় করপোরেশন (অর্ড) ১২ই ডিসেঃ 
১১৪৩০ ১ ১৬ই--১৯০। ডানলপ রাবার (অভি) ১৫ই ডিসেঃ_-৪*২ 
৪৯২; ১৮ই--৪১২ ৪১০ | 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর |] 
ইভা মার্কিন বুদ্ধের প্রারস্তিক ফলাফল পাটের বাজারে অবাঞ্চিত | 


প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছে বর্তমানে চট ও থলের সর্বপ্রধান ক্রেতা 
হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । সুতরাং প্রশাস্ত-মহাসাগরীয় বিপধ্যগের সংবাদে 
পাটের বাজারে স্বতঃই এইরূপ শঙ্কা দেখা দিয়াছে যে, জাহাজ সংস্থান আরও 
জটিল ভুইয়া পাটের বাজারে আরও অবনতি ঘটিতে পারে । অব্য বর্তমানে 
আমেরিকাগামী জাহাজগুলির অধিকাংশই উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিষা 
অতলাস্তিক মহাসাগর পথে যাতায়াত করিয়া থাকে । কিন্ত মালয়ে জাপানী 


শাখা 

লেক মার্কেট (কলিঃ) বর্ধমান, 
আসানসোল, ঝারস্ুগুদ।' 

অন্থলপুর 










 আধিক জগৎ 


১৫ই--৪1১* ৪৮৩০; ১৬ই. 
১৭ই--৪॥০ ৪৮%০ 7 ১৮ই--৪॥০ €২। ক্যালকাটা (অভি): 
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অভিযানের গতিপ্রকৃতি দেখিয়া এরূপ অনুমান করা' অসঙ্গত ও অহেতুক নছে 
যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে পণ্যবাহী জাহাজের উপর অতর্কিত 
আক্রমণ চলিতে পারে । এই সব বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের সমস্তা ও 
আশঙ্কার কথা সম্যক বিবেচনা করিলে পাটের বাজারে এখন যে অনিশ্চয়তার 
তাৰ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা কতদিনে দূরীভূত হইবে তাহা বলা সম্ভবপর 
নহে। এই সব কারণেই চট ও থলের মজুতকারীরা মাল হাত ছাডা 
করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইত্ডিযান জুট 
মিল এসোসিয়েশন 'আলোচ্য সপ্তাহে চট ও থলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। 
কলওয়ালারা এই নিক্নতম মূল্যের কমে তাঁহাদের যাল বেচিতে পারিবেন না । 
এই সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহ না করিলে চট ও থলের দর যে ইতিমধ্যে 
অনেকখানি হাস পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সুদূর প্রাচ্যে বুদ্ধ বাধিবার পর ফাটকা বাজারের ক্রমাবনতি 
প্রতিরোধ করিবার জন্ত পাটের নিষ্নতম দর €াঁতি বেল ৫৬২ টাকায় বাঁধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে পাটের দর আর নামিতে পারিতেছে না বটে, 
কিন্তু বাজারে বিশেষ কার্জকারবার হইতেছে না । কলওয়ালরা পাট কিনিবার 
দিকে আদৌ আগ্রহশীল নছেন | এক কথায়, ফাটকা বাজারে দারুণ মন্দার 


. ভাব চলিতেছে । গত সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের দর যেখানে ৬০৫০ আনা! 


পর্য্যন্ত উঠিষাছিল সেক্ষেত্রে আলোচ্য সপ্তাহে পাটের দর ৫৭২ টাকা পর্যন্ত 
নামিয়া আসিয়াছে । গতকল্য ও গত পরশ্ব (১৮ই ও ১৯শে ডিসেম্বর) পাটের 
দরে যে যৎকিঞ্চিৎ চডতির ভাব দেখা গিয়াছে উহাকে উন্নতির স্ুচন! মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। বস্ততঃ আলোচ্য সপ্তাহে পাটের দর নির্ধারিত 
৫৬২ টাকা হইতে ৫৮২ টাকার মধ্যে ঘনঘন উঠানামা করিয়াছে মাত্র। 


নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £__ 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর ' 
১৫ই ডিসেম্বর ৫৭৪০ €৬1০ ৫৬1০ 
'১৬ই &৭1/০ ৫৬৮%/০ ৫৭1০ ' 
১৭ই ১) ৫৭1০ ৫৭২ ৫৭%০ 
১৮ই ,, ৫৭৪০ ৫৭1০ ৫৭9০ 
১৯শে ৯ ৫৮০ ৫৮০ €৮1০ 


রাজস্থান' ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস--১০২৷১, ক্লাইভ স্টীট, কলিকাতা । 


PATRONS 


Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 


Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khbairagarh State, 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Atbmallik State, 


Mr. N. C. Sen, Bar-at-Law, 


Ex-Mayor, Calcutta. 


বড়বাজার ব্রাঞ্চ 


১৯১, হ্যাকিসন রোড 











শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ 


১৭ নং আর, জি, কর রোড । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


(ভিজ লাল IES লও) ৮৩৬১] 





--_নির্ভব্ীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান___ 


ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিমিটেড 


৮নৎ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


ফোন 2 কলি £ ৯১৬ এবং ১৪৬২ 


_ লভ্যাংশ 
১৯৩৬১ ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বজ্জিত শতকর? 
বার্খিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে । 





8৭8 








. আলগা পাটের বাঙারে কাক্রকারবার যৎসামান্তই হইয়াছে। কলওয়ালারা 
পাট ক্রয়ের দিকে থেষিতেছেন না। গত ১৮ই ভিসেম্র ইপ্ডিয়ান জাত তো! 
মিডল পাটের দর ছিল ১৫৮০ আনা এবং ইনশুগ্রান ভাতৃ মিডল পাটের দ্র 
ছিল মাত্র ১২/: আন৷ । পাক৷ বেগ বিভাগেও মন্দার ভাব লক্ষিত হয় | 

থলে. ও চট | ন্‌ 
{ ইত্তিয়ান জুট মিল এসোপিয়েশন, কর্তৃক নি্নতম দর বাধিয়া দেওযায় 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষ কয় দিবস থলে ও চটের বাজারে স্থির ভাব লক্ষত 
হয়; কিন্তু কাজ কারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। সর্্বত্র আগ্রহের অভাব 
লক্ষিত হুয়। গতকল্য (১৯শে ডিসেম্বর ) বাঘারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব 
দেখা, গেলেও বিক্রেতা মহলের আ'প্রহের অভাবে কাক্পকারবার সন্তোষনক 
হয় নাই। গতকল্য ৯নং পেঃটার চট. ডিসেম্বর ১৫॥%০ আনা, জানুয়ারী 
১৫০০০ ; জ্ামুয়ারী-মার্চ ১৫॥%০ আনা, ও এপ্রিপ-ছুন ১৫1%০ আনা এবং 
১১নং পোর্টার ডিসেম্বর ২০।%০ আনা। জ্রামুয়ারী ২৭০ আনা) জাহুয়ারী-মার্চচ 
২০।০ আনা ও এপ্রিল-ছুন ১৯/৮%০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হয় । 


নোণা ও রূপা 

রঃ | কলিকাতা, Ye 
আলোচ্য সপ্াহে বাত সোপার বাজারে সোপার ক্রেতাদের ভিড় 
ছিল খুব বেশী এবং সোপার দর উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। : সোণার 
. দরে এতটা উর্ধীগত আর কখনও দেখা যায় নাই। রেড়ি সোপার চাহিদা 
ছিল অত্যন্ত বেশী এবং অনেকেই সোণ৷ সঞ্চয় করিয়া রাখিবার অন্ত ইহা ক্রয় 
করিতে আগ্রহ দেখাইয়/ছিল। গিনি সোপার-অন্ত খুব চাহি! দেখা গিয়াছিল। 
বোম্বাইয়ে প্রতিভরি রেডি সোপা ৫০৮০ আনায়, ক্র বিক্রয় হইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণ! ৪৯* আনা, বড়ালবার প্রতি 
তরি ৪৯৬/০ আনা এবং প্রত গিনি ৩৩॥* আন! দরে বেচাকেনা হইপ্রাছিল । 

লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোপার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। 

রূপ ৮8. 8৭ 

এসপ্যাহে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারও তেজী ছিল। বোদ্বাইয়ে প্রতি এক 
শত তোল! রেডী রূপার দর ড়া ইন্বাছিল ৭০৮* আন{। কলিকাতার রূপার 
বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৭১৬ টাকা এবং প্রতি একশত তোল" 
"খুচরা রূপা ৭১০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । পণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট 


রূপার দর ২৩২ পেন্স এবং নিউ পি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪. 


সেন্ট ছিল। 
তুলা ও কাপড 


| . কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর. 

জাপানের সংহত সুদুর প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাণ্ববার 

পর কলিকাতার কাপড়ের বাঞ্জারে বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষত হয়। এই 
। সংঘর্ষ মাকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নছে। তথাপি ব্যবসান্ীমহল যুদ্ধের 
সংবাদে বিস্দিত ছইয়াছেন। তাহারা মনে করিয়াছিলেন, প্রশান্ত মন্কাপাগরের 
জটিল সমন্তাজনিত আতঙ্ক লইয়' তাহারা বাজারে দূর কষাকবির সুযোগে 
লাভবান হইবার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু যুদ্ধ যে সত্যসত্যই বাধিবে ইহা 
তাহারা মনে মনে বিশ্বাসও করেন নাই, কামনাও করেন নাই। যুদ্ধের 
সংবাদ পাওয় মাত্র প্রথম দিকে বাঙ্জারে বেশ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল। 


কিন্তু জাপানের প্রথম আক্রপের সাফল্যের সংবাদে ও ক্ষণন্থাযী তেম্ীর ভাব 


"নষ্ট হইয়া গিয়া বস্তাদির মৃগ্য দ্রুত নিয়াভিমুধী হইতে থাকে! কাপড়ের 
বাজারের সকল বিভাগেই অত্যধিক মন্দার ভাব প্রকট হইয়া উঠে। 
মাঝখানে বাদারের অবস্থায় একটুখানি উন্নতির ভাব দেখা দিতে না দিতেই”. 
কলিকাতা মহানগরীর উপর বিমান আক্রমণের: আতঙ্কে দলে দলে নরনারীর . 
বাহিরে চলিয়া যাওষার সংবাদে বাঞ্ধারে আবার দারুণ নৈরান্তের স্থ্ট 
হইয়াছে । : | 

, সপ্তাহের শেষভাগ পর্য্যন্ত যতদূব সংবাদ পাওয়! পিয়াছে, তাহাতে 
ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওযার সর্কে কোনবপ কান্দকারবার হয় নাই। ক্রেভা 
মহল বস্্াদি নগদ কিনিবার দিকে আদৌ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। 


আৰ্থিক দ্গং 


[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ -) ' 





বিক্রেতা মহলও বাক্ষারের অবস্থা আবার শীই উন্নত হইবে এই আশায় 


ধুব নিমযূল্যে মাল হাতছাড়া করিতে রাজী নহেন। অধিকন্ত স্থানীয় রাজারে 
সর্বপ্রকার মন্তুত বস্রের পরিমাপই খুব বেশী নাই এবং ভারতের মিপপযুহ, 
১৯৪২ সালের জুন পর্য্যন্ত অর্ডার পাইয়। বসিয়া আছেন। স্তরাং কাপড়ের 
মূল্য যে খুব বেশী হাস পাইবে; এমন কথ! মনে করিবার কোন উপযুক্ত কারণ 
দেখা যাইতেছে না। এক কথায়, বন্তের বাজারে অত্যধিক অনিশ্চয়তার 
ভাব রহিয়াছে। সকলেই অব কিরূপ দাড়ায় তাহার অপেক্ষায় চুপ করিয়া 
থাকিতে চাছে। 
, কাপড়ের বাজারের স্তায় সুতার বাজ্মারেও অবনতি নিত হয়। 
ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ডে কাঞ্জকারবার সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
কাপড়ের স্তায় মন্ুত, সুতার পরিমাণও চাহিদার তুলনায় বাঞ্ধারে খুবই অল্প । 
তুলার বাজারেও অত্যন্ত মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে। তুলার দর পূর্ব 





* সপ্তাহের অপেক্ষাও হাস পাইয়াছে। বোদ্বাই এর বাঞ্জারে বোরোচ এপ্রিপ-মে « 


১৯৪২ তুলার দর ২৪ আনা হাস পাইয়া ২২৫৮৭ আনায় দাড়াইয়াছে। 


চায়ের বাজার 


ূ কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর 
গত ১৫ই এবং ই ডিসেম্বর চায়ের ২৮নং নীলাম বিক্রঘ্ন সম্পন্ন হয় । 
রপ্তানীষোগ্য চা-বিভির চা উৎপাদনের কেন্দ্র হইতে যে সকল শ্রেণীর 
চা এই বিভাগে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ 'ছিল 
উৎক্ষ্ট ধরণের । চায়ের বাদ্জার'তেজ্রী ছিল এবং ইহার দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
সাধারণতঃ এই বিভাগে প্রায় শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি পূর্ব 
সপ্তাহের তুলনায় /* আন! {০ আনা পৰ্য্যন্ত চডিয়াছিল। পাতা 





চালের ঠা গলিত কাচা 

লোহা “বাষ্ট ফার্ণেস” হইতে অল্প অল্প করিয়া খোল! চুল্লীতে 
অথবা “ডুপ্ে পেন্টেশ রাখা হয় | প্রধমোক্ত ভাবে কাচা! লোহার 
সঙ্গে জড়িত ময়লা দূর করিবার জন্য নানাবিধ ভরব্য মেশান হয় 
তাহাতে ময়লার সহিত উত্ত ব্রব্য নিশি গিয়া ইস্পাত বাহির হইয়া আসে; ডুপে 
'পরপ্টে গরস বাতাসই ময়লা পরিষ্কার করে এবং কাচা লোহ! ইন্পাতে পরিণত হয়| 
8788 ছাচে গলিত ইস্পাত চালিয়া লৌহ পিশু তৈয়ার কর! হয়। 


TATA 


দধি টাটা আয়রণ এড গ্রীন এনা তে রে প্রচারিত 
কেড, সেলস্‌ অফিস :--১*২1এ, কাত ষ্টীট, কলিকাতা! 








১ শুর 1743: 





'২২শে ডিসেম্বর, ১১৪১ ] 





চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা এবং 'ফেনিং, শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি /* 
আনা হইতে./৬ পাই'বেশী দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল । 

ভারতে ব্যবহারোপযোশী চা__এই বিভাগে সবুজ চায়ের দর পূর্ব 
সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রত ৬ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল; গুড়া চায়ের 
দরও পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই কমিয়াছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের বিশেষ 
চাহিদা ছিল না এবং পূর্ধি সপ্তাহের তুলনায় ইহাদের দর পাউণ্ড 5 ৩ 
পাই হইতে /* আনা পৰ্য্যন্ত নামি গিয়াছিল। 

কোট।-_-এ সপ্তাহে রপ্তানী কোটা চায়ের কিছু চাহিদা দেখা গিয়াছিল 
এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রত ৩* আনা পর্য্যন্ত উঠয়াছিল। আভ্যন্তরীণ 
কোট! চায়ের ভাল কাজকারবার হইয়াছে এবং ইহা পাউণ্ড প্রতি ৪ পাই 
দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


খৈলের বাজার 

কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর 

রেড়ির খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাদ্ধারে মন্দার ভাব 

পরিলক্ষিত হইয়াছে । কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল হ।৮* আনা হইতে 

২॥০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 'আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী ' 

বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জন্ত ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য করিয়1) 

৫1০ আনা হইতে ৫1০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় 
খরিদ্দারের! সামান্ত খৈল ক্রয় করিয়াছে। 


সরিষার খৈল-_এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার মন্দা, ছিল। কল- 
সমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ১%/০ আনা হইতে ১৪১/০ আনা! দরে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির 
বৈল ( বস্তা প্রতি প্রতি থলের জয় ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্ধ্য করিয়া ) ৪০/০ 
আনা হইতে ৪1০ আনা দরে বিক্র্ করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় ' 
নত স্বরে ই সু ইত সিটি 


সেনটাল ক্যালকাট৷ 


| _ন্যাহ্ছ লিন3- 
হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং পা ভারতীয় ব্যাঙ্ছ_এবৎসর শতক্রা 
* হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। ; 
আজ পর্যন্ত a প্রদত্ত লভ্যাংশের, হার__৩৬৷০ টাকা 
_ শাখাসমূহ-_ 
সিরাজগঞ্জ 
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নৈহাটী . 
ভাটপাড়া 
রংপুর বেনারস . 
হিলি (দিনাজপুর) চাঞ্বালী(বালেহ্বর- উড়িত্ত! প্রদেশ) 
তুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
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অধ্যহক্ষ_এস সি চত্রবস্তাঁ, এম, এ, বি-এল, 
ভূতপুর্বব ইনকাম ট্যাক্স অফিসার । 
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ইন্কাম ট্যাক্স, বিক্রয়কর এবং হিসাবাদি সম্বন্ধে যে কোন প্রয়োজনীয় উপদেশ, কাধ্য বা সাহায্যের জন্য অথবা 
তৎসংক্রান্ত মোকন্দমা পরিচালনা করিতে আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপন লাভবান হইবেন । 


৯৫ 








খরিদ্ারেরা সামন্ত পরিমাণে সরিষার থৈল ক্রয় করিয়াছে । সরিষার ধৈলের 
কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ১৯শে নবেম্বর | 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারের অবস্থা বাদ্দার আরম্ভ 
হওয়ার দিকে বিশেষ তেঞ্ী ছিপ। যে পরিমাণ চিনি বর্তষানে উৎপাদিত 
হইয়াছে তাহার আরও শতকরা পাচভাগের একভাগ চিনি সিন্ডিকেট বাজারে 
বিক্রয্নার্থ বাহির করিতে অনুমতি প্রদান কবয়াছিল। চিনির প্রধান প্রধান 
ব্যবসায়ীরা যে সকল স্থলে চিনির দর বদ্ধিত হারে পাইতেছিল, শুধু "সেই 
সকল ক্ষেত্রেই তাহারা চিনি বিক্রয় করিবার জন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। জাপান: 
গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবপার সংবাদে বাজার 
বন্ধের দিকে চিনির দরে কতকটা শৈথল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল । এ 


, .. সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ৭৫ হাজার বস্তা চিনি মজুর আছে বলিয়া 


অনুমিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমণ চিনির দর নিয়নরূপ 
দাড়াইয়াছে £_ 

চম্পারণ--১২॥/০ আনা ; মারহোড়া--১২॥০ আনা ; চম্পটায়া__১২%০ 
আনা? পুরশ!-_১১৮১/০ আনা ; জাভা--১১৪/৬ পাই ; মিধোলিয়া-_-৯১%/০ 
আনা। হাসিমপুর_-১১/০ আনা ; লোহাট--১১।৮% আনা । 


লবণের বাজার 
কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার লবণের বাঙ্জারে তেঙ্গীর ভাব পরিলক্ষি ত 
হইয়াছে। প্রতি একশত মণ লবণের দর ছিল নিমন্রপ £-_ 


ARRAS সস 
রা টেলিগ্রান ফোন £ চট্টগ্রাম ১২৪ | 


ii রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত লেন: ক্যালঃ ৪*১ ( 


 মহানন্জী ব্যান লিগিটেড 


_ (স্থাপিত ১৯১০ 
পুর্বববঙ্গের পতি প্রতিষ্ঠান 


. হেড অফিস ৪ মহালঙক্ষমী ভবন, চট্টগ্রাম | 


কলিকাতা অফিস £ ১৫নং ক্লাইভ ধীট 
অন্তান্ত অফিস £ রেঙ্গুন, মৌলমেইন, আকিয়াব, সেশুওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাক! ও সাতকানিয়।। 
চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মাঙ্ণুপারে সুদ দেওয়া , 
হুয়। ১*২ টাকা জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা 
বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিল্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ কবা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য ! 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয় । 
টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকার পাওরা যায় । 
সর্বপ্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয়। 
ৃ বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যান্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 
জেনারেল ম্যানেজার কি ্রপুরাচরণ চৌধুরী 
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১৯২ বি, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট, কলিকাতা । 


ফোন £ বডবাজার--৩৯৭২। 


হতে [তে ওত, ও খত হু 


EEE ২02208৮257৯ বাসস EEL আয ELT ELE» CE থা CTD CE CE CE CARED ELE CEE EEE CE ৯ গা আহ এ <3» থা CEES EE CED CR CET 


৯৭৬ 


শাহিন 





পোর্ট সৈয়দ গুড়া ১৪২২ ; পোট” ধোয়া গুড়া_-১৪৭২$ ওখা ফাইন 
পার্টি--১২*২ ; করাচী খুরসিদ ফাইন পার্টি_১৩২ ; করাচী নসরওয়ানজী 
ফাইন পার্টি-_৯৩২ ; করাচী গুলবাই-__১৩২২ $ করাচী নসরওয়ানজী ফাইন 
__১৩২1* ; করাচী গুলবাই ভাঙ্গাপাটি--১৩২২ ; এডেন সোলার ফাইন 
১৩৬২ ১ ইন্দো-এডেন ফাইন--১৫৭২ ) এডেন ফাইন-_১৪০২ 2 জামনগর 
কাইন---১১৪২, ; জামনগর করকুচ--১০৫৯ 3 নবলক্ষ্রী ফাইন--১২০২। 


কলিকাতাঁর বাজার দর 


বাংলা সরকারের বাজ্জার বিভাগ হইতে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে 
কৃণ্িকাতর বাজারের কৃষিকাত দ্রব্যাদি এবং গবাদি পশুর যে চলতি দর 
প্রবশিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়' হইল :- 

‘কৃষিজাত পণ্যাদি__ গম (চান্দৌসী ) প্রতিমণ-_৬/৮০ আনা ; বিশেষ 
শ্রেণীর “এগমার্ক, আটা প্রতিমণ_-৮৮০ আনা ঃ “এগমার্কা চাকী আটা, 
প্রতিমণ__ ৮২ টাকা ) বাকৃতুলসী ধান' প্রতিমণ_-৪/%০ আনা ; 
পাটনাই ধান প্রতি মণ-_৪$/০ আনা) মোটা ধান প্রতিমণ-_৪৬/* আনা ) 
বাক্তুলসী চাউল প্রতিমণ_-৭1%০ আনা ) পাটনাই চাউল প্রাতিমপ__৭1০ 
আনা $ মোটা চাউল প্রতিমণ__৬।০ আনা ) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তৈল 
প্রতি মণ-_১৪০ আনা ; “এগমার্ক শ্রেণীর ,তেল প্রতিমণ__১৭॥০ আনা; 
সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ--৫৫২ টাকা হইতে ৭৫২ টাকা; “এগমার্ক' 
শ্রেণীর ঘি প্রতিযণ--৭১২ টাকা; ১নং চিনি প্রতিমণ--১২1০ আনা! 5 ২নং 
চিনি প্রতিমণ--১২২ ; গোছুঞ্ধ প্রতি টাকায়-_€ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি 
কুড়ি--(ক) শ্রেণী_-৮৮০ আনা, (খ) শ্রেণী-৮০ আনা, গে) শ্রেণী 
(9০ আনা, (ঘ) শ্রেণী--1০ আনা, সাধারণ শ্রেণী-॥৪ পাই). 
হাসের ডিম প্রতিকুড়ি- ॥০ আনা ; বিহারের আলু প্রতিমণ-_ ৫২ টাকা 
ইলিশ মাছ প্রতিমণ__২০২ টাকা ) রোহিত মাছ প্রতিমণ-_২৪২ টাকা ; 
চিংড়ীমাছ প্রতিমণ_-১৮৪০ আলা; সবরীকলা প্রতি ডজ্জন--|০ আনা ১" 


1 ৫ 
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| কা 


ইুগল্াভিি ও ম্বাথুভনা 
'স্ুলভে ও নিদ্দিষ্ট সময়ে 
পাইতে হইলে- অনুগ্রহ করিয়া 


অধিক জগৎ প্রেসে 


অনুসন্ধান করুন| 
$২২নৎ বৌবাজার গ্রীট, কলিকাত| |. 


ফোন বকড়বাজার ৬৩৮২ 











“আথিক জগৎ 


: 





[ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ 


সিঙ্গাপুরী কলা. প্রতি ডজন-_।৬ পাই; কাশ্মীর আপেল প্রতি টাকায়__ 
২€টা ; সিলেটের কমলালেবু প্রতি টাকায়_-৬৫টী) আসামের আনারস 
প্রতি টাকায়_৩টী | 

গবাদি পশুর দর-_দৈনিক ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী 
১৩০২ টীকা ; দৈনিক ৬ সের দুখ দেয় "এইরূপ প্রতিটা গাভী--৮০২ টাকা; 
দৈনিক ১২সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মহ্ষ--১৬০২ টাকা ; দৈনিক 
৮ সের দুধ দেয় এইক্সপ প্রতিটী মহিষ ১২৫২ টাকা । 


খরিদ মুল্যে থাচ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রচেী 


গত ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের ফাইনান্দ কমিটির সদস্তগণের 
এক' বৈঠকে এবং পবে-বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও সদস্তগণের এক বৈঠকে 
নিম্নোক্ত মৰ্মে কয়েকটি প্রস্তাব আলোচনা করা হয়;(১) কর্পোরেশনের 
মাসিক ৩০২ টাকার কম বেতনভোগী শ্রমিক ও অন্তান্ধ সমস্ত কর্মচারীকে 
সাময়িকভাবে ৬ মাসের জন্ত মাসিক ১২ টাকা করিয়া ভাতা মঞ্জুর করা হউক |: 
(২) কর্পোরেশনের কন্ত্রচারীদের ও অপরাপর জনসাধারণের নিকট - 
থাঞ্চাদি, জ্বালানী কাষ্ঠ, কয়ল! প্রভৃতি এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
অন্তান্ত সমস্ত দ্রব্য খরিদ মূল্যে বিক্রয় করার অন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনকে 
নিজস্ব ডিপো বা ষ্টলসমূহ 'খুলিবার অধিকার' দিবার ' জন্য কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪০৪ ধারা অনুসারে গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করা হউক 
(৩) বাজল! সরকাবকে জীবনধারণের জন্ত আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, 
নিয়স্্রর করিতে দৃচতর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবার জন্ত কর্পোরেশন 
গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করুন। 


ইরাণে গম ও চিনি রপ্তানী 
প্রকাশ, বৃটেন সম্প্রতি ইরাণে ১৩ হাজার টন গম ও ২০ হাজার টন চিনি- 
পাঠাইয়াছেন.। বর্তমান বৎসরের মধ্যে ইরাণে মোট গম রপ্তানীর পরিমাণ 
৪€ হাজার টন হইবে বলিয়া মনে হয়। জার্ম্মেনীর সহিত বিনিময় অবস্থার 
ফলে ইতিপূর্বে ইরাণ হইতে বহু গম জার্েশীতে চালান'হইত। এই কারণে 
ইরাণে বাহির হইতে গম আমদানীর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । 





মূল্যবান সামগ্রী“ 
নিরাপদে" জমা. 
রাখার নির্ভরযোগ্য 


কোষাগার-- 


কলিকাত| মেফ ডিপোজিট | 


০স্কা্পালী হিলও 
সিকিউরিটি হাউস 


১০২ এ, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 
শা ও আশ ES EEE EE ESSERE En তুর 





শ্বান ও কাস রোগে আশু 'ফলপ্রদ 
স্বনির্বাচিত উপাদানে প্রস্তত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হুইয়| নির্গত 

‘হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুঙ্সিন্ধ হয়। ! 


বেল রেদম্ক্যাল অণ্ড সি টেবল্‌ ওআকিস (নি. 
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ফোল- বড়বাজার, ৬৩৮২ 






আমাদের এজেন্সির 
সর্ভীদি সন্তোষজনক 
আবেদন করুন :_ 


পসান্বলিন্ক 
= ভনিন্মন 
প্রভিভেণ্ট ইনসিওরেন্স 
কোম্পানী লিঃ 


-_হেড অফিস-- 


৮৯, বেচু চাটা শুদা ্রাট, 





ARTHIK JAGAT 
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কংগ্রেসের আপোষমুলক মনোভাব 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর দেশবাসী যাহাতে এই যুদ্ধে 
কায়মনোবাক্যে বুটাশ গবর্ণমেন্টকে সমর্থন করিতে পারে তজ্জন্ 
পুণাতে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটার বৈঠকে এই মন্মে একটী দাবী 
হয় যে, ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন সাপক্ষে 
বড়লাটের অধীনস্থ সমস্তগুলি দপ্তর ভারতীয় সদস্যদের হাতে অর্পণ 
কর! হউক এবং এই সব সদস্তকে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিবর্বাচিত 
সদস্যদের নিকট দায়ী করা হউক। বুটাশ গবর্ণমেপ্ট যুদ্ধের সময়ে 
ভারতবাসীর উপর এই সামান্য একটু বিশ্বাস ন্যস্ত করিতেও অগ্রসর 
হন নাই এবং গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে একটা ঘোষণায় 
এরূপ জানান যে, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক দল একমত না 
হইলে ভারতে কোন দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে না 
এবং এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ শাসনের আমলেও সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র 
বিভাগ, আধিক বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি খাস বুটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
থাকিবে। বুটীশ গব্ণমেন্টের এই প্রকার মনোভাব দেখিয়া ওয়াকিং 
কমিটী উহার বোম্বাই বৈঠকে পুণা প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন এবং 
মহাত্মা গান্ধীর পরিগলনায় যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্ষ্যের আশ্রয়ে 
সত্যাগ্রহ আর্ত, হয়। উহার পর চৌদ্দ মাস কাল অতিক্রান্ত 
হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বনু 
উলট পালট হইয়াছে এবং মতাযুদ্ধ ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া হানা 
দিয়াছে । ইতিমধ্যে কংগ্রেসের যে সমস্ত বিশিষ্ট নেতা কারারুদ্ধ 
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হইয়াছিলেন, তাহার! প্রায় সকলেই কারামুক্ত হইয়াছেন! দেশ ও 
জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে কারামুক্ত কংগ্রেসনায়কগণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে 
পারেন না__উহা বলাই বাহুল্য । বারদৌলীতে সম্প্রতি কংগ্রেসের 
ওয়ার্কিং কমিটীর যে সপ্তাহকালব্যাপী অধিবেশন হইয়া গেল, তাহা 
হইতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশনায়কগণের উদ্বেগেরই 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ওয়ার্কিং কমিটী বারদৌলিতে যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সারমর্শ্ম হইতেছে এই যে, বুটীশ গবর্ণমেন্ট 
ভারতবর্ষকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিবার কথা স্পষ্টা- ' 
ক্ষরে ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা যে আন্তরিক তাহা প্রমাণ 
করিবার জন্য যদি উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে 
কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধ জয়ের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ববপ্রকারে 
সহযোগিতা করার কোন বাধা থাকিবে না। এই. প্রস্তাব গ্রহণ 
করিতে যাইয়া ওয়ার্কিং কমিটাকে মহাত্মা গান্ধীর প্রবল বিরোধিতার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কারণ মহাত্মাজী আদর্শবাদী, অহিংস নীতিতে 
তাহার আস্থা অটুট এবং কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি-এমন কি ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভের জন্যও তিনি অহিংস নীতি পরিত্যাগে সম্মত নহেন। 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটীকে তাহার স্বমতে আনয়ন 
করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে মহাত্মাজী কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ 
করিলেন । ওয়ার্কিং কমিটীর নূতন প্রস্তাবে এবং কংগ্রেস হইতে 
মহাত্বাজীর অবসর গ্রহণের ফল এই দ্রাড়াইল যে, বুটাশ গবর্ণমেন্ট 
এক্ষণে যদি তাহাদের পূর্বতন নীতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষকে 
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[ ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 





আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার প্রদান।করিতে রাজী হন এবং পুণ। প্রস্তাবে 
কংগ্রেস যে দাবী উত্থাপন করিয়াছিল তাহা যদি তাহারা পূরণ করেন, 
তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টে কংগ্রেস পূর্ণ দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে বুটাশ গবর্ণমেণ্টকে সর্ব প্রকারে সাহায্য 
করিবেন। 

কংগ্রেসের এই আপোষমূলক মনোভাবের কি পরিণতি ঘটিবে 
তাহা এক্ষণে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের মতিগতির উপরই নির্ভর করিতেছে । 
নূতন প্রস্তাবে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের উপর কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হইবে 
তৎসৰ্্বন্ধে এখনও কিছু আভাষ পাওয়া যায় নাই । কংগ্রেস যখনই 
আপোষের মনোভাব লইয়া বুটাশ গবর্ণমেন্টের দিকে হস্ত প্রসারিত 
করিয়াছেন, বুটাশ গবর্ণমে্ট তখনই তাহা তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা 
করিয়াছেন । বর্তমান সঙ্কটে উহারা যদি তাহাদের চিরাচরিত স্বার্থপর 


ও অনুরদর্শা নীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতি, 


ক্ষেত্রে তাহার ফল অতি বিষময় হইবে। পক্ষান্তরে তাহারা যদি 

_ দুরদশিতা সহকারে কংগ্রেসের সহযোগিতা গ্রহণে রাজী হন, তাহা 
হইলে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্তার একটা স্থায়ী সমাধানের পথ 
প্রশস্ত হইবে | বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করেন, 
তাহাই বর্তমানের একটা বড় সমস্যা | 


ব্রহ্মদেশের চাউল রপ্তানী 

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষ ও সিংহলে গড়পড়তায় 

৩২ কোটী টাকা মূল্যের ২২ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে । 
উহার শতকরা ৯৭ ভাগ চাউলই ভারতীয় ব্যবসায়িগণ কর্তৃক রপ্তানী 
' হয়। এই ব্যবসায়ে ভারতীয়দের ৮ হইতে ১০ কোটী টাকা মূলধন 
খাটিতেছে এবং উহার মারফতে ২ লক্ষ লোকেরঅন্প সংস্থান হইতেছে । 
গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেন্ট একটা ইস্তাহার 
জারী করিয়া এরূপ জানান যে, ব্ৰহ্মদেশ হইতে বিদেশে যে চাউল 
রপ্তানী হয় তাহার একচেটিয়া অধি চার ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিবেন । 
এই বিষয়ে ব্রচ্মদেশের গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে গত ২২শে সেপ্টেম্বর 


" তারিখে একটা বিস্তৃত, কাধ্যক্রম প্রকাশিত হয়। এই কার্যক্রম" 


প্রকাশিত হইবার পর ব্রহ্মদেশস্থ ভারতীয় চাউল ব্যবসায়িগণের 
তরফ হইতে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। ' ফলে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট 


' তাহাদের পূর্বববন্তী কার্ধ্ ক্রম সংশোধন করিয়া গত ২৫শে অক্টোবর 
তারিখে আর একী সংশোধিত কার্যক্রম প্রকাশ করেন।' কিন্ত 
উহাতে মূলতঃ কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই। এই:কার্ধা- 
ক্রমের মৰ্ম্ম হইতেছে যে, ব্রন্মদেশ . হইতে রাপ্তানীযোগ্য চাউল 
র্বাদেশের গবর্ণমে্ট ছাড়া আর কেহ ক্রয় করিতে পারিবে না, 
ব্র্মদেশের গবর্ণমেন্ট ছাড়া আর কেহ এই চাউল বিদেশে রপ্তানী 
করিতে পারিবে না এবং 'ভারতবর্ধ ও সিংহলের যে সমস্ত বড় বড় 
আড়তে ব্রহ্মদেশের চাউল বিক্রয় হয় সেই সব আড়তেও ব্রহ্ম 

_ গব্ণমেন্টের প্রতিনিধিগণেরই চাউল বিক্রয়ের একাধিপত্য থাকিবে । 

বলা বাহুল্য চাউল রপ্তানী ও বিক্রয় সম্বন্ধে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের এই 
প্রকার একাধিপত্য গ্রহণের ফলে এই বিপুল ব্যবসা হইতে ভারতীয়গণ 
বিতাড়িত হইবে, এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট দুই লক্ষ ব্যক্তি বেকার 
হইবে এবং এই ব্যবসায়ে ভারতীয়দের যে ৮1১* কোটী টাকা মূলধন 
খাটিতেছে তাহার অন্ততঃ অর্ধেক 'পরিমাণ টাকা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
ক্ষতি হইবে এই জন্য ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের দ্বিতীয় কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধেও 
ভারতীয় ব্যবসায়িগণ তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। কিন্ত ব্রহ্ম 
গবর্ণমেণ্ট উহাতে কর্ণপাত করেন নাই এবং গত ১লা জানুয়ারী 
তারিখ হইতে চাউল রপ্তানী ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট 
একাধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। তবে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে এই মন্মে একটা সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, ব্রহ্ম গবণমেন্ট উহাদের ছিতীয় কার্ধ্যক্রমও কিছু সংশোধন 





করিয়া উহা বলবৎ, করিয়াছেন। 
হইয়াছে তাহা এখনও জান। যায় নাই। কাজেই এই সংশোধনের 
ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আপত্তি কতদূর খণ্ডিত হইয়াছে 


তাহা এক্ষণে বলা কঠিন 1 


কিন্ত বর্তমান ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ অপেক্ষা 
বাজলা ও অন্যান্য যে সব অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসিগণ ব্রহ্মদেশের 
চাউলের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহাদের কথা ভাবিয়াই 
আমরা অধিকতর শঙ্কিত হইয়াছি। ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেন্ট প্রথমেই 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, উক্ত দেশের ধামন্তচাষিগণ যাহাতে অধিকতর 
মুল্য পায় তজ্জন্তই তাহারা চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে একচেটিয়া 
অধিকার গ্রহণ করিতেছেন | উহার অর্থই হইতেছে যে, ব্রহ্মদেশের 
রপ্তানীযোগ্য চাউলের মূল্য পুর্ব্বের তুলনায় চড়িয়া যাইবে । এদিকে 
ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট চাউল রপ্তানীর একাধিপত্য পাইয়া উহা অধিকতর 
লাভে ভারতের বাঙ্জারে বিক্রয় করিবার প্রয়াস করিবেন--উহা খুবই 
স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় বাঙলা ও অন্যান্ত অঞ্চলে ব্ৰহ্মদেশীয় 
চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে এবং উহার প্রভাবে দেশে উৎপন্ন চাউলের 
মূল্যও চড়িয়া যাইবে-_উহা খুবই আশঙ্কা করা যাইতেছে । 
বাঙ্গলার দারিদ্র্য ৃ 
ভারত সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি আয়কর বিভাগের গত 


১৯৩৯-৪০ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে, 


বোস্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গলা কত অধিক দরিদ্র তাহা প্রমাণিত হয়। 
১৯৩১ সালের মাথাগুণতি অনুসারে বোম্বাইয়ের অধিবাসীর সংখ্যা 
১ কোটী ৩৮ লক্ষ এবং বাঙ্গলার অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটা ৬৪ লক্ষ 
ছিল। কিন্ত বোস্বাইয়ের তুলনায় বাঙগলার অধিবাসীর সংখ্যা সাড়ে 
তিনগুণ হইলেও গত ১৯৩৯-৪০ সালে বোম্বাইয়ে ৫৫ হাক্জার ১৮৫টী 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান করিয়াছে এবং সেই স্থলে বাঙ্গলায় 
৪৮ হাজার ৭৭০টা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর দিয়াছে। এই স্থলে 
আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ব্যবসাবাণিজ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহই 


অধিকতর পরিমাণে আয়কর প্রদান করিয়া থাকে এবং বোশ্বাইয়ের' 


ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় সাকুল্য অংশ উক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের 
করায়ন্ত হইলেও বাঙ্গলাব ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকাংশ ইউরোপীয় ও 
অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হইয়া আছে। আলোচ্য বৎসরে 
বাঙ্গলায় যে ৪৮ 'হাজার ৭৭০টা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান 
করিয়াছে তাহার মধ্যে বৎসরে ১০ হাজার টাকার নিম্ন পরিমাণ আয় 


' ও. লাভবিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই ৪৭ হাজার ২৪৫, 


উহার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী হইবে । কিন্তু এই বৎসরে ১০ 


'হাজার টাকার উদ্ধে আয় ও লাভবিশিষ্ট যে ৬ হাজার ৯৪৩টী ব্যক্তি 


ও প্রতিষ্ঠান আয়কর দিয়াছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা অর্দেক 
হইবে কিনা' সন্দেহ। এই বৎসরে বোম্বাইয়ে এক লক্ষ টাকার 


‘উৰ্দ্ধে আয় ও লাভ হয় এরূপ ২৪৪টা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান. আয়কর 
প্রদান করিয়াছে। 
অধিবাসী হইবে। 


উহার মধ্যে শতকরা ৯০ জনই বোশ্বাইয়ের 
কিন্ত বাঙ্গলায় এই বৎসরে যে ১১০টী ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠান এক লক্ষ টাকার উদ্ধে আয় ও লাভের উপর আয়কর 
প্রদান করিয়াছে, তাহার'এক চতুর্থাংশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালী 
কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে । এই বৎসরে বোশ্বাইয়ে মোটমাট ৪৯ 
কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এবং'বাঙ্গলায় ৪৪ কোটা ৫৩ লক্ষ টাকা আয় ও 
লাভের উপর আয়কর ধাধ্য হয়। বোশ্বাইএ বোধ হয় ৪০ কোটী টাকা 
আয় ও লাভের মালিকই এ প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ। কিন্তু 
বাঙ্গলায় যে আয় ও লাভের উপর আয়কর প্রদত্ত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে বাঙ্গালীর আয় ও লাভের পরিমাণ বোধ হয় ২০ কোটা টাকার 


অধিক হইবে না। 
বীমা ব্যবসায়ের ক্ষতি 


যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতি যে বিশেষভাবে 
ব্যাহত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষের 


সর্ববৃহৎ ১০টা জীবন বীমা কোম্পানীর মারফতে মোটমাট ২৭ কোটা 


৫৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নূতন জীবন বীমা প্রদত্ত হইয়াছিল । 
জনসাধারণের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক ও কতকট৷ দেশব্যাপী অর্থ-নীতিক 
বিপর্যয়ের ফলে ১৯৪০ সালে এই দশটা কোম্পানী ২০ 'কোটী ৬৮ 


উহা কিভাবে "সংশোধন করা :'১, 


| 


fl 








৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ] ৰ 
লক্ষ ২৬ হাজার টাকার মাত্র নূতন জীবন বীমা প্রদান" করিয়াছে । 
অথচ পূর্ব পুর্ব বৎসরের ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিলে এই কয়টা 
কোম্পানীর মারফতে ১৯৪০ সালে কমপক্ষে ৩০ কোটী টাকার জীবন 
বীমা প্রদত্ত হইত। ১৯৪১ সালে যুদ্ধের আতঙ্ক অনেকটা ধাতসহ 
হইয়া যাওয়ায় এবং দেশে বছ 'সংখ্যক ব্যক্তির চাকুরীর সংস্থান 
হওয়াতে এই অবস্থার বহুল উন্নতি ঘটিয়াছিল এবং আশা করা 
গিয়াছিল যে, এই বৎসরে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের 
কাজের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি 
পাইবে |. কিন্তু বৎসরের শেষের দিকে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার 
জন্য দেশবাসীর মনে নূতনভাবে' এরূপ একটা আতঙ্কের স্ুষ্টি হইয়াছে 
যাহার ফলে বীমা ব্যবসার প্রসার বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
কাজেই ১৯৪১ সালের ফলাফল কিরূপ দীড়াইবে তাহা বলা কঠিন। 
যুদ্ধের জন্য বীমা কোম্পাণীসমূহের যে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই 
এবং যুদ্ধের মত একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে জীবন বীমাই যে 
পোষ্য ও ভবিষ্যদ্ংশীয়দের জন্য সংস্থানের সব্বোতকুষ্ট পন্থা তাহা 
বর্তমানে দেশবাসীকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক । আমাদের 
মনে হয় যে, দেশের বড় বড় জীবন বীমা কোম্পানীসমূৃহ একযোগে 
যদি বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা, সভামমিতি ইত্যাদির মারফতে এই প্রচার 
কাৰ্য্যে ব্রতী হন তাহা 'হইলে জনসাধারণের মন হইতে অহেতুক 
আতঙ্ক ও ভ্রান্তধারণা বিদূরিত হইতে পারে । 





ডাঃ জে পিনিয়োগীর অভিভাষণ 


ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে ডাঃ জে পি 
নিয়োগী সম্প্রতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি 
দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, এদেশের বিশ্ববিদ্ভালয়- 
সমূহে অর্থনীতি বিষয়ক চণ্চার ধারা অনেক পরিমাণে অর্থনৈতিক 
মূলসূত্র ও নীতিবাদের আলোচনাতেই পর্যবসিত হইতেছে । দেশের 
কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত বিশেষ কোন যোগাযোগ না 
থাকায় এরূপ চর্চা যেরূপ পুর্ণাঙ্গ হইতে পারে না তেমনই দেশের 
বিশেষ কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয়তঃ এদেশে সংখ্যাতথ্য 
সংগ্রহের কোন সুব্যবস্থা না থাকায় অর্থনৈতিক আলোচনার ধারা 
পরিপুষ্টতা লাভ করিতে পারিতেছে না। ফলে সেজম্যও দেশের ও 
দশের প্রয়োজনে অর্থশান্ত্রের যথাযোগ্য প্রয়োগ কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এই দুইটি বিষয়ই খুব. প্রয়োজনীয় এবং ডাঃ নিয়োগী 
তাহার অভিভাষণে এই ছুই বিষয়েই উপযুক্ত সমাধানের পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় । তিনি বলিয়াছেন, অর্থ-নীতি চচ্চাকে 
বাস্তবরূপ দিতে হইলে এবং উহাকে দেশ ও সমাজের কাজে লাগাইতে 
হইলে দেশের অর্থ-নীতিবিদ ও দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পার- 
স্পরিক যোগন্থত্র স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ৷ সেজন্য একদিকে 
দেশের অর্থ-নী তিবিদদের পক্ষে দেশের ব্যবসাবাণিক্স্য ও রাজস্ব ব্যবস্থা 
সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যা অধিকতর আগ্রহ সহকারে পর্যালোচনা 
করা ও তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রদত্ত শিক্ষা যাহাতে এরূপ মনোবৃত্তির পরিপোষক হয় সেজন্য অর্থ- 
নীতি শিক্ষার ধারা তদমুযায়ী পরিবপ্তিত. হওয়া আবশ্যক । অপরদিকে 
দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, আইন প্রণেতা ও. সরকারী কর্ম্মনিয়ন্তাদের 
কর্তব্য যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সদা সর্ববদ! 
বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদের পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণ করা । এরূপ 
নীতিতে কার্ধ্য করা হইলে সকল বিষয়েই বিশেষ সুবিধা হইতে 
পারে! সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক গবেষণা বিষয়ে ডাঃ 
নিয়োগী বলেন যে, দেশের গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিদ্ভালয়সমুহের চেষ্টায় 
বর্তমানে এদেশে এ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দেশের 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । গবর্ণমেন্ট 
যে সব সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা সর্ববথা 
নির্ভরযোগ্য বলা যায় না? এই মারাত্মক অভাব দূর করিবার 
জন্য ডাঃ নিয়োগী ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া অর্থ- 
নৈতিক তদন্ত ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব. করিয়াছেন । 
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ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অর্থে ও চেষ্টাযত্বে 'এরূপ 
প্রতিষ্ঠান বিস্তর গড়িয়৷ উঠিয়াছে ৷ সেইভাবে এদেশেও উপযুক্ত 
অর্থ-সঙ্গতি নিয়া উপরোক্তরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ুঁয়া তোলার ব্যবস্থা 
অবশ্যই করা যাইতে পারে । বিভিন্ন প্রদেশে একটি করিয়া অর্থ- 
নৈতিক তদন্ত ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ 
ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা তাহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন। 
তাঁহাদের নির্দেশে উপযুক্ত, সংখ্যক শিক্ষিত যুবক ও উদ্ভোগশীল 
কন্মীর সাহায্যে যাবতীয় বিষয়ে নিভুলি অর্থনৈতিক তথ্য ও বিবরণ 
সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইবে 1 তখন এপ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় 
অর্থ-নৈতিক আলোচনার ধারা উন্নত হইবে এবং নানা সমস্ত। সমাধান 
বিষয়ে দেশের গবর্ণমেন্ট ও দেশের আইন প্রণেতারা সাহায্য পাইয়া _ 
উপকৃত হইবে। আমরা ডাঃ নিয়োগীর এরূপ সুচিন্তিত নির্দেশ 
দেশের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে 
করি। 


পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকার এক. ইস্তাহার জারী করিয়া গত ১লা জানুয়ারী 
হইতে এদেশে পেট্রোলের ব্যবহার মারও কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ১ কোটি গ্যালন পেট্রোল 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গত ১৫ই আগষ্ট হইতে উহার ব্যবহার 
শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হয়। বর্তমান ইস্তাহার 
অনুযায়ী তাহা শতকরা ২০ ভাগের স্থলে শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণে 
কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের এই বিধান বিশেষ . 
করিয়া সাধারণের ব্যবহার্ধ্য মোটর গাড়ী সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে । 
এই ধরণের গাড়ীর জন্য গত ১৫ই আগষ্ট হইতে শ্রেণীভেদে মাসে 
মাত্র ২ হইতে ১২ গ্যালন করিয়া পেট্রোল বরাদ্দ কর! হইয়াছিল। 
নূতন বিধান অনুসারে মোটর গাড়ীগুলি সে তুলনায় আরও কম 
পেট্রোল পাইবে। 


যুদ্ধের সময়ে চাহিদা ও যোগানের কথা বিবেচনা করিয়া অনেক 
জিনিষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে । দেরূপ কারণে 
এদেশে পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করাতে বিন্মিত হওয়ার কিছু 
নাই-__-বিশেষতঃ সামরিক প্রচেষ্টার জন্য এই একটি জিনিষের 


আরশ্যকতা যধন খুবই বেশী রহিয়াছে । কিন্তু এইরূপ নিয়ন্ত্রণ 
নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া দেশের ব্যবস! "বাণিজ্যের দাবী একান্ত 


ভাবে উপেক্ষা করা সমীচীন নহে । সাধারণের ব্যবন্বত মোটরের 
অধিকাংশই ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে চালিত হইয়া থাকে | এই সব 
গাড়ীর পেট্রোল বরাদ্দ ক্রমেই কমাইয়া দেওয়ায় দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের 
বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । সেই ক্ষতি সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
মোটেই কিছু অবহিত আছেন বলিয়া মনে হয় না। এদেশে 
যে পেট্রোল ব্যবহৃত হয় তাহার বেশীর ভাগই 'ব্রহ্মদেশ হইতে 
আসিয়! থাকে। বাকী পেট্রোলের কতকটা পাওয়া যায় আসাম 
হইতে এবং কতকটা আসে ইরাণ হইতে । প্রাচ্যদেশে যুদ্ধের সম্তাবন! 
পুর্ব হইতেই উপলব্ধি করা যাইতেছিল। যুদ্ধ ভারতবর্ষের নিকটবর্তী 
হইলে ব্ৰহ্মদেশ ও ইরাণ হইতে পেট্রোল পাওয়া কঠিন হইয়া দাড়াইবে 
ইহাও গবর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই জানিতেন। কিন্ত সে অবস্থায় পেট্রোলের 
অভাবে যাহাতে মোটর চলাচল তথা ব্যবসা! বাণিজ্য পরিচালনার 
কাজ ব্যাহত না হইতে পারে সেনগন্ত পূর্ববাহে তাহারা কোন সছৃপায় 
বিধানে যত্বুপর হইয়াছিলেন কি? ভারতবর্ষের চিনির কঙ্গগুলিতে যে 
মাৎগুড় উৎপন্ন হয় তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে স্ৃবাসার প্রস্তুত 
হইতে পারে এবং সেই সুরাসারের সহিত অল্প পরিমাণ পেট্রোল 
মিশাইয়া তাহা দ্বারা মোটর চাপান যাইতে পারে । এদেশের অনেক 
বৈজ্ঞানিক দীর্ঘকাল যাব এ ধরণের ধারণা পোষণ করিয়া! 
আসিতেছেন। কয়েক স্থানে উহা কাধ্যতঃ পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত 
সুফলও পাওয়া গিয়াছে । স্থরাসার প্রস্তুত ও মোটর চালনার কাজে 
তাহা ব্যবহার সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট পুর্র্বাথে সজাগ হইলে পেট্রোলের 
অভাবে আজ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের এতদূর ক্ষতির আশঙ্কা থাকিত 
না। 
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বর্ধমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েকমাস পরে ফ্রাণ্ডীসেরি যুদ্ধক্ষেত্রে 
যখন মিত্রশক্তিদের পরাজয় ঘটে সেই সময়ে এদেশের অধিবাসীদের 
মনে একটা দারুণ আতঙ্কের স্বষ্টি হয় এব.উহার ফলে অনেকে ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকা উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করেন। তখন আমবা একাধিক- 
বার দেশবাসীকে একথা বলিয়াছিলাম যে, যুদ্ধের পরিণতি যাহাই 
হউক না কেন উহার ফলে দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন ক্ষতি 
হইবার আশঙ্কা নাই এবং যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাহার 
যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ 
পন্থা । দুঃখের বিষয় এদেশে যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখেন 
ব্যান্কের কার্ধ্য প্রণালী ও বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান খুবই 
সীমাবন্ধ। এই অনজ্ঞতাঁর জন্য উহারা অল্পেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
উঠেন এবং ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হয় 
তাহার উপর তাহারা পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হন না। এই 
জন্য যখনই কোন অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয় তখন তাহাদের” 
মনে ব্যাঙ্কের উপর অবিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে 
টাকা তুলিয়া লইতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। সম্প্রতি উহার আর একটা 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে । ফ্লাণ্ডাসের যুদ্ধের পরে. যাহারা আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে যাহারা 
. পুনরায় এই টাকা! ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছিলেন তাহারা জাপান যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইবার পর পুনরায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা 
ভুলিয়া লইতেছেন এবং এখন পর্যন্ত উহাদের মন হইতে এই আতঙ্ক 
দুরীভূত হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 


এই সমস্ত আতঙ্কগ্রস্ত আমানতকারীদিগকে আমরা পুনরায় একথা 
বলিতে চাই যে বর্তমান অবস্থায় সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখিবার পক্ষে 
ব্যাঙ্কের মত নিরাপদ স্থান আর কিছু নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে 
অন্য সমস্ত জিনিষ ধুলিসাৎ হইলেও ব্যাঙ্কসমূহ সগৌরবে মস্তক 
উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে । উহার কারণ এই যে, যুদ্ধের 
সময়ে সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে যে অর্থের প্রয়োজন 
হয় তাহার বহুলাংশ সরবরাহ করিয়া ব্যাঙ্কসমূহ বিশেষভাবে লাভবান 
হইয়া থাকে এবং দেশের রাজশক্তিও ব্যান্কসমূহ যাহাতে কোন দিক 
দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে তৎ্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন । 
যুদ্ধের প্রভাবে কোন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
যে বিপর্যয় দেখা দেয় তাহাতে দেশের সমর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ! এজন্য যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেন্ট কখনও কোন 
ব্যাঙ্কে ফেল পড়িতে দেন না। গত ১৯১৪-১৮ সালে প্রথিবীব্যাঁপী যে 
যুদ্ধ হয় তাহার পরে এবং ১৯২৯ সাল হইতে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ত 
হয় সেই সময়ে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে । 
কিন্ত ১৯১৪-১৮পালে যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে নাই। বরং এই সময়ে যুদ্ধরত দেশ- 
গুলিতে অবস্থিত ব্যাঙ্কসমূহের সকল দিক দিয়া সমূহ উন্নতিই 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সব বিষয় মনে করিলে বর্তমান যুদ্ধে 
দেশের ব্যান্কসমূহ সম্বন্ধে আমানতকারীদের আতঙ্কের কোন যুক্তিসঙ্গত 
কারণই খুজিয়া পাওয়া যায় না। l 


কোন কোন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাঙ্ঞারে এরূপ গুজব প্রচার 
করিয়া বেড়াইতেছেন যে, যুদ্ধের অবস্থা অধিকতর সঙ্গীন হইয়া উঠিলে 
গবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্কসমূহ বন্ধ করিয়া দিবেন। উহার ফলেও অনেক 
আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে তাড়াহুড়া করিয়া টাকা তুলিয়া 
লইতেছেন। এই গুজবের যে কোন ভিত্তিই নাই তাহা বঙ্গাই 
বাহুল্য! উপরে বল! হইয়াছে যে, বর্তমানে সমরঞ্জণ ক্রয় এবং সমর 
সরঞ্জাম সরবরাহকারী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন 
সরবরাহের ব্যাপারে ব্যাঙ্কসমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে । 
গবর্ণমেপ্ট যদি এই সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের দরজা বন্ধ করিয়া দেন তাহা 
হইলে তাহারা সমরঞ্খণ হিসাবে এক পয়সাও পাইবেন না, যুদ্ধ 


ভল্পাতশ আচে ভূ স্কু 
জাতত 





সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কলকারখানাগুলির কাজ বন্ধ হইবে এবং দেশের 
লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া দেশব্যাপী এক অশাস্তি ও বিশৃঙ্খলার 
স্থষ্টি করিবে । এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট কোন অবস্থাতেই দীর্ঘকালের জন্য 
ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করিবার কোন প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন না। 
তবে বর্তমানে আমানতকারিগণ অন্ঞতাবশে যে ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছেন তাহার যদি 
অবসান না ঘটে তাহা হইলে গব্ণমেন্টকে বাধ্য হইয়া সাময়িক 
ভাবে ২১ দিনের জন্য ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া কোন 
আমানতকারী যাহাতে তাহার জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 
অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে না পারে 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহের 
ভিত্তিমূল অধিকতর সুদৃঢ় হইবে এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কের 
আমানতকারীদের স্বার্থ অধিকতর নিরাপদ হইবে । ইংলণ্ড যখন 
স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল সেই সময়ে ভারতবর্ষে এবং বিশ্বব্যাপী 
মন্দার সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৩ দিনের জন্য ব্যাঙ্কের কাজ 
বন্ধ করিয়া দেওয়া 'হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধের আমলেও এরূপ 
অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, যদি এরূপ 
অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা হইলে কিছুতেই ব্যাঙ্কসমূহ ২১ দিনের অধিক 
কাল পর্যন্ত বন্ধ থাকিতে পারে না। 

আমরা পুনরায় একথা বলিতে চাই যে, যাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া। 
ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া তাহ! হাতে মজুদ রাখিতেছেন-___-অথবা' 
তাহা দারা স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন তাহারা নিতান্ত নিব্বোধের 
মতই কার্জ করিতেছেন । বর্তমানে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে 
তাহাতে দেশব্যাপী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া কিছুতেই 


বিচিত্র নহে। এই সময়ে হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ.অথরা: 
স্বর্ণ মজুদ রাখা একেবারেই নিরাপদ নহে । এক্ষণে যাহারা হাতে . 


অধিক অর্থ মজুদ রাখিবেন তাহারা নিজেদের জীবনই বিপন্ন করিবেন 1, 
বর্তমানে সাধারণের অর্থ নিরাপদ ও লাভজনকভাবে মজুদ রাখিবার' 
পক্ষে ব্যাঙ্ক ছাড়া উৎকৃষ্টতর প্রতিষ্ঠান আর কিছু নাই। 

এই প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকটও আমাদের কিছু বলিবার 
আছে । দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও সুসংহত করাই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য | বর্তমানে ব্যাঙ্কসমূহের উপর 
আমানতকারীদের দাবী এবপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার ফলে ব্যাঙ্ধ- 
সমূহের নগদ টাকার স্বচ্ছলতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এই সময়ে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি দেশের ব্যাক্ষসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর না হন 
তাহা হইলে দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যই 'পপ্ড হইবে ।' 
বর্তমানের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে উহাদের 
চিরাচরিত সন্থীর্ণ নীতি ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনের সময়ে: 
উহাদের হস্তস্থিত বিল, শেয়ার ইত্যাদির জামীনে নগদ টাকা প্রদান, 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এইরূপ উদার 
মনোভাব অবলম্বন না করেন তাহা হইলে উপযুক্ত সঙ্গতি থাকা সত্বেও. 
অনেক ব্যাঙ্কের পক্ষে আমানতকারীদের নগদ টাকার দাবী পরিপুরণ" 
করিবার ব্যাপারে বেগ পাওয়া বিচিত্র নয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে 
ব্যাঙ্কসমূহকে বাধ্য হইয়া বাজার হইতে উহাদের দাদনী টাকা টানিয়া 
লইতে হইবে এবং উহার ফলে মূলধনের অভাবে দেশের শিল্পবা ণিজ্য- 
সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । বর্তমানে এইরূপ একটা অবস্থার উন্ভব হওয়া 
কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি উপরোক্ত- 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণকে উহা জানাইয়া দেন তাহা 
হইলে উহা ব্যাঙ্কসমূহের উপর আমানতকারীদের আস্থা ফিরাইয়া 
আনিবার পক্ষেও বিশেষভাবে সাহায্য করিবে । আমরা আশা করি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে অনুরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেন তজ্জন্ত বড়লাটের 
শাসন পরিষদের সদস্যগণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের, উপর তাহাদের প্রভাব 
বিস্তার করিবেন। বর্তমানে এইরূপ একটা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া, 
দাড়াইয়াছে। 
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*- ”" * তার-বিভাগের বিরুদ্ধে অভিষোগ 
' ইদানীং প্রায়ই এরূপ'অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, কলিকাতা 
হইভে'মফঃ*্যলের কোন' স্থানৈ' টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলে ও টেলিগ্রাম 
পৌছিতে অত্যধিক বিলম্ব’ হইয়া থাকে । এই বিলম্বের কারণ' সম্বন্ধে 
এরূপ শুনা যাইতেছে যে, তার বিভাগ বর্তমানে আর্জ্দেন্ট টেলিগ্রাম 
ছাড়া অষ্ট সমস্ত টেলিগ্রাম' তারযোগে না পাঠাইয়া তাহা ডাকযোগে 
মফঃস্বলে' প্রেরণ ' করিতৈছেন'। এই অভিযোগ সত্য হইলে তার 
বিভাগের পক্ষে উহা অত্যস্ত' নিন্দনীয় ব্যাপার বলিতে" হইবৈ। 
বর্তমানে যুদ্ধের জন্য তার বিভাগে কাজের অত্যন্ত চাপ' পড়িয়াছে। 
এই সময়ে'তাঁর বিভাগ'কর্তৃক যদি সাধারণের প্রদত্ত সংবাদ তারযোগে 
প্রেরণ করা সম্ভবপর নী “হয় তাহা! হইলে তাহারা উহা সকলকে 
জানাইয়া দিতে পারেন। কিন্ত যে সংবাদ পশাচ পয়সা'খরচা। করিয়া 
মফঃস্বলে প্রেরণ করা যাইতে পারে" তাহার জন্য ১০১২ আনা ফি 
গ্রহণ' করিয়া তাহা" জনসাধারণের অগোচরে ডাকযোগে মফঃস্বলে 
প্রেরণ করিবার কি-হেতু' থাকিতে পারে ?' 'কেন্দ্রীয়' ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমৃহের সমস্ত বিভাগের' মধ্যে ডাক ও তার বিভাগকে আমরা 
সর্বাপেক্ষা অধিক সততাসম্পন্ন বিভাগ বলিয়া মনে করি ।' ' মাত্র-' এই 
বিভাগেই 'সাধারণের' পক্ষে ঘুষ না দিয়া কাজ করা সম্ভবপর । জনন 
সাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদস্ত ' করিয়া তাহার": প্রতিকার 
করার ব্যাপারে এই: বিভাগই - সর্ব্বাপেক্ষা - অধিক তৎপর 1.১ এরূপ 
'একটাঁ'বিভাগেও ধদি'উপরোক্তরূপ অনাচার প্রশ্রয় পার্ তাই 'হইলে 


পরিবর্নের' সিদ্ধান্ত হইয়াছে! 





- আঁমরা এই ব্যাপারে ' তার' বিভাগের বক্তব্য শুনিতে 
পাৰিলে হব হইক। 4 

টুনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার 

যুদ্ধ ভারতের, নিকটবর্তী হওয়ায়: বর্তমীনে ভারতের অনেক 
প্রদেশে বিমান-আক্রমণ' প্রতিরোধমূলক' ' (এ'আর পি.) ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে: হইয়াছে । কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ করিয়া! 
বাঙ্গলায়, -তজ্জন্ত। খরচপত্রের' বহর ইতিমধ্যে, অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে,। এই. ধরণের: ক্রমবর্ধমান খরটপত্র কিভাবে মিটান হইবে ' 
সরকারসমূহের অর্থসচিবদের। এক সম্মেলন: অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন 
পূর্বে কেন্দ্রীয়. সরকার এক্স্‌প:ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিমান আক্রমণ 
প্রতিরোধের জন্য নানারূপ' বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া প্রদেশ- 


গুলিতে প্রথম-.যে' এক কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে তাহার মধ্যে 


অৰ্দ্ধেক অর্থাৎ শতকরা: ৫০: ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন । 
এক কোটি টাকার অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয়িত হইলে তাহার শতকরা 


৭৫'ভাগ' কেন্দ্ীয়' সরকার: ও' শতকরা:২৫ ভাগ' প্রাদেশিক সরকার- 


সমূহকে বহন করিতে হইবে. এইরূপ ব্যবস্থায় এ আর পি দফার 
যাবতীয়: খরচপত্রের! বেশীরু-ভাগই কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করিবেন 
বলিয়া বুঝা গিয়াছিল'।-কিন্ত সম্প্রতি দিল্লী সন্মেলনে' উপরোক্ত ব্যবস্থা 
' এক্ষণে “এরূপ, স্থির: হইয়াছে - ষে, 
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IL tt nm রর এ ক 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাদের আয়ের শতকরা চারি ভাগ অনুপাতে ও শেয়ারের মূল্য অনেকটা অপরিবন্তিত থাকে। মার্চ মাসে এই 
এ.আর প্রি সংক্রান্ত প্রাথমিক খরচপত্র নিজেরাই বহন করিবেন। আশঙ্কা কাটিয়া যাওয়াতে কোম্পানীর কাগজ এবং সকল শ্রেণীর ' 
উহার, উপর .য়দি কোন অতিরিক্ত খরচ হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ারের মূল্যই উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িয়া যায় কিন্তু মার্টের 
, “তাহা মিটাইবার ব্যাপারে আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন । ৭ শেষভাগে জাম্মানী কর্তৃক বলকান অঞ্চলের দেশগুলি- ‘অধিকার. এবং 
দিল্লী সম্মেলনের উপরোক্ত . সিন্ধান্ত বিভিন্ন প্রদেশে কিভাবে : পরে ক্রীট ও লিবিয়াতে জার্মানীর বিজয়লাভের ফলে "এপ্রিল মাসে 
. গৃহীত হুইবে জানি না। ‘তবে উহাতে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট সকল শ্রেণীর শেয়ারের মূল্য, কিয়া যায়। 'তরে এই মাসে 
হইতে পারি নাই। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে বিভিন্ন দফায় . কোম্পানীর কাগজের কোন মূল্য হাস ঘটে. নাই।. ষদিও' মে মাসে 
এদেশের আদায়ী রাজস্ব যেভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের কোম্পানীর কাগজের মূল্য সামান্য কিছু হাস পায়, তথাপি এ মাসে ' 
' ভিতর, বন্টিত হুইয়াছে তাহাতে রাজন্বক্রনিত :.আয়ের ব্যাপারে '. সাধারণের মন হইতে আতঙ্ক দুরীভূত হয় এবং সরবরাহ বিভাগ .কর্তৃক 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার অত্যধিক সুবিধা বিপুল পরিমাণ সমর সরঞ্জাম ক্রয়, রুষ-জার্শ্মান যুদ্ধ ও জাহাজের অনেকটা £ 
ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আয়কর ও শুল্ক বিভাগের বেশীর ভাগ সুব্যবস্থার দরুণ শেয়ার বাজার পুনরায় ঢড়িতে আরম্ত করে। এই! 
আয় কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সীমাবদ্ধ থাকাতে তাহাদের প্রচুর সময় হইতে গত নবেম্বর মাস পর্যন্ত শেয়ার বাজারের উন্নতি অব্যাহত 
. অর্থ সংস্থানের সুবিধা রহিয়াছে। অপর দিকে উপযুক্ত আয়ের সংস্থান ছিল এবং উক্ত সময়ের মধ্যে গড়পরতায় বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের 
না থাকাতে প্রাদেশিক গব্ণমৈন্টসমূহের খরচপত্রসঙ্কুলান ক্রমেই কঠিন - মূল্য নিম্নলিখিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল-ব্যাক্ষের শেয়ার শতকরা 
হইয়া দাড়াইতেছে। এই অবস্থায় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ১৫ ভাগ, কাপড়ের কলের শেয়ার শতকরা ৬৭ ভাগ, কয়লার খনির 
ব্যবস্থার জন্য আজ যে খরচপত্র বাড়িয়াছে তাহা মিটাইবার শেয়ার শতকরা ২৯ ভাগ, চটকলের শেয়ার শতকরা ১২ ভাগ, সিমে 
দায়িত্ব সরব্বতোভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত ।-- কোম্পানীর শেয়ার শতকরা ৬৭ ভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আদায়ী রাজন্ব বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীভূত শেয়ার শতকরা ৩৮ ভাগ, চা কোম্পানীর শেয়ার শতকরা ৪০ ভাগ, 
রাখার যৌক্তিকতা দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ই বলিয়া থাকেন কাগজের কলের শেয়ার শতকরা ৪৪ ভাগ, চিনির কলের শেয়ার 
যে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন দেশরক্ষার দায়িত্ব বহন করিয়া; থাকেন শতকরা ৫৯ ভাগ, অন্যান্য শ্রেণীর শেয়ার শতকরা ৩২ ভাগ। সাত : 
তখন... বেশী রাজন্ব তাহাদের অবশ্য প্রাপ্য । সে যুক্তিবাদের দিক মাসকাল সময়ের মধ্যে শেয়ার বাজারের এরূপ: উন্নতি পূর্বে খুব কমই 
দিয়া দেখিতে গেলেও এ আর পি ব্যবস্থার জন্য আজ দেশে যে খরচ- দেখা গিয়াছে। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ ' 
পত্র বাড়িয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করা কর্তব্য। কিন্ত হইয়া প্রাথমিক সাফল্যলাভ করাতে উক্ত মাস হইতে শেয়ার বাজারে ' 
' সেভাবে খরচপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর শেয়ারেরই মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে পড়িয়া গিয়াছে। . 
এ আর পি সংক্রান্ত ব্যয়ভীরের অনেকটাই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের শেয়ার বাজারে শেয়ারের স্ববনিয্ন মূল্য বাঁধিয়া না দিলে এই পতন 
উপর চাপাইয়! দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা নিতান্ত দুঃখের আরও ত্রততর হইত। বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই অবস্থার কোন 
বিষয়। জাপান ব্রক্মদেশ আক্রমণ করায় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের পরিরর্ভন দেখা যাইতেছে না । 
জন্য বাঙ্গলাদেশে বর্তমানে বহু অর্থ ব্যয় হইতেছে । আয়ের তুলনায় কিন্ত উহাতে নিরুৎসাহ হইবার মত কোন কারণ আছে বলিয়া 
ব্যয় স্বভাবতঃই অধিক বলিয়া ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা সরকার দেউলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতবর্ষের ব্যবস। বাণিজ্যক্ষেত্রে শীঘ্রই যে 
দশায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। এক্ষণে এ আর পি ব্যবস্থার ব্যয় (একটা বড় রকম বুম বা কার্মতৎপরতা আসিতেছে তত্বিষয়ে ইতিপূর্বে 
যদি অনেক পরিমাণে তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়, তবে বাঙল! একটা প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের 
সরকারের আর্থিক ছুরবস্থার সীমা থাকিবে ন! ৷ সামান্য পরিমাণ মনে হয় যে, বর্তমানের আতঙ্ক শীস্রই বিদুরিত হইবে । আপাতত 
অর্থ নিয়োগ করিয়া এপ্রদেশে কিছু কিছু .জাতিগঠনমূলক কার্ধ্য সুরু বাজেটের জন্য কিছুদিন পর্যন্ত অবস্থার তেমন সন্তোষজনক উন্নতি' না 
করা হইয়াছিল । এ আর পি সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধির চাপে অদূর ভবিষ্যতে হইলেও আগামী মার্চ মাস হইতে শেয়ার বাজার খুব গরম হইয়া 
তাহাও বন্ধ হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় বিমান উঠিবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর গত নবেম্বর মাসের দূরকেও 
আক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচপত্রের দায় হইতে বাঙ্গলা! অনেকদূর ছাড়াইয়া যাইবে, উহা খুবই আশ! করা যায়। যাহার! 
সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একান্ত বর্তমানের মন্দায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া নিজেদের হস্তস্থিত শেয়ার বিক্রয় 
কর্তব্য বলিয়া মনে করি । ,. .. ' , করিয়া দিতেছেন আর মাসেককাল অপেক্ষা করিলে তাহারা কেবল 
. কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের মূল্য অযথা ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন 'না--ভাহারা বিশেষভাবে 
সম্প্রতি যে ইংরাজী বৎসর শেষ হইয়া গেল তাহাতে যুদ্ধের লাভবান হইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি। 
অস্বাভাবিক অবস্থা সত্তেও কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের মূল্য বেশ বাঙ্গলায় চাউলের যোগান 
উচু স্তরেই বর্তমান ছিল ।, কিন্তুব৫সরের শেষে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ . ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ সম্প্রতি চলতি বৎসরের ধান্য 
হওয়াতে কোম্পানীর কাগজ এবং .সমস্ত শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যই ফসল সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে 
অত্যধিক পড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৪* সালের শেষভাগে ইষ্টার্ণ গপ এবার বাজলায় ধান্যের উৎপাদন পূর্র্বাপেক্ষা সস্তো ষজ্জনক হইয়াছে 
সম্মেলন এবং সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক ভারতে ক্রমবদ্ধমান হারে মালপত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গত বৎসর বাঙ্গলায় ৫৪ 
ক্রয়ের ফলে দেশে একটা আশা ও উৎসাহের ভাব. সথষ্ট 'হয়। কিন্তু লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে আউস ধানের এবং ১ কোটা,৪৮ লক্ষ 
ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেটে দেশের শিল্প.ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর ৯৭ হাজার একর জমিতে আমন ও রোয়া ধানের চাষ হইয়াছিল । 
নৃতৃন ট্যাক্স বসিতে পারে আশঙ্কায় ১৯৪১ সালের প্রথম, ছুই মাসে সেই স্থলে এবার বাঙ্গলায় ৬৪ লক্ষ ৮৫ হাজ্জার একর জমিতে আউম 
শেয়ার বাজারে তেমন বিকিকিনি হয় নাই :এবং কোম্পানীর কাগন্র খানের এবং ১ কোটী ৬৯ 'লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে আমন ও 
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গত বৎসর বাঙ্গলীয় মোট ১৫ লক্ষ 
২৫ হাজার টন আউস ধান্য এবং ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার টন আমন ও 
'রৌয়া ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল-_এবার এইংপ্রদেশৈ ২২ লক্ষ ৫০ হাজার 


. টন আউস ধান্য এবং ৬৭ লক্ষ. ৫৪ হাজার টন আমন ও রোয়া ধান্য 


উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । এই অনুমান সত্য হইলে 
' বাঙ্গলায় এবার গত বৎসরের তুলনায় আউস ধানের উৎপাদন 
শতকরা ৪৭" ভাগ এবং আমন ও রোয়া ধানের উৎপাদন শতকরা 
৩৭'১' ভাগ বেশী হইবে । বাঙ্গলায় প্রত্যেক বৎসর বুরো নামে 
আর এক শ্রেণীর ধান্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে । . উহার সম্বন্ধে এখনও 
কিছু বলিবার সময় আসে নাই। তবে আউন ও আমন ধানের 
'" তুলনায় বাঙ্গলায় বুরো ধানের চাষ অনেক কম হইয়া থাকে । যেরূপ 
মনে হইতেছে তাহাতে বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলায় উৎপন্ন ধান্তের দ্বারা 
বাজলা দেশের অধিবাসীদের 'খোরাকী অনেকটা চলিয়া যাইবে । এই 
বৎসরে নানা কারণে ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী যে ভাবে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলায় ধান্যের', উৎপাদন যদি উপরোক্ত 
'ভাবে বেশী না হইত, তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশে চাউজের অভাবে 
একটা মারাত্মক অবস্থার স্থাষ্টি হইত ৷ 

॥ কিন্ত আগামী ' বৎসরের অবস্থা কি হইবে তাহা ভাবিয়া আমর! 
শঙ্কিত হইয়াছি।' গত বৎসর পাটের জমির পরিমাণ কমাইয়! দিবার 
জন্যই বাঙ্গলায় ধান্যের' উৎপাদন এরূপ বেশী হইয়াছে ! বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের চাউল আমদানী বাধাপ্রাপ্ত হইলেও উহা 
একেবারে বন্ধ হয় নাই। কিন্তু এবার পাটের চাষ সম্বন্ধে বাজলা 
সরকার 'যেরূপ কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে 'পাটচাষ 
সম্বন্ধে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলিয়া লওয়া ' হইয়াছে বলা চলে। কাজেই 


আগামীতে বাঙ্গলায় পাটের চাষ অনেক বেশী হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 


ধানের চাষ হ্রাস পাইবে । এদিকে ব্ৰহ্মদেশ জাপান কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়াছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে উক্ত দেশ হইতে বাঙ্গলায় চাউলের 
আমদানী সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে । এরূপ 
অবস্থায় আগামী বৎসরে বাঙ্গলাদেশে চাউলের অত্যন্ত অভাব ঘটিবার 
আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । ' ইহার উপর যদি প্রাকৃতিক ছুর্য্যোগে 
বাঙ্জলায় ধান্য ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে দেশের যে কি অবস্থা 
'্বটিবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিয়া উঠিতে পরিতেছি না । | 

আমরা এই মারাত্মক সমস্তার প্রতি বাঙ্গলা' সরকারের 'বিশেষ 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বাজলায় যাহাতে অধিকতর পরিমাণ জমিতে 
ধানের চাষ হয় এবং সেচকার্ধ্য ইত্যাদির সাহায্যে বাঙ্গল র জমিতে 
ধানের ফলন- যাহাতে বৃদ্ধি করা যায় তৎসম্পর্কে সময় থাকিতে 
তাহাদের অবহিত হওয়া আবশ্ক। নচেৎ বাঙ্গলাদেশ পুনরায় 
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত একটা অবস্থার সন্মুখীন হইতে পারে। 

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই' জীবনযাত্রার জন্য কৃষির উপর 
নির্ভরশীল । কিন্ত এদেশে কৃষির স্থান এরূপ অগ্রগণ্য হইলেও 
কৃষিকার্য্ের ব্যাপারে আজ পর্য্যস্ত যেরূপ গলদ ও অব্যবস্থা বর্তমান 
সেরূপ আর কোথায়ও বড় একটা দেখা যায় না। চাঁষারাদের অনুন্নত 
প্রণালীর অন্য এদেশের জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় কম। ফলে 
এদেশের লোকের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ অতি অল্প এবং সেকারণে 
তাহাদের, ছুখ দারিত্র্যও খুব বেশীই লক্ষিত হইয়া থাকে । উপযুক্ত 
সংখ্যা বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ইটালী দেশে প্রত্যেক একর জমিতে 
যেস্থলে ৪ হাজার ৬০১ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড আধ সেরের কিছু 'কম) 
ও জাগানে যেস্থলে ২ হাজার ৭৬৭ পাউণ্ড ধান উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে 
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সেইস্থলে গড়ে প্রতি একরে ধান উৎপন্ন হয় মাত্র ১ হাজার ৩৫৭ 
পাউণ্ড। হাওয়াইতে প্রতি একর জমিতে গড়ে ১৮ হাজার ৭৯৯ 
পাউণ্ড ও জাভায় ১১ হাজার ৯৮৮ পাউণ্ড ইক্ষু জন্মে। ভারতে 
প্রতি একর জমিতে গড়ে ইক্ষু উৎপন্ন হয় মাত্র ২ হাজার ৪০০ পাউণ্ড । 
আমেরিকায় প্রতি একর জমিতে গড়ে ২২৬ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু ভারতে প্রতি একরে গড়ে ১০০ পাউগ্ডের বেশী তুলা উৎপন্ন হয় 
না।- এইরূপ শোচনীয় অবস্থা বিবেচনা করিলে এদেশে লোকের 
আয় ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য ফমলের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা যে অচিরে প্রয়োজন তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে, না। 
বর্তমান অবস্থায় দেশে ফসলের উৎপাদন ভালরূপ বৃদ্ধি করার একটি 
উপায় কৃষকদের ভিতর উন্নত শ্রেণীর বীজ প্রচলনের সুব্যবস্থা করা! 
এদেশে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কৃষি' বিভাগের উপর এই ধরণের 
দায়িত্ব অনেকটা ন্যস্ত রহিয়াছে । কিন্তু তাঁহারা দেই দায়িত্ব তেমন 
কিছুই পালন করেন না বলিয়া ফদলের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সছপায়, 
হইতেছে না। যাহা হউক, বোম্বাই সরকারের কৃষিবিভাগ সম্প্রতি 
এবিষয়ে এমন একটা তৎপরতা দেখাইয়াছেন, অন্যান্য প্রদেশের 
সমক্ষে যাহা আমরা দৃষ্াস্ত হিসাবে উল্লেখ করিতে পারি। বোস্বাই 
সরকারের কৃষিবিভাগ এ প্রদেশে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
ব্যাপকভাবে উন্নত বীন্জ প্রচলনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন | 
এই পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৯৪০-৪১ সালে স্ুরাট অঞ্চলে তুল? 
চাষের সমুচিত উন্নতির জন্য কৃষকদের মধ্যে ১৬ লক্ষ ৭৪ হাজার 
পাউণ্ড পরিমাণ উন্নত শ্রেণীর বীজ্জ সরবরাহ করা হইয়াছে। এই 
ব্যবস্থার ফলে আলোচ্য বৎসরে সুরাট অঞ্চলে মোট ১ লক্ষ 
১১ হাজার ৬৫*. একর জমিতে অর্থাৎ তুলা চাষের মোট জমির 
শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ জমিতে উদ্নতধরণের তুলার চাষ, হইয়াছে । 
এইভাবে অন্যান্ত অঞ্চলেও উপযুক্ত পরিমাণে উন্নত 'শ্রেণীর তুলার 
বীজ সরবরাহ. করা হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের. 
ষে কয়েকটি বিভাগে ধান চাষের স্বাভাবিক স্থযোগ সুবিধা আছে 
সেই সব অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজও প্রচুর পরিমাণে 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । নাসিক ও কোলাবা জেলায় 
যথাক্রমে ৩৮ হাজার ৯৪* পাউণ্ড ও ৮৪.হাজার ৪০০ পাউণ্ড পরিমাণ 
উন্নতধরণের ধানের বীজ কৃষকদের ভিতর বণ্টন করা হইয়াছে । 
অনুরূপভাবে .জাওয়ার, ভূট্টা ও তামাক প্রভৃতি ফসল চাষ সম্পর্কেও 
সুব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থার ফলে এখন হইতে বোম্বাই 
প্রদেশে বিভিন্ন ফসলের ফলন স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা 
করা যাইতেছে । বোস্বাইয়ের সরকারী কৃষিবিভাগের' এই কার্য্যধারা 
অন্যান্য প্রদেশের কৃষিবিভাগের কর্তার্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
দেখিলে আমরা সুখী হইব! 

ভারতবর্ষে ধানের যোগান কম হওয়ার বর্তমানে এই পনের 
ফসলের দিক দিয়া লোকের চাহিদা মিটাইবার সমস্যা জটিল হইয়! 
দেখা দিয়াছে। এবিষয়ে বাঙ্গলার অবস্থাই অন্যান্ত প্রদেশের তুলনায় 
অধিক শোচনীয় মনে হইতেছে। ধানের এই অপ্রাচুর্য্য স্থায়ীভাবে 
মিটাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর বীজ্জ প্রচলন, করিয়া 
বাঙ্গলায় ধান্য চাষের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা অচিরে সুরু 
হওয়া প্রয়োজন । ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব, এগ্রিকাঙ্চারেল রিসার্চ 
এদেশে ধান্য চাষের উন্নতির জন্ত সম্প্রতি একটি ত্রেবার্ধক পরিকল্পন! 
গ্রহণ করিয়াছেন । এঁ পরিকল্পনা অনুসারে আপাততঃ দশ লক্ষ একর 
জমিতে উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজ বপনের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া 
প্রকাশ! বাঙ্গলা দেশের ধানের জমি বেশী পরিমাণে এই পরিকল্পনার 
অস্তভূ ক্ত হউক, ইহা আমরা চাই। তাহা ছাড়া, বাঙ্গলা সরকারের 
কৃষিবিভাগ নিজের! ব্যাপকভাবে উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজ প্রচলনের 
ব্যবস্থা করিয়া এপ্রদেশে ধান চাষের সমুচিত উন্নতি বিধানে যত্বপর. 
হউন, এ দাবীও আমরা করিব । 


৬৮) 





লি ভিজতে সরকারের চলতি 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে জানান 
হইয়াছিল যে, প্রচলিত ট্যাক্সের মারফতে চলতি বৎসরে' ১০৬ কোটী 
৩৯ লক্ষ টাকা আয় হইবে, কিন্তু সামরিক ও" অন্ঠান্ত বিভাগে গব্ণ- 
মেন্টের ব্যয় হইবে. ১২৬ কোটী ৮৫ লক্ষ-টাকা ৷ এইভাবে ২* কোটী 
৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে দেখিয়া-গৃত এপ্রিল মাঁস হইতে আয়কর 
ও সুপার ট্যাক্সের উপর দারচাজ্জের পরিমাণ শতকরা ২৫' টাকা হইতে 
৬৩$ টাকায় এবং অতিরিক্ত লাভ করের পরিমাণ শতকরা ৫০ টাকা হইতে 
৬৬$ টাকায় বন্ধিত করা ₹ হয়। এসময়ে দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন 
শফের'পরিমাণও হিগুণ করা হয় এবং কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী 


হয়। এতথ্যভীত এই সময় হইতে এদেশে উৎপ্ন রবারর টায়ার ও টিউবের 
উপর শতকরা ১০ টাকা হারে উৎপাদন শু খাট করা, হয়। বর্ণ 
মেন্টের তরফ হইতে এ সইয়ৈ'জানীন তন যে; উপরোভরপ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ নূতন ট্যাজ্সের ফলে সারা বৎসরে গবশর্মে্টের ও কোটা ৬১ লক্ষ 
টীকা আয়'হইবে এবং উহার ফলে চলতি বৎসরে গরবমক্ট্রে ঘাটতির 
পরিমাণ দীড়াইবে ১৩ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা? আয়, ব্যয় ও, ঘাটতি 
সমন্ধে গবর্ে্ট পক্ষ হইতে প্রকাশিত এই 'সব' হিসাব কতদূর সত্য 
তাহা আর ৫ সপ্তাহকাল পরে যখন "আগামী" ১৯৪২-৪৩ সালের 
ৰাজেট উপস্থিত করা হইবে তখন অনেকটা জান! যাইবে । অনেকটা! 
ৰলিতেছি এই জন্য ' য্যে, আগীমী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে চলতি 
বৎসরের আয় ব্যয়ের চুড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে নাওঁ সময়ে 
মাত্র গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হিসাবের একটা সংশোধিত 
হিসাব প্রকাশ করা ' হইবে। কাজেই" চলতি. বৎসরে,- গবর্ণমেণ্টের 
বায়ে: পাকত কি ডাহা জানবার ভর যেরাশীকে খাও 
কয়েক, মালি,অপেক্ষ! করিতে হইরেএ। . 3 

: আগামী। ১৯৪২-৪৩ সালে' অর্থাৎ" আগানী” এভন মাসঃ হইতে 
: যে'সরকারী বৎসর আর্ত হইবে তাহাতে গবরণমেন্টের ' আয় ও ব্যয় 


| কিরূপ হইবে এবং আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী. হওয়ার দরুণ যে ঘাটতি 


হইবে তাহা পুরণের জন্য গরর্ণমেন্ট,কি ব্যবস্থা করিবেন .তাহা আর. 
€ সপ্তাহকাল.পরে যে বাজেট উপস্থিত করা, হইবে তাহা হইতে 'জানা 
যাইবে! কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া ইতিমধ্যেই নানারূপ' জল্পনীকল্পনা। 
আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ‘ক্যাপিটাল’ পত্রের দিল্ীস্থিত সংবাদদাতা. 
জানাইয়াছেন যে, ১৯৪২- -৪৩ সালে গবর্ণমেন্টের আয়ের তুলনায় ব্যয়, 
২ কোটা টারা বেশী হইবে এবং. এই ঘাটতি পূরণের জন্য আঁয়কর, 
সুপারট্যাল্স ও অতিরিক্ত, লাভকরের.হার আরও, বার্ধত, করা হইবে, 
চট, পার্ল, মনিঅর্ডার টেলিগ্রাম, টেলিফোন ইত্যাদির. ফি ও' 
লবনের উপর ট্যাক্স বাড়িবে। এবং ভারতে উৎপন্ন বস্তের উপর 
উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হইবে । 

‘ক্যাপিটাল’ পত্রের সংবাদদাতার এই সব কথা, যদি সত্য; হয় 
তাহা হইলে আয়কর, স্পারট্যাক্স,ও অতিরিক্ত লাভকরের' তা 
দেশের-শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানের তুলন্বাতেও অধিকতর 
দুর্ববল-ও: আত্মরক্ষায় ৷. অসমৰ্থ .ইইবে | চিপ পারল টেলিগ্রাম 
ইত্যাদির ফি বন্ধিত হইলেও দেশের শিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, 








বং জনসাধারণ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু দেশের অনসাধারণেরা 
উপ লবণ কর বৃদ্ধি এবং কাপড়ের উপর উৎপাদন শুন্কের প্রভাবই” 
সবচেয়ে অধিক মারাত্মক হইবে। “লরণ করের বিরুদ্ধে এদেশে এত, 
অধিক আন্দোলন হইয়াছে যে, এই সম্পর্কে নূতন কিছু বলিবার নাই ।- 
যুদ্ধের জন্য গত ছুই বংসরকালের মৃত্য লবণের, মূল্য, অনেক চড়িয়া 


- গিয়াছে। লবণ কর বাঁ করিয়া যি ইহার উপরেও .লরথের, মূল্য” 


চড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা, হইলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে- 
কৌনওরপে হুন ভাত খাইয়াও বাচিয়া থাকা সম্ভুর হইবে না | বস্তের 
উপর উৎপাঁদনপগুন্ধ সম্বন্ধেও অনেকটা এরূপ. ধ্রণ্রে,.মস্তব্য, ক্র! যায়।' 
যে সময়ে দেশে উৎপন্ন কোন শিরকরব্যকে, দেশের অভ্যত্তরস্থ বাজারে: 
'বিদেশ হইতে আম্দানী অনুরূপ শিল্পদ্ব্যের সহিত. প্রতিযোগিতা, 
করিয়া চলিতে হয় সেই সময়ে আমদানীশুক' একই প্রকার রাখিয়া, 
উৎপাদনগুষ্ বসাইলে, অথবা উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে তাহাতে. 
দেশের ভিতরে ওঁ শিবের মুল্য চডিয়া যায় না৷, কিন্ত কোন, 


শিল্পদ্ব্যের সহিত যখন বিদেশ হইতে আমদানী অনুরূপ কোন শিল্প: “ব: 


দ্রব্যের প্রতিযোগিতা থাকে না তখন; উহার, উপর উৎ্পাঁদনশু্ষ- 
বসাইলে শিলপব্যের পরিচালকগণ তাহাদের প্রস্তুত শিলপদরব্যে মুল্য: 
তদমুপাতে বাড়াইয়া দিয়া উৎপাঁদনশুন্কের বোঝা, অনায়াসে. উক্ত 
শিলপপ্রাব্যের ব্যবহারকারীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারে । ভারতীয়, 
ব্তরশিল্প বর্তমানে বিদেশীর. সহিত প্রতিযোগিতা হইতে একপ্রকার 
বিমুক্ত রহিয়াছে । কারণ বর্তমানে জাপান হইতে ভারতে কাপড়ের, 
আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়াছে এবং ইংলণ্ড হইতে বন্ত্রে. আমন 
দানী বিশেষভাবে সুক্কুচিত হৃইয়াছে।, এই সময়ে ভারতে উৎপন্ন, 
বস্ত্র উপর যদি উৎপাদন বার্য্য কর! হয়, তাহ! হইলে বন্তের মুল্য; 
বর্তমানের তুলনাতেও চড়িয়া যাইবে ॥. যে সময়ে সমগ্র দেশে বন্তের; 
অভাব খটিয়াছে,এবং জনসাধারণ অভিকষ্টে নতা নিবারণ, করিতেছে, 
সেই সময়ে গব্ণমৈন্ট বদি উৎপাদনশুক্ষ বসাইয়া উহার, মূল্য. আরও, 
চড়াইয়া দেন, তাহা, হইলে উহা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন:কিছু হইবে না।. 

আমরা ইতিপূর্বে. বিয়াছি. যে, বর্তুমানে যুদ্ধ, উপলক্ষ করিয়া 
ভারতবাসীর, অর্থে, যে. 'রাজনুয়যজ্ঞ আরম্ভ. হইয়াছে ভারতবাসী, 
তাহাতে, দর্শক মাত্র ইচ্ছায়, হউক অনিচ্ছায় হউক এই যজ্ঞের, 
খরচা ভারতরামীকে বহন করিতেই হইবে সেই দিক দিয়া, কিছু. 
বিবার নাই। তবে: যুদ্ধের সূত্রপাত. হইতে আমরা একথা বলিয়া 
আসিতেছি যে, বর্তমান: যুদ্ধ যে. প্রকার ব্যয়বহুল হইয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে উহার, সাকুল্য খরচা, যদি দেশের মৃতপ্রায় শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠা এবং রুভুক্ষু ও অর্ধনগ্ন জনসাধারণের. উপর ট্যাক্স বসাইয়া 
আদায় করা হয় তাহা হইলে কি দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ, কি দেশের জনসাধারণ কাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না আমাদের 
প্রস্তাব এই ছিল যে, বর্তমান যুদ্ধের জঙ্য গবর্ণমেন্টের যে অতিরিক্ত 
ব্যয় হইতেছে তাহা দেশবাসীর উপর ট্যাক্স না বসাইয়া খণ গ্রহণ 
করিয়া সংগ্রহ করা হউক। অবশ্য খণ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করা' 
হইবে, তাহার আসল ও স্মুদের টাকাও দেশবাসীকেই প্রদান করিতে 


তপ 





বাঙ্গলা দেশের কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশ হইতে এবং 
ভারতবর্ষের অন্তান্য প্রদেশস্থ বন্দর হইতে সমুদ্রপথে যে মালপত্র 
আমদানী হয় এবং এই দুইটী বন্দর দিয়া বিদেশে ও ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশে যে মালপত্র রপ্তানী হয় তাহাই বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য 
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত ১৯৪*-৪১ সালে এই 
বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । 
'_ বর্তমান যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে পণ্যক্রব্যের আমদানী এবং 
বিদেশে পণ্যপ্রব্যের রপ্তানী-এই উভয়ই বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
* হইয়াছে। এদিকে ভারতের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে মালপত্র লইয়া 
যে সমস্ত জাহাজ যাতায়াত করিত তাহার মধ্যে অনেক জাহাজ 
সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়াতে পূর্বের ভারতের বিভিন্ন 
বন্দরের মধ্যে যে মালপত্র সমুদ্রপথে নীত ও আনীত হইত তাহ! 
এক্ষণে রেলপথে আমদানী রপ্তানী হইতেছে । এরূপ অবস্থায় 
.. আলোচ্য বৎসরে বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ যে উল্লেখ- 
যোগ্য ভাবে হ্রাস পহেঁবে তাহা বলাই বাহুল্য । আলোচ্য রিপোর্ট 
দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে 
বাজলার বন্দরগুলিতে ৫৬ কোটা; ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছিল এবং বাঙলার বন্দরসমূহ হইতে বিদেশে ১১৩ 
কোটা ৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । সেই স্থলে 
গত ১৯৪০-৪১ সালে ৫২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী এবং ১০২ কোটা ৭৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী। 
হইয়াছে । এই বৎসর ভারতের বিভিন্ন বন্দর হইতে বাঙ্গলার বন্দর- 
গুলিতে আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪* 
সালে, যে স্থলে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৭ কোটা ৬৩ লক্ষ টাকা! 
সেই স্থলে' ১১৪*-৪১ সালে আমদানীর পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ কোটা, 
১৭ লক্ষ টাকা !' সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীর পরিমাণও ৪ কোটা: ১৪ লক্ষ টাকা, 
হইতে কমিয়া ২ কোটা ১৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং 
দেখা' যাইতেছে, যে, আলোচ্য, ১৯৪*-৪১ সালে; বাঙ্গলার বন্দরসমূহের 
মধ্য দিয়া:কি' বিদেশের সহিত এরং কি ভারতের অন্যান্য বন্দরের। 
সহিত আমদানী'ও রপ্তানী উভয়ই বিশেষভাবে. হ্রাস পাইয়াছে।. 
কিন্ত এই হাসের পরিমাণ মাত্র মূল্যের: হিসাব হইতে হৃদয়ঙ্গম করা৷ 
যায়,না'॥ ১৯৩৯-৪০ সালের! তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায়: 
আমদানীকৃত, ও বাঙ্গলা হইতে রপ্তানীকৃত প্রায় সকল শ্রেণীর, পণ্য" 
দ্রব্যের মূল্যই বেশী ছিল 1 দৃষ্টাস্তত্যরূপ ১৯৩৯-৪০ সালে যে পরিমাণ 
কার্পাস স্ৃতার মূল্য ছিল ৬৫ টাকা ১৯৪০ সালে তাহার: মূল্য, 
দাড়াইয়াছিল ৯৪-৫ টাকা'। এই ছুই বৎসরে আমদানীকৃত জিনিষের! 
মধ্যে লৌহ ইস্পাতের মূল্য ১১১ টাকা হইতে ১৯০ টাকায়, লবণের' 
মূল্য ৬৭ টাকা হইতে ৭৮ টাকায়, চিনির মূল্য ৬৮ হইতে ৯২ টাকায়, 
পশমী বন্ত্রের মূল্য ৭৫ টাকা হইতে ১০৫ টাকায় এবং কাগজের" মূল্য 
৭৩ টাকা হইতে ১১১ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইরূপ রপ্তানী: 
জিনিষের মধ্যে চামড়ার মূল্য. ৬৭ টাকা হইতে ৯৩ টাকায়, চটের মূল্য 


5৫ হইতে ৮১ টাকায়, অভ্রের মূল্য ৬৯ হইতে ৯২ টাকায় এবং চায়ের 


রি মুল্য ৭৫ হইতে ৮৪ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই লব বিষয় বিবেচনা 


করিলে উহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মূল্যের দিক দিয়া ১৯৪০-৪১" 


২ 


সালে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য যতটা কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়, 
পরিমাণের দিক দিয়া তাহা, আরও অনেক বেশী হাস পাইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে বাঙলা দেশে বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে যে সমস্ত 
জিনিষের আমদানী রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে বাঙ্গলার বিশেষ 
স্বার্থসংশ্লিষ্ট কতিপয় ভিনিষের” আমদানী রপ্তানীর তারতম্য বিপেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য বাঙ্গলা' দেশ কার্পাস বস্ত্র ও স্থতার ব্যাপারে' 
আত্মনির্ভরশীল নহে । ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে ৪ 
কোটী ৭৩ লক্ষ টাঁকা৷ মূল্যের কার্পাস বস্ত্র ও সৃতা আমদানী 
হইয়াছিল--১৯৪*-৪১ সালে: তাহা কমিয়া ৩ কোটা, ৮ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে ।' কার্পাস বস্ত্রের ন্যায় লবণের ব্যাপারেও' 
বাঙ্গলা' বিদেশের উপর, নির্ভরশীল ৷ এই বৎসরে লবণের আমদানী 
৬১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা' হইতে কমিয়া ৪৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকায় 
দীড়াইয়াছে'। বাঙ্গলার৷ কাপড়ের কলগুলি বিদেশী তুলার উপর 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল | ১৯৪০-৪১ সালে -এই প্রদেশে বিদেশী 
তুলার আমদানী বদিও ২৩, লক্ষ ১৬. হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি . 
পাইয়া ২৬ লক্ষ" ৫২ হাজার: টাকায় পরিণত হইয়াছে, তথাপি 
পরিমাণের দিক দিয়া বাঙ্গলা; দেশ আলোচ্য, বৎসরে কম পরিমাণ 
তুলা পাইয়াছে। মসল্লার জন্যও' বাঙ্গলাদেশ পরনির্ভরশীল। 
১৯৪০-৪১, সালে. মসল্লার আমদানী ১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা হইতে 
কমিয়া ১ কোটা ৯ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বর্তমানে 
অনেক নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে বিধায় 'এই প্রদেশের 
পক্ষে বিদেশী, কলকক্জা বিশেষ প্রয়োজনীয় । কিন্তু আলোচ্য বৎসরে 
কলকভ্ঞার আমদানী ৬ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৫ কোটা 
৬* লক্ষ টাকায় পরিণত. হইয়াছে । কিন্তু রপ্তানীর দিক বিবেচনা 
করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪০-৪১. সালে বাঙ্গলার অবস্থার আরও 
অবনতি ঘটিয়াত্ছ।' পাঁট' ও পাটজাত দ্রব্যই বাঙ্গলার সর্ধবপ্রধান সম্পদ 
এবং এই দুই৷ শ্রেণীর জিনিষের রপ্তানীর উপর বাঙ্গলার সুখ-সমৃদ্ধি 
বিশেষভাবে নির্ভর'করে। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে'যে স্থলে বাঙলা" 
হইতে বিদেশে ১৯ কোটী ৬৫ লক্ষ'টাকা মূল্যের পাট. রপ্তানী হইয়াছিল 
সেই, স্থলে' ১৯৪*-৪১ সালে মাত্র ৭ কোটী-৮৩ লক্ষ টাকা মূল্যের 
পাট রপ্তানী হইয়াছে । এই বৎসরে পাটজাত খলে ও চটের' রপ্তানীও 
৪৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৪৫ কোটী ৯ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । এই বৎসরে কয়লার রপ্তানী ১ কোটি ৯২ লক্ষ 
টাকা' হইতে কমিয়া'১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকায়, শোধিত ও অপরি- 
শোধিত ধাতুর রপ্তানী ৫ কোটী ২ লক্ষ টাকা হইতে ৪ কোটা ৮৩ 
লক্ষ টাকায়, অদ্রের রপ্তানী ১ কোটা ৪৯ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটী 
৩৩-লক্ষ' টাকায় এবং চামড়ার রপ্তানী ১ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা হইতে 
১ কোটী: ২৩" লক্ষ টাকায় কমিয়া' গিয়াছে'। এই সব দ্িনিষের 
রপ্তানী” হাসে বাঙ্গলার জনসাধারণের আধিক অবস্থার অবনতিই 
সুচিত হইতেছে। 

এই গেল বিদেশস্থ বন্দর হইতে বাঙ্গলার বন্দরসমূহে আমদানী 
রপ্তানীর হিসাব। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরে 
০০০০০০০০০০০ সহিতও বাঙ্গলার বন্দরগুলির 

(১৪৪ গার নই) " 





লোকের বাসস্থান ও তাহার আবেষ্টনীর সমুচিত উন্নতি’ বিধান, 
সম্পর্কে ইংলণ্ড, জাপান. ও. রাশিয়া প্রান্থৃতি..দেশের, কার্যযতত্গরতা 
আমরা পূর্বব প্ররন্ধে উল্লেখ-করিয়াছি ৷. সেই সব দৃষ্টান্ত, সমুখে .রাখিয়! 
ভারতবর্ষের, অবস্থা আলোচনা করিলে. সকল, বিষয়েই নিরাশ হইতে, 
হয়! এদেশে, কি গ্রামে কি সহরে, অধিকাংশ, লোকই উপযুক্ত 
বাসস্থানের অভাবে অতীব ছুর্বস্থার ভিতর, দিন যাপন. করিয়া থাকে: ॥ 
সেজন্য স্বাস্থ্যহানি, রোগ-শোক ও ছুনীত্রি কদর্য গ্লানি এদেশে, 
খুবই প্রত্যক্ষ। এই শোচনীয় অবস্থা কেবল:যে এদেশের লোকই. 
নিদারুণ ভাবে উপলব্ধি করিতেছে তাহা ,নহে.। . অনেক বিদেশী, 
গর্য্যটক' তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উহা. বিশদভাবেলিপিবন্ধ করিয়াছেন? 
অনেক সরকারী কমিটি-এবং কমিশনের, রিপোর্টেও এবিষয়ে বহুবার, 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক্‌রা হইয়াছে । ১৯৩০ সালে: ভারতীয় অমিকদের, অবস্থা 
সম্পর্কে তদস্তের জন্য,যে লেবার. কমিশন বসান হয়, তাহারা তাহাদের 
রিপোর্টেএদেশীয় শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কিত অব্যবস্থার. “কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রতিরারের জন্য কতকগুলি, 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের . নির্দেশ দ্রিয়াছিলেন। রিস্ত দুঃখের বিয়য় 
এদেশে, বাসস্থান সমস্তার উপযুক্ত সমাধানকল্পে এখনও তেমন কোন 
সুপরিকল্পিত চেষ্টা সুরু হয় নাই ।. দেশের জনসাধারণ দরিদ্র বলিয়া 
বাসস্থানের উন্নতি সম্পর্কে তাহারা বিশেষ .নজর- দিতে পারিতেছে 
না। দেশের গবর্ণমেন্টও এবিষয়ে বরাবর একট! নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার 


ভাবই দেখাইয়া আসিতেছেন । লোকের বাসস্থান, সম্পর্কিত . সুখ; 


সুবিধার জন্য বিভিন্ন উন্নতিশীল্ল. দেশের দেও যয অর্থ ব্যয় 
বি্ছিং সোসাইটি সমবায় সমিতি ও ও  সিউনিসিপ্রাজিটি তি শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানকে যৃথোচিত, উৎসাহ. ও. সাহায়্য দিয়া “তাহারা, বাড়ীঘর, 
নিৰ্ম্মাণের, কাজে পরোক্ষভাবেও যথেষ্ট,সহয়োগিতা করিতেছেন। কিন্তু, 
আমাদের দেশে বাসস্থান সমস্থ সম্পর্কে; কোন -দিক, দিয়াই গবর্ণ- 
মেন্টের আন্তরিক কাধ্যতৎপুরতার,পরিচয়:পাওয়া যায় নাই |, ১: 

- লেবার কৃম্শিন।ভাহাদেরারিপো্ট” এদ্রেশের। সরকারী, জনস্বাস্থ্য 


বিভাগের. মারফতে ল্রোকের /. বাসৃস্থান, সম্পর্কে, উন্নত ধরণের, 


বিধিব্যবস্থা-প্রবর্তন্রে নির্দ্দেশ:দ্য়াছিলেন।:. ,উপযুক্ক'আইন... প্রণয়ন, 
করিয়া, ঘনবস্ুত়ির, প্রতিকার ও বৃত্তি অঞ্চলের, সংস্কারঃ সম্বন্ধে, গবর্ণ্য 


মেণ্টকে, সচেষ্ট হওয়ার জন্যও তাহার পরামর্শ িয়াছিলেন লেবার. 


কমিশনের রিপোর্ট’ প্রকাশিত হওয়ার প্র ১,২ বৎসর্লেরও রেশী. সময় 


অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। : কিন্তু আসল পৰ্যন্ত উপরোক্ত ব্যিয়ে, 
কোন চেষ্টা: সুরু হয়. নাই| ইংলণ্ড, যে “সরকারী . জনস্বাস্থ্য 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত. আছে, জনস্বাস্থ্য বিধানের অঙ্গীয় ব্যবস্থা হিসাবে 


তাহারা লোকের বাসস্থান সম্পর্কে খুবই. নজর রাখিয়া থাকেন। 


সেজন্য, প্রভূত. অর্থ ব্যয় করিতে তাহারা. কুণ্ডিত হন না। আমাদের - 


দেশে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এক একটি 
জনস্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত হইলেও তাহারা লোকের বাসস্থান 
সম্পর্কে মোটেই কিছু চেষ্টাযত্ নিয়োগ" ‘করিতেছেন না। সেবিযিয়ে 
উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কাৰ্য্যে, অবতীর্ণ হওয়ার আগ্রহ .ব! আর্থিক 
সামর্থ্য তাহাদের নাই । স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান বলিতে কি বুঝায় ও তাহা 


কিভাবে নির্শ্বাণ করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে কোন কার্যকরী 
উপদেশ এই:সব বিভাগ হইতে প্রচারের, ব্যবস্থা আজও হয়. নাই ।- 
উপযুক্ত ধরণের গৃহ নির্শ্মাণ-বিষয়ে সাধারণকে.কোনরূপ- অর্থ , সাহায্য 
প্রদানের গরজও উহারা বোধ করেন না। সহর ও পল্লী কেন্দ্রের 
অস্বাস্থ্যকর ঘন-বসতি অঞ্চলের সংস্কার সাধনের জন্য কোন প্রদেশেই' 
এতদিন কোন আইন প্রবর্তিত হয়'নাই। সম্প্রতি, কেবল মাক্রাজে 
মাদ্রান্ পারিক হেলথ, গ্যাক্ট' নামক একটি আইন পাশ হইয়াছে । 
এই আইনে লোকের. বাসস্থান ও তাহার পরিবেষ্টনীর উপযুক্ত সংস্কার 
সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের হাতে 
কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । তবে প্রয়োজনীয়: অর্থ ও আগ্রহের, 
অভাবে দেই ক্ষমতা এখনও বিশেষ 9৮: 
হয় নাই । 

এদেশে, ইম্পৃমে্ট টে ন, দ্বারা কনের বড় বড়, 
সহরে লোকের. বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব ও অব্যবস্থার প্রতিকারের 
কিছু চেষ্টা।হইয়াছে।। প্রথমে সরকারী চেষ্টায় কলিকাতা ও বোসম্বাইয়ে, 
দুইটি ইম্পু ভমেণ ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এ ছুই স্থানের অনুকরণে' 
দিল্লী, কানপুর, এলাহাবাদ এবং লাহোরেও এক একটি ট্রাষ্ট গঠিত" 
হইয়াছে। গত ১৯১১ সালের ক্যালকাটা, ইম্প ভমেন্ট ট্রাষ্ট' গ্যান্তী 
অনুযায়ী কলিরাতার জনাকীর্ণ অঞ্চলসমূহের'জমি জায়গা, ও . বাড়ীঘর, 
খারিজ, এসব. এলাকায় নুতন রাস্তাঘাট তৈয়ার, জমিবাড়ীর' 
উন্নতি সাধন করিয়া তাহা বিক্রয় এবং দরিজ্র জনসাধারণের জন্য উন্নত 
বাসভবনের. ব্যবস্থা-প্রভৃতি ধরণের. উদ্দেশ্য: নিয়া কলিকাতা, 
ইস্পৃভমেন্টট্রাষ্ট,গঠন করা হয়।- তদবধি এই ট্রাষ্টের পরিচালনাধীনে; 
কলিকাতায় লোকের বাসস্থান ও তাহার পরিঝেষ্টনী সম্পর্কে "একটা. 
উন্নতিমূলক রাধ়্যধারা' অরলম্বিত হইয়াছে। কলিকাতা 'ইম্পৃ,ভমেন্ট. 
ট্রাষ্টের কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়,. গত ১৯১২ স্বালে..কার্য্য সুরু. 
করিবার পর হইতে গত ১৯৩৯৪? সাল পর্য্যন্ত জমি. ও বাড়ী বিক্রয়, 
সরকারী অর্থ সাহায্য ও. ভিবেঞ্ার-ঝণ প্রভৃতি দফায়উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
১৪ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৪ হাজার. টাকা আয় হয় ৷. অপরদিকে. জমি: 
খারিজ,জমির উন্নতি বিধানমূলক বিধিব্যবস্থা ও কার্ধ্য পরিচালনা 
ব্যয় প্রভৃতি 'রাবদ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের, মোট, ১৯ কোটি,.২৩১ লক্ষ, 
৯৫. হাজার, টাকা ব্যয় “হয়।..।আলোচ্য, সময়ে কলিকাতা ইম্প,জা- 
মেব্ট, ট্রাষ্টের, i চেষ্টার ফেলে, এই, সহরের,. কোন, কোন. , এলাকায়, 
জায়গা জমি. ও-বাসস্থান সম্পর্কিত-আবেষ্নীর কতকটা. উন্নতি, সাধিত: 
হইয়াছে । সহরবাসীদের কল্যাগের জন্য আমরা, এই ধরণের 
কাধ্যধারা, আরও. ব্যাপকভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন বলিয়া. 
মনে করি। . তাহা ছাড়! কলিকাতা, ইম্প,ভমেন্ট- ট্রাষ্টরের, বর্তমান 
কা্যধারার একটি গলদ এই যে, সহরের জায়গা.জ্গমি ও বাড়ীঘরের. 
উন্নতিমূলক কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও উহার! দরিদ্র.জন্সাধারণের জন্য, 
উপযুক্ত. বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আজও বিশেষ, 
কিছুই করিতে পারিতেছেন ন!। উহাদের কাধ্যধারায় মুখ্যতঃ ধনী 
ও বিভ্তশালী ব্যক্তিরাই উপকৃত হইতেছে। কিন্তু সহরের স্বল্প আত্ম, 
বিশিষ্ট শ্রমিক ও সাধারণ চাকুরীয়াদের বাসস্থান সমস্তার বিশেষ 
কোন প্রতিকার সম্ভবপর হইতেছে না। বোম্বাই ও কানপুরের.. 


ed 


২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ ] আধিক 


ইম্পূভমেন্ট ট্রাষ্ট এবিষয়ে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কৃতকার্ধ্যতা 
'দেখাইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় । 

বড় বড় সহরে ইম্প্রভমেন্ট ্রাষ্টের মারফতে এইভাবে লোকের 
বাসস্থানের উন্নতি সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ হইতেছে। কিন্তু মফস্বলের 
-ছো'টিধাট সহরে ও পল্লী কেন্দ্রে বাড়ীঘরের উন্নতিমূলক কোন সুপরিকল্পিত 
চেষ্টা এখনও একেবারেই সুরু হয় নাই বল! চলে। জগতের উন্নতি- 
শীল দেশসমূহে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার 
ভিতর বাসস্থানের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য 
"ও নীতিগত উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে । ভারতবর্ষে সে ধরণের 
'বিধিব্যবস্থার এখনও একাস্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে। বাসভবন 
সম্পর্কিত অভাব ও অব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে, এদেশের মিউনিসি- 
প্যুলিটিসমূহ এখনও কোন উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্যে. ব্রতী. হয় 
নাহি গবর্ণমেন্ট. প্রয়োজনীয় উপদেশ ও অর্থ সাহায্য প্রদান, করিয়া 
এবিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারেন। ,কিন্ত- গ্রর্ণমেন্টের 
দিক হইতে সেরূপ আগ্রহ ও. তৎপরতার 'রোন? পরিচয় আজ পর্য্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই |. সহর- নিশ্মাণের। আধুনিক - প্রণালী; 'অন্থুঘায়ী 
বিভিন্ন সহরে নূতন” বাড়ীত্ঘর তৈয়ারের স্ুব্যবস্থার জন্য লেবার কমিশন 
বিভিন্ন প্রদেশে টাউন প্ল্যানিং এ্যাই প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
আমরা যতদুর জানি এপধ্যস্ত বোস্বাই ও" মাদ্রাজেই শুধু এই আইন 





প্রবর্তিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশে এই আইন বলবৎ 


হল ক ইহা. 
'দুঃখের বিষয় । এ 

৪ তি TE বনি সোসাইটি ও ও সমবায় গৃহ 
নির্মাণ সমিতি প্রভৃতির 75857 উন্নতির বিশেষ 
Ee তদিত জাপান Re: অর্থ সাহায্যে জাপানের বিল্ডিং 
সোসাইটি ও সমবায় গৃহ: নির্মাণ সমিতিগুলি,এ পৰ্য্যন্ত যে প্রশংসনীয় 
কৃতকার্ধ্যত! দেখাইয়াছে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিতভাবে তাহা 
উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই সমস্ত 
ধরণের প্রচেষ্টা অগ্ঠাপি ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ' না! 
আজ সৃৰ্্যস্ত এদেশে মাত্র কতিপয় সংখ্যক বিস্ডি সোসাইটি গড়িয়া, 
উঠিয়াছে। সরকারী অর্থ সাহায্যে উহাদিগকে বন্ধিষু করিয়া তুলিবার 
কোন ব্যবস্থা নাই { শেয়ার মূলধন ও সাধারণের আমানত প্রভৃতি, 
সম্বল করিয়া উহাদিগকে জমি ক্রয় ও' বাড়ীঘর 'নির্শ্মাণের কাজ 
চাঁলাইতে হইতেছে । উহাদের ' সহায়তায় মধ্যবিত্ত ' সম্প্রদায়ের 
‘লোকেরা কিস্তিবন্দী হারে টাকা দেওয়ার সর্ভে সহর ও সহরতলীতে 
উপযুক্ত বাড়ীঘর ক্রয়ের, কিছু কিছু সুযোগ পাইতেছে।: জাপানের মত 
এদেশেও যদি বিজ্ডিং' সোসাইটিগুলিতে সরকারী সাহায্য প্রদানের 
ব্যবস্থা হইত তবে উহাদের মারফতে উপযুক্ত বাড়ীঘর, নির্মাণের কাজ 
আরও অনেকদূর অগ্রবর্তী হইত সন্দেহ নাই ।সমবায় প্র্ীয় গৃহ নির্মাণ 


‘সমিতি স্থাপনের রীতি এদেশে আজ পর্য্যস্ত বিশেয়- প্রচলন হয় নাই। 


মান্রা্জ ও বোস্বাই প্রদেশেই শুধু কয়েকটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। 
বিভিন্ন প্রদেশে যে সব সরকারী সমবায় বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে 
প্রধানতঃ সমবায় খণদান সমিতি গঠনেই তাহারা সাহায্য করিয়া. 
আসিতেছে । সমবায় গৃহনির্শ্মাণ সমিতি স্থাপন করিয়া পারস্পরিক 
সাহায্যে. বাসভবন্‌ সম্পর্কিত উন্নতি বিধানের আগ্রহ লোকের ভিতর 


এখনও জাগ্রত হয় নাই । গবর্ণমেন্টও সেবিষয়ে কোন সুব্যবস্থা করিতে . 


যত্দুপর হন নাই। ফলে এইদিক দিয়াও দেশে বাসস্থানের সমুচিত - 
উন্নতির কোন আশা! দেখা যাইতেছে না। 


নি চেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতা সেজন্য একাস্ত আবশ্যক | 


জগৎ ১০৪৩ 


বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব ও অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য জগতের 
প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশের গবর্ণমেন্টই বর্তমানে যথেষ্ট তৎপরতা 
দেখাইতেছেন। ফলে বাসগৃহের দিক দিয়া এসব দেশে লোকের 
জীবনযাত্রার ধারা সর্বববিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের 
দেশের গবর্ণমেন্ট সেরূপ যত্ব ও চেষ্টা নিয়োগ করিতেছেন না বলিয়াই 
এদেশে বাসস্থান সমস্যার কোন সমুচিত প্রতিকার সম্ভবপর হইতেছে 
না। কোন ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্যের কথা উঠিলেই গবর্ণমেণ্ট 
অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া থাকেন । কিন্তু যে দেশের গবর্ণমেন্ট 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য প্রত্যহ.৭৫ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করিতে প্বারেন 
সে দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে জাতিগঠনমূলক কাধ্যের জন্য 'উপযুক্ত 
অর্থের সংস্থান.করা কি এতই কঠিন ? আসল কথা তাহারা যেরূপ 
আস্তরিক সঙ্কল্প নিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য অর্থ সংস্থানে যত্বপর হইয়াছেন, . 
লোকের বাসস্থান সমস্থ্যা।সমাধানকল্পে-ব! জাতিগঠনমুলক-ঘ্অন্য. ধরণের 
কার্যে সেভাবে, প্রবৃত্ত. হইতে তাহারা, নারাজ: : ফলে. মুখ্যতঃ 
সেকারণেই এদেশে জাতীয়. উন্নতির: কোন. -ব্যাপক- প্রচেষ্টা, সম্ভরগ্ররঃ 
হইতেছে না। এদেশে বাসস্থান। সমস্তার-উপযুক্ত,প্রতিকারকল্পে দেশের 


লোকের সমবেত চেষ্টা ও আগ্রহ প্রয়োজন সন্দেহ নাই । কিন্তু ইংলণ্ড 
ও: রাশিয়া . প্রভূতি- দেশের গবর্ণমেন্টের মত এদেশের গবর্ণমেন্টের' 





"সস 





(বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য )' 


হত উল্লেখযোগ্যভাবে: হাস পাইয়াছে। বাঙ্গলার - এরি 


সহিত বোম্বাই ও মাত্রাজ্ঞ-.বন্দরেরই -সবচেয়ে' বেশী টাকা 
মালপত্রের আদান প্রদান হয় এবং. করাচী, বৃটীশ অধিকারের বহিভূ ত. 
বন্দর ও উড়িষ্যার, বন্দরগুলির সহিত অনেক কম টাকার মালপত্র 
বিনিময় হইয়া থাকে। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত 
বন্দরের সহিতই বাঙ্গলার বন্দরগুলির কি আমদানী কি রপ্তানী উভয়ই 
উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে । বাঙ্গলার বন্দর গুলিতে ১৯৩৯-৪০ 
সালে মাদ্রাজ' হইতে ২ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার'ও বোস্বাই হইতে ২ * 
কোটা ৮৮লক্ষ টাকার:মালপত্র আমদানী-হইয়াছিল। ১৯৪৫-৪১ সালে: 
উহার-পরিমাগ কমিয়া. যথাক্রমে ২ কোটী ৬০. লক্ষ,ও:৯২ লক্ষ-টাকায় : 
পরিণত হইয়াছে... পক্ষান্তরে গত-::১৯৩৯-৪০ সালে 'বাঙ্গলার বন্দর, 
গুলি হইতে মাদ্রাজে ১ কোটী ১২ লক্ষ টাকার ও বোম্বাইয়ে ১.কোটী 


‘৩২ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয় ।” ' সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে 


এই ছুই বন্দরে যথাক্রমে-মাত্র ' ৭৬ লক্ষ ও ৪৪ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে? 'এই'"ছুইটী “বন্দরের? সহিত ববাঙ্গলার-সামুদ্রিক।: 
বাণিজ্য কি প্রকার হ্রাস পাইয়াছে তাহা'নিয়িলিখিত'দৃষ্াস্তগুলি হইতে, 
হৃদয়ঙ্গম রুরা. যাইবে '১৯৩৯-৪০ সালে” বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে ঃ 
কলিকাতা বন্দরে:-১. কোটা -৮৭' লক্ষ: টাকা, মূল্যের .কোরাকাপড় : 
আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৩* সালে . মাত্র ৭ লক্ষ. টাকা 
মূল্যের কোরা কাপড় আমদানী হইয়াছে।. এই বৎসরে বোস্বাই; 
হইতে স্ৃতার আমদানীও ১২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ 


সালে মাত্রা হইতেঃ বাঙ্গলার বন্দরসমূহে ১ কোটী . ২৬ লক্ষ টাকা 


মূল্যের স্থৃতা আমদানী ' হয়। ১৯৪০-৪১ : সালে. তাহা' ২০ লক্ষ 
টাকা হাস পাইয়াছে।. এ বৎসরে মাদ্রাজ হইতে নারিকেল তৈলের . 
আমদানীও ৭ লক্ষ ৮৬ হাঁজার টাকা হইতে কমিয়া মাত্র ৮৯ হাজার, 
টাকায় পরিণত হইয়াছে। . ্ 

১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এই ভাবে হাঁস 
পাওয়াতে কেবল যে পণ্যপ্রব্যের মারফতে বাঙ্গলার বাহির হইতে 
অর্থাগমের "পথ সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলায় প্রয়োজনীয় বহু'' 
প্রকার: ..ভ্রব্যস্নামগ্রীর অভাব ঘটিয়াছে এরূপ নহে-_উহার ' ফলে " 
বাঙ্গলার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও স; ক্ষতিগ্রস্ত হই য়াছে। কিন্তু’ অবস্থার 
উহাই শৈষ পরিণতি নহে 1 1.:.১৯৪১-৪২'_ সালের হিসাব এখনও 
। প্রকাশিত হয়" 'নাই,।, এই. “বৎসরে রাঙ্রলার সামুদ্রিক বাণিজ্য যে, 
১৯৪৮-৪১ সালের তুলনাতেও 'অধিকৃতর্ণ শোচনীয় হইয়াছে তাহা” 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। % ৯." 


ষ্টীল ও অন্যান্য ধাতু নিয়ন্ত্রণ 
নয়াদিন্লী হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, লৌহজাত নহে এরূপ 
সমস্ত কীচা ধাতুর আমদানী কলিকাতাস্থ ষ্টীল আমদানী সম্পর্কিত কণ্ট্ণেলার 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে । বাহিরে কোন অর্ডার দিবার পূর্বের ব্যবসায়ীরা যেন 
লাইসেম্টের অন্ত এ অফিসরের নিকট আবেদন করেন। 


বিজ্ঞান কলেজের যন্ত্রাদির মুল্য 
কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর মৃল্যবান যত্ত্রাদি 


নিরাপদে রাখার জন্তু কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় তাহাদের এক খণ্ড জমিতে 


মাটির নীচে খর নির্মাণ করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন । বিজ্ঞান 
কলেজের ওঁ সকল যন্ত্রাদির মূল্য আম্ুমানিক .৪ লক্ষ টাকা। মাটির নীচে 
খর নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় লাগিবে। 
তিসি চাষের পূর্বাভাষ 

ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের ভিসি চাষের 
নিখিল ভারতীয় চুড়ান্ত পুর্ববাভাষে জানাইয়াছেন, ১৯৪*-৪১ সালের ৩৮ লক্ষ 
৬৯ হাজার একরের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে ৩৯ লক্ষ &০ হাজার একর 
পরিমিত জমিতে তিপির চাষ হইয়াছে । পূর্ববর্তী বৎসরের ৪. লক্ষ ১ হাঁজার 
টনের তুলনায় এবার ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইবে বলিয়া 


অনুমিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায়, চাষের জমির পরিমাণ শত করা! - পাউগড। 


২ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদনের পরিমাণ শত করা' ১ ভাগের মত হ্রাস 
পাইবে। ৃ 
আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অপচেষ্ঠ 

১৯৩৯-৪০ সালের, আয়কর সম্পর্কে ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ হইতে যে 

বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আয়কর ফাকি দেওয়ার অপচেষ্টার 


কয়েকটি কাহিনী সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে॥ প্রায় তিন "কোটি টাকার মত : 


আয়কর এড়াইবার অবৈধ প্রচেষ্টা ধরা পড়িস্মাছে। উক্ত তিন কোটি টাকা 
আদায় হইয়াছে ; তদুপরি জর্রিমানাও. আদায় করা হইয়াছে । 


ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে ফিল্ম, ডাকের ব্যবস্থা 
নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে অভিনব উপায়ে 
ভাক চলাচলের ব্যবস্থা কর! হইবে । এই নূতন ব্যবস্থায় কোন। এক কেন্দ্রীয় 
আপিসে ফিল্সের উপর বিদেশগামী, চিঠিপত্রাদির ফোটো! তুলিয়া লওয়া 


হুইবে॥ ইংলত্ডে বায়ূপথে ডাক পৌছিলে চিঠিপত্রাদির ফিল্মের প্রিণ্ট 
করিয়া লইয়া ঠিকানা অনুসারে চিঠিপত্র বিলি করা হইবে | এক. পাউণ্ড 
ওজনের ফিল্মসের ২। হাজার চিঠিপত্রের আক্ষরিক নকল লওয়া সম্ভব হইবে। 


ইহার ফলে ডাক চলাচলের সময় শ্রনেক কমিয়া যাঁইবে। 


বৃটেনে. ভাঙ্গ! চুর। জিনিষ সংগ্রহ 


বর্তমান বৎসরের গোড়া হইতেই বৃটেনে অকেজো ভাঙ্গা চুরা জিনিযপত্র 


সংগ্রহের আন্দোলন তেজী হইয়া! উঠিয়াছে। ধাতু নিন্মিত ভাঙ্গা চুরা' জিনিষ 





বর্তমান যুদ্ধে বিমান নাশের খতিয়ান 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এ যাবৎ বৃটীশ বিমাঁনেব সহিত চক্রশক্তির" 
বিমানবহরের নানাস্থানে ষে' সকল যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত যুদ্ধে চক্রশক্তির” 
পক্ষে ৮ হাজার ৫৭৪টী এবং বৃটীশ পক্ষে ৩ হাজার ৯৩২টী বিমান বিনষ্ট 


হইয়াছে। 
মালয়ে ভারতীয়দের সংখ্যা 

১৯৩৯ সালে মালয়ে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার $ ১৯৪* 
সালে ইহাদের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার জন। মালয়ে যে সকল 
ভারতীয়ের! বসবাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪ জন ব্যবসা বাণিজ্য- 
কৰ্ম্মে, শতকরা ১৬ জন চাকুরীতে এবং শতকরা ৮০ জনন সাধারণ শ্রমিকের, 
কার্যে নিযুক্ত আছে। 

কানাডায় শর্কর। শিল্প 

১৯৪০ সালে কানাডায় ৮০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল 
১৯৪০ সালে কানাডায় ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৪৪ টন বীট চিনি হইতে ২১ 
কোটী ৩৬ লক্ষ ২ হাজার ৫১১ পাঁউও বিশুদ্ধ চিনি উৎপাদিত হুইয়াছিল।, 


' আলোচ্য বৎসরে কানাডায় বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির মোট উৎপাদনের পরিমাণ' 


দীড়াইয়াছিল ১১৫ কোটী ৬৮ লক্ষ ৭ হাজার ১৯০ পাউণ্ড এবং উহার মধ্যে 
ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের পরিমাপ ছিল ৯৪ কোটা ৩২ লক্ষ ৪ হাজার ৬৭৯. 


! মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তলা চাষীদের আয় 
১৯৪০ সালে মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের তুলা চাষীদের তুলা বিক্রয় বাবদ আয়ের” 
পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে প্রায় ৮৮'কোটা ৪০ লক্ষ ডলার | 
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জনসাধারণের আস্থাই “ও রিয়েণ্টাল”কে ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে। 


DOE OE 


৩১-১২-৪০ পর্য্যন্ত 3 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮ কোটি টাকার উপর। দু 
তহবিল ২৭: কোটি টাকার উপর । দ্র 
বার্ষিক আয় ৪8 কোটি টাকার উপর। দ্র 


চে 


CEERI 


উদ 


কাগজের টুক্রা, পুরানো বই, খাতা এবং রান্নাঘরের যাবতীয় অন্যবহাধ্য 
জিনিষপত্র সংগ্রহের অন্য জোর প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। আজে বাজে : 
জিনিষ সংগ্রহ বিষয়ে বিভিন্ন সহরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া 


গিয়াছে । আন্দোলনের ফলে বিস্তর বাজে জিনিষ যোগাড় হইভেছে। এই ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
সমস্ত বাতিল জিনিষ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। i ফোন নং-_কলিঃ ৫০০ 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর সম্ভারের ব্যয় হেড অফিদ--বোন্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত । 


প্রকাশ, জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর উক্ত 
রাষ্ট্রের মোটর কারথানাখুলিতে ৩ (শত, ৫০ কোটী ডলারের সমর শ্তারের 
ভিজা রে 
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'  *৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 


. হইয়াছে। 





মহীশুর রাজ্যে চাষের যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশুর সংখ্য! 

১৯৪০ সালের মহীশূর রাজ্যের চাষের--বস্ত্রপাতি' ও গবাদি পত্তর যে 
পঞ্চবািকী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত রাজ্যে 
যে স্থানে লোহার লাঙ্গল ছিল ১৯৩৫ সালে ২৩ হাজার, সে স্থানে ১৯৪০ 
সালে হইয়াছে ৩১ হাজার। ১৯৩৫ সালে মহীশূর রাজ্যে দেশী লালের 
সংখ্যা ছল ৮ লক্ষ ৮২২ হাজার, জল তুলিবার জন্ত তৈল চালিত কল ছিল 
১৫৮টী এবং বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত জল তুলিবার কল ছিল ২৯৫টা ; ১৯৪০ 


সালে ইহাদের সংখ্যা দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার ১৯৭টী' এবং 


£৪চটী। মহীশূর রাজ্যে ১৯৩৫ সালে 'গবাদি পতশ্তর সংখ্যা ছিল গাভী ৯৫ 
লক্ষ ৭০ হাজার, মাদী মহিষ'€.লক্ষ, মেষ ১২ লক্ষ ২৭ হাজার এবং ছাগল ২৫ 
লক্ষ ৯৫ হাজার ; ১৯৪০ সালে ইহাদের সংখ্যা দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬ লক্ষ 
৪৯ হাজার, ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার, ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার এবং ৩০ লক্ষ ৫৭ হাজারু। 
‘১৯৪০ সালে মহীশূর রাজ্যে হাস ও মুরগীর সংখ্যা হইয়াছে একত্রে ৩২ লক্ষ 
৩১ হাজার । ৫ 
ভারতে সমর খণের পরিমাণ 
দেশ রক্ষা বাবদ ভারতীয় সমর খণের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৯৪১ সালের 


,৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ৯৭ কোটী ৯০ লক্ষ ৫৯ হাজার' ৩৮৭ টাঁকাঁ। বুটাশ 


ভারতের ১১টা প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শাসিত অঞ্চল 
হইতে এই খণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

বর্তমানে মিশর সরকার 'খান্ত শম্ত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিবার অন্ত 
যাহাতে তুলার চাষ কমান যায় তছুদোশ্তে.একটী আইন-জারী -করিয়াছেন। 
অন্ত আর একটা আইন বলে উক্ত সরকার যে সকল জমিতে তুলার চাষ করা 
হইবে না,.সেই সকল ক্ষেত্রে চাষীদের যবাদি শম্ত উৎপন্ন করিবার অন্ত বাধ্য 


“করিয়াছেন। বর্তমানে মিশরে যে «৫ লক্ষ বুসেল (এক বুসেলে প্রায় ৩৯ 
। সেরা) ধান্য এবং ষবাদি শন্ত উৎপন্ন হয় তাহা মিশরের প্রয়োজনের পক্ষে 


'পর্্যাপ্ত নহে। 


ভারতে মোটর গাড়ী নিশ্মাণ 


বিড়লা বাদাস বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত একটা বন্দরে মোটর গাড়ী নিশ্মাণের | 


কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্তমানে এই কারধানায় শুধু ট্রাক 
নিৰ্ন্মিত হইবে। এই পরিকল্পনা 'কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত আমেরিকার 
যুক্ত রাষ্ট্রের এক কারখানার জনৈক সুদক্ষ কারিগরকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। | 
ট্রাকের বিভিন্ন অংশ'আনাইয়া জোড়া দিবার কাক্প এখানে ইতিমধ্যেই-আর্ত 
হইয়া গিয়াছে। এই কোম্পানীর মূলধন ১০ কোটি টাকা হইবে । 
ইংলণ্ডে রবার সংগ্রহের ব্যবস্থ! 

বৃটিশ সরবরাহ দপ্তর পুরাতন টায়ার সংগ্রহের জন্ত একটি বিভাগ স্থাপন 

ফরিয়াছেন। 


টন রবার সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া মনে হয়। 
কলিকাতায় গমের অভাব 


কলিকাতা! কর্পোরেশনের এ আর পি কিটির এক সতায় বিভিন্ন বিষয়ে || 
আলোচনা কালে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে 'যে, সরে গমের অভাব দেখা | 
দিহাহি চাপা CHECHEN অসুবিধা ঘটিয়াছে 


বলিয়া মনে হয়। 
কলিকাতার তুগর্ভে ১৩:টি জলাধার 


কলিকাতা কর্পোরেশনের এ আর পি কমিটির এক সভার আলোচনায় 
প্রকাশ, বিমান আক্রমণের ফলে যে সব অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইবার আশঙ্কা | 
রহিয়াছে তাহা নির্ববাপিত করিবার অন্ত অতিরিক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা | ||... 
হিপাবে কলিকাতা. বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভে ১৩০টি জলাধার নির্মাণ করা এ 
হইতেছে। অলাধারগুলি নির্মাণ করিতে আছুমানিক ২ লক্ষ ৩৪ হাজার || 
টাকা ব্যয় হইবে। এই গুলির প্রত্যেকটিতে ৮ হাজার গ্যালন করিয়া জল | 


ধ্রিবে। এই জলাধারগুলির মধ্যে ৬টির নিৰ্ম্মাণ কাধ্য বত শেষ 


এ 


আধিক জগৎ 





ক] কপ 
ই এ এ 


৯৯০৯১8৯3165 সস চে 


জনসাধারণকে পুরাতন টীয়ারসমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা | 
গ্যারেজে দিবার অন্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। এই ভাবে মাসে ৫* হাজার [$ 





- ৯০৪৫ 








] বাঙ্গলার = 
'দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীৎ। 
কোম্পানী লিমিটেড. " 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 


. বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা :৬1০.ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





ET ENE মত চলে যায় 
বাজলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে: 
আপনাদের প্রিয়, নিজস্ব “পাইওনিয়ার” . 


বি,:কে, মিত্র এণ্ড কোং 


| 
| 
ৰ 
| 
| 








২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা আট আন! 
কোম্পানীর কাখজ্জে জম রহিয়াছে। 


১৯৪১ সালের ৩১শে ভুলাই পরত মোট সম্পত্তির শতকরা 
_ ৭০ ভাগ এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ১১৫ 
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--- আয়কর বিভাগের পরিচালনায় সংস্কার প্রস্তাব 

স্যার আব্দুল হালিম গজনভী এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়) আয়কর বিভাগের 6 
পরিচালন! সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী & 
অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার অন্ত নির্দেশ দিয়াছেন। প্রস্তাবে এইরূপ 8 
বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় করদাতা এবং শেতাঙ্গ করদাতাদের মধ্যে & 
কোনরূপ বৈষম্য করা চলিবে না এবং. কলিকাতা ও বোম্বাই-এর কেন্দ্রীয় 
বিভাগ তুলিয়া দিতে হুইবে। 





















ফেঁশন রোড_চট্টপ্রাম 

মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 

6 উহাতে বন্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত ( 

& সুন্দর ও টেকসই বস্তু সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 

| উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে। 
{ স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 

§ু মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭০ লক্ষ- টাকার শেয়ার বিক্রয় করা ! 

$ হইয়াছে। এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 

শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে। মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 


পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
ইত্ডিয়ান চেম্বার অব অমার্স ভারত সরকারের নিকট নিরলিখিত' মর্শ্দে 
এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন £_এতাবৎকাল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক' সরকার & 
কর্তৃক মূল্যনিয়ন্নণ সুশৃঙ্খলা ও পরহযোগিতার অভাবে অনেক স্কলেই সফল টু 
হয় নাই। অতিরিক্ত মুনাফা অব্ই বন্ধ করিতে হইবে এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় | ৯:8৮ 1: 
খানতদ্রব্য সম্পর্কে সাধারণের “অঙথবিধা দুর করিতেই হুইবে। -হ্তরাং, উচ্চতম ছু বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা | 
মুল্য নির্ধারণের সময় গবর্পমেণ্টের স্মরণ রাখিতে হুইবে যে উৎপাদন ব্যয়, ফুঁ ক্রেত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 
চালানের খরচ, কাচা মালের পর্যাপ্ত আমদানী, মন্ত্রী ও ব্যবসা সংক্রান্ত মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার ' শেয়ার বিক্রয় করা 
অন্তান্ত বিষয় বিবেচনার পরে মূল্য ধার্ধ্য করা, উচিত।, সর্ধ্বোপরি গবর্ণমেপ্টের, 
দেখিতে হইবে, এ মূল্যে গবরণমেন্ট -ী সব দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারেন, & সহযোগতা 
কিনা । এই কাছে দরকার. হইলে গবর্ণমেন্টপ্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠানসমূহের . দুর পা 
সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন। তৎপর এই সকল ভ্রব্যের চাহিদা অঙ্থসারে টু 
পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্রব্য যাহাতে বিক্রয়ার্থ মন্ত থাকে তাহাও, সরকারের, | 
: দেখিতে হুইবে। : 
ৰ ইক বিক্রয় সম্পর্কে জরুরী বিধান Ki 
বঙ্গীয়, সংবাদ সরররাহ বিভাগের ডিরেক্টরের গত ২ৎশে জানুয়ারী ||: 
‘তারিখের এক * ইস্তাহারে 'প্রকাশ : সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ইষ্টক বিক্রয় সম্পর্কে ||: 
| যে জরুরী আদেশ জারী করিয়াছেন সেই. সম্পর্কে সাধারণের অবগতির অন্ত | 
জানান যাইতেছে যে, গবর্ণমেন্ট ও অক্তাস্ত প্রতিষ্ঠানের সমর-সংক্রান্ত ও. | 
এ আর পি উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণের আশ্রয় স্থল, প্রাচীর প্রভৃতির নির্মাণ | 
কার্যে এত ইষ্টকের প্রয়োজন রহিয়াছে যে, বে-সরকারী যে সকল অক্টালিকার' |] 
সমর কার্যের সহিত কোনরূপ সংশ্রব নাই, সেই সকল কাজে প্রচুর ইষ্টক লা | 
পাওয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং সাধারপকে অবস্থার গুরুত্ব বুবিরা |. 
'সমরসংশ্রব রহিত ইমারত নিৰ্ম্মাণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে । 
, এখন হইতে অন্মতিপত্র ব্যতীত ইষ্টক' বিক্রয় বা সরবরাহ চলিবে না। |: 
5 যে তত জলে হযে 
কিছু আসে যায় 'না।' 


অন্যান্ত শাখ। ও এজেক্জী অফিসঃ রোড, ফোর্ট বোস্বে 


বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িয্যা, ইউ-পি, দিল্লী ও বোন্ছের 
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্জরে। 
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. লণ্ডন এজেন্ট :_ওয়েধমিন্ধার ব্যাঙ্ক লিঃ। £ 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং | 
কাৰ্য্য করা হুয়। | 


দরিদ্র জনসাধারণের জন্য পরিধেয়ের ব্যবস্থা. 28৪ 
গত ₹০শে জামুয়ারী নয়াদিল্লীতে ভারতে সরকারের বাণিজ্য-সচিব-স্তার 
₹ রামস্বামী যুদ্ালীয়ারের সভাপতিত্বে বন্তরশিল্প পরামর্শদাভামগুলীর (কটন ' 
টেক্সটাইল এ্যাডভাইসরী প্যানেল) সভা. জনকয়েক .ডেলিগেট ' নির্ধারিত 
বৃল্যের ও নির্ধারিত শ্রেণীর বন উৎপাদন সম্পর্কে এই. বলিয়া! আপি দানা: 
_ পাওয়ার ফলে বর্তমানে উক্ত পূর্ববসিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করা. হু্ষর 3 যাহা : 
হউক, 'পরে 'নির্ধারিত মূল্যের ও নির্ধারিত শ্রেণীর বস্তু ধ্ট্যোপ্ডার্ড রথ) উৎ- ' 
' পাদনের পরিকল্পনা গৃহীত হুইয়াছে।, এই উদ্দে্তে একটি সাব কমিটি পঠিত .. 
হইয়াছে। এরূপ বস্তের.খুচরা বিরুয়ের,অন্ত,মিলমালিকগণের তরফ হইতে: | 
দোকান খুলিবার যে সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী বৈঠকে গৃহীত হইয়াছিল, এবার তাহা 
পরিত্যক্ত হইয়াছে' বলিয়া প্রকাশ । তৎপরিবর্ধে. প্রাদেশিক সরকার অথবা... | 
সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান বা প্রতিষ্ঠানসমূহ দরিদ্র জনসাধারণের জঙ্ক 
বস্তু বিক্রয় করিবে, এইরূপ অভিমত অধিকাংশ ডেলিগেট প্রকাশ করিয়াছেন। ূ 
দেশরক্ষা বাবদ সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় ? 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশরক্ষা বাবদ” সেতিংস সার্টিফিকেট ক্রয় 
করার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩২ লক্ষ ১ হাজার টাকা। ১৯৪০ সালের জুনু 
মাসে এইরূপ খপপত্র বিক্রয় প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে আজ] পর্য্যন্ত এরূপ 
বেশী.টাকার উক্ত সেভিংস সার্টিফিকেট আবু]বিক্রয় হর নাই। 








২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ ] 
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ভারতে রবার শিল্পের সম্ভাবন! 
গত ২১শে জানুয়ারী নয়াদিললীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্তার 
রামস্বামী মুদালীয়ারের সভাপতিত্বে বোর্ড অব সায়ে্টিফিক এণ্ড ইগ্ডাস্্িয়াল 
রিসার্চ-এর বৈঠকে উহার সাবকমিটি কর্তৃক রচিত কয়েকটি পরিকল্পনা অনু- 
-মৌদন লাভ করিয়াছে । উক্ত সাব-কমিটি ভারত সরকারকে ভারতবর্ষে রবার 


"ও কৃত্রিম রবার প্রন্ততের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হইতে অনুরোধ জানাই- 
ক্াছেন বলিয়া প্রকাশ । 


কলিকাতা ইমপ্রহভমেপ্টট্রাঞ্টের কাধ্যাবলী 

১৯১১ সালে কলিকাতা! ইমপ্রুতমেন্ট ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৯৪৯ 
‘সালে ইহা হাওড়ার পুলের নিকট পর্য্যন্ত একটি নূতন রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করিবার 
পরিকল্পনা গ্রহন করে। ইহার জন্য ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বাধ্য করা 
হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে বাংলা সরকার এই পরিকল্পনার কার্যাবলী মঞ্চুর 
করেন। ১৯৩ সালে ভালহৌসী স্কোয়ার হইতে ক্যানিং স্ট্রীট পর্য্যন্ত এবং 
ক্যানিং ষ্ররীট হইতে গ্রান্ড রোড পর্যন্ত ২ কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী 
রাস্তা নির্মাণ আরস্ত হয়। কলিকাতা ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট এখন পর্য্যন্ত ৪১৫৩ 
মাইল নূতন রাস্তা নিৰ্ম্মাণ এবং ২৬*০৯ মাইল রাস্তা প্রশস্ত করার কার্ধ্য 
করিয়াছে। ইহা ছাঁডা কলিকাতার উত্তর্ভাগে দুইটি এবং দক্ষিণভাগে দুইটি 
পার্ক ২৯৪ একর 'জমির উপর স্থাপন করা হুইয়াছে। এতত্যতীত কলিকাতার 
উত্তর অঞ্চলে ২১টী এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ১২টা ছোট ছোট পার্ক নির্মিত 
হইয়াছে। ইহাদের মোট আয়তন হইতেছে ৩৪৬ একর । 

হজ যাত্রীর সংখ্য। 

প্রকাশ, বর্তমান বৎসরে টি সংখ্যা ধীড়াইয়াছে প্রায় ১ লক্ষ। 
ইহার মধ্যে ২০ হাজার লোক সমুদ্রপথে রওনা হইয়াছিল (ভারত হইতে ১০ 
হাজার হজ্ব যাত্রীকে ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে) । ৬ হাজার মিশর হইতে এবং 
৪ হাজার সুদান হইতে হজে গিয়াছিল। 

কেন্দ্রীয় সেচবোভ” 

সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের যে দ্বাদশবার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে: 
তাহাতে উক্ত বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ কাধ্যাবলীর সমন্ধে 
আলোচনা হইয়াছে এবং ১৯৪২ সালে কি কি কর্ম্পপদ্থা গৃহীত হইবে তৎ- 
“সম্বন্ধেও আলোচনা হুইয়াছে। কিভাবে খাল প্রভৃতি হইতে অল নিঃসরণ 
বন্ধ করা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 
“বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অলসেচের ব্যবস্থা বিভিন্ন নদীতে করা যায় সেই বিষয়ে 
“উপযুক্ত কর্ণপদ্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্থিরিক্ৃত হইয়াছে । 


দেশী কাগজের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
ভারত সরকারের একটা ইস্তাহারে ঘোষণা করা মইয়াছে যে, দেশী 
-কাঁগ্ধের কলগুলির সঙ্গে আলোচনার পর ভারত সরকার ভারতের সর্বত্র 
সাধারণ শ্রেণীর দেশী কাগজের পাইকারী দর নিয়োক্ত রূপ নির্ধারিত 
করিয়াছেন :__লিখিবার ও ছাপিবার জন্ত কাষ্ঠবজ্জিত সাদা কাগজ ডিমাই 
১৪ পাউণ্ড এবং তাহা (ব্লাটিং কাগজ্জ ব্যতীত) প্রতি পাউণ্ড 1৬ পাই 
হিসাবে ; মুড়িবার জন্ত হলদে কাগজ ও কার্টিজ পেপার ২২৮২৯" সাইজ 


৩০ পাইগু ব! তদুর্ঘ প্রতি পাউণ্ড /৯ পাঁই। সাধারণ বাদামী ভিমাই ১৪ ( 
পাউণ্ড বা তদূর্ধ প্রতি পাউণ্ড 1১১৯ পাই। অতিরিক্ত মুল্য--(ক) রঙ্গীন (১ 
এফ এফ ছাপিবার কাগজ এবং পাল্প বোডে'র' জন্ত উপরোক্ত মূল্যের উপর j 


প্রতি পাউণ্ডে /০ আনা অতিরিক্ত হিপাবে। (থ) ডিমাই ১৪ পাউণ্ড { 


অপেক্ষা পাতলা কাগজের জন্ত উপরোক্ত মূল্যের প্রতি পাউণ্ডে অতিরিক্ত 
/০ আনা! হিসাবে। পূর্বের যে সর্কোচ্চ পাইকারী মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে। || 


প্রাদেশিক সরকারসমূহকে তদনুসারে স্ব স্ব এলাকায় খুচরা মুল্য বীধিয়া দিবার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ কয়েক প্রকার কাগজের চাহিদা বৃদ্ধির 


ফলেই এইরূপ দর বাড়িয়াছে। স্থতরাং নির্দিষ্ট মূল্য বজায় রাখিতে হইলে | 


কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ যথাসম্ভব হাঁস করিতে হইবে। 
বরহ্মদেশে তুলার চাষ। 
১৯৪১-৪২ সালে ব্রহ্মদেশে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; 
একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল । 





১৯৪*-৪১ সালে.৪ লক্ষ২১ হাজার 


2 
টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” স্থাপিত ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪০২ 


ওশন্বত্ডন্ক ল্যাক্ক্য ভিলও 
৬১নৎ বন্বাজার পাট, কলিকাতা । 
শাখা : স্বভীজ্্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম, লক্দমীগণ্জ ও 
চন্দননগার | 
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হুদ শতকরা ১০ টাঁকা। [ ২১৷০ আনায় *** রঃ 
৪৩২ 


cue ক 


নাসিক ১*২ টাকা! জমার * বৎসরে ৮৬৮২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩০৭ টীকা 1 মানসিক ১২ টক! কইতে ১*২ পর্যন্ত জবা লওয়া হয় । 
সুদ শতকরা! ৯২ হারে চক্রবৃদ্ধি 


শতকরা বাখিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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ন্যযাঙ্ক লামিচেড্‌ 


হেড ৮৮ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
ব্যান্ধের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
লিখুন ৷ 
চলতি হিসাব দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বা্ধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্রাসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হুইলে দেওয়া হয় না। 
'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা! ১৫০ টাকা হারে সদ 
দেওয়া হয়। .চেক দ্বারা টাকা, তোলা যায়। অস্ত হিসাব হইতে, 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ল্ওয়া হয়। 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সস্তোষত্রনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রত্ৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা |. 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়। বাক্স, মালের {| 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। | 
শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ 
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নী বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। | 
॥ আদায়ীকত মুলধন'ও নিজার্ভ ফাও 1 

b ৫,8৫,000 টাকার উর্ধে । | 
: --২৭,00,000 টাকার উর্ধে | | 
! কাধ্যকরী মূলধন --৩৭,00,000 টাকার উর্নে। | 
[| ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে || 
সমস্ত প্রকার ব্যা্কিং কার্য করা হুয়। 4 


! মোট আমানত 





১০৪৮ আথক জগৎ [ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ 


নুতন ধরণের আনী ও আধ-আনী 
মির মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোৎ | এণ্ড কোং 


ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধসংক্রাস্ত 

॥ কাৰ্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্তু অল্পমূল্যের মুদ্রা এবং বিশেষতঃ পয়সার রী 
সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকশাল হইতে দ্বিগুণ-সংখ্যক পয়সা বাহির | ন্ছথাপিভ-:১৮৮৪ সাল যাবতীয় গহনার দন্ত আমাদের || 
করিতে হুইয়াছে। এই কারণে, ধাতুর ব্যবহার কমাইবার জন ভারত ই গন ৮৮ 
সরকার নিকেল ও পিতল মিশ্রিত আধ আনী প্রচলনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। CM টিক আন ওক কোম্পানীর 
এইরূপ আধ আনী বা ডবল পয়সা চতুষ্কোণ হুইবে এবং কোণগুলি গোল | &1 \ টাকা হারে 
থাকিবে । নুতন ধরণের যে আনী বাহির হইয়াছে তাহা নিকেল ও সর্বসাধারণের স্ুবিধার্থ প্রতি | 
পিতলের মিশ্রণে প্রস্তুত হইবে। আধ আনীর ওজন এক আনীর তিন টী বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং |! 
চতুর্থাংশ হইবৈ। ইহাতে টাকার ব্যবহার অনেকটা বাচিয়া যাইবে। এই & রবিবার বেলা ১টার পর হইতে |! 
নুতন ধরণের যুক্ত গরস্ততের অন্ত একটি জক্রী আইন ( অর্ডিন্কান্স) জারী |. ! দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে ৷ 
করিয়া ভারতীয় মুদ্রা আইনের আবস্তকীয় সংশোধন করা হইয়াছে। এ 


জনরক্ষার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়। 

বাংলা সরকারের আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট, “জনরক্ষা” নামক (07১ 
একটি নৃতন ও মোটা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইবে | এই খাতে ৬০্টীর ও |) 

অধিক “অরুরী” বিষয়ে ব্যয়ের বরাদ্দ করার ব্যবস্থা থাকিবে। ইহার জন্য | 

বাংলা! সরকার আগামী বৎসরে ১. কোটারও অধিক টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব | 

করিয়াছেন। 

















'বুটিশ ভারতে বাণিজ্য শুক্কের আয়। রা 

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বুটাশ ভারতে: সামুদ্রিক বাণিজ্যপ্তদ্ধ এবং | 
স্থলপথ পাণিব্যন্তফ বাবদ (লবণ শুদ্ধ বাদ দিয়া) ২ কোটা ৮৯ লক্ষ || 
টাকা আদায় হইয়াছে ; ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ শুদ্ধ বাবদ | 
আদায়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা । ১৯৪১ সালের ভিসেশ্বর | 
মাসে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদন |} 
কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হইয়াছে ১ কোটী ১০-লক্ষ টাকা, ১৯৪০ | 
সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৭১ লক্ষ'টাকা॥ ' 


খনিতত্ব, ভূতত্ব ও ধাতুতত্ব সমিতি। রর 
ভূতত্ব ও ধাতুতত্ব সমিতির সাধারণ বাধিক সভার অন্ষ্ঠানে মিঃ এইচ, কে, $ 
‘নাগ তাহার সভাপতির অভিভাষণে যাহাতে কয়লা সংগ্রহকালীন অপচয় | 
' নিবারণ এবং কয়লার অপর্যবহার নিরোধ করা যায়, তাহার উপর জোর | 
দেন! তিনি বলেন যে ১৯২১ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতে 
প্রতি বৎসর গড়পড়তায় ২ কোটী ৩০ লক্ষ 'টন কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছে। ||| 
মিঃ নাগের মতে ভারতে বর্তমানে যেসব শিক্পসম্ভার আছে, সেইগুলির ও. টি 
" ভারতের ভবিষ্যত প্রয়োজনের তুলনায় ভারতের কয়লা সম্পদের পরিমাণ । } 
বেশী-নহে। সুতরাং খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের পর শৃল্তস্থানে “্টোয়িং ' ৪ 
করার (খিলান প্রভৃতি দেওয়ার ) ব্যবস্থা আরও ভাল করা উচিৎ বলিয়া | 
মিঃ নাগ অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৪১-৪২ লালের অস্ত মিঃ নাগ. ১ সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
' ভারতীয় খনিতত্ব, ভৃতত্ব ও ধাতুতত্ব সমিতির সভাপতি এবং মিঃ জে, বি, | আ্াঞ্চ_কলেছ রা খিদিরপুর, bbs Sd LI 
জাতেদ ও ডাঃ মি, এ৷ বন্ধা ও তত্র পরত বযাজযে সমিতির সালা OS 
আমেরিকার জাহাজ নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনা । 
প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৩২টা বাণিজ্য জাহাজ ( 
“১৯১ কোটা ডলার ব্যয়ে নিন্মাণ করিবার একটী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।' | 
আগামী বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বসমেত ১৯ শত খানি জাহাজ নির্ষিত [| 
হইবে । 






ও বাদলার দ্বিতীয় বাণিজ্য বন্দর  সর্ব্বত্ 
চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সুবিধা এজেণ্ট আবশ্যক। বিস্তৃত বিব- | 


অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানকে বণ অনুসন্ধানে জানানে! হয় । 
লাভক্জনক ব্যবসায়ে পরিপত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর _ | 






১২, ক্লাইভ রী. লিন 


কারেন্ট, একাউণ্ট দুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২. 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩)০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যস্ত। উপযুক্ত 





ভারতে ধান চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষ র 
১৯৪১-৪২ সালের ভারতে ধান চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাতাষে ৬ কোটী { 





৯৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অঙ্গমিত রি ' বহি 

হইতেছে 3 পূর্ব বৎসরে ৬ কোটী ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার একর জমিতে ধানের | ' সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ . {বব 
চাষ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাংলা দেশে ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ৯১ হাজার Y ৪নং ক্লাইভ ঘাট লিক্কাতা। র্‌ 
‘একর জমিতে নি শহরে বসির অন্থমিত হইতেছে । . পনি ৪8১১ সীট, কা Eb bo ASSEN 


২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২] 


সা 
তি দি, 


2 
2s. ০৫০ 
চে 


" রেলওয়ে বাজেট। 

আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিক্লীতে রাষ্ীয় পরিষদের অধিবেশন হইবে 
বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই অধিবেশনের প্রথম দিবসে রেলওয়ের চীফ 
কমিশনার রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিবেন । 

সম্প্রতি বোশ্বাইয়ে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সঙ্ঘের বার্ষিক সাঁধারণ সভায়. 
মিঃ এন ডি মোদক তাহার অভিভাঁষণে বলেন যে ভারতের শিল্প সমস্ত! . 
একটী বিরাট ব্যাপার। ভারতের শিল্প এখনও অন্তান্ত শিল্পপ্রধান 
দেশগুলি হইতে অনেক নিয়স্তরে রহিয়াছে। ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে 


মাত্র ৭ শত কোটী টাকা থাটান হুইয়াছে। পক্ষান্তরে মাকিপ যুক্তরাষ্ট্রে 
৭ হাজার কোটী টাকা বিবিধ শিল্প 


তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে. যে, এই শ্রেণীর সাইকেল, বেশ উন্নত 
ধরপের। অতএব আশ! করা যায় সৈনিকদের ব্যবহারোপযোগী উৎক্বষ্ট 
শ্রেণীর সাইকেল ভারতে শীঘ্রই প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। 


৪ ূ 





১০৪৯ 





আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত নয়া দিল্লীতে 
কৃষি সমিতির যে অধিবেশন হইবে তাহার উদ্বোধন করিবেন ভারত 


; সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগের সচিব মাননীয় মিঃ এন্‌, আর, 


সরকার। এই সভায় কৃষি সমন্ধীয় শিক্ষা এবং কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারে 
ইঞ্জিনিয়ারদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। প্রকাশ, নূতন নুতন শশ্তাদি 
ভারতে উৎপর করার বিষয়ও এই সভায় আলোচিত হইবে এবং যাহাতে, 
বিলাতী আনারসের আঁশ ও জলপাই গাছ ভারতে উৎপাদন করা যায় 
তাহার অন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ও বিবেচিত হইবে। 


ভারতে বিমানপোত নির্মাণ 


দক্ষিণ ভারতে একটী কারখানায় “হারলো” এবং ‘কার্টস হক’ শ্রেণীর 


_ বিমালপৌত নি্িত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বেও এই সকল বিমানপোতের 


কল্কজা ও অংশসমূহ বিদেশ হইতে আনা হইত, কিন্ত, বর্তমানে শুধু ইঞ্জিন 
এবং কয়েকপ্রকার অত্যাবস্তকীয় যন্ত্রাদি বিদেশ -হইতে আমদানী করা 
হইতেছে । সম্প্রতি উপরোক্ত কারখানায় আমেরিকার “ভালটা” শ্রেণীর 
বোমারু বি মান প্রস্তুত করিবার দন্ত চেষ্টা চলিতেছে। - 


t 





হক্কাস্ষীলী ওএ্নজর 








ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
আমর] বিশ্বস্তহবত্রে অবগত হইলাম যে, ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্রীটস্থ 
ন্তাশনাল ইনস্িওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ, যে 
এক বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ১ ১ “কোটা ৬৮ লক্ষ টাকা নুতন 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট 
গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে 'বেঙ্গল শেয়ার ভিলার্স 
সিপ্তিকেটের একটি শাখার দ্বারোদবাটন' উত্সব সম্পন্ন হইয়াছে, এলাহা- 
বাদের এডভোকেট জেনারেল ডক্টর নারায়ণ প্রসাদ. আসান সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সিপ্ডিকেটের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তা শীযুক্ত 
এ সেন সিপ্ডিকেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন যে, একটি সুগঠিত ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক এই সিপ্ডিকেট পরিচালিত 
এবং শ্রীধুক্ত এস, এন চ্যাটার্জি উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর । বেঙ্গল শেয়ার 
ভিলার্স সিথ্ডিকেট প্রথম ছুই বৎসর কাধ্য করিবার পর উহার অংঙ্গীদারগণকে 
শতকরা ১*২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়াছেন। ডক্টর আসান সিত্ডিকেটের 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় বুঝাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তুতা করেন। এই 
উদ্বোধন উপলক্ষে এলাহাবাদের বহুবিশিষ্ট ব্যক্তিও ব্যবসায়ী উপস্থিত 


ছিলেন! 
লেস্‌কো। কেমিক্যাল ওয়ার্কস.লিঃ 

লেম্‌কো কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড নামে সম্প্রতি একটী নূতন 
কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। উহাদের কারখানায় সর্বপ্রকার ওষধ- 
পত্র ও নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে। এই কোম্পানীর 
৯০ লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধন ১ লক্ষ শেয়ারে ভাগ করা. হইয়াছে। প্রতি 
শেয়ারের মূল্য ১০২ টাকা।, লাহোর ইলেটিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড 
৬ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন এবং উক্ত লেস্‌্কো কেমিক্যাল 
ওয়ার্স্‌ লিমিটেডের ডিরেক্টর ও তাহাদের বন্ুবাস্কবগ্রণ' ১ লক্ষ টাকা মূল্যের 
শেয়ার কিনিয়াছেন, বাকী ৩ লক্ষ টাকার শেয়ার সাধারণের অন্ত বিক্রয়ার্থ 
বাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে। কোম্পানী কানপুরে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
দ্বার! সুসজ্জিত একটি কারখানা ক্রয় করিয়া কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কালাপাহাড়ী কোল কোং লিঃ-_গত ৩১ আগষ্ট পধ্যস্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০ আঁনা। 'বিসরা ষ্টোন লাইম্‌ কোং 
লিং--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৭৫০ 
আন! । আগড়পাঁড়। কোং লি:-.গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা |  ষ্টিল-কপেরেশন অব বেজল-__ 
গত ১৯৪১ সালের অন্ত প্রতি শেয়ারে 1৮০ আনা হিসাবে অর্থাৎ শতকরা 
বাধিক ৭০'আনা। বজবজ জুট মিলস্‌'কোং লিঃ _গত ৩১শে অক্টোবর 
পর্যন্ত ছয় ' মাসের" হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১৫২ টাকা । বেলাপুরৰ কোং 
লি:__-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ৭২ 
টাকা। ষ্টিল" কপেণরেশন' অব বেঙ্গল লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত-. প্রতি শেয়ারে 1/০ আনা হিসাবে। 
এসোসিয়েটেভ জিমেন্ট কোম্পানি লিং_গত ৩১শে ভুলাই 
পর্য্যন্ত > বৎসরের ' জন্য প্রতি শেয়ারে' ৬২ টাকা হিসাবে। মহীশুর 


পেপার মিলস লিঃ-গত. ৩০শে সেপ্টেম্বর ' পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


অন্য 'প্রতি শেয়ারে ॥* আনা হিসাবে। দি নিউ বীরভূম কোল 


কোং লি:-গত ৩১শে অক্টোবর পর্যস্ত ছয় মাসের'' হিসাবে শত 
করা বাধিক ৩০ আনা। পূর্ববর্তী ছয়'মাসের 'জন্ত+ (৩০শে এপ্রিল পধ্যন্ত )' 


দেওয়া হইয়াছিল শতকরা বাখিক সিং আনা। রিলায়েন্স ফায়ারত্রিক 
এণ্ড পটারি কোং লিঃ_গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 


শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । পূর্ববর্তী ছয় মাসের জন্ত (গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 


পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ) দেওয়া 'হুইয়াছিল.শতকরা বাখিক ং॥০ আলা । 
দি বেঙ্গল চিন্বার ট্রেডিং কোম্পানী লি:__গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক 
রৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ২॥০ আন|। ততৎপূর্বা বৎসরের (১৯৪০ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ) জন্ক দেওয়া হইয়াছিল শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। 
দি এসোসিয়েটেভ সিমেন্ট কোং লিঃ-_গত ৩১শে জুলাই পৰ্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। তৎপূর্কা বৎসরের (৫১৯৪০ 
সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ) জন্য ' দেওয়া হইয়াছিল শতকরা বার্ষিক ৫৯ 
টাকা । কানপুর জুগার ওয়ার্কস লি:_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্তু শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা। তৎপূর্বব বৎসর অর্থাৎ 
১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দশ মাসের হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল 
শতকরা বার্ষিক ২/০ আনা। 


বাঙ্গলায় নতন যৌথকোম্পানী 

ইষ্টাৰ্ণ পাঁবলিসাস+ জিস্ডিকেট লিঃ ম্যানেছিং ভিরেউর মিঃ 
ভিতেন্ত্রনাথ মুখার্জি ৷ রেজিস্টার্ড অফিস_-৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । , অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা--পুস্তক 
মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিক্রয় । 

আর, এম, চাটার্ড্জি এণ্ড জন্স লি:-ডিরেক্টর রমনী মোহন 
চ্যাটাঞ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস--৪৯, সীতানাথ বন্থু লেন, সালকিয়া, হাওড়! । 
অঙ্ুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত । 

দি ইয়ং হণ্ডিয়া প্ৰিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর 
মিঃ.তায়ভাই মোহম্মদ আলী জরিফ | রেজিষ্টার্ড অফিস-_২৬, পোলক হ্রীট, 
কলিকাতা |, অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা পুস্তক মুদ্রণ, 
প্রকাশ ও বিক্রয় । 

সুপার ক্র্য/ফটস. লি:_-ডিরেক্টর মিঃ রযেশচন্্র ভৌমিক | রেজিষ্টার 
অফিস--২, ভালছোৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা | ব্যবসা-_নানা প্রকারের 
যন্রপাতি তৈয়ারীর কারখাঁনা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা | 

রামপুরিয়া কটন মিলস লিঃ_.ডিরেক্টর মি: হুলাস টা রাম- 
পুরিয়া। রেজিস্টার্ড অফিস্--১৪৮, কটন গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ৪০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা__কাঁপড়ের কল। 

' ইন্টারগ্াশনাল ইণ্ডাট্ট্রীস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর বিঃ _বৈজনাথ তাপুরিয়া। 
রেছিষ্টার্ড অফিস--৪২।৯, ষ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অঙুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা | ব্যবসা-_সেলুলয়েডের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা। 

কমার্শিয়াল হাউস- লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ. কেবল চজ্ত্র বাগড়ী। 
ব্রেজিষ্টার্ড অফিল--২০১, হ্যারিসন রোড, -কলিকাতা। : অন্থমোদিত মূলধন 
& লক্ষ-টাক! | ব্যবসা জেনারেল মার্চেপ্টস্‌। 

.জরীশস্কর রাইস মিলস লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ এইচ. খৈতান। রেজিক্টার্ড 
অফিস--৯, জগমোহন} মল্লিক লেন, 'কলিকাতা।: অন্থমোর্দিত মূলধন 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । ব্যবসা'চাউল ও ময়দার: কল'।' 

প্রিমিয়ার আয়রণ এণ্ড ঠীল-ওয়ার্কস্‌-লিঃ_-ডিরেউর" মিঃ বি, পি, 
ব্যানার্জি। ' রেজিষ্টার্ড অফিস-_নটবর পাল রোড, নর্থ-বেটড়া।- অনুমোদিত 
যূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা লৌহ-ও ইস্পাতের কারখানা । 

স্বস্তিক। প্রেস লিঃ__ডিরেক্টর' মিঃ মতিলাল শীল। র্েজিষ্টার্ভ 
অফিদ-_২৭৫, বৌবাজার' তরী, কলিকাতা | অনুমোদিত মৃলধল' ১ লক্ষ 
টাকা। ব্যবস! পুস্তকাদি মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিক্রয়) 








টাকা ও বিনিময় 
. কলিকাতা, ২৩শে জ্রানুয়ারী। 
কলিকাতার ট্রি বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত- 


হুয় না। পূর্বের স্তায় একটানা আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা ষায়। ব্যান্কসমূহ্রে - 


মধ্যে কল টাকার প্রাচুর্য্য পূর্বের মতই রহিয়াছে 'এবং উহার সুদের হারও 
শতকরা 1 আনায় অপরিবপ্তিত রহিয়াছে । তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার- 
মিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ, এবারও আশানুরূপ হয়' নাই! মাত্র ৯৫ 
লক্ষ টাকার উক্ত বিল বিক্রয় হওয়ায় বুঝা যায় যে, :ইপ্টারমিড়িয়েট ।বিরা 
সম্পর্কে লোকের আগ্রহ আপাততঃ হাঁস পাইয়াছে। 

টাকার বাজারের তুলনায় বিনিময় বাজারের অবস্থা ভাল বলিতে .হইবে। 
'আলোচ্য সপ্তাহে ,রাজারে ভলার ও ষ্টালিং রপ্তানী বিলের পরিমাপ মন্দ হয় 
-নাই) এক কথায়, বিনিময় বাজারের অবস্থায় একটা! স্থির ভাব লক্ষিত হয়। 
ইংলগু, ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের জাহাজত চলাচলের যোগা- 
‘যোগ বর্তমান অপেক্ষা সন্তোষজনক না হওয়া পৰ্য্যন্ত বিনিময় বাজারের 
“অবস্থায় বিশেষ উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 


গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার [নি 
“ট্রে্জারী বিলের অন্ত যে টেগ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের €ুঁ 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫-হাজার টাকা | উক্ত আবেদন- ছু 
সমূহের মধ্যে ৯৯৪৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৫ আনা দরের শতকরা প্রায় 
৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হয়।: মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেগারের 0 
"গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ৯২ টাকা ধাধ্য করা হইয়াছে। 
'আগামী. ২৪শে জানুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজ্জারী & 
বিলের অন্ত টেওার গ্রহণ, করা হইবে। যাঁহাদের টেও্ডার গৃহীত হইবে. (8. . 
তাহাদিগৃকে আগামী ৩০শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। ( 


“অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 


গত, ১৪ই জানুয়ারী হইতে ১৯শে দায়য়ারী, পৰ্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট বিলের রর 
‘মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯৫ লক্ষ টাকা) গত ২১শে জানুয়ারী & 
হইতে আগামী ২৬শে, জামুয়ারী পর্যন্ত পূর্ব প্রকাশিত সর্ভাবলী অনুসারে { 


‘শতকরা ৯৯৩ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইতেছে। 


রিজার্ভ ব্যাক্ক অব ইত্তিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৪ই জ্বানু- X 
স্লারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের || 
‘মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩২৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাক) পূর্ববর্তী ছু 
| ' কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত এবং স্থায়ী জামানতের, 


সপ্তাহে উহার পরিমাণছিল ৩২৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাঁকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে মোট 
৪৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৯৬'হাজার- টাকা; পূর্বব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৫ 
কোটি ২৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার 
' দেওয়া হয় ৫৯ লক্ষ টাকা) পূৰ্ববৰ্তী সপ্তাহে উছার পরিমাণ ছিল ১ কোটি 
' ১লক্ষ টাকা! আলোচ্য সপ্তাে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্প ব্যাঙ্কের আমানতের 
পরিমাপ দীড়াইয়াছে মোট ৩৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী 


সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । আলোচ্য A 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় . সরকারের মোট আমানতের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে « কোটি ৫০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৯ কোটি ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে টু 
ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ঈলাড়াইয়াছে $ 
যথাক্রমে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা এবং ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪০: 


হাজার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ১১ 
-লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। 





| অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের ভন্ত বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 


এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত হার বলব্ৎ ছিল :__ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিৎ্কংপে 
এ দর্শনী J 55 ১শি ৫৪5 পে 
ডি এ ৩ মাস 5 সরি পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৭০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
| | কলিকাতা, ২৩শে জাহুয়ারী। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাত্তকারবারে' মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। শেয়ার বাজার এ সপ্তাহে বুধবার এবং 
বৃহস্পতিবার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকার অন্ত শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের 
পরিমাণ অনেকটা কম দাঁড়াইয়াছে.। স্বদুর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে জাপানের 
একটানা সাফল্যের জন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক .৯৯৪২-৪৩ সালের 
বাজেটে নূতন নূতন কর বাধ্য করার সম্ভাবনা প্রাকায় অনুর ভবিষ্যতে শেয়ার 
বাজারে বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 
কোন কোন শেয়ারের দর নিম্নতম নির্ধারিত মূল্যের চেয়েও নামিয়া গিয়াছে । 
85 ই এবং চরিত, ভাব দেখা পপ 


দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং মা 
কটা ক পা কোংনি ং 


হ্ডে অফিস “ইলেকটীক হাউস” রে | 


ইহা বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহরে বৈহ্্যতিক শক্তি 
সরবরাহ করিয়া থাকে। ৪ 
রাত নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 

এব সিরাজগঞ্জ। :  - [: 

অন্তান্য প্রসিদ্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ কর! হইবে। ' 8 
অনুমোদিত মূলধন _- Le ২০, ০০১০০০২ টাকা 

(৮০,০০০ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) . 

শেয়ারের মৃল্য_২৫ টাকা। 

বিলিকৃত মুলধন-= ". ১২১০০১০০৪৯ & 

আদায়ী মূলধন . ১০,৩৯১৮৯২৷৩). আনা Af 


১৯৪১ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মু তহবিল হিলাবে 

































পরিমাণ ১,০৯,৭০০ টাকা 
লভ্যাংশের পরিমাণ__১৯২৮ সাল শতকরা ৩/০ আনা, ১৯২৯ সাল 
শৃতকরু' ৬1০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬1০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বৎসরে 
শতকরা! ৬1০ আনা, ১৯৩৫ ,সাল_ শতকরা ৪২টাকা, ১৯৩৬ সাল 
' শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪ সাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে, ১৯৪৯ শাল--শতকরা ০ 
লভ্যাংশ সুপারিশ কর' হুইয়াছে। 
অতএব শেয়ারের মুল্যের. শতকর! ৮০২ টাকা লভ্যাংশ 
দ্বার প্রত্যপ্সিত হইয়াছে। 
মূলধনের শতক্রা ৯৯ .ভাগ বাক্ষালীর-_কর্শচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯'৯ জন রাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 


বিবেচিত হইবে। 


I কে, কে, সেন 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর . ‘ 


১০৫২. 





কোম্পানীর কাগজ 
এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগের কাজকারবারের পরিমাণ 
ঙ্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল) কিন্তু ইহার দরে স্থির অবস্থা দেখা 
গিয়াছে । ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫/০ আনায় হ্তাস্তরিত 
হইয়াছে। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
কাগজ ৯৪/০ আনা, ৩২ টীকা স্থদের ১৯৪৬ সালের দেশরক্ষা বণ্ড ৯৮২ টাকা 
এবং ৫৯ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮২ টাকাঁয় বেচাকেন। 
হইয়াছে & প্রাদেশিক খণপত্রশমূহের 'মধ্যে ১৯৪২ 'সালের মাত্রা খণপত্ 
৯৭২ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। 
'কাপড়ের কল 
এই বিভাগের শেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
রর ূ কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের দূরে কতকটা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
বেঙ্গল ৩৬৯২ টাকা এবং বরাকর ১২1০ আনা! ' ইকুইটেবেল ৩৫২ টাকা 
এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। | 
পাটকল 
পাট 'কলের শেয়ারের বিভাগের কাজকারবারে বিশেষ কোন পরিবর্তন 
' দেখা যায় নাই। আগড়পাড়া ৩৯।* আনা, এংলো-ইত্ডিয়া ৩৪৪২ টাকা, 
_ জবস ৩৫১২ টাকা, ক্লাইভ ২২/৮০ আনা, কামারহাটী ৪৭২২ টাকা এবং 
ট্যাগ্ডার্ড ২১৫২ টাকায় কাজ্বকারবার হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই' বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের 
কোনরূপ ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। প্রকাশ, শেয়ার বাজারের বাহিরে অন্থমোদিত 
ভাবে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৬* আনা এবং ষ্টীল করপোরেশন মাত্র ১৫1০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৪২২ টাকা, ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং 
৩২।/০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপার্ড' ওয়াগন ৬১২ টাকায় বেচাকেন 
হইয়াছে। 


| র কল 
এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা অপরিবর্তিত অবস্থায় 
ছিল।, কাণপুর ২৫1০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১২%০ আনা, এবং চম্পারণ 
-১৯%/* আনায় হস্তাস্তরিত চুইয়াছে। 
চা-বাগান 
 চানবাগানের শেয়ারের কোনরূপ কাঞ্জকারবার হয় নাই বলা যাইতে. 
পারে 
1 বিবিধ শৈয়ারের মধ্যে বি, আই, করপোরেশন ৫/০ আনা, ক্যালকাটা 
ট্রামস ১৪০ আনা, ভানলপ রাবার ৪১ টাকা এবং ইত্ডিয়ান উড প্রভাস 
৮৪ আনায় ক্রয় বিকু়ুহইয়াছে .' 
আলোচ্য সা কলকাতা শেয়ার মাজে টিপ বিকিকিনি হইয়াছে: -- 
র কাগজ 
৩২. সুদের ভিয়েনা বত (১৯৪৯-৫২) >৬ই জামুয়ারী__৯৭॥০ ৯৮৯) ১৯শে 
টা এবি টি ! 2 85 টি 5০ জা 


! 
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" করিতেছেন । 
_ তাহাতে দেখা যায় যে, চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম ৯ মাসে বুটাশ 


[ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ 


১০৮২ $ ১৭ই--৯০৮৯ ১০৮৬/০ 3 ২০শে--১০৭৮%/০ ১০৮৯২। ৩৯ সুদের 
ডিফেন্স বণ্ড (৪৪৪) ১৭ই ভাঃ -১০:৮০। ৩৭ মদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ১৭ই 
ভাঃ_-৯৪%০, '১৪১*। .৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই জাঃ__৯৪৭৮০ 
৯৫/০ ) ১৯র্শে--৯হ২ ৯৫০০ 3 ২০শে--৯৫৯ ৯৫৩০ । ৩৭ সুদের মাদ্রাজ 


" খুণ (১৯৫২) ১৭ই জাঃ-_৯৭২ | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২*শে জাঃ_- 


৮১৪/০ ৮২২1 ৪৯ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৯শে জাঃ-+১০৯1৩/০ | 
। ‘ব্যাঙ্ক 
রিজ্রার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই জ্রানুয়ারী--১০৩২ 3 ১৭ই--১০২]৩ 3 ১৯শে+১০৩]০ ; 
২০শে-_-১০২1০ ১০২০ | 





(আবার টাক ববির 
দেশের জনসাধারণকে ট্যাক্সভারাক্রান্ত না করিয়া খণ গ্রহণ করিলে: 
যুদ্ধের এই সঙ্কটের মধ্যে উহার! বাচিয়া থাকিবে এবং ভবিষ্যতে. 
ঝণের সুদ ও আসলের টাকা প্রদান করা উহাদের পক্ষে এত কঠিন, 
হইবে না। ইংলগ্ডের শিল্প ও.বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের" 
আর্থিক অবস্থা ভারতবাসীর 'তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। উক্ত 
দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি সমর ব্যয়ের সাকুল্য অংশ দেশের শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করিতে 
চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও উহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার কোন 


,.. আশঙ্কা উপস্থিত হইত না। কিন্তু সমরব্যয়ের সাকুল্য অংশ.টাক্স 


' বসাইয়া আদায় করিলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য . প্রতিষ্ঠান ও 
জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অবনত হইবে এবং যুদ্ধাবসানে উহার, 
বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইবে--এই আশঙ্কায় বৃটীশ 
গবর্ণমে্ট উহাদের ব্যয়ের একতৃতীয়াংশ মাত্র ট্যাক্স বারা. আদায় 
করিতেছেন এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশই খণ গৃহীত অর্থ দ্বারা সঙ্গুলান 
এই সম্পর্কে সব্বশেষ,ষে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 


গবর্ণমেন্টের মোটমাট ৩৫০ কোটী .৪০ . লক্ষ: পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে এবং 


উহার মধ্যে মাত্র ১২২" কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড (শতকরা ৩৫ ভাগ) দেশ- 


. বাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করিয়া বাকী ২২৮ কোটা ৬০ লক্ষ 
' পাঁউওই ঞ্ণ করিয়া সংগ্রহ'' করা: হইয়াছে ।- কিন্তু ভারত সরকার 
উহাদের সাকুল্য ব্যয়ের 'শতকরা"৯* “ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
ট্যাক্স দ্বারা আদায় করিয়াও সন্তুষ্ট হইতেছেন'না এবং বর্তমানে আরও. 
অধিক পরিমাণে ট্যাক্স বসাইবাঁর আয়োজন করিতেছেন'। উহা হইতে 
দেশবাসীর মনে এরূপ ধারণা জন্মিতে পারে যে, যুদ্ধের সুযোগে 
এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি একটু শক্তি সঞ্চয় করুক উহা 
তাহাদের অভিপ্রেত নহে এবং দেশের জনসাধারণকে অনশন ও. 


না হইতে রক্ষা করার, াহাদের কৌন দায়ি নাই। 





— ভাঙন) - 


EG নুতন অফিদ__৫নং সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা । ম্যানেজিং এজেন্টস্‌__গুহ, জি এণ্ড সরকার গু সরকার লিঃ 
“ভারত শবর্ণমেণট, টাটা আয়ন্রণ এও ষ্টীল কোং এবং আদ্ও আন্যান্য অনেক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের বহু লক্ষ টাকান্ন অর্ডার মজুদ আছে ।” 


| হিরা রর শিল্পপ্রতিষ্ঠান 1: 
8 এদেশে এতাবশ যত রকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভ-. 
ভারত গবর্ণমেন্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং 
অর্ডার মত মাল সরবরাহ , করা, হইতেছে 


॥ জনক ৷ 
215 





এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সঙ্রান্ত এজেণ্ট আব্ঠক। 


[ভডেণ্ড 
৯ ', প্রেফারেন্ন শেয়ারের 


গার এবং . 
4২১০ সাধারণ শেয়ারের উপর 





দেশের সর্বত্র 





ছি dB: ১:১১ ছু 


২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২] | আধিক জগৎ ১০৫৩ 











রেলপথ j : ৪৮৩২ 5 ভিজা ৪৭৫২২) ১৯শেঁ_ ৪৭২২ টি টা টি 
১৫৮ তা ০ 0 
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ১৬ জাম্ুয়ারী--১০২৩ 3 ১৭২ ২৪৭! যেঘনা ১৬ই জাঃ৫৮২। ন্তাশনাল 
১০২৯) ১৯শে--১০২২। ময়ুরভঞ্জ রেলওয়ে ১৭ই জা:--৭৪২ । ১৯শে- ২২৮০ ২৩৯। ওরিয়েপ্ট ১৬ই জাং--১৮১২ ১৮২০ । প্রেসিডেন্সী 
১৬ই জাঃ--৫২। রিলায়েন্স ১৬ই জাঃ_-৫৩1%০ ৫৩৮০ $ (প্রেফ) ১৯শে 
কাপড়ের কল 


' জাঃ_১৬৫৫০। ইউনিয়ন ১৬ই জাঃ--৩১৮২। বালি (অভি) ১৭ই জঃ 
ডান্নার ১৬ই জাম্ুয়ারী-_২৩৩২। নিউ ভিক্টোরিয়! (অভি) ১৯শে জাঃ__ 
81%০ 7 হাত An কটন এপ সিন্ক ডঃ জাঃ ৮০1 ২২৪৯৪ (প্রেফ) ১৯শে জাঃ--১৫৫২। ক্লাইভ (অভি) ১৭ই জাঃ-_২২/%০। 


যাপ্তার্ড ১৭ই জাঃ-২১৫২। বিরলা (প্রেফ) ২০শে জাঃ-১২০২। বরা- 
বাউরিয়া ২০শে জাঃ--৪১২৷০ ৪১৫২। কাণপুর চেক্সটাইল ২০শে জা:-৮৭০। নগর ১৯শে জাঃ-৯২২। কিনিসন ১৯শে জাঃ_-৩৩৮৯ ৩৪০২। লরেন্স 


কয়লার খনি মি ১৯শে জাং_২৫৯২। নদীয়া ১৯শে জা:-৫৮৯ ৬০০ 3 ২০০১৮০০ I 
বেঙ্গল ১৬ই জান্ুয়ারী-_-৩৬৬২ ; ২০শে--৩৬১২ । ভালগোড়া ১৬ই আাঃ-_ রামেশ্বর ১৯শে জাং ৯ ৯৮০ | 

৫২। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮ই জাঃ--১৬৯ ১৭ই--১৬২। বরাকর ইঞ্জিনিয়ারিং 

১৬ই জাঃ--১২1*। চুরুলিয়া ১৬ই জাঃ--১৫০ ) ১৯শে--১1/০ ; ২০শে-_-১৫০। বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৭ই জানুয়ারী-_১১/০। বার্ণ এণ্ড কোং 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬ই জাঃ_১৬০ 3 ১৭ই-_-১৬/৮০ ১৪০ । নিউ বীরভূম (প্রেফ) (অভি) ১৭ই জাঃ-৩৪৮২ $ ১৯শে-৩৪৮২ 5 ২*শে--৩৪২২ ৩৪৬২1 জেসপ 
১৬ আ+--৯৭৪০ | তালচেড় ১৬ই জান+--১৪প০। ' ওয়েট জামুরিযা ১৮ই “এণ্ড কোং (প্রেফ) ১৭ই জাঃ--১১৯২ 3 (অভি) ২০শে জাঃ-১৮%০। ব্ৰেথ- ' 
দাহ যেমোসেন ১৭৫ জাং-৯২। বড়গুজ্যী (পর) ১০শেজাং ওয়েট এও কোং ১০শে জাঃ--৯২। ষ্টিল প্রডা্টস ১৯শে জাঃ--৪/০। 
৯৪১১1 ইছুইটেবল ১৯শে জাই ৫৫১০) হিলি লে জা ১২৮০7: ইতডিরান চাতৰ গণ কেতি হবে জাই_)২। 

সাউথ করাণপুরা ২০শে জাঃ-88০ | খনি ~ 


পাটকল ইণ্ডিয়ান কপার ১৪ই া$_-২/০ ১৯শে- ২২ I 
আদমজী ১৬ই জামুয়ারী--২৫৮%০ ; ১৯শে-২৬২। আগরপাড়া ১৬ই ইলেকটী ক 
জাঃ২৯।০ ; ১৯শে-_৩৯1৮০ ২০শে-_৩৯।০ | এলায়েন্স ১৬ই জাঃ--৩০৪২। আজমীর ইলেক্টীক ১৯শে জানুয়ারী--১২৫০ } 


আলেকজেন্সা ১৬ই জাঃ_-১৯৬২। এংলো-ইণ্তিয়া ১৬ই জাঃ_৩৪৪২ ; রঃ ক্যামিক্যাল 

(প্রেফ) ১৭ই জাঃ-১৬৫২| সেভিয়ট ১৬ই জাঃ-১৮৭২ ১৮৯ | ডালহোসী ' এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৬ই জাঃ__২০1০ ২০/০ | | 
১৬ই জাঃ--২২২২) ১৭শে-২২০২ I হুগলী ১৬ই জঃ 1 হুকুমচাদ সিমেণ্ট 

ই জা--১২৯) (প্রেফ) ১৯শে ভাঃ--১৪০২। ইত্ডিয়া ১৬ই জাঃ_৩৪৭১  ভালমিয়) সিমেন্ট (অডি) ১৯শে জাহুয়ারী__-১৩7৮০ ১৪২ 3 (প্রেফ) ১৯শে 
৩৪৯২) ১৯শে--৩৩৭ 3 ২০শে--৩৩২২ 1 কামারহাটী ১৬ই জাঃ৪৮৯২ আাঃ--১২*২ ) ২০শে-_-১১৮২ ১২১২ 3 (ডেফার্ড) ১৯শে জাঃ--৩1%০। 














পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোর 2-্নস্নিনেল প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী: 
ক্যাবিনেট, ক্যাঁসবাক্স ক্রং রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া | 
যদি Lok (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহা! খুলিবে না৷ 


গাল লন ভি রায় এ কোং এগ 






১০৫৪ 


a 





" ওরিয়েণ্ট পেপার ১৬ই চিত ? 
--১৬া০। টিটাগড় পেপার (অনি) ১৬ই জাঃ--১৯৮০ ১৯৪০০ ১৯শে_ 
* ১৯০৮০ ) ২০শে--১৯//০ ৯৯৪০ ; (সেকেও্ড প্রেফ) ১৬ই জা:--১১৩০। ষ্টার 
পেপার (অডি) ১৬ই জাঁঃ__-১৩৪৩/০ ১৪২ 3 ২০শে __১৩৮%০ | বেঙ্গল পেপার 
২০শে জাঃ_-১৩৫২। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২০শে জাঃ-_-১৪৬২ ১৪৬৪০ । 

ৰ চিনির কল 

ভারুত ১৬ই জান্ুয়ারী_-১১।০। রাজা ১৯শে জা:-২৫৭/*। চম্পারণ 
১৭ই জাঃ৯৬১৯৪%০ 3 ১৯শে-১৯৮/০ | "নিউ 'সাভান ১৭ই আা:--১২৮০ 3 
২০শে--১২৮০ | বুলাপ্ত টা _২৪দ5 ; ২০শে_২৫/০। কেরু এণ্ড 
কোং ১৯শে জাঃ--১২৮০ | কাপপুর ১৯গে জাঃ-২৫।০। সমস্তীপুর ২০শে 
'াঃ-১১২। গ্রতাপপুর ১৯শে ভা-১১৪* ; ২০শে--১১৪০ $ ১১৪৮৩ 5 

€প্রফ) ১৯শে জাঃ--১৭২। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১৯শে জাঃ--১১০। 
| চা-বাগান 
টিন. আলি ১৬ই জাহুয়ারী--১৫/০। বেলগাছি ১৯শে জাঃ_২১৫০। 
ডিবেঞ্চার 
৫৮০ সুদের (১৯৩৮-৪৮)সালের রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১৯শে জানুয়ারী 
&॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ভালিমিয়া সিমেণ্ট ২০শে ডাঃ 


॥ বিবিধ . . 
বি, আই করপোরেশন ১৬ই জান্য়ারী--৫%/০ ৫/০3 ১৭৪-৫০০; 
১৯শেঁ--৫/* €9/০ } ২০শে--€২ ৫০০ ) (প্রেফ) ১৭ই গাঃ-১৭৮২, ১৭৮॥০। 
ক্যালকাটা ট্রামস (অভি) ১৬ই জাঃ--১৪॥০০ ; ২০শে--১৪॥০। ইণ্ডো -বর্ম্ম 
পেট্রোলিয়াম (প্রেফ) '১৯শে জাঃ--৯১২ ৯২৯1 মেদিনীপুর জমিদারী ১৬ই 
জাঃ__৬৬২ 3 ১৭ই-_৬৭২ ) ২০শে--৬৫২। বেঙ্গল আসাম স্ীমপিপ (অভি) 
১৭ই জাঃ_২৭০২। আসাম সজ ১৭ই জাঃ__৩1০ ; ২০শে-৩1০ | এসো- 


১৭ই-_১৬॥০ ১৬৪৮০ ; ১৯শে 


প১০2[০। 


১০২৮০ | 


সিয়েটড হোটেল (প্রেফ) ১৭ই জাঃ--৯২২1 বৃটানিয়া বিস্কুট ১৯শে কা এ 

১৯০৭ ইণ্ডিয়ান কেবলস ১৭ই জাঃ--২০৷০ ২০1৮০ ; ১৯শে-_২০৮০০ ২১০; | 
২০শে_২১২ | ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং (ডেফার্ড) ১৭ই জাঃ-_২॥০। জেমস্‌ 
রাইট (ডেফার্ড) ২০শে জাঃ--১২। রোটাস ইণ্ডাষ্্রীজ (প্রেফ) ১৭ই ছাঃ টি 
১৫৯২) ১৯শে--১৬৯। *ভানলপ রাবার (অডি) ২০শে জাঃ--৪১২। || 


ইত্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১৯শে জাঃ_২৮৪০ 1 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী 


গত সপ্তাহে পাটের বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কোন কোন [| 
বিভাগ সম্পর্কে যে উন্নতির উল্লেখ করিয়াছিলাম আলোচ্য সপ্তাহে. “সেই টি 
চড়তির ভাব বজ্জায় রাখা সম্ভব হয় নাই। এবার পাটের বাজারে ক্রমাবনতির | 
লক্ষণই দেখা যায়।. ইহার অন্ততম প্রধান কারণ, সুদুর প্রাচ্যে জাপান | 


বাহিনীর উপধুপরি সামরিক সাফল্য ও:সিত্রপক্ষের ক্রমিক পশ্চাদপসরণ। 


গত সপ্তাছে থলে ও চটের বাজারে . উন্নতি ঘটিয়াছিল বলিয়াই অন্তান্ত ] [ 


বিভাগে উহার ফলস্বরূপ; চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল । বস্ততঃ 


থলের তথা মিল মালিকগণের পাট ক্রয়ের উপর নির্ভর করে। হ্মতরাং চট | 
ও থলের বাজারে স্বোষজনক কাজকারবার না হইলে মিলসমূহের মুত, | 
মালের পরিমাণ আর বৃদ্ধি পাইবার আশা নাই। ফলে, পাটের বাজারে, প্র 

মনা তাঁর) গে ঘিবেই। "বতা বস্তুতঃ EL ah খামারী মাসের ইলম 









আধিক জগৎ 


= হেড অফিস- €নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা ৷ কারখানা-_গুরুবাই (চিক্কা ), নৌপদা মান্রাজ্/--বাজারে লবণ চলিতেছে । | 
Kl অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কমিশনে অন্ান্ত এজেণ্ট আবস্যক। ১ ১৯৪০ সালের কার্য্যের উপর শতকরা ৬০ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া ৬২ || 


এ কি <3 


[ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ 


চাহিদা ও জাহাজ সংস্থান অনুযায়ী রপ্তানীর কা্কারবার ভালই হইয়াছে 
এবং বাজারে উহার ফলে কথঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা দেয়! কিন্তু আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সামরিক 
জটিলতার দরুণ অনিশ্চয়তার ভাৰ বিদ্যমান রহিয়াছে। স্মতরাং আলোচ্য 
সপ্তাহে থলে ও চটের বাঁজার আবার নিয়াভিমুখী হইয়াছে । গত চার দিবস- 
ব্যাপী বাজারে বিশেষ মন্দার. ভাব লক্ষিত হয়। ৯নং পোর্টার চট নগদ 
১৮৪০ আনা, ফেব্রুয়ারী ১৮।০ আনা, মার্চ ১৭০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৬৪০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।' ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নগদ ২৬২ টাকা, 
ফেব্রুয়ারী ২২ টাকা, মার্চ ২৪২ টাকা ও এপ্রিল-জুন ২১৫০ আনা । 

গত সপ্তাহে অনেকে এইরূপ আশাম্বিত হইয়াছিলেন যে, 'বাজারে 
পুনরায় অনুকুল অবস্থা ফিরিয়া আলিতেছে। কিন্ত আলোচ্য সপ্তাহের 
শেষভাগে পাঁটের বাজারের সর্ধব্র নৈরাশ্ত্ের ভাব দেখা যায়। ফাটকা! 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কথঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। 
প্রতি বেল পাটের দূর ৫৯/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।.. কিন্তু গত চার দিবস 
হইতে পাটের দর কোন দিনই ৫৭২ টাকার উর্ধে উঠে নাই এবং কোনরূপ 
কাঁজকারবার হয় নাই বলিয়া প্রকাশ । 

কাঁচা বেল বিভাগে ক্রয়বিক্রয় যৎসামান্তই হুইয়াছে। যা 
তোষা মিডল ও বটোম পাট যথাক্রমে ১৩।০ আনা ও ৯০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান জাত মিভলের দর ছিল প্রতিমণ ১২২ ০ পাকা 
বল্‌ বিভাগেও মন্দার ভাব চলিতেছে। , - ১ 
উল লন 




































ফোন £ কলি: ৭৮৬ ও ৪৯৯৪ 
গ্রাম £ “বায়ার্স” ও ৭এভারশ্রীণ” 
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২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২] 


আধিক জগৎ 


$০৫৫ _ 











তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা» ২৩শে জানুয়ারী 
জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হুইতে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে যে 
-ক্রমাবনতি ঘটিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে উহা! প্রতিরুদ্ধ হইয়া বাজারে উন্নতির 
"স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। অবস্য ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্তের কাজকারবার 
পূর্বের স্তায় বন্ধ আছে বলিলেই চলে। তবে, নগদ কাদ্রকার্বারের 
পরিমাণ সন্তোষজনক বলিয়া গ্রকাশ। মজুতকারীরা এখন আর মাল খালাস 
করিবার জন্ত সেরূপ উদগ্রীব নছেন। বরং অদূর ভবিষ্যতে বাজারে চড়তি 
"ভাবের আশায় বর্তমানে তাহারা কতকটা গঁদাসীন্তের ভাব দেখাইতেছেন। 
অনেক মন্তুতকারী কলিকাতা হইতে দূরবর্তী নিরাপদ অঞ্চলসমূহে তাহাদের 
'অুত মাল স্থানাস্তরিত করিয়াছেন। মফ:ঃস্বলের বিক্রয় কেন্ত্রগুলি হইতে 
দেশীয় বস্তরের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্তান্ত বৎসর এই সময় বাজারে 
শীত বস্তাদ্ির বেশ চাহিদা থাকে'।- এবার সেরূপ চাহিদা নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে এই বিষয়ে রিশেষ উন্নতির ভাব লক্ষিত হ্য়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
, ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে কাজকর্ম হয় নাই বলিলেই চলে । ক্রেতা 
"মহল দরদস্তর করিতেছেন মাত্র, আসলে বস্ত্র কিনিবার জন্ত তাহারা, ইচ্ছুক 
.নছেন। আগায় ক্রয়বিক্রয়ের এরূপ অভাব কলওয়ালাদের পক্ষে আদৌ 
"ভাবনার কথ। নহে। কেন না, তাহাদের অধিকাংশ তাতই বর্তমানে গবর্ণ- 
,মেন্টের যুদ্ধ সরবরাহের অন্ত সম্পূর্ণ নিয়োজিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া 
ভারতের বাছিরেও ভারতীয় ব্তের বিশেষ চাহিদা রহিয়াছে] ,: -. রে 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থতার বাজারেও বেশ চড়তির ভাব দেখা যায়। 
হয়, এখন হইতে.হতার বাজারে ক্রমোযতির ভাবই দেখা যাইবে। মফ'্বল 
অঞ্চলসমূহ সুতা চলানের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক বলিয়া "সংবাদ. পাওয়া 
গিয়াছে? অবপ্ত প্রায় সমস্তইস্নুগদ কাঁজকারবার। ভবিষ্যতে ডেলিভারী 
“দেওয়া বা নেওয়ার সর্ভে কাজকারবার খুব সামান্তই হইয়াছে। সুতার 
বাজারে আগাম ক্রয়বিক্রয়ে ভবিষ্যত সমন্ধে এখনও স্ুম্প্ট অভিমত প্রকাশ 
করিবার মত অনুকুল ভাব দেখা যাইতেছে না। 
তুলার বাজারের অবস্থা সপ্তোষজনক নহ্বে। বোম্বাইএর তুলার বাজারে 
মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বোরোচ তুলার দর আরও হাস পাইয়াছে। এপ্রিল- 
মে বোরোচের দূর ১০২ টাকা কমিয়া ২০৩০ আনায় এবং জুলাই-আগষ্টের 
শর ৭২ টাকা কমিয়া ২০৮২ টাকায় দাড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপ 
কলিকাতা, ২৩শে জাম্নয়ারী। 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোণার বাজারে কোনরূপ স্থিরভাৰ 
“পরিলক্ষিত হয় সাই। (সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সোপার দরে কতকটা 
তেজীর লক্ষণ দেখা গিয়াছিল ; কিন্তু অন্তান্ত কেন্্র হইতে বোস্বাইয়ে প্রচুর 
"পরিমাণে সোপা চালান হওয়ার জ্বন্ত পুনরায় সোণার চাহিদা এবং দর 
' উভয়ই কতকটা পড়িয়া গিয়াছিল। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা মিত্রশক্তির পক্ষে 
প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বোথাইয়ে সোণ! ক্রয়ের জঙ্ক বিশৈষ. আগ্রহ দেখা 
"যায় নাই। গিনি সোণার অন্ত বিশেষ চাহিদ" ছিল:এবং প্রতিটা গিনির দর 
-৩২৪%* আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বোশ্বাইয়ে রেডি গ্রোণা প্রতি ভরি ৪৬%%০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে 


প্রতি ভরি সোপার দর হইতেছে ৪৬/০ আনা | কল্পিকাতার প্রতিতরি '-. 
"পাকা সোণ! ৪৭০ আনা, বডালবার প্রতি ভরি ৪৭০ আন! এবং প্রতিটা ? 


গিনি ৩৩০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্স. পাকা সোণা 
৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 





বোশ্বাইয়ে এগপ্তাহে রূপা কম আমদানী হওয়ার জন্য রেডি রূপার দর 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই হইতে অন্তান্ত কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে 
রূপা চালান দেওয়ার জন্য বোধ্বাইয়ের বাজারে মজুদ রূপার পরিমাণ হ্রাস 
পাইয়াছে। বোস্বাইয়ে এসপ্তাহে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৭০০০ 
আনা এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা 
রূপা ৬৪৮৮০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত 
তোলা রূপা ৭০২ এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৭০০ আনায় 
্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩৫পন্স এবং 
নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪$ সেন্ট ধাড়াইয়াছে। 


ধান ও বাজার 
রদিকাতা জনা 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমণ ধান ও চাউল 


নি্নরূপ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে £__- | 
ধান--২৩নং পাটনাই--৩৮৬ পাই ৩/৬ পাই; পাটনাই মাঝারি 


৩৮০ আনা ৩৬০ আনা ) ব্ূপশাল-_-৩।৩০ আনা ৩৩৬ পাই ; দাদশখল-_ 





চাকা ঘুরানো কল-_ঢালাই ইম্পাতকে নানাবিধ আকারে 
রাপাত্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি চাকা ঘুরানে! 
কলেরভিতর দিয়া ইহাকে চালাইয়! দিতে হুয় | এইভাবে 
সমস্ত ঘৃপ্যমাশ কলের মধ্য দিয়া ইম্পাতগুলির চালনা 
হারা লীলা উনযাদিউপািহ। লোহার পরাদ, চাদর, 

বাসন, লৌহ দণ্ড লৌহ, শলাকা, লৌহ ফলক, লোহার থাম, লোহার পাত 
টা bie Rh প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং আধুনিক 
হানি basa oat 
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"৩০০ আনা ৩/০ আনা; হামাই--৩৩০ আনা ৩০ আনা ; পূৰা পাটনাই_ 
২॥০ আনা ২৮৮০ আনা। 
" চাউল--২৩নং পাটনাই--৬॥%০ আনা ৬৩০ আনা; কামিনী আতপ 
--৬৮০ আনা 9০ আনা ) র্ূপশাল-_৭/০ আনা) কাটারিভোগ--৭॥০ 
আনা ৭৪০ আনা ) রূপশাল (টে'কিছাটা)__৭।০ আনা 7 কাটারিভোগ আতপ 


৯৮০ আনা। ৰ 
চিনির বাজার 
কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী 
রা স্থানীয় চিনির বাজারে দৃঢ়তারতাব পরিলক্ষিত হইয়াছে 
এবং চিনির ট্ঘ মণপ্রতি পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় %* আনা হইতে 15 আনা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধান প্রধান চিনির ব্যবসায়ীর মজুত চিনি বিক্রয় 


করিবার জন্ত বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান'লাই। মাঁলগাড়ীর অভাবের অন্ত | 


কলিকাতা হইতে বাহিরে চিনি পাঠাইতে অন্থবিধা হওয়ায় মফংস্বলে চিনির 

দরে কিছু উর্ধগতি দেখা, যাইবে বলিয়া মনে হয়। এ সপ্তাহে ' কলিকাতার 

বাদারে প্রায় ৪০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ ছিল। কলিকাতার বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রতিমণ চিনি নিয্নক্নপ দরে বিকিকিনি হইয়াছে :_ 

ূ চম্পারণ_-১২/০ আনা ; যারোড়া__১২২ 3 লোঁহাট--১১।%০ আনা। 

খৈলের বাজার 

কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী 

কেড়ির ধৈল--গাা সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে মন্দার ভাব 


পরিলক্ষিত হইয়াছে । কলসমৃহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ২২ টাকা হইতে | 


আথিক জগৎ 


[ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ 


হাজার ১৪০ টুক্রা ৩০ আনা হইতে ৩/০ আনা? কসাইখানার আতর” 
লবণাক্তঃ হাজার ৮৭০ টুক্রা ৯৫২ টাকা হুইতে ১২৫২ টাক! (কুড়ি, 


হিসাবে )| 
লবণের বাজার 
কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী ৷ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি একশতমণ লবণ 
নিয্নক্প দরে বিকিকিনি হইয়াছে £-_ 

- পপার্ট-সৈয়দ গুড়া--১২১২১ পোর্টধোয়া গুড়া-_-১২৬২) ওখা ফাইন: 
পার্টি--১২০ ১ করাচী খুরসিদ ফাইন পার্টি_-১৩২২, করাচী গুলবাই ভাজা 
পার্টাঁ-১৩২২» এডেন সোলার ফাইন--১৩০২ * ইন্দো-এডেন ফাইন 
১৩০১, এ এডেন চন ফাইন ১২২১, ভাষনগর ফাল | 
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২%০ আনা 'দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী &|' 


বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তাপ্রতি প্রতিটী থলের অন্ত |* আনা অতিরিক্ত ধার্য || 
করিয়া) ৪॥০ আনা হইতে ৪॥০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 
এ সপ্তাহে শুধু স্থানীয় খরিদ্দারেরাই সামান্ত পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয় টা 
করিয়াছে। | 


সরিষার খৈল-_এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। কল- রঃ 
সমুহ প্রতিমণ সরিযার খৈল ১৪০ আনা হইতে ১৪৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতে | 


ল্যান্সডাউন রোডের দংযোগ স্থলে) | | 
ফোন: সাউথ-২৬৩৬' ৃ 


প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে আঁড়তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা সরিষার খৈল ॥ 


(বস্তাপ্রতি প্রতিটা থলের জন্ত 1০ আনা অতিরিক্ত ধার্য করিয়া) ৩০ আনা 


হইতে ৩৪০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। এ সপ্তাহে সরিষার j 


খৈলের কাঁত্ষকারবারে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে । খরিদ্দারের! 

পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে! সরিষার | 

খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 
চামড়ার বাজার _ 


চামড়ার কাজকারবারের স্থির ভাব দেখা গিয়াছে কিন্ত বেচাকেনার পরিমাণ 
খুব বেশী হয় নাই। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিয়রূপ :_- 


ছাগলের চামড়া পাটনা ১৫ হাজার ৯ শত টুক্রা ৫৫২ টাকা হইতে |: 
৭০ টাকা। ঢাকা-দিনাপুর ৩৫ হাজার টুক্রা ৭৫২ টাকা হইতে ৯৯৫২ |] 
টাকা। আর্র-লবণাক্ত €৮ হাজার ৩৫০ টুক্রা ৫০২ টাকা হু TE ] 


টাকা। - 
গরু ও মহিষের চাঁমড়া--আগ্রা--আসেনিক শুকনো:১ হাজার ২ শত 


টুকরা ১২২ টাকা হইতে ১৬২ টাকা; র"চি-আসে'নিক শুকনো ৯৮০ টুক্রা |] 
১২1০ আনা! হইতে ১৫২ টাকা দ্বারভাঙ্গা-পৃর্ণিয়া সাধারণ ৮ শত টুকরা ৭২ || 
টাকা ;. 88১৫১881886 টুকরা ৬।০ আনা )- আদ্র -লৰণাক্ত ৬ দল 


কলিকাতা,২৩শে জাহুয়ারী ॥ 
আলোচ সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে ছাগল এবং গরু ও মহিষের | 


[] ্থাপিত_ ২৩শে আগষ্ট ১৮৯১ 
সুবর্ণ জয়স্তী__২৩শে আগষ্ট ১৯৪১ 
॥ সম্পুর্ণর্ূপে ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান 
গুলির মধ্যে সর্ববপ্রথম অর্ধশতাবদী সমাপ্ত করিয়া সুবর্ণ জয়ত্তী ' 
উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। 


বৎসর বীমা তহবিল, প্রিমিয়াম . ব্যয়ের হার 
২,০০,০০০ ৫১,০০০ 8৫% 

৬,০০,*০০ ১,২০,০০০ ৩১% 
‘১৯৪০ ১২১০২১০০০ ২১৮২১০০০ ২১৭% 


{| বাধ্যতামূলক লাভ সহ আজই একটি সুবৰ্ণ জয়ন্তী’ পলিসি গ্রহণ করুন। | 
লাভজনক হারে এজেন্সি ও বিস্তৃত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন । L 


ভ্ছিল্জু: রানে কি 


১৯২৩ 
১৯৩০, 






















সন্বলপুর 


£ 


__ নির্ভরশীল জাতীয় পরতিষ্ঠান___ 


ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল ৫ 





কাত 
/ 


১. প্পীবা১ ক্লাইভ 'ফ্টীট (উজ ল্যান 
লেক মার্কেট কুলি) বর্ধমান, | নখ ২ কলি কাত! | ১৯৩৬১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
আসানসোল, ঝারক্থগুদা , “ফোন £ কলি ৯১৬ এবং ১৪৬২ সাজে আয়কর বর্জিত শতকরা! 





বার্ধিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে । 





ফোন-_বড়বাজাঁর, ৬৩৮২ 


কাধ্যালয়--১২২নং বন্ুবাঁজার স্ট্রীট 





ARTHIK JAGAT 

















৮ 
সুবআা-বানিভ৪-তিলজ- অর্থলশীতি বিষম, 
-্বাহ্শ্যাুকক্র নাহ 

ক সম্পাদক-_শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 

৪র্ঘবর্ধ | কলিকাতা, ২র! ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ | ৩৭শ সংখ্যা 

a = বিষয় সূচী = 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০৫৭-৫৯ আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৯৬৪-১০৭১ 
বাঙ্গলায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ১০৬০ কোম্পানী প্রসঙ্গ ; ১০৭২ 
ভারতীয় বন্ত্র-শিল্পের ছয় মাস ১০৬১ বাজারের হালচাল ১০৭৩-১০৭৬ 
যুদ্ধ ও যানবাহন সমস্যা ১০৬২-১০৬৩ 





মাময়িক পরা 








, যুদ্ধ-জনিত ক্ষতিপূরণের জন্য বীম! 
মালয় ও ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের অবস্থা জটিল হইয়া উঠার সঙ্গে 


ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । ' 


সেকারণে একদিকে অনেক লোকের প্রাণহানি ও অপরদিকে বাড়ীঘর 
ও কলকারখান৷ প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এদেশে 
জীবন বীমা, অগ্নি বীমা ও ছুর্ঘটন! বীমা প্রভৃতি ক্রমেই বেশী 
পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় শাস্তির সময়ে লোকের মৃত্যু ও দুঘটনা- 
জনিত ক্ষতিপূরণের কিছু কিছু সুবিধা হইয়াছে । উপযুক্তরূপে বীম! 
করা৷ থাকিলে আকম্মিক অগ্নিকাণ্ড হেতু বাড়ীঘর ও কলকারখানা 
সমূহের ক্ষতিও সমুচিতভাবে পরিপৃরিত হইতে পারে৷ কিন্তু যুদ্ধের 
সময়ে বিমান আক্রমণ প্রভৃতির ফলে ব্যাপক ভাবে উপরোক্তরূপ 
ক্ষতি সংঘটিত “হইলে তাহা যথাযথ পরিপূরণ করার জন্য কোনরূপ 
বীমার ব্যবস্থা আজও এদেশে করা হয় নাই। তবু হয়ত এদেশের 
জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ যুদ্ধের সময়ে বীমাকারীদের মৃত্যুবাবদ 
দাবী পূরণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন 1 কিন্তু বিমান 
আক্রমণের ফলে বাড়ীঘর ও কলকারখানা বিনষ্ট হওয়ার যে সম্ভাবনা 
রহিয়াছে এই প্রকারে তাহা পরিপূরণের 'কোন উপায়ই বর্তমানে 
নাই। এই অবস্থায় দেশের লোক 'যুদ্ধের সময়ে বাড়ীঘর ও কল- 
কারথান৷ প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়া জনিত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বাধ্যকরী 
বীমা প্রবর্তনের নিমিত্ত কিছুকাল যাবৎ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ উপরোধ 
জানাইয়া আসিতেছেন.। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সেরূপ কোন বীমার স্কীম 


এখন পর্য্স্ত বলবৎ করিতেছেন না। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সুরু হইতে 
এইরূপ বীমা প্রচলন করা হইলেও আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট 
সে বিষয়ে এতদিন নীরবই রহিয়াছেন। নানাদিক দিয়া এই শ্রেণীর 
বীমার দাবী দাওয়া বাড়িয়া যাওয়াতে সম্প্রতি তাহারা এইমাত্র 
জানাইয়াছেন যে, সাধারণ বাড়ীঘর সম্পর্কে কোন বীমার ব্যবস্থা 
তাহারা সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে করেন না। তবে যন্ত্রপাতি ও কল- 
কারখানার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত একটি বীমার পরিকল্পনা বর্তমানে 
তাহাদের বিবেচনাধীন আছে | এদেশে বিমান আক্রমণ সংঘটিত 
হইলে অনেক মূল্যবান বাড়ীঘর ও কলকারখানা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। 
যুদ্ধের পরে কেবল মালিকদের চেষ্টায় ও অর্থসামধ্যে সেই সব পুনঃ- 
স্থাপিত হওয়ার আশা অনেক স্থলেই নাই । এই অবস্থায় গবর্ণমেন্ট 
বাড়ীঘর সম্পর্কে কোন বীমার ব্যবস্থা করিতে একেবারেই অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয় । কলকারখানা সম্পর্কে একটি 
স্বীম গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন, ইহা৷ কতকটা আশ্বাসের বিষয় 
হইলেও এসম্পর্কে তাহাদের অকারণ বিলম্ব নিতাস্ত অশোভন ও 
অসঙ্গত বলিয়াই আমর! মনে করি। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা ও 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিমানাক্রমণের যে বিশেষ সম্ভাবনা আছে তাহাতে 
এঁসমস্ত অঞ্চলের কলকারখানা সম্পর্কে অচিরেই বাধ্যকরী বীমার 
ব্যবস্থা না করিলে শিল্প ব্যবসায়ের অপুরণীয় ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার 
আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। | 

যুদ্ধের সময়ে কলকারখানার ক্ষতি পুরণ সম্পর্কে বীমার যে 


১০৫৮ 


পরিকল্পনা গবর্ণমেন্ট বর্তমানে বিবেচনা করিতেছেন উহার স্বরূপ কি 
হইবে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে বোস্বাইয়ের মার্চেউস্‌ 
চেম্বার সম্প্রতি এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত 
করিয়াছেন। এঁ পরিকল্পনায় দেশের কলকারখানাসযূহের পক্ষে 
উহাদের সম্পত্তিমূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ বাধ্যকরীভাবে বীমা করার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । বাকী শতকরা ২৫ ভাগ সম্পর্কে বলা 
হইয়াছে যে, কলকারখানার মালিকেরা ইচ্ছা করিলে তাহা বীমা 
করিতেও পারেন কিংবা নাও করিতে পারেন । যে বীমা করা হইবে 
তাহার ছু নির্ধারিত হারে তিন মাস অন্তর প্রিমিয়াম 
প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। যুদ্ধের জন্য কলকারখান। বিধ্বস্ত 
হতলে সেই ক্ষতি পূরণের উপস্থাপিত দাবী গবণমেন্টকে এক 
বৎসর কাল মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে । আমরা মার্চে চেম্বারের 
এই পরিকল্পনা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি | শিল্প 
কারখানার সম্ভবপর ক্ষতি পূরণের জন্য এই ধরণের একটি বীমার 
পরিকল্পনা বলব করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের পক্ষে আর কোনরূপ 
বিলম্ব করা সঙ্গত নহে । 
ডাকমাশুল বৃদ্ধির পরিণাম 

বর্তমানে গুজব রটিয়াছে যে, আগামী বাজেটে ডাকমশুল বৃদ্ধি 
করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টকার্ভ ও খামের মূল্য বাড়িবে। 
এদেশে এমন এক সময় ছিল যখন এক পয়সা খরচা করিয়া পোষ্টকার্ড 
এবং ছুই পয়সায় খামে চিঠি লেখা যাইত | বর্তমানে পোষ্টকার্ডের 
ও খামের চিঠির মাশুল হইয়াছে যথাক্রমে তিন ও পাঁচ পয়সা। 
সম্ভবতঃ আগামী এপ্রিল মাস হইতে পোষ্টকা্ডে চিঠি লিখিতে 
৪ পয়সা এবং খামের চিঠিতে ৬ পয়সা খরচা লাগিবে। 

ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে খাম ও পোষ্টকার্ডের বিশেষতঃ 
পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণ দূরদূরাস্তবন্ত আত্মীয় স্বজনের 
খোঁজখবর নিতে কিভাবে অসমর্থ হইতেছে কর্তৃপক্ষ তাহা জ্বক্ষেপের 
মধ্যেই আনেন না। গত ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত 
পোরষ্টাফিসের মারফতে ৪৯ কোটী ১০ লক্ষ €৪ হাজার 'পোষ্টকার্ড 
বিক্রীত হইয়াছিল। পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য পরবর্তীকালে 
উহার বিক্রয় কিভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ 
১৯৩২-৩৩-৪৪ কোটী ৯০ লক্ষ ১১ হাজার ; ১৯৩৩-৩৪--৪৩ কোটী 
৭৫ লক্ষ ৪০ হাজার ; ১৯৩৪-৩৫-৪৩ কোটী ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ; 
১৯৩৫-৩৬-৪১ কোটী ৩৯ লক্ষ ৬১ হাজার ; ১৯৩৬-৩৭--৪* কোটী 
৪৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ; ১৯৩৭-৩৮-৩৯ কোটী ১১ লক্ষ ৩১ হাজার; 
১৯৩৮-৩৯-৩৮ কোটী ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ; ১৯৩৯-৪০-৩৭ কোটা 
১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ; ১৯৪০-৪১-_৩৬ কোটী ৫৪ লক্ষ ৫৮ হাজার । 
অর্থাৎ গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে পোষ্টকার্ডের বিক্রয়ের 
পরিমাণ ১২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৯৬ হাজার (শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ) 
কমিয়া গিয়াছে! অথচ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা 
৫ কোটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে পোষ্টকাডে র মুল্য যদি আরও 
বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে দেশে উহার ব্যবহার আরও হ্রাস পাইবে. এবং 
দরিদ্র জনসাধারণ দূরবর্তী আত্মীয় স্বজ্গনের খোঁজখবর লইতে আরও 
অসমর্থ হইবে। উহার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সমূহ 


ক্ষতি হইবে। 
শ্রমিক বিক্ষোভ ও গবর্ণমেণ্ট 
এদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের প্রতিকারকল্পলে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি 





ভারতরক্ষা আইন অনুসারে কতকগুলি জরুরী বিধান অবলম্বনের . 


সঙ্কল্প ঘোষণা! করিয়াছেন। এরূপ স্থির হইয়াছে যে, এখন হইতে 


আথিক জগৎ 


[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 


কোন শিল্প কারখানায় ধর্ম্মঘট দেখা গেলে গবর্ণমেন্ট শিল্প কারখানার 
কান্ত চালাইয়া যাওয়ার সুবিধার্থ এ ধর্মঘট বে-মাইনী বলিয়া ঘোষণা 
করিতে পারিবেন । সরকারী অর্ডার অমান্য করিলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের 
উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থাও করা হইবে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে দেশে 
অধিক মালপত্র সরবরাহের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের দিক হইতে এরূপ জরুরী ব্যবন্থ। অবলম্বনের আবশ্তকতা 
কতকটা আছে সন্দেহ নাই । কিন্তু এ সঙ্গে এদেশীয় শ্রমিকদের অভাব 
অভিযোগের প্রতিকারকল্পে উপযুক্ত বিধান অবলম্বন করাও আমরা 
গবর্ণমেন্টের-পক্ষে একান্ত কর্তব্য বলিয়। মনে করি৷ দুঃখের বিষয় 
গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে বিশেষ কিছু মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হয় 





"না। জগতের অনেক উন্নতিশীগ দেশের তুলনায় এদেশের শ্রমিকদের 


অবস্থা আজ পর্য্যন্ত অনেক দিক দিয়াই শোৌচনীয়। এদেশের কল- 
কারখানাসমূহে শ্রমিকদের মজুরীর হার, স্থল্প। আহার ও বাসস্থান 
সম্পর্কে উহারা প্রায়ই নিদারুণ অভাব ও অস্থৃবিধা ভোগ করিয়া 
থাকে। রোগশোকজনিত ছুটী ও বার্ধক্যজনিত পেন্সন প্রভৃতি 
সম্পর্কে অনেক স্থলেই কোন সুব্যবস্থা নাই । এইসব কারণে ভারতীয় 
শ্রমিকদের কতকগুলি স্থায়ী ধরণের অভাব ও অভিযোগ রহিয়াছে । 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের অনেক কলকারখানায় শ্রমিকদের 
কাজের সময় বাড়িয়াছে। সেজন্য এবং উৎপন্ন মালপত্রের চাহিদা . 
বৃদ্ধি হেতু কলকারখানার মুনাফাও বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় 
শ্রমিকদের তরফ হইতে মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির একট! নূতন দাবী দেখা 
যাইতেছে । কোন কোন কলকারখানার মালিকের! শ্রমিকদের সেই 
দাবী পূরণে সচেষ্ট হইয়াছেন। আবার কোন কোন কলকারখানায় 
এখনও তাহা করা হইতেছে না বলিয়া শ্রমিকদের দাঁবী উপেক্ষিত 
থাকিয়া বাইতেছে। এদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের সমুচিত প্রতিকার 
করিতে হইলে এঁসব ধরণের যাবতীয় অভাব অভিযোগ যথাসম্ভব 
মিটাইবার জন্য গবর্ণমেন্টের আসন্ন মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । 
তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি আজ আইন দ্বারা একতরফাভাবে কেবল 
শ্রমিক ধন্মঘট বন্ধ করিতে সচেষ্ট হন তবে আসল সমস্যার কোন 


. সমাধান হইবে না। অধিকন্তু তাহাতে কলকারখানার মালিকের! 


সুবিধা বুঝিয়া শ্রমিকদের দাবীদাওয়া পূরণে বর্তমানের তুলনায় 
আরও বেশী পরিমাণে বীতস্পৃহ! দেখাইবেন বলিয়াই আশঙ্কা করা 
যাইতেছে ।' এদেশীয় শ্রমিকদের বিহিত স্বার্থ ও কল্যাণের কথা 
ভাবিয়া আমরা গবর্ণমেপ্টকে সে সব বিষয় যথারীতি বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে:। 
বাজলার মিউনিসিপ্যালিটি 

সম্প্রতি বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের গত ১৯৩৯-৪০ সালের 
যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এই ' সব স্থায়ত্তশাসন- 
মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন উল্লেখযোগ্য কাধ্যতৎপরতার পরিচয় 
পাওয়া যায় না। পূৰ্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতা 
ছাড়া বাঙ্গলায় মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা ছিল ১১৮টি এবং উহাদের 
এলাকাধীনে মোট লোক-সংখ্যার পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার 
৪০৭ জন। আলোচ্য বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা ও 
তাহাদের এলাকাধীন জনসংখ্যার, পরিমাণ পূর্বববতই রহিয়াছে। 
গত এক বৎসরে বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা কোনরূপ বৃদ্ধি পায় নাই এবং উহাদের এলাকাও পৃর্ধেকার 
শ্তরেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় । বাঙলার 
মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মোট প্রান্তব্য আয়ের পরিমাণ ৭৯ লক্ষ ৪৩ 
হাজার টাকা । এইরূপ আয়ের জন্ত মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসী- 


ইরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] 


আথিক জগৎ 


১০৫৯৮ 





সমূহের উপর জনপ্রতি ৩%৬ পাই হারে ট্যাক্স নির্ধারিত আছে। 
এই ট্যাক্স রীতিমতভাবে আদায়ের সুব্যবস্থা নাই । ফলে প্রাপ্তব্য 
আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবতসরই অনাদায়ী থাকিয়া 
যাইতেছে । আলোচ্য বৎসরেও উহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ তাহাদের জনপ্রিয়তা 
রক্ষার জন্য নির্ধারিত ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে কিংবা নূতন ট্যাক্স ধার্য 
করা বিষয়ে কখনও বিশেষ কড়াকড়ি বিধান অবলম্বন করিতে চাহেন 
না। ফলে উপযুক্ত আয়ের অভাবে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের পক্ষে 
ব্যাপকভাবে জনহিতকর কার্য্যে হাত দেওয়া অনেক সময়ই কঠিন 
হইয়া দাড়াইতেছে। ইহাতে এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আসল 
সার্থকতা বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হইতেছে । লোকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য"ও বাসস্থান 
সম্পর্কে সর্ধ প্রকার সুবন্দোবস্ত করাই মিউনি সিপ্যালিটিসমূহের প্রধান 
কাজ। কিন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ও উৎসাহ তৎপতার অভাবে সে বিষয়ে 
অনেক স্থলেই কোন উল্লেখযোগ্য কাধ্যনীতি অবলম্থিত হইতেছে 
না ৷ জগতের উন্নতিশীল দেশসমুহের মিউনিসিপ্যালিটি গুলির 
তুলনায় এবিষয়ে বাঁঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ অদ্যাপি বেশীরকম 
পশ্চাদ্পদ বলিয়াই মনে হয় । প্রাথমিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে 
আলোচনা করিলে এই পশ্চাদ্পদ অবস্থা বিশেষভাবেই 
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আলোচ্য ১৯৩৯-৪০ সালে চট্ট গ্রাম..ও দার্জিলিং 
মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি অধিবাসী পিছু যথাক্রমে 
৮৮০১৬ পাই ও ৮/* আনা ব্যয় করিয়াছিল 1 টাকী মিউনিসিপ্যালিটি 
ব্যয় করিয়াছিল ১৪1%০ | তাহা ছাড়া অন্য সব মিউনিসিপ্যালিটিতেই 
এই ব্যয়ের পরিমাণ 'দ্বাড়াইয়াছিল অতি সামান্য ! ৪৮টি মিউনিসি- 
প্যালিটির অবস্থা নানাদিক দিয়া এতই শোচনীয় ছিল যে, প্রাথমিক 
'শিক্ষার জন্য তাহাদের জনপিছু বরাদ্দ এক টাকারও কম দীড়াইয়াছিল। 
মফঃন্ঘলের ছোট ও বড় সহরগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার সমুচিত উন্নতি- 
সাধন করিতে হইলে মিউনিসিপ্যালিটিসমূৃহকে যথোচিত পরিমাণে 
সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের মারফতে শিক্ষা বাবদ বেশী পরিমাণ অর্থ 
নিয়োগের ব্যবস্থা অচিরে প্রয়োজন । 
কেন্দ্রীয় জুট কমিটার উদ্যম 

বর্তমান সপ্তাহে কেন্দ্রীয় জুট কমিটীর উদ্চোগে উহার অধীনস্থ 
বিভিন্ন সাব-কমিটাতে বাঙ্গলার পাটচাষীর স্বার্থসম্পর্কিত কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইবে | নূতন নূতন ক্ষেত্রে পাটের 
ব্যবহার কিভাবে বুদ্ধি করা যায়, সমবায় নীতিতে পাটের বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করা যায় কিনা, পাট কিভাবে গুদামজাত করা যায়, গুদাম- 
"জাত পাটের জামীনে কৃষককে কি পরিমাণ অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান 
করা যায়, পাটের ওজন ও পাটের বাজার সম্পর্কিত সংবাদ প্রচারের 
কি প্রকার ব্যবস্থা করা যায় তাহাই বিভিন্ন সাব-কমিটার আলোচ্য 
বিষয় হইবে | অধিকন্ত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ফাটকা বাজারে পাটের 
মুল্যের সহিত কৃষক কর্তৃক বিক্রীত পাটের মূল্যে কি প্রকার তারতম্য 
“ঘটে তাহাও কেন্দ্রীয় জুট কমিটার একটা সাঁব-কমিটাতে আলোচনা 
করা হইবে। 

কেন্দ্রীয় জুট কমিটী পাট সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যার বিষয়ে তদন্তে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নূতন নহে ।- বর্তমান বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ত 
হইবার অব্যবহিত পূর্বের বাঙ্গলায় যে 'পাটতদস্ত কমিটি গঠিত হয় 
তাহার রিপোর্টে পাটচাষীর এইসব সমস্তা সম্বন্ধে বিস্ত,তভাবে আলো- 
চন! হইয়াছিল এবং এইসব সমস্তার সমাধানকল্পে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল । কিন্ত 
আজ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ এইসব ব্যাপারে তাহাদের কর্তব্যে অবহিত হন 


নাই। ফলে পাটচাষী ফড়িয়া, মহাজন, আড়তদার, চটকল ইত্যাদি 
সমস্তের হাতেই প্রতারিত হইতেছে | খণসালিশী আইন, মহাজনী 
আইন ইত্যাদির ফলে মহাজন ও লোন অফিস হিইতে টাকা ধার 
পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠাতে পাঁটচাষীর অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইয়াছে। কারণ উপযুক্তরপ মূল্য পাওয়ার সাপক্ষে পাটচাষীর পক্ষে 
এখন ২1৪ মাসও ফসল হাতে রাখিয়া তাহা বিক্রয় করা সম্ভব 
হইতেছে না। কেন্দ্রীয় জুট কমিটির উদ্যোগে পাটচাষীর বিভিন্ন- 
অভিযোগের যদি কথঞ্চি প্রতিকার হয় তাহা হইলে এই কমিটির 
প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে । ০৮ 
পেট্রোলের পরিবর্তে সুরাসার ব্যবহার 
এদেশে পেট্রোলের ব্যবহার সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় 
বেসামরিক কার্য্যে ব্যবহৃত মোটর, বাস ও লরী প্রভৃতির চলাচল হাঁস 
পাইয়াছে। সেকারণে দেশে র্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে । 
অথচ সামরিক প্রয়োজনে পেট্রোল সংরক্ষণের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা 
যাইতেছে তাহাতে পেট্রোলের ব্যবহার এইভাবে অনেককাল নিয়ন্ত্রিত 
থাকিবে বলিয়াই মনে হইতেছে । এরূপ অবস্থায় এদেশে 


,লোকের যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে মোটরযানের 


চলাচলের কোনরূপ সুবিধা করিতে হইলে পেট্রোলের পরিবর্তে - 
ব্যবহার যোগ্য অন্য কোন জিনিষের প্রচলন বিষয়ে সকলের মনোযোগ 
বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের চিনির কলগুলিতে 
চিনি উৎপাদনের সহজাত দ্রব্য হিসাবে যে মাৎগুড় উৎপন্ন হয় তাহ 
হইতে প্রচুর পরিমাণ সুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই 
স্বরাসারের সহিত অল্পপরিমাঁণ পেট্রোল মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা 
মোটর চালনার ব্যবস্থা করা চলে। এদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক 
দীর্ঘকালের গবেষণার ফলে এওঁ ধরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন| কয়েক স্থানে উহা কার্যতঃ পরীক্ষা করিয়া 
সুফলও পাওয়া গিয়াছে । পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়াকড়ি আরম্ভ 
হওয়ায় সম্প্রতি ব্যাপক আকারে স্ুরাসার প্রস্তুতের দিকে কয়েকটি 
প্রদেশে গবর্ণমেন্ট ও শিল্প ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি কতক পরিমাণে নিয়োজিত 
হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণষেন্ট সম্প্রতি এ 
প্রদেশের শিল্প ব্যব্সায়ীদিগকে সুরাসারের সহিত অল্প পরিমাণ 
পেট্রোল মিশাইয়া তাহা দ্বারা মোটর ও লবী প্রভৃতি চালাইবার 
অনুমতি প্রদান করিয়াছেন । উহার ফলে ইতিমধ্যেই এ প্রদেশে 
সুরাসারের উপরোক্তরূপ ব্যবহার সুরু হইয়াছে । কিন্তু অসুবিধা 
এই দীড়াইয়াছে যে, একমাত্র মীরাটের কয়েকটা কারখান। 
ছাড়া আর কোথায়ও. সুরাসার প্রস্তুতের কোন সুব্যবস্থা নাই। 
যাহাহউক, বর্তমানে মাঁৎগুড় কাটতির বেশী রকম সুযোগ সুবিধা 


দেখিয়! যুক্তপ্রদেশের চিনির কলওয়ালারা এ অভাব পূরণে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। আউধ সুগারমিলস্‌ লিমিটেড ও কেশর সুগারমিলস 
লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ মাৎগুড়গণ হইতে সুরাসার প্রস্তুতের উপযোগী 
যন্ত্রপাতি আনয়নের জন্য আমেরিকায় অডাঁর দিয়াছেন। এ অডাঁর 
অনুযায়ী যন্ত্রপাতি আমদানী হইলে তাহা যথারীতি কাজে লাগাইয়া 
বৎসরে ২ লক্ষ ৫* হাজার গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত কর! যাইবে 
বলিয়া অন্থুমিত হইতেছে ।_ এরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হওয়ার পূর্বে 
পেট্রোলের সহিত সংশোধিত শ্রেণীর মদ্য মিশাইয়া মোটর চালনার 
কাজ' কতক পরিমাণে অব্যাহত রাধার ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা 
যুক্তপ্রদেশ সরকার বর্তমানে তদ্িষয়েও বিবেচেনা করিতেছেন । 
পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের অনিষ্টকর পরিণতি হইতে দেশের যানবাহন 
ব্যবস্থা তথা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে রক্ষা করা সম্পর্কে যুক্ত প্রদেশের 
এই চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে সব্বথা অনুকরণীয় বলিয়াই আমরা. 
মনে করি। 





স্বাক্রলান্ জনি ্ন্জী ল্যান্ড 





বাঙ্গলা দেশে যখন খণসালিশী আইন পাশ হয় সেই সময়ে স্থির 
হইয়াছিল. যে, এই প্রদেশের সর্বত্র জমি-বন্ধকী ব্যাস্ক স্থাপন করতঃ 
এ সব ব্যাঙ্কের মারফতে কৃষকের জোতজমি বন্ধকে কৃষককে টাকা ধার 
দিয়া তাক্ুর খণ শোধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং পরে ১০, ১৫ কি 
২০ বৎসরের কিস্তিতে কৃষকের নিকট হইতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লওয়া হইবে। উক্ত নীতি অনুযায়ী 
বাঙ্গলা সরকার: ময়য়নসিংহ, কুমিল্লা, বীরভূম, পাবনা ও যশোহর-_- 
এই ৫টা স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে ৫টী জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করেন । কিন্তু সম্প্রতি গত ১৯৪* সালের জুন মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় 
জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে উহাই মনে হইতেছে যে, কৃষকের দীর্ঘমেয়াদী খগ সরবরাহের 
কাজে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ এই পধ্যস্ত একপ্রকার কিছুই কাজ করে 
নাই এবং এই সব ব্যাঙ্কের কাজ যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে 
উহার মারফতে কৃষকের দীর্ঘমেয়াদী খণের সমস্যার কোনদিনই 
সমাধান হইবে না। 

দেশবাসী একথা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তদস্ত কমিটী 
বাঙ্গলার কৃষকের খণের পরিমাণ একশত কোটী টাকা বলিয়া সাব্যস্ত 
করিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে মহাজনবর্গ এবং লোন অফিসসমূহ 
কৃষকের মধ্যে টাকা দাঁদন বন্ধ করাতে অথবা বন্ধ করিতে বাধ্য 
হওয়াতে কৃষকের খণের পরিমাণ আর বৃদ্ধি পায় নাই। ইত্যবসরে 
কুষকগণ অনেক খণ শোধ করিয়া দিয়াছে এবং খণসালিশী বোড- 
সমূহ অনেকের খণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাইয়া দিয়াছেন। 
কিন্ত এই সব সত্বেও একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে, এখনও 
বাঙ্গলার কৃষক মহাজন, ক্লোন অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির নিকট অন্ততঃ 
২৫ কোটা টাকার খণজালে আবদ্ধ রহিয়াছে । এতছুপরি এখনও 
জমির স্থায়ী উন্নতি বিধান, নূতন জমি ক্রয় ইত্যাদির জম্য কৃষকের 
দীর্খদিন মেয়াদী খণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং উহার পরিমাণ 
বৎসরে ২৩ কোটা টাকার কম নহে। বাঙ্গলার জমিবন্ধকী ব্যান্কসমূহ 
যেদিন কৃষকের উপরোক্ত ২৫ কোটী টাকার খণের সাকুল্য অংশের 
ভার গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক বৎসর কৃষককে দীর্ঘদিনের 
মেয়াদে ২৩ কোটা টাকা করিয়া খণদান করিতে সমর্থ হইবে সেই 
দিনই বলা যাইবে যে, এই প্রদেশে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের অভীন্সিত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । 

কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ 
যে কাজ করিয়াছে তাহাতে সমস্যার সহস্র ভাগের এক ভাগও সমাধান 
হয় নাই। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে,' জমিবন্ধকী 'ব্যান্কসমূহ 
স্থাপিত হইবার পর গত ১৯৪০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাঙ্ক 


মিলিয়! কৃষকের জোতজমি বন্ধকে মাত্র ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দাদন . 
_ সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিতে যদি দেশের স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 


করিয়াছে এবং বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে মাত্র ২ সহজ্র 
কৃষক পরিবার এই সাহায্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে । অথচ 
উক্ত কয় বৎসরে €টী ব্যাঙ্কে প্রায় ৫1০ হাজার কৃষক ২৫'লক্ষ টাকা 
খণের জন্য আবেদন করিয়াছিল । বাঙ্গলার সর্বত্র প্রত্যেক 
মহকুমাতে যদি এক একটা করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইত 
তাহা হইলে এইসব ব্যাঙ্ক হইতে দীর্ঘদিনের মেয়াদী খণ গ্রহণের জন্য 





যে লক্ষ লক্ষ কৃষক কোটা কোটা টাকার খণের আবেদন করিত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঞ্লার ৫টী জমি-- 
বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে ১৭৯ জন কৃষকের মধ্যে ৭৫ হাজার ৩৩৫ 
টাকা এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ২৮৪ জন কুষকের মধ্যে ১ লক্ষ 
২৩ হাজার ২৭০ টাকা মাত্র দাদন করা হইয়াছে । খণসালিশী 
আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে অনেক মহাজনও- 
কৃষককে প্রতি বৎসর উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ টাকা খণ প্রদান 
করিত। | 
আমরা বাঙ্গলা দেশে মহাজ্বনী প্রথা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবাঁর 
জন্য এই সব কথা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলার' 
কৃষকের দীর্ঘদিনের মেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী খণ গ্রহণের যে অপরিহার্য্য 
প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা মিটাইবার পক্ষে গবর্ণমেন্টের একটা বড়. 
দায়িত্ব রহিয়াছে এবং এই দায়িত্ব পূরণে তাহারা যেভাবে কাজ. 
করিতেছেন,, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য । যে দেশে 
কৃষক সমাজ ২৫ কোটা টাকা খণভারে বিব্রত এরং যে দেশের 
কৃষকদের উহার উপরে বৎসরে ২৩ কোটী টাকা দীর্ঘদিনের মেয়াদী 
খণ গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে সেই দেশে যদি ৫টী মাত্র ব্যাঙ্কের 
মারফতে বৎসরে এক লক্ষ টাকার মত খণ প্রদত্ত হয় তাহা" 
হইলে উহা যে একটা বড় সমস্যা লইয়া ছেলেখেলা মাত্র, তাহা কে 
অস্বীকার করিবে? অবশ্য গবর্ণমেন্ট পরবর্তীকালে বাঙ্গলায় আরও. ' 
৫টী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন । উহার: 
ফলে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে বৎসরে হয়ত ২ লক্ষ টাকা খণ, 
প্রদত্ত হইবে এবং উহাতে আড়াই শতের পরিবর্তে ৫ শত কৃষক 
উপকৃত হইবে । কিন্ত সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় উহাও নগণ্য 
হইবে। বাঙ্গলার প্রত্যেক মহকুমায় অন্ততঃ একটী করিয়া জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হউক এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে কৃষকের ' প্রয়োজনের 
তুলনায় দাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা হউক-_. 
উহাই আমরা চাই। ! 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ এত অর্থ কোথায় 

পাইবে? , এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমানে দেশে 
যেভাবে সমবায় নীতিতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইতেছে 
তাহাতে এই সব ব্যাঙ্ক কোনদিন কৃষকের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান 
করিতে সমর্থ হইবে না। বাঙ্গলা দেশে সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ চুড়াস্তরূপ 
ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের অদূরদশিতা ও অযোগ্যতার 
ফলে বাজলার সমবায় সমিতির শেয়ার ক্রয় করিয়া এবং এই সব 
সমিতিতে অর্থ আমানত রাখিয়া বাঙ্গলা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক 
জীবনের যাহা কিছু সম্বল হারাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে " 
আর কেহ সমবায় সমিতিতে টাকা আমানত রাখিবে না । অথচ 


সঞ্চিত অর্থ আমানত ও শেয়ার হিসাবে পুঞ্ধীভূত না হয় তাহা হইলে 

উহাদের পক্ষে কৃষকের প্রয়োজন মত টাকা ধার দেওয়াও কোনদিন 

সম্ভব হইবে না। বাঙ্গলা দেশে যখন জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রস্তাব 

হয় সেই সময়ে শ্রীফুত নলিনী রঞ্জন সরকার বাঙ্গলা সরকারকে এই 
_ (১০৭৪ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 





ভারতবর্ষে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যত বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বস্ত্র-শিল্পের স্থান সর্ব্বোচ্চে। বস্ত্র-শিল্প বলিতে 
কার্পাস, রেশম, পশম, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার 
বন্্রই বুঝাইয়া থাকে এবং কারখানা শিল্প ও তাত-শিল্প উভয়ই বস্তু- 
শিল্পের অস্তভু ক্ত। ভারতবর্ষে এই সমস্ত প্রকার বস্ত্রশিল্পে মোটমাট 
কত টাকা মূলধন খাটিতেছে, উহার মারফতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
কত জন লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে এবং কারখানা ও কুটীর শিল্পের 
মারফতে বর্তমানে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে 
তাহার সঠিক বিবরণ জানা বিশেষ গবেষণা সাপেক্ষ । তবে কাপড়ের 
কলের মারফতে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে 
তাহা এবং এই সম্পর্কিত অন্তান্ত সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম ছয় 
মাসে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যস্ত 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের এই দিক দিয়া কতদূর কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
তাহা অলোচনা করা যাইতেছে। | 

বোশ্বাইয়ের মিলওনার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে প্রত্যেক 
বৎসর ভারতে কাপড়ের কল সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে 
তাহা হইতে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, গত বৎসরের ৩১শে আগষ্ট 
তারিখে ভারতবর্ষে মোটমাট ৩৯০টী কাপড়ের কল ছিল। এই সব 
কলের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটা ৭৭ লক্ষ টাকা । 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই মাত্র শেয়ার বিক্রয়লন্ধ অর্থ দ্বারা ব্যবসা 
পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না এবং প্রায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকেই 
ডিবেঞ্চার, খণ, ওভারড্রাফট ইত্যাদির সহায়ে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ 
করিয়া কাজ চালাইতে হয়। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ এই সব 
পন্থা ছাড়৷ ব্যাঙ্কের অনুকরণে আমানত গ্রহণ করিয়াও উহার মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলিতে ৫০ কোটী অপেক্ষাও বেশী মূলধন খাটিতেছে__ 
উহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সব কাপড়ের কলে গত আগষ্ট 
মাসের শেষে মজুর হিসাবেই ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০৯ জন লোক 
নিযুক্ত ছিল। এতদতিরিস্ত কাপড়ের, কলগুলিতে পরিচালক, 
ইঞ্জিনিয়ার, কেরাণী ইত্যাদি হিসাবে বহু লোক প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত 
ছিল। উহা ছাড়া এই সব কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় তুলা, কয়লা, 
' রঞ্জন দ্রব্য, মিলের সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ এবং কাপড়ের কলে 
প্রস্তুত কাপড় ও স্ৃতা বিক্রয়ের মারফতে বনু সংখ্যক ব্যক্তি পরোক্ষ- 
ভাবে নিয়োজিত ছিল। এই সব বিবেচনা করিলে ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলির মারফতে বর্তমানে দশ লক্ষ লোকের জীবিকা 
সংস্থান হইতেছে উহা বলা চলে। ভারতবর্ষে এরূপ আর কোন 
শিল্পপ্রচেষ্টা নাই যাহার ভিতর এত অধিক টাকা মূলধন খাটিতেছে 
এবং যাহার মারফতে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অন্ন সংস্থান 
হইতেছে । এই সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, 
ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অধিকাংশই ভারতবাসীর চেষ্টা ও 
ভারতবাসীর মূলধনে স্থাপিত এবং এই সব কল ভারতবাসীর দ্বারাই 
পরিচালিত হইতেছে । এরূপ অবস্থায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পনকে একটা 
জাতীয় শিল্প বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। 

২ 


ভ্ভাল্ভীম্ম বল্ু্ব-শ্িন্দেন্র 
ভন্ভ্ৰ নাল 






বর্তমানে যুদ্ধের আমলে ভারতের এই সর্ববৃহৎ জাতীয় শিল্পের 
অবস্থা কিরূপ দীড়াইতেছে তৎসম্বন্ধে অনেকেই কৌতুহলী হইতে 
পারেন । এই সম্পর্কে সর্বশেষ যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে এই শিল্পের উন্নতি দেখিয়া সকলেই আনন্দিত টি গত 
১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের এ'প্রল মাস 
হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে 
২০৩ কোটী গন্ধ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল--সেই স্থলে ১৯৪১-৪২ 
সালের প্রথম ছয় মাসে কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
২২২ কোটী গঙ্জ। এই সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ বিষয় যে, ১৯৪০-৪১ 
সালের মে মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় কলগুলিতে 
কাপড়ের উৎপাঁদনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছিল। কিন্ত 
এবার এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়৷ সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত কাপড়ের 
কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ একটানা বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। 

কিন্তু ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় ভারতে উৎপন্ন এই বস্ত্র 
পৰ্য্যাপ্ত নহে। বর্তমানে সামরিক ব্যাপারে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর 
৬০ কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন রহিয়াছে । এতঘ্যতীত ভারতবর্ষের 
বাহিরে অবস্থিত সৈন্যদলের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে ৭০ কোটা, 
গজ কাপড় রপ্তানীর আবশ্যকতা আছে। যুদ্ধ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
এই প্রয়োজন আরও বাড়িবে। উহ! ছাড়া দেশের জনসাধারণের 
নগ্নতা নিবারণের জন্যও এদেশে বৎসরে অন্ততঃ ৬ শত কোটী গজ 
কাপড়ের দরকার । উহার মধ্যে ভারতে তাত শিল্পের মারফতে 
বৎসরে ১০০ কোটী গঞ্জের মত কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই 
ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে বৎসরে অল্পাধিক ৬ শত কোটী গজ 
কাপড় উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু গত ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে সারা বৎসরে ৪২৬ কোটী ৮৭ লক্ষ 
গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ 
আরও বেশী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেও এই বৎসরে 
উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫০ কোটা গজের বেশী হইবে না। উহার 
সহিত ভাতে উৎপন্ন ১০০ কোটী গজ বস্তু ধরিলে ভারতে মোট 
কার্পাস বন্তরের উৎপাদনের পরিমাণ ফীড়াইবে-_৫॥ শত কোটা গজ । 
অথচ বর্তমানে এদেশে ৬৷৷ শত কোটা গজ কাপড় উৎপন্ন হওয়া 
আবশ্বক। | 

ভারতে বিদেশী বস্ত্র প্রতিযোগিতা না থাকিলে এতদিনে এদেশ 
বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিত. তবে সুখের বিষয় যে, 
বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতের বাজারে বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা - 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এদেশে 
বিদেশ হইতে (প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও জাপান ) ৬৪ কোটী ৭১ লক্ষ গজ 
বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ সালে উহার 
পরিমাণ কমিয়া যথাক্রমে ৫৭ কোটী ৯১ লক্ষ গজ ও ৪৪ কোটী ৭* 
লক্ষ গজে পরিণত হয়। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৬ 
কোটী ১০ লক্ষ গজ বন্ত্র আমদানী হইয়াছে, যদিও ১৯৪০-৪১ সালের 
এই ছয় মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৬ কোটা ৬* লক্ষ গজ। 
বিদেশ হইতে ভারতে বন্তরের আমদানীর এই ক্রমিক' সঙ্কোচ 
(১০৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


সনু ও ল্লাঁমবাজ্ছনল সস্তা 





যুদ্ধ প্রচেষ্টার চাপে ভারতে যানরাহন সমস্তা ক্রমেই জটিল 
আকার ধারণ করিতেছে । ইউরোপে সঙ্কট বাধিবার পর হইতে 
সামরিক প্রয়োজনের অজুহাত দেখাইয়া গবর্ণমেপ্ট প্রথমতঃ দেশের 
ও বাহিরে যাত্রী ও মালপত্র চলাচলকারী জাহাজের 
সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন | যুদ্ধ প্রচেষ্টার সুবিধার্থ এদেশীয় জাহাজ 
কোম্পানীসমূহের কতকগুলি জাহাজও তাহারা নিজেদের হাতে গ্রহণ 
করিয়াছেন।- অত্যপর পেট্রোলের যোগান কম বলিয়া সামরিক 
' প্রয়োজনে তাহা মজুত ও সংরক্ষণের নামে গবর্ণমেন্ট দেশে পেট্রোলের 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। উহার ফলে মোটর, বাস ও. লরী 
প্রভৃতি যানবাহনের চলাচল অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। 
এক্ষণে গবর্ণমেন্ট বেসামরিক যাত্রী ও মাল চলাচল কার্য্যে 
ব্যবহৃত রেলগাড়ীর সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস করিবার" দিকে মনো- 
নিবেশ করিয়াছেন। যাত্রী বহন কার্য্যে নিয়োজিত ট্রেপের সংখ্যা 
ইতিপূর্ব্বেই শতরুরা দশভাগ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। নৃতন 
পরিকল্পনা অনুসারে গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের 
বিভিন্ন লাইনে ৭৩ খানি যাত্রীবাহী ট্রেণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
নর্ঘওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে সম্প্রতি ৭০টি ট্রেণ বন্ধ করিয়া “দেওয়া 
হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য রেলপথসমূহেও এই ধরণের কার্য্য- 
নীতি অনুস্থত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । 
আধুনিক যুগে জাহাজ, মোটর ও রেলগাড়ীর সহিত দেশের 
লোকের বনুবিধ কার্যযধারার যোগাযোগ রহিয়াছে । এসমস্ত একদিকে 
দেশ-ভ্রমণ ও স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন । 


অপরদিকে মাল চলাচলের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিস্তারের দিক: 


দিয়া এসমস্ত দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও শ্্রীবৃদ্ধির বাহন। 
কাজেই দেশের যানবাহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের জরুরী 


কার্ধ্যনীতির ফলে সকল দিক দিয়াই আজ বিশেষ অসুবিধার স্থষ্টি হই-. 


, ফাছে। জাহাজের অভাবে ভারতের 'উপকূলবর্তাঁ অঞ্চলে যাত্রী চলাচল 
'অনেকটা বন্ধ হইয়াছে । এজন্য মালের আমদানী ও রপ্তানী সঙ্কুচিত 
হইয়া বহির্ববাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রসার রুদ্ধ হইয়াছে । পেট্রোল 
নিয়ন্ত্রণের ফলে মোটরের চলাচল কমিয়া আসাতে দেশের 'অভান্তরে 
লোকের ভ্রমণ ও যাতায়াতের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা ক্ষুণ্ন 
হইয়াছে | সাধারণের ব্যবহৃত মোটর ও লরী প্রভৃতির অধিকাংশ 
ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে চালিত হইত । কাজেই উহার ব্যবহার 
সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে রেলগাড়ী চলাচল সম্পর্কে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ 
নীতি বলবৎ হওয়ায় এ ধরণের অসুবিধা ও ক্ষতির. পরিমাণ যথেষ্ট 
পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এদেশের 
গবর্ণমেন্ট সেইসব ক্ষতি ও অস্ুবিধ! সম্পর্কে বিশেষ কিউ জর 
আছেন বলিয়া মনে হয় না। 

ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েমী হওয়ার পর হইতে এদেশে রেলপথ 
প্রতিষ্ঠার কার্য্যনীতি অনুস্থত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এইরূপ কার্য্যনীতি এতই অনুপযুক্ত যে, উহার ফলে দেশে আজও 
রেলপথের প্রয়োজনীয় প্রসার মোটেই সাধিত হয় নাই। একদিকে 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অপরদিকে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলনের সঙ্গে এক স্থান 


হইতে অন্থস্থানে যাতায়াত ও দেশ ভ্রমণের জন্য রেলপথের সংখ্যা 
বাড়াইবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে । ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্রমিক প্রসারের সঙ্গে মালপত্র চলাচলের সুবিধার জন্য সে আবশ্যকতা 
আরও বেশী পরিমাণেই অনুভূত হইতেছে। কিন্তু দেশের গবর্ণমেন্ট সে 
আবশ্যকতা যথাযথ উপলব্ধি করিয়া রেলপথ ও রেলগাড়ীর সংখ্যা 
বৃদ্ধির তেমন কোন সুব্যবস্থা করিতেছেন না। গত ১৯২৯-৩০ সালে 
এদেশে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৪১ হাজার ৭২৪ মাইল। তাহার 
পর গত ১১ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা ৫ কোটি পরিমাণে 
বাড়িয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেকটা বিস্তৃতি সাধিত 
হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ে দেশে রেলপথের বিস্তার অতি সামান্যই 
ঘটিয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে রেলপথের মোট পরিসর 
ধাড়াইয়াছিল ৪৩ হাজারি ১২৮ মাইল । তাহার পর হইতে নৃতন 
রেলপথ নিম্মাণের কাজ একরূপ বন্ধই আছে। কাজেই বর্তমান 
যুদ্ধের পূর্বেবেই দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন ' মিটাইবার উপযোগী 
রেলপথ ও রেলগাড়ীর বিশেষ অভাব ছিল বলা চলে । 

এই অবস্থায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিবার পর 
যখন নানাভাবে এদেশীয় রেলপথের উপর যাত্রী ও মাল চলাচলের 
চাপ বৃদ্ধি পাইল তখন সে অভাব আরও বেশী পরিমাণেই অনুভূত, 
হইতে লাগিল৷ জাহাজের অভাব হেতু উপকূল বাণিজ্যের মালপত্র 
রেলের মারফতে স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে লাগিল। যুদ্ধের 
সুযোগে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হওয়ায় সেকারণেও রেলে 
মাল চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়া গেল! অপরদিকে যুদ্ধ প্রচেষ্টার 
জন্য রেলে সৈন্য বহনের কাজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। বিপুল পরিমাণ 
সমর সরঞ্জামও স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে লাগিল। সামরিক 
ও বেসামরিক এই উভয় দিক দিয়া চাপ এত বৃদ্ধি পাইল যে রেল 
কর্তৃপক্ষ সমভাবে সে তাল রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহারা 
বেসামরিক যাত্রী ও মাল চলাচলের সুযোগ সুবিধা সঙ্কুচিত করিয়া 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার দিকেই অধিকতর মনোযোগ নিবন্ধ 
করিলেন। এই নীতি অনুসরণ করিয়া রেলগাড়ী ও ইঞ্জিনের নিদারুণ 
অভাব সত্বেও রেল কর্তৃপক্ষ গত এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
৯ মাস মধ্যে সৈন্যদের জন্য প্রায় ২ হাজার স্পেশ্যাল ট্রেণের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন ।* রেলে অন্ত কোন মাল প্রেরণের সুবিধা দেওয়ার পূর্ব্ব 
সমর-সরঞ্জাম পাঠাইবার সর্ব্বপ্রকারই বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আহা 
ছাড়া গত এক বৎসরকাল মধ্যে ভারতের নিকটবর্তী ইরাণ ও ইরাক 
প্রভৃতি দেশসমূহে ছুই শত রেলের ইঞ্জিন এবং সৈম্ত ও মাল বহনের 


উপযোগী দশ হাজার সংখ্যক গাড়ী চালান দিয়া তাহারা তথাকার : 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহায়তা করিয়াছেন। এসমস্তের ফলে: 
দেশে যাত্রী ও মাল ‘চলাচলের উপযোগী গাড়ীর সংখ্যা ক্রমেই 


হাস পাইতেছ। অধিকন্তু বেসামরিক মালপত্রের চলাচল কমিয়া 
যাওয়ায় সাধারণভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । 
কাচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহে বিদ্বু ঘটায় দেশের শিল্পোন্নতি ব্যাহত 
হইতেছে । দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান 
কমিয়া গিয়া উহার মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। 
সেকারণে জনসাধারণকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে । রেল কর্তৃপক্ষ 
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বেসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত রেলগাড়ীর সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে 
আরও হা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করায় এ ধরণের দুঃখ দুর্দশা 
‘ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। 
যুদ্ধজনিত আকস্মিক সঙ্কটে দেশরক্ষা ব্যবস্থার সমূহ উন্নতি- 
সাধনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। সেকাঁরণে দেশের 
যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কোন দিক দিয়া জরুরী কার্ধ্যধারা 
'অবলম্বনেরও আমরা বিরোধী নহি। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের 
“লোকের দুঃখ দুর্দশা ও দেশের শিল্প ব্যবসায়ের অভাব ও অসুবিধা 
উপেক্ষা! করিয়া রেলওয়ের কাধ্যধারা একান্তভাবে কেবল এঁদিকেই 
নিয়োজিত, করিতে থাকা আমাদের কাছে. অশোভন বলিয়াই মনে 
হয়। বর্তমান যুদ্ধজনিত অবস্থায় দেশে রেলগাড়ীর রিশেষ অভাব 
ঘটায় যে সঙ্কট স্থষ্ট হইয়াছে তাহার সমস্ত খেসারত আজ দেশের 
'লোককেই বহন করিতে হইতেছে। অথচ এইরূপ সঙ্কটের 'মূলে 
'গাবর্ণমেন্ট ও রেল কর্তৃপক্ষের নানারূপ দোষক্রটিই নিহিত রহিয়াছে। 
এদেশের যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোন সুপরিকল্পিত 
কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন না। ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা 
করিয়া দূরদশিতার সহিত পূর্ববাহ্নে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
'অভ্যাসও তাহাদের নাই। , সেকারণে বহু পূর্ব হইতে যুদ্ধ বাধিবার 
সম্ভাবনা দেখা যাওয়া সত্তেও তাহার] সেজন্য প্রস্তুত হওয়া সম্পর্কে 
উপেক্ষার ভাব দেখাইয়াছেন। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরও তাহারা এদেশে 
যানবাহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিস্তারসাধনে মোটেই কিছু যত্্রপর 
হন নাই। যুদ্ধের সময়ে জাহাজের প্রয়োজনীয়তা -বাড়িবে জানিয়াও 
তাহারা পূর্ববান্ছে এদেশে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে শৈথিল্য 
'দেখাইয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজনে রেলগাড়ীর 
"আবশ্যকতা খুব বৃদ্ধি পাইবে জানিয়াও তাহারা পুর্ব হইতে এদেশে 
'রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের প্রস্তাব অগ্রাহা করিয়া 'আসিয়াছেন। এমন 
কি দেশের রেল কারখানাসমূহে বেশী পরিমাণে রেলের গাড়ী 


'তৈয়ারের ব্যবস্থাও তাহারা করেন নাই । এই ধরণের অনূরদশিতা 


‘এবং অবহেলার ফলেই আজ দেশে যানবাহন সমস্যা এরূপ 


"জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। নিজেদের ক্রুটি বিচ্যুতি উপলব্ধি 


সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।, তবে বর্তমান যুদ্ধের ফলাফলের উপর ১ 
,..-এই অবস্থা বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে । ৰ 


ভারতীয় বন্রশিল্পের পক্ষে একটা খুব শুভ লক্ষণ। 


করিয়া কর্তৃপক্ষ এখনও যদি উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্যে অগ্রসর 
হন তবে ভবিষ্যতে দেশের অভাব ও অসুবিধা অনেকটা লাঘব হইতে 
পারে। কিন্তু তাহাদের দিক হইতে সেরূপ সুবিবেচনার আশা | 
কোথায়? , ০ 
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(ভারতীয় বস্ত্র-শিল্লের ছয় মাস ) 


‘এই অবস্থা বর্তমান 'থাকিবে কিনা সন্দেহ'। বর্তমান যুদ্ধের অবসানে 


“ভারতীয় বস্ত্রের জন্য সংরক্ষণশুক্কের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে | 


এবং উহার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বন্শিল্প- 


ভারতীয় বন্তরশিল্পের পক্ষে আর একটা. শুভলক্ষণ এই দেখা 
যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ হইতে ক্রমেই বেশী পরিমাণে বস্ত্র বিদেশে 


'রপ্তানী হইতেছে । গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এদেশ হইতে বিদেশে ১৭ | 


কোটী ৭০ লক্ষ গঞ্জ বন্ত্র রপ্তানী হয়। ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪*-৪১ সালে 
উহার পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ২২ কোটা ১৩ লক্ষ গঞ্জ ও ৩৯ 
কোটা ১ লক্ষ গজে পরিণত হয়। .১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয়'মাসে 


"ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২৯ কোটা 


আধিক জগৎ 


‘করিতে সমর্থ হইতেছে না। 


চকাস কাকার বাকা কা কা 


বিহিত (গভর্ণযেন্ট সিকিউরিটিতে হণ ৭,২৭,০০০ টাকার, উদে || 1 
তবে যুদ্ধাবসানে |! 





১০৬৩ 


৩০ লক্ষগজ__যদিও ১৯৪০-৪১ সালের এই ছয় মাসে রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল ১৪ কোটা ৯০ লক্ষ গঞ্জ। তবে ভারতে বিদেশী বস্ত্রের 
9 ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানীও যুদ্ধের ফলাফল 
ং যুদ্ধের পরে ভারতীয় সংরক্ষণ নীতির অবস্থার উপর নির্ভর 
টন 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের এই সর্কাঙ্গীন উন্নতিতে দেশহিতকামী ব্যক্তি 


মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। তবে নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, 


এই উন্নতিতে বাঙ্গলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের সহিত সমভাবে অংশ গ্রহণ 

বাঙ্গলায় একেই কাপড়ের -ক্ক্লের সংখ্যা 

এবং এই সব কলে অবস্থিত বস্তুবয়নোপযোগা রাজ সরঞ্জামের সংখ্যা 

অনেক কম। ইহার উপর প্রয়োজনীয় মূলধনের " অভাবে বাঙ্গলার 

সকলগুলি কাপড়ের কল এই যুদ্ধের সুযোগে: পুরাপুরিভীবে কাজ 
চালাইয়া লাভবান হইতে সমর্থ হইতেছে না... বর্তমানে দেশে 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের বিশেষ অভাব ঘটিয়ে, এবং দরিদ্র 
জনসাধারণের জন্য অল্প মুল্যের মোটা কাপড় যাহাঁতে অধিকতর 
পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট চিন্তাভাবনা করিতেছেন। 
কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি যে মূলধনের অভাবে উহাদের 
হস্তস্থিত সাজসরঞ্জামকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ 

বস্ত্র উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে না ততপ্রতি কাহারও দৃষ্টি 

পড়িতেছে না। বাঙ্গলা সরকার যদি এই ব্যাপারে ভারত সরকারের 

দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কাপড়ের কলগুলিকে কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়ার, 
ব্যবস্থা 'করিতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় বস্তরের অভাবের কতক 
প্রতিকার হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশের বেকার সমস্তারও 
‘কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। 





সৰ্বাপেক্ষা অধিক আদাযীকৃত মূলধন ও' ডিপজিট সমস্বিত বাঙালী { 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । টব 
জন্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইঙিয়ার নিকট লাইসেন্স - 
প্রাধ একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক। 


মি! ইউনি ব্য যা et 


রেজিঃ অফিস £--কুমি স্থাপিত_১৯২২ ইং তু 

এর মূলধন * (০,০০, ০০০২ টাকা প্ষ্ভাত] 
[| বিলিকৃত মূলধন কের ০০০২২ টাকা En 

গৃহীত মূলধন রত টাকা তু, 
 আদায়ীকৃত মূলধন * ১২,১১৮,০০০ টাকার উর্দ্ধে হী 


bs 


১৩৯বি, রসা রোড? 


২২৫, কারিগরী: 

অপর শাখাসমূহ £_ 
৬। চট্টগ্রাম ,১১।,গৌহাটী ৯৪ নওগাও 

> জ্বোরহাট ১৭ পাবনা, র্‌ 

১৩। ময়যনসিংহ ১৮1 পুরাণবাজার 

১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী | 

১০। ধুবড়ী ১৫| নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্থৃকিয়া | 

প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্ত কোন ছুর্ভাবনা নাই &ুঃ 
গীতিকার ত নে জিবি বররন. 





র্‌ 


রেলগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস 

গতকল্য হইতে ( ১লা ফেব্রুয়ারী ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে 
ষাতায়াতী ৭৩ খানি যাত্রীবাহী রেলগাভী কমাইয়া দেওয়া ' হইয়াছে। 
আগামী ১ল! এপ্রিল হইতে প্রধান প্রধান “মেল ও “এক্সপ্রেস গাড়ীগুলির 
গতির জ্রত্ীকরযাইয়া দেওয়া হইবে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে যাত্রীবাহী 
রেলগাড়ীর পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ সঙ্কুচিত কর! হুইয়াছিল। বর্তমান 
যুদ্ধের সময় পর্যত্ত রেলগাড়ীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ কমান হইয়াছে 
এবং ভবিষ্যতে আরও কমান হইবে। যুদ্ধ বাধিবার পর রেলযাত্রীর সংখ্যা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় বর্তমানে যাত্রীর সংখ্যা 
শতকরা ১৬ জন এবং মালের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে। 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে » মাস শেষ হইয়াছে, পূর্ববর্তী বৎসরের 
অনুরূপ সময়ের তুলনায় তাহাতে প্রথম শ্রেণীর রেলপথগুলিতে যাতায়াতী 
চারিচাকা বিশিষ্ট মালগাড়ীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৫৫ খানা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ছোল', ভুট্টা, তৈল, উৎপাদনের বীজ, তুলা এবং বিবিধ 
রব্যপূর্ণ মালগাড়ী চলাচলের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা! ১৬৪২, ১৬৪, ৭'৪ 
এবং ১০*৭ তাগ বাড়িয়াছে। সৈ্ত, যুদ্ধের বন্দী এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
সরবরাহের জন্ত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে মাস শেষ হইয়াছে, সেই 
সময়ে ১ হাজার ৯৭৪ থানা ‘স্পেশাল’ রেলগাড়ী দেওয়া হইয়াছে, রেলের 
কাজ এই ভাবে বাড়িয়া যাইবার জ্ন্ত ড্রাইভার, ফিটার মেকানিক, ফায়ার- 
ম্যান প্রভৃতি শ্রেণীর যে সকল অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন তাহাদের 
শিক্ষাদিবার কাজ মন্থরভাবে চলিতেছে । এই সকল সমন্তার মধ্যে একাস্ত 
TC UE 
বর্তমান ব্যবস্থাকে শীস্রই আরও সীমাবদ্ধ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

ভারতে রেলগাড়ীর প্রয়োজনীয় কলকজ। নির্মাণ 

প্রকাশ, যাত্রীবাহী এবং মালবাহী রেলগাড়ীর চাকা এবং টায়ার নির্মাণ 
করিবার ভার টাটা কোম্পানী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর রেপগাড়ীর 
জন্ত' অত্যাবপ্তকীয় এই সকল অংশ বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে ন!। 
'আজমীড়ের, রেলওয়ে কারখানায় ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টাও চলিতেছে; 
ভারত সরকার বিমানপৌত প্রস্তুত সম্বন্ধে “হিনুস্থান এয়ারক্রাপ্ট কোম্পানীর’ 
সহিত একযোগে গবেষণা কাৰ্য্য চালাইবার জন্ত বাঙ্গালোর বিজ্ঞান পরিষদকে 
(যাতো বহল জক + লক্ষ টাকা সাহায্য . করিবার সিদ্ধান্ত 


প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয়কর বাবদ প্রাপ্তি 
প্রকাশ, প্রাদেশিক সরকারসমুহ এবৎসর ভারত সরকারের নিকট. 
হইতে আয়করের প্রাপ্য অংশ বাবদ মোটা টাকা পাইবেন। গত বাঁছেটে 
আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাপ টাকা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, 


তাহার চেয়ে প্রকৃত পক্ষে অনেক বেশী টাক! এপব্যস্ত আয়কর বাবদ পাওয়া 


গিরাছে। আশা কৃরা যাইতেছে যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমৃহ যে অতিরিক্ত 
অর্থ আয়করের প্রাপ্য অংশ বাবদ পাইবেন তাহা দ্বারা বিমান আক্রমণ 
প্রতিরোধ কার্য্যের ব্যয় ভাল ভাবেই সগ্কুলান করা যাইবে। 


বিহার সরকারের বাজেট 
বিহার সরকারের ১৯৪১-৪২ ‘লালের দ্বিতীয় অতিরিক্ত বাজেটের. যে 


হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটী নৃতন পরিকল্পনা স্থায়ীভাৰে 
কাধ্যকরী করিবার জন্ত বাৎসরিক ১৫ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করা 
নির্ধারিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া বর্তমান বৎসরে নূতন কাৰ্য্য পরিকল্পনার 
জন্ত কয়েক দফায় ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত টাকা খরচ করা স্থির হুইয়াছে। 
ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় রাস্তাঘাট নিম্মাণ তহবিল হইতে ৭৬ হাজার টাকা রাস্তা! 
প্রস্তুত করিবার ত্রন্ত এবং & হাজার টাকা ভারত £সরকারের ক্কষিগবেষণ। 
সমিতির সাহায্যদান তহবিল হইতে গ্রহণ কর৷ হইবে। 


আশিক দুলিল্লান্ল অন্বল্লান্বন্তর 





কলিকাতায় থান্য মজুত 
কলিকাতায় বিমান আক্রমণ হইলে যে সকল নাগরিক গৃহহীন হইবেন 
তাহাদের সাহাধ্যার্ধে বাজলা সরকার অনতিবিলম্বে খান্থপ্রব্য মজুত রাখিবার 
আদেশ দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ২১ হাজার লোকের ৩ দিল, 
চলিতে পারে এর্ূপ পরিমাণ খান্তদ্রব্য মুত করিয়া রাখা হইবে। 
কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ সমস্ত! . 
গত ৎ৭শে জানুয়ারী, তারিখে শ্রীযুক্ত এন আর সরকারের সভাপতিত্বে 
কেন্্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ বোর্ডের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে 
বোর্ড কুষ্ঠরোগ ও উহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট সমর্থন 


করিয়া এবং কুষ্ঠরোগ সমস্ত! সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া একটি. 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 


মোটর চালক সম্পকেঅভিনান্স 

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ৫নং- 
অডিনান্দে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের হস্তে, যাহারা মোটরযান চালাইতে. 
জানে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে কাধ্যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া. 
হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের লাইসেন্স মঞ্তুরকারী কর্মচারীর! এইরূপ ব্যক্তির 
তালিকা রাখিবেন।' প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হুইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে 
কোন কর্মচারী এই তালিকাভুক্ত ব্যজিদিগকে প্রদেশের যে কোন স্থানে যে. 
কোন রাকর্ধচারীর নিকট হার্জির হইতে এবং শেষোক্ত কর্মচারীর নির্দেশ, 
অনুসারে কাজ করিতে আদেশ দিতে পারিবেন। এই আদেশ পালন না 
করিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে 
উল 


প্রতিষ্ঠান, 
সুদ আখিক ভিত্তির উপন স্থাপিত 


“যে ব্যক্তি সঞ্চয়ী তিনি তার 
ভবিষ্যতের কথ! চিন্তা করেন 


ূ আপনিও কি সঙ্চরী ব্যক্তির ভার 





আপনার ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র ভাবেন” ? 
যদি ভাবেন তবে আর কালবিলম্ব 'না করিয়।৷ নিম্নলিখিত 
হারের আমাদের ৩ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় 











করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন ৷ 
| === ক্্যাণ সাটি ফিকেটের হাল 
৮৮০ ৪৩৮, ১৪৩৭ 
১৭০ ৮৭॥* ৮৭৫২ 


্যানবাট এক্সচেঞ্জ ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিদ__২৯নৎ স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। 

সকল প্রকার ব্যাদ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
তির 

» রাণা- 

গচ, বাচ রে হন 

পা 2 টিট- 

8 দেওঘর 
{টোর, ঝালদা। 











_ ইরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ ১০৬৫ 


গ্রেট বূটেন এবং আয়ারল্যা্ডে অগ্রিবাহে ক্ষতি [টিবি টি নেতিগেশন কোং ৰঁ 
১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত গ্রেটবুটেন এবং 

আয়ারল্যান্ডে আগ্সিদাহের জন্ত ক্ষতির পরিমাণ ঈীড়াইয়াছে প্রায় ৬৫ লক্ষ ৩৫ ০1 

হাজার পাউণ্ড। . *. || ফোন :_কলি 3৫২৬৫ রহ টেলি :-“জল্নাথ” |} 

_.. বাংলাদেশে কাগজের খুচর। দর নিয়ন্ত্রণ। ভারত, বর্গদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমহে নিয়মিত | 
বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্শলার মিঃ এম্‌, কে, ন] যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 





|| 
ক্ূপালপনি গত ২৪শে জানুয়ারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে | জাহাজের নাম টন . জাহাজের নাম এ 
কলিকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, || এল, এস, জলবিহার ৮৫৫০ এস, এস, জলা রি 


নোয়াখালি, রাণীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ বাজার, তারপাশা, বরিশাল, মিরকাদিম, 1১৮ জলমোহন ৮৩০০ ৮ » জলরত 





গ্রাইবাদ্ধা শিলিগুড়ি, আখাউড়া ও খুলনার ৮:০3 লিখিবার ও ছাপিবার টি রে জলপুত্র ॥ ৮০১৫০ 2 959 ছলপল্প & রর | 
কাগজের সর্বোচ্চ খুচরা দর নিম্নরূপ হারে নির্ধারিত হইয়াছে এবং উক্ত দর 
এখন হইতেই কার্যকরী হইবে £_-(১) ব্লিচড, মিল, ফিনিস, লিখিবার ও ie রা চি জজ রা! ৰ 
ছ।পিবার কাগজ (১৪ পাউগ্ড ও উপরে ) প্রতি রীমের খুচরা সর্বোচ্চ দর-_ ৮. ৮. অলগঙগা ৮৮০৫০ ৮ আব রর 
(ক) ১৪ পাঃ ৬২) (খ) ১৬ পাঃ ৭২ 5 (গ) ১৮ পাঃ ৭৮০ ) (ঘ) ২০ পাঃ ৮৮০ ) % 9 ৮,০৫০ eR 59 | 
; =» =» জলপালক ৭১৮৪০ ৮.৮ 4: ৯:৩5 
৪৮575757558 ॥ ,, » আলক্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,০০৬ 
দর-/(ক) ১৪ পাঃ Ve 3 (খ) ১৬ পাঃ1%০ ১ (গ) ১৮ পাঃ।০৬;পাই ; (ঘ) | ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন ঃ শু 
২০ পাঃ1৬৬ পাই ; (ও) ২২ পাঃ 1০ ; (5) ২৪ পা: ॥/০। (২) রেপিং ও | ম্যানেজীর--১০০ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা। 
লস জে ME 58751 059ললল HESS) 


বহি াটউা গানে প্রতি সনের খুচরা সর্বোষ্চ রর-_ক) ৩০ পাঠ চুলও চল সকল রুল 
১১০ 3 (খ) ৪০ পাঃ ১৫২) (গ) ৫০ পাঃ ১৮৪০) (ঘ) ৬০ পাঃ ২২০ $ বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত ০ 

(ও) ৭০ পাঃ ২৬1০ 3 (চ) ৮০ পাঃ ৩০২ 5; (ছ) ৯০ পাঃ ৩৩৪০ ; (জর) ১০০ | 

পাঃ ৩৭॥৷০। (৩) সাধারণ বাদামী (১৪ পাউণ্ড ও উপরে ) প্রতি 'রীমের 

সর্ধ্বোচ্চ খুচরা দর--(ক) ১৪ পাঃ ৫1০ $ (খ) ১৬ পাঃ ৬11; (গ) ১৮ পাঃ | অজ লেগ/কলিকাতী 

৭২১ (ঘ) ২০ পাঃ ৮৯ (ও) ২২ পাঃ ৮৪০) (চ) ২৪ পাঃ ৯1০; প্রতি j বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
দিস্তার সর্বোচ্চ খুচরা দর-_(ক) ১৪ পাঃ1৯ পাই ; (খ) ১৬ পাঃ 1/৬ পাই, | ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
(গ) ১৮ পাঃ1৮০ ; ঘে) ২০ পাঃ 1৩০ ) (ও) ২২ পাঃ 1৬৬ পাই ; (চ) ২৪ নিলি ur নি হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
পাঃ।॥০,। (৪) পাতল! লিখিবার ও ছাঁপিবার কাগছের রীম প্রতি 
সর্বোচ্চ খুচরা দর_-(ক) ১২ পাঃ ডিমাই ৬২, (খ) ১২ পাঃ ডবল ফুলক্কেপ 
৬২ 5 (গ) ৬ পাঃ ফুলস্কেপ ৩২, (ঘ) ৮ পাঃ ফুলক্ষেপ ৪২১ (ও) ১০ পা 
ফুলস্কেপ ৫২ , (চ) ১২ পাঃ ফুলস্কেপ ৬২ , প্রতি দিস্তার সর্বোচ্চ খুচর! দর_ ' 
(ক) ১২ পাঃ ভিমাই 1/০, (খ) ১২ পাঃ ফুলক্ষেপ 1/০+ (গ) ৬ পাঃ ফুলস্কেপ 
পণ পাই, (ঘ) ৮ পাঃ ফুলস্কেপ ৩৬ পাই, (ও) ১০ পাঃ ফুলক্ষেপ ।৩ পাই, দিবার টিকা 5 
6) ১২ পাঃ ফুলস্কেপ 19০1 (8) সমস্ত রঙ্গীণ মিল ফিনিস কাগজের দর বাঙ্গলার বাহিরে। এ লোকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে, 
উপরোক্ত দর হইতে প্রতি পাউণ্ড এক আনা করিয়া বেশী হইতে পারিবে। | আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহের কাধ্যকলাপ বি কে, মিত্র এণ্ড কোং য্যানেজিং এজে্টস_ 


বাঙলার মিউনিসিপ্যালিটিসযূহের ১৪৩৯-৪০ সালের কাধ্যবিবরণী ৃষ্টে 


শন দস এলে ৯৪ পা পক থে (ন্যাশনাল কটন মিল্স্‌ লিমিটেড | 
ফেঁশন রোভ- চট্টগ্রাম | 


এক্সপ লোকসংখ্যা দীাড়াইয়াছে মোট ২৩ লক্ষ €> হাজার ৪০৭ জন । এই | 
সমস্ত মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য বৎসরের ট্যাক্স বাবদ মোট £ু মাত্র ছুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
আয়ের পরিমাণ দরাড়াইয়াছে ৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। মাত্র তিনটি সহরে (& উহাতে বন্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 
দেয় ট্যাক্স প্রায় সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির হিসাব && সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 
ধরিয়া মাথাপিছু করতারের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩৮১০ পয়সা । ৪৮টি & উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 
মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিয়াছে মাথাপিছু ১২ টাকারও { . স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
কম | - এই বিষয়ে টাকী মিউনিসিপ্যালিটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । & মধ্যবিভ্তদের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
টাকী; চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ মাথাপিছু ]ু হইয়াছে। এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
ব্যয় করিয়াছে যথাক্রমে ১৪1%* আনা, ৮৮৩৪ পাই ও ৮/০ আনা । মহেশপুর $ শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে। মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 
র উহাতে তিন সহত্র বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে । 


এই বিষয়ে সর্বদি স্থান অধিকার করিয়াছে। এ মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা 9}: রিনা রর সতের তি 


বাবদ ব্যয়ের হার মাথাপিছু মাত্র /১০ পয়সা । আলোচ্য বৎসরে উপরোক্ত বর, | 
১৯৮টি মিউনিসিপ্যালিটর মধ্যে মাত্র কয়েকটির নির্বাচন হইয়াছে। জন ডি রত ib রি নিউ গা জি 
| ভারতে হৃতার অভাব | 

বর্তমানে ভারতের মোট চাহিদার অনুপাতে স্থতার যোগান ১৫ কোটি 
পাউণ্ড পরিমাণ 'কম দীড়াইয়াছে। 


তে 











| att ME 








হবে জাতিবর্ণ - নিবিবশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 


ৃ 
g 
মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা |! 
সহযোগিতা আবশ্যক bi চর চি ED iD মহ 





টা 


সিহহদী সাকির বিকার ই 

সিংহলে খান্য শস্তের অভাব পূরণের জন্ত গবর্ণমেন্ট হইতে জনসাধারণকে | 
চাষ আবাদের,দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিবার অন্থরোধ 'জানান ( 
হেইয়াছে। কলম্বোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, মফ 
_আইন-ব্যবসায়ীর! অবসর সময়ে দলবন্বভাবে নিজেরাই ক্ববিকার্ধ্ে আত্ম- রা 


বঙ্গতী কটন মিল্স লিঃ 


(নি দোর মিছা কমর 


মালয় প্রত্যাগতদের সুবিধা দান ৫, 
নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, মালয় হইতে আগত TE 


' হইতে প্রণাঙ্ধী উপনিবেশের ডলার কারেন্দী নোট কিনিয়া লইতে রিজার্ভ | 
ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া সম্মত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করাুহইয়াছে। কাহারও | 
নিকট হইতে ৩০০ শত ডলার মূল্যের অধিক নোট ক্রয় করা হইবে.না।, যে { 
সকল আশ্রয়প্রার্থী ইতিপূর্কেই ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে, ভাহারা' উপযুক্ত | 


পরিচয়পত্র দাখিল করিতে পারিলেই উপরোক্ত হ্ধিধা পাইবেন। 
কলিকাতার দরিদ্র নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা " 


বিমান আক্রমণ হইলে কলিকাতার ভাড়াটিয়া বা' কর্মচারীদিগের নিরা- | 
পত্তার জন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কলিকাতা ও সহরতলীতে | 
বাড়ীর মালিক-ও নিয়োগকারীর্দিগকে বাধ্য করার জন্ত বালা সরকার. চাপ (টু 
দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ধাহার' মাসিক ৩০২ টাকা কিন্বা; তদপেক্ষা 
অল্প ভাড়া দিয়া থাকেন সেই সকল ভাড়াটিয়ার অন্ত , কাড়ীওয়ালাকে এনং : |] ' 
মাসিক ৩০২ টাকার অনধিক বেতনতৃক কর্ম্মচারীদের জন্ত'নিয়োগকারীদিগকে মি 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে. নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এই সম্পর্কে | 


ভারতরক্ষা আইন অনুসারে শীঘ্রই এক আদেশ জারী. হইবে বলিয়া প্রকাশ। 


নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ঘাত্রীগাড়ীর সংখ্যা হাস 
যুদ্ধের অত্যাবশ্তক প্রয়োজনে কয়লা সরবরাহ এবং দেশের অভ্যন্তরে 
একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চালানের অসুবিধার জন্ত নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের 


বিভিন্ন পথের ৭০ খানিরও অধিক সংখ্যক যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল বন্ধ করা টি 
হইল, এই মৰ্ম্মে উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ঘোষণা | 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলেও যদি কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থা | 


প্রয়োজনাহ্যায়ী সম্তোবজনক নছে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহ৷ হইলে উক্ত 
রেলওয়ে করতৃপক্ষযাত্রী গাড়ীর সংখ্যা 
গিয়াছে।' এ 

৮7 “ বালির বস্তার পুরাতন দর বহাল 


১4১ 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বহু লোক বালির বস্তার (হ্তাও 
1 করাতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে 
বলিয়া জানাইয়াছেন | সরকার এই জন্তু . আপাততঃ বালির বস্তার, দর. ঠা 


ব্যাগ ) দর € পয়সা বাড়াইয়া ৮৫ পয়স 


পুনরায় % আনা ধার্য করিয়' দিতেছেন। . . 
চাউল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা 


প্রকাশ, আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি- [টি 


বৃন্দ ভারত সরকারের বাণিজ্যবিভাগের প্রতিনিধিবর্গের সহিত ভারতের 
চাউল সমস্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্ত এক বৈঠকে সমবেত হইবেন।, 


গত ২৪শে জাহুয়ারী বোস্বাইএ ভারতীয় কেন্দ্রীয় তূলা কমিটির এক সভা 
হইয়া গিয়াছে । ভারতে ছোট ও. মাঝারি আশের তুলা আবাদী জমির 


পরিমাণ অন্ততঃ অর্ধেক হাস করার ও ও জমিতে খান শস্ত চাষ করিবার জন্ত | 


প্রার্দেশিক সরকারসমৃহ ও করদ রাজ্যগুলিকে অনুরোধ জানাইবার উদ্দেস্তে 
ভারত সরকারকে সুপারিশ করিয়া এ সভায় একটি প্রস্তাব, গৃহীত হইয়্াছে। 
স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাঁস কর্তৃক উত্থাপিত উক্ত প্রস্তাব সর্ববসন্্রতিক্রমে 


গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বল! হইয়াছে য়ে;. বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতে শতকরা ১০ ডিভিডে 
উৎপন্ন ছোট:ও মাঝারি আশের তুলা ক্রয়কারী। দেশগুলির সহিত ভারতের ১ টাকা! ও দেওয়া হয়। 


লেনদেন বন্ধ হইয়াছে এবং উহার ফলে রূপ তুলা যথেষ্ট পরিষাণে মন্ভুত 


রহিয়াছে। 












[২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 


£ম্বলের কৌন, এক অঞ্চলের 30 ' 


সেক্রেটারিজ' এণ্ড এজে্স্‌ 


সাহা, চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 
: ২৩নং হরচ্্র মলি ্ীট, হাটখোলা, কলিকাত৷। 


১২, a নু কলিকাতা, ' 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা' টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপজ্জিট ৬ মাস ব! তদুর্ঘ; সুদ শতকরা 
৩1০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যন্ত । উপযুক্ত 
পিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্রাঞ্চ__-কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 


RENEE HE oo এস, আই--ত্রিপুরা.। 


আরও হ্রাস করিবেন বলিয়া জান! 


চিফ অফিস__আগিরতল। | রেজিঃ অফিস-__আখাউরা। 
কলিকাতা অফিস- ৬, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 


[| বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। রা 


A 
|| ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ 
















॥ আদায়ীক্কত মূলধন'ও রিজার্ভ ফাণ্ড 


৫,8৫,000 টাকার উর্ধে । | 


কর টাকার উর্নে| ! 
টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে |} 
সমস্ত প্রকার ব্যাং কার্য্য করা হয় | i 


মোট আমানত 
কার্যকরী মূলধন 


ক টি 
ও ব্যাপরু প্রভাব ভাহছা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 





'সহষোগিতা ও' সহাহুভুতির উপর' নির্ভর করে। 


(এসোপিয়েটড ব্যাক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক ঃ লরি মহারাজ মানিক্য বাছা 


অফিস সমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্র 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে '' 








চিফ, অফিস £ আগরতলা: ত্রিপুরা ষ্টেট, 
ৃ কা 





২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] 


বাঙ্গলায় সমবায় জাম বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
বাংলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমৃহের 
বাধিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ“যে, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, বীরভূম পাবনা এবং 





যশোহরে যে €টী সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠা করা, 


হইয়াছিল তাহাদের কার্ধ্যাবলী মোটামুটী সত্তোষজ্জনক হওয়ায় বাংলা 
সরকার খুলনা, বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা এবং ফেণীতে (নোয়াখালী ) 
আরও €টী অনুরূপ সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করার মনস্থ করিয়াছেন! 
পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত উপরোক্ত €টী ব্যঙ্কের সভ্যসংখ্যা আলোচ্য 
বৎসরে পূৰ্ব্ব বৎসরের ২ হাজার ২২২ জনের স্থলে ২ হাজার ৪৮২ জনে 
বাড়াইয়াছে। যে সকল সত্যদের টাক! দাদন করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা 
হুইতেছে পূৰ্ব্ব বৎসরের ৯ হাজার ২৮৬ জনের স্থলে আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি 
পাইয়া ১ হাজার ৫৭০ অন। এই সকল ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধনের 
“পরিমাণ ৫ লক্ষ € হাঁজার টাক! হইতে বৃদ্ধি পায়] ১৯৩৯-৪০'সালে ৫ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ২৫ লক্ষ হাজ্রার 
:৯৩৪ টাকা উক্ত ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ধার নেওয়ার অন্ত € হাজার ৩০৫ খানা 
"দরখাস্ত পাওয়া গিয়াহিল। ইহার মধ্যে ২ হাজার ৫৭ খানা, আবেদনপত্র 
গৃহীত এবং ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ১০৮ টাক! কর্জ্জ' দেওয়া হইয়াছে 
১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উপরোক্ত, সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ 
২১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা মুল্যের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ৭ লক্ষ ২০ হাজার 
টাকা ধার দিয়াছেন। 


ই, আই, রেলপথে কলিকাত৷ পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা । 

১৯৪১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২. সালের ২৩শে জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত ই, আই, রেলপথে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৮২ জন লোক কলিকাতা 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ কলিকাতা পরিত্যাগকারী যাত্রীর সংখ্যা 
হইতেছে দৈনিক গড়পড়তায় « শত হইতে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত ৷ 


আধিক. জগৎ 
রি ভারতে লাক্ষা শিল্প 


১০৬? | + 


মহাযুদ্ধের ফলে লাক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে 
তাহা দূরীকরণার্থ নানকুমন্থ (র'চী ) ইণ্ডিয়ান লাখ, রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ও 
লণ্ডন শেলাফ, রিসার্চ ব্যুরো বাণ্শি ও নানারূপ কৃত্রিম দ্রব্যাদি প্রস্তুতের 
ব্যাপারে লাক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি লাখ সেস্‌ 
কমিটির ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। এই বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যাঁয়,. ১৯৪০-৪০ সালে ভারত হইতে অন্তান্ত দেশে ৮ লক্ষ ৮ হাজার 
৮৭৭ মপ-লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছে। উদ্ধার পূর্ববর্তী বৎসরে (১৯৩৪-৪০ ) 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৩৩ হাজ্জার ৯৮২ মপ। ১৯৪০-৪১ সালে 
মোট লাক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৩৩ হাজাঁর+ ৩৭৫ মণ এবং ' 
১৯৩৯-৪০ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার মণ। 

সমপ্রতি লাখসেস্‌ কমিটির উক্ত রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, বর্তমার্সে 
দূর প্রাচ্যে যুদ্ধের দরুণ থাইল্যাণড বা ব্রক্গদেশ হইতে আপাততঃ ভারতে 


। লাক্ষা আমদানীর সম্ভাবনা নাই এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় লাক্ষার 


চাহিদাও হাস পাইবার আশঙ্কা নাই।, সুতরাং লাক্ষা সম্পর্কে আশান্িত 
হইবার মত সময় আসিয়াছে। 


বোতলের নূতন ছিপি তৈরীর প্রচে্া 


বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পকীয় গবেষণা সমিতি €সায়েটিফিক গ্যাশ্ড 
ইণ্ডাষ্রীয়াল রিসার্চ বোর্ড ) দেশের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে তিনটা নূতন 
পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গত ২২শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে শ্রষ- 
শিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা-লন্ধ এ বিষয়ক ব্যবহার কমিটার ( ইণ্ডাষ্্রীয়াল রিসার্চ 
ইউটিলিজেশন কমিটী) তৃতীয় অধিবেশনে আলোচিত হুইয়াছে। এই 
পরিকল্পনা তৈলদ্বারা প্রস্তুত আঠাল দ্রব্য, ছাচে ঢালা দ্রর্য এবং বোতলের 
ছিপির অনুকল্প দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে করা হুইয়াছে।' 















ছড়িয়ে পড়ছে। 






আনব আপনি ভূলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, 
পৃথিবীর নানা দিকে ডাক হরকরা ও ঘোড়ার 
গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো; সামান্য 
বোম্বে থেকে ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো 
“সপ্তাহের পর সপ্তাহ । ইলেক্‌টি,সিটির কল্যাণে 
, আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ 
এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে 
আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের 
সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ কর! যায় 
আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না) 


অফিসে 
ইলেকটিক ব্যবহার করুন। 
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১০৬৮ | | আথক জগৎ. জগৎ দারা | [ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 
টেনে নারী শ্রমিক 


সম্প্রতি বৃটেনের প্রায় ৩০ লক্ষ নারী শ্রমিকের ঝাব্দ করিবার অন্ধ মিত্র ুখাঞ্জি কোং 
তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে! র এ এণ্ড ২২ 


যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের | 

কলম্বোর সংবাদে আনা যায়, ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ভারতবর্ষের অন্ত ডাক কোম্পানীর কাগজ বা 

মাশুলের হার বাড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছে। পু গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে 
বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার. +. টাটা সিন 

ভারত সরকার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার কলিকাতা হইতে: নয়া- 











০৪ 













সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 


দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন | চা হিত I 
ভারতে ডিম ব্যবহারের পরিমাণ দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । |. 


২ ভারতেবর্ষে খান্ত হিসাবে প্রতি বৎসর মাথা পিছু গড়পড়তা মাত্র ৮টি 
করিয়া ডিম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বাধিক অন 
প্রতি গড়পড়তা ভিম ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে ১৫০টি হইতে ৩০০টি। 

সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু গরু ৰ 

এলাহাবাদ এপ্রিকাল্‌চারাল ইন্ষ্টিটিউউ’এর পাস্পোর্ট ভ্যাপ নামক তু 

একটি ষাঁড় (নিউ ইয়র্ক হইতে আনীত ) গত ১৯৪০ সালের সেশ্টেম্বর মাসে ছু 

১৬.বছর ৮ মাস বয়সে মারা গিয়াছে। উক্ত ইন্ট্রিটিউট এ যীড়টিকে ঢুঁ হেড অফিস-_১*১।১ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
ভারতের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু গর বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই দাবীর j , কলিকাত।। 

প্রতিবাদে বাঙ্গালোরের ইম্পিরিয়াল ডেইরী ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে জানান ( 

হইয়াছে, উহাদের জিল নারী গাতীটি ১৯২৯ সালে ১৯০ বৎসর বয়সে মারা & 

যায় এবং শ্যাভা. নানী গাভীটি মারা যায় ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ২৪৪০ 
বৎসর বয়সে । জিল হুধ দিয়াছে ১৬ বৎসরেরও অধিক কাল এবং এ্যাডা. & 
১৫০ বৎসর কাল ছুগ্ধবতী ছিল। 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন | 0 
* আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট & } 
অধিবেশন আরস্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী ০ 2 EE EE NE LN 
তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। লিঃ 
পাট সম্পৰ্কিত সম বাসস্থান ব্যাঙ্ক 
আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ই ফেব্রুয়ারী পরা কলিকাতায় ইতি ] -. হেড অফিস-__১*২।১,' ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাভা।। || 
সেপ্টাল জুট কমিটির একাদশ সভা ও তৎসঙ্গে বিভিন্ন সাব কমিটির সভা [| | = RNs — —— ——— 
হইবে । বাঙলা, রিহার, উড়িথ্া ও আসাম এই চারিটি পাট উৎপাদনকারী | 
প্রদেশের সরকারী প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিবেন। পাটের নূতন |] 
ব্যবহার, পাটের বাজারের উন্নতি, পাটের ফাটকা বাজারের দরের ক্রুত রি 


বিনীত_ | 
ভ্রীপার্ববতীশঙ্কর মিত্র | 
ম্যানেঙ্ছিং পার্টনার |. 














. Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 
Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, চি State. 








Raja Kishore Chandra D 
পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় সভায় আলোচিত হইবে | | EOE | Ruler, এরা State. 
Mr. N. C. Sen, 
সুতা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণে আপত্তি রি |. টিজার 
তাতীদিগকে হৃত! সরবরাহ করা সম্পর্কে ভারত সরকার সম্প্রতি যে' শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ বড়বাজার ব্রাঞ্চ ॥ 
মনোযোগ দিতেছেন তৎসম্পর্কে কলিকাতা সুতা ব্যবসায়ী সঙ্বের পক্ষ |] ১৭ নং আর, জরি, কর রোড।' _ : ১৯১, হ্যারিসন রোড 


হইতে ভারত সরকারের বাণিজ্য! বিভাগে. এক শ্বারকলিপি সকল প্রকার ব্যাফিৎ কার্ধ্য করা হয়। ূ 
( মেমোরেওাম ) - (দাখিল করা _ হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ জা 
ক্তাতীদিগকে হুবিধামত সুতা সরবরাহ ' করার প্রতি কমিটির (টু টেলিআন “প্রবর্তক .. *. স্থাতিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 
সহাম্থতৃতি রহিয়াছে । কিন্ত কমিটি জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট, যেরূপ 
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে তাতীদের প্রকৃত উপকার হইবে না। দেশের 
অভ্যন্তরে যাহাতে প্রচুর পরিমাণ সুতা! রহিয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে বাহিরে 
সুতা চালান নিয়ন্ত্রিত করিলে উহার. ফলে বোশ্বাই ও দক্ষিণ ভারতের সুতার | 
কলগুলির সমূহ ক্ষতি হইবে এবং কলিকাতার বাজারেও সুক্তার দর বৃদ্ধি ' 


৬+নৎ বন্বাজার ভ্ীট, কলিকাতা । 
শাখা ২-বতীজ দহন ডি রান জন্ম্মীগঞ্জ ও 


- সকল প্রকার জট কার্য করা হয়। 
চল্তি হিসাবের (55550 ৪/০) [৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 


পাইবে ; কেন না, কলিকাতায়ই অধিক পরিমাণ সুতা আমদানী হইয়া . দ্র শতকরা ১৪* টাকা । | ২১৪০ আনায় ** ২৫২ টাকা 
থাকে । জেক্তিংস ব্যাঙ্কএর সুদ মি Hh ee ES 
শতকরা ৩২ 1 cee ১৪০২ ৪ 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন সব নি NS 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ১২ই ফেব্রুয়ারী 
বে-সরকারী প্রস্তাব আলোচনার প্রথম দিন ধার্য হইয়াছে । এই দিন 
প্রযুক্ত এন, এম, যোশী কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতি দায়িত্বশীল. ভআাতীয় 
গবর্ণমেন্ট,স্থাপন করিবার বিষয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। 


বাপিক ১, *২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৮৩২ টাক! | বাঁদিক ১২ টাকা হইতে ১.২ পর্যন্ত জমা লওয়া হয় | 
হুদ শতকরা! ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
শতকর। বাঁধিক ৫২ লভ্যাংশ ঘেওয়! হইতেছে । 
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২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২. ]; 
বীমা কোম্পানীসমুহের আশু কর্তব্য 


গত ১৭ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ফেডারেশন অব ইত্ডিয়ান ইনসিওরেক্স ৫ 


কোম্পানীর সভায় ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামন্বামী মুদালীয়ার 
ও উক্ত ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ এম্‌, এন, শেঠ বর্তমান বুদ্ধের সময়ে 


ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ও বীমাকারীদের স্বার্থ সম্পর্কে কয়েকটি | 


মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন । মিঃ এম, এন, শেঠ বলেন যে, যুদ্ধর দরুণ 1/5 
বীমা কোম্পানীর সুদের হার অনেক হাস পাইয়াছে এবং এই অবস্থা | 


আরও কয়েক বৎসর চজিবে। সুতরাং বীমা কোম্পানীর পক্ষে প্রধান 
কৰ্ত্তব্য হইবে আলোচ্য সময়ের অন্ত বোনাস বন্ধ রাখা । বীমা কোম্পানী- 
গুলির নুতন ব্যবসায়ের পরিমাণের যে হাস হইতেছে তৎসম্পর্কে মিঃ শেঠ 
বলেন যে, ইহাতে ভয় পাঁইবার কোন কারণ না থাকিলেও এখন হইতেই 
কোম্পানীগুলিকে ব্যয়ের হার অনেক হাস করিতে হইবে । 
১৯৪৩ সালে আই সি এস পরীক্ষা! । 
১৯৪৩ সালের ৪ঠ! জানুয়ারী হইতে দিল্লীতে আই সি এস পরীক্ষা আরস্ত 
হুইবে। ১৯৪২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আবেদন পত্র দাখিল করিবার 
শেষ দিন ধার্য হুইয়াছে। আবেদন পত্রের ফর্ম্ম ও পরীক্ষার নিয়মাবলী 
পাইবার জন্ত বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে সেক্রেটারীর নিকট রাইটার্স 
বিল্ডিং, কলিকাতা, এই ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে। 
সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে যদি জাপান সাফল্যলাভ করে তাহা হইলে মালয়, 
ইন্দো-চীন এবং শ্তামদেশ হইতে রবার ও টিন, ক্রনি, সারাওয়াক ও 
তারাকান হইতে তেল, ফিলিপাইন হইতে ক্রোম, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ট্যাভয় 
হইতে টাক্কষ্টেন ( এক প্রকার গুরুভার ধাতব মূল পদার্থ)। ফিলিপাইন এবং 
মালয় হইতে লোহা ও ম্যানগ্যানিজ এবং ইন্দোচীন ও শ্তামদেশ হইতে 


চাউল প্রচুর পরিমাণে জাপান লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ইহার ফলে || 
মিব্রশক্তির যে পরিমাণ রবার প্রাপ্তি কমিয়া যাইবে তাহা ১৯৪০ সালে নিয়- H 
লিখিত স্থানগুলি হইতে বিদেশে রবার রপ্ানীর হিসাবে কতকটা অনুমান লু 


করা যাইতে পারে ১৯৪০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তুলনায় মালয় 


হইতে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৪১৭ টন অর্থাৎ শতকরা ৩৮৭ ভাগ, ইন্দো-চীন 


৬৪ হাজার ৪৩৭ টন অথবা শতকরা ৪'৬ ভাগ, শ্তামদেশ ৪৩ হাজার ৯৪০ টন 
অথবা! শতকরা! ৩২ ভাগ, সারাওয়াক ও উত্তর বোর্ণিও ৫২ হাভ্জার ৭৮৯ টন 
অর্থাৎ শতকরা ৩'৮ ভাগ এবং ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উৎপাদিত 
& লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৪০ টনের শতকরা ২০ ভাগ মিত্রশক্তির দেশসমূহে 
প্রেরিত হুইয়াছিল। ১৯৪০ সালে পৃথিবীর টিন উৎপাদনের অনুপাতে 
শ্ামদদেশে ১৭ হাজার ৪৪৭ টন, ইন্দোচীনে ১ হাজার ৫ শত ৬০ টন, মালয়ে 
৮৫ হাজার ৩৮৪ টন এবং ওলন্দাজ্র পূর্ধব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বাঙ্কা, বেলিটং 
এবং সিনকেপ) ৪৪ হাজার ৫৬৩ টন টিন উৎপাদিত হইয়াছিল । ১৯৪০ 
সালে ক্রনি, সারাওয়াক এবং তারাকানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অন্থপাতে 
১৬ লক্ষ টন খনিজ তেল উত্তোলিত হইয়াছিল। জাপান বালিক পাপান, 
বোর্ণিও, সুমাত্ৰা এবং জাভা দখল করিতে পারিলে বৎসরে আরও ৮৮ লক্ষ 
৭১ হাজার টন খনিজ তেল পাইবার অধিকারী হইবে। ফিলিপাইনে 
পৃথিবীর ক্রোম উৎপাদনের অন্থপাঁতে শতকরা ৫ ভাগের বেশী এবং ট্যাভয়ে 
পৃথিবীর টাঙ্কষ্টেন উৎপাদনের অনুপাতে শতকরা ৮ ভাগ পাওয়া যায়। 
জাভা পৃথিবীর সিনকোন] উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ যোগান দিয়া থাকে। 
সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সম্পকে” পরামর্শ কমিটি 
, নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্ত 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারীকে পরামর্শ প্রদানের আন্ত সংবাদপত্রের প্রতি- 


নিধিদের লইয়া একটি কমিটি গঠনের অন্ত নিখিল ভারত সংবাদপত্র | 
সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ভারত সরকারকে অনুরোধ করায় সংবাদপত্র |/ 
মুদ্রণোপযোগী কাগজ আমদানী সম্পর্চিত ব্যাপারে, চীফ কণ্টোীলারকে | 
পরামর্শ প্রদানের জন্ত এক ছোট এডভাইসরী কমিটি নিয়োগ করা হইবে | 
বলিয়া গবর্পমেপ্ট স্থির করিয়াছেন। যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই সভা | 


আহ্বান করা হইবে। 
৪ 








দিঘারাত্র কাজ হইতেছে। 
গু 
প্রসিশন মেসিন, কলকজ্জা 
যন্ত্রপাতি নির্মাণই আমাদের 
| 
গু ; 
ল্যাটেক্স-প্রুফিং, অয়েলস্কীন 
কাপড়, গ্রাউণ্ডসিট তৈয়ারীর 
কাজও হুইতেছে। 


ও 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১০০, ক্লাইভ স্ট্া, কলিকাতা! 


ফোন £ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯০ 
গ্রাম £ “বায়ার্স” ও “এভারগ্রীণ” . 








০০-৮৩-৯২২৯ 


| 
|| 
& 
| 


DES SEE এ নাজ (TNE কা বস রত DEE TREE 





হেড অফিস-_-৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা, 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ব্রুয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্ত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছ। করেন, তাহার! 
নি হেড অফিসে কিন্া যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
| 
চলতি হিসাব দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা [০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্রাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
১ জেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ছিসাব_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ভে টাকা স্থানাস্তর করা যায় । 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত জ্ওয়া হয়। 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সত্তোষদনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়! নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ডি, এফ, শ্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
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বঙ্গীয় কাঁচা পাট কর আইন 

কলিকাতা গেজেটের অধুনাতন সংখ্যায় ১৯৪৯ সালের বঙ্গীয় কাচা পাট 
কর আইনের নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে । রং আইনের নিয়মাবলীর 
সংখ্য] সর্বসমেত ৪৮টি। 


ভারতে যানবাহন সমস্ত। 
যানবাহনের সমন্তা, বিশেষ করিয়া স্থানাস্তরে মাল প্রেরণের সামঞ্জস্ত 


নিখিল ভারতীয় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্য্যনির্বাহক কমিটি গঠিত 


হইবে বলিয়া প্রকাশ। যাহাতে হুশৃঙ্খলভাবে ও বিনা বাধায় যানবাহন | 


চলাচল হইতে পারে সেই উদ্দেস্তে ভারতবর্ষকে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত 


করা হইবে। ভারতের বড় বড় নদীগুলিকে আরও ব্যাপক ভাবে ব্যবহার & 


করা হুইবে। উক্ত যানবাহন সম্পর্কিত কমিটি পেট্রোলের পরিবর্তে অন্ত 
কোন পদার্থ ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিবেন বলিয়া! আন! 


গিয়াছে । বাস চালাইবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে যে i 
গ্যাস উৎপাদক ত্র প্রস্তুত হইতেছে, ব্যাপকভাবে তাহার ব্যবহারে উৎসাহ ইঁ 


দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ । 
সংবাদপত্রের মুল্য নির্ধারণ 


সংবাদপত্র নিয়ন আদেশামুযায়ী ভারত সরকার সংবাদপত্রসমূহের মূল্য | 
ও ইহার আকার নির্ধারণ করিয়া একটা বিজ্ঞতি গত ২৯শে জাহুয়ারী প্রকাশ রম 
করিয়াছেন। এই আদেশে সংবাদ পত্রগুপিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা | 
হইয়াছে £--যথা, ‘ক’ শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে না), | 
‘খ’ শ্ৰেণী (পৃষ্টায়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে, কিন্তু ২০০ বর্ম ইঞ্চির কম | 
হইবে না) এবং ‘গ’ শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ২০০ বর্গ ইঞ্চির কম হুইবে)। || 


ইহাদের মূল্য নিম্নরূপ ধার্ধ্য হইয়াছে_ক” শ্রেণীর ছুই পৃষ্ঠা, ‘খ’ শ্রেণীর ছুই 
পৃষ্ঠা এবং 'গ” শ্রেণীর চার পৃষ্ঠার মূল্য অর্ধ আনার কম হইবে। ‘ক’ শ্রেণীর 


চার পৃষ্ঠা, ‘খ’ শ্রেণীর ছয় পৃষ্ঠা এবং “গ” শ্রেণীর আট পৃষ্ঠার মূল্য তিন পয়সার প্রা 
কম হইবে, কিন্তু অর্ধ আনার কম হইবে না। ‘ক’ শ্রেণীর আট, " শ্রেণীর |! 

আট এবং “গ” গ্রেণীর বার পৃষ্ঠার মূল্য এক আনার কম হইবে, কিন্ত তিন | 
পয়সার কম হইবে না| ক’ শ্রেণীর আট, ‘খ’ শ্রেণীর ১২ এবং “গ” শ্রেণীর | 
যোল পৃষ্ঠার মূল্য দেভ আনার কম হইবে, তবে এক আনার কম হইবে না। [4 

“ক” শ্রেণীর বার, “খ' শ্রেণীর,আঠার এবং ‘গ’ শ্রেণীর চব্বিশ পৃষ্ঠার মূল্য [| 

দুই আনার কম হইবে, তবে দেড় আনার কম হইবে না। এই আদেশে :==== 
আরও বলা হইয়াছে যে, উপরোক্তরূপ খুচরা বিক্রয় মূল্যের হিসাবে নির্দিষ্ট 
সংখ্যক পৃষ্ঠা ছাড়া কোনও সংবাদপত্র প্রকাশিত অথবা কোন লোক কর্তৃক {| 
বিক্রীত হইতে পারিবে নী । তবে কোন দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যপারে যদি | 
কোন সপ্তাহে সকল সংখ্যা অথবা একটা ব্যতীত সকল সংখ্যার মূল একরূপ ! 


থাকে, তাহা হইলে ওঁ সপ্তাছে এক বা একাধিক সংখ্যায় নির্দিই পৃষ্ঠাসংব্যা 


বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সপ্তাহব্যাপী মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ছাড়াইয়া যাইতে | 
পারিবে না! যে স্থানে অপরাহ্ণ তিনটার পরে কোন সংবাদপত্র প্রচলিত “| 
নাই, সেই সব স্থানে সাধারণ সংখ্যা ছাড়াও দুই পৃষ্ঠার একখানি বিশেষ { 


সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারিবে । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফসলের উৎপাদন 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্কষিবিতাগের সম্পাদক মিঃ ক্লড উইকার্ড তাহার (| 
বার্ষিক বিবরণীতে জানাইয়াছেন যে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত বিশ্বযুদ্ধে জাতিগুলিকে | 
যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে খান্ত ও তন্ত সরবরাহ করিবার উদ্দেপ্তে মাকিন |) 
কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এইরূপ '{ 
ফসলের উৎপাদন ১৯৪২ সালে আরও অধিক বাডাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্ত ) 
বর্তমানে আবশ্যক মত যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক ও যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইতেছে না । | 


ভারত রক্ষার্থ নিযুক্ত সৈন্যদলের সংখ্য! 
ভারত রক্ষার্থ নৌবাহিনী, স্থল বাহিনী এবং বিমান বাহিনীতে মাসিক 


€০ হাতার লোক সৈনিক হিসাবে ভর্তি হইতেছে। ০০০১০ I 


জন্য ১০ লক্ষ সৈন্ত প্ৰস্তুত রাখা হইয়াছে । 


{ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 


~ 





বিধানের অন্ত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নয়াদিল্লীতে একটি £ উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবৎসর শতকরা B 





অন্তান্ত অফিগ : রেঙ্গুন, মৌল 
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{ সেনটাল ক্যালকাট৷ ! 


ব্যাক ভিলভ_ 
হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ ষ্টাট, কলিকাতা 


৭0০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬।* টাকা 
শাখাসমূহ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হেয়ার ্ট্রাট - রংপুর বেনারস | 
হিলি (দিনাজপুর)  চীদবালী(বালেশ্বর_উড়িয্যা প্রদেশ) 
সুদ্বের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। 








পয গদ লস তং আমল এত উজার 


{ 
111 


ছাল ব ব্যান্ক লিমিট 


১৯১০ 


বনের সর্ব বপুরীতন প্রতিষ্ঠান 


হেড, অফিস £ মহালক্ষী ভবন, চট্টগ্রাম । 


কলিকাতা অফিস £ ১৫নং ক্লাইভ ফ্কীট 
মেইন, আকিয়াব, সেণ্ডওয়ে, 


চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাকা ও সাতকানিয়া। 


চল্তি হিসাব খোলা, হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মান্থসারে সুদ দেওয়া [| 
হয়! ১*২ টাক! জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা {8 
বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হ্য। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর [| 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ৯২ বৎসরের তারতম্য | 


হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। . 
১০০২ টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওয়া বায়। 
সর্ধবপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 


বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 


জেনারেল ম্যানেজার_-গ্রীত্রিপুরাচরণ ৪৮ : 
le এষ, এ, IY 


২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২] 


ভারতে তুলাচাষের তৃতীয় পূর্রবাভাষ। 

১৯৪১-৪২ সালের ভারতে তুলাচাষের তৃতীয় পূর্বাভাষে সমগ্র ভারতে 
২ কোটী ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং 
এই সকল জমিতে €৪ লক্ষ ৯০ হাজার বেল তুলা (৪ শত পাউ্ডে এক বেল) 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । পুর্ব বৎসরে সমগ্র ভারতে 
২ কোটী ১৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জধিতে তুলার চাষ হইয়াছিল এবং ৫২ লক্ষ 
৬৫ হাজার বেল তুল উৎপন্ন হইয়াছিল ইহার মধ্যে বাংলা দেশে ১৯৪১-৪২ 
সালে ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৩০ হাজার 
‘বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্থযিত হইতেছে । 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুল! উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪১ সালে যার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৯ কোটী ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল (£ শত 
পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হছইতেছে। 
১৯৪০ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৯ কোটা ২৫ লক্ষ ৯৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন 


হইয়াছিল | 
ভারতে টিনে সংরক্ষিত মাছের চাহিদা 

বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে এবং 
কাঁপান হইতে ভারতে বাৎসরিক ৪৪ হাজার হন্দর (এক হন্দরে ' প্রায় ১ মণ 
১৪ সের) টিনে সংরক্ষিত মাছ আমদানী হইত। এই সকল টিনে সংরক্ষিত 
মাছের মূল্য হইতেছে বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা । এখন এই সকল স্থান হইতে 
এইরূপ টিনে সংরক্ষিত মাছ ভারতে আসা বন্ধ হওয়ায় এদেশে মাছ টিনে 
সংরক্ষিত করার সমস্তা একটী বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । ১৯১১ সালে 
মাত্রা সরকার মালাবারের অন্তর্গত চালিয়াম নামক স্থানে মাছ টিনে সংরক্ষণ 
করার ব্যবস্থার অন্ত এক্টী কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা লাভ- 
জনক না হওয়ায় এই কারখানাটা ১৯৩৩ সালে কোন একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
কাছে বিক্রয় করেন। সম্প্রতি বেজওয়াদ1, এবং বোস্বাইতে ছুইটী কারখানায় 
আছ টিনে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত 
বৃটিশ মালাবার এবং দক্ষিণ কানাডার সমুদ্রে পকৃলে বৎসরে পডপড়তায় ২৬ 
লক্ষ ৭ হাজার মণ মাছ ধরা হুইয়া থাকে এবং এইরূপ মাছের প্রায় শতকর! 
৬০ ভাগ টিনে সংরক্ষণ করার উপযুক্ত । 

মিত্রশক্তি এবং চক্রশক্তির সমরোপকরণ শিল্প 

মিত্ৰশক্তি এবং চক্রশক্তির সমরোপকরণ শিল্পের তুলনা করিলে দেখ! 
যায় যে ধাতব, রাসায়নিক, লৌহ ও ইস্পাত সম্পকিত এবং অন্ান্ত শিল্প 
{ যাছা যুদ্ধের জন্তু প্রয়োজনীয় ) সম্পদের পরিমাণ হইতেছে নিম্নরূপ £ঃ-- 

জার্ম্মানী, ইতালী এবং জার্ম্মানী কর্তৃক ইয়োরোপের অধিকৃত অঞ্চল- 
সমূহের ২২৭৪ কোটী পাউণ্ড ; মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ২৪০ কোটী পাউণ্ড ; বৃটীশ 
সান্রাজোর ১১৬ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ; রাশিয়ার ৮০ কোটী পাউণ্ড এবং 
'ভ্রাপানের ২০ কোটী পাউণ্ড । 

_. মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলাচাষীদের আয় 

১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলাচা্ীদের তুলা বিক্রয় বাবদ মোট 

81501055258 








জনক । 
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আখথক জগৎ 


| লিনিেড এল 
স্থান পরিবর্তন £ নৃতন অফিস- €নৎং সাঁদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা|। ম্যানেজিং এজেন্টস্‌_গুহ, জল এণ্ড সরকার লিঃ 
“ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়ন্নণ এও ধল কোং এবং আরও আন্যান্য অনেক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের বহু লক্ষ টাক্কার অর্ডার সজুদ আছে” 
হিরা 75876 শিলপপ্রতিষ্ঠান, ডিভিডেণ্ড 
এদেশে এতাবৎ যত রকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সব্বাপেক্ষা লাভ- 
ভারত গবর্ণমেন্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং দেশের সর্বত্র 
অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে । 
এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সরান এজেন্ট আবশ্যক 


১০১ 





মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনবীম। 

১৯৪১ সালের প্রথম নয় মাসে (জাম্‌্য়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯টি বীমা কোম্পানীর যে নূতন জীবনবীমা প্রহপের হিসাব পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের নূতন 
জীবন বীমার পরিমাণ (াড়াইক়্াছে শতকরা ৬৮ ভাগ বেশী। আলোচ্য 
সময়ে উক্ত ৩৯টী কোম্পানীর সকল শ্রেণীর মোট নূতন বীমার পরিমাণ 
হইতেছে ৫৭৭ কোটী ৮৫ লক্ষ ১৪ হাজার ডলার ) পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ 
সময়ে ইহার পরিমাণ ছিল ৫৪০ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৭হাজার ভলার। হহার 
মধ্যে নূতন সাধারণ বীমার পরিমাণ ৩৯৭ কোটী ৭৮ লক্ষ ৬৩২ হাজার ডলার । 
শিল্প সংক্রান্ত বীমার পরিমাণ ৯২৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ডলারু এবং যৌথ 
বীমার পরিমাণ ৫৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬০ হাজ্জার ডলারে ফাড়াইয়াছে ; পূর্ব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ে এই সকল বিভিন্ন প্রকার বীমার পরিমাপ ছিল যথা- 
ক্রমে ৩৭৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ডলার, ১১৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৩ হাজার 
ডলার, এবং ৪৮ কোটি ১৭ লক্ষ ১৫ হাঁজার ডলার। 


আমেরিকা হইতে ভারতে লরীর কাঠামো আমদানী 
প্রকাশ, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে খপদান ও ইজারা 
ব্যবস্থা অনুযায়ী মাকিন যুক্তরাষ্র হইতে ভারতবর্ষে কয়েকশত মোটর লরীর 
কাঠামো আসিয়াছে । ইহা প্রথম কিস্তি, ভবিষ্যতে আরও আসিবে । এই 

সমস্ত লরীই দেশরক্ষা বাহিনীগুলির ব্যবহারের জঙ্ক প্রেরণ করা হইয়াছে । 


ভারতে সামরিক বিভাগের জন্য বুটজুভ। প্রভৃতি তৈয়ার 

ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে সামরিক বুট জুতা প্রস্তুত করা যায় কিনা, সে 
সম্বন্ধে তথ্যান্ুসন্ধান করা হইতেছে। উপযুক্ত চামড়া পাওয়া সম্ভব হইলে 
বৎসরে ৮৫ লক্ষ জোড়া বুট তৈয়ারী করা যাইবে বলিয়া অঙ্গমিত হইতেছে। 
১৯৪২ সালের জামুয়ারী মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে বৃটীশ সরকার ভারতবর্ষে 
২ কোটি ২ লক্ষ গজ চট এবং অগ্তান্ত প্রকারের ১০ হাজার টন পাট নির্মিত 


দ্রব্যের ফরমায়েস দিয়াছেন। ইষ্টাগ্রপ ভূক্ত দেশগুলি হইতেও বহু বস্তু, 


ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ও অন্তান্ত বিবিধ সামগ্রীর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে । 


যুক্তপ্রদেশে সুরাসার প্রস্তুত 
যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জিলার অন্তর্গত হারগাঁও এবং বেরিলি ডিলার 
অন্তর্গত বাছিরিতে সুরাসার প্রস্তুত করিবার কলু স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা 
চলিতেছে। এই সকল কল হইতে বাৎসরিক ২ লক্ষ €০ হাজার গ্যালন 
নুরাসার পাওয়া যাইবে এবং ইহা দ্বারা পেট্টলের অভাব অনেকটা দুর হইবে। 


অস্ট্রেলিয়ায় সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদ্বন .. 
বর্তমানে অষ্ট্েলিয়ার অন্তর্গত ট্যাসমেনিয়ায় সপ্তাহে ৪৮০ টন করিয়া 
সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগঞ্ প্রস্তুত হইতেছে। ট্যাসমেনিয়ার কাগজের কল- 


চুসমূহে আরও ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিলে বৎসরে ৬* হাজার টন সংবাদ- 


পত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এই সকল 
95595857282 






A প্রেফারেন্স শেয়ারের 


এবং 
৯৯ ॥ সাধারণ শেয়ারের উপর 
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ৰ সুবার্ধন ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আমরা ১০২৷১নং ক্লাইভ গ্রীট কলিকাতাস্থ স্ুবার্ধন ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের গত ৩০শে জুন (১৯৪১) পর্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট 
সমালোচন্মৃর্ধ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট” দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়| পূর্ব বৎসর এই নূতন ব্যাস্কটির 
আদায়ী শেয়ার মূলধন ও এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমা উভয়ের 
পরিমাণই ছিল কম। আলোচ্য বৎসরে তাহা শতকরা ২৫০ ভাগ পরিমাণে 


বাড়িয়া যথাক্রমে ২৫ হাজার ২০৫ টাকা ও ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৩০ টাকা, 
দীড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যাক্কের মভুত তহবিলের পরিমাপ ৩৪২, টাকা ' 


হইতে এবার ৭৫০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত একটা 
প্রতিকূল অবস্থার সুচনা হওয়ায় বর্তমানে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে- 
নানারূপ সমস্তা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ কোন) কোন দিক 
দিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবারও নমুনা দেখা গিয়াছে । এই অবস্থায় সুবার্কান 
ব্যাক্ষের কার্য্যধারা এবার সকল দিক দিয়াই প্রসারিত হুইয়াছে ইহা উহার 
পরিচালকদের কার্ধ্যকুশলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
'_ আদাযীক্কত মূলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত 
দায় এবং অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া গত ৩০শে জুন তারিখে সুবার্বনন ব্যাঙ্ক 
লিষিটেডের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৫৩ টাকা। 
এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাক্ষের যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :-প্রদত্ত খণ ও. ক্যাশ ক্রেডিট ১ লক্ষ 
"৯৫ হাজার টাকা । আদায়যোগ্য সুদ ১২ হাজার ২৫৩ টাকা। কোম্পানীর 
কাগজ ৭ হাজার ৪১৩ টাকা । যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ২ হাজার ৫৩১ টাকা 
এবং হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০৮ টাকা । এই বিবরণ দৃষ্টে 
কোম্পানীর তহবিল ভালভাবেই নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। 

বিভিন্ন প্রকার আয় হইতে খরচপত্র নির্বাহ করিয়া আলোচ্য বৎসরে 
ব্যাঙ্কের নিট লাভ ছাড়ায় ৬ হাজার ৩৩৪ টাকা। উহা হইতে ১ হাজার 
২৬৭ টাকা মন্তুত তহবিলে (কোম্পানী আইনের ২৭৭ ধারা অনুসারে.) 
> হাজার ৫৭$ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশিদারদিগকে শতকরা 
৬1০ টাকা হারে'লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বাকী আয়কর প্রদানের জন্য ও 
'অন্তান্ত প্রয়োজনে বাকী ৩ ছাতার ৪৯২ টাকা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
আমর! এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি । 

।.. ম্যাশনেল কটন. মিলস লিঃ 

বাংলার অন্ততম মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বঙ্গ মহোদয় জেলা 
ম্যা্িস্্রেট সহ সম্প্রতি চট্টগ্রামের “ন্কাশনেল কটন মিল” পরিদর্শন করেন 
এবং মিলের তৈয়ারী ধুতি, সাড়ী ও নব নির্শ্মিত ব্যাত্ডেজের কাপড়াদি দর্শন 
করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন ।' বর্তমান যুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও 
মাত্র ছুই বৎসরের মধ্যে এই মিলের যাবতীয় কাধ্য নিষ্পন্ন এবং বস্ত্র বয়নের 
কাজ চালান প্রভৃতি ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া শ্রীযুক্ত ‘বস ইহার কর্পকর্ভা ও 
প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে, কে, সেন ও রায় বাহাছুর' উপেন্ত্ লাল রায় প্রকুথ 
শিল্লোৎসাহী ব্যক্তিগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মিল, পরিদর্শানর পর 
কোম্পানীর চেয়ারম্যান রায় বাহাছুর উপেন্দ লাল 'রীয়,''স্তম ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত জগদ্ধদ্ধু দে ও' সেক্রেটারী শ্রীযুত শীতলচন্ত্র নারায়ণ চৌধুরী মন্ত্র 
মহোদয় এবং জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমিসণকে চা-পানেআপ্যায়িত করেন। 

ডি জে কিমার এণ্ড কোং লিঃ 

মেসার্স ডি জে কিমার এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের কর্মচারীদের উদ্োগে 
গত ₹১শে জামুয়ারী তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের € নং কাউদ্দিল হাউস ই্রীটস্থ 
ভবনে যথারীতি সমম্বতী পুজা উৎসব হুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে 


কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন 
তিনশতাধিক অতিথিকে ভূব্রি-ভোজনে আপ্যাক্লিভ করা হয়। সর্বশেষে 
কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ক্রম্‌ জ্ঞানদায়িনী দেবীর পুজা উপলক্ষে তাহার 
সহকন্থীদের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রশংস' করিয়া সমবেত অতিথিবর্ধকে- 


. সহদয় ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। 


| বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

প্রতাব্পুর কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের" 
অন্ত শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । ইত্ডিয়ান কেবল কোং লি:-গত' 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত পতকরা বাধিক ১০২ টাকা ॥ 
ঠিরুমবাদী রবার কোংঘজি: _গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


! দন্ত শতকরা বাধিক ২০২১টাকা। গুজরাট রেলওয়েজ কোং লিঃ. 


গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসবে শতকর! বাঁধিক ৪২ টাকা ॥ 
মহীশুর স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ_গত ৩১শে আগষ্ট: 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২২ টাকা। 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

হেল্পিং হা্ড--অফিশিক়েটিং সেক্রেটারী মিঃ মায়া ঘোষ। রেজি-- 
ষ্টা্ড' অফিস- চট্টগ্রাম । অমুমোদিত মূলধন ৫ শত সভ্য | ব্যবসা-_নিঃশ্ব 
ও অসহায় নারীকে সাহায্য দান। 

ইউনাইটেড ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডাট্রা লিঃ__ডিরেক্টর ডি সি ধিশনন্।, 
রেজিষ্টার্ড অফিস--১৪, গ্যাপ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত. 
মূলধন ১৫ হাজার টাকা । খনি ও খনিজ সম্পদ ক্রয় বা ইজারা লওয়া। 

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া আর্ক ওয়েল্ডিং কোং লিঃ রেজিষ্টার্ড অফিস-- 
১১* ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট (৪ তলায় ), কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২৫ হাজার 
টাকা। ব্যবসা-_বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ ও তজ্জাত- 
দ্রব্যাদি, নির্মাণ ৷ f | 

দ্ধি' লক্ষ্মী কমাশিয়াল লি:--ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌-_মেসার্স এল 
গিরিধারিলাল এণ্ড কোং। অনুমোদিত মূলধন-_২ লক্ষ টাকা।' 
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ল্বাজ্ঞাত্রেত্র হ্ৰাল্নচাল্ল 
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টাকা ও বিনিময় 
* কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী । 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই। অবস্থা পূর্ক্বের মতই রহিয়াছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির 
পরিচায়ক ' কোন লক্ষণ দেখ! যায় না। এই সময় অন্ান্ত বৎসর বিস্তর 
অর্থের চাহিদা দেখা যায়। কিন্তু এই বৎসর দাদনের ক্ষেত্রে আদৌ কর্ম্ম- 
তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে না । বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । 
ব্যাস্কসযূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাত! ও 'বোম্বাইএর বাজারে 


যথাক্রমে 4০ আনা ও 1০ আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। গত সন্তান, 


:ট্রেজারী বিলের জন্ত যে টেগডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাচাতে আবেদনের 
পরিমাণ বেশ সম্তোবজ্নক হইয়াছে, কিন্ত ইণ্টারমিডিয়েট ট্রে্জারী বিলের 
পরিমাপ অত্যন্ত কম হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার সাপ্তাহিক 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, রিজার্ভ ব্যাক্কে বিভিন্ন দিকের আমানতের পরিমাণ 
পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইযাছে। 

গত ২৭শে জামুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেল্জারী 
বিলের অন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল । উহাতে মোট আবেদনের 


পরিমাপ দাড়ায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকী। উক্ত আবেদনসমূহের : 


মধ্যে ৯৯৮৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৪০ আন! দরের শতকর! প্রায় ৩৯ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা 


সুদের হার ধার্য্য করা হইয়াছে শতকরা বাধিক ১২ টাকা । আগামী ওরা " 


ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেঙ্ারী বিলের 
জন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে আগামী €ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে টাকা দিতে 
হইবে! 

গত ২১শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে মোট ৬ 
লক্ষ «০ হাজার টাকার তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় 
হুইয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী হইতে রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ববঘোষিত 
সর্ত অনুযায়ী ৯৯৮৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারষিডিয়েট বিল 
বিক্ৰয় হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সা্াহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৩শে 
আহুয়ারী--য়ে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ-দ্রাড়াইয়াছিল ৩৩০ .কোটি &৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩২৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৪২ 


কোটি ₹২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা) পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার .পরিমাণ ছিল ৪৩ |] 
কোটি ২৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার [ 
দেওয়া হয় ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল 
'৫= লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঞ্চের আমানতের 1 ' 
পরিমাপ দ্রাড়াইয়াছে ৩৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে | 
উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা! আলোচ্য সপ্তাহে 7 
'রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ! 


৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ 
কোটি ৫০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম 
সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও € কোটি ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার 
টাকা.) পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ টি সতত 
৯৭ হাজার ও ৪ কোটি 2৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । | 

৫ 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়োক্ত হার বলবৎ ছিল: . 
১শিএঃ পে 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) 
এ দৰ্শনী তি ১শি ৎ$ পে 
ডি এ৩ মাস - lS >১শিঙতংপে 
ডলার * (প্ৰেতি ৯০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 
কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিরাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাজকারবার হয় নাই। লিবিয়ার মরুভূমির যুদ্ধে বৃটীশ সৈল্যবাহিনীর বিপর্যয় 
এবং সুদূর প্রাচ্যের মালুয়ের রণাঙনে জাপানের. সাফল্য শেয়ার, বাজারের ক্রয় 


' বিক্রয়ের উপর বিশেষ প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শেয়ারের 


ক্রেতা বিক্রেতা উভয়পক্ষই বেচাকেনার ব্যাপারেটস্তর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেটে ৩০ কোটি টাকার ঘাটতি পড়িবে এবং 


. এই ঘাটতি পূরণ করিবার অস্ত ভারত সরকারের অর্থ-সচিব কয়েক দফা প্রত্যক্ষ 


এবং পরোক্ষ কর বসাইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় শেয়ার বাজারের 
সৰ্ব্বত্ৰ এই একটা অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কার ভাব বিরাজ করিতেছে। 
শেয়ারের দর সক্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । বালির বস্তা এবং 


চটের জ্ন্ত পাটকলগুলির নূতন অর্ডার পাইবার সম্ভাবনায় কোন কোন পাট 


কলের শেয়ারের দর সামাগ্ত কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু মোটের উপর পাট- 
কলের শেয়ারের কাজকারবার সস্তোষ জনক হয় নাই । | 
কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের বেচাকেনার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও ইহার দরে 
কতকটা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । ৩০ টাক! হ্দের কোম্পানীর 
কাগজ এবং ৩২ টাকা হ্থদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৯৫।%০ আনা এবং 
৮২২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৪৯-৫২) সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৮/০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ 
সালের ডিফেন্স বগু ১১০॥০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৪৫ সালের কাগজ 


৯৪০ আন', ৩০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০১%০ আনা। ৪২ 


টাকা সুদের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ ১০৯1০ আনা এবং ৫২ টাকা নদের 
১৯৪৫-৫৫ সালের কাগন্ধ ১০৮ টাকায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দর অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 
ূ কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবার অতি সামান্ত হইয়াছে। 


হেড অফিস £১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


৬. হুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষটিত। 
। : গু ভ্রুত উন্নতিশীল, জাতীয় ব্যাঙ্ক । 
€& নিরাপদ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান । 
|| সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। | 
নট ব্ৰাঞ্চ :_দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, হাওড়া, ' 


! ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, || 
; নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, গ্রাস, শিলং ও বালীগঞ্জ। 





১০৭8 








' পাটকল 


পাট কলের শেয়ারের কতকট! কাকারবার হইয়াছে, কিন্ত ইহার দর 


বিশেষ কিছু বাড়ে নাই। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

এ বিভাগের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ কোন আপ্রহের ভাব দেখা 

বায় নাই । 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখ যোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিমকূপ বিকিকিনি হইয়াছে — 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগন্দ ২৩শে জানুয়ারী--৮২৯। ৩৯ টাকা সুদের 
(১৯৬৩-৪৫) ২৩শে জা:-৯৪1 ২৬শে-_৯৩1৮০ | ৩২ মদের ডিফেন্স ব্গু 
(১৯৪৬) ২৩শে আঃ ১০০৪০ ১৩০০%%০ $ ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) 
২৩শে জাঃ--৯৭৮৬০ ৯৮৯ ) ২৯শে--৯৮/০ | ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
হ৩শে জা৯৫২ ৯৫০ 3 ২৬শে-৯৫৩/০ ৯৫1০) ২৭শে--৯৫%০ ৯৫1০০ ) 
২৯শে--১৫1৩/০ ৯৫] 1 ৩1০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ২৩শে জা:--১০১৮০ | 
৩২ সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৯-৫২) ২৭শে জাঃ-_৯৮ ৯৮1০ । ৪২ সুদের খপ 
(১৯৬০-৭০) ২৩শে জাঃ--১০৯1০ ১০৯৩০) ২৪শে-_-১০৯/০ 7 ২৬শে_ 

২৯শে--১০৯1৮০ | ৫৭ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ২৩শে আঃ 

২৬শে--১০৮৩০ ) ২৭শে--১০৮ 3 ২৯শে-১০৮২ ১০৮1০ । 

রী ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৩শে জানুয়।রী -_-১০৩৷০ $২৪শে--১০৪৯ 5 ২৪শে-- ১০৪২ 


১৩৯1০ ১০৯1৩/০ $ 
১০৮৭ ১০৮/০ 3 


২৭শে-_১০৩৷০ ১০৪]০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ২৬শে জাঃ_৩৭৮২ 5 
২৭শে-_৩৭৯২ $ ২৪শে--৩৭৯ 5 (সম্পূর্ণ আদাযীকৃত) ২৯শে জাঃ-_১৫৪৩১। 


সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক ২৭শে জাঃ-_৪৭ব ৪৭৮০ । 


রেলপথ 
দাঞ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (অভি) ২৩শে জামুয়ারী-_৮৫২ ; ২৪শে_ 
es । হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ২৫শে জাঃ--১*২৬ | 
কাপড়ের কল 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৩শে জান্গয়ারী_-৪/%০ ; ২৭শে-_91/- aloe ; 


আধিক জগৎ 





[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 
ক্যামিক্যাল 
এলকালি এন্ড কেমিক্যাল (অভি) ২৭শে জাঃ ২০৪৮০ । 
খনি 


ইণ্ডিয়ান কপার ২৩শে জানুয়ারী__২/০। কনসোলিডেটেড টিন ২৬শে 


জা I সিমেণ্ট 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অনি) ২৩শে জাঃ--১২॥। ডালমিয়া সিমেণ্ট 
(অভি) ২৩শে জা: _-:১৩$/০ ১৩৪০ 3 (প্রেফ) ২৭শে জাঃ-_১২০২। 

[ক 

আগ্রা ইলেক্‌্টী,ক ২৬শে জাঃ--১৪০। সাজাহানপুর ২৭শে জা:_-৭২ | 
বেরিলি ইলেক্টাক ২৬শে জাঃ_-১৪২ ১৪৩০ । মণুরা ইলেক্টা,ক ২৬শে 
জাঃ_-৮৪০ | মৃজাপুর ইলেক্টীক ২৭শে জাঃ--১৩%* | . 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

বার্ণ এণ্ড কোং জেডি) ২৩শে জামুয়ারী-_৩৩২২ 3 ২৬শে--৩২৮৭ 3 ২৭শে 
ইত্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টিংস (ডেফার্ড) ৩০শে জাঃ_২।০। 
মাস্গলস ২৩শে জাঃ_২২। জেসপ এগ কোং (অভি) ২৩শে জাঃ--১৮।* 5 
২৭শে_ ১৮০ $ ২=শে-__১৮৷০ (প্রেফ) ২৩শে জা:--১১৬২। ষ্টিল 
করপোরেশন (প্রেফ) ২৩শে MESO ১১১৩ $ ২৪শে--১১০৯ ১১৩৪০ $ 
হ৬শে--১১*২১ 3 ২৭শে--১১*২) ২৯শে--১১০৪০ | ইতিয়ান ষ্যাণডার্ড 


৩৩৩৯ । 


ওয়াগন ২৬শে জাঃ--৬০॥০ ) (প্রেফ) ২৯শে জাঃ--১৪৯২। 


(বাঙ্গলায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক-) 


ব্যাপারে সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন এবং দেশবাসী যাহাতে 
কোম্পানী আইন অনুযায়ী যৌথ কারবার হিসাবে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 


‘স্থাপন করিয়া কৃষকের মধ্যে দীর্ঘদিনের মেয়াদী খণ প্রদানের ব্যবস্থা 


করিতে পারে তঙ্জন্য উপযুক্তরূপ আইন প্রণয়ন করিতে এবং এইসব 
যৌথ জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কে উপযুক্তরূপ 'পুষ্টপোষকতা করিতে গবর্ণ- 
মেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই পরামর্শ গ্রহণ 
করেন নাই। ফলে কৃষকের দীর্ঘদিনের মেয়াদী খণের সমস্যা আজ 


পধ্যস্ত কিছুই সমাধান হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে, বর্তমান 


সমস্তা সমাধানের পক্ষে শ্রীযুত সরকারের প্রস্তাবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্য- 
করী। যদিও খণসালিশী আইন, মহাজনী আইন ইত্যাদির ফলে 


২৮শে-_৪0০ 3 (প্রেফ) ২৩শে জাঃ-৭৩/১ ৭1০1 মুইর মিলস, (প্রেফ) “বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজের সঞ্চিত মূলধনের অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে, 


২৩শে জাঃ __৭৬ | বেণারস কটন এণ্ড সিন্ক ২৬শে জাঃ--৫/০ ) ২৭শে-- 
₹/০ | কাণপুর টেক্সটাইল ২৭শে জা:--৮৪০ | ভানবার ২৭শে জজাঃ ২৩১৯, 3 
২৯শে-২৩০২। কেশোরাম ২৭শে জাঃ__৮০ ৮/০; ২৯শে--//০। 
কয়লার খনি 
বেঙ্গল ২৭শে (জাছযারী__০০৯১) ২৯শে_-৩৬৭২। এ্ালগেষেটেড 
২৩শে জাঃ২৬1? | ।ভালগোড়া ২৭শে জাঃ --৫৯। 
পাটকল | 
আদমজী ২৩শে জামুয়ারী_২৫৷০ | আগরপাড়া ২৩শে জাঃ-_৩৮০ 3 
ওয়েভালি ২৬শে জাঃ_৩০০। জ্রেইগ' ২৩শে জাঃ_২২) ২৪শে--২৮০.। 
হুগলী ২৬শে জাঃ _-৬২%০ ৬২1০ । গ্যাঞ্জেস ২৩শে জা: _ ২৮২ $ ২৪শে = 
২৭৮২ 3 হ৬শে-২৭৫৯। গৌরীপুর, ২৩শে জাঃ_৬৬৫২ চয২৯ে ৬৮০২ 
৬৮৯২। নৈহাটী ২৬শে জাঃ-২১১৷/০। ইণ্ডিয়ান ২৩শে আঃ ৩২৫২ ও 
২৪শে--৩২৫২ 3 ২৬শে-_৩২২২। কামারহাটী ২৩শে জাঃ--৪৬৪ 3 ২৪শে 
৪৬৫৯ 3 ৭শে-৪৬৭২ ৪৭০২) ২৯শে--৪৬৭০। লরেন্দ ২৩শে জা: 
২৫১০ 3 ২৪শে--২৫০২ 3 - ২৬শে--২৪৪৯ ২৫০২ 1 চুঠুল্লাশলাল ২৩শে 
'জাঃ ২২০; ২৪শে-২১দ০ 3 .২৯শে১৭০ 5 বরানগর €অর্ডি) 
২৪শে জাঃ-৯০২ 3 ২৬শে- ৯২৯ ডালহোসী (অডি) ২৪শে জাঃ-_২১৫২ 5; 
:নস্করপাড়া ২৪শে জাঃ_-১৭২। বজবজ ২৬শে জাঃ-৩২৭২। ডেপ্টা ২৬শে 
জাঃ--৪১২]*) ২৯শে--৪১৪২ ৪১৬২1 বালি ২৭শে জাঃ-_২২০২। 
কিনিসন ২৭শে জাঃ-_-৩৩৫২ ৩৩৮৯1 নদীয়া ২৭শে জাঃ--৫৯২1 রিলায়েন্স 
২৭শে জাঃ-৫৩২। মেঘনা! ২৯শে আঃ--৫৭%০1 রামেশ্বর ২৯শে ডাঃ 
৯৯ | 


; তথাপি এখনও মধ্যবিত্ত সমাজের 'হস্তস্থিত মূলধনের পরিমাণ নগণ্য 
নহে মধ্যবিত্ত সমাজের "আয় পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কমিয়া 
[গেলেও এখন পর্য্যন্ত চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির. মারফতে 
উহাদের কিছু কিছু টাকা সঞ্চিত হইতেছে এবং: উহার পরিমাণ 
কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে ২৩ কোটী টাকার কম হইবে না। 
' বাঞ্গলা সরকার অত্যধিক তাড়াহুড়া করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে 
'ক্ষতিজনক কতকগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া এবং এই সব আইনের 
চূড়ান্তরূপ অপপ্রয়োগের প্রশ্রয় দিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের আস্থা হইতে 
' সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছেন ।' ' এই আস্থা যতদিন ফিরিয়া না আসে 
এবং যতদিন মধ্যবিত্ত সমাজ পুনরায় বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক সৃষ্ট ও 
“পৃষ্ঠপোষিত প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ মজুদ করিতে তৎপর না 
. হয় ততদিন বাঙ্গলা দেশে কৃষিই হউক,. শিল্পই হউক জনসাধারণের 
হিতজনক কোন বড় কাজে গবর্ণমেন্টের পক্ষে হাত দেওয়া সম্ভব 
হইবে না। আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ কর্তৃক কোম্পানী আইন 
অনুসারে গঠিত জমিবন্ধকী ব্যাক্ষগুলির পাওনা .টাকা আদায় এবং 
' এইসব বাস্কের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট যদি উপযুক্তরপ আইন 
প্রণয়ন করেন এবং গবর্ণমেন্ট যদি এইসব ব্যাঙ্কের প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ 
ও এসব ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ডিবেঞ্চারের সুদের জন্য জামীন থাকেন 
তাহা হইলে বেসরকারী চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার সর্বত্র 
অগণিত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিবে এবং এইসব ব্যাঙ্ক কৃষকের 
দীর্ঘদিনের মেয়াদী খণ সরবরাহে অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে । আমরা বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রি- 
মণ্ডলকে, এই সম্পর্কে শ্রীষুত সরকারের পরিকল্পনার পুনব্বিবেচনা - 
করিবার জন্য সনির্ববন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি |. 





~ 


রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] 


কাগজের কল ্‌ 

বেঙ্গল পেপার ₹৩শে জানুয়ারী--১৩৫২ ১৩৫০। ইত্ডিয়ান পেপার পাল্প 
হ৩শে জাঃ--১৪০২ 3 ২৯শে--১৪০৯। ওরিয়েন্ট পেপার ২৩শে জাঃ-১৫দ০ 3 
২৬শে-+১৬২ $ ২৭শে--১৬৮০ ১৬৮০ ) হ৯শে--১৬।০ ১৬০ | ষ্টার 
পেপার ২৩শে গীঃ--১৩৪০ ) ২৭শে--১৩]০। টাটাগড় পেপার ২৩শে জাঃ 
১৯৯ 3 ২৪শে--১৮দপ০ 3 ২৬শে-১৮৪৪০ 3 হ৭শে-১৯৩০ ১৯৮০ ; 
২৯শে-+৯৯%০ ১৯1০ । জ্রীগোপাল পেপার ২৭শে ভাঃ--১৪৮০ $ ২৯শে-- 
১৪৮০ | 


চিনির কল . 


ভারত ২৩শে জানুয়ারী--১১২। বুলাণ্ড ২৩শে জাঃ_২৪॥* $ ২৭শে 
২৪৪০ ) ২৬শ্রে-২৪1%০ ) ২৭শে-_২৪1%০| চম্পারণ ২৩শে আঃ--১৯%০) 
এ২৬শে--১৯/% ১ ২৯শে--১৯।০ | ' মারিক্রয়ারী ২৩শে জাঃ--১৫৯। প্রতাপ 
"পুর (অভি) ২৩শে জাং--১১৫০ ; ২৪শে--১১1৮০ ১১)০) ২৯শে--১১০ ) 
“(প্রেফ) ২৩শে জাঃ--১৭।০। রাকা ২৪শে জাঃ--২৫৷৪ 3 চ২&শে-২৪৯। 
কাপপুর হ৬শে ' ভাঃ-২৪1০ 3 ২৭শে__২৪:%/০ ! রামনগর কেন 


আধিক জগৎ 


‘$০৭৫ 





ডিবেঞ্চার . 

ৎ সুদের (১৯৩৫-৬৫)ক্যালকাটা ইমঞ্রভমেণ্ট ট্রাই ২৭শে কাঃ-_৯৯০। 

০ সুদের (১৯৩৯-৫৪) সালের এলেকজেওড! জুট ২৭শে জাঃ--১০০২1 ৫1০ 
বদের (১৯৪১-৫০) সালের কেক্ক এণ্ড কোং ২৭শে জাঃ--১০২৪০। ৫॥০গুদের 
(১৯১৫-৫০) ভালহোসী প্রপার্টি ২৭শে জাঃ_-১০২২। ৩1০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) 
সালের হাওড়াব্রীক্ম ২৩শে জাঃ_-৯৮২। ৫২ সুদের ঝাব্লি ইলেকটী,ক ২৬শে 
,আাঃ-১০০২ | «২ সুদের (১৯২৬-৫৪) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ২৪শে জাঃ 
»-১১৪|০। ৭২ সুদের (১৯২৫-৪৫) ওয়েভালি জুট হ৭শে ঞ্রাঃ_-১০৬৪০। 
০ সুদের (১৯২৬-৫৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২৪শে জাঃ_-১১৯২। 

নর স্থদের(১৯২৫-৫-৮৫)সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২৪শে জাঁঃ_-১২৪৫০। 
০ সুদের (১৯৩৮-৫৩) সালের কেরু এও কোং ২৬শে জা--১০৪৪০। ৫৯ 
সুদের (১৯১৬-৪৫) সালৈর ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ২৬শে জাঃ-- 


১০২7০ । ণ 
বিবিধ 
এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ২৩শে জা:--৯০২। বুটানিয়া বিছুউস 
২৩শে আ:--১১/০। বি, আই করপোরেশন (অভি) ২৩শে জাঃ_-৪২ 3 
২৪শেঁ_৪৮৩/০ ) ২৭শে--৪৮/০ ৫৯) ২৯শে--৪৮৮০। ক্যালকাটা ট্রাম 


এণ্ড সুগার ২৬শে আঃ--১১২) ০০ বলরামপুর ২৯শে (অডি) ২৩শে জাঃ--১৪/৮০। মেদিনীপুর জমিদারী ২৬শে জাঃ--৬৭২) 


খ্রাঃ--১২ | 


চা-বাগান 


আমলাকি (প্রেফ) ২৩শে আহ্ুয়ারী--১৬৫২। গেইলি (প্রেফ) ২৭শে : 
জা:ঃ--১২২২,। ভাটকোয়া ২শে জাঃ_৫৯২। নিউ তেরাই ২৯শে জাঃ__ 
8৪51 | 


- ২৯শে--৬৬২। ভানলপ রাবার (অভি) ২৩শে জাঃ__৪০৪০ ) ২৪শে-:৪০০ 


. (প্রেফ) ২৭শে জাঃ--১৯৫২। ইণ্ডিয়ান কেবলস ২৩শে জাঃ--২০৮%৭ ২১/০ ) 


রি '২৪শে--২০॥*। রোটাস ইণ্ডাষ্রীজ্জ (প্রেফ) ২৯শে জাঃ--১৫৫২। ইণ্ডিয়ান 


£ উ প্রডান্টস ২৩শে জাঃ-২৯২ ৪ ২৪শে--২৮২ । দিলী ফ্লাওয়ার মিলল 
"(প্রেফ) ২৪শে ভাঃ-+১২২২। ইত্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অভি) ২৪শে 


জাঃ--৮৫২) ২৬শে--৮৪৯ 3 ২৭শে--৮৩২। 


আজকালকার মিটি তি জেতে আগুনের হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র সিনে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 


ক্যাবিনেট, ক্যাদবাক্স 


সং রুম ভোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন| 


৮০858781141 
ঘদ্ি 1:০০. (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহা খুলিবে না। 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন 


,রায় এ& কোং 


৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাত। 


ফোনঃ কলি ১৮৩২1 





৯৯৭৬ 


। 'আধিক জগৎ 


[ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 
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0 কলিকাতা, ৩০শে জাচুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা কাচা পাটের বাজারে কোনরূপ উন্নতির 
লক্ষণ দেখা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চক্নতা, পাট ক্রয়ের দিকে মিল 
মালিকপণের আগ্রহের একাস্ত অভাব, থলে ও চটের বাজারের দরে “অর্থহীন 
উঠানামা প্রভৃতি কারণেই বাজারে এরূপ নৈরাস্তজনক আবহাওয়ার সষ্টি 
হইয়াছে। অবস্ত আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বালির বস্তার এক নূতন 
অর্ডার প্রাপ্তির সংবাদে বাজারে আবার চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া ষায়। 
কিনতু শেষ পর্যন্ত এই চড়তির ভাব বজায় রাখা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। মিল 
'মালিকগণ খাট ক্রয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ না করায় বাজার তেজী হইতে 
'পারে নাই। কেন না, বর্তমান ব্যবস্থায় পাটের বাজারের উন্নতি মিলসমৃহ্যরে 
ক্রয়ের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে। মিলসমূহের উল্লিখিত ওঁদাসীন্তের 
আসল কারণ এই যে, উপরোক্ত অর্ডার অনুযায়ী অনতিবিলম্বে মাল পাঠাইতে 
হইবে) সুতরাং ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সূর্তে অর্ডার না পাওয়ায় বর্তমানে 


তাহারা পাট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। 
*  ক্কাচা বেল বিভাগে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাঁজকারবার যতসামান্তই 


'হুইয়াছে। নূতন অর্ডারের সংবাদে পাকা বেল বিভাগে যৎকিঞ্চিৎ চডতির 
"ভাব দেখা গিয়াছে। ফাটকা বাজারের অবস্থা পূর্বের ন্তায়। কাজকারবার 
প্রায় বন্ধ রহিয়াছে বগিলেই চলে। নির্দিষ্ট সর্কলিয় দরের বেশী উর্দ্ধে 
পাটের মূল্য আপাততঃ চড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। 

সুদূর প্রাচ্যের সামরিক অবস্থা মিত্রশক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল হওয়ায় থলে 
ও চটের বাজারে তেমন কর্ম্মতৎপরত! পরিলক্ষিত হয় না। দারুণ 


অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে বলিয়াই আগাম ' কার্জকারবার যৎসামান্তই ' 


ছুইতেছে। জাহাজ সংস্থান, সম্পর্কে আশাম্বিত হইবার মত লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না এবং মিঃ চাঁ্চিলের বক্তৃতায় জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আশঙ্কা 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পূর্বোক্ত নূতন অর্ডার বাজারে আশা 
«ও ভরসার তৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাজারে যে একটু চড়তির ভাব দেখ! 
দিয়াছে তাহা খুবই অল্প এবং তাহাও বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। উক্ত 


অভর্থর অনুযায়ী ১ কোটি বালির বস্তা ও ২ কোটি গঞ্জ চটের সরকারী 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১১নং পোর্টার নগদ ২৬৮০ আনা, ফেব্রুয়ারী ২৬২ টাকা, 


মার্চ ২৪1৮০ আনা, এপ্রিল-জুন ২১৮০ আনা ও ভুলাই-সেপ্টেম্বর ২০৮০ এ 
আনায় এবং *নং পোর্টার নগদ ১৯২ টাকা, ফেব্রুয়ারী ১৮/%০ আনা, মার্চ [] 
১৮/০ আনা, এগ্রিল-ুন ১৭০ আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬০: আনায় || 


হইয়াছে। 
রি তুলা ও কাপড় 


গত সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাবারে বেশ তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। 
এই উন্নতির মূলে একটি কারণ বিস্তমান রহিয়াছে। ‘ভারত সরকারের 


বাণিজ্য-সচিৰ সম্প্রতি এই মৰ্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, তুলাচাষীদের ; 
সাহাষ্য দানের ভজন্ত একটি বিশেষ ফণ্ড খোলা হইতেছে । তিনি আরও || 


আনাইয়াছেন যে, ছোট ও লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চযের জমির পরিমাণ হ্রাস 


করা হইতেছে এবং পর ত্বাসপ্রাপ্ড জমিতে তুলার পরিবর্তে খাদ্বশস্ত চাষের 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । এই সংবাদের ফলে বোম্বাইএর তুলার বাজারে || 
আলোচ্য সপ্তাহে সর্বাপেক্ষা উচ্চ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। বোরোচ || 
এপ্রিল-মে ২১৪২ টাকা, জুলাই-আগষ্ট ২১৯1০ আনা, বেঙ্গল মার্চ ১৩৩৭০ (৬ 
মে ১২৬৪০ আনা, ওমরা মার্চ ১৮৮২ টাকা, [ও মে ১৭২০ আনায় |) 


আনা, মে 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিলা বিক্ৰমে ২০২০ আনা 
২০৭০ আনা, ১২৪। আনা, ১২৪৪০ আনা? ১৮২1০ আনা ও ১৫৪০ আনা । 


গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের তুলার বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত | 
হুয়। ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া ও নেওয়ার সর্তে কাজকারবারের পরিমাণ, | 


পুর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়াছে । 


স্থানীয় কাপড়ের বাজারের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে 
না। মহাযুদ্ধের বর্তমান গতিপ্রকতি ও উহার ভবিষ্যৎ এবং বস্তের দর সম্পর্কে » 


অনিশ্চয়তার ভাব ব্তিমান থাকায় ,ব্যবসায়ীরা আগাম ক্রয়বিক্রয়ের দিকে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। মিলওয়ালারা ইচ্ছামত বন্দি বিক্রয় করিতে 


8১০১১ প্রতি Bal nc lls দর ৩৪ শি লি | 


কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী. 





. পারিতেছে না ; কারণ, কয়লা সরবরাহের অব্যবস্থার ফলে বোহ্বাই ও আমে 


দাবাদ অঞ্চলের কাড়ড়ের কলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। 
সম্প্রতি নয়াঁদিলীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও বস্পশিল্লের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠক হইয়া! গিয়াছে। বৈঠকে এইরূপ সিদ্ধা্ত গৃহীত 
হইয়াছে যে,ক্কায়সঙ্গত মূল্যে তাতীদিগকে সুতা সরবরাহের জন্তু অনতিবিলম্বে" | 
‘একটি পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইবে। 'তাতী সম্প্রদায় ও বস্তুশিল সংক্রান্ত 
বহু বিষয় উক্ত : বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে । এই সব সংবাদে বন্ধু, সুত! 
ও তুলার বাজারে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয় তাহ! শীঘ্রই বুঝা যাইবে 4 
সোণা ও বনপা EE 
কলিকাতা, ৩০শে জ্রানুয়ারী। 
এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোপার বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্তৎপরতা' 
পরিলক্ষিত হয় নাই । সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে |. 
বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৪৬8৮০ আনা। ফেব্রুয়ারী 


"এবং মার্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোণার দর দীড়াইয়াছে 


যথাক্রমে ৪৬%/০ আনা এবং ৪৬!/০ আনা। : বোস্বাইয়ে প্রতিটা গিনি ৩৩%০ 


: আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতিভরি পাকা সোঁপা ৪৭২ 
‘টাকা, বড়ালভার প্রতি ভরি ৪৬৮4০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৩৩০ পাই" 


দরে বেচাকেনা হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউদ্দ পাকা সোপা ৮ পাউও ৮.. 
শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 


আানোটা সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের রূপার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে এবং রূপার দরে যৎ্সামাগ্ নিয্গতি দেখা গিয়াছে। রেডি রূপার 
চাহিদাও কতকটা কমিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার 
দর দীড়াইয়াছে ৭০/০০ আনা। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে ডেলিভারী 
দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হুইতেছে যথাক্রমে ৬৪/৬. 
পাই এবং ৬৪॥%০ আনা । কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত, তোলা' 
রূপা ৭০/০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৭০1০ আনায় ক্রয়, 
বিক্রয় হইয়াছে। লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩২ পেন্স এবং: 


স্থাপিভ-_ডিসেম্বর ১৯১১ সাল 
অনুমোদিত মূলধন ‘ce w,t০,০০ ১০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৪,২৪৬, ৪ ৫ ০২ টাকা 
আদায়কৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২০০ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্ঠান্ত তহবিল ১২৫১৯২১০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে FE 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৩৬,৩৭,৯৯০০*২ টীকা 


হেড অফিস--মহাত্ম! গান্ধী রোড, বোন্দে। | 
সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪৭টী শীখা৷ এবং পে অফিস আছে। . মী 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 

ভিরেক্টর 







মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 

মিঃ আরদেশীর বি, ভুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লীঁম, 

মিঃ দিনশী ভি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ খাতাউ, 

মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, টি. 
মিঃ হুরহ্মন্্দ এম্‌ চিনয়, মিঃহ্রমুসজ্ধি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, | 


লণ্ডন এজেণ্টস__মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেপ্টাম__দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


'সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 


সর্ভীবলী পত্র লিখিয়া জানুন। 
কলিকাতার অফিস মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাক্ষার মী 
শাখা-_৭১ নং ক্রস হ্রীট, নিউ মার্কেট শীখা--১০ নং লিগুসে স্্ীট, শ্তাম- [|]. 
বাজাব শাখা-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা. || 
রোড ৷ বাজলার শীখাঁ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, যিরকাদিম, অলপাই- &, 
গুড়ী ও বর্ধমান। বিহারের শীখা__্ামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, |] 


ছাপরা, জয়নগর, সীতামারিঃ বেতিয়া, মধুবণী, খাগারিয়া, কাটিহার, | 
IL ফরবেসগঞ্জ, রক্‌সৌল ও কিষাণগঞ্জ | উড়িয়ার শাখা সঘলপূর।' k 
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সম্পাদক--শীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 














র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ ৩৮শ সংখ্যা , 

।.. বিষয়, । পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা : 
‘সাময়িক প্রসঙ্গ | ১০৭৭-৭৯ আঘিক ছনিয়ার খবরাখবর ১০৮৪-১০৯০ 
বাঙ্গলার আগামী বাজেট ১০৮০ ৷ পুস্তক পরিচয় | ১০৯০ 
যুদ্ধ ও ভারতে শিল্পোন্নতির সমস্যা ১০৮১ '" কোম্পানী প্রসঙ্গ ১০৯২ 
১০৮২-১০৮৩ ' বাজারের হালচাল ' ১০৯৩-১০৯৬ 








বাজেট রচনায় গলদ 
f প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের যে. বাজেট উপস্থিত 
করা হয় তাহার নানারূপ ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা অনেকবার 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সম্প্রতি এই সব ক্রটি-বিচ্যুতি 


সম্পর্কে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের (ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান . 


।চেম্বারস্‌ অব. কমার্স এণ্ড, ইণ্ডাষ্ট্রী) দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে 
এবং এসমস্ত সংশোধন করিবার জন্য তাহারা ভারত সরকারের নিকৃট 
"একটি স্মারকলিপি. পেশ. করিয়াছেন, ইহা, সুখের বিষয় ৷. এই 
স্মারকলিপিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত উক্ত সম্ঘ ইহ! স্পুষ্টভাবেই 
দেখাইয়াছেন, যে, ভারত সরকারের অর্থসচিব বর্তমানে যে প্রণালীতে 
'বাজেট: রচনা করিয়া থাকেন তাহাতে উহা হইতে ভারত সরকারের 
আর্থিক অবস্থা ও আয়-ব্যয়ের সঠিক পরিচয় পাওয়া, অনেক সময়ই 
সম্ভবপর হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারা দেখাইয়াছেন, যে, অর্থসচির 
. বাজেট পেশ রুরিবার কালে সর্বদাই সম্ভবপর আয়ের পরিমাণ এত 
. কম ক্রিরা বরাদ্দ করিয়া থাকেন যে, আবশ্যকীয় খরচপত্র মিটাইবার 
পক্ষে তাহা প্রায় কখনও যথোপযুক্ত বিবেচিত হয় না। ফলে বিপুল 
পরিমাণ ঘাটতি. পূরণের জন্য প্রায় প্রতিবৎসরই অধিক খণ 
গ্রহণ ও বেশী পরিমাণে নূতন ট্যাক্স নির্ধারণ আবশ্যক হইয়া পড়ে । 
কিন্তু পরে সত্যিকার আয় ব্যয়ের হিসাব যখন প্রকাশিত হয় তখন সর- 


কারী আয় অনুমিত বরাদ্দের তুলনায় প্রায়ই খুব বেশী বলিয়া প্রমাণিত . 


হয়! আয় ব্যয়ের হিসাবে অনুমিত ঘাটতিও তখন কমবেশী 
পরিমাণে অবাস্তর বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে | এইরূপ প্রণালীতে 
বাজেট রচিত হওয়ার ফলে বাস্তব হিসাব নিকাশের বদলে. রাজেট 
বরাদ্দে কল্পনা ও কারসাজ্জির খেলাই বেশী লক্ষিত হইয়া, থাকে। 


'অন্ুচিতভাবে ট্যাক্স ভারাক্রান্ত হইয়া দেশের লোকও অযথা ক্ষতিগ্রস্ত 
'হইয়া থাকে । কাজেই এখন হইতে এসব অনিষ্টকর রীতি পরিবর্তন 


করিয়া প্রকৃত হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে অধিকতর সুসঙ্গতভাবে 
বাজেট রচনায় সচেষ্ট হওয়াই গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য । 
এদেশের সরকারী বাজেট সম্পর্কে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের 


এই প্রকার মন্তব্য যে খুবই সুচিন্তিত ও সময়োচিত তাহাতে সন্দেহ 
'নাই।- এদেশে জনসাধারণের উপর নূতন নুতন ট্যাক্স বসাইবার 
,একটি সহজ কৌশল হিসাবে. গবর্ণমেণ্ট সদা সর্ধবদ! - সরকারী বাজেটে 


আয়ের পরিমাণ কম করিয়া বরাদ্দ করিয়া থাকেন। বেশীরকম 
ঘাটতির অজুহাত দেখাইতে পারিলে নূতন ট্যাক্স সম্বন্ধে জনসাধারণের 
কিছু বলিবার থাকিবে না--এই ধারণায় বাজেট বরাদ্দে ঘাটতির 
পরিমাণ বেশী.করিয়া নির্ধীরিত করিতে তাহারা ক্রুটি করেন না। এই 
প্রণালীতে বর্তমান যুদ্ধের পূর্বের সরকারী আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। এই যুদ্ধের সময়েও কমবেশী 
পরিমাণে তাহাই করা হইতেছে । আগামী বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত 
করিবার সময়ে এই সব অনিষ্টকর. রীতি সংশোধন করিয়া অর্থসচিব 
ভারত সরকারের সঠিক আর্থিক'অবস্থা বুঝিবার পক্ষে জনসাধারণকে : 
সুযোগ দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 4 
শিল্পোন্নতি বনাম ইংরাজ বণিকদের স্বার্থ 
ভারতে শিল্লোন্নতির কোন চেষ্টা ইংরাজ বণিকেরা সমর্থনের দৃষ্টিতে 
দেখিতে পারেন না । এদেশে কোন বড় রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইলে ইংলগ্ডের ব্যবসাগত স্থুবোগ সুবিধা নষ্ট হইতে পারে 
আশঙ্কায় উহারা তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। শিল্পের সমুচিত প্রসার 
ও উন্নতির বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রচারকাধ্য চালাইতে তাঁহার! যেমন 


জিপ 


হি 





সর চাপ দিয়া পরোক্ষ- 
ভাবে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও তাহারা তেমনই ত্রুটি করেন না। 
ভারতের শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে. এই বিজাতীয় অভিযানের বছ প্রকার 
নমুনা আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি) সমপ্রতি (বিষয়ে একটি নূতন: 
দৃষ্টান্তও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সকলেই জানেন দীর্ঘকালের 
চেষ্টায় সম্প্রতি মাক্রাজের 'ভিজগাপটমে একটি জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা! 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশের গবর্ণমেন্ট এই জাহাজ কারখানা ' 


সম্পর্কে বিশেষ কিছুই সাহায্য করেন নাই। সুবিধ্যাত সিন্ধিয়া ধীম 


নেভিগেশন কোম্পানী বনু বাধাবিস্প অতিক্রম:করিয়া . এই ৷ কারখানার , 


কাজ সুরু করিয়াছেন। ভারতে এইভাবে একটি জাহাজ নিম্মাণ 
. কারখানা গড়িয়া উঠা..ভারতরাসীমাত্রেরই আনন্দের. বিষয় ।- কিন্ত 
. স্ুঃখের বিষয় ইংরাজ বণিকেরা প্রথম হইতে উহার বিরোধিতা করিতে 
. কোন চেষ্টাই বাকি রাখিতেছেন না। এতদিন তাঁহারা নানাভাবে এই 
জাহাজ নিন্মাণ কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে বিশ্ব উপস্থিত 
. করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি ইংলগ্ডের সাময়িকপত্রে নানারূপ 
. প্রবন্ধ ফাঁদিয়৷। তাহারা এদেশে জাহাজ শিল্প প্রতিষ্ঠার অযৌক্তিকতা 
সম্পর্কে ভারতের লোককে অযাচিত উপদেশ দিতেও সুরু করিয়াছেন । 
ইংলণ্ডের শিপিং ওয়াল'ড' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রে সম্প্রতি 
' নিষ্বোক্তরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে-_“ভারতে সিদ্ধিয়া কোম্পানীর 
উদ্যোগে একটি জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হওয়াতে এঁ দেশে 
. বৃটিশ কোম্পানীসমূহের নির্মিত জাহাজ বিক্রয়ের পক্ষে একট! বড় 
রকম অসুবিধার সৃষ্টি হইল । কিন্ত ইহাতে বৃটিশ বাণিক্যগত স্বার্থ 
কুন হওয়ার চেয়ে-ভারতীয়দের স্বার্থ বেশী পরিমাণে ক্ষুণ্ন, হওয়ার. 
আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । কেনন! ভারতের এঁ কারখানায় জাহাজ 
নির্মাণ করিতে ইংলণ্ডের তুলনায় বেশী খরচ পড়িবে |” আর সেকারণে 
বর্তমানের তুলনায় বেশী দামে জাহাজ কিনিয়া ভারতের লোকেরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।” শিপিং লা পরের ওঁ প্রকার সা ভারতী 
নহে। ভারতে জাহাজ নির্দাণ কারখানা নিত 
ভবিষ্যতে এদেশে ইংলণ্ডের তৈয়ারী জাহাজ বিক্রয়ের অসুবিধা হইবে 
ইহা, সত্য এবং এ আক্রোশেই তাহারা! জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা 
স্থাপনের খেসারত, স্বরূপ-বেশী দামে জাহাজ কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 'হইতে 
হইবে রলিয়া,.ভারতবাসীকে ভয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ 
অবাঞ্ছিত সহুপদেশের তাৎপর্য ভারতবাসী মাত্রেই বুঝিতে পারিবে 
বলিয়া আমরা আশা, করি | এদেশে জাহাজ নিশ্মাণ “শিল্পের মত 
একটি মৌলিক শিল্প গড়িয়া তুলিতে ভারতবাসীকে প্রথম প্রথম যদি 
কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবিয়া 
তাহারা তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করিবে না। সেজন্য ইংরাজ জাতির 
গায়েপড়া : দরদ. ও উপদেশ, তাহারা নর TE 
মনে করিবে। 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উদ্ধারত৷ 

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে এদেশের কোন 
কোন অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা' যাইতেছে । জাপানীদের 
বোমা বর্ষণের ফলে মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে ইতিমধ্যে কতক পরি- 
মাণ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ভারতবর্ষে বিমান আক্রমণ সুরু হইলে 
এদেশেও কিছু পরিমাণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
সেরূপ অবস্থা ঘটলে বিমানাক্রমণে নিহত বীমাকারীদের পলিসিবাব্দ 
দাবী পরিশোধ সম্বন্ধে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ কিরূপ-কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিবেন তত্বিষয়ে বর্তমানে নানারূপ, জল্পনা কল্পনা স্থরু 


আধিক জগৎ 


সি 


[কই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 
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হইয়াছে বেশী পরিমাণ দাবীদাওয়া হইতে দিলেন কৌন: ৃ 
কোম্পানী তাহা পূরণে অনিচ্ছা ও শৈথিল্য দেখাইতে পারেন বলিয়া 
বাহার কাহারও'মনে সংশয়ের ভাবও জাগ্রত হইয়াছে। এইরূপ 
১ সংশয়ংও ২ -অনি্চয়তা' বীমা ধ্যবসায়ের উন্নতির পরিপোষক নহে। 
'কাজেই ভারতীয় জীবনবীমা' কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে ইণ্ডিয়ান 
লাইফ, অফিসেস্‌ এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ বইরামজী হরমুস্জী 
সম্প্রতি এক' বিবৃতি দিয়া উপরোক্ত বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
সমুহের মনোভাব খোলাখুলিভারে ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা সুখের বয় । 
তিনি বলিয়াছেন, ভারতে বিমান আক্রমণের ফলে যেসব বীমাকারীর 
মৃত্যু ঘটিবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের পলিসিবাঁবদ 
দাবী পূরণে কোনরূপ-ক্রুটি করিবেন. না। ইণ্ডিয়ান লাইফ. অফিসেস 
এসোসিয়েসনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় কোম্পানীই এখন পর্য্যন্ত 
এ বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প আছেন। মালয় ও ব্রহ্মদেশের যেসব অঞ্চল 
শক্রকবলিত হইয়াছে সেইসব স্থানের বীমাকারীদের পলিসি সম্পর্কিত 
দাবীদাওয়াও ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ যথাসম্ভব সহানুভূতির 
সহিত বিবেচনা করিবেন। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য এসব. অঞ্চলের 
যেসর বীমাকারী রীতিমত প্রিমিয়াম দিতে পারিতেছে না, যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পর স্বাভাবিক হারে সুদ সহ অনাদায়ী প্রিমিয়াম পরিশোধ 
করিয়া তাহারা পুনরায় তাহাদের পলিসি চালু করিয়া লইতে পারিবে ।' 
' যুদ্ধের সময়ে এসব অঞ্চলের কোন বীমাকারী প্রিমিয়াম বাকী রাখিয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যুদ্ধের পর তাহাদের পাওনা টাকা হইতে 
অনাদায়ী প্রিমিয়াম (সুদ সহ) কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকা তাহাদের 
ওয়ারীশদের হাতে দিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে ৷ যুদ্ধের মত 
অস্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ নীতিতে বীমাকারীদের দাবীদাওয়া 
“যথাসাধ্য পূরণ করিয়া যাওয়াই হইবে ভারতীয় বীম! কোম্পানী- 
সমূহের লক্ষ্য । বিশেষ করিয়া বিমান আক্রমণে নিহত ও বিপর্যস্ত 
ব্যক্তিদের কথা: যথাসম্ভব উদারভাবে বিবেচনা. করিতে তাহারা 
কোন ক্রুটি করিবেন না। “মিঃ বইরামজী হরমুস্জীর উক্ত -প্রকার 
বিবৃতি ভারতীয় বীমাকারীদের' মনে এখন হইতে যথেষ্ট সাহস ও 
উৎসাহ সঞ্চার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 'এদেশের যেসমস্ত 
লোক যুদ্ধজনিত অবস্থায় বীমার টাকা পাওয়া সম্পর্কে অসুবিধা 
ঘটিতে পারে মনে করিয়া বর্তমানে দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করিতে 
অনাগ্রহ দেখাইতেছেন: এইবার তাহাদের : মনোভাব ' অলক! 
পরিবর্তিত হইবে'বলিয়া আমরা আশা করি।' :' 

ভারত সম্পর্কে বুটেনের আন্সঘাভীীতি.. 

‘সম্প্রতি লর্ড সভায়, শ্রমিকদলের সদস্য লর্ড নি 
প্রসঙ্গে: ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ নীতির স্বরূপ উদঘাটন করিয়াছেন । 
লর্ড ফারিঙ্গভন বৃটিশ 'গবর্ণমেন্টের নির্বোধ গুঁদাসীচ্যের নিন্দাবাদ 
'করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত সম্পর্কে তাহারা এতকাল অবশ্য 
'করণীয় কর্তব্য পালন তো' করেনই নাই ; পরস্ত বর্তমানেও বৃটিশ 
'বণিকদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের অপচেষ্টার ফলে ভারতে শিল্প- 
বাণিজ্যের অবাধ প্রসার হইতে পারিতেছে না ।: নৈতিক: প্রশ্নের 
‘দিক হইতে এই স্বার্থাঙ্ধ নীতি কেবল ভারতেরই স্বার্থ হানি করে ' 
নাই, ইহ৷ পরিণামে আজ গ্রেট বুটেনেরও অপুরণীয় ক্ষতির 
কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। মালয় ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে ইংরাজের 
উপরূ্ণপরি পরাজয়-উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ' লর্ড ফারিঙ্গডনের বক্তৃতার 
নারমর্ম্ম এই. যে, ভারতে অসংখ্য জনবল ও অপরিমেয় কাঁচামালের 
সম্পদ থাকা সত্বেও আত্মঘাতী কাধ্যনীতির ফলে বৃটিশ 'সাস্রাজজ্য আজ 
সুদূর প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যে উভয়, ক্ষেত্রেই, বিপদাপন্ন।॥ . “লর্ড. সভার 





মই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] এ | 


বিতকর্ঁ প্রসঙ্গে অভ বিশিষ্ট সন্ত লর্ড কেটোও ভারত সম্পর্ব 
বৃটিশ নীতির যথেষ্ট করিয়ীছেন'। ,"-বর্মু মান বৃহায় = 
ভারতের সক্রিয় সহযোগিতার প্রশ্ন তুলিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে 
জানাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র এঁক্য ও সমানাধিকারের ভিত্তিতেই 
প্রকৃত উৎসাহ ও আস্তরিকতা সম্ভবপর । এই সত্য বিস্বৃত হইয়া 
বুটিশ শাসকমগুলী রাজনৈতিরু.অজ্ঞতারই পরিচয় দিতেছেন | ,; . » 
বলা বাহুল্য ল্ড ফারিঙ্গডন প্রমুখ বিচক্ষণ ইংরেজগণ ভারতবর্ষকে 
অবিলম্বে ওপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিবার যে দাবী 
জানাইয়াছেন তাহার মূলে কোন উদারতা ও মহান্ভবতা নাই। 
বৃটিশ স্বার্থের জন্যই তাহারা আজ ভারতের স্বার্থের প্রতি অবহিত 
হইয়াছেন। . কিন্তু বৃটিশ. মন্ত্রিসভার কর্ণে এই সময়োচিত সতর্কবাণী 
'অরণ্যে .রোদন। বৃটিশ গবর্ণমেট্টের; দৃষ্টিশক্তি, এখনও' লাভ ও 
'লোভের .বাম্পে আচ্ছন্ন, হইয়া, আছে।। লড”*সভায় ভারত সচিবের 
সহকারী ডিউক অব ডেভেনশায়ার পূর্বোক্ত রাজনীতিজ্ঞদের বিচার 
বিশ্লেষণের পাণ্টা জবাবে সেই: চিরাচরিত: মামুলী কথার জাল 
এ লীডম্‌ সহরে স্বয়ং ভারত সচিবের বক্তৃতাও আন্ত 
তাহার সহকারীর উক্তিরই প্রতিধ্বনি । উভয়েই বৃটিশ শাসন কর্তৃক 
দন ভারতের আত্মকলহকে তাহার, স্বায়ত্তশাসন লাভের 
“একমাত্র অন্তরায় বলিয়া আত্মপ্রতারণা করিয়াছেন। 'মিঃ আমেরি 
এইরূপ নিশ্চিন্ত মনোভাব প্রকাশ করিতেও িধাবোধ. করেন নাই যে, 
ভারতের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ও বিতর্ক যুদ্ধোগ্মে 
ভারতের সহায়তা ও সহানুভূতির উপর .কোনরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই । জানিয়া শুনিয়া এইরূপ -সত্যের অপলাপ 





'অভিপ্রায়। এই নীতির কুফল আজ প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্পষ্টরূপেই দেখা 
যাইতেছে । বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভারত সম্পর্কে অবিচল ওদাসীন্যের 
“ভাব ত্যাগ না করিলে প্রাচ্যভূখণ্ডে বৃটিশ সাআছ্য হানি 
“কমিবে বলিয়া মনে হয় না। 


ডিসেম্বর মাসের বহির্বাণিজ্য 


গত অক্টোবর মাসে আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য ' এই? 


“উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল। নভেম্বর মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য পুনরায় কতকটা 
‘সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে এ মাসে ভারতের বহিব্বাণিজ্য নভেম্বর মাসের 
‘তুলনায় আরও বেশী অবনতির পথে ধাবিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা 
-যায়। গত নভেম্বর মাসে এদেশ হইতে বিদেশে ২৫ কোটি ৬৫ লক্ষ 
- ১১ হাজার টাকার মাল রপ্তানী হয়। অপর দিকে বিদেশ হইতে 
-এদেশে'১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ '৩৯ হাজার টাকার মাল আমদানী হয়। 
"কিন্তু নভেম্বর মাসে রপ্তানী ও আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে মাত্র 
২০ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ২০ হাজার 
"টাকা দাড়াইয়াছে। আলোচ্য মাসে আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই 
সঙ্কুচিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত রপ্তানী যেরূপ বেশী পরিমাণে হ্রাস 
-পাইয়াছে আমদানী তত বেশী মাত্রায় হ্রাস পায় নাই। নভেম্বর 
-মাসে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ১২ কোটি ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা পরিমাণে অধিক হইয়াছিল | এবার রপ্তানীর মোট আধিক্য 
-ধ্ীড়াইয়াছে মাত্র ১০ কোটি ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। পণ্য বাণিজ্য- 
খাতে ভারতের অনুকুল উদ্ধত্ত এইভাবে হ্রাস পাওয়া খুবই দুঃখের 
"বিষয় সন্দেহ নাই। 

রপ্তানী বাণিজ্যের সহিত এদেশের অগণিত কৃষকের ভাগ্য জড়িত 
রহিয়াছে । গত অক্টোবর মাসে রপ্তানীর পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া 
২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হওয়াতে সেদিক দিয়া অনেকে উহাকে 
একটা শুভনুচন! বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আস্তজ্ঞাতিক গোলযোগের জন্য বিশেষ করিয়া জাপানী আক্রমণের 
‘জন্য মাল চালান দেওয়ার অসুবিধা ঘটিয়া রপ্তানী বাণিজ্য বর্তমানে 


০, -প্রতিমাসেই উল্লেযোগ্যরূপ কমিয়া যাইতেছে । নভেম্বর ও ডিসেম্বর. 


এই ছুই মাসের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় 
নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে চা, চিনি, 
"তামাক এবং পাট ও চটের রপ্তানী বেশী পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 


- আধিক জগৎ 


১০৭৯ 





অপর দিকে চাউল, ভুলা বের 


ী কিছু বাড়িয়াছে। এদেশে 
উন ও বজ যোগ চাহিদার কম হওয়ায় বর্তমানে যে 
সমন্তার স্থষ্ি হইয়াছে তাহাতে ওঁ ছুইটি|জিনিষের রপ্তানী বুদ্ধি পাওয়া 


মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি আলোচ্য মাসে এই দুইটি জিনিষের 
রপ্তানী বাড়িয়াছে এবং একমাত্র তুলা ছাড়া প্রধান প্রধান শ্রেণীর 
অন্ত প্রায়সমন্তজিনিয়েরই.রপ্তানী হাস পাইয়াছে, ইহা খুবই ক্ষতিকর 
সন্দেহ নাই। 

জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার কীচামালের দিক 
দিয়া ভরতবর্ধ যেরূপ স্ুসমৃদ্ধ তাহাতে এদেশে মালের 
আমদানী কমিয়া আসা সাধারণ অবস্থায় মোটেই দুঃখের বিষয় নহে। 
কিন্ত এদেশের উৎপাদিত অনেক অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর মাল সামরিক 
প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়ার, ফলে ইতিমধ্যে দেশে সে সমস্তের 
যোগান যেরূপ হাস পাইয়াছে এবং অপর দিকে এদেশের শিল্পোন্নতির 
জন্য বর্তমানে অন্তদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য মালমসল্লা আনয়নের 
যে প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়ছে তাহাতে আমদানী হাসের বর্তমান 
গতি কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ শোচনীয় বলা চলে ।।' নভেম্বর 
মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে বিদেশ: হইতে, ভারতে তুলা, তৈল, 
বস্ত্র," স্ৃতা, রং ও যন্ত্রপাতির আমদানী ' উল্লেখযোগ্যভাবে . হাস 
পাইয়াছে। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে চাউলের. আমদানীই 
শুধু কিছু বাড়িয়াছে। তুলা ও বস্ত্রের আমদানী হাস পাওয়া তেমন 
ক্ষতিকর বলিয়া মনে না করিলেও তৈল, স্ৃতা, রং ও যন্ত্রপাতির 


' আমদানী হাস পাওয়া দেশের বর্তমান অবস্থায় খুব হর বিষয় 
'বলিয়াই আমরা, মনে করি। 
করিবার আসল কারণ ভারতকে প্রকৃত ' স্বায়ত্তশাসন: না দিবারই i 


নল এ অসুবিধার . 
জন্য বর্তমান যুদ্ধের স্বযোগেও শিল্পের বিশেষ কোন প্রসার 


সাধিত হইতেছে না। অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করিবার মত 
“অর্থের যে এদেশে' খুব অভাব রহিয়াছে তাহা নহে। ইণ্ডিয়ান, মার্চেন্ট 


চেম্বারের সভাপতি মিঃ এম সি ঘিয়া সম্প্রতি এক বক্তৃতায় 


: দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের সুচনা হইতে এপর্য্স্ত দেশের ব্যাক্কসমূহে 


সাধারণের আমানত' যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । শুধু ' রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্কগুলিতেই আমানতী জমার পরিমাণ পূর্বে 
তুলনায় ৯৫ কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি 'পাইয়াছে। 'তাহা ছাড়া 
বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা বর্তমানে এতই বেশী যে, বাধিক শতকরা 
আট আনা, এমন কি চারি আনা সুদেও টাকা খাটানো কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এইভাবে দেশে অধিক পরিমাণ টাকা অকেজো থাকিয়া 
যাইতেছে । শিল্প ব্যবসায়ের দিকে লোকের আস্থা ও অনুরাগ 
থাকিলে এঁ টাকা নিয়োগ করিয়া শিল্পের প্রসার ও উন্নতি অবশ্যই 
সাধন করা যাইত.। কিন্ত এদেশে সেরূপ আস্থা ও অনুরাগ মোটেই 
লক্ষিত হয় না। এই অবস্থায় দেশে শিল্প ও মূলধনের আবশ্যকীয় যোগা- 
যোগ সাধনের জন্য মিঃ ঘিয়া দেশের গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত পরিকল্পনা 
নিয়া কার্যে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন । ' দেশের বর্তমান 
অবস্থা বিবেচনায় আমরা মিঃ ঘিয়ার এই অনুরোধ খুব সঙ্গত বলিয়াই 
মনে করি। শিল্পোষ্ঠোগীদের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া ও 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভরসা না পাইয়া এদেশের লোক শিল্পের জন্ত 
অর্থ নিয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়া থাকে । ভারতবর্ষে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত না হওয়ার ইহাই 
মূল কারণ। দেশের গবর্ণমেণ্টের সুসঙ্কল্লিত চেষ্টা নিয়োজিত হইলে 
এই অবস্থার সময়োচিত প্রতিকার মোটেই কঠিন 'নহে। প্রথমতঃ 
গব্ণমেন্ট নিজেই কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া তজ্জন্ 
প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ 
দেশীয় শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ ও ডিবেঞ্চার 
খণের সুদ প্রভৃতি সম্পর্কে সমুচিত গ্যারান্টি দিয়া গবর্ণমেন্ট শিল্প প্রতি- 
ষ্ঠার কাজে দেশের ধনী ও সঞ্চয়শীল লোকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা 
আদায় করিতে পারেন । দেশের বর্তমান অবস্থায় শিল্পের প্রয়োজনীয় 
প্রসার ও উন্নতির জন্য এইরূপ. একটি সুপরিকল্পিত দাহ দেশের 


'লোক গবর্ণমেন্টের - নিকট: প্রত্যাশা করে। 


আর টি ক জি: ডাঃ. স্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের আগামী 
১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত 'করিবেন। এই বাজেটে সরকারী 
আয় কিভাবে নির্ধারিত হইবে, দেশে জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য চালাইবার 
জন্য কিরূপ ব্যয়ের পরিমাণ সাব্যস্ত হইরে এবং উহাতে দেশবাসীর উপর 
নূতন কোন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করা 'হইবে কিনা তৎ- 
সম্পর্কে এখনও কোন আভাষ" পাওয়া যাইতেছে'না। তবে এরূপ 


আভাষ না পাওয়া গেলেও আগামী বাজেট সম্পর্কে দুইটি বিশেষ 


,জোড়ালো খবর ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এসোসিয়েটেড 
প্রেস জানাইয়াছেন'ষে, বাঙ্গলা সরকার তাহাদের আগামী : বাজেটে 
বেসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা বাবদ .১ কোটি টাকার উপর ব্যয় মঞ্জুরীর 
প্রস্তাব পেশ করিবেন । দ্বিতীয়তঃ ইউনাইটেড, প্রেসখবর' দিয়াছেন 
যে, আগামী বৎসরের বাজেটে আয়-ব্যয়ের হিসাবে বাঙ্গলা- সরকারের 
২ কোটি টাকার মত 'ঘাটতি দেখানো হইকে। 


বাঈলা সরকারের বর্তমান আর্থিক ছুরবস্থার কথা বিবেচনা করিলে” 


এই দুইটি সংবাদে যথেষ্ট চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে.। কেননা ইহ! 
সুবিদিত যে,নৃতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশায়নের আমলে নানা দিক দিয়া 
'বাঙগলা-সরকারের আয়ু পূর্বের তুলনায় অনেকটা. রাড়িয়া গেলেও 


তাহারা কোন বংসরই ব্যয়ের মহিত আয়ের :সামপ্ুস্ত রক্ষা রূরিতে '' 


পারিতেছেন না.। . নূতন শাসনতন্ত্র প্রবন্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাঙল1.সরকারের যে খণ,ছিল তাহ! মকুব 
করিয়া দেওয়া হয়। ফলে বাঙ্গলা সরকার রৎদরে, ৩২ লক্ষ টাক; 
পরিমাণ সুদ-প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পান । . অপরদিকে, পাট 
রপ্তানী শুক্ক ও..আয়কর প্রভৃতির দফায় বাঙ্গলা সরকারের আয় 
অনেকটা বৃদ্ধি পায় |. কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে - বালা, সরকার তাহাদের 
খরচপত্র, এত বেশী পরিমাণে বাড়াইয়া ফেলিতে আরম্ভ করেন যে, 
বদ্ধিত। আয় সত্বেও নানারপ, ব্যয়ভার, মিটান, ক্রমেই কঠিন হইয়া 
পড়ে। ফলে গৃত. কতিপয় বৎসর তাহাদের, বাজেটে, ক্রমাগতই 
ঘাটতি দেখা যায়.। এই ঘ্বাটতি পূরণের জন্ত তাহারা বাঙ্গলার জন? 
সাধারণের উপর নানারপ ট্যাক্স বসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই.। ক্রমাগত- 
ভাবে,খণ গ্রহণ করিয়া নিজেদের একান্ত আর্থিক. ছুরবস্থাও ডাকিয়া 
আনিয়াছেন। কাজেই 'বাঙ্গল! সরকারের বাজেটে আগামী, বৎসরে 
২ কোটি টাকার মত ঘাটতি,দেখা যাইবে বলিয়া যে খবর প্রচারিত 
. হইয়াছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উহা খুর অশুভ লক্ষণই মনে: করিতে হইবে । 
। তবে বাজেটে ঘাটতি পড়াটাই সব সময়ে: দোষের বিষয় নহে! 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্লা য়ায়, প্রয়োজনীয় জাতিগঠনমূলক, কার্য্যের ব্যাপক 
বিধিব্যবস্থা' অবলম্বন করার জন্য বাজেটে আয়ের তুলনায়, ব্যয় বেশী' 
দাঁড়াইলে তাহাতে কাহারও ক্ষুক্ধ হওয়ার কোন কারণ থাকে না'। সেই 
নীতিতে, বাজেট রচনা করিতে, গিয়া যদি বাঙ্গলা সরকারের উপরোক্ত 
ছুই কোটি টাকা ঘাটতি হইয়া থাকে তবে এপ্রদেশবাসীরা তাহা অসঙ্গত 
বলিয়া, মনে করিবে না । এরূপ ঘাটতি পুরণের জন্য নৃতন ট্যাক্সভার 
একান্ত আবশ্যক হইয়া দাড়াইলে বাঙ্গলার লোক তাহা সহৃষ্টচিত্তেই 
বহন করিবে। কেনন! সুপরিকল্পিতভভাবে ব্যাপক জাতিগঠনমূলক 
'কার্য্যের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে লোকের আয় ও স্তুখস্থাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি 
পাইবে । ,আর তাহাতে ট্যাক্সজনিত ক্ষতিও যথেষ্ট পরিমাণে 
।পরিপুরিত হইবে। কিন্ত আমাদের আশঙ্কা হইতেছে আগামী 
বৎসরের. বাজেটে যে ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে তাহা সে ধরণের 
ঘাটতি নহে। বাদ্গলা সরকার তাহাদের খরচপত্র অবাস্তরভাবে 
বাড়াইয়া গত. কতিপয় বৎসর যেরূপ ঘাটতি বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন আগামী বৎসরের বাজেটও হয়ত তাহাই দাড়াইবে। 
বেসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা, বাবদ সরকারী, ব্যয় আগামী বৎসরে 
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১ কোটি টাকার উপর ফাড়াউবে বলিয়া যে খবর সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহা তাহারই একটি আভাষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
যুদ্ধ 'ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হওয়ায় জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান ও. 
দেশে শাস্তিরক্ষার জন্য এ শ্রেণীর খরচপুত্র কতকটা আবশ্তক 
হইয়া দাড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান 


- আৰ্থিক অবস্থা বিবেচনায় উহাকে একটা সুসঙ্গত সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট 
রাখা এবং যাবতীয় খরচপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 'নিকট হইতে: 


আদায়ের চেষ্টা করা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কর্তব্য বলিয়াই আমরা 
মনে.করি। : তাহা না করিয়া বাঙলা সরকার যদি বেসামরিক দেশ-- 
রক্ষা বাবদ ব্যয় অপরিমিত. হারে বাড়াইয়াই চলেন এবং কেন্দ্রীয়" 
সরকারের নিক্টহইতে উহা আদায়ের চেষ্টা না করিয়া এপ্রদেশের। 
জনসাধারণের উপরই তাহার, রিপুলভার .চাপাইবার ব্যবস্থা করেন 
তবে তাহাতে অহেতুক দুঃখ দুর্দশাই ডাকিয়া আনা হইবে । আগামী 
বাজেটে অন্যান্য. দিক, দিয়া, কি, সব. ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে তাহা 
‘আমরা অবগত নহি। পুর্ব্বেকার, মত, অবাস্তর ব্যয় বহরের একটা 
ফিরিস্তি দাখিল-করিয়া এবারও - যদি ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করা. 
হয় তবে সকলে তাহ! ' অষ্যায় ও" অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিবে। 
1 সম্প্রতি বাঙ্গলায় নূতন একটি যস্তরিসভা গঠিত হওয়ার পর হইতে. 
এপ্রদেশের জনসাধারণ, উৎসাহের সহিত তাহাদের কার্য্যধারা লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছে। পূর্বতন মন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যধার!. 
এপ্রদেশবাসীদের মনঃপুত হয় নাই। আত্মনিয়স্ত্রিত শাসনব্যবস্থার 
আমলে প্রকৃত জাতি কাধ্যের সমূহ উন্নতি দেখা যাইবে 


, বলিয়! লোকে যে আশা করিয়াছিল উহাদের কাৰ্য্য দ্বারা তাহা ব্যর্থ 
, হইয়াছে । নানাভাবে সরকারী আয়  বাড়িয়াছে আর 


ৰ 
মন্ত্রিসভা তাহার : বেশীরভাগই অবাস্তর কার্য্যে নিঃশেষ করিয়াছেন। 
জাতিগঠনমূলক বিধিব্যবস্থার নামে সময়ে সময়ে তাহারা যে সামান্ত' 
পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন দেশের কল্যাণের দিকে কোনরূপ" 
লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাও প্রকারান্তরে শ্রেণী ও দলবিশেষের মনস্তষ্টির 
জন্যই ব্যয়িত হইয়াছে । ফলে গত ৫ বৎসরে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও. 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি কোন বিষয়ে, বাঙ্গলার জাতিগঠনমূলক কার্য্যের . 
কোনরূপ অগ্রগতি সাধিত হয় নাই । নূতন মন্ত্রিসভা, গঠিত. 
হওয়ার পর হইতে আশা করা যাইতেছে পূর্ব্বেকার অনিষ্টকর 


 কাধ্যনীতি সংশোধন করিয়া তাহারা সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠনমূলক 


কাৰ্য্যে ব্রতী: হইবেন এবং এখন হইতে সর্বববিষয়েই লোকের 
সুখশাস্তির ব্যবস্থা হইবে। একথা স্বীকার্য্য যে, এপ্রদেশের গবরণমৈন্টের, 
বর্তমান আয় খুব বেশী নহে এবং তাহা দার! সুষ্ঠুভাবে ব্যাপক জাতি-- 
গঠনমূলক কাৰ্য্য চালনা তেমন সহজ নহে। কিন্তু বাঙ্গলার বর্তমান 
মন্ত্রিসভা প্রকৃত জনহিতত্রতী হইয়া কার্য আরম্ভ করিলে এই 
অবস্থায়ও শাসন বিভাগের নানারূপ ব্যয়বাহুল্য হাস করিয়া তাহারা, 
জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য অধিক অর্থের সংস্থান করিতে পারেন। 
আর সুপরিকল্পিতভাবে সেই অর্থ ব্যয় করিয়া কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অভীগ্সিত উন্নতি সাধন করিতে পারেন । 
'বাঙ্গলার জনসাধারণ নূতন মন্ত্রিমগুলীর নিকট এইরূপ কাধ্যনীতিই 
প্রত্যাশা করে। দেশবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে: 
বর্তমান মন্ত্রিসভার পক্ষে এখন হইতে সর্ববপ্রযত্বে সেরূপ কার্য্যধারা 
অবলম্বনের চেষ্টা করাই সঙ্গত। বাঙ্গলার নৃতন মস্ত্রিগণ অল্পদিন হইল 


তাহাদের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এই অবস্থায় আগামী বাজেটে 


সরকারী আয় ও ব্যয় নীতি সম্পর্কে নানাদিক দিয়া সমূহ উন্নতি- 
প্রদর্শন করা হয়ত তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না 
তথাপি এদিক দিয়া একটা শুভ পরিবর্তনের সুচনা আগামী 
, আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি । 








স্যদ্ধ ও ভাবতে শ্পশিল্লোজ্লা শুল্ল 





গত ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর ভারতের শিল্পোন্নতি 
সম্বন্ধে অনেকেই বেশী রকম আশা ভরসা পোষণ করিয়াছিলেন । 
যুদ্ধের সময়ে 'সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ অনেক 
শিল্পোন্নত দেশের পক্ষেই এদেশের হাটে প্রতিযোগিতা করিবার বিশেষ 
সামর্থ্য থাকিবে না। জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হেতুও এ ধরণের 
প্রতিযোগিতা মন্দীভূত হইয়া আসিবে। কাজেই এদেশে 'নৃতন 
নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে সেই দিক দিয়া ভালরূপ সুযোগ 
পাওয়া যাইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার সুবিধার্থ গবর্ণমেন্ট নিজেরা উদ্যোগী হইয়া! দেশে 
অনেক বৃহদাকার শিল্প স্থাপনের সহায়তা করিবেন বলিয়াও অনেকের 
মনে ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু গত আড়াই বৎসরে অবস্থার গতি 
লক্ষ্য করিয়া সেব্ষিয়ে অনেককেই নিরাশ হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ 
শিল্প কারখানা পরিচালনার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও' অন্য মালমসল্লা 
আমদানী সম্পর্কে কোন সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় যুদ্ধের স্ুযোগেও 
বর্তমানে নূতন শিল্প বিশেষ কিছুই গড়িয়া তোলা সম্ভরপর .হইতেছে 
না। শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ” সম্পর্কে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি, না 


পাওয়ার দরুণ সাহস করিয়া কোন বিষয়ে তেমন অগ্রসর হওয়াও , 


দেশের শিল্পোগ্যোগীদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি 
অনুসরণ না করায় সেদিক দিয়াও স্থায়ী শিল্পোন্নতির আশা 
অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে. প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতের 
আত্মরক্ষার জন্য এদেশে সকল প্রকার সামরিক মালমসল্লা ও উপকরণ 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রয়োজন। সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ সহায়তার জন্য 
"যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে দেশে যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, 
লৌহ ও,ইল্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ও যানবাহন 
শিল্প প্রভৃতি ভালরূপ গড়িয়া তোলা আবশ্যক ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট - প্রসব মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে 
সর্বদাই একট! উদ্াসীনতার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন। যুদ্ধ 
সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য তাহার! দেশে নূতন কলকারখানা বিশেষ কিছুই 
স্থাপন করেন নাই। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ইস্পাত ও রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি উৎপাদনের নুতন বিধিব্যবস্থাও তাহারা করেন নাই। 
যানবাহনের উন্নততর ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাহারা উদ্দাসীনই রহিয়াছেন। 
ফলে যুদ্ধ প্রচেষ্টার বাহিক তোড়জোড় সত্বেও ভারতের দেশরক্ষা 
ব্যবস্থা এখন পর্য্যস্ত মোটেই যথোপযুক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য দেশের মৌলিক শিল্পের যে সমূহ উন্নতি আশা করা 
গিয়াছিল, তাহাও আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। 

যুদ্ধের সুযোগেও ভারতে প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নতির কাজ যে এইভাবে 
ব্যাহত হইতেছে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের সর্বপ্রকার 
" উপেক্ষা ও উদ্দাসীনতাই সেজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী | যুদ্ধ বাধিবার 
পর হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলার বিষয় আলো- 
চিত হইতেছে | এবিষয়ে সর্ধপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য এদেশের 
লোক বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী দাওয়াও উপস্থিত করিয়া 
আসিয়া । কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় উদারতা ও দুরদশিতা 
নিয়! সেরূপ সাহায্যে অগ্রবন্তী হন নাই। এমন কি ইংলপগ্ডের 

২ 


‘সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন ৷. 
এদেশে অত্যাবস্তারীয় শ্রেণীর মৌলিক শিল্প যথাসম্ভব গড়িয়া ভুলিতে 


বাণিজ্যগত স্বার্থ ও সুবিধা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় তাহার! তাহাদের 
শাসন কর্তৃত্বের বলে এদেশের শিল্লোন্নতি সম্পর্কে নানারপ বিদ্ব স্থষ্টি 
করিতেছেন. ভারতে . কতিপয় , ধরণের বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া 
তোলার জন্য আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্ত 
মালমসল্লা আমদানীর . আবশ্যকতা রহিয়াছে। এরূপু আমদানীর 
সুবিধা পাইতে হইলে বৃটিশ গররণমেন্টের সহযোগিতা ভারতের পক্ষে 
প্রয়োজন ! কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেরূপ সহযোগিতা বর্তমানে তেমন 
কিছু করিতেছেন না | অন্যান্য দেশ হইতে অত্যাবশ্যক মাল ও যন্ত্রপাতি . 
খরিদের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রেট বৃটেনের প্রয়োজনীয়তাটাই 
সৰ্ব্বদা বড় করিয়া দেখিতেছেন। সাম্রাজ্যভূক্ত দেশগুলির. রিহিত 
স্বার্থ সম্পর্কে, তেমন কোন নজ্বর দ্বিতেছেন. না।. ফলে যন্ত্রপাতি ,ও 
অন্যান্ত শ্রেণীর মালের উপযুক্ত.যোগান, না পাইয় ভারতে শিল্লোন্নতির 


কাজ" বিশেষভাবে ব্যাহত. হইতেছে । তাহা ছাড়া গ্রেট. বৃটেনের 


স্বার্থানুকুল্যে সদাসর্ব্বদা ভারত সরকারের. শিল্পনীতি নিয়ন্ত্রণ ররিয়! 
অন্য নানাভাবেও বৃটিশ 'গবর্ণমেন্ট ভারতে শিল্পোন্লতির: বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেছেন । . 

এইরূপ বিরুদ্ধাচরণের .ফলে যে কেবল ভারতের অৰ্ঘ নিক 
উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা নহে, উহার ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডের যুদ্ধ 
প্রচেষ্টায় নানারূপ গলদ ও অব্যরস্থা প্রকাশ পাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে সাআজ্য রক্ষার গুরুদায়িত পালন করা আজ কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাচ্চিলের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের 
প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া সম্প্রতি কমনস্‌ সভায় .যে বিতর্ক হয় তাহাতে 
পলণমেন্টের কয়েকজন সভ্য এঁরূপ ক্রটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়া 
বৃটিশ মন্ত্রসিভার উপর দোষারোপ করিতে ছাড়েন নাই। সুখের 
বিষয় মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে জবাব দিতে গিয়া মেজর এটুলি এ ক্রটির 
কথা অনেকটা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচ্যভূখণ্ডে 
সাফল্যের সহিত সামরিক কাৰ্য্য চালাইতে হইলে সেজন্য ভারতে 
সে কারণে 


সাহায্য করাও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কর্তব্য ।, এবিষয়ে এপর্য্যস্ত যে চেষ্টা 
করা হইয়াছে তাহার তুলনায় গত কতিপয় বৎসরে আরও বেশী চেষ্টা 
করা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে উচিত ছিল। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বিপুল । 
কিন্তু ভারতে সামরিক . সাজসজ্জা ও উপকরণ তৈয়ারের সুব্যবস্থা না 
হওয়ায় বেশী সংখ্যক লোককে দেশরক্ষার কাজে নিয়োগ করা আজ 
কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে । তবে মেজর এটলি বলিয়াছেন যে, বর্তমানে 
ভারতবর্ষে সমর সরঞ্জাম তৈয়ারে ও শিল্লোন্নতির কাজে সরকারীভাবে 
জ্বোর দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ফলে আগেকার ভুলভ্রাস্তি সংশোধিত 
হইয়া ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমুচিত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতে পারে। 

ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টা তথা এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বৃটিশ গর্র্ণ- 
মেণ্টের আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল বলিয়া মেজর এট লি 
যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন তাহা একটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। 


‘কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে তাহাদের চিরাচরিত বাণিজ্যগত স্বার্থ ছাড়িয়া 


. (৯০৮৩ পৃষ্ঠায় র্টব্য) 
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সম্প্রতি বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির:বার্ষিক অধিবেশনে” উহার 
সভাপতি রায় সাহেব সুরেশ চন্দ্র ঘোষ যে. বক্তৃতা প্রদান: করিয়াছেন 
তাহা. পাঠে বাঙ্গলায় বস্তু শিল্পের ক্রমিক হুঃধ হূর্দশা লক্ষ্য করিয়! 
নিরাশ হইতে হয়। বর্তমান যুদ্ধকালীন "অবস্থায় দেশে শিল্পের প্রসার ও 
উন্নতির নান্বারূপ সুযোগ সুবিধা দেখা' গিয়াছে। 'আশা করা 
গিয়াছিল বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি এই.সুযোগে যাবতীয় সমস্ত! 
কাটাইয়া উঠিয়া.প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর. হইবে । কিন্তু দুঃখের 
/ “বিষয় কাৰ্য্যতঃ তাহা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। বরং. নানাদিক 
দিয়া সমস্যার জটিলতা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে ॥ ' । 

এ: 5৯:৫. লালে দার তে বরেখী লোন দলা 
তাহার প্রেরণাতেই সমগ্র ভারতে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে লোকের 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাহার পর হইতে বোস্বাই, সংযুক্ত- 
প্রদেশ ও মাদ্রাঙ্জ প্রভৃতি স্থানে বেশী সংখ্যক রাপড়ের কল গড়িয়া 
উঠিয়া এসব স্থানে.দেশজাত বস্ত্রের 'জোগান উল্লোখযোগ্য পরিমাণে 
বাড়িয়াছে। . কিন্ত বাঙ্গলা স্বদেশী আন্দোলনের জন্মস্থান হইলেও 
এপ্রদেশে বস্ত্র শিল্পের সেরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠে' নাই।: গত 
১৯৪১ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে চলতি কাপড়ের কলের 
সংখ্যা ছিল ৩৯০টি । উহার মধ্যে অধিকাংশ বোম্বাই ও.আমেদাবাদেই 
'অবস্থিত ছিল। বাঙ্গলায় চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা 'ছিল মাত্র 
৩১টি । কেবল সংখ্যার দিক দিয়া নহে বাঙ্গলায় যে কাপড়ের কল 


প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার অধিকাংশই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দিক . 


দিয়া অন্তান্য প্রদেশের কাপড়ের কলগুলির তুলনায় অপকৃষ্ট শ্রেণীর । 
ফলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে বস্তু উৎপাদিত হয় খুবই ক্ম'। 
“অন্য প্রদেশের ও বিদেশের চাহিদা মিটান দুরের কথা, এই সব কল 
দ্বারা বস্ত্র দিক দিয়া বাঙলার চাহিদাও তেমন কিছু মিটান সম্ভবপর 
'নহে। প্রতিবত্সর এপ্রদেশে যে বস্ত্র ব্যবহৃত হয় বাঙ্গলার কাপড়ের কল- 
গুলি এখন পর্য্যন্ত তাহার এক পঞ্চমাংশ মাত্রই প্রস্তুত করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প এই ভাবে পশ্চাদপদ থাকার দরুণ 
বাঙ্গলার লোকেরা বাহির হইতে প্রতিবৎসর প্রভূত টাকার বন্ধ ক্রুয় 
করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাহা, ছাড়া, এই যুদ্ধের;সময়ে অন্ত নানা 
রকমেও এপ্রদেশকে প্রভৃত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে । 
সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার বর্তমানে কোটি কোটি টাকার 
বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন। উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম না থাকিবার দরুণ 
ও বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুতের সুবিধা খুবই কম বলিয়া বাজলার 
কাপড়ের কলগ্চলি এ ধরণের অর্ডার বিশেষ কিছুই গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। বিদেশের হাটবাজারে কাপড় রপ্তানী সম্পর্কে বর্তমানে 
যে একটা সুযোগ আসিয়াছে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি তাহা 
মোটেই কাজে লাগাইতে পারিতেছে না । 

বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে এসমস্তই খুব দিনার সন্দেহ 
নাই। তবু যুদ্ধের প্রথম ছুই বৎসরে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি 
কোন কোন দিক দিয়া সামান্য কিছু উন্নতি দেখাইয়াছিল। বস্ত্রে 
চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন যথাসাধ্য পরিমাণে বাড়াইয়। 
উহারা কতক পরিমাণে বদ্ধিষু হইয়া” উঠিতেছিল। কিন্ত রায় সাহেব 
সুরেশ চন্দ্র ঘোষ বস্ত্র শিল্পের যে সব নূতন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া- 


ছেন,তাহাতে 'বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির এই সামান্ত উন্নতি বজায় 
রাখাও, রর্তমানে ।কঠিন হইয়! ' দীড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় '। . তিনি 
বলিয়াছেন, বর্তমানে' কয়লার ভালরূপ জোগান না৷ পাওয়ার দরুণ 
বাঙ্গলার অনেক স্থানে কল" পরিচালনার অসুবিধা দেখা দিয়াছে । 
দেশের ' ব্যাক্কগুলি পূর্ব্বের মত কাপড়ের কল্সমূহকে , সাময়িক" 
ভাবে )টারা৷ কর্জ্ দিয়া সাহায্য ন! করায় সেকারণেও .রীতিমতভাবে 
“কাজ চালান কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহার উপর যুদ্ধ ভারতের 
‘নিকটবৰ্ত্তী হওয়ার সঙ্গে উৎপন্ন মাল বিক্রয় করার সমস্তাও নানাভাবে 
জটিল হইয় উঠিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বস্তু ব্যবসায়ীরা এতই আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার! রেশী পরিমাণ বস্তু ক্রয়ে এখন আর 
মৌটেই আগ্রহ দেখাইতেছেন না। অনেক, স্থলে চুক্তিকৃত মাল 
বিক্রয় করা সম্পর্কেও মিলগুলিকে বিশে বেগ পাইতে হইতেছে, 
তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য রেল কোম্পানীসমূহ' বেসামরিক প্রয়োজনে 
রেল গাড়ীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ: করায় //সকারণে বিভিন্ন বাজার কেন্দ্রে 
বেশী পরিমাণে উৎপন্ন মাল... ্রেরী: করাও বর্তমানে কঠিন হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। নানা অস্থুবিধার' বিজ 'রাঙ্গলার কাপড়ের 'কলগুলি 
উহাদের কার্য বিস্তারের যে চেষ্টা ' কিরিতেছিল, এই প্রকারের বন্ছুবিধ 
'সমন্তার সৃষ্ট হওয়ার দরুণ তাহা বয হইতে চলিয়াছে। অধিকন্ত 
অনুর ভবিষ্ততে তাহাদের অতি” বদ হওয়ার আশঙ্কাও দেখা 
'যাইিতেছে। | 

রায় -সাহেব কারার দারা হারান 
উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে কয়লার অভাব ও রেল গাড়ীতে মালচলা- 
চলের অন্থুবিধা বর্তমানে সাধারণভাবে বাঙ্গলার সমস্ত প্রকার শিল্প 
ব্যবসায়েরই সমস্তা হইয়া দাড়াইয়াছে। এসমস্ত সম্পর্কে পূর্বে 
'আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। নূতন করিয়া মনে, সম্পর্কে 
কিছু বলা 'নিস্রয়োজন। ভবে তিনি কাপড়ের কলসমুহ্ে: পক্ষে 
টাকা কঙ্জ পাওয়ার অসুবিধা ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের তরফ..হইভে 
বসত ক্রয়ের অনাগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা বর্তমান অবস্থায় খুব জটিল বলিয়াই আমরা মনে করি। 
বন্ত্র শিল্পের বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে এসব সমস্তা বিশেষ- 
ভাবে বিবেচনা করা ও তাহার আশু সমাধানের জন্য চেষ্টা করা একাস্ত 
প্রয়োজন। একথা সকলেই জানেন যে, বাঙ্গলায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
জন্য মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বরাবরই একটা অন্ুুবিধ! রহিয়াছে । 
শিল্পের জন্য অর্থ নিয়োগ বিষয়ে উপেক্ষা ও উদাসীনতা বাঙ্গালীর 
মজ্জাগত গলদ । এ কারণে এই প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। যে অল্প সংখ্যক শিল্প কারখানা 
স্থাপিত হইতেছে উপযুক্তরূপ চলতি মূলধনের অভাবে তাহাদের 
অধিকাংশের যথোচিত শ্রীববদ্ধিও সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। 
মূলধনের এই মারাত্মক গলদ বাঙ্গলার অধিকাংশ কাপড়ের কল 
সম্পর্কে বিশেষভাবেই লক্ষ্য ,করা যাইতেছে । তবু দেশের 
ব্যান্কসমূহ উৎপন্ন বস্ত্র জামীনে উহাদিগকে সময়োচিত কর্জ্ছ প্রদান 
করায় এতদিন উহাদের পক্ষে কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া যাওয়ার 
একটা সুবিধা ছিল। যুদ্ধজনিত আতঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ব্যাঙ্ক" 
সমূহ বর্তমানে এই শ্রেণীর 'দাদন, বন্ধ করিয়া দিতেছে, ইহা খুবই 
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পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই 'দেশের কাপড়ের কলসমূহের 
কাধ্যধারা! যথোচিত পরিমাণে বজ্ঞায় রাখিতে হইলে ব্যাক্কসমূহের এই 
মারাত্মক কাধ্যনীতি পরিবর্তিত হওয়া দরকার! সেজন্য দেশের 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্কসমূহের উপর যথাসম্ভব চাপ দেওয়ার 
ব্যবস্থা সঙ্গত । তবে এই সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের 
ব্যাঙ্কসমূহ বর্তমানে ইচ্ছা করিয়াই কেবল কাপড়ের, কলসমূহকে 
টাকা কর্জদাীনে অসম্মত হইতেছে না; অবস্থা গতিকে আজ 
তাহারা সেবিষয়ে অনেকটা বাধ্যই হুইতেছে। . যুদ্ধের জন্য অত্যধিক 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অনেক লোক বর্তমানে ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের 
আমানতী টাকা তুলিয়া লইতেছে। সেকারণে বাঙ্গলায় অনেক ব্যাঙ্কের 
'তহবিলই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। যেসব ব্যাঙ্কের 'হাতে উপযুক্ত 
পরিমাণ অর্থ রহিয়াছে আমানতকারীদের দিক হইতে আকস্মিকভাবে 


টাকা তুলিবার ঝোঁক দেখা যাইতে পারে আশঙ্কায় তাহারও বর্তমানে 


শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে তেমন কিছু অর্থ দাদন করিতে পারিতেছে 
'না। কাজেই দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করিয়া কাপড়ের 
কলসমূহের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সরবরাহের ্বিধা দেখিতে হইলে 
আমানতকারীদের অহেতুক আতঙ্ক প্রশমিত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন । 
তাহা না হইলে কেবল ব্যাঙ্কসমূহের . উপর দোষারোপ করিয়া -সমস্যার 
সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 7৪ 

: দেশের আড়তদার ওব্যুরসীয়ী সম্প্রদায় বর্তমানে বনু ্রয় বর 
‘যে অনাগ্রহের ভাব দেখাইিছেন তাহার মূলেও যুদ্ধজনিত অহেতুক 
-আতঙ্কই নিহিত রহিয়াছে: ব্ৰন্মদেশ. ও অন্যন্য নিকটবর্তী অঞ্চলে 
‘জাপানী আক্রমণের 'প্রাবলী; হাস 'না পাইলে এই আতঙ্ক সহজে 
কমিবে বলিয়া মনে হয় না? : : এইরূপ অবস্থায় কাপড়ের কলসমূহের 
পক্ষে বস্তু বিক্রয়ের যে অসুবিধা ঘটিয়াছে বিভিন্ন বাজারকেন্দরে 
'বন্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত সাক্ষাৎ যোগ্থত্র স্থাপন করিয়া তাহার 
প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়াই মিলমাঁলিকদের পক্ষে কর্তব্য । রায় সাহেব 
সুরেশ চন্দ্র ঘোষ তাহার বক্তৃতায় মিলমালিকদিগকে নিজেই এই 
-সুপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় আমরাও উহা! 
-একটি, সছুপায় বলিয়াই মনে করি। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার কাপড়ের 
,কলগুির'সমক্ষে অন্যান্য দিক দিয়া নৃতন যেসব সমস্তা দেখা দিয়াছে 
'তাহার সমাধানের জন্য দেশের জনসাধারণ, কাপড়ের কলের মালিক 
ও দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে সমবেতভাবে চেষ্টা করা সঙ্গত। এই 
প্রকার সহযোগিতামূলক চেষ্টার অভাবে বাঙ্গলায় শিল্পের প্রসার ও 
'উন্নতি বিশেষ কিছু সাধিত হইতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক শিল্প 
‘প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ সমবেত চেষ্টা সুরু না হইলে 
নানান্প অভাব ও অসুবিধার, ভিতর ভবিষ্যতে তাহাদের অস্তিত্ব 
রক্ষাও কঠিন হইয়া দীাড়াইবে। 





(যুদ্ধ ও ভারতে শিল্পোন্নতির সমস্ত! ) 


অচিরে ভারতের শিল্পোম্নতি সম্পর্কে তেমন কোন অনুকূল কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিবেন সেরূপ আশা ভরসা বাস্তবিকই আমরা এখনও 
বিশেষ দেখিতেছি না। কেননা ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে পূর্বে 
“বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে উপেক্ষা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাইত, কার্য্যতঃ 
এখনও তাহার কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
তাহা ছাড়া ভারতের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে তাহাদের দিক 
হইতে অচিরে কোন সুপরিকল্পিত কার্ধ্যনীতি অনুসরণের কিছুমাত্র 
আভাষও পাওয়া যাইতেছে না। এবিষয়ে বহু নজীর পুর্বে আমরা 
"অনেক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। বর্তমানে ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে 
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স্তার 'পদমজী গিনওয়ালা কর্তৃক উপস্থাপিত নূতন একটি নজীর 
পাঠকদের সমক্ষে আমরা উপস্থিত করিতে চাই। স্যার পদমজী 
কয়েক বৎসর ট্যারিফ. বোডে'র সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি 
ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড গ্রীল কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর। সম্প্রতি 
তিনি ষ্টেম্‌ম্যান’ পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এদেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও 
শিল্লোক্পতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় মন্তব্য ক্রিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, বহু পূর্বেই ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 
গোড়াপত্তন হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা দিক ' 
দিয়া এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতিও দেখা গিয়াছে । কিন্ত বৃটিশ 
গব্ণমে্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিপূর্ণ সাহায্য ও, সহযোগিতা 
পাইলে এই শিল্প যে বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে আরও উন্নতি দেখা ইতে, 
পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের জন্য 'বর্তমানে বিদেশে মাল 
চলাচলের উপযোগী জাহাজের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে।, 
জাহাজের অভাবে অনেক প্রয়োজনীয় মালের আমদানী, ও রপ্তানী 
বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারত হইতে ইংলণ্ডে 
এখনও প্রতি মাসে.সহত্র সহজ টন পরিমিত অপরিশোধিত ঢালাই. 


' লোহা নির্বিববাদেই রপ্তানী হইতেছে এবং সেখানকার কারখানায় 


ইস্পাতে পরিণত হইয়া এসমস্ত পুনরায় ভারতে আমদানী হইতেছে | 
ভারতের লৌহ .ও ইস্পাত কারখানাসমূহে যে যন্ত্রপাতি : বসান . আছে' 
তাহাতে অধিকতর.পরিমাণ ঢালাই লোহা 'ব্যবহার করিয়া'উহারা বর্ত- 
মানের তুলনায় বেশী পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ার করিতে পাঁরে। অধিকন্ত 
ঢালাই লোহা পরিশোধিত করিবার জন্য বড় রকমের একটি নুতন কল 
বসাইয়া রপ্তানীকৃত প্রায় সমস্ত ঢালাই লোহাই এদেশে ইস্পীতে 


. পরিণত করার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে 


মনোযোগ নিবদ্ধ না করিয়া রীতিমতভাবে প্রভূত পরিমাণে ঢালাই 
লোহা রপ্তানী করিয়াই চলিয়াছেন। ঢালাই লোহা হইতে ইস্পাত 
তৈয়ারের জন্য এই যুদ্ধের সময়েও, ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক শ্রমিককে 
নিয়োজিত রাখিতে হইতেছে । কিন্তু ভারতে ইস্পাত বিক্রয় 
করিয়। লাভের ব্যবসা বন্ধ করিতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নারাজ । .ভারত ' 
গবর্ণমেণ্টও তাহাদের নির্দেশে ঢালাই লোহার রপ্তানী বন্ধ করিতে 
রাজী, হইতেছেন না। ইহাতে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 
যথোচিত উন্নতি সাধনে সরকারী, উপেক্ষা ও উদ্াসীনতারই পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । স্তার পদমজ্ী গিনওয়াল! এরূপ নীতির বিরুদ্ধে ' 
সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে 
শিল্পের প্রসার ও উন্নতির সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইলে এখন হইতে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ও ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে একটি সহযোগিতামূলক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যপন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য ৷ 
সেজন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় কোন প্রতিনিধি- 
স্থানীয় লোককে ভারতে প্রেরণ করাও উচিত । এইরূপ ব্যবস্থা করিলে 
ভারতে অনেক প্রয়োজনীয় শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি সাধিত হইবে । 
তৎসঙ্গে যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজও অনেকদূর অগ্রবন্তী হবে । আমর! 
স্তার পদমজী গিনওয়ালার এই নির্দেশ সর্ব বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কেবল মৌখিক 
সহানুভূতি না দেখাইয়া বৃটিশ গবর্ণমে্ট এখন হইতে উপরোক্ত 
নীতিতে কাধ্যধারা অবলম্বন করুন, ইহাই আমরা চাই ! 

১৯৪১ সালে কানাডায় ৪ হাজার একর অমির তামাকগাছ শিলাবৃষ্টিতে 
ধ্বংস হইয়াছে এবং এই অন্ত অন্ততঃ লক্ষ পাউণ্ড তামাক নষ্ট হইয়াছে। 
এই ক্ষতির অধিকাংশই শিলাবৃষ্টিনিত ক্ষতি বীমার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব 
হুইয়াছে। 








ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র স্মারকলিপি 

সুদুর প্রাচ্য হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বন্ধ হইয়া 
যাইবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অসামরিক' জনসাধারণের আবশ্তকীয় কতিপয় 
দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশরক্ষা কার্ষ্যে ইহার কতকাংশ সংরক্ষণ 
করিবেন বলিয়' সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই. সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান, 
চেম্বার অব কম্সিকেন্ত্রীয় সরকারের নিকট এক. বিজ্ঞপ্তিতে তাহাদের মত 
প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত শ্বারকপিপিতে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায়. 
ভারত হইতে আরও. অধিক পরিমাণ সমর-সস্তার যোগান দিবার সত্যই 
প্রয়োজন হইয়া! পড়িয়াছে, কিন্তু দেশে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও 
বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। অসামরিক জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ হাঁস ন! করিয়াই সমর-সম্ভার যোগান দেওয়া 
সম্ভব! দেশীয় শিল্প যাহাতে প্রসারতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্ত যুদ্ধের 
প্রথমাবধি দেশীয় ব্যবসায়ীরা ভারত সরকারের'নিকট বহু 'অনুরোধ জানাইয়! 
আপিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে পূর্ব্বাবধি ওঁদাসীন্ত দেখাইয়া 
আসিয়াছেন। . দেশের মধ্যে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, কায়েমী.স্বার্থ- 
হাঁনির ভয়েই দেশীয় শিল্প স্থাপন করিতে দেওয়া হয় নাই, ফলে. প্রয়োজনের 
সময়ে সমস্ত জিনিষেরই অভাব দেখা দিয়াছে । কমিটি: দেশে, উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করিবার ন্ত সরকারের নিকট অনুরোধ 


জানাইয়াছেন। ৃ 
পাট রপ্তানীর পরিমাণ 

"ইণ্ডিয়ান সেন্টাল জুট কমিটির -আন্থয়ারী নামের বুলেটিন প্রকাশ, 
১৯৪১ সালের '১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাট আমদানীর যে 
বিবরণ পাওয়া গিয়াছে” ভাহাতে-জানা ' যায়, বিভিন্ন চটকলে ও কলিকাতার 
বাজারে মোট ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাতার গাঁইট পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ববর্তী 
বৎসরে এই সময়ে মোট ৩৭ লক্ষ ১৭ হার্জার গাইট পাট আমদানী হইয়াছিল । 
১৯৪১ সালের ১লা জুলাই. হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্যযস্ত কলিকাতা - ও চট্টগ্রাম 
হইতে মোট ৭ লক্ষ ৯৪ হাআার*্গাইট পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব 
ব্তী বৎসরে এই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ১৩.হাজার গাঁইট ৷, 


চাষীদিগকে প্রদত্ত খণ আদায়ের ব্যবস্থা 
: প্রকাশ, বাংলা সরকার বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলার বন্া- 
বিধ্বস্ত অঞ্চলের চাষীদিগকে যে ধাঁণদান করিয়াছেন তাহা আদায়ের কি.ব্যবস্থ। 
কর! যায় তথ্সহন্ধে বিবেচলা করিতেছেন। খাণ, আদায়ের অন্ত বস্তা বিধ্বস্ত 
অঞ্চলের জমিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা--(১) যেখানে ধান 
মোটেই হয় নাই, (২) যেখানে ধানের ফলন খুব কম হইয়াছে (৩) যেখানে 
ধান: প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে । বাংলা সরকার (১) এবং (২) 
অঞ্চলের চাষীদিগের নিকট প্রদত্ত খণ বর্তমান বৎসরে আদায় করা স্থগিত 
রাখিবেন। যে সকল অঞ্চলে ধান খুব ভাল হইয়াছে তথাকার কৃষকদিগের 
নিকট প্রদত্ত খপ ২ কিস্তিতে আদায়ের অন্ত ব্যবস্থা করিবেন । 
বোমায় মৃত্যু ও জীবনবীম! - 
ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সমিতির সভাপতি মিঃ বাইরামজী হোর- 
মুষজী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে, জাঁনাইয়াছেন £-_ভারতীয় বীমাকারিগণ প্রায়ই 
জানিতে চাহেন যে, বিমান আক্রমণে বা শত্রুর কাধ্যকলাপ দ্বারা অসামরিক 
ব্যক্তিদের মৃত্যুহেতু জীবন বীমার দাবী উত্থাপিত হইলে, ভারতীয় বীমা 
-কোম্পানীগুলি এরূপ দাবী পূরণ করিতে বাধ্য কিনা । উক্ত সমিতির সভ্যগণ 


মনে করেন যে, রূপ ক্ষেত্রে তাহারা দাবীর টাকা পরিশোধ করিবেন। | 
যাহার! এ, আর পিতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত |. 
প্রিমিয়াম না লওয়ার জন্ত সমিতির সভ্যদিগকে ইতি পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া না. 


হইয়াছে। 





বটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজ 

: বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পূর্বে বৃটেনের ২ কোটি ১০ লক্ষ টন মালবাহী 
বাণিজ্য জাহাভ্সমূহ ছিল। ইহার মধ্যে যুদ্ধের দরুণ শত্রুর আক্রমণে ৯০ লক্ষ 
টন মালবহনে সমর্থ বাণিজ্য. জাহাজসমূহ নিমজ্জিত হইয়াছে | এই 
লয়য়ের মধ্যে &০ লক্ষ টন বহনে সমর্থ' বৃটেন কতকগুলি বাণিজ্য জাহাজ 
নির্মাণ করিয়াছে । জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার, 
পূর্বে উক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজগুলির মাঁলবহনে সামর্থ্যের পরিমাণ ছিল. 
৭০ লক্ষ টন। 

ৰ রেলপথে ভ্রমণ হাসের চে 
_ রেলপথে ভ্রমণে উৎসাঁহজ্জাপক' সর্ধ-প্রকার বিজ্ঞাপন বন্ধ করার অন্ত 
ভারত সরকার সকল' রেলপথের 'ম্যানেজার ও এজেন্টদিগকে নির্দেশ 
দিয়াছেন বলিয়া নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ । অপরিহার্য্য কারণ বা 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ব্যতীত রেলপথে ভ্রমণ না করিতে জনসাধারণকে ' 
অনুরোধ আনাইবার উদ্দেস্তে শীঘ্রই প্রচার কাঁধ্য আরস্ত হইবে বলিয়া “জান! ' 
গিয়াছে । দেশরক্ষা কার্যে প্রয়োজনীয় 'জিনিষপত্র. স্থানান্তরের অন্য: 
অধিকতর সংখ্যক ট্রেপের, ব্যবস্থা করার উদ্দেস্তে যাত্রীরাহী ট্রেণের, সংখ্যাও 
যধাসম্ভব হাঁস করা হইবে। 
6 ১৯৪১ সালে রূটেনের খণের পরিমাণ।.. 
; ১৯৪১ সালে বৃটেনের মোট খের পরিমাপ ধাড়াইয়াছে 5 ১৫০ কোটী; 
লক্ষ পাউণ্ড ; ১৯৪০ সালে এইরূপ খণের পরিমাণ ছিল ১০৮ কোটী, 
৮৭ লক্ষ পাউণ্ড । ৯৯৪১ সালের এপ্রিল মাস. হইতে, ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত 
বৃটেনের মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ও ET পাউণ্ড । 


| 
টি 
| 





@ 
ল্যাটেক্স-প্রফিং, অয়েলস্ধীন 
কাপড়, গ্রাউণ্ডলসিট তৈয়ারীর 
কাজও হইতেছে। 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১*০, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯৯ 
গ্রাম £ “বায়া্স” ও “এভারগ্রীণ” 









| 







৯: ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 1... 
: ভারত সরকারের বাজেট । 


প্রকাশ, ভারত সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩৯ কোটী টাকা 
এই ঘাটতি পূরণ' করিবার অগ্ত ঢু 
আয়করের ও অতিরিক্ত আয়করের হার বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত .মুনাফাকরের ছু 
হার আরও বাড়া ইবার প্রস্তাব কর! হইবে বলিয়া আশা কর! যায়। ইহা ছাড়া & 
ভাক ও তার প্রেরণ এবং টেলিফোন ব্যবহার ও রেলপথে ভ্রমণের মাশুলের খন 
হারও বৃদ্ধি করা! হইতে পারে। লবণের শুদ্ধ বৃদ্ধি এবং তুলাজাত বস্তাদি || 


ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 


উৎপাদনের উপর উৎপাদন কর বসান হইবে বলিয়া! মনে হয়। 
ব্রহ্মদেশে ধানের চাষ 


১৯৪১-৪২ সালে ব্রঙ্গদেশে ১ কোটি ২৬ লক্ষ, ৮০ হাজার একর জমিতে 
ধানের চাক হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি প্র 
২৮ লক্ষ ৫০ হাজার একর অমিতে ধানের চাব হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে ু: 
৭৮ লক্ষ ৯১ হাজার টন ধান (৫২ লক্ষ ৬১ হাজার টন চাউল), উৎপন্ন হইবে ষ্' 
এইরূপ ধান ও চাউল উৎপরের পরিমাপ বিবির 


বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
ba Le UB MELLEL 


" তিল চাষের চুড়ান্ত পুর্র্বাভাষ। 


১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ" ; 
এবং ও লক্ষ ৯৬ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া তিল চাবের চুড়ান্ত || 
ূর্বাতাষে অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০-৪২ সালে ৩৮ লক্ষ ৬৯ হাজার একর পর 


জমিতে তিলের চাষ এবং ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন তিল উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
' ভারতে সরিষার চাষের প্রাথমির্‌ পূর্বাতাষ। : 


৯৯৪১-৪২ সালের ভারতে সরিষার চাবের প্রাথমিক পূর্বাভাষে ৩১ লক্ষ নর 
৫৯ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হুইয়াছে বলিয়া অনুমিত হুইতেছে।, [| 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ৩০' লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ :ঃ 


হুইয়াছিল। . - টু 
ধর্মঘট ও কারথান। বন্ধ নিষিদ্ধ 


' শ্রমিক-মালিক বিরোধ সম্পর্কে শ্রমিক - ধর্মঘট, অথবা মালিকগণ কর্তৃক কিক 
. , সংশোধন করিয়া এক নুতন ক্ষমতা! গ্রহণ করিয়াছেন। এই নুতন ক্ষমতা 
ৰলে কে্্রীয বা প্রাদেশিক সরকার কোন বিরোধ মীমীংসা অথবা বিচারের | 


"ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। শ্রমিক নিয়োগের যে সর্ত নির্ধারণ করা হুইবে | 
ালিকগণকে তাহা পালনে বাধ্য করা যাইবে। .আদেশ জারীর পূর্বের তিন 
‘মাসের মধ্যে শ্রধিকগণের চাকুরীর যে সমস্ত-সর্ব ছিল তদপেক্ষা কোন খারাপ Kk 
সর করা চলিবে না। এই বিধান রলে যে.সমস্ত আদেশ জারী করা হইবে | 
.। তাহা অগ্রাহ করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে-দর্ডিত করা A 


বাইবে। 
তুলার উপর নৃতম আমদানী শুক .- 


 কীচাছুদার উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হারে অবিলঘ্বে অতিরিক্ত £ 
: আমান শুক ধাৰ্য করিয়া ভারত সরকার গত ২শে ছাছারী একটা ভরুরী ' & 


| জাজ খল রী নাছ ই নে বলা হইয়াছে যে, 
অতিরিক্ত আমদানী স্তক্ধ বাবদ প্রাপ্ত অর্থনবারা' কেন্দ্রীয় সরকার 'একটা দ্বতক্র | 


তহবিল স্থষ্টি করিবেন এবং চাষীদের হিতার্থে তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হইবে। 
এই জরুরী আইনের উদ্দেন্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে জানান হইয়াছে যে, জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্বেব ভারত হইতে সুদূর প্রাচ্যে যে শ্রেণীর তুল! রপ্তানী 
হইতে, তাহা বন্ধ হওয়ায় প্ীরূপ তুল উৎপাদনকারীর সুবিধার অন্ত একটা 


তহবিল গঠন করা সম্পর্কে এইরূপ জরুরী আইন জারী করার আবশ্যক. 


হুইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হইবে এবং অতিরিক্ত 
শুক বসাইবার' ব্যবস্থা সাময়িকভাবেই করা হুইবে। 
পরিমাণে অর্থ জমিলে এই শুষ্ক রহিত করা হইবে । জানা গিয়াছে যে, এই 
শ্রেণীর তুলার দাম খুব নামিয়া গেলে ভারত সরকার উহা ক্রয় করিয়া লইবেন 
এবং তাহা বাজার হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় তুলা 


সমিতি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শক্রমে উপযুক্ত.. ব্যবস্থা & 


. অবলম্বন করা হইবে। 
ত 


তহবিলে -পর্য্যাপ্ত | 


রি 
ti 


আধিক জগৎ 
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পিং ২২৯, াওস্ডি কোড রোড এক্সটেনসন্‌, বকা 


ফোনঃ: সাউথ- ২৩১৭ 


বঞ্লুঞলুত্ল স্পা 
পোঃ মবুপুর (এস, পি ) ই, আই, আল । 


স্থানীয় আদারপত্র নিন্ম ঠিকানায় গ্রহণ কর! হইবে। 
পি চি 








কোম্পানীর কাগজ ও স্বর্ণ. ১.১৮৫০, 
নগদ ও ব্যাফেচুযত্ত - ১,১৭০৭০০০ mn 
Fe সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত.) 


শাখাসমূহ ঃ [ 
বোম, রাগ কাশীপর, চেল! (আলিপুর) টি ষ্ঠ 


জরুরী অবস্থার, দরুণ অভ ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে 


ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসবে | 


কোম্পানী লিমিটেড-এর 


| | 

১১, ভ্যাঙ্সিটাট রো হইতে টু | | 

১৫নং যদু ভট্টাচার্য্য লেন, ৰ f 
কালীঘাট, কলিকাত৷ 


3 


ঠিকানায় স্থানাস্তরিত হুইবে। 


এই তারিখ হইতে সকল প্রকার চিঠিপত্র, প্রিমিয়াম ইত্যাদি: 
নূতন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য সকল পলিসি-হোল্ডার, এজেন্ট 
এবং সংশ্লিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে অনুরোধ করা হইতেছে । র 
প্রয়োজনীয় মুল্যবান কাগজ্পত্রাদি কোম্পানীর সিউড়ী (| 
অফিসে ( সিউড়ী, লবপুর হাউস, বীরভূম ) রক্ষিত হইয়াছে । 
অফিসেই লিখুন । 


শপ তাত রে ত তত পাশ তাত আরা জুতা তপ তাহ তত কতই তে পাপ সত ৯ সাপ aa 2 WTS 
২৩৮2০ Tecan এপ তা পা ও টি পাপ lI উপ আই এত তত ৯ IT 


. টা | াধিরলও | ৃ পি ৯৪২৫ 


: ভন দেশে রবার উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ 
১৯৪০ সালে মালয়, উত্তর বো এবং সারাউা্ হইতে নট ৬ ও 
৪ হাজার টন, বহ্ধদেশ, সিংহল-ও' ভারতব্্ধ হইতে ৬৬ হাজার টন এবং! ০] 
ওলা পু্ভারতীয দ্বীপপুঞ্জ হইতে € লক্ষ ৪৪ হাজার; ‘টন বার বিদেশে 1g - 
রপ্তানী হইয়াছিল. ' অন্তান্ত দেশে ( যেখানে রবার, উৎপন্ন হয় ) সকল! 1 
‘স্থানের মোট রবার উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ১৯৪০ সালে ' ১ লক্ষ 
,৫* হাজার টন, ইহার মধ্যে ফরাসী ইন্দোচীনে ৪৬ হাজার টন, থাইল্যাণ্ডে:' lh: 
"৪৪ হাজার টন এবং দুক্ষিণু, আমেরিকার , বিভিন্ন দেশসমূহ ও সাইবৈরিয়ায়! 
উৎপন্ন ৪ হাল্লার:টন রুবার ধরা হইয়াছে। :আলোচ্য বৎসরে, ভারত ও! | 
পিছলে রবার উৎপাদনের রিবা দাডাইয়াছে হু ১৪ হাজার টন। : { 


' শশিললোন্নতির জন্য নিষ্তিয় মুলধন থাটানো।,:: রি আমার 






ভারতীয়: বণিক সমিতির : ভুত পুর্ব... সভাপতি" মিঃ এম্‌ পি বিয়া উক্ত: { "কার্যকরী ' i 
 রুমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় এক বক্তৃতা কে বলিয়াছেন যে ঘুদ্ আরম্ভ; রা. ৮778 নু নি রি EX 
। হইবার পর তালিকাভুক্ত ব্যান্কগুলিতে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণ Lx ‘ ভালমত বর্ষের অন্তত মূ উন্নতি লাল প্রতি ঠান 
:পৰ্াপেক্ষা ৯৫ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই টাকা বর্তমানে লি; শাখাসমূহ ক্লাইভ ষট্‌ (৯৭ আলি স্কোয়ার ইষ্ট );. 
: অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মতে গবর্ণমেপ্টের এ! বিষয়ে প্রত্যন্ষুত়াবে, ঢু বিবি চাকা রী নাগপুর, 
। একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ও টাকা লাভবান শিল্প গার ছে 
: াটাইবার ব্যবন্থা করা উচিত৷ - .. - সদ সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য. করা হ্য় 
IF ভারতের মৃৎশিল্প NS | 


১২ ভারতে খনি শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প সর্বপ্রথম স্থান: 'অধিকার' করিয়াছৈ |. 
এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকৈর : ‘সংখ্যা: হইতেছে (১৯৩১ সালের গণনা অহ্সারৈ) 
১১২ লক্ষ। কয়লা শিল্প" খনিশিল্লের মধ্যে তীয় স্থান অধিকার, করিয়াছে: | 
ase a ৮৫২ অন ৮৮ চিনি 

পৃথিবীর মধ্যে সর্ধররত্ৎ বোমারু রিমানপোত “ “ এল 
. এ সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের, “ডগলাসি এয়ারক্রাফট কোম্পানী জগতের মধ্যে; || 
পর্কবৃহ বোমারু বিমানপোত প্রস্তুত করিয়াছে, ইহারু.একটি পাখার উচ্চতা: | 
হইতেছে ১৭ তাঁলা দালানের চেয়েও উচু I ইহার আয়তন হইতেছে নিয়রপ' | 
“হাইল ২৩৭ বর্গফুট ; পাখার পরিসর ২১২ ফুট ; ওজন ৭১॥ টন £ চাকার || 
ব্যাস ১৬ ফুট এবং ইহা, ২৮ টন মাল বহন করিতে পারে। ইহার চারিটী ্র 
ইঞ্জিন হইতেছে ৮ হাজীর, অইঈশক্তি বিশিষ্ট । | (চা / 
৷, ছুই কোটি সিগারেটের অত্র. . 1:8:/ 
ভারে ভিডি রি রাও জি অনি / 
8 485 চাহিয়া পাঠান E/ 


$ i ) 


:ইইয়াছে/বলিযা সংবাদ পাওয়া গিস্লাছে। : | ৰ 
:! বাংলার সিদ্ধ প্যারাসুট নির্ম্াণ। | 
: প্যাযাস্গুটের দড়ি, ফিতা এবং" মৌটা 'ও পরুপুতার জন্ত বাংলাদেশের একটা উম 
‘কলে সম্প্রতি একটা, বড় রকম অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বোষ্বাইয়ের একটা. [হর 
'্লেও প্যারাহট্রে কাপড় তৈয়ারীর- ফরমাখেস- দেওয়া হইয়াছে | এই: ৭. 
কাজের জন্ত উভয় কর্কেই রেশমের; সুতো] .সর্বরাহ্‌ “কর! হইতেছে। ইহা ইহা: 
ছড়া দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কারধানায়ও প্যারাহটের অন্ত রেশমের অর্ডার, | 


এগার ভারতে জাহাজ মেরামত ৷ ৯ 
:; ভারতের নিজের প্রয়োজনীয় জাহাজ নির্ম্মাণের অন্ত এবং ভারতায় যুদ্ধ: 
: হা, বাণিজ্য জাহাজ ও মিত্রশক্তির যুদ্ধ জাহাজ এবং বাণিজ্য জাহাজ-: : | 3 
, সমুহ ভারতের ডক-ইয়ার্ডগুলিতে মেরামতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই [বি] ৭! নু 
কাজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে এই অন্ত ১৭ হালার লোক কাজ ||| | তিনহকিয়া | ২২নং ক্যানিং ফ্ীট 
 করিতেছে। ইহার পর এইরূপ লোকের সংখ্যা প্রন্ৃত পরিমাণে বাড়িবে। ' | 
বূটেনের চীনকে খণ দান। ৰ 
বুটাশ সরকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্ত চীনকে € কোটী পাউণ্ড খপদান করিতে | 
' প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 
ূ ভারতে দেশরক্ষা বাবদ স্বণের পরিমাণ। 
১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে. ১৯৪২ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত 
 কারতে দেশরক্া বাবর মোট খণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১০৯ কোটী 
৬ ৩২ লক্ষ ৩৩ হাজার:টাকা.। " ৫2 2 
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্ : | ন ‘ উরে 5 ee reat 
ই চীনে ভারত হইডে তুলার বন সরবরাহ: ১. ' সিহহলে চাউল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


Rh 


বিভিন্ন-শ্ৰেণীর তুলার ' বস্তাদি চীনে স্রবরাহ করিবার গর্ত তুলা বস  সিংহনে গত রা ফেব্রুয়ারী হইতে চাউল ব্যবহার নিয় [করিবার অন্ত 


: “পরামর্ণদাত! সমিতির সহিত চীন সরকারের আলোচনা চলিতেছে।  '' “কুপন? বিলি করা হইয়াছে। এই, নিয়সণাথষায়ী প্রত্যেক' ব্যক্তি মাসিক 


বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল । : প্রায় দশ সের চাউল ক্রয় করিতে অনুমতি পাইবে । “কলম্বো এবং আরও 
প্রকাশ; বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা: নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্তে ভূতপূর্ব্য নয়িসভা হুইটী নির্দিষ্ট অঞ্চলের চাউল ব্যবসায়ীদের নিকট এই “কুপন” দেখাইলে 


' শ্ৰঙ্গীয় মীধ্যসিক শিক্ষা বিল’ নামে যে বিল রচনা করিয়াছিলেন তাহা চাঁউিল ক্রয় করা যাইবে ।' অন্তান্ত অঞ্চলে এইরূপ '“কুপনের" প্রয়োজন 


পরিত্যক্ত হইবে। ইহার পরিবর্তে নূতন মুখবন্ধ সহ একটা নৃতন বিল বঙ্গীয় হইবে না। 


"ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উথ্থাপন করা হইবে। বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি 


সংখ্য| বিজ্ঞান বিল। গত ৩১শে জাঙগুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির বাধিক 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে সংখ্যা বিজ্ঞান অধিবেশনে ১৯৪২ সালের জন্ত উহার কাধ্যকরী সমিতি নিম্নলিখিতভাবে 


' "বিল নামক একটা বিল উত্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । এই বিলের গঠিত হইয়াছে £_-সভাপতি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী; সহ. সভাপতি, 


'উদ্লেন্ত. হইরে যাহাতে থাত্তল্পব্য এবং শিলজাত ছিনিষপত্রের পরিমাণ প্রযুক্ত মোহনলাল শা; রঘুনাথ দত্ত ; সভ্য, রায় সাহেব ন্বরেশচঞ্জ ঘোষ, সর্ধ্য- 
নির্ধারণের:জস্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তৎ্সম্পর্কে ভারত “সরকারকে বিশেষ : .কুমার:বস্ু, গিরিজা প্রসন্ন চক্র্তী, ব্রীজমোহন বাঞ্জী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ডাঃ 


bb 
হ 


কি হি ৯ সত সুদ 
সিংহলের চাঁ-বাগিচায় এবং রবার উৎপাদন অঞ্চলে কম্মরত ভারতীয় | 
শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে বর্তমানে ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার জন । 


যুদ্ধজনিত ক্ষতিপ,রণের বীমা। 


জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার শীঘ্রই একটা বাধ্যতামূলক যুদ্ধদনিত { 
ক্ষতিপূরপ বীমার প্রবর্তনের জন্ত একটা ভরুরী.আইন (অভিস্তান্স) আরী | 
করিবেন। যাহাতে কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই টু 
বীমার আওতায় আনা যায় তাহার অন্ত কয়েকটা ধারা এই জকুরী আইনে রব" 


হুইবে।' ৬ নে 
+ ভারতে বিমানপোত নির্মাণের কারখানা । 


প্রকাশ, বর্তমানে ভারতে যে হিন্দুস্তান এয়ার-ত্রাফট কন্রাকশন | 
কোম্পানী লিমিটেড নামে একটা বিমানপোত নির্াপ কারখানা আছে, 8 
তাহা ছাড়া বোস্বাই প্রদেশের কোন স্থানে আরও একটা বিপাতপোত নির্শ্মাণ 
এইরূপ কারখানা, স্থাপনের অন্ত (&. 
প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বন্দোবস্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মেসার্স টাটা (| 
এণ্ড সব্স লিমিটেড এই কারখানা স্থাপন ব্যাপারে একটা,বিশিষ্ট- অংশ গ্রহণ & 
ক্রিবেন। বৃটাশ সরকারের প্রয়োজনের জন্ত যুদ্ধকালীন ge কারখানাটি J 


কারখানা শীঘই প্রতিষ্ঠিত হুইবে। 


বোমারু ও জঙ্গী বিমান প্রস্তুত করিবে। 
ভারতে প্রতি একর ত বিত নি নারির লিন 


ভারতে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা মাত্র ১০৫৫ পাউগ্ড ধান্ত উৎপন্ন | 
হ্য় ( হই পাউণ্ডে প্রায় এক সের)। অন্তান্ত দেশপ্তণির' প্রতি একর রী 
২ ম্পেন৮৭৩০- উু 


পাউণ্ড, ইটালী ৩৯৬০ পাউও, জাপান ৩৩৫০ গাও ও মিশর ২৭৬০ | 


জমিতে ধান্ত উৎপাদনের পরিমাণের হিসাব নিয়ন: 


পাউণ্ড । 
ভারতে সরিষার চাষের প্রাথমিক পুবাভাষ 


১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক সরিষার চাষের পূর্বাভাবে সমগ্র ভারতে ঢু 
৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া অহগমিত পি 


| নি জগৎ 





| দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং 0 
| ইলেকটা ক ত্বাপ্নাই কোং নি 


হেড অফিস--“ইলেকটী.ক হাউস” ES 


ইহা বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহরে বৈহ্যতিক শক্তি 
সন্নঘন্নাহ হনিয়া থাকে। ' 
যথা চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, 
এবং. সিরাজগঞ্জ। 
অন্তান্ত প্রসিদ্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্ধ্য আরস্ত করা হুইবে। 
অঙমুমোদিত মুলধন eee ২০১০০১০০০২ টাকা 
(৮০,০০০ সাধারণ অংশে বিভক্ত) , 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য-_২৫২ টাকা। 
বিলিকৃত যুলধন-- ১২৯৯০ ০০০২ টাকা 
 আদায়ী-মুলধন_ +৯--০৮৮০১০১৩৯১৮৯২৩/* আনা 
লালের তি মন্কুদ তহবিল কিলাবে 
কোম্পানীর-কাগজে-ম্যত্ত এবং স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ১,০৯,৭০০, টাকা। 
লভ্যাংশের পরিমাণ ১৯২৮ সাল শতকরা! ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকরা ৬1০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬ আনা, ১৯৩১ সাল ৭॥০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে 
শতকরা ৬1০ আনা, ১৯৩৫ সাল-_শতকরা ৪২. টাকা, ১৯৩৬ সাল 
শতকরা ৪৬ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪* সাল পর্যন্ত বাৎসরিক 
শতকরা! ৬২ টাকা হারে, ১৯৪১ লাঁলব-শতকরা ৬২ টাকা হারে 
: লভ্যাংশ সুপারিশ কর :হইয়াছে'। 
অভএব শেয়ারের মূল্যের শত্তকর! ৮০২ টাকা লত্যাংশ 
দ্বার! প্রত্যপিত .হৃইয়াছে। 
লন শতকরা ৯৯ ভাঁগ বাকঙ্গালীর-_কর্ণচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালী 


হইতেছে ; ১৯৪*-৪১ সালের প্রাথমিক পূর্ববাতাবে ৩০ লক্ষ ৯০ হারার একর ( সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত 
জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে Si Mlle বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
" ভারতে গমচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ বিবেচিত হইবে। 

ভারতে গম চাষের ১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক পূর্বাতাবে ৩ কোটি ১২৪১৪ সেম ম্যানছিং ডিরেক্টর 
২১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইবে বলা অনুমিত হইতেছে! 9 ভে এ 
১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে ২ RES SS ERT OT ১১১৩১১০১১১১ 
গণের চাব হইয়াছিল। কস 
এ মাক্রাঙ প্রদেশে চীনাবাদামের চাষ 


| মাত্রা প্রদেশে ১৯৪১ সালে ২৭ লক্ষ ৬২ হানার € শত একর জমিতে ৰ 
চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে? ১৯৪* সালে ৩৯ লক্ষ fl 
২২ হাজার ৪৯৭ এ্রকর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হুইয়াছিল। ১৯৩৯-৪৫ র্‌ 

সালে যে পাচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে সমগ্র ভারতে চীনাবাদাম 8 
চাষের জমির অনুপাতে মান্রাজ-প্রদেশে শতকরা ৪৫২ ভাগ জমিতে চীনা- | 
বাদামের চাষ (হইয়াছে ১৯৪সসালে মালা প্রদেশে ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার | 


৮,শত টন খোসা ছাড়ান চীনাবাদাম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্যান করা 


যাইতেছে; পূর্ব বৎসরে ১৯ লক্ষ ২৪ হাতার ১০ টন খোসা ছাড়ান চীনা- রর 
বাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল । মাত্রা প্রদেশে গড়পড়তা বৎসরে ১৭ লক্ষ ১০ ( 


হান্দার,৫০ টন টীনাবাদাম উৎপন্ন হয়া থাকে। 


| শাখা 
| / লেক মার্কেট কেলি:) বর্ধমান,' 





সাহী চৌধুরী এও কোং লিঃ: 


১১১০০১১১১১৫ ১৪৯৫ ~ সু 


দি নজর 
ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিমিটেড 


৮নৎ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা |. 


,. . ফোন, £. কলি £৯১৬.এবং ১৪৬২ .. . 


1 জ্ঞব্দ7 


১৯৩৬১ ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩ 


[ ৯ই ভিজা ১৯৪২ 











আসানসোল, বারন্থগুদা, : 
সন্বলপুর 









৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২]. -/ ১০৮০, 


রোজ ঠিক এ সময়ে এক পেয়ালা তাঁজা-কর! 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই' 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদি আপনার অফিসের লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখতে চাঁন তাহলে 
রোজ বিকেল চারটেয় তাদের এক পেয়ালা করে 
চা খেতে দেবেন। চা-ই শ্রমশক্তির উৎস। 


৷ ইণ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শীন্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিত 


IK 168 


৫১১০ 





৩৬ প্রকারের ধান্য | 
অর্থনীতিমৃলক উতত্‌ বিজ্ঞানের, গবেষণার ফলে ভারতবর্ষে ৩৬ রকমের 


ধান্ত আছে বলিয়া জানা ষায়। ২০ বৎসর কাল গবেষণা করিয়া আউস ও 
আমন ধান্ত হইতে উক্ত ৩৬ প্রকারের ধান্বের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। 
রেলওয়ের আয়বৃদ্ধি 
প্রকাশ, ১৯৪২ সালের ৩০শে জানুয়ারী পত্্স্ত ভারতের সরকারী 
'রেলপণগুলি হইতে যে আয় হইয়াছে তাহার পরিমাণ রেলপথ বাজেটের 

' পূৰ্বাভাষ অপেক্ষা ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বেশী । 
বোষ্বাইয়ে মজুদ গমের পরিমাণ নির্ধারণ। 
. শরা ফেব্রুয়ারী হইতে বোস্বাইয়ের গম ও আটা ব্যবসায়ীদের মজুদ গমের, 
ইনার কাটায় বিরাগ বি ২ খত বতা কী হা তারা হল ভাব 
হিসাব সরকারকে জানাইতে হইবে । | 
| জরি নির্জাদন কারী নিজারভ্গারা 
প্রকাশ, বাংলা সরকার অগ্নি নির্ববাপন কার্ধ্য শিক্ষা দিবার জন্ত ২ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে একটি বিস্তালয় স্থাপন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । 
সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ দ্বারা মূল্য অনুপাতে সংবাদপত্রের সর্বাধিক 
পৃষ্ঠা নির্ধারিত হইয়াছে? কোন সংবাদপত্রের নির্ধারিত সর্বাধিক পৃষ্ঠার 


অতিরিক্ত পৃষ্ঠা দেওয়া,চলিবে না ; তবে কম পৃষ্ঠা সহ এই সংবাদ প্রকাশ করা, 


চলিতে পারিবে। যেমন, যে ‘ক’ শ্রেণীর সংবাদপত্রের মূল্য /৬ পাই অথবা 
/» পাই নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ১২ পৃষ্ঠার বেশী থাকিবে না। কিন্ত ইচ্ছা 
করিলে.উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১৮৬ এবং ৪ অথবা ২ করা যাইতে পারিবে । 
এই আদেশের দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ, পৃষ্টাসহ, সংবাদপত্রের সর্বনিক্ন মূল্য 
নির্ধারণ করা হইয়াছে। দৃষটা্স্বর্ূপ বলা যাইতে পারে যে, একটী ‘ক’ 
শ্রেণীর সংবাদপত্র /৬ পাইতে বিক্রয় করা যাইবে, কিন্তু ইহার কম মূল্যে এই 
সংবাদপত্র বিক্রয় করা চলিবে না । তবে উহ্হা অধিক মূল্যে ।০আনা, ৩০ আনা 
অথবা %০ আনা দরে বিক্রয় করিতে কোন বাধা থাকিবে না। 


‘ভারতের রেল লাইন বিদেশে প্রেরিত 


বিদেশে বিভিন্ন স্থানে রেলপথ নির্দ্মাণের উদ্দেপ্তে ১৯৪১-৪২ সালে সর্ব | 
সমেত ভারতের প্রায় ৪৫০ মাইল দীর্ঘ রেলওয়ে লাইন তুলিয়া: বিদেশে "8 
পাঠান হইয়াছে। ইহার'যুল্য ২ কোটি টাকার কম হইবে না॥ ইষ্ট ইণ্ডিয়া | 
রেলওয়ের উত্রাইতা-ম্থলতানপুর ও জাফরাবাদ ১২৩ মাইল, উনাও-যাধাও- || 


গঞ্জ ৪৮ মাইল, অন্ধপুর বালোসাউ ৩৯ মাইল, ভাগলপুর-সান্দাউর হিল ৩০ 


মাইল, তিন পাতিয়ার রাজমহল ৭ মাইল, সাউথ-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জা রর 


পাতুর-কষ্খগিরি ২৫ মাইল, মাছুরা-বোদিনাক়-কান্নুর ৫৬ মাইল, মোরাপুর- 
হাসুর ,৭৩ মাইল ) নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের রোটাক-গোহালা ২০ মাইল; | 
বি, বি, এও সি আই রেলওয়ের বসেদি কাঠানা ২৭ মাইল এবং বি, এন 

রেলওয়ের বরিবল-সাঁলপুর রেলওয়ের ১০ মাইল লাইন তুলিয়া বিদেশে রপ্তানী 


..,আথক জগৎ 


।[৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 


পু পশ্রিভন্ ] 
প্রভিডেন্ট বীমা প্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। প্রাণ্তিস্থান-_ইষ্ট ইণ্ডিয়া 


ট্রেডিং কোম্পানী আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । মূল্য চারি আনা মাত্র । 
আলোচ্য গ্রন্থে লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় প্রভিডেন্ট বীমার উপকারিতা ও 


উপযোগিতার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। প্রভিডেণ্ট বীমা সম্পর্কে এখনও 
আমাদের দেশের জনসাধারণ সম্যক সচেতন নহে। বর্তমান বীমা আইন 
কার্যকরী হওয়ার পূর্বে প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসাষের ক্ষেত্রে যে অসাফল্য দেখা 
গিয়াছে সেই ইতিহাসও এই ওঁদাসীন্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী । যাহা হউক 
জীবন বীমা ও প্রভিডেন্ট বীমা মূলতঃ একই পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত । এই 
দেশে প্রভিডেণ্ট বীমার দ্রুত প্রসার হওয়া অলস্ভব কিছু নহে। অধিকাংশ 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের এমনি অসামাঞ্জস্ত রহিয়াছে 
যে, জীবন বীমা করিবার মত উদ্ধত অর্থ অনেকেরই হাতে থাকে না। 
অথচ বুদ্ধ বয়সের অন্ত বা মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গের জন্ত যথাসাধ্য. সঞ্চয় না 


থাকিলেও চলে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট বীমার সমাদর হুইবেই। 
আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ভারতের প্রভিডেণ্ট বীমার সংক্ষিপ্ত পূর্ব-ইতিহাস 





, . এই বীমাসংক্রান্ত নানাবিধ আইন ও সমতা, উহার বর্তমান অগ্রগতি ও 
: ভবিষ্যতের প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ 
ভারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্রিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের. 


অল্প পরিসরের মধ্যে প্রভিডেণ্ট বীমাসংক্রান্ত বহু তথ্যাদি গুছাইয়া বলিতে 
পারা কৃতিত্বের পরিচায়ক । আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামন' করি | 
এড জার (বড দিন সংখ্যা)_-ভেরিয়াস্‌ পাব্রিসিটি পার্ভিস 

কর্তৃক ১৫০ নং আমহাষ্ট স্ত্রী হইতে প্রকাশিত ও বিতরিত। 

অলোচ্য পত্রিকাঁখানির নাম হইতে বুঝা যায়, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচার করা। মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের বাজারে 
বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার বদ্ধিত হওয়ায় 
অনেকানেক ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রচারের সুযোগ সুবিধা! বহুলাংশে ব্যাহত 
হইয়াছে। এই বিষয় বিবেচনা করিয়াই উক্ত পত্রিকাথানির আত্মপ্রকাশ । 
ইহাতে অল্প হারে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলিবে । নানা বিষয়ের অসংখ্য পত্রিকার 
মধ্যে এই বিজ্ঞাপনের মাসিক পত্রিকাখানি নিঃসন্দেহে ম্বাতস্ত্রের দাবী 
ইত পারে। | চাপা, কাগজ? ও LAO যব ন্দর। I 





রসি অফিস-সাখাউরা | 
কলিকাতা অফিস-৬, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা 


] বাংলা Pe ols he ho oO al BO bk 


| আদায়ীক্কত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড f 
৫,8৫,000 টাকার উর্দে। { 

! মোট আমানত -২৭,00,000 টাকার ভর্ধে। £ 

৷ কাধ্যকল্পলী মূলধন. --৩৭,00,000 টাকার উর্ধে | ॥ 

ৃ সি ৯০ বৎসর যাবৎ ১৫২ হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে | 
সমস্ত প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য করা হুয়। Fb) 








ইহা 


১১১১ এজি EEE উন 
স্থান পরিবর্তন £ নুতন অফিস-€নৎ সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকীতা। ম্যানেজিং এজে্স্‌-__গুহ, চাটাঙ্জি এণ্ড সরকার & সরকার লিঃ 
, “ভারত গবর্ণমেণট, টাটা আয়রণ এও ফীল কোং এবং আরও অন্যান্য অনেক শিল্প. 

প্রতিষ্ঠানের বহু লক্ষ টাকার অর্ডার মজুদ আছে।” ০ 
আ্র' ও উহা হইতে বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ভারতে ইহা একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৷ ভিভিডেণ্ড 
এদেশে এতাবৎ যত রকমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে ইহাই সর্ববাপেক্ষা লাভ- a “_ প্রেফারেন্স শেয়ারের 


জনক । ভারত গবর্ণমেণ্ট, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্ীল কোংলিঃ এবং দেশের সর্বত্র এবং | 
[ অপরাপর বিবিধ শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের' অর্ডার মত মাল সরবরাহ করা হইতেছে. | ১২ সাধারণ শেয়ারের উপর 


Be SRE এই প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সঙ্গাস্ত এজেণ্ট আবস্তক। 















৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ]. 
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আথক জগৎ 


বাঙালীর জাতীয় ' জীবনে দাশ ব্যাঙ্কের চহা ক্রমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যেরি 


অনিন্দ্য বিধান । 


বৈজ্ঞানিক সংগঠন পদ্ধতি এবং উদ সঞ্চালন: য়া কল্যাণে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিরাপন্তা এবং 


ব্চ্ছলতা উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ ৷ 


Rs 


' বাঙালীর যুগযুগাস্তব্যাপী বর এবং সাধনার ফলেই দাশ ব্যাঞ্চের চি | বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, 

সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক সবল, সফল এবং সার্থক । 

- বিশ্বব্যাপী বিপ্লবেরও সাধ্য নাই যে, জাগ্রত বাঙালীর জা প্রতীক স্বরূপ এই জর 

প্রতিষ্ঠানটির প্রগতির পন্থা প্রতিরোধ করে । 
বস্তুতঃ, দেশবাসীমাত্রেরই বিশ্বাসভাজন কর্দবীর আলামোহন দাশের EF পানা গুণে, সুদক্ষ, 
কর্তব্যপ্রাণ কর্শিবন্দের একাস্তিক পরিশ্রম ও সেবাপরায়ণতার ফলে,_-এবং আপনাদের অটপ বিশ্বাস ও অবারিত 

| সহযোগিতার কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ব্যাঞ্কিং জগতে বাঙালীর বুদ্ধি, অধিকার এবং যোগ্যতাকে আজ প্রমাণিত, 


বিক্রীত মূলধন. ' 
| ২১৯০০) 


১*১২৪১১০০ 
১৬৩৯১ ৩০ ০২ 
১১১৪৮১৯০০২ 
১২,৪২৯,১০০, 
১৪১৩৪১৪০৯১৯ 


১৪/৮২১৭০৯২ 
১৬১০৫১১০ এ 


সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। 
যাস 

এপ্রিল ১৯৪০ 
সুন ” 
সেপ্টেম্বর | n 
ডিসেম্বর 19 
মার্চ ১৯৪১ 
ভূন 2 
সেপ্টেম্বর n 
নবেম্বর 
ডিসেম্বর ঠা 


১৬,৫৭১৬০*২ 





, ৫৯০৮১৬৫০৯ 
৫,১৯,৬৫০ 


৫,৭২,৮৭৫ - 


৬,০০,৭৭৫, 
৭,১৩,৭৫০ 
৭,২৭,৩৫০ 
৭,5৯৬,০৫০ 
৮১১৮১৯০ ০২. 


দেশবাসী মাত্রেরই 
8 বিশ্বাস ভাঁজন.3 


পু. তত ৩৮৬ 1 


চে টি 


_. আদারীকৃত মূলধন 


৩, ° ৯ ১8২৫৬ 


প্রাপ্ত আমানত 


| ১০৫১৮৩, 


৯১;৮৩২৷০২ 
১১০৩,২১০৷০/ bd 
৩১১৯১৯৭৭৮৪১ 
৫৮৮১৭২২/০ 
১২৫৬৯৯৫৪৮১৯ 
১৭৯৮৮১০৩৮৬/৬ 
২০১৪৭১৮৮২৩৯ 
২৪৮৩,৭৩২৮১০ 
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| স্ন্‌ রর 





ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ' 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে ছয় মাস কাল শেষ হইয়াছে, 


. ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার গর. সময়ের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই যাশ্বাষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে উক্ত 


ব্যাঙ্কের পীট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে' মোট ৩৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৭ 


টাকা ৩৪ পাই। এই অর্থের সঙ্গে ১৯৪১ গালের ৩০শে জুন তারিখে যে 


ছয় মাস শেষ হইয়াছে সেই পূর্ববর্তী সময়ের নীট লাভ ৪৫ লক্ষ ৬৯ হাজার 
৯২২ টাকা ॥৬ পাই যোগ করিয়া সারা বৎসরের (১৯৪১) মোট লাতর 
পরিমাণ দড়াইয়াছে ৮০ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪৯ টাকা ৮৩১০ পাই। ব্যাঙ্কের 
ভিরেক্টরগণ এই অর্থ নিমোক্তরূপে.বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন :-১) ব্যাঙ্কের 
অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা হিসাবে ( আয়কর রিমুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইবে ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। (২) পেন্সন তহবিলে, 
রক্ষিত হইবে-_১ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত টাকা।. (৩) আগামী ৩০শৈ জুন 
তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইবে সেই যাগ্মাষিক সময়ের হিসাবে ।জের টান! 
হইবে ৪৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৯ টাকা.। | j 
দাণ্ডিলিৎ ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার দাজ্জিলিং ব্যাঙ্কের পুরী শাখার : শুভ 
উদ্বোধন কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। 'পুরীর এমার ' মঠের 'মোহস্ত মহারাজ 
প্রত্ীগদাধর রামামুদ্ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


অনুস্থতানিবন্ধন ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অন্পস্থিতে ব্যাঙ্কের ডিরে্ার 


শ্ৰীযুত ললিত কুমার দাসগুপ্ত, এম, এ, বি এল, হেড় অফিসের ম্যানেজার 
মিঃ এস্‌ বিশ্বাস বি-কিম, ক্লাইভ ষ্্রীট (091) শাখার ম্যানেজার মিঃ এ ঘটক, 


. বি, এ, এবং পুরী বাঞ্চের ম্যানোর মিঃ বি, এল ব্যানাঞ্দ্ি উপস্থিত থাকিয়া 


L , 
৭ 


উক্ত কার্য্ের তদারক করেন । 
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প্রীযুক্ত ভীমসেন মিলা, ডিরেক্টার বাসন্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সুরেন্স কোং), 
জীযুক্ত অনন্ত প্রসাদ পাণ্ডা বি, এ; এসিষ্্প্ট রেজিধ্রার কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্ক , 
- , পুরী, ডাঃ নৃপেন্্র নাথ মুখাঙ্ছ্রি এবং শ্রীযুক্ত ললিত কুমার দাশগুপ্ত ব্যাঙ্কের. 
'_" ক্রমোন্পতি সম্বন্ধে বন্তৃতা করিয়া উপস্থিত সকলের ও সাধারণের সহযোগিতা 


bd রর ig 


কামনা করেন। 
স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়াম্যান গভর্ণমেণ্ট প্লীডার 


এম, এ, বি, এল ; মিঃ অভয় কুমার মোহস্ত প্রমুখ ভত্রমহোদয়গণ উৎসব 
কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। 


সভাপতি মহোদয় ব্যাঞ্চের উপকারিতা সম্বন্ধে 'নাতিরীর্খ, বক্ততা রুরিয়া 


উক্ত ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ও সাফল্য কামনা করেন। . . 
সভাস্তে সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগ আপ্যায়িত করা হয় । - 


₹ ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন ইনষ্টিটিউট, 


ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের কার্য্যালয় ২নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস | 
: হইতে গত ১লা ফেব্রুয়ারী পি ২, মিশন {রো এঁকসটেনশনস্থ ক্যালকাটা 
' স্কাশনাল ব্যাঙ্ক বিন্ডিং-এ (পাঁচ তলায় ) স্থানান্তরিত হইয়াছে। 


বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অর কমাস” 


বেঙ্গল স্কাশনাল চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যালয় পি ২, মিশন রো ডু . 


রায় লোকনাথ 
॥ মিশ্র বাহাহুর, মিউনিসিপ্যাল. কমিশনার মিঃ রাধাচরণ পষ্টনয়ক ; ক্যাপ্টেন বি, | 
: ' সেন গুপ্ত? সিভিল সার্জন, পুরী ; মিঃ এন, সি, নন্দী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী 9 8 

। মিঃ চৈতন্ত মুখাৰ্জ্জি;.মিঃ এস, শি, লাহিড়ী 3. মিঃ, প্রমোদকুমার 'ব্যানার্জ্জি | 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ষ্টযাগ্ডার্ড বোর্ড এণ্ড পেপার মিলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃকে সি 
কোঠারী। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-৮৬ বি, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা কাগজের ' কারখানা । 
| ভারা চিন্বার এণ্ড ট্রেডাস“লি:--সেক্রেটারী মিঃ বি, এন্‌ রায় চৌধুরী ৷ 
রেডিষ্টার্ড অফিস--৭, ক্লাইভ স্্রী, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা সর্বপ্রকার কাষ্ঠ, আসবাবপত্র ও কাঠের কারুকার্য্য। 

দি এনামেলস্‌ লি:--ম্যানেঞ্িং ডিরেক্টর মিঃ মনমোন লীলাধর ॥ 


-রেডিষ্টার্ড অফিস-- ২৭৫1৮, বৌবাজার ধ্্রীট, কলিকাতা । | অনুমোদিত 


মূলধন ২ লক্ষ টাক1। ব্যবসা জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 

অল ইশ্ডিয়! পেটেণ্ট এসোসিয়েশন্‌ লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ হরিদাস: 
চক্রবর্তী। রেভিষ্টার্ড অফিস-_ রংপুর । অনুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা ॥ 
ব্যবসা ওষব প্রস্তত। | 

গোপাল ট্রেডিং কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ লীলাধর করুস্তগী 
রেজিস্টার্ড অফিস--৯]১, রামকাস্ত রক্ষিত লেন, কলিকাতা। অঙ্মোদিত: 
মূলধন > লক্ষ টাকা। চিনি ও গুড় তৈয়ারী ও পরিশোধনের ব্যবসা। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লি: ডিরেক্টর মিঃ উপেজ্জনাথ গুপ্ত) 
রেজিষ্টার্ড অফিস --২, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত, 
মুলধন ১ লক্ষ টাকা | জমি, তালুক, ইমারত প্রভৃতি সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় | 

' বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ : 

ক্যালিডনিয়ান জুট মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ৩৩শে নবেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা! বাধিক ১৫২ টাকা। সেভিয়েট মিলস্‌ 
কোং লিঃ_গত ৩০শে নবেম্বর পধ্যত্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক 
৭° আনা। ডেণ্টা জুট মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭০ আনা । লোখিয়ান জুট মিলস্‌ 
কোং লিঃ__গত ৩০শে নবেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক 
৮১ টাকা । ওরিয়েণ্ট জুট মিলস্‌ কোং লিঃ_.গত ৩১শে নবেম্বর পর্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকর' বার্ষিক ৭০ আনা। কানপুর সুগার ওয়ার্কস 
জিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর 
টাকা হিসাবে। 


১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পৃর্য্যস্ত মোট সম্পত্তির শতকর! 
' এ* ভাগ এবং জীবন বীম! তহবিলের শতকরা ১১৫ 
ভা কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। ' 


০ তেন্বাশাতুতলন্ত ছাত্ৰ ০ 





মা 


| 
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টাঁকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী । 


রা: একটানা মন্দার ভাবই 
চলিতেছে। বাজারে টাকার চাহিদা আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের 
মধ্যে কল টাকার সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে 1০ আনা ও 
॥০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে আবেদনের পরিমাণ পূর্ব 
পূর্বব সপ্তাহের তুলনায় অনেকথানি হাস পাইতে দেখা যায়। 'বহুদিন পরে 
আগামী সপ্তাহ হইতে আবার ট্রেজারী বিলের টেগারের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবে । মোট ২ কোটি টাকার টেগ্ডার আহ্বান করা হইবে । 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় 
তেজী বলিতে হইবে । বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের ভীড় দেখা গিয়াছে। 
নিউইয়র্কে জাহাজ চলাচলে বিলম্ব ঘটায় মার্কিন ডলার বিল ক্রয়ের হার 
প্রতি একশত ডলারে এক টাকা হিসাবে হাস করা হইয়াছে। [ও | 

গত ওরা ফেব্রুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজ্জারী বিলের 
অন্ত যে. টেপ্ডার আহ্বান কর! হুয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ১ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসমূহ্র মধ্যে ৯৯৮৩ 
দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা স্থদের হার 
শতকরা বাধিক দ০/১১ পাই ধার্য করা হইয়াছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে তিন মাসের 'মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত টেগডার 
আহ্বান করা হইবে ।. যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়! বিবেচিত-হইবে 
* তাহাদিগকে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। 
অন্কান্ত সর্ত পূর্বববৎ। 


গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী: 
ইন্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ফ্াড়াইয়াছে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ২৫: 


হাঁদার টাকা । গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব ঘোষিত 
সঙ্ত অনুলারে 'তিন নাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল ৯৯৪৩ পাই দরে 
বিক্রয় হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩০শে 
জাহুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেব হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩৩৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; 


পুর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা । দর 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াই- চু 
কাছে &৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল |: 
৪২ কোটি ৫২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সত্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার is 
দেওয়া হয় ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ; পূর্ব সপ্তাহে এই খাতে ধারের পরিমাণ & 
ছিল ২ কোটি ১৮ দক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অঙ্তান্ত & 
ব্যাক্ষের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪০ কোটি € লক্ষ ৩৬ হাজার | 
টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি =€ লক্ষ ৩২ হাজার 


টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেঙ্গীয় সরকারের আমানতের 


পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ২০ কোটি ৮০ লক্ষ ২* হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ »৬ হাজার টাক! । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ড ব্যান্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের 8 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৭ হাজার 
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পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা. এবং & a 
৩৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা । i 
| এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-_ 
টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ৯ শি ই পে 
ওঁ দৰ্শনী ডি ১শি 4 পে 
ডি এ ৩ মাস 5 ১০শি ৬ ভু পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ' 
কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হইতেছে এই যে, কলিকাতার শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ, 
স্রীল করপোরেশন, বার্ম্মা করপোরেশন এবং ইপ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের 
যে সর্ধবনিয় দর বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল বিধিনিষেধ উঠাইয়া 
দিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কলিকাতা শেয়ার বার্জীরের কর্ম 
কর্তাগণের বাধা নিষেধ উপেক্ষা করিয়া নির্ধারিত ন্যুনতম দরের অনেক কম 
মুল্যে শেয়ার বাজারের বাহিরে ক্রয়বিক্রয় হইতেছিল বলিয়াই এইরূপ বাধা 
নিষেধ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া মলে হয়। কিন্তু এইরূপ বাধা নিষেধ 
প্রত্যাহার করায় বির্ূপ প্রতিক্রিয়া অন্তান্ত বিভাগের শেয়ারের দরে নিম্নগ্রতি 
আনয়ন করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। সুদূর প্রাচ্যের অনিশ্চিত 
জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত শেয়ার বাজারের সর্বত্রই একটা নৈরাস্ত 
জনক আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে এবং শেয়ার বাজারের সমস্ত বিভাগেরই 
কাজকারবারের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। 


. কোম্পানীর কাগজ 
ূ এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর মোটের উপর সামান্ত কিছু নামিয়া, 
গিয়াছে! ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগল্প ৯৪1৮০ আনায় হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ সুদের ১৯৬৩-৬৫ লালের কাগজ 
৯৪1০ আনা, ৩]০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০১।* আনা, ৪২ 
টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০০।%০ আনা, ৪£* সুদের ১৯৫৫-৮০ 
সালের কাগজ ১২২৮০ আনা, &২ টাকা স্থদের : ১৯৪৫-৫৫, সালের কাগজ 
১০৮৯.টাঁকা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বড ১০১//০আনার 
কাজকারবার হুইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ১৯৫২ সালের. 
পাঞ্জাব খণপত্র, ৯৭1/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হি I - 


] 


: আজীবন বীমায়_১৬২ “মেয়াদী বীমায় -১৪- | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :. | 


অমর কৃ ঘোষ 


টাকা এবং ৫ কোটি -৮৭ লক্ষ ৪৪ হাজার-টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে. উহাদের টু. কলিকাতা সিন 
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১০৯৪ j \ 


কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের জন্তু বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। ভানবার 
২২৬০ আনা, এলগিন ২৭॥%০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইল ৮841৯ আনা. এবং 
কেশোরাম ৮//* আনায় বেচা কেনা হইয়াছে। 


কয়লার খনি ' 
করলার খনির শেয়ারের কাসকারনার অতাত রণ গওীর ম্যে সীনাবনধ 
ছিল। 





পাটকল 
' এ বিভাগের শেয়ারের কা্কারবারে কোনরূপ কর্শ্মতৎপরতা দেখা 
যায় নাই | হাওড়া এবং অন্থাস্ত প্রধান প্রধান পাটকলের শেয়ার নির্ধারিত 
সর্ধনি্নদরের অধিকযূল্যে কোন ক্রেতহি ক্রয় করিবার জন্ত আগ্রহ দেখান 
নাই। আগরপাড়া ৩৮৮০ আনা, বালি ২২০২ টাকা, কামারহাটী ৪৬ 
টাকা এবং রামেশ্বর ৯২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে 


_.. ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইত্তিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের ঘর 
উল্লেখযোগ্যভাবে পড়িয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টাল করপোরে- 
শনের দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৩২ টাকা এবং ১৪৭ আনা। বার্ণ এণ্ড 
কোং ৩২৬২ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। 
ই চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় 2 অপরিবন্তিত অবস্থার 
বর্তমান রছিয়াছে। 
: চা-বাগান 
EE EE SN BEET হইয়াছে। 


বিবিধ 
KE বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশনের প্রচুর পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে এবং ইহার দর দ্রাড়াইয়াছে ২৷ আনা । জাপান উত্তর বঙন্গভূখণ্ডে 
আক্রমণ করিবার অন্ত উভোগ আয়োব্দন করিতেছে এইরূপ সংবাদের অন্ত 
ইহার শেয়ারের দর বিশেষ ভাবে পড়িয়া গিয়াছে। ইত্ডিয়ান কপার করপো- 


রেশন: ১: আনা, বি আই করপোরেশন ৫২ টাকা: এবং তি কেবল . 


২০০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
BCS HT জাতিগত 
॥৩১ সুদের খন (১৯৪2-৫২) ৩০শে জাহুয়ারী--৯৮২ ৯৮5 )৩১শে-৯৮০ ; 

৪ঠা ফেব্রুয়ারী--৯৮৮০ $ €ই--৯৮৮০। ৩॥০ সুদের কোম্পানী কা্পত্র ৩০শে 

খা১--৯৫/০ ৯৪1৮3 ইরা ফেব্রুয়ারী--:৯৫%০ ‘ato শরা--৯৪৪৬ ; 


৯৪]০ ৯8/0 3 ৫ই--৯৪1০ ৯৪/০ | ৫৭ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫), ৩০শে জাত 


২১৪৮/55 €ই ফেব্রুয়ারী_-১৭৭৮/০। ৩২ সুদের ডিফেন্ল খপ (১৯৪৬) || 
ঠা ফেঃ-_১০০৮০ ;.৫ই--২০০০/০ | ৩ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ৩১শে ডাঃ চু 
3.৩রা ফেঃ-_৯৪০ 3.৪ঠা--৯৪০০। ৩২ স্থদের পাঞ্জাব বণ (৯৯৫২). 
৩|০ সুদের খ্ৰণ (১৪৪৭-৫০) ৪ঠা ফেঃ__১০১৷০ ;' ৫ই-_ 


।৮+৯81০ 
রা ফেঃ--৯৭৷/০ | 
মি || ৪২. সুদের খধণ (৯৯৬০-৭০)৪ঠা ফেঃ — ১০৮১ ১০৯১ €ই-_-১০৮1৮০। 
ave সুদের খুণ (১৯৫৫-৬০) ৪ঠ ফেঃ_-১১২%/০ । 

ব্যাঙ্ক 


।) # i) EE 


t i 


' ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্ট৭) ৩০শে জাঃ--৩৭৮২' ৩৮০২ রিড ব্যাঙ্ক 


শে জাঁঃ--১০৩৮%০, ৯০৪২, ৩১শে ১০৩৯ হরা।' ফেব্রুন্ারী-_-১০৩২ 
১০৩০ ) ওরা--১০৩২ ৯০৪২৩) ৪ঠ1--১০৩২ 3 €ই--১০৩২। 
: ৮ ডে রেলপথ 

মৈমনসিং ভৈরববাজার রেলওয়ে (গেরাণ্টী)) ৩০ শে জা ১০৯২ ৫ই 
কব্রুয়ারী-১০৯২। 


আধিক জগৎ 


টি 





[৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 





এমালগেমেটেড শুরা ফেব্রুয়ারী-_২1০।' বেঙ্গল ৩১শে জাঃ_-৩৬৬৯ 
৩৪৩২ 3 ইরা ফে১--৩৬৬২) ৪ঠা-_-৩৬৭২ 3 te ৩৪৬০ । বোরিয়া 
ওরা ফেঃ_১৫॥০। চুরুলিয়া ওরা ফেঃ-১০। . সি্গরান (“বি”) ওরা ফেঃ-_ 
১৮০০ | 

বেঙ্গল নাগপুর ৩০শে জাঃ--১৮৯। এলগিন মিলস ৩০শে জাঃ--২৭* 
২৭8%০।. নিউভিক্টোরিয়া (অনি) ৩০শে জাঃ-_8$/০ ৪৮০ 5 হরা ফেঃ-৪8৩/০ 
৪8০ 5. শর1-81০ 88/০ ৪1--88৩ €ই-_-৪4০ 1 বাসন্তী কটন (প্রেফ) 
ওরা ফেঃ_৫দ*,$ ৪ঠ--8০| বাউরিয়া (এ' প্রেফ) তরা ফেঃ-২২০২। 
কাপুর টেক্সটাইল রা ফে₹--৮৫৩০। ভানবার ৩১শে জাঃ-২২৬।*। এল-. 
গিন ৩০শে জাঃ-_২৭]০ ২৭1৮০ | 

ইলেকটী.ক 

বেণারস ইলেক্টীক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৪২ | কটন ইলেক্টা,ক তরা কেঃ 

--১২০। মজঃফরপুর ইলেক্টু,ক.২র! ফেঃ-১৩॥*। .. 


বন্া করপোরেশন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী-২৮%০ ২1০। ইণ্ডিয়ান, কপার, রা. 
ফেঃ--২২ 3 ৪ঠা--১৪০ ১৪০০ রোডেশিয়া কপার ২রা ফেঃ-0৬০। ' 
পাটকল . ;' | 
আগরপাঁড়া'৩০শে জাম্ুয়ারী-_৩৯২ ) রা ফেব্রুয়ারী_-৩৮৮৮০ $ ওরা 
5৮৮০ 1 এলবিয়ন ৩*শে জাঃ-১৯২২। এলায়েন্স ওরা ফেঃ--৩০*২ $ 
৪ঠান_৩০*২। বালি ২রা ফেঃ-_-২২০২ 5 ওরা-২২৭৯। বরানগর (অভি) 
৪ঠা ফেঃ--৯১২) (প্রেফ) ৩০শে জাঃ--০1০ 1 বিড়লা, (প্রেফ) ৬০শে জাঃ 
_-১২৬২ 1 বজবজ ওরা ফেঃ-_-৩২৬২ ৩২৮২ 5 ৪ঠা ৩২৬, ৩২৮1 কেলিভনিয়ান 
৩০শে জাঃ--৩৮৯২1 সেভিয়ট ৩০শে জাঃ--১৭৬২। ডালহোঁসী (অর্ডি) ৩১শে 
আ3২১৭৯) (প্রেফ) ৩১শে আা:-7১৬২1০ | ডেল্টা ৩০শে জাঃ-৪১৮২। 
গৌরীপুর ২রা ফেঃ--৬৭৫২ ; (প্রেফ) ২রা ফে:-_-১৪৫২। হুকুমটাদ (প্রেফ) 
হরা ফেঃ-_১৩৯॥০ |. কামারহাটী ৩০শে জা:--৪৬৭১) ২রা ফেঃ_ ৪৬৫২ 
৪৬৭২ ). ৪ঠা--৪৬৬২ ৪৬৭২) ৫ই:৪৬৭২। কেলুভিন, খরা ফেঃ_৪৭৫২ 
,কিনিসন (অভি) ৩১শে ভাঃ_-৩৪$২1: লরেচ্দ ৩১শে" আ+7২৪৫২ 3 ওরা 
ফেঃ-২৪০২। স্তাশনাল ৩০শে:জাঃ- ৯৭০ ২২০০; ৪ঠা ফেঃ_২১॥০ 5" 


' €ইঁ_-২১|/*। মেঘনা ২রা ফেঃ-৫৭1০। নৈহাটা ৩০শে জঁং_২১১//। ' 


ওয়েভালি (প্রেফ) ৩:শে আাঃ_৫৭৯। .... ০ 3 
| - ft ১ . সিমেণ্ট' প্‌ চে lied ক $ 
এলরালি এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ₹রা ফেব্রুয়ারী--২০০ ২০%/০.। 








বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । ... 
৯৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ LE ৬1০ ও' ea হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 1 





' অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্টক। : 
' বৰি কে; মিত্ৰ এণ্ড কোং" ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 





আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অডি) ২৪শে জা£--১২/৮০'১: ৩১শে--১২॥০ 
রী ফেঃ--৯২]০। বেঙ্গল পটারীজ ওরা ফেঃ--১২২ ) ৪ঠা--১১৮৮০ ১২২। 
'্ভালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ৪ঠ| ফেঃ_-১৩।৮০ ১৩৫০ 3 (প্রেফ) ৩০শে জাঃ_- 
১১৯৪০ 


৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২] . 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


বার্ণ এণ্ড কোং (অডি) ওর ফেব্রুয়ারী__ ৩২৮ 5; দঠা৩২৬২। ইণ্ডিয়ান 


আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী_-২81/০ ২৪1৮৯ ২৪০ ২৪//০ ২৪/০৯-২৪৪৩/-- 


-হ২৪৪৯ ২৪%%০ ২৫২3 &ই-__২৩1/০ ২৩৮০ ২৩৪০ ২৩৮9/০ ২৪২ ২৪৩০ ২৪1০ 
-২৪|/০ ২৪॥০ | ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টীং (অভি) ৩১শে জাঃ_-৬৮৮০ | ইণ্ডি- 
স্নান সীল এও ওয়েয়ার প্রভাক্টপ (কণ্টী) ২রা ফেঃ--৭২। ষ্টীল করপোরেশন 
(অভি) ৪ঠা ফেঃ__১৪৪৮০ ১৫২ ১৫০০ ১৫1০ ১৫০০ €ই--১৪৪০ ১৪৪৮০ 
১৫/৪ ১%০ ১৫1০ $ (প্রেফ) ওরা ফেঃ_-১০৯]০ ; ৫ই--১০৯]০। 


কাগজের কল 
ওরিয়েন্ট পেপার (অভি) ৩০শে জাঃ_-১৬1%5 ; ৪ঠা ফেঃ-+১৬1০) ই 
---১৬৮০ ১৬০1 ভ্ৌগোপাল পেপার ৩০শে পাঃ__-১৫!*। টাটাগড় পেপার 
| “(অভি) ৩০শে. জাঃ--১৯/০ ১৯1০ 5 ২রা ফেঃ-_১৯২ ) ওরা-১৮দ০ ১৮৮০০ ) 
-৪ঠা-১৬৭০ 3 ৫ই-১৮৮/০ ১৯২ 5 ' (লেকেও প্রেফ) ৩০শে আ+--১০৮৯ 5 
-৩১শে-১০৭৯৩। 
চিনির কল 

ৰলরামপুর খরা ফেঃ--১২২। ভারত ৪ঠা ফৈ:--১১%*।- বুলাও ৪ঠা 
ফেটে ২৪0৮০ |, চম্পারণ ৩০শেপাঃ-১৯২ ৯৯০৪ ওরা ফেঃ-৯৯1০০। 
নারীক্রয়ারী হর! ফেঃ_১৫$০। নিউ ইন্ডিয়া ৪ঠা ফেঃ__৮২। নিউ সাভান 
৩০শে জাঃ-১২২ ; হরা ফেঃ-১২২৪ঠা--৯২ও ৫ই--১২৮০ । আপার 
শ্যাপ্রেস ৪ঠা ফে--১৮০। বস্তী ভই ফেঃ-_২৫৫২। প্রতাবপুর ৫ই ফেঃ_ 
১১০০ ১১০ | | 

চা-বাগান 
" বড়দিখী ওরা ফে ০৯1 ' ৰীরপাড়া' ওরা ফেঃ-_৩২০২। জুতলিবাড়ী 
$ঠা ফেব উভলাবাঁড়ী ৪ঠা ফেঃ--২৬॥০ । সুংমা ০০শে জাঃ--১০৷০। 
ডিবেঞ্চার 

৩২ সুদের (১৯৩৮-৬৮) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪5! ফেব্রুয়ারী 
2৯১৪০ } ৩২ সুদের. (১৯৩৬-৩৬)- সালের 'ক্যালকাটা ইমপ্রন্ভমেন্ট ট্রাষ্ট ওরা ফেঃ 
৯১০ =১॥০ 3 ৪ঠা--৯৯০। ৩২ স্থদের (১৯৩৮-৬৮) সালের ক্যালকাটা 
ইমক্রভমেন্ট' টা ৪ঠ1 ফেঃ_-৯১%০। ৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া? 
বীজ ৩০শে জা:--৯৭1/০ ৯৭1০। ৪১, সুদের (১৯১৪- -৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট টা 
-৪ঠা ফে-১০৬২।? ৪২ সুদের (১৯১৫-৭৫) সান্বের' ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট 
৪ঠা ফে১০৭২। &২ হুদের (১৯৫৮-৮৮) সালের ক্যাঁপকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট 
৪ঠা, ফেঃ_-১১৪৷০। ৫1০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া সিমেন্ট রা 
7৫ফ:--১০৩২ | ৬২ সুদের (১৯৫৫-৮৫) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৩০শে 
জাঃ__১২৪॥০ | ৭২ সুদের (১৯২২-৫২)সালের নদীয়া নু €ই ফেঃ--১০১২। 

এুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ৩০শে জানুয়ারী--১১1০। আসাম ম্যাচ 
।৩১শে জাঃ_-১৯৪৮০। বি, আই, করপোরেশন (অর্ভি) ৩০শে জাঃ_-8দ৩/ 
1৫২3 রা ফেব্ৰুয়ারী_৪৮৩০ 5 ওরা_-৫২) ৪ঠা--৫২) ৫ই--88%০ ৪8৩০ 


-১আধিক' জগৎ 2৯৫ 





(প্রেক) ওরা: ফেঃ--১৮১২। ভানলপ রাবার শে্ডি) ৩ৎশে জাঃ--৪৯২ 8 
৩১শে--৪০7০| ইঙিয়ান কেবলস ২রা ফেঃ--২০৷০ ) শরা--২০/৮০ ; ৪ঠা 
-২৯২$ ৫ই--২০1০ ‘ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) রা ফেঃ-- 
৮০২ ) ৩রা--৮০২ | মেদিনীপুর অ্রমিদারী ৩১শে জাঃ--৬৬০। রোটাস 
ইত্তান্রীজ (প্রেফ) ংরা ফেঃ--১৫৫৯। এন 
কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী 

কলিকাতা ৭ পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে 
থলে ও চটের বাজারে যে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল তাহার,যুলে কোন 
স্থায়ী ফলপ্রস্থ কারণ ছিল না। সাময়িক তাবে কিছুটা জাহাজ সংস্থানের দরুণ 
এবং কয়েকটি চটকলে ধর্মঘটের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হাস পাওয়ায় 
কিম উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল মাত্র। আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমবন্ধ গান 
জটিলতা, বিশেষ করিয়া সুদূর প্রাচ্যের সামরিক বিপর্ধ্যয়ের ফলে জাহাজ 
চলাচল সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে, তাহাতে মিল মালিকগণ 
কাচা পাট ক্রয় করিতে রস! পাইতেছেন না বলিয়া মনে হয়। ভারতের 
বাহিরে আপাততঃ পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভবনা দেখা 
যাইতেছে ন৷। এরূপ অবস্থায় থলে ও চটের বাজার তথা পাটের বাজারের 
নিয়াভিমুখী গতি প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় নাই। আগাম কাজ 
কারবার আলোচ্য সপ্তাহে একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। যাহা হউক, 
পাটের বাজারের থলে ও চটের বিভাগে অন্কান্ত বিভাগের তুলনায় কিঞ্চিৎ 
চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল। ৯নং পোর্টার চটের দর ছিল ফেব্রুয়ারী 
১৯৮০ আনা, মার্চ ১৯২ টাকা, এপ্রিল-ভুন ১৭০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর 
১৬৮৮০ আনা । ১১নং পোর্টার ফেব্রুয়ারী ২৬৮০ আনা, মার্চ ২৫৪৮ আনা, 
এপ্রিল-জুন ২২দ৮০ আনা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২১/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। 
, কাচা বেল বিভাগে মন্দার ভাব চলিতেছে । কলওয়ালারা যে পাঁট 
খরিদ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ যৎ্সামান্ত। ইণ্ডিয়ান ডিট্রিউ তোষা 
বটোম ও হোয়াইট জাত বটোম পাট যথাক্রমে ৬» আনা ও ৮২ টাকায় 
ক্রয় বিক্রয় ছইয়াছে।' পাক বেল বিভাগে কাজকারবার যৎ্সাযান্ত হইলেও 
দর অপরিবর্তিত ছিল | $ 

ফাঁটকা বাজারের অবস্থা পূর্ববৎ।" উবার 
পাটের দর প্রতি বেল ৫৯২ টাকায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ফাটকা বাজারে 
কোনরূপ আশা ভরসা ও কত্ত লক্ষণ দেখা যায় না। 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ই ফেব্রুয়ারী 


গত সপ্তাহের শেষ তাগে' খোহাই তুলার বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত 
হইয়াছিল। বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর ২১৪২ টাকা পর্যস্ত' উঠিয়াছিল। 


এই উন্নতির মুলে রহিয়াছে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের বিবৃতি । 
বিবৃতিতে তুলা চাষীদের সাহায্য ভাণ্ডার খোলার কথা বলা হইয়াছে। এই 
উদ্দেপ্তে তুলা আমদানীর উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হিসাবে শুক্ক বিত 


করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট € লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিবেন এইরূপ সংবাদও 


' তুলার বাজারের কর্ম্মতৎংপরতার অন্ততম কারণ। কিন্তু সরকার পক্ষের' 


এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় এবং নিউ ইয়র্কের বাজারে' তুলার দরে 








২১০৯৩ 


অবনতি ঘটায় আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে আবার স্পষ্ট মন্দারভাব 
লক্ষিত হয়. বোরোচ এপ্রিল-মে ১৯৮।০আনা, বোরোচ ভুলাই-আগঞ্ট,২ ০৫০০ 
খানা, বেঙ্গল মার্চ ১২৬৭০ আনা, বেঙ্গল মে ১২৯৮০ আনা, ওমরা মার্চ 
১৫৩৮০, আনা ও ওমরা মে ১৫৭৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হয়। 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে বেশ. কর্মতৎ্পরতা লক্ষিত হয়। 
আতঙ্কগ্রস্ত বহু ব্যবসায়ী আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। মিল 
আালিকগণ অব্য বস্ত্র বিক্রয়ের দিকে তেমন আগ্রহশীল নহেন। 


সোণ! ও রূপা 
| কলিকাতা, ভই ফেব্রুয়ারী 
_, আলোচাঁ সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে এবং সোণ! সঞ্চয় করিয়] রাখিবার জন্ত. ক্রেতাদের সোণা খরিদ 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছে। বোদ্াইয়ে প্রতি ভরি রেডি 
সোপার দর দীড়াইয়াছে ৪৭1৩০ আনা । বোষাইয়ের সোপার বাজারে 
ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোপার দর 
হইতেছে যথাক্রমে ৪৬%/০ আলা এবং ৪৭২ টাঁরা। বোষ্বাইয়ে প্রতিটী গিনি 
৩৩০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতার লোণার বাজারে প্রতি 
ভরি পাকা সোণা ৪৭/০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৪৭২ টাকা এবং 
প্রতিটী গিণি ৩১/প০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্স 
পাকা সৌশার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 


রূপা. 


এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজ্জকারবার 
হয় নাই এবং রূপার দর ও কোনরূপ উঠানামা! করে নাই। বোশাইয়ে প্রতি 
এক শত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৭০/* আনা। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ 
মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ফ্াড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ৬৪৮০ আনা এবং ৬৪৮/০ আনা । কলিকাতার রূপার ' বাজারে 
প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৮০ আনু এবং প্রতি একশত তোলা! খুচরা রূপা 
৬৮॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডনের রূপার বাজারের অবস্থা মন্দা 
ছিল এবং অতি সামান্ত কাজকারবার হ্ইয়াছিল। লগ্তনে প্রতি আউন্স 
স্পট রূপার দর ২৩২ পেন্স এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স ল্পট রূপার দর 
৩৪৪ সেন্ট ছিল। 


লবণের বাজার 
2111. " কলিকাতা, ঠ৯ই ফেব্রুয়ারী 81 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় লবণের দূর দৃঢ় ও অপরিবর্তিত iF 
বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি একশত মণ লবণ নিম্নরূপ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে :_ 
পোর্ট সৈয়দগুড়া--১২১২ ৪ পোর্ট ধোয়াগুড়া--১২৬২ ৪ ওখা ফাইন | 
পার্টি-_-১২০২ $ করাচী খুরসিদ ফাইন পার্টি--১৩২২) করাচীগুলবাই ভাঙ্গা 
পার্টি_-১৩২২) এডেন সোলার ফাইন--৯৩০১২) ইন্দো-এডেন ফাইন 
৯৩০২ এডেন ফাইন--১২২২$ আামনগর ফাইন--১১৮২।, 


কলিকাতার বাজার 


বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে খরা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার 
ক্কধিপণ্যাদির যে বাজার দর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া! হইল :- 

কৃষিপূপ্যাদির দ্র-_গম (চন্দৌলী) প্রতি মণ--৫॥০ ; বিশেষ শ্রেণীর 
‘প্রগমার্ক আটা প্রতি মণ-_৮৮%০ ; “এগমার্ক' চাকী প্রতি মণ-_৭৩০ ; 
তুলসী ধান প্রতি মণ--৩॥০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ--৩৬/০ ; মোটা ধান 
প্রতিমণ_২দ%০ ; বাকৃতুলসী চাউল প্রতিমণ--৮%* ) পাটনাই চাউল 
গ্রতিমণ-_$০ ) মোটা চাউল ' প্রতিমণ--€1৮০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার 
তেল প্রতিমণ--১৪॥০ ) “এগমার্ক" শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ__-১৬৫০ ) 
সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ-_৫৪২ টাক! হইতে ৭৪২ টাকা ১ “এগমার্ক 
শ্রেণীর বি প্রতিষণ--৭০১ ? ১নং চিনি প্রতিমণ--১২1/* $ খনং চিনি প্রতি- 


'. আধিক। গণ, 


আনারষ-প্রতি টাকায়--১টা | ' 


ক 


[৯ই ফেব্রুয়ারী, 5৯৪২ fl 


মণ--১১৬$ গোদুন্ধ প্রতি টাকায়--& সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) 
শ্রেণী-দপ* ; (খ). শ্রেণী--1৩০ $ (গ) শ্ৰেণী-॥/০ 5 (ঘ) শ্ৰেণী।এ০ ৪ 
হালের ডিম প্রতি কুড়ি $/০ ; বিহারের আলু প্রতিমণ--২1%০ ; নৈনিতাল 
আলু প্রতিযণ--৩০ ; ইলিশমাছ প্রতিমণ--১৮২ $ রোহিতমাছ প্রতিমণ_ 
২০২) চিংড়ীমাছ প্রতিমণ--১৬২ , সবরী কলা! প্রতি ভজন-।০ ঃ সিঙ্গাপুরী 
প্রতি ভজন--1৬ পাই) কাশ্মিরী আপেল" প্রতি টাঁকায়_-£টী) মাদ্রাজী 
আম প্রতি টাকায়--৮টী ) সিলেট কমলালেবু প্রতি টাকায়-_৫০টা আসামের 





রী রি রা 
বত ভার জামান বাদে কার ভাত ঘাটতি 
পড়িবে বলিয়া. প্রকাশ । আরও জ্রানা গিয়াছে যে, বর্তমান মন্ত্রিসভা মাক, 


ছুই মাস পূর্বে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া! তাঁহারা বাঙ্গলা সরকারের 


আর্থিক অবস্থার কোনও উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই । বঙ্গীয় ব্যবস্থা, . 


পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনের যে কাধ্যতালিক! প্রণয়ন করা" 


হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই অধিবেশনে বাজেট আলোচনা ছাড়া ১. 
কতকগুলি বিলেরও আলোচনা হইবে। বল্গীয় ফাইনান্প সংশোধন বিল নামে ' 
একটি বিল এই অধিবেশনে উত্থাপিত হইবার ও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত, 
করার প্রস্তাব এবং কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ (সংশোধন) বিল। বঙ্গীয়, 
দালাল বিল ও বঙ্গীয় পত্তনি তালুক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিলের আলোচনা, 
ও পরিষদে এগুলি গ্রহণ করার প্রস্তাব কার্ধ্যতালিকায় স্থান পাইয়াছে। 
বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবিল এবং বঙ্গীয় পল্লী শ্রমিক শিক্ষা সংশোধন বিল 
ছুইটিও এই অধিবেশনেই উত্থাপিত করিয়া পাশ করার প্রস্তাব কার্ধ্য- 
তালিকার অন্বতৃক্ত হইয়াছে, বর্তমান কাধ্য-তালিক। অনুযায়ী পরিষদের: 
আগামী বাজেট অধিবেশন ৬ই মার্চ পধ্যস্ত চলিবে বলিয়া মনে হয়। | 


কলিকাতার, ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্ক সংস্কারের ব্যব্থ। 

১৯৪২ সালে কলিকাতা সহরের জল সরবরাহের জন্ত সহরের কেন্্রস্থলে 
দুইটি পার্কের মধ্যে ভুগর্ডে যে দুইটি বৃহদাকায় ট্াঙ্ক-নির্সিত হইয়াছিল, ১ 
বৎসর পর টালার ট্যাঙ্ক নির্মিত হওয়ায় তাহা ৩০ বৎসর কাল অব্যবহৃত. 
অবস্থায় পড়িয়া আছে। সম্প্রতি এ ট্যাঙ্ক ছুইটি পরিফার করিয়া পরিষ্কত 
জল সরবরাহের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করার দিকে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকু হইয়াছে। ট্যাঙ্ক ছুইটিতে মোট ১ কোটী গ্যালন জল ধরে। পরিষ্কার 
করিৰার খরচা অনুমান ৮৮ হাতার টাকা পড়িবে এবং জল সরবরাহের মেইন 
825 
দত কয যং দর হং! | 


মি টি নেভিদেশন। কোং ল্‌ 
লোন কলি ঃ ৫২৩৫ ও হলের EE বনে 


, মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
(যাত্রীবাহী জাহাদ চলাচল করিয়া থাকে । হি 





জাহাজের নাম টন + জাহাজের লাম, উদ 
এল, এল, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় . ৭,১০০ . |}. 
? »? অলরাজন ৮,৩০০ ' ৮ 2 জলরশ্মি ৭,১০০ 
» » জলমোহন ৮,৩০০ 2৮52 জলরত্ ৬১৫০০ 
? » জলপুত্র ৮১১ ৫০ ৮০১ আলপন্প ৬,৫০০ 
9.5 অজলকৃষ্ণ | ৮১০৫০ 22) জলমপি ৬১৫০০ 
রি উনি ns জলবালা ৬১০০০ 
525 জলবীর ৮১০৫০ EOS জলতরঙ্গ 8,000 
133 ভ্রলগল্গ। ৮,০৫০ EE জবর RE 
i! অলপাঁলক নর 9? 9? এল হিন্দ €.৩০০ 
39 #3 A 
133 জলজ্যোতি ৭১১৫০ ' এল মদিনা ৪১০০৯ 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরপের দন্ত আবেদন করুন ₹_ 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাত।। fl 
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উজির 

' ' গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪২-৪৩ 
| সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য, বারের 
1 মত এবারও একটা ঘাটতি অচ্থমিত হইয়াছে.। আগামী বৎসরের 
জন্য কর্পোরেশনের মোট ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজরে টাকা আয় 
ধরা হইয়াছে । ' অপরদিকে ' ব্যয় ধরা হইয়াছে ২ কোই লক্ষ ৮২ 
হাজার টাঁকা। 'ফলে' আগামী বৎসরে কর্পোর্স্দলেঞ ৩৫ হাজার 
' টাকা ঘাটতি হইবে। চলতি ১৯৪১-৪২ ক্লণযে - কর্পোরেশনের 
নগদ তহবিলে ৩৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা থা রর কথা। এ টাকা 
হইতে আগামী বৎসরের অন্থুমিত ঘাটতি রা ১৯৪২-৪৩ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসের "শেষে কর্পোরেশনের নগদ তহবিলের 
পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টাকা দ্রাড়াইবে বলিয়া চীফ, এক্সিকিউটিভ অফিসার 
মহাশয় বরাদ্দ করিয়াছেন. । 

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে কলিকাতা সহরের উপর 
অদুরভবিষ্যতে বিমানাক্রমণের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । সেকারণে 
ইতিমধ্যে বহুলোক সহরের ' বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়াছে। 


ভবিষ্যতে আরও লোকের কলিকাতা তাঁগ করিবার. সম্ভাবনা দেখা, 


যাইতেছে । এইরূপ অবস্থায় আগামী বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের 
বাড়ীভাড়া বাবদ আয় কতকটা হাস পাওয়ারই আশঙ্কা.রহিয়াছে। 
কিন্ত কর্পোরেশনের চীফ. এক্সিকিউটিভ অফিসর ইহা সত্বেও চলতি 
বসরের তুলনায় আগামী বৎসরে 'কর্পোরেশনের ১০ লক্ষ ৫৫ হাজ্বার 
টাকা বেশী আয় বরাদ্দ করিয়াছেন। এইভাবে বেশী আয় ধ্রিয়াও 
কর্পোরেশনের বাজেটে ৩৫ হাঁজার টাকা ঘাটতি অনুমিত, হইয়াছে, 


| ইহা দুঃখের বিষয়। গত ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে প্রতি বৎসরই 


কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় অপেক্ষা ব্যুয় বেশী হইতেছে । আর 
পূর্বেকার উদ্ধৃত্ত তহবিল দারা এইরূপ ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে। 
১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটি টাকার মত 
নগদ তহবিল ছিল। ক্রমাগত ঘাটতির ফলে এ নগদ তহবিল কমিয়া 
আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত 
হইবে। ইহা কর্পোরেশনের ক্রমিক আর্থিক ছুরবস্থারই পরিচায়ক ৷ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপরোক্তরূপ দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার 
জন্য কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ এখনও কোন স্ুসঙ্গত চেষ্টা যত্ন নিয়োগ 
করিতেছেন না । আয়ের তুলনায় ব্যয় ক্রমাগতভাবে বেশী হওয়ার 
দরুণই কর্পোরেশনের বর্তমান দুরবস্থা দেখা দিয়াছে । সে হিসাবে 
অবাস্তর ব্যয় সঙ্কোচ করিবার দিকে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত ৷ কর্পোরেশনের উচ্চ কর্মচারীদের 
অত্যধিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ সাধারণের 
একটা বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যাইতেছে । কংগ্রেস ভারতে সর্ব্বোচ্চ 
মাহিয়ানার হার স্থির করিয়া দিয়াছেন পাঁচশত টাকা । কিন্তু মাহিয়ানা 
ও ভাতা লইয়া মাসিক কয়েক সহস্র টাকা করিয়া পাইতেছেন এরূপ 
অফিসরও কর্পোরেশনে রহিয়াছেন। প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচের 


‘জন্য এই শ্রেণীর অফিসরদের বেতন ও ভাতা কমাইবার দিকে 


কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ এখনও নিবদ্ধ হইতেছে না। অথচ 
খরচপত্র কিছু পরিমাণে হ্রাস না করিলে চলে -না বলিয়া তাহারা 
নানাভাবে নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক কাধ্যধারা সঙ্কুচিত 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চলতি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালে 





$০৯৮ 








প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় বরাদ্দ ও হাসপাতাল প্রভৃতিতে সাহায্য 
: পূর্বের তুলনায় কতকটা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । আগামী বৎসরে 
' উহা আরও কিছুদূর হাস করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে । চলতি বৎসরে 
শিক্ষা বাবদ প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ৩ লক্ষ টাকা। 
আগামী বৎসরের বাজেটে তাহা মাত্র ২ লক্ষ, টাকা ধরা হইয়াছে । 
চলতি বৎসরে হাসপাতা জন্য ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা 
€ সংশোধিত বরাদ্দ ) ব্যয় মঞ্জুর করা. হইয়াছে । আগামী বৎসরের 
জন্য এ বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা । নাগরিক 


জীবনের সুখস্বাচ্ছন্য বিধায়ক কর্শধারার উপর কর্পোরেশনের ' 


সার্থকতা নির্ভর করিতেছে । কাজেই এসব দিকে ব্যয় সঙ্কোচের 
বদলে উচ্চ কন্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি হাস করিয়া 
কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টাই বর্তমান অবস্থায় 
আমরা অধিকতর সঙ্গত মনে করি। কিন্তু দলাদলি ও ্বার্থবুদ্ধি 
ত্যাগ করিয়া কর্তৃপক্ষ সেবিষয়ে অবহিত হইবেন কি? 
- সমবায় আন্দোলনের সংস্কার 
এদেশে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার সাধনের জন্য গত ১৯১২ 
সালের সমবায় আইন সংশোধন করিবার কথা উঠিয়াছে এবং ভারত 
সরকার. কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে এ বিষয়ে 
এন সুখের বিষয়। 
ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের একটি বিশেষ গলদ এই যে, মূলতঃ 
- কেবল টাক্রা দাদন কার্য্যেই এ দেশের অধিকাংশ সমবায় সমিতির 
কার্ধ্যধারা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । এদেশে কৃষকদের হাতে কৃষি- 
'কাধ্য চালাইবার উপযোগী মূলধনের যেরূপ অভাব এবং এই অভাবের 
সুযোগ লইয়া দেশের মহাজনশ্রেণী অতীতে টাকা কর্চ্ছ দিয়া যেরূপ 
চড়! সুদ আদায় করিয়াছেন তাহাতে সমবায় সমিতির মারফতে অল্প 
সুদে কৃষি খণ প্রদানের রিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি 
না। কিন্তু তাই বলিয়া উহাই সমবায় আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য 
হওয়া উচিত নহে। এদেশে জমির উৎপাঁদিকা শক্তি যেরূপ কম এবং 
নানা বিষয়ে অব্যবস্থা চলিতে থাকার দরুণ তাহাদের আয়ের সংস্থান 
যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে অল্প সুদে খণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
পারিলেও সমবায় আন্দোলন লোকের আর্থিক উন্নতির তেমন সহায়ক 
হইয়া উঠিবে না। কৃষকদের আয়ের সংস্থান কম বলিয়া সমবায় 
খণদান সমিতিসমূহের প্রদত্ত খণও বহুল পরিমাণে আটক পড়িয়া 
যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । কাজেই ' প্রয়োজন মত খণ প্রদানের 
সঙ্গে কৃষকের আয় বৃদ্ধিকর যাবতীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দিকেও 
সমবায় স প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া একাস্ত আবশ্যক ৷ 
কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জল সেচ ব্যবস্থা, 
উন্নত ফসলের বীজ সরবরাহ ও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির যোগান এবং 
অপরদিকে উৎপন্ন ফসল লাভজ্বনকভাবে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি 
দ্বারা কৃষকের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়ান যাইতে পারে। জান্মানী, 
অস্থীয়া, বেলজিয়াম ও জাপান প্রভৃতি. দেশে যে বহু-উদ্দেশ্ত-মূলক 
সমবায় সমিতিসমূহ (Multi-purpose Societies) প্ৰতিষ্ঠিত আছে 


তাহারা কৃষকদিগকে খণ প্রদান করার সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ' 


উপরোক্ত ধরণের যাবতীয় কার্য্যধার৷ অবলম্বন করিয়া 
. থাকে। ভারতের অগণিত কৃষকদের কল্যাণ দেখিতে হইলে এদেশেও 
সেইরূপ বহু-উদ্দেশ্য-মূলক সমিতি গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা সঙ্গত । 
প্রকাশ, এরূপ সমিতি গঠন সম্পর্কে আইনগত সুযোগ স্ুব্ধি! 
প্রদানের জন্যই গবর্ণমেণন্ট সমবায় আইন সংশোধনে ব্রতী হইয়াছেন। 
 শবর্ণমেণ্ট এই সঙ্কল্প অচিরে কার্য্যে পরিণত করুন এবং এখন হইতে 
দেশে উপরোক্ত প্রণালীতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার সাধনে যত্নবান 
০0 


হইবার পর জনশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বালা সরকার অন্তান্ত 
প্রদেশের তুলনায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরের 


ন্মনশিক্ষা সম্পর্কিত বিবরণীতে বিবিধ উন্নতি সাধনের উল্লেখ করিয়া ' 


তাহারা শাক দিয়া !মাছ ঢাঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন .মাত্র। 
যে-দেশের শতকরা প্রায় ৯: জন লোক নিরক্ষর, সে-দেশ্রে 


আঘথক জগৎ 


যর ১৯৩৯-৪০ সালের বাৰিক 
প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত ; '১ 


[ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 


গবর্ণমেন্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ ও কিরপ্‌ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী সদিচ্ছার' 





“প্রকৃষ্ট প্রমাণ! এই দিক হইতে বিচার করিলে ১৯৩৯-৪০ সালের 


রিপোর্ট খুব নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়াই মনে হয়। 

আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল 
৫৪৪৬০টি এবং ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার 
৩৯০ জন । ইহার পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রাথমিক 
বিচ্ভালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৫৫৮৩৮টি এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা 
ধাড়ায়াছিল ২৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৩০ জন | এই তুলনামূলক হিসাব 


-হইতে দেখা যায় যে,আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে 


বিদ্তালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দুই-ই হ্রাস পাইয়াছে।:';- . 


এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবনতি অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে কিছু কিছু উন্নতির দ্বারা ঢাকা পড়ে কি? 

প্রাক্তন মন্ত্রিসভা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কি করিয়াছেন তাহা! 
কাহারও অবিদিত নাই। সেই অক্ষমতা চাপা দিবার জন্যই যেন 
তাহারা. মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ধুয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা 
যাউক, এই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কেই বা আলোচ্য বৎসরে সরকার 
কি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে"; 
বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ফেক্ষেত্রে ছিল ৩ হাজার 
১৮১টি, আলোচ্য বৎসরে সেক্ষেত্রে সংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া 
৩ হাজার ৩২১টিতে দাড়াইয়াছে। এতন্মধ্যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা পূর্বে ছিল ১ হাজার ২৩৬টি, এখন হইয়াছে ১ হাজার ২৭৮টি । 
এই নিরক্ষরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেশে এই সামান্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে 
গর্ববিত হইবার কোন কারণ নাই. । 

আলোচ্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষাপন্ধতি সম্পর্কিত 
কয়েকটি বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শিক্ষকদিগকে .শিক্ষাদান,' 
সংশোধিত পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন, নূতন কলেজ স্থাপন প্রভৃতি 
কয়েকটি বিষয়ে গব্ণমেন্টের প্রচেষ্টার কেহ নিন্দাবাদ করিবে 
না। কিন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সব উন্নভিবিধায়ক কার্য্েও 
মন্ত্রিসভার 'সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।. মুসলমান 
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দিগকে ছাত্ৰবৃত্তি ও মাসিক সাহায্য দানের জন্য. যে অধিকতর অর্থ | 


বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা সমর্থন করা যায় ''না।. 


আশা করা ' 


যায়, বর্তমান মন্ত্রিসভা শিক্ষা বিষয়ে উদার ও পক্ষপাতবিহীন কর্মপন্থা. 


অবলম্বন করিবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বা 
করিবার সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত করিতে চেষ্টার ক্রুটি করিবেন না। 
ব্যাঙ্কসমুহের অবস্থার উন্নতি' 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর এদেশে জনসাধারণের 
মনে একটা বিশেষ আতঙ্কের ভাব স্থষ্ট হয় এবং ব্যাঙ্কের: আমানত- 
কারীদের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়ার একটা'.ঝোোক 
দেখা যায়। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা তখন কয়েকটি 
প্রবন্ধে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জনসাধারণের অহেতুক আতঙ্ক দূর করিবার ' 
চেষ্টা করিয়াছিলাম। জানুয়ারী মাসের শেষভাগে সে দিক দিয়া অবস্থার 
কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং আমানতী জমা, নগদ তহবিল. 
ও দাদন প্রভৃতি সম্পর্কে দেশের ব্যাক্কসযূহের পুনরায় কিছু অগ্রগতি. 

দেখা গিয়াছে__ইহা সুখের বিষয় । '- ‘জাপান যুদ্ধ. ঘোষণা করিবার 
রর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানতে-ও স্থায়ী. আমানতে যথা- 
নী ৭২ লক্ষ টাঁকী' ও ১০৭ কোটি 
৭৮ লক্ষ টাকা মঙ্কুত ছিল. উহার পর-' হইতে ' জনসাধারণ 
নানারূপ আতঙ্ক হেতু ব্যাঙ্ক হইতে টাকা . তুলিয়া! - ‘লইতে আরম্ভ 
করায় এ আমানতী জমা ক্রমেই হাঁস পাইতে থাকে । ফলে গত ২৬শে 
ডিসেম্বর তালিকাভুক্ত ব্যঙ্কদমূহে চলতি আমানতে “'মজবুতের , পরিমাণ 
২১২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ও স্থায়ী আমানতে মজুতৈর. পরিমাণ 
১০৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা দাড়ায় । তৎপর. ৮ 
ক্রমিক উন্নতি দেখা যায়। সম্প্রতি তালিকাভুক্ত. 
৩০শে জানুয়ারী তারিখের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে. তাহা ৰঃ 
জান! গিয়াছে এ তারিখে ব্যাঙ্কসমূহে 'চলতি ' 'আমানিতে ২১৮ কোটি: 
১৯ লক্ষ টাকা ও স্থায়ী- আমানতে ১০৫. কোটি ৮৪ জা, টাকা, * 
সিরকা তি 
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এই অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা যায় ব্যাঙ্কসমূহে লোকের স্থায়ী 


আমানতের পরিমাণ বর্তমানে হ্রাস পাইতে থাকিলেও চলতি আমা- 
‘নতের পরিমাণ বাড়িয়া অনেকটা পূর্বেকার স্তরেই উপনীত 
হইয়াছে। আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের 
হাতে বর্তমানে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে। অপর দিকে 
উহারা পূর্ব্বের তুলনায় বিভিন্ন দিকে বেশী অর্থ দাদন করিবারও সুবিধা 
পাইতেছে। গত ৫ই ডিসেম্বর ব্যন্ধসমূহের হাতে নগদ টাকার 
“পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাক।। আলোচ্য ৩০শে জানুয়ারী 


তারিখে তাহার পরিমাণ ৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ঈাড়াইয়াছে। গত 


(ই জিস্র তারিখে বিভিন্ন দিকে ব্যাস লেট দাঁদনের 
পরিমাণ 'ছিল ১০৭ কোটি টাকা। গত ৩০শে জানুয়ারী তাহা 
টি এই প্রকার বিবরণ হইতে স্পষ্টতই 
1 ঝা যায় জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে প্রথমে ব্যাঙ্কসমূহের 


কক্ষে 












যে প্রতিকূল অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছিল বর্তমানে উহার! তাহা 
কাটিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে । 
যুদ্ধ ও ভারতের বীম! ব্যবসায় 

| ভারতবর্ষে বিমান, আক্রমণ সুরু হইলে এদেশে কিছু পরিমাণ 
লোকের প্রাণহানি ঘটিবার আশঙ্কা আছে । সেরূপ অবস্থায় 
} নিহত বীমাকারীদের দাবী দাওয়া পরিশোধ সম্পর্কে ভারতের বীমা 
* .কোম্পানীসমূহ কিরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিবেন তৎসম্পর্কে 
: বর্তমানে দেশে নানারূপ জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান 
লাইফ অফিসেস এসোসিয়েশনের সভাপতি বাইরামজী হরমুসজী 
"সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া এবিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
মনোভাব অনেকটা ধোলাখুলিভাবে বিবৃত করিয়াছেন, ইহা সুখের 
বিষয়, তিনি বলিয়াছেন ভারতে বিমান আক্রমণের ফলে : যেসব 


আদিক জগৎ 
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তাহ। একটা সমস্যার বিষয় । টনক ERE CTE 
কোন এলাকা শক্রকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আমরা এখনও বাস্তবিকই 
করি না। তথাপি পূর্বব হইতে এরূপ সমস্যার কণা চিন্তা করা ও 
তাহা সমাধানের উপায় স্থির করিয়া রাখা ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
সমূহের কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। বীমা বিষয়ক সুপরিচালিত 
সাপ্তাহিকপত্র “ফিল্ডম্যান' তাহাদের গত ১৩ই ফেএয়ারী তারিখের 
সংখ্যায় দেশের বীমা কোম্পানীসমৃহকে এবিষয়ে একটা ময়োচিত 
নির্দেশ দিয়াছেন । কফিল্ডম্যান? পত্র বলিতেছেন, ভবিষ্যতে এদেশের 
কোন এলাকা শক্রকব্লিত হইলে সে সব অঞ্চলের, বীমাকারিগণ 
যাহাতে তাহাদের গ্যাষ্য দাবী আদায় ও প্রয়োজন মত .খণ গ্রহণ 
সম্পর্কে অসুবিধায় না পড়ে তজ্ন্ত বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে 
এখন হইতে শাখা অফিস ও চীফ, এজেন্সী অফিসসমূহের উপর 
উপযুক্তরূপ ক্ষমতা ম্যস্ত করিয়া রাখার ব্যবস্থা সঙ্গত। আর দেশের 
বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে সেবিষয়ে একটি পরিকল্পনা অচিরে 
স্থির'করা আবধ্যক 1 “ফিল্ডম্যান পত্রে'র এ নির্দেশ বর্তমান সময়ে 
দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই 
আমরা মনে করি । 
রাজবন্দীদের জন্য ভাতা ও পারিশ্রমিক " 

এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক ও কৰ্ম্মী পূর্বের বিনা বিচারে বন্দী- 
জীবন যাপন করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে 
নূতন করিয়া অনেককে সেভাবে আটক রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই শ্রেণীর বন্দীরা কোন দিক দিয়াই সাধারণ অপরাধী পর্য্যাঁয়ভূক্ত 
নহেন বলিয়া কারাপ্রাঈীরের ভিতরে তাহারা সর্বপ্রকার উদার ও 
ভদ্রোচিত ব্যবহার দাবী করিতে পারেন। উহাদের শিক্ষাদীক্ষা, 
ত্যাগ ও সমুন্নত জীবনাদর্শের কথা ভাবিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে যথাসম্ভব 


বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিবে ভারতীয় “কোম্পানীসমূহ' তাহা পুরণ করিতে ৮সে দাবী পূরণ করাও সঙ্গত। এই অবস্থায় বাঙ্গলার নবগঠিত মন্ত্রিসভা 


‘কোনরূপ ক্রটি করিবেন না৷ মিঃ.বাইরামজীর এই উক্তিতে দেশের 
বীমাকারীমাত্রই কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 


রাজবন্দীদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য বর্তমানে একটি পরিকল্পন। 
প্রস্তুতের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 


কিন্তু যুদ্ধ নিকটবর্তাঁ হইয়া আসার সঙ্গে অন্ত নানাদিক দিয়াও“ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তাহার ভারা্পণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা 


বর্তমানে দেশের বীমাকারীদের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন সব সংশয় 
“জাগিয়াছে, যাহা দূর করা বিষয়ে বীমা কোম্পানীসমূহের মনোযোগ 
অচিরে নিবন্ধ' হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে যেভাবে এদেশের বীমা 
.কোম্পানীসমূহের কার্ধ্যধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহাতে উহাদের 
শাখা আফিসসমূহ ও চীফ. এজেন্সীসমূহের পক্ষে নিজেদের বিবেচনামত 
বীমাকারীদের, ন্যায্য দাবী প্ররিশোধ করিবার কোন সুবিধা নাই। 
বীমাঁকারীদের প্রয়োজনে পলিষির, জামিনে উহাদিগকে সময়োচিত 
-খণ প্রদানৈও তাহারা সক্ষম নহেন | বর্তমানে এঁসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের দায়িত্ব একান্তভাবে কোম্পানীসখুহের হেড আফিসের উপরই 
ম্্ত রহিয়াছে |. শাস্তির, সময়ে এইরূপ ব্যবস্থায় তেমন 
অসুবিধা ও, ক্ষতির . কারণ . হয় না বটে .। কিন্তু যুদ্ধের 
"সময়ে, এইরূপ. ব্যবস্থা যথারীতি বজায় রাখিতে গেলে 
বীমাকারীদের' সম্পর্কে, নানারপ দায়িত্ব পালনে অযথা বিশ্ব 
“ঘটিবার আশঙ্কা আঁছে ৷, 'দৃষ্টাস্ব্বরূপ.বলা যায়,'যুদ্ধের গতি একাস্ত- 
ভাবে বিরূপ হইয়া যদি এদেশের কোন: এলাকা শক্রকবলিত হয় 
“তবে সেই অঞ্চলের বীমাকারীদের.দাবী দাওয়া পূরণ সম্পর্কে বর্তমান, 
ব্যবস্থায় খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে । অনেক বীমা কোম্পানীর 
‘শাখা অফিস 'ও চীফ, এজেন্সী অফিস ' প্রভৃতি শক্রকবলিভ অঞ্চলের 
অস্তভু ক্ত হইয়া, হেড অফিদ্সমৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। বীমাকারীদের 
দাবী দাওয়া পূরণ্রে জন্য তখন, হেড অফিস হইতে নির্দেশ ও অর্থ 
পাইবার কোন্‌. সুবিধাই : হয়ত, থাকিবে না। সে অবস্থায় শাখা. 
অফিস:ও চীফ, এজেন্সী অফিসসমূহ কিভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন 
“করিব এবং বীয়াকারীদের, দাবীদাওয়াই ব্‌! {কিভাবে পরিপুরিত হইবে 


খুব সুখী হইলাম । উক্ত পরিকল্পনায় রাজবন্দীদের সম্পর্কে কি সব 
বিধান প্রবর্তনের নির্দেশ থাকিবে তাহার এখনই বলা কঠিন। তবে 
প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট রাজবন্দীদিগকে কারাপ্রাচীরের ভিতরে সাধারণ 
কয়েদীদিগকে শিক্ষা প্রদানের কাজে নিযুক্ত করিবেন। তাহাছাড়া 
রাজবন্দীদের আগ্রহ ও অভিরুচি অনুযায়ী তাহাদিগকে কৃষিকার্য্ের 
তত্বাবধানেও নিয়োগ করা হইবে । এই সব কাজের জন্য রাজবন্দীরা 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে একটা পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী 
হইবেন । সেই পারিশ্রমিক রীতিমতভাবে রাজবন্দীদের নামে জমা 
করা হইবে। এইরূপ বিধিব্যবস্থা সহ একটি পরিকল্পনা অচিরে 
কাধ্যে. পরিণত হওয়া খুবই সমীচীন বলিয়াই আমরা মনে করি! 
কারাপ্রাচীরের ভিতরে রাজবন্নীদিগকে অনেক সময়েই নিক্ষিয়ভাবে 
বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করিতে হয়। তাহারা কোনদিক দিয়া 
তাহাদের শিক্ষারদীক্ষা ও কর্্মশক্তি কাজে লাগাইবার সুবিধা পান না। 
উপরোক্ত ব্যবস্থায় সেদিক দিয়া একটা সহুপায় হইবে ইহা সুখের 
বিষয়। 'কয়েদীদিগকে শিক্ষা প্রদানে ও কৃষিকাধ্য পরিচালনায় 
রাজবন্দীরা তাহাদের বন্রিজীবনের অবসর নিয়োগ করিলে তাহাদের 
কর্মশক্তি কথঞ্চিত্ভাবে সার্থক হইবে। তাহা ছাড়া এইভাবে উহাদের 
পক্ষে“ অর্থোপাঙ্জখনেরও একটা সুযোগ আসিবে! উপযুক্ত ভাতার 
' অভাবে অনেক রাজবন্দীকে ব্যক্তিগতভাবে নানারূপ কষ্ট পাইতে 
হয়। উপযুক্ত ভাতার অভাবে উহাদের পরিবার পরিজন প্রভৃতিও 
‘অনেক -ছুঃখ-ছ্র্দশা ভোগ করিয়া থাকেন। রাজবন্দীরা তাহাদের 
বন্দিদশায় যদি কিছু ফিছু অর্থোপার্জনের সুবিধা পান, তবে এই 
নিশীর জভার অন টাই ত ক বায়ে 





উ্যান্কিন ভ্রজ্িন্ল আশি ক্ষ 





আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সর- 
কারের আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করা হষইবে। বাজেটের 
দিন যতই নিকটবৰ্ত্তী হইতেছে নূতন ট্যাক্স বসিবার আশঙ্কায় দেশের 
লোক ততই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সরকারী আয়- 
ব্যয়ের গতি বিশ্লেষণ করিয়া আগামী বাজেটের ফলে বাস্তবিকপক্ষে ট্যাক্স 
বৃদ্ধির কতদুর সম্ভাবনা রহিয়াছে তশুবিষয়ে আমরা আলোচনা করিব । 
, চলতি ১৯৪১-৪২ সালে নানাদিক দিয়া ভারত সরকারের আয়- 
পুর্ধ্বের , তুলনায় অনেকটা বাড়িয়াছে। গত ১৯৪০ -৪১ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯' মাসে ভারত সরকারের 
সুক্ষ বিভাগের মোট আয় হইয়াছিল ৩৬ কোটা ৯৯ লক্ষ 
টাকা । চলতি ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ৯ মাসে শুক্ষের দফায় 
আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৪১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দীাড়াইয়াছে। 
তাহাছাড়া এবার আয়কর বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতির 
দ্ফায়ঞ্ ভারত সরকারের আয় বাড়িয়াছে। ফলে গত ১৯৪০-৪১ সালে 
প্রথম ৯ মাসের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে প্রথম ৯ মাসে ভারত 
সরকারের রাজস্ব বাবদ আয় (রেলওয়ে হইতে প্রাপ্তব্য অর্থ বাদে) 
মোটমাঁট ২০ কোটি টাকা পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। : কিন্তু আয় 


যেরূপ বাড়িয়াছে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণ সেতুলনায় অনেক ' 


বেশী মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তা হওয়ার 
সঙ্গে ভারত সরকারকে .দেশরক্ষার জন্য ক্রমেই বেশী অর্থ ব্যয় করিতে 
হইতেছে । চলতি বৎসরের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ৯ মাসে 
এই দফায় গবর্ণমেন্ট গত ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ৯ মাসের 
তুলনায় ২৫ কোটি টাকা অধিক ব্যয় করিয়াছেন। তাহাছাড়া 
যুদ্ধের জন্য অন্ত নানাদিক দিয়াও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণ খুব ২ 
বাড়িয়া গিয়াছে । সম্প্রতি ভারত সরকারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ 
এইরূপ অবস্থার ফলে চলতি ১৯৪১-৪২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত 
৯ মাসে সাধারণ আয়ব্যুয়ের হিসাবে ভারত সরকারের মোট ৪১ 
কোটি টাকা ব্যয়াধিক্য হইয়াছে! চলতি ১৯৪১-৪২ সালের 
বাকি তিন মাসে এইভাবে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইতে থাকিলে 
চলতি বৎসরের শেষে সাধারণ রাজন্য খাতে ভরত সরকারের ৫৫ কোটি 
টাকার মত ঘাটতি পড়িবে । চলতি বৎসরে রেল বিভাগে ২০ কোটি 
টাকার মত উত্ত্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই উদ্ধত্ত সমস্তটাই ভারত 
সরকার পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন । .উহা পাইলে উপরোক্ত 
ঘাটতি ২০ কোটি টাকা পরিমাণ. .পরিপুরিত হইবে। বাকী ৩০ 
কোটি টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত ' সরকারকে মুখ্য: সমর 
খণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে } 

' এইভাবে চলতি ১৯৪১-৪২ সালে, ভারত সরকার আর কোন নূতন 
ট্যাক্স না 'বসাইয়াও হয়ত তাহাদের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা -করিতে 
পারিবেন । কিন্তু আগামী ১৯৪১-৪২ সালে অবস্থার গতি -কি 
দাড়াইবে তাহা ভাবিয়া আমরা খুবই শঙ্কিত হইতেছি 1 
জাপান যুদ্ধ' ঘোষণা করিবার পর হইতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য 
বিশেষভাবে খর্ব্ব হষ্টয়া পড়ার নমুনা দেখা যাইতেছে'। আমদানী 
ও রপ্তানী শুক্কের': দফায় 'ভারত সরকারের আয় ইতিমধ্যেই 
হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । ভারত মহাসাগর: পধ্যস্ত “যুদ্ধ 
প্রসারিত হইয়া আগামী বৎসরে এইরূপ শুল্ক বাবদ আয় আরও বেশী 
পরিমাণে হাস পাওয়ার আশঙ্কা আছে। অপরদিকে জাঁপান ‘যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হওয়ার পর হইতে ' ভারতের সমর ব্যয় খুবই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে - জাপান ভারতের দ্বারদেশে উপনীত 
হইলে এই ব্যয়ের আর কোন সীমা পরিসীমা থাকিবে'না। কিছুদিন 
পূর্বে ভারত সরকার তাহাদের সামরিক বিভাগ বাবদ দৈনিক ২৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্প্রতি এরূপ 
ব্যয়ের পরিমাণ দৈনিক ৩০ লক্ষ টাকার মত দীড়াইয়াছে বলিয়া জানা 
গিরাছে। “হপ্ডিয়ার ফিনান্স' পত্রের নূতন দিল্লীস্থ সংবাদদাতা খবর 





দিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে দৈনিক সমর ব্যয়ের পরিমাণ ৫০ লক্ষ, 
টাকায় দাড়ান বিচিত্র নহে। সামরিক বিভাগের এই ক্রমবর্ধমান 
ব্যয় মিটাইবার জন্য ভারত সরকারের অর্থসচিব আগামী বাজেটে 
কি পম্থা নির্দেশ করিবেন এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য | 


যুদ্ধের মত একটি বিপর্ধ্যয়কারী অবস্থায় যখন সরকারী ব্যয়ের, 

পরিমাণ অত্যধিক হারে বাড়িয়া চলিতে আরম্ত করে তখন খণ গ্রহণ' 

দ্বারা তাহা মিটাইবার চেষ্টাই সঙ্গত। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের বিপুল. / 
সমর ব্যয়ের ছুই তৃতীয়াংশ এইভাবেই মিটাইতেছেন.! কিন্তু ভারত- 
সরকার এই শ্রেণীর কার্য্যনীতি সম্পর্কে এখনও তেমন জোর দিতেছেন: 
না। তাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশবাসীর উপর 
ট্যাক্স বসাইয়া তাহা দ্বারাই এতদিন সমর ব্যয়ের বেশী পরিমাণ ' অং 
মিটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। খণ গ্রহণ' করিয়া এপর্য 
এই ব্যয়ের অতি সামাম্ত অংশই শুধু. মিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে ' 
সমর ব্যয়ের চাপ অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া চলায় ভবিষ্যতে তাহার” 
বেশী পরিমাণ খণ গ্রহণ সম্পর্কে কতকটা সচেতন হইবেন বলিয়া 
আশা করা যাইতে পারে । | 
তবে একথা সত্য যে ইংলগ প্রভৃতি স্বাধীন-দেশে অধিক পরিমাণ; '* 
সমর খণ তুলিয়া যেভাবে দেশরক্ষা ব্যয় সম্ভবপর এদেশের . 
অবস্থায় তাহা ততটুক পরিমাণে সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের লোক 
দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে জাতীয় -গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য, আন্দোলন: 
করিয়া আসিতেছে । বৃটিশ গবর্ণমে্ট আজ পর্যস্ত সেই দাবী পূরণে 
অগ্রসর. হন নাই। জ্ঞাশ্মানী ও জাপান প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে 
এদেশবাসীর কোন সহানুভূতি নাই। এসব দেশের. সাআজ্য- 
বাদী অভিযানকে কিচূর্ণ করা এদেশবাসীরও কাম্য । সেজন্য আস্তরিক ' 
ভাবে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতেও তাহারা 
প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে সহযোগিতার পূর্বে নিজ দেশের ভবিষ্যৎ 









স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে" তাহারা বৃটিশ .গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে: 


একটা প্রতিশ্রুতি চাহে। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সে প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ । 
ফলে দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এদেশবাসীর পরিপূর্ণ সহযোগিতা এখনও. 
পাওয়া যাইতেছে না ।' আর সে কারণে এদেশে অল্প: সময়ের মধ্যে 
খুব'বেশী পরিমাণ সমর-খণ তোলাও' কতকটা কঠিন বলিয়াই মনে 
হইতেছে। .তাহা ছাড়া যুদ্ধ নিকটবর্তী হইয়া আসিবার সঙ্গে 'জন-- 
সধারণের মধ্যে নানারূপ.আতঙ্ক স্ুষ্টি হওয়ায় সেকারণেও বেশী পরি- 
মাণ সমর খণ পাওয়ার সুবিধ! স্বভাবতঃই কিছু, ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে।, 
ইতিমধ্যে বাজারে কোম্পানীর কাগজ ও সামরিক খুণপত্রের দাম 
কতকটা পড়িয়া গিয়াছে) নানা আশঙ্কায় এইসব ক্রয় করা বিষয়ে, 
লোকের দিক হইতে তেমন আগ্রহেরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, . ' 
না।, এই সমন্ত দেখিয়া ভবিস্ততে তেমন বেশী পরিমাণ সমর 'ঝপঃ '* 
তুলিবার সুযোগ সীমাবদ্ধ বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। ' 


এই অবস্থায় দেশের লোক যত রিক্ষোভই প্রকাশ 'করুরু না কেন" 
আগামী বাজেটের'সমর ব্যয় বৃত্ধিজনিত' ঘাটতি পুরণের জন্য অর্থ- 
সচিবের পক্ষে নূতন করিয়া ট্যাক্স বাড়ান ছাড়া গত্যস্তর আঁছে বলিয়া: 
মনে হয় না। কোন. কোন, দিক 'দিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে 'এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য? ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্র খবর ' 
দিতেছেন বাজেটের ঘাটতি জন্য আগামী-বৎসরে আয়কর, 
জুপারট্যার্স ও অতিরিক্ত মুনাফা কর আরও বৃদ্ধি করা হইবে৷ ইস্পাত 
শিল্প ও" শর্করাশিল্পলের উপর উৎপাদন শুক্ক বাড়ান হইবে এবং বস্ত্র 
ও সিমেন্ট শিল্পের উপর নূতন করিয়া কর ধার্য্য করা হইবে। তাহা 
ছাড়া লবণের উপরও ট্যাক্স বাড়িবার. সম্ভাবনা. আছে। ইতিমধ্যে 
ভারত সরকার ৯ দফায় ২৭ কোটি টাকার. নূতন ট্যাক্স বসাইয়াছেন ।, 


আগামী বৎসরে নূতন করিয়া এসব ট্যাক্স বসান-হইলে তাহার' গুরু- 


চিতলক 





যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষপত্রের 
দাম অত্যধিক চড়িয়া গিয়া জনসাধারণের খুবই দুঃখ দুর্দশা দেখা! 
দিয়াছে ।, এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য সকলেই দীর্ঘকাল 
যাব গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন নিবেদন জানাইয়া আনিতে- 
ছেন। কিন্তু তাহারা সেবিষয়ে এখন পর্য্যস্ত কোন স্থপরিকল্পিত 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন 'না। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্তা 
মূলতঃ একটি সর্বভারতীয় সমস্তা বলিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের 
পক্ষে পৃথক পুথক ভাবে উহার কোন স্ুুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর নহে। 


.. সেকারণে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা 


বিরেচনা করিয়া সমস্ত প্রদেশের অন্ত পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি 
সুসংহত কাৰ্ধ্যনীতি প্রণয়নে সচেষ্ট হইবেন_দেশের লোক ইহাই 
প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গত আড়াই 
বৎসর যাবৎ দেশের. লোককে সময়ে সময়ে মৌখিক সহানুভূতি 
জানানো ছাড়া কার্ধ্যতঃ এবিষয়ে বিশেষ কিছুই করিতেছেন না। 
অবশ্য তাহারা মামুলী ধরণের কমিটি ও কনফারেন্স বসাইতে কোন 
কেটি করেন নাই,। পণ্যমূলয নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে তিনটি সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে চতুর্থ সম্মেলনেরও 
অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এইসব সম্মেলনের কার্ধ্য ছারা পণ্যমূল্য 
. নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কোন সহায়তা হয় 
নাই। বরং নানাভাবে আসল সমস্তাকে চাপা দিয়া এই সব সম্মেলন 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া, সম্পর্কে গবৰ্ণমেণ্টকে 
সাহায্যই করিতেছে__ ইহা দুঃখের বিষয়। 

গত অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লীতে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।, এই সম্মেলনে ধাহারা 
উপস্থিত ছিলেন ভাহারা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ. সম্পর্কে কোন কর্ণপস্থার 
নির্দেশ দিবেন দুরের কথা, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু এদেশে যে কোন জটিল 
সমস্ার স্থষ্টি হইয়াছে সর্ববসম্মতিক্রমে ইহাই তাহারা অস্বীকার করেন । 
সুবিধা বুঝিয়া গবর্ণমেন্টও তখন এ সিদ্ধান্ত মানিয়। লন। সম্প্রতি 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত চতুর্থ সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী যুদ্রালিয়ায়ী এখন আবার 
সম্পূর্ণ উল্টা স্বর গাহিয়াছেন'। তিনি বলিয়াছেন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি 
হেতু শুর্ধু যে দেশে একটা জটিল সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, 
_ পরণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সমস্যাও বর্তমানে নানাকারণে খুব কঠিন 
“হইয়া দাড়াইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে চাহিদার তুলনায় 
+: বিভিন্ন পণ্যের যোগান হাস পাইয়া উহাদের দাম চড়িয়া যাইতে 
থাকে। আড়তদার ও ব্যবসায়ী. সম্প্রদায়ের দিক হইতে যুদ্ধের 
যোগে বেশী-মুনাফা করিয়া লওয়ার ঝোঁক দেখা যাওয়ায় সেই চড়তি 
আরও বৃদ্ধি পায়। , কিন্তু স্তার রামস্থামী দেখাইয়াছেন যে, এ ধরণের 
কারণ ছাড়া বর্তমানে দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির আরও কতকগুলি নৃতন 
কারণ স্থষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ দেশে-মাল চলাচলের উপযোগী 
যানবাহনের অভাব ঘটিয়া দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পণ্যের যোগান 
হাস তথা উহাদের মূল্য বৃদ্ধির নৃতন কারণ দেখা দিয়াছে । সামরিক 
প্রয়োজনে পেট্রোল সংরক্ষণ, করিতে গিয়া: গবর্ণমেন্টকে বর্তমানে 
পেট্রোলের ব্যবহার, দাঃ করিতে 'হইয়াছে। ফলে মোটরযানে 
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বে-সামরিক মালপত্রের চলাচল হাস পাইয়াছে। অপরদিকে রেলওয়ের 
উপর সৈন্য চলাচল ও সমর সরঞ্জাম বহনের চাপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে 
যে, রেল কর্তৃপক্ষকে সাধারণ যাত্রী ও মাল চলাচলের কাঁজ বর্তমানে 
অনেক পরিমাণে বন্ধ করিয়া! দিতে হইতেছে। যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া 
পর্য্যন্ত যানবাহনের এই অভাব কমিবার আশা নাই? বরং তাহা 
বাড়িবার আশঙ্কাই রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
দেশের লোকের হাতে নানাভাবে নৃতন অর্থের আমদানী হইয়া 
সেকারণেও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ উপস্থিত হইয়াছে । যুদ্ধের জন্য 
গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নানা বিভাগে বহুসংখ্যক নূতন লোক নিয়োগ 
করিতে বাধ্য, হইয়াছেন "দেশের বেসরকারী, কলকারখানাসমূহে উৎ- 
পাদন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এদিক দিয়াও বহু নূতন. লোকের কর্ম্ম- 
সংস্থান হইয়াছে । অনেক স্থানে চাকুরীয়াদের জন্য মাগংগি ভাতারও 
বন্দোবস্ত হইয়াছে । এইভাবে বেতন ও মঞ্জুরী বাবদ পূর্ধেরতুলনায় 
দেশের লোকের বেশী অর্থাগম হইতেছে । অপরদিকে গবর্ণমেণ্ট 
সামরিক প্রয়োজনে ক্রমেই অধিক মালপত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ 
করায় সেদিক দিয়াও দেশের লোকের হাতে প্রভূত টাকা আমদানী 
হইতেছে | দেশে চলতি মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে এইরূপ অতিরিক্ত অর্থাগমের 'স্থযোগ দিতে হইতেছে । 
এইভাবে লোকের হাতে নূতন অর্থ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে তাহাদের 
ক্রয়ক্ষমতা৷ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে । কাজেই দেশে জিনিষপত্রের 
দাম চড়িবার -যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের বিশেষ বিশেষ কার্য্যনীতির ফলেও দেশে কোন কোন 
পণ্যের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে ! সম্প্রতি পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশে " 
গমের যোগান উপযুক্ত স্তরে বজায় রাখিবার জন্য পাঞ্জাব হইতে 
অন্যান্ত প্রদেশে গমের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অপর' কয়েকটি 
প্রদেশে এবং দেশীয়রাজ্যে অনুরূপ কার্য্যনীতি অনুস্থত হওয়ার নমুনা ও 
দেখা গিয়াছে । এইরূপ কার্যযনীতির ফলে কোন কোন অঞ্চলে পণ্যের 
যোগান হাস তথা দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতের 
কয়েকটি প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ প্রয়োজন বুঝিয়া বর্তমানে কোন 
কোন শ্রেণীর পণ্য মজুত করিতে আরম্ভ করায়, তাহাতে৪ এই 
সমস্তের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে, 

বাণিজ্য সচিব পণ্যমূল্য বৃদ্ধির এইসব কারণ বিশ্লেষণ করিয়াই তাহার 
কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্তের সময়োচিত প্রতিকার করিয়া 
দেশে পণ্যমূল্য উপযুক্ত স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার কোন সছৃপায় তিনি 
দেখাইতে পারেন নাই। যানবাহন সমস্যার কথা ' তুলিয়াও তিনি 
বিজ্ঞতা- সহকারে তাহা চাপিয়া গিয়াছেন। পণ্যমূল্যের উপর অতিরিক্ত 
অর্থাগমের বিরূপ প্রভাব কাটাইয়! উঠিবার কি উপায় হইতে পারে 
তাহাও তিনি প্রদর্শন. করেন নাই । এইসব বিষয় আলোচনা করিতে 
গেলে ভারত সরকারের দিক হইতে নানারূপ কার্য্যনীতি ' অবলম্বনের ' 
প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে বলিয়া তিনি সে সব সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত নীরবই"" 
থাকিয়া গিয়াছেন। তবে নিতান্ত সহজপন্থা হিসাবে প্রাদেশিক গবর্ণমৈন্ট- 
সমূহকে ভাহাদিগের বর্তমান কার্য্যধারার জন্য দোষারোপ করিতে 
তিনি ছাড়েন নাই! তিনি বলিয়াছেন, কোন কোন প্রাদেশিক 
এ ( ১১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 
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গত ১৯৩৯ সালে 'যখন 'বর্তমান যুদ্ধের. সর্বনাশা : সুচনা হয়, 
তখন কেহ ভাবে নাই যে, এই যুদ্ধ হনুমানের ল্যাজের আগুনের 
ম্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ‘কিন্ত ১৯৪১ সাল যাইতে ন! 
যাইতেই ইউরোপের যুদ্ধ অদূর প্রাচ্য পর্য্যস্ত প্রসারিত হইয়া বিশ্বব্যাপী 
বিরাট দাবদাহের স্থষ্টি করিয়াছে । অনুর প্রাচ্যের রণ-বঞ্ধা ভারতের 
শাস্তি ও সুষুণ্তির অচলায়তনে আসিয়া সাড়া দিয়াছে । ফলে, ভারতে 
আজ নানা প্রকারের অভাব ও সমস্তা জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে । 
যুদ্ধের দরুণ সর্ধ্বদাই কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, কিন্ত 
সর্ববদেশের মধ্যে ভারত একাদশ হইলেও অন্যান্য দেশের সমস্যা ও 
ভারতের সমস্তা একরূপ নহে। রাজনীতি, সমাজনীতি.' এবং অর্থ- 
নীতিতে ভারত যেমন অনান্য দেশসমূহ হইতে স্বতন্ত্র, 'তেমনি ইহার 


অভাব-অভিযোগও সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের । যুদ্ধের 'দরুণ জগতের, 


অনেক দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের কিছু ক্ষতি হইয়াছে । অবাধ যাতায়াত 
এবং অক্ষুণ্ন আদান প্রদানও হয়ত কতকটা ব্যাহত .হইয়াছে, কিন্ত 
ভারত ছাড়া, এমনভাবে অন্ন-বস্ত্রেরে অভাব আর কোন দেশেই 
দেখা দেয় নাই। বাংলাদেশে মাঝখানে এমন অন্নাভাব গিয়াছে 
যে, মোটা চাউল যাহা অন্যান্য বৎসর গড়পড়তা ৪২; মণ: দরে 
বিকাইত, তাহা ৮২ মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে । সম্প্রতি আমন 
ধান উঠিয়াছে, রেঙ্গুন হইতেও কিছু চাউল রি হইয়াছে, 
তাই রক্ষা । 

চির ETRE EOE CEC রাহ 
ভারতের .রর্তমান লোকসংখ্যা কমবেশী ৪০,-কোটা। জনপ্রতি 
সম্বসরে ১৫ গজ কাপড় ব্যবহার ক্রিলেও ন্যুনপক্ষে ' ভারতের শুধু 
নগ্নতা নিবারণের জন্য ৬৯০ (ছয়শত) কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন । 
কিন্তু ভারতের মিল ও তাত মিলিয়া৷ গড়পড়তা ৫২৫৷৫৩০ কোটী 
গজের বেশী কাপড় যোগান দিতে পারে না। কাজেই প্রতিবসর 
ভারতকে বিদেশ হইতে ৬০৭০ কোটী গজ কাপড় আমদানী করিতে 
হয়, অন্থা ভারতের বস্ত্রাভাব মিটে না। ,এই বন্ত্রাভাব এতকাল 
মিটাইয়া আসিয়াছে বিশেষ করিয়া ইংলগ্ুড:ও জাপান । অবশ্য অন্যান্ত 
দেশও যে তাহাতে ভাগ বসায় নাই তাহা নহে, তবে :ভারতে, 
বিদেশী বস্ত্রের যোগান বিষয়ে হংলগু'ও .জাঁপানই এতকাল সিংহের 
ভাগ বসাইয়া আসিয়াছে । :ইংলণ্ড ও জাপান যুদ্ধে নামিবার ফলে 
ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য বাহিরের এইস্ব যোগান যেমন 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি যুদ্ধের জন্য ভারতের সীমাস্তবর্তী আরব, 
পারস্য, আফগানিস্থান, ইরাক্‌ প্রভৃতি দেশেও রস্ত্রের যোগান বন্ধ, 
হইয়াছে। কারণ, এইসব দেশের নিজন্ব কোন সমুদ্র নাই এবং 
সামু্রিক বাণিজ্যও নাই। তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সাধারণত 
সমুদ্রপথে ভারতে আসিত, তারপর সীমান্ত পথে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিত 
এবং এখনও এই ভাবেই পৌঁছিয়া থাকে । কাজেই যুদ্ধের জন্য 
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তবর্তী 
দেশসমূহের বাণিজ্যও ব্যাহত হইয়াছে। ফলে তাহারা, আজ বৈদেশিক 
বস্ত্রের অভার ভারতীয় বস্তু ছারাই 'মিটাইতে প্রবৃত্ত ' হইয়াছে। . তাহা 
ছাড় ভার সরকার নিয়েও সামরিক -প্রয়োয়ানে ভারত হতে 
বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিতেছেন, 





[ অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্ত রায়, এম-এ ] 






ভারতের নিজের চাহিদা, সীমাস্ত দেশসমূহের চাহিদা এবং 
সামরিক দাহিদা প্রভৃতি মিলিয়া যে বস্তের এক বিরাট চাহিদা 
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহ! পূরণ করা একা ভারতের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
কারণ, এদেশে বর্তমান সময়ের গণনায় ন ৩৯০টা মিল থাকিলেও সকল 
কাপড়ের কলে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি নাই এবং সবগুলি কলই চালু 
নহে । দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত কলের তাত ও টাকুর সংখ্যা অতিরিক্ত 
কাপড়ের চাহিদা মিটাইবার পক্ষেও যথেষ্ট নহে। কোন কোন স্থলে 
কল-কন্জা বিগড়াইয়া গেলে তাহার সংস্কার সাধন করাও" সম্ভবপর 
নহে.। কীাচামালও যথেষ্ট - পরিমাণে 'পাওয়া দুন্ধর। . সঙ্গে সঙ্গে 
বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হইবার মত হওয়াতে বন্ত্রশিল্প প্রসারের পক্ষে 
এমন. অসংখ্য বাধা-বিস্বের স্ুষ্টি হইয়াছে, যাহ! ভারতের পক্ষে 
কোন ক্রমেই মিটান সম্ভবপর নহে। এ হেন পরিস্থিতিতে 
কাপড়ের যোগান কম হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে, বরং না 
হওয়াই অসম্ভব ।” ফলে, কাপড়ের দাম চড়াও. স্বাভাবিক । 

' আজও ভারতের অনেক লোকই মোটা কাপড় পড়িতে নারাজ । 
মিহি অথবা স্বচ্ছ 'কাপড়ের দিকে কি নারী কি পুরুষ, সকলেরই 
বিশেষ ঝোক রহিয়াছে। মিহি কাপড় বুনিতে ৪০.নং এর উর্দ্ধে 
স্থতার প্রয়োজন । ভারতীয় তুলায় আবার ৪০ নং এর উদ্ধ নম্বরের 
স্ৃতা প্রস্তুত হয় না। ৪০ নং এর উদ্ধী নম্বরের সুতা প্রস্তুত করিতে 
হইলেই বিদেশী তুলার, প্রয়োজন। বর্তমান যুদ্ধকালীন. অবস্থায় 
একদেশ হইতে. অগ্যদেশে মাল চলাচলের বিশেষ. সুবিধা নাই। 
কাজেই ভারতে মিহি" বস্তু বয়নের জন্য বর্তমানে মার্কিন কিংবা 
মিশরীয় লম্বা আশযুক্ত তুলা উপৃযুক্ত পরিমাণে ভারতে আমদানী কর! 
খুবই. কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এইত গেল একদিকের কথা । 
অন্যদিকে বোশ্বাইএর. অনেক কাপড়ের, কল আছে যাহারা ৪০.নং 
এর চাইতে মিহি তা ভিন্ন কোন কাজ্জ করিতে পারে না। কাজেই 
স্থতার অভাবে তাহারা. একরূপ অচল। ফলে, কাপড়ের চাহিদা 
অনুযায়ী. যোগান কম বলিয়৷ উহার দাম চড়িয়া 'উঠিয়াছে.। তাহাতে 
ব্বভাব্তঃই জনসাধারণের মধ্যে অভাব ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। 

এহেন অবস্থায় ভারতের নিজস্ব .তাতকে. যে সাহায্যে আনা 
য়ায় না তাহা নহে। ' আধুনিক উন্নত ধরণের কলকজ্জার দিনে, বিজলী . 
ও বেতারের যুগে, ভারতীয় সনাতন ঠক্ঠকী তাঁত নিতান্ত সেকেলে 
হইলেও ভারতের বস্তু শিল্পে তাতের দান, নিতান্ত অল্প নে । ভারতীয় 
বস্ত্রের সমগ্র যোগানের এক তৃতীয়াংশই গরীব তাতিদেরই দান । 
যুদ্ধের বাজারে সুত! পাওয়া একরপ দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া! 
তাঁত শিল্পের উপরও যথেষ্ট বাধা-বিদ্র আসিয়া দেখা দিয়াছে । বিদেশী 
সূতা ও বিদেশী রং ইদানীং আর পাওয়া যায় না, ফলে ভাতিদিগকে 
নিজেদের ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য দেশী মিলের সুতার উপর নির্ভর 
করিতে হইতেছে। দেশী মিলের সুতা মিলের চাহিদা মিটাইয়া 
সামান্যই অবশিষ্ট থাকে! এই অবশিষ্ট সুতার দাম এত অধিক এবং, 
উহার চালানী খরচ এত বেশী যে, এসব খরচা.দিয়া সুতা খরিদ করিলে 
ভাতীদের লাভ হওয়া দুরে থাকুক, কাপড় বিক্রী করাই একরূপ 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই সব অসুবিধা 





নিত কে আশা করা যায়-যে, সরকারের 
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১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২] 


আরিক জ্রগৎ 
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সুসঙ্কল্লিত চেষ্টায় ভীঁত-শিল্পের একটু সুরাহা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
"কাপড়ের যোগানও একটু বাড়িবে। 
অন্যদিকে সরকার মিলসমূহকে সপ্তাহে ৫৪ (চুয়ান্ন) ঘণ্টার স্থলে 
৬০ (ষাট) ঘণ্টা কাজ করিবার অনুমতি দিয়াছেন সত্য, ইহাতে কল- 
সমূহে বস্ত্রের উৎপাদন কিছু বাড়িতে পারে। স্যার রামন্বামী মুদা- 
লিয়ার *ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ” (Standard cloth) কিংবা যে “আট পৌড়ে” 
কাপড়ের. পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে গরীব 
“জনসাধারণের কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আট. 
পোড়ে মোটা বস্তু প্রচলিত হইলে বাবু-ভায়াদের কষ্ট হইবে স্বীকার 
করি, কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোক কোন রকমে লজ্জার হাত হইতে 
-কীচিতে পারিবে। এইরূপ ' পট্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ’ প্রবর্তনের ভিতর দিয়া 
দেশে আবার মোটা কাপড়ের প্রচলন,হইবে এবং এই সঙ্গে শাপে 
বর’ স্বরূপ আবার ঘরে ঘরে চরকাও যে চলিতে পারে এমন আশাও 
"আমরা করিতে পারি। চরকার স্থতার আদর হইলে একদিকে বহু 
বেকার ব্যক্তির .অন্নসংস্থান হইবে এবং 
লক্ষ লোকের অভাব দূর হইবে । 





( পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্তা ) 

গবর্ণমেন্ট বর্তমানে পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করার ও ভবিষ্যতের জন্য পণ্য 
"সম্ভূত করার যে কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন সমগ্র ভারতের স্বার্থের 
দিক হইতে তাহ! আপত্তিকর । এক প্রদেশের কাৰ্য্য দ্বারা 
“যাহাতে অন্য প্রদেশে কোন পণ্যের যোগান হ্রাস তথা উহার দাম বৃদ্ধি 
না ঘটে তাহা দেখা সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের পক্ষেই কর্তব্য ৷ 

বাণিজ্যসচিবের এইরূপ অন্তব্যের আমরা কোন সঙ্গতি খু'ঁজিয়া 
পাইতেছি না। আজ আড়াই বৎসর যাবৎ দেশে বিভিন্ন পণ্যের 
“দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাতে সমস্ত প্রদেশেই ক 
বেশী রকম দুঃখ ছূর্দশা দেখা যাইতেছে । কিন্তু ভারত সরকার 
তাহার সমুচিত প্রতিকার সম্পর্কে এতদিন কোন চেষ্টা করেন 
নাই { পণ্যমূল্য সম্পর্কে ছটিলতর, অবস্থার কথা তুলিয়া বর্তমান 
সময়েও তাহারা পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণের. দায়িত্ব এড়াইয়! যাওয়ার 
"সুযোগই দেখিতেছেন। অথচ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহ তাহাদের 
নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণের উপকারার্থ তেমন কিছু ব্যবস্থা 
অবলম্বন করুক ইহাও তাহাদের অভিপ্রেত নহে । ভারত গবর্ণামন্টের 
. এইরূপ মনোভাব আমর! সর্ব্থা নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করি । সমস্ত 
দেশের জন্য একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা লইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
“যদি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্রতী হইতেন তবে সে অবস্থায় প্রাদেশিক 
" গবৰ্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে স্বতন্ত্র ধরণের কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু ভারত গবর্ণমে্ট যে পর্য্যন্ত সেরূপ 
কর্ম্মনীতি অবলম্বন না করিবেন সে পর্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহের 
পক্ষে তাহাদের বিবেচনামত পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে ॥ 
কার্ধ্যনীতি অনুসরণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সে কারণে কোন 


প্রাদেশিক সরকার জনসাধারণের হিতকল্পে তাহাদের নিজ এলাকা { 
হইতে বাহিরে পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করিলে কিংবা ভবিষ্যৎ | 
অনিশ্চয়তার কথা ভাবিয়া বর্তমানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মজুত টি 
করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া অনুচিত | 
হইবে। তবে এদেশের অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টই লোকের দুঃখ (টি 


"দুর্দশার কথা ভাবিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যথাসম্ভব সছুপায় 
বিধানে এখনও তেমন যত্ববান হইতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়.। 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের লোকের হাতে অতিরিক্ত 

: অর্থ আমদানী হইয়! দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির যে কারণ উপস্থিত হইয়াছে: 





অপরদিকে দেশের লক্ষ. 


র 
চা 
হি 





ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান তাহা বিশ্লেষণ 
করিয়া বর্তমান সম্মেলনে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন । 
তাহার বক্তৃতায় ওঁ সমন্তা সমধান সম্পর্কে একটা সময়োচিত ইন্জিতও 
রহিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানে নানাকারণে লোকের হাতে 
বেশী টাকা পয়সা আমদানী হইতেছে আর তাহারা সেই টাকা ব্যন্ন 
করিয়া অধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা দেখিতেছে। সেজন্য দেশে 
ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে । কিন্তু দেশে টাকার 
চলতি যে হারে বাড়িতেছে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বর্তমানে সে হারে 
বাড়িতেছে না। কাজেই লোকের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
দ্রব্যমূল্যও চড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে । এই অবস্থার প্রতিকারের 
জন্য এখন হইতে অতিরিক্ত আয় সমস্তই জিনিষপত্র ক্রয়ে ব্যয় না 
করিয়া তাহা সঞ্চয় করা বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার নিমিত্ত অর্থসচিৰ 
সকলকে উপদেশ দিয়াছেন । আর সেইরূপ সঞ্চয়ের একটি উপযুক্ত পন্থা 


হিসাবে অর্থসচিব সামরিক খণপত্র ক্রয়ের পরামর্শ দিয়াছেন । বর্তমান 
অবস্থায় এইরূপ পরামর্শের সমীচীনতা আমরা অস্বীকার করি না। 
তবে দেশের অতিরিক্ত অর্থ অন্যভাবে থাটাইবার সুবিধাও বর্তমানে 
রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বিশেষ 


. করিয়া এদেশের শিল্পোন্সতির জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য 


প্রয়োজনীয় মালপত্র আনয়নের কথা উল্লেখ করিতে পারি এদেশে 
বর্তমানে যে অতিরিক্ত অর্থের আমদানী হইয়াছে ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যের উদ্ধত্বও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। এই 
অনুকূল উদ্ত্ত নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি বিদেশ হইতে বেশী 
পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও মালপত্র আমদানীর চেষ্টা করিতেন তবে 
অতিরিক্ত অর্থের একট! অংশ শিল্পোন্নতির কাজে নিয়োজিত হইত। 
আর তাহাতে অত্যধিক অর্থ প্রসারণের কুফল হইতেও দেশ রক্ষা 
পাইত। কিন্তু অর্থসচিব গত আড়াই বৎসরে সেবিষয়ে ' কিছুমাত্র 
চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করেন নাই, তেরি 





[দিসি পীর যত ও তলত ত বঙ্গ | 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্য্য করিবার 
জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 


ইউনি ব্যাধ লিমিটেড : 


রেজিঃ অফিস ₹__কুমিল। স্থাপিত_-১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০১০০০১২ টাকা 
২৫,০০, ৪০০৭ টাকা 
5০৪ ২৫, 50,000 টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন (অগ্রিয ও প্রদত্ত কলসহ) ১৩,৫৬,০০০টাকা 
শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট প্রাপ্য ১১,৪৪,০০০ টাকা 
রিজার্ভ ফণ্ড | ৭,৩৭,০০০ টাকার উপর | 


** ২১২২১০১০০০২ টাঁকাঁর উপর A 
কার্যকরী মুলধন ** ২,৮৯,০০,০০০২ টাকার উপর | 
( অডিট, সপক্ষে ১৯৪১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ) 


| বাঙ্গালী-পরিচীলিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 


কলিকাতা অফিস £-- 
১০, ক্লাইভ ফ্রীট ; ২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্রীট ; ১৩৯বি, রসা রোভ। 
অপর শাখাসমূহ ₹- 
১! বরিশাল ৬। চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটী ১৬ নওগাও 
২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭| ঢাকা ১২। জোরহাট ১৭ পাবনা 





| ৩। ভৈরববাজার ৮। ডিক্রগড' 





১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাঁণবাজার 
৪1 বক্সিরহাট ৯। ভিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
€ | চাদপুর . ১০। ধুবড়ী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০! তিনম্কিয়া . 
গনিত তি ং--ডাঃ এস বি দত্ত এম, এ; বি, এল) পি এইচ ভি (ইকল) লণ্ডন, . 
ব্যারিষ্টার এট-ল ৷ 
সত লহ 








.. ; ভারতে সামরিক বুটজুতা প্রস্তুত 
সম্প্রতি লাহোর, অমৃত সহর, জলম্ধর, কাপপুর, লক্ষৌ, দিল্লী, কলিকাতা 
এবং বোম্বাইয়ের চামড়ার কারখানাগুলিতে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার জোডা 
সামরিক বুটজুতার অগ্রভাগ এবং প্রায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার জোড়া বুটের 
গোড়ালি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
মাদ্রাজ প্রদেশে আদার চাষ 
১৯৪১ সালে মালাবারে ১১ হাজার ৬ শত একর জমিতে এবং দৃক্ষিণ 


কানাডাতে ৬ শত একর জমিতে আদার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা ' 
যাইতেছে। পূর্ব বৎসর মালাবারে ১১ হাজার ৫৪১ একর জমিতে এবং 


_কানাড়ায় ৬৫৫ একর জমিতে আদার চাষ হুইয়াছিল। ১৯৪১ সালে মালাবারে 
৪ হাজার ১৫০ টন শুকনো আদা এবং দক্ষিণ কানাডায় ২১০ টন শুকনো আদা 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অঙ্গমিত হইতেছে ; পূর্ব বৎসরে মালাবার এবং দক্ষিণ 
কানাড়ায় এইরূপ শুকনো আদা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ হাজার 
৭০ টন একং ২৯০ টন। 
মাদ্রাজ প্রদেশে লঙ্কার চাষ 
| মান্রাজ প্রদেশে লঙ্কার চাষের ১৯৪১ সালে যে চুড়ান্ত বিবরণ প্রকাশিত 
, হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মালাবারে ৯৭ হাজার একর 
এবং দক্ষিণ কানাডায় ৮ হাজার ৬ শত একর জমিতে লঙ্কার চাষ হইয়াছে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ১৯৪০ সালে মঃ়লাবারে এবং দক্ষিণ কানাডায় 
যথাক্রমে ৯৫ হাজার ৩৭১ একর এবং ৮ হাজার ৭৪১ একর জমিতে লঙ্কার 
চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে মালবারে ৮ হাজ্জার ৮৫০ টন এবং দক্ষিণ 
কানাড়ায় ৮৩০ উন লঙ্কা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্ব বৎসরে |=; 
উক্ত, দুইস্থানে যথাক্রমে ৯ হাজার ১৪* টন এবং ৮৫০ টন লঙ্কা উৎপন্ন 
হইয়াছিল । 
কানাডায় গম ও তিসির চাষ 
১৯৪১ সালে কানাডায় ৮০ লক্ষ ২০ হাজার টন গম এবং > লক্ষ ৬*হাঁজার 
টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০ সালে কানাডায় 
১ কোটি 8৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টন গম এবং ৮০ হাজার টন তিসি উৎপন্ন 


হইয়াছিল। | 
কেন্দ্রীয় পাট সমিতির রিপোর্ট” 
ভারতের কেন্দ্রীয় পাট সমিতির মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৪১ 


সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা এবং তগ্নিকটস্থ 


পাটকল অঞ্চলসমূহে ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাঙ্জার বেল পাটের আমদানী হইয়াছে ; 


পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এই অঞ্চলে ৩৭ লক্ষ ১৭ হাজার বেল পাট | 


আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যত্ত 


কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার বেল কাচা পাট বাহিরে || 
রপ্তানী হইয়াছিল $ পূর্বব বৎসরের অঙ্রূপ সময়ে এইরূপ কাচা পাট রপ্তানীর || 
পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ১৩ হাজার বেল। ১৯৪১ সালের প্রথম আট যাসে |]. 
বাজিলে ৭ হাজার ৬২০ টন পাট আমদানী হইয়াছিল 7; ১৯৪০ সালের ন " 


অন্থুরূপ সময়ে এইরূপ পাট আমদানীর পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ২০২ টন । 


মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে ধানের চাষ 


১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে ধানের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ৫ কোটি || 
৭৯ লক্ষ ৩৪ হাজার বুসেল (এক বুসেলে প্রায় ৩০ সের) অর্থাৎ ১১ লক্ষ ৬৪ p 
হাজার টন মোটা চাউল উৎপর হইয়াছে বলিয়া ধরা হুইয়াছে। ১৯৪০ সালে | 
১০ লক্ষ ৫১ হাজার একর অমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং & কোটি ২৭ লক্ষ rl 
£৪ হাজার বুসেল (১০ লক্ষ ৬০ হাজার টন ) মোটা চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল | £ 


বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি 

কলিকাতায় গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির 
(বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন) অষ্টম বাৰিক সাধারণ সভা অনুষ্টিত হয়। 
সভাপতি রায় সাহেব স্থরেশচন্ত্র ঘোষের অভিভাষণ তাহার অন্পস্থিতিতে 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক পঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে গবর্ণ- 
মেণ্টকে এই মৰ্ম্মে অনুরোধ জানান হয় যে, যাহাতে কারখানা, গৃহাদি ও 
কলকঞ্জা প্রভৃতি যুদ্ধকালীন সর্বপ্রকার বিপদের অন্ত বীমা করা সম্ভব হয, 
তজ্জন্ত অবিলম্বে এক পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করা হউক ।. বাহির হইতে 
আমদানী কার্পাসের উপর যে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্ধ্য হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও. 
প্রবল প্রতিবাদ জানান হয়। সভাপতি মহোদয়ের উপরোক্ত অতিভাষণে 
বলা হইয়াছে যে,'বস্ত্ের মুল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের, 
জন্ত নির্ধারিত মূল্যের ও নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করা" 
হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি কাপড়ের বাজারে মন্দার অবস্থা চলিতেছে 
বলিয়া আপাততঃ এ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভবপর বলিয়া যনে. 
হইতেছে না। অবশ্য ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে অবস্থা দাড়াইবার' 


' শঙ্কা রহিয়াছে সেই কথা বিবেচনায় এখন হইতে উক্ত নির্দিষ্ট শ্রেণীর বন্ধ" 


'উৎপাদন করা হুইবে। জন-স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়! এই বিষয়ে বাজলার, 
, মিলমালিকগণও স্বার্থত্যাগ করিতে পশ্চাপদ হইবেন না।, 


মালয় ও ফিলিপাইনের নোট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া বৃটিশ ভারতে মালয় বা ফিলি- 


পাইনের প্রচলিত নোট স্থলপথে বা জলপথে আমদানী করা শুদ্ধ (কাষ্টমস্) 


আইন অনুসারে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 


ফোন £ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯৯ 


গ্রাম £ “বায্নার্স” ও *এভারগ্রীণ” 





( 





2৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ 


গত ৩০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে শ্রমমন্ত্রী ও পরামর্শদাতাদের সম্মেলনে 
বেতনসহ ছুটি, বস্তরশিল্পের জন্য নিখিল ভারত শিল্প পরিষদ গঠন এবং অন্ুস্থতার 
বীমা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে । সম্মেলনে রাত্রির কাজ, যুদ্ধকালে শ্রমিক- 
দের বিরোধ নিষ্পত্তির অগ্ঠ ব্যবস্থা, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হেতু মজুরী 
সম্পর্কে ব্যবস্থার বিষয়ও বিবেচনা করা হুইয়াছে। 


কলিকাতায় গমের অভাব 
কিছুদিন যাবৎ কলিকাতায় গমের অভাবের বিষয়ের প্রতি গমব্যবসায়ী 


এবং গম ক্রেতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সম্পর্কে ভারতীয় 
পণ্যব্যবসায়ী সমিতির প্রতিন্ধিবর্গ বাংলা সরকারকে গমের মূল্য বুদ্ধি 
করিয়া অন্ততঃ মণ প্রতি ৬২ টাকা নির্দারিত করিবার জন্ত অনুরোধ 
করিয়াছেন। তাহা না হইলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে বাহির হইতে কলিকাতায় 
গম আমদানী কর] কঠিন হইবে । 
বীমান আক্রমণে প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা । 

বাঙলা সরকার বিমান আক্রমণ গ্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং অসাঁমরিক $ রি 

নাগরিকদের রক্ষার বন্দোবস্ডের জন্ভ কলিকাতা করর্পোরেশনকে প্রায় ৭ লক্ষ 6. , যাননি টি মিঃ রিনি এম-এল-এ, সি 1 








৪৮ হাজার টাক! অগ্রিম প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন ৯৯৯ ৫ এ এস এ 
আনুমানিক ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অন্ত ১২টী পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার | el ENS 
জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নিয্ন- লা EEE OO OEE রি ্যানঃ ৮৭১ 


লিখিত পরিকল্পনাগুলি স্থান পাইয়াছে--(১) ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সহরের 
সর্বত্র ২ হাজার « শত নলকূপ খনন করা। (২) এককালীন ৩৫ হাজার | মহ ব্যাক 
টাকা এবং মাসিক ১১ শত টাকা ব্যয় করিয়া জলকল মেরামতকারী মজুরদের - (স্থাপিত ১৯১০ ইং) 


জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করা । (৩) ৬০ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয়ে খালের | প্রতিষ্ঠান 
উপরে জলের নল রক্ষার ব্যবস্থা । (৪) ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে উন্মুক্ত | ু্বববন্গের সর্ববপুরাতন 
SEE মহালঙ্ষমী ভবন, চুটুগ্রাম। 


স্থানের জলকলের নলসমূহ রক্ষার অন্ত দেওয়াল তৈয়ারী। (£) ৬৫ হাজার 
টাকা ব্যয়ে ওয়াটগঞ্জ জল সরবরাহের জায়গায় বিদ্যুতের বন্দোবস্ত করা । | ৪ ১৫নং ক্লাইভ ধীট 

রি ং ট 5 মা সেওওয়েঃ 
(৬) এককালীন ৩ৎ হাজার টাকা এবং মাসিক ৪ শত টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিক র্ সাতকানিয়া । 


তার ও কলকঞ্' প্রভৃতি মেরামত করা | (৭) ৪৬ হাজার ৭ শত টাক! চলৃতি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মাহসারে হুদ দেওয়া 
এককালীন এবং মাসিক ১৫২ টাকা ব্যয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা। (৮) | হয়। ১৯১ টাকা জমা লইয়া! সেভিংস হিসাব খোলা! হয় এবং শতকরা 
পামা্স ব্রীক্ম ষ্টেশন হইতে ময়লা নিকাশের জন্ত ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করা । 8 বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 
(৯) ধাঙগড়দের কাজ প্রভৃতির জন্ত এককালীন € লক্ষ ২১ হাজার € শত হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২. বৎসরের তারতম্য 
টীকা এবং মাসিক ৯ হাজার ৯২৮ টাকা ব্যয়।, (১০) অগ্নিনির্বাপনের অন্ত ১০০২ টাকার 52৮7 এ 
ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতির অস্ত ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৮ শত টাক! ব্যয়। টাকায় পাওয়া যায়। 

(১১) করপোরেশনের অফিসসমূহের নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য ৩ লক্ষ ৪৪ 


সর্বপ্রকার ব্যা্চিৎ কাৰ্য্য কর! হয়।. 
টা এবং (১২) কারখানাসমৃহ রক্ষার ব্যবস্থার অন্ত ৪৫ হাজার || বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 
৩০০ টাকা ব্যয়। 


জেনারেল ম্যানেজার- প্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 
ভিসির খড় হইতে বস্ত্র, কাগজ এবং কৃত্রিম রেশমের আশ 
'' ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমিতে তিসির চাষ হইয়া 


থাকে, এবং বৎসরে গড়পড়তায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন তিসির তৈলবীজ 
ও ১৫ লক্ষটন তিসির খড় পাওয়া যায়। এই সকল তিসির খড় হইতে সেনটাল ক্যালকাটা । 


৩ লক্ষ টন শপ বৎসরে উৎপাদিত হইতে পারে। মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১৩ 


পা ৩ 2 
২০-০৬-০৩২০ 


চীফ, ম্যানেজার-্রীযুক্ত নলিলীকাত্ত দাস এম, এ এ, L 


লক্ষ একর জমিতে বৎসরে ভিসির চাষ হয়। তিসির শণ হইতে উৎকৃষ্ট ব্যাক লিও 

শ্রেণীর বস্ত্র, কাগজ এবং ক্কত্রিম রেশমের তস্ত উৎপাদন করিবার জন্য পরীক্ষা- হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা রর 
মুলক গবেষণা কাৰ্য্য ১৯৩৭ সাল হইতে নাগপুরের তৈলবীজ গবেষণাগারে & উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_এবৎসর শতকরা 4 
( এই গবেষণাগার ভারত সরকারের কুষি গবেষণা সমিতির আর্থিক সাহায্যে ' ৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। § 
প্রতিষ্ঠিত ) চলিতেছে। মধ্যগ্রদেশ এবং বেরারে বৎসরে ২৫০ পাউন্ডের & আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬০ টাকা 


১০ লক্ষ বেল এইরূপ বস্তু, কাগজ এবং কৃত্রিম রেশমের তন্ত তিসির খড়ের তু 
শণ হইতে প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ডর 


জাপ এলাকায় বিদেশী ব্যাঙ্ক 
জাপ অধিক্কত এলাকায় যে সমস্ত বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলি প্রতিপক্ষীয় 


মূলধনে চলিতেছে, জাপ সরকার সেই ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত : হিলি (দিনাজপুর) টান প্রদেশ) 
করিয়াছেন। তবে প্রতিপক্ষের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যেগুলি জাপানের অর্থ ( সুদ্বের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


“নৈতিক নীতির সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে, শুধু সেই ব্যাঙ্ক- % জানান হইয়া থাকে৷ 
গুলির স্বন্ধেই বিশেষ বিবেচনা! কর! হইবে। ৮ DT CED CED LED EID CTD CED EID HED ETD EET 


ত 


১১০৬ | .আধিক জগৎ [ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 


১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাপে নিউহয়র্ক সহরে ৪ কোটী ২৭ লক্ষ ৮৮ গ গার ( 
হাঁজার - ডলার মূল্যের জীবনবীমা পত্র বিক্রয় হইয়াছে ; ১৯৪০ সালের দি EE সল্ট চারার I 


সেপ্টেম্বর মালে এইরূপ জীবনবীমা পত্রের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল কোম্পানী লিমিটেড. i 
lt 
| 








৩ কোটী ৮৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার! ১৭ নং ম্যাজো লেন, কলিকাতা 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ৰীমা তহবিল ৯. বা এড বড কাৰখানা আৱ শুই | 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিমান আক্রমণে অথবা শক্রপক্ষের অন্তবিধ | ১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। ] 
কার্যের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষতি হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত 
৯ শত কোটা ডলারের একটি তহবিল খুলিবার জন্ত সেনেটে একটি বিল আনা 
হুইয়াছিল। ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, গত ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী উক্ত বিল | 
গৃহীত হইয়াছে । | 











কলিকাতা দমকল বিভাগে সাধারণ অবস্থায় ২৯২ জন লোক থাকে। 
বিমান আক্রমণের সময় যাহাতে এক সঙ্গে অনেক স্থানে অগ্নি নির্বাপন করা 
সম্ভব হয় সেই উদ্দে্ে বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা দমকল বিভাগে অতিরিক্ত 
৬৬৭ জন লোক নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। উপযুক্ত সাজসরঞ্াম 
সহ ৭৪টি দমকল রাখার ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। ইহার ফলে মোট 'দমকলের | 
সংখ্যা ৯৫টি হইবে । জরুরী অবস্থায় ইহাও যথেষ্ট নহে বিবেচনায় গবর্ণমেপ্ট ; 
উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম সহ আরও ২০০টি দমকল রাখার একটি পরিকল্পনা 8০৯ 


কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অঙ্থুপারে fl ন্যাশনাল কটন মিলস লিমিটড রর 


দমকল বিভাগে আরও ১৪০০ লোক নিয়োগ করিতে হইবে। সহরের A ফ্েশন _ চট্টগ্রাম 


বিভিন্ন স্থানে দমকপের ৯টি নূতন খাটি স্থাপন কর! হইয়াছে 
১৮8 | মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 


' পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যয় বরাদ্দ: ::: ' ॥ হইয়াছে 
নন বরা বাড়াইবার জমিন যুজবাঠের অতিনিধি পরিষদে উহাতে বন Mats রা 


সেনেটের হুপারিশ অনুমোদন লাভ করিয়াছে । নৌবহরের মোট ব্যয় & উহাতে সত কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে। 


লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় | 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ ল্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


দমকলে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ | 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্টক। 





বরাদ্দের পরিমাণ ২৬৪৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৬৫ হাজার .৪৭৪ ভলার। পৃথিবীর ' স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 

ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম ব্যয় বরাদ। ছু মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 

কেন্দ্রীয় যানবাহন প্রতিষ্ঠান স্থাপন | হইয়াছে। এই মিলে 'বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 

লয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, অবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয় 8} শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে। মিলা পূর্ণাবয়ব হইলে 
যানবাহন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, দেশ- রর উহাতে তিন সহস্র বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে। 

রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকার ফলে রেলওয়েসমূছের পক্ষে পণ্যব্ব্য বহন করা প্রি. ম্যাশনাল কটন মিলই' চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 

দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। “একই কারণে কতকগুলি যাত্রীবাহী গাড়ী ইতি- 8 বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 





& দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর, হইতেছে | 
মধ্যে হাস করা হইয়াছে। এই সকল কারণে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে মিলের জন্য আরও -৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় কর! 


তাহার প্রতিবিধানকল্লে রাস্তা এবং যানবাহন চলাচলের অন্তান্ত উপায়- 
সমূহেরও সম্যক সন্্যবহার করা একাস্ত আবম্তক হইয়া উঠিয়াছে। যানবাহন , সহবি ০৪ উজ সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 


চলাচলের এই সকল পন্থার বিধি-ব্যবস্থা করা যদিও প্রদেশিক সরকারঞুলির 
উপর নির্ভর করে, তথাপি অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় ভারত সরকার 

প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক যানবাহন বোর্ড এবং গ্রেলওযে বিভাগের [ভি 

, সহিত পরামর্শ করিয়া এতদুদ্দেস্ত্ে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন । al ফোন £_কলি £৫২৬৫ _ .' :_ “জল্নাখ” 








লিকাতার ভি বরহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে নিয়মিত 

bs | 1. | ০ 
কলিকাতার ভিক্ষুক সমস্ত সমাধানের উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্ব্মে এক যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 

আলোচনা বৈঠকে বালা সরকার যে কমিটি নিয়োগ করেন, সেই কমিটির আহাঁজের নাম টন জাহাজের নাম টন | 

কাজ শেষ হইয়াছে । গত শুরা ফেব্রুয়ারী রাহিটার্প বিজ্ডিং-এ উক্ত কমিটির: || এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 


শেষ অধিবেশন হয়। ভিক্ষুকদের উপর দ্ডবিধানের খসড়া অ্িনান্স কিছুটা ' 4 Ls Conte Ae জলরত্ব i 
নু ঠা 22 জল্যোহন ৮১৩০৩ ৮৮ ৭ 
'অদলবদলের পর গৃহীত হয়। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া উক্ত [8 ৮” ” ভলপুর্র ৮১৫০: » ৮ জলপন্থ ৬,৫০০ 


অ্ঙিনান্স শীগ্রই জারী করা হইবে বলিয়া প্রকাশ । আরও প্রকাশ যে, পুলিশ | 
কর্তৃক ধৃত ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের সাময়িকভাবে রাখার জন্ত কতকগুলি 
কেন্দ্র খোলা হইবে। যে সব ব্যক্তি ভিক্ষুক না হইয়াও ভিক্ষুকদের উপার্জ্জনে 
জীবিকা নির্ববাহ করে, তাহাদিগকে অভিযুক্ত করার বিধানও উক্ত অর্ডনান্দে 


রহিয়াছে। 
ভারত হইতে বিদেশে চা রপ্তানী 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট, ৪৭ রোটি ৯০ লক্ষ ৫৩ হাজার ডা বি পর ভাদ কলিকাতা ৷ 


৬৪৫ পাউও চাঁ বিদেশে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে । Rr 4 


৮ জলকৃষ, ৮,০৫০ » ৮ আলমণি ৬,৫০০ 
? জলদুত ৮০৫০ » » জলবালা ৬১০০০ 
» » জলবীর ৮১০৫০ জলতরঙ 8,000 
% » অভলগঙ্গা ৮,০৫০ 
জলয্মুনা ৮,০৫০ 
৮ জলপালক ৭,০৪০ » » এল হিন্দ £2০০ 
?% » = অজলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,০০৬ | 


১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] 


আলো সম্পর্কে আরও কড়াকড়ি 

ঘরের ভিতরে ও বাহিরের আলো, মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর 
গাডীর আলো, টর্চ অথবা ঘরের বাহিরে ব্যবহারের যে কোন আলো কত- 
টুকু উজ্জল হইবে তৎসম্পর্কে বাঙ্গলার গবর্ণর গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
“ভারত রক্ষা আইন অনুসারে এক নিয়ন্ত্রণাদদেশ জারী করিয়াছেন। উক্ত 
আদেশ প্রকাশিত হওয়া মাত্র কাধ্যকরী হইয়াছে এবং উহার যে কোন ধারা 
-অমান্ত করিলে তজ্জন্ত ৬ মাস পর্য্যস্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা কাঁরা- 
খণ্ড ও জরিমানা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা আছে। ঘরের বাহিরে 
050585254 রাখা 


"যাইবে না । 
বাড়ীভাড়। নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
মফঃস্বলের বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দোস্তে বাঙলা সরকার শীঘ্রই একটি 
"আদেশ জারী করার প্রস্তাব করিয়াছেন । যথোচিত বাড়ী ভাডা নির্ধারণের 
- আন্ত কর্মচারী এবং বিভিন্ন অঞ্চলে একজন করিয়া কণ্টেশলার নিয়োগ করার 
ব্যবস্থাও প্রস্তাবে রহিয়াছে। ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখ হইতে 
উক্ত আদেশ অনুসারে ভাড়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। বাড়ীর মালিকগণ 
ও তারিখে যে ভাডা ছিল তাহা অপেক্ষা শতকরা ১৫২ টাকা হইতে ২৫২ 
টাকার অধিক ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। তবে, বাডী মেরামত অথবা 
' ভাঙ্গিয়া টুরিয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়া থাকিলে অতিরিক্ত আরও শতকরা 
১০২ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে । 
ভারতে ক্যান্বিসের অডণর 
বুটাশ সরকাবের নিকট হুইতে ভারতে কযেক লক্ষ গন্ধ বিশেষ ধরণের 
- তুল! নিৰ্ম্মিত ক্যাস্বিসের ফরমায়েস পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি আগামী কয়েক 
মাসের মধ্যেই সরবরাহ করিতে হইবে। -রাশিয়ারও এই ধরণের বহু পরিমাণ 
ক্যাম্বিসের প্রয়োজন হইরাছে। ইহা ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ করা সম্ভব 
-কিনা, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে । 


সুবিধে কত! 


কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ ই 


আধিক জগৎ 


হাতা দ্র ভাতাদা 
মত সুবিধে আর কি হতে পারে ? চা-খাওয়ার অভ্যাস 
একটি নৈমিত্যিক ব্যাপাঁর--কিন্তু সাধারণ কেৎলিতে 
করে উনোনের পড়ন্ত আঁচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত 
বিরক্তিকর কাঁজ। হঠাৎ কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী 
ফিরে শোবার আগে এক পেয়ালা চা-ই যখন আপনি 
মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 
এক পেয়ালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে 
পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্‌টি ক রেৎলি থাকার 


যত রকমে সম্ভব 
ইলেকৃটিক ব্যবহার করুন| 


১১০? 

ভারতে অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থা 
ভারতবর্ষে অন্ধ বালক ও বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্ত প্রায় ২০টি অন্ধ 
শিক্ষানিকেতন রহিয়াছে । এই সব বিষ্কালয়ে প্রায় ১ হাজার অন্ধ বালক- 
বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয়! ভারতে অন্ধ বালকবাঁলিকাঁর (৫ হইতে ২০ 
বৎসরের মধ্যে) সংখ্যা হইবে প্রায় ৭০হাজার। ১৯৩১ সালের আদমন্মারীতে 
জানা যায় যে, ভারতের মোট অদ্ধ নরনারীর সংখ্যা ৬ লক্ষাধিক । এই দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে এদেশের পক্ষে উক্ত ২০টি অন্ধ-নিকেতন কিছুই 


নহে। 
ছাদ তৈয়ারীর নূতন উপকরণ 
লাহোরের একটী কারখানা ঘরের ছাদ তৈয়ারীর জন্ত একপ্রকার নূতন 
উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছে । প্রকাশ, এগুলি আযাস্বেষ্টোর চাদর হইতে হান্ক 
এবং বিদ্যুত ও উত্তাপ প্রতিরোধক গুণসম্পন্ন হইয়াছে । 
বাংলাদেশে সেচকাধ্য 
১৯৩৯-৪০ সালে বাংলাদেশে দামোদর, ইডেন, বক্রেশ্বর, মেদিনীপুর, 
শালবাধ, আমজোড এবং কাশীনালা খালের জল সরবরাহূহইতে ২ লক্ষ ৩৪ 
হাজার ৩৭৭ একর জমিতে সেচকাধ্য হইয়াছে । বাংলাদেশে যাহাতে নদী 
নালা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্ত একটা গবেষণাগার স্থাপন করা! 
যায়, তৎসম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা বাংলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ইহা! 
ছাঁড়া বাংলা, বিহার এবং সংযুক্তপ্রাদেশিক সরকার যাহাতে যুক্তভাবে একটি 
নী কমিশন, স্থাপন করিয়া গঙ্গানদীর 'গতিবিধির সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারে তৎ্সম্বন্ধে প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
বৃটেনে সাবান ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
সম্প্রতি বৃটেনে সাবান ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে । কেবলমাত্র 
দাঁডি কামাইবার সাবান, তরল সাবান ও মাথাঁঘসা সাবানকে উক্ত নিয়ন্ত্রণ 
হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে । এই নিয়ন্ত্রণের ফলে জনসাধারণের ব্যবহৃত 
সাবানের চাহিদা প্রায় ৮০ ভাগ হাঁস পাইবে বলিয়া আশা করা যায় । 










চি 





১১০৮ আধিক জগৎ ,.... [১৬ ই ফেব্রুয়ারী,.১৯৪২ 


ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্ক 

নয়াদিলী হইতে গত নই ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যেসব 
ভারতীয় ব্যাঙ্কের শাখা বরহ্ধদেশে রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় 
তারবার্তা আদান প্রদান করিতে বিলম্ব হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনাচুযায়ী 
রহ্ধদেশের ব্যবসায়ের দরুণ যে পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে 
হইবে, তাহা.নির্ধারণ করিতে দিন দিন অধিকতর অসুবিধা! হইতেছে। সুতরাং 
বর্তমান জরুরী অবস্থা, চলা পধ্যস্ত উপরোক্ত ব্যাক্কগুলিকে উক্তরূপ দায়িত্ব 
হইতে রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । এই জক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন 
সংশোধন করিয়া ভারত সরকার একটী অর্ডিস্কান্স (বিশেষ জরুরী আইন) জারী 
করিয়াছেন । 


জান চীনের ঠা টার সাহ! এণ্ড কোং yl 
র মধ্যে সহজ ভাবে ত } 
চীনের অর্থসচিব চীন দেশের বাহিরে চীনদেশীয় নোট লইয়া যাওয়ার সম্পর্কে ভু 8 লা মল্লিক টং হ রি চি 


বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়াছেন । 
দেশের আধিক উন্নতিকা্যে স্পা 
, বাংলাদেশে হৈমস্তিক ধানের চাষ ও ব্যাপক প্রভাব তাহা! উপলব্ধি করেন আপনি 
১৯৪১-৪২ সালে বাংলার হৈমস্তিক ধান চাষের পূর্ববাভাষে ৬৪ লক্ষ ৮৫ | নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার : 
হাজার ৩ শত একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা | সহযোগিতা ও সহাঙ্ুভূতির উপর নির্ভর করে। ' 
হুইয়াছে। 'পুর্বব বৎসরে এইরূপ ধান চাষের জ্ঞমির পরিমাণ ছিল ৫৪ লক্ষ ১৬ সোসিয়েটেড় নয ব্যাক্ক অব ন্রপুলা | 
হাজার ২ শত একর । আলোচ্য বৎসরে মোট ২২ লক্ষ ৫* হাজার টন ধান J তরি J 


উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধর! হুইয়াছে) পূর্ব বৎসরে এইরূপ উৎপন্ন ধানের | পৃষ্ঠপোষক ঃ জিকা লি বা 
পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৪ শত টন। কে, সি, এস, আই 

















অফিস সমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ রন 
ব্রহ্ম ভারত স্থলপথের যোগাযোগ বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার জ্রীব্রজেজ্জ | 
নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রঙ্গদেশ হইতে যাহাতে প্রবাসী |_ প্রধান বাণিজ্য কেনে কিশোর দেববর্্মা 








'ভারতীয়বৃন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তজ্জন্ত ব্রঙ্গ-তারত স্থলপথটি শতকরা ১০২ টাকা ভিভিডেও দেওয়া হয়। 
“খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জন 
ঁ কলিকাতা £ ১১৯ ক্লাইভ রো 
a সৈন্যবিভাগের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের ফরমায়েস হিং PE EE 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৭০ কোটী রর 
এনাযেল করা লোহার বোতাম, ২ কোটী পাউণ্ড সাবান, প্রায় ২ কোটা ছক ইউনাইচেড ইণ্ডান্টীয়ান ! 








ও বোতামের ঘর, ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড রংয়ের দ্রব্য, ৪০ লক্ষ কর্ণপটাহ রক্ষক, 
&০ লক্ষ বর্ণ ফুট করোগেটেড টিন, ৩০ লক্ষ বোতলের ছিপি, ২৫ লক্ষ চুরি, 
প্রায় ১০ লক্ষ চীন! বাদন, বহু সংখ্যক পরিচয় ফলক, আহতদের বহন | 
করিবার খাটিয়া, রবারের দস্তানা, লঠন; কাচি, চন্বির বাতি, সিমেন্ট এবং ॥/ 
অন্তান্ত অনেক রকম জিনিষ সৈম্ভবিভাগের জন্ত যোগান দিবার ফরমায়েস | 
পাইয়াছেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে সেলাইয়ের কল, সাইকেল, ॥ 
সাইকেলের অংশ, ঢেউখেলানো কার্ডবোর্ডের প্যাকিং বাজ, প্যাকিং করিবার, দি কি, এ 
হুচ, আইস ব্যাগ, প্যারাস্টের খাপ: প্রভৃতি, বহু প্রকার জিনিষ তৈয়ারী ॥ জনসাধারণকে এ ক্রয় 
হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতে বর্তমানে সৈন্ত বিভাগের জন্ উপযুক্ত উৎকট | করিবার জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 


ধরণের ২৫ লক্ষ চিক্ষণী প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইতেছে । ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিছ্ব। ৮ অফিসে পত্র 


ভারতে সামরিক প্রয়োজনের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি ঢুঁ লিখুন। j 
হংকংএর উপর যুদ্ধের প্রয়োজনের অন্ত প্রায় ৩ শত প্রকার বিভিন্ন চলতি ছিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 


হেড অফিস-_-৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


fl 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত | 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত টি 





দিনিষপত্রাদি সরবরাহ করিবার ভার! দেওয়া হুইয়াছিল। হংকংএর পতনের উপর বাক তা হিসাবে অ দেওয়া হয়। বাশ্মাসিক সুদ ২২ 
পর এই সকল জিনিষের দাবী ভারতবর্ষের মিটান দরকার হইবে] ইহার 
মধ্যে পশম এবং পশমী বন্ত্রাদি, বুট, চাকার টায়ার, যুদ্ধান্ত্রের নানা সরঞ্জাম, 
খাছত্রব্য, রেলের স্লিপার, এবং নানা প্রকার কলকজ্জা ও সামরিক ভ্রব্যাদির | 

{ স্থারী আমানভ-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ওয়! হয়। 


নুতন চাহিদা ভারতে মিটাইতে হইবে । . 
ইংলণ্ডে বেকার নরনারীর সংখ্য! ' রর 7 রা 

A 

| 


রিং 


॥ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ 
| দেওয়া হ্য়। চেক দ্বারা টাকা তোলা ষায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 











ইংলণ্ডে বর্তমানে বেকার নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে |: 
NC | কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
১ লক্ষ ২১৫ অন হইতেছে পুরুষ ও বালক এবং ছিব ছা জন নারী সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি 


॥ হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়| বাক্স, মালের 
ও বালিকা | | গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
মাকণ যুক্তরাষ্ট্রের চীনকে খণদান 
চীনকে £০ কোটা ডলার খণদান করিবার অন্ত একটা বিল মার্কিণ যুক্ত- | 


দ্র অন্থসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ও উর্ধতন পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। 





শাখা _বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ভি? এফ? ২ স্তাণ্ডাল? জেনারেল ম সন্যানেজার | 





১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ] আখথক জগৎ ১১০৯ 
এ 


জাতীয় সৌভাগ্যের J 











[৪ রজার 





ঘা 
বাঙালীর জাতীয় জীবনে দাশ ব্যাঙ্কের অভ্যুদয় ক্রমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা অবশ্থস্তাবী ভবিতব্যেরি | 
অনিন্দ্য বিধান । 
বৈজ্ঞানিক সংগঠন পদ্ধতি রিনি স্তব ত নাহ কল্যাণে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিরাপত্তা এবং ঢা 
স্বচ্ছলতা উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ ৷ Nl 
বাঙালীর যুগযুগান্তব্যাপী স্বপ্ন এবং সাধনার ফলেই দাশ. ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা । বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, 
সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক সবল, সফল এবং সার্থক । | 
বিশ্বব্যাপী বিপ্বেরও সাধ্য নাই যে, জাগ্রত বাঙালীর জা তীয়-সৌভাগ্যের প্রতীক্‌ স্বরূপ এই অপূর্ব্ব 
প্রতিষ্ঠানটির প্রগতির পন্থা প্রতিরোধ করে । ]] 
বস্তুতঃ, দেশবাসীমাত্রেরই বিশ্বাসভাজন কণ্মবীর আলামো হন দাশের সিদ্ধহস্ত পরিচালনার গুণে, সুদক্ষ, 
কর্তব্যপ্রাণ কর্টিবৃন্দের এঁকান্তিক পরিশ্রম ও সেবাপরায়ণতার ফলে,_-এবং আপনাদের অটল বিশ্বাস ও অবারিত। | 
সহযোগিতার কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ব্যাঙ্কিং জগতে বাঙালীর বুদ্ধি, অপ্রিকার এবং যোগ্যতাকে আজ প্রমাণিত, 
সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ] 


[| 

















_দাঁশ ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয় | 
আদায়ীক্ৃত মূলধন 
এপ্রিল ১৯৪০ ৭,২১,৯০০ ৩,০৯,৪২৫ ১১০৫১৩. [ll 
জুন ” ১*১২৪১১০০৬ ৫,০৮,৬৫০ ৯১৮৩২%২ [Ll 
সেপ্টেম্বর রি ১১৩৯১৩০০২ ৫১১৯১৬৫০২ ১১০৩৮২১০1৪/০ 
ডিজেম্বর ১১১৪৮১৯*০২ ৫১৭২১৮৭৫২ ৩,১৯,৯৭৭৮১ 
মার্চ ১৯৪১ ১২২৯১০*২ ৬১০০১৭৭৫২ ৫১৮৮১৭২২/০ 
জুন 3 ১৪,৩8৪,৪০২ ৭,১৩,৭৫০ ১২,৫৬,৯৫৪০/৯ 
টু সেপ্টেম্বর 55 ১৯৪১৮২১৭০০২ ৭১২৭৩৫০২ ১৭১৮৮১০৩৮৩/৬ ]] 
লবেন্বর ১৬১০৫,১০৭১ ৭৯৯৬১০৫০, ২০১৪৭১১৮৮৯৯ 
ভিজেম্বর ৬ ৫৬০০২ ৮১১৮১৯০০২ ২৪১৮৩,৭৩২৪১০ | 


দেশবাসী মাত্রেরই . | 


চেয়ারম্যান লালা ও বিশ্বাস ভাজন $ সস 


[তা] 





» নরসিংহ পাল 
» শিশির কুমার দাশ 
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[ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 





শশী 2 





বোম্বাই সহরে থাগ্যশস্তের দোকান 
বোম্বাই সরকার বোম্বাই সহরে আরও অতিরিক্ত ১২টা থান্তশস্তের দোকান 
খুলিবেন বলিয়া! স্থির করিয়াছেন। পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় পরামর্শদাতা! 
সমিতির নির্দেশানুসারে কয়েকটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে এই সকল দোকানগুলি 


স্থাপন করা হইবে। 
কাশ্মীর রাজ্যে জনশিক্ষ। 
.১৯৩৬-৩৭ সালে কাশ্মীর রাঝ্যে ২ হাজার ৭৪৩টী এবং জামুতে ৭১৪টা 


প্রাপ্তবয়স্কদের জন্ত শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছিল এবং এই ছুই অঞ্চলে যথাক্রমে 


৫৬ হাজার ৪২৮ জ্রন এবং ১০ হাজার ২১৭ জন শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিল । . 


আলোচ্য বৎসরে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন এবং নারীদের মধ্যে 
শতকরা ৭৪ ভ্বনের জন্ত শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কাশ্মীর 
রাজসরকার আলোচ্য বৎযরে ২২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এইরূপ শিক্ষার জন্ত 
সাহায্যদান করিয়াছিলেন। বালকদের অন্ত বৃত্তি বাবদ ৮৬ হাজার ৫৮৮ টাকা 
' এবং বালিকাদের বৃত্তির জন্ত ২৪ হাজার ৬৭৩ টাকা ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্যয় 


করা হুইয়াছিল। 
কাশ্মীর রাজ্যে কয়লা উত্তোলন 


কাশ্মীর রাজসরকার জামু প্রদেশের অন্তর্গত জঙ্গলগালি এবং কালা- 


কোট অঞ্চলস্থ কয়লার খনি হইতে মাসিক ৩ হাজার টন কয়লা উত্তোলন (| 


করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
* পৃথিবীর টিন উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীর টিন উৎপাদনের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ১৯ হাজার ৪ শত টন) ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীতে | 
১৯৪১ সালের প্রথম নয় | 
মাসে (জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত) পৃথিবীতে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার | 


২১ হাজার ৮ শত টন টিন উৎপাদিত হইয়াছিল । 


৯ শত টন টিন উৎপাদিত হইয়াছে ; ১৯৪০ সালের অনুরূপ নয় মাসে এইরূপ 
টিন উৎপাদনের পরিমাণ ফঁভাইয়াছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪ শত টন। 
বেকার যুবকের আব্মহত্যার চেঃ! 


সম্প্রতি শ্রীযুত তারকনাথ চ্যাটাঞ্জি নামক একটা যুবক বেকার জীবনে | 
বীতশ্রদ্ধ হইয়! অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করায় সে হাওড়ার [|| 
ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। যুবকটী অপরাধ স্বীকার করিয়া { 
হাঁকিমকে বলে যে, সে আত্মীয়স্ব্সনদের, আর্থিক কষ্ট সহা করিতে না পারিয়াই | 
হাকিম তাহাকে মুক্তি | 


এইরূপ আত্মহত্যা করিতে. উদ্যত হুইয়াছিল। 
দিয়াছেন.এবং কলিকাতার কোন সন্ধদয় শিক্ষক তাহার এইরূপ আত্মহত্যার 


চেষ্টার মর্শন্তৰ কাহিনী শ্রবণ করিয়া যে একটা টাকার তোড়া তাহাকে | 


পাঠাইয়! দিয়াছেন এবং তাঁহাকে নৃতন করিয়া ও অর্থের দ্বারা জীবিকা 


অর্জনের বন্দোবস্ত করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন, তাহা হাকিম ৮০ তা: SRC হিটার হিজর 
) ফোন : পি, কে ২৬৮১, ১৪৭২ 


জানান ও টাকার তোড়া তাহাকে প্রদান করেন। : 


কয়লার মালবাহী গাড়ীর খতিয়ান 


১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত প্রথম ' শ্রেণীর ) 
প্রশস্ত রেলপথগুলিতে [৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৪০৬ খানা মালগাড়ীতে কয়লা 
ছোট ছোট রেলপথগুলিতে এইরূপ' কয়লা রর. 
বোঝাই করার গাড়ীর সংখ্যা ছিল আলোচ্য সময়ে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৪৪ 


বোঝাই করা হইয়াছিল'। 


খানা । 
করাচী সহরে জল সরবরাহ 


সিদ্ধুনদী হইতে করাচী সহরে ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জল সরবরাহ 
করিবার একটা পরিকল্পনা করাচী করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ বিবেচনা | 


করিতেছেন। 
কানাডায় ঢালাই লোহ! ও ইস্পাত উৎপাদন 


১৯৪১ সালের প্রথম আট মাসে কানাডায় ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৫১ টন টি 
ঢালাই লোহ! উৎপাদিত হইয়াছিল ; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইক্ষপ | 


১৯৪১ 


লোহা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৩৬ টন। 


সালের প্রথম সাত মাসে কানাডায় ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে | 
১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে ১১ লক্ষ | 


১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৫১ টন; 
২৭ হাজার ৮২৩ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল । 














ব্রাঞ্চসমূহ £ 
১৫১।১।সি রাসবিহারী এভিনিউ 
কলিকাতা 

ও 


কুচবেহার এবং জলপাইগুড়ি । 
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ফোন £ সিলেট ২৮ ফোনঃ কলি? ৪৫৬৫ 
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৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, f 
কলিকাতী। পণ 
অনুমোদিত মূলধন ' ৫০০**০০২ টাকা 
বিক্রীত ৩,৪২,৯২৫২ 
আদায়ী » 
ডিপোজিট ,, ৮,৫০,০*০ 
কাধ্যকরী ,, ১০,৫০,০০০২ 
ভারতবর্ষের অন্যতম উননতিলীল প্রতিষ্ঠান 


শাখাসমুহ_ ক্লাইভ গ্রাট (৯এ ভাঁলহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
তেজপুর, চরালী, কটক, মলা বাগ, নাগপুর, 
পুরী, ঢাকা ও রাচী। 


সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। f 


রি 





১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২] আধিক জগৎ ১১১৯ 


বাংলায় জনশিক্ষ! ইংলণ্ডের রাস্তায় দুর্ঘটনার সংখ্য। 

বাংলায় জনশিক্ষা সম্পকীয় ১৯৩৯-৪০ গালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত 
যে আলোচ্য বৎসরে সমগ্র বাংলাদেশে অনুমোদিত এবং অননুমোদিত ১০ হাজার লোক ইংলগ্ডে রাস্তা দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত 
বিস্তালয়ের সংখ্যা ছিল মোট ৬৩ হাজার ৩০৫টা। ইহাতে সর্বসমেত ৩৬ লক্ষ হওয়ার পূৰ্ব্বে ইংলগ্ডে গড়পড়তায় বাৎসরিক রাস্তা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ছিল 
২৮ হাজার ৫৩২ জন অধ্যয়নর্ত ছাত্রছাত্রী ছিল। তাহাদের মধ্যে ২৮ লক্ষ ৬ হাজার € শত। যুদ্ধ বাধিবার প্রথম বারমাসে ইংলণ্ডে রাস্তা দুর্ঘটনায় 
৮৬ হাজার ৪৫৯ জন ছিল ছাত্র এবং অবশিষ্ট ছাত্রী। ১৯৩৯-৪৪ সালে লোক মৃত্যুর সংখ্য! দড়াইয়াছিল ৮ হাজার ৩ শতটা। | 
“প্রাথমিক বিস্কালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৪৬০টা এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাংলায় যৌথ কোম্পানী - 
ছিল ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৯০ জন। ইহার মধ্যে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ৯৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা 
৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৫৩ ভবন এবং মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার অনুমোদিত মূলধন সম্বলিত ৩৪টা যৌথ কোম্পানী রেজিষ্থীক্কত হইয়াছে । 
৪ শত জন। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতায় প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা ভারতের সরকারী রেলপথসমুহের আয় 
টদাড়াইয়াছে ৫৭৩টা এবং ছাত্রসংখ্যা ৪৬ হাজার ২৬৯ জন) পূর্ব বৎসরে ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ১০ই প্রানুয়ারী পর্য্যন্ত 
ইহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫০টা ও ৪৫ হাজার ৪৪৩ জন। ভারতের সরকারী রেলপথসমূহে ৯৬ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। 
কলিকাতা করপোরেশনের অধীনে ১৯৩৯-৪০ সালে ১৪৯টা প্রাথমিক এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় 
বিগ্তালয় ছিল। আলোচ্য বর্ষে বাংলাদেশে ১ ছাজার ৪০৯টা উচ্চ ১৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা বেশী। 
ইংরাজী বিদ্যালয় এবং ২১৮৯টি অধ্যইংরাজী বিস্তাপয় ছিল। এই . কানাডায় কারখানার সংখ্যা 
বিদ্যালয় গুলিতে ছাব্রসংখ্যা ছিল মোট ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৬৪ অন। ১৯৩৯ সালে কানাডায় কারখানার সংখ্যা ছিল মোট ২৪ হাঁজার ৮০৫টা 
১৯৩৯-৪০ সালে বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা. ছিল ৩ হাজার এবং ইহাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ১১৪ জন। এই 
৩২১টী 5 পূর্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ১৮১টা। ইহার মধ্যে সকল কারখাঁনাগুলিতে ৩৬৪ কোটী ৭০ লক্ষ ভালার মূলধন খাটান হইয়াছিল 
আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দীভাইয়াছে ১ হাজার যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর সংখ্যা হাঁস 
-২৭৮টা ; পূৰ্ব্ব বৎসরে 'ইহার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৩৬টা। ১৯৩৯-৪০ সালে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার দকণ বেঙ্গল এবং আসাম রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা বোর্ডের অধীনে ৩৯ হাজার ১৪২ জন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৯টি সেক্সনে যাত্রীবাহী যাঁতায়াতকারী বহি- 
“ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা (ম্যাট্রিকুলেশন) দিয়াছে । মাধ্যমিক বিদ্যালয়- গাঁমী ও আগমনকারী রেলগাঁড়ীর সংখ্যা ৪৬ খানা এবং ১লা এপ্রিল হইতে 
সমূহের শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল আলোচ্য বৎসরে ২৯ হাক্ধার ৪৭২ জন। এইরূপ রেলগাড়ীর সংখ্যা ১৮ খানি হাঁস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে ৬ হাজার ১৮২ জন শিক্ষকতা বিষয়ে শিক্ষা্রাপ্ত ছিল। এবৎসরে কয়লার অভাব, যুদ্ধ সম্পর্কিত কাধ্যে বহির্ভারতে রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রেরণ এবং 
বাংলাদেশে কলেজের সংখ্যা ৫৯টা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮টাতে দ্রাড়াইয়াছে। ইঞ্জিন ও গাড়ী মেরামতের অন্য আবশ্যক সরঞ্জামের অভাব প্রভৃতি যুদ্ধকালীন 
ইহার মধ্যে ৪৮টা কলেজ হইতেছে পুরুষদের জন্ত এবং ১০্টা মেয়েদের জন্ত। অস্থবিধার দকণ উক্ত পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের 
এই সকল কলেজের মধ্যে ১৯টা খাস সরকারী কলেজ, ২২টী সরকারী সাহায্য- সময় বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের অধীনে ১৫ হাজার ৭৯৩ মাইল বাত্রীগাড়ী 
প্রাপ্ত এবং ১৫টা হইতেছে বেসরকারী । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন চলাচলের পথ ছিল) কিন্তু তৎকালে যাত্রীগাড়ী চলাচল উক্ত মাইলের মধ্যে 
কলেজ, রিপণ আইন কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে শতকর1 ১৭ ভাগ হাস করা হইয়াছিল। বর্তমানে এই রেলওয়ের অধীনে 
মোট ছাত্র সংখ্যা দীডাইয়াছে আলোচ্য বৎসরে ১ হাজার ৭৪৮ জন। ২৫ হাজার ৯৯৬ মাইল যাত্রীগাড়ী চলাচল করিয়া থাকে এবং এই পরিকল্পনা 
বাংলাদেশের ৯টা ডাক্তারী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষালষের ছাত্র সংখ্যা ছিল অনুসারে উপরোক্ত মাইলসযূহের মাত্র শতকরা ১৯'৫ ভাগ যাত্রীগাড়ী চলাচল 
১৯৩৪-৪০ সালে ২ হাজার ৪৬৯ জন, ইহার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৮২ জন। হাস পাইবে। এই পরিকল্পনান্ুয়ায়ী দৈনিক * হাজার ৭৩২ মাইল যাত্রী 
সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রের সংখ্যা ছিল এবৎসরে ৮০৮ জন। গাড়ী চলাচল হ্রাস পাইবে । উপবোক্ত রেলগাড়ীগুলির যাতায়াত হাস 
আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ১৪ হাজার ৯৭৩টী হইবার পর যে ৪৩০ খানি গাড়ী অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে যাত্রীর সমাগম 
হইতে হাস পাইয়া ১৩ হাজার ৮০৩টাতে দীড়াইয়াছে। ১৯৩৪-৪০ সালে বুদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত কামরা ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। 
‘মোট ছাত্রীর সংখ্যা হইয়াছে ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৭৯ জন ; ইহার মধ্যে ৩ লক্ষ ভারতে গমচাষের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 
৪৩ হাজার ২০৯ জন হিন্দু এবং ৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৪ জন মুসলমান।  ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে গমচাষের প্রাথমিক পূর্বাভাষে ও কোটি ২১ 
এবৎসরে কলেজে অধ্যয়নরতা ছাত্রীর সংখ্যা দীড়াইয়াছে মোট ২ হাজার লক্ষ ৮ হাজার একর জ্রমিতে গম চাষ হইবে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে; 
৫৯১ অন। আলোচ্য বৎসরে ৮৭টা উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ. 
১৯৩৯-৪০* সালে ছাত্রী সংখ্যা ১৯ হাজার ৬৬৫ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিষযাছিল। 
২৪ হাজার ৭৮২ জনে দ্রাডাইয়াছে। এবৎসরে ৩ হাজার ৩৪৭ অন পরীক্ষা- ভি 2 
“র্থিণীর মধ্যে ১ হাজার ৮২৭ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
"আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালরের ছাত্রী সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৬২২ || 
জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ১২২ জনে দীড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ |) সি রা পা 
সালে বালিকাদের অন্ত ৮৮টী শ্ল্িশিক্ষালয় ছিল এবং ইহাদের ছাত্রী সংখ্যা [| চিফ অফিস__আগরতলা। রেজিঃ অফিস-_-আধখাউরা। 
ছিল ৬ হাজার ৬৮ জন। খ্যাংলো-ইঞ্ডিয়ান এবং ইয়োরোপীয়দের জন্য ৰ 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৫টী এবং ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৬৪০ | বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। 
-জন। বাংলাদেশে মোট অধ্যয়নরত মুসলমান ছান্র সংখ্যা ছিল ১৯৩৯-৪০ {| আদায়ীক্ষত মূলধন রিজার্ভ ফাণ্ড 
সালে ১৯ লক্ষ €০ হাজার ২৯৪ জন-_ইহার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৪ লক্ষ | ৫8৫,000 টাকার উত্ঠে। 
২৯ হাজার ৬৪ অন। আলোচ্য বর্ষে বাংলার মোট ছাত্র সংখ্যার শতকগা মোট আমানত %--২৭,00,000 টাকার উর্দে | 
৫৪১ ভাগ হইয়াছে মুললমান। কার্যকরী মূলধন --৩৭,00,000 টাকার ডুবে | 

. বাংলার পল্লীতে কাচা পাটের ব্যবহার | ক্ৰমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে |] ' 

কেন্দ্রীয় পাট কমিটার হিসাবাম্ুসারে ১৯৪১ সারে বাংলার পল্লীসমূহে 8 
*৬ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছে।. 
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ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া লিঃ 
১৯৪১ সালের ৩১শে ভিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের এ সময়ের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
বাধিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের লাভের 
পরিমাণ ধীড়াইয়াছে মোট ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার ৬৫৫ টাঁকা। এই হিসাবের 
মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৪ টাকাও ধরিতে হইবে। 
উক্ত মোট লাভ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নিয্নলিখিতরূপে বণ্টনের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। (১) গত ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যস্ত ছয় মাসের অন্ত 
শতকরা বাধিক ১১২ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ ৫ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা । (২) আলোচ্য বৎসরের আয়কর ও অতিরিক্ত আয়কর 
বাবদ ৪ লক্ষ টাকা। (৩) কোম্পানীর কর্মচারীদিগের বোনাস্‌ ১ লক্ষ 
২০ হানার টাকা। (8) গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত 
অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ১১২ টাকা হারে লভ্যাংশ ৫ লক্ষ £০ হাজার 
টাকা। (৫) ব্যাঙ্কের ধনসম্পত্তির হিসাবে জমা € লক্ষ টাকা। (৬) মজুদ 
তহবিলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাঁকা। পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টান! 
হইয়াছে ৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৫৫ টাকা । 
বীমা কোম্পানীসমুহের ঠিকান। পরিবর্তন 

সম্ভাবিত বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে কলি- 
কাতার বহু বীমা কোম্পানী মঞ্চংস্বলে ও সহরের উপকণ্স্থ অঞ্চলে তাহাদের 
কাৰ্য্যালয় স্থানাস্তরিত করিয়াছেন। সহর এলাকা হইতে যে সকল 
কোম্পানী সহরতলি বা সহরের নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়া গিয়াছে তাহাদের বর্ত- 
মান নাম ও ঠিকানা £_নেপচুন এসিওরেন্স__৮৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড । 
ট্রপিক্যাল ইনসিওরেন্স_২৫ বি, বকুলবাগান রোড। ভলক্যান ইন- 
সিওরেন্দ-_৩৫,রাউল্যাপ্ড রোড । ওয়েষ্টাণ ইত্তিয়া-_২০, এ ও বি, সাদার্ণ 
এ্যাভিনিউ ৷ এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট_১০৪৷১ জি, ল্যান্সডাউন রোড । শেনটিনেল 
এসিওরেন্ন_-৪, রায় স্রীট। ' বেঙ্গল ইনসিওরেন্স--১১৬, বিবেকানন্দ রোড । 
ষ্টাৰ্লিং ইনসিওরেন্দ_পি ১৬৫ সি, সাদার্ণ এ্যাভিনিউ। ষ্টার অব ইণ্ডিয়া 
৪ঁ, ডি এল রায় স্ত্রী । রাজস্থান ইনসিওরেন্স-_২৭*, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ। 
স্তাশনাল -সিটি ইনসিওরেন্স লিঃপি ৩৯৮, সাঁদার্ণ এভিনিউ,' কলিকাত!। 
ফেডারেল ইণ্ডিয়া--১৫, 'যছু ভট্টাচার্য্য লেন। নিয়োক্ত কোম্পানীসমূহ 
কলিকাতার বাহিরে অফিস স্থানাস্তরিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রিমিয়াম আদায় 
ও অন্তাঙ্ক কাজের অন্ত কলিকাতায়ও 'অফিসের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন £:_ইষ্ট 
ইত্তিয়া ইনপিওরেদ্দ__কৃষ্ণনগর, নদীয়া! | ' আর্য ইনসিওরেম্স__কষ্ণনগর, 
নদীয়া। মহাবীর ইনসিওরেন্দ_লক্ষৌ। ভাগ্যলক্মী ইনসিওরেন্স__মধুপুর | 
নিয়লিখিত কোম্পানীর অফিসগুলি সাময়িকভাবে কলিকাতার বাহিরে 
স্থানান্তরিত করা হইয়াছে :-_ইত্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফং-কৃষ্ণনগর, নদীয়া। 
ক্রিসেণ্ট-_বোম্বাই। নিয়লিখিত কোম্পানীগুলির জরুরী কাগজপত্র ও কয়েকটি 
বিভাগীয় ব্যবস্থা কলিকাতার বাহিরে সরান হইয়াছে £- হিনুস্থান 
কো-অপারেটিভ-_ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ইতিয়া ইকুইটেবল-_-শীস্তিপুর, 
নদীয়া। ডমিনিয়ন ইনসিওরেন্স--নবদ্বীপ, নদীয়া । কুবি জেনারেল 
LLL | 
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' মিঃডি এন্‌ চৌধুরী সম্বদ্ধিত 

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বর ক্লাবের ( বঙ্গলী কটন্‌ মিলস্‌ লিঃ ) উদ্যোগে 
১৯৪১ সালের জন্য মিঃ ডি এন্‌ চৌধুরী বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির ( বেঙ্গল 
মিলওনাস এসোসিয়েশন) সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাহাকে সম্বর্ধনা 
জ্ঞাপনার্থে একটি চা-পান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অবনীকুমার 
সাহা একটি সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে রক্ষিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এই 
অভিনন্দন পত্রে মিঃ ডি এন চৌধুরীর কর্ম্মবহুল জীবন ও শিল্প বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে তাহার সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়। মিঃ চৌধুরী একটি নাতিদীর্শ 
বক্তৃতায় বলেন যে, দেশের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দুর করিতে হইলে শিল্লোনতির 
দ্রুত প্রসার একাস্ত প্রয়োজন । এই প্রীতি-সম্মেলনে মিঃ জরে এন মজুমদার, 
রায় বাহাছুর যোগেন্দ চন্দ্র ঘোষ, রায় সাহেব এস সি ঘোষ, মিঃ জে সি মৈত্র, 
মিঃ জে সি দাশ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত তুষারকাত্তি ঘোষ, 
খা ন বাহাছুর এফ. শালীহান্‌, ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত, প্রযুক্ত হরিশ সরকার, শ্রীযুক্ত 
সুশীলচন্্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য, মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী . 

" লেবেল ম্যান্ুফ্যাকচারিং কপেণরেশন লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ 
গুরুদাস থেমনী। রেঞিষ্টার্ড অফিল__-৭৯ বি, শোভাবাজার ্রীট, [কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ | 

ভি ডি ধিমান এণ্ড ত্রাদাস” লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ ডি সি ধিমান। 
রেছিষ্টার্ড অফিস ১০০, ক্লাইভ গ্রীট, (€ তলায় ), কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন ২৫ হাজার টাকা। ব্যবসা সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ইঞ্জিনীয়া- 
রিং কাধ্য। 

ক্যালকাটা শেয়ার ভিলার্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ভূপতিচরণ ঘোষ ।' 
রেছিষ্টার্ড অফিস-_৮, রয়েল এক্সচেঞ্চ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত" 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। শেয়ার ষ্টক ও ডিবেঞ্জার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা, 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
কীকীনাড়া কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের: 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । কামারহাটি [কোং লি:_গত, 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 'যাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭1০ আনা ॥ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লি:-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত। 
শতকরা বার্ষিক ১১২ টাকা। স্পেন্দর এণ্ড কোং লিঃ-গত ৩০শে জুন 
পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ৪২ টাঁকা। আগরপাড়া কোং. 
লিঃ গত শেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে এ সময়ের, হিসাবে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । আমেদাঁবাদ ইলেক্টিজিটি কোং 
লিঃ_-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পথ্যস্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাঁধিক ৭০ 
আনা। বেঙ্গল আসাম ষ্টিম কোং লিঃ__গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্ত 
এক বৎসরের জ্রন্ত শতকরা বাঁধুক ১২1০ আন! । নিউ শামনবাগ, টা কোং 
লি:__গত ১৯৪১ লালের অন্ত প্রেফ, শেয়ার শতকরা বাধিক ৮ টাকা 
কিংসলি গোলাঘাট আনাম টা কোং লি:_গত . ১৯৪১ সালের 
ভন্ত শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা | 
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. সাকা ও বিনিময় 
. 1. কলিকাতা, নতি | 
টনি 
নাই। বাজারে টাকার চাহিদা খুবই কম। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে শতকরা! ॥০ 
আন! দের হারে কল টাকার প্রাচুর্য এখনও পুর্কোর মতই রহিয়াছে। 
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২* কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ 
সরকার ও অঙ্কাপ্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও & কোটি €৬ লক্ষ ৩৯ হাজার 
টাকা? পূর্ববর্তী ‘সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ 


৬৭ হাজার টাকা ও € কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৪ হানার টাকা । 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিমরূপ হার বলবৎ ছিল: 2৮ 


দূর প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতি নিতাস্ত শঙ্কাজনক সত্বেও কলিকাতার টেলিঃ ছত্ি (প্রতি টাকায়) ' ১শি৫ও: পে 

টাকার বাঞ্ধারে উহার.কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। ব্যাঙ্ক দর্শনী ঠা ১শি পে. 

হইতে আমানত তুলিয়া লইবার পন্ভ কোন প্রকার ব্যগ্রতা লক্ষিত হয় নাই। . ভিএওমাস লো ১লি৬৬ গে! 

ধভদ্বারা ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থাই হুচিত হুইতেছে। অবস্ত ডলার “(প্রতি ১০০ ডলারে) তি 
কোম্পানীর কাগছের যারজারে রসের ভাব দেখা যায চা 

বিনিময় বাজারের, অবস্থায় একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। ১৯৪১ সালের কো পানীর কাগজ, ও ভিসি . 

১৩ই ফেব্রুয়ারী "' 


ভিসেম্বর মাসের বহির্বাপিভ্যের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় ভারতের অনুকুলে : ৃ্‌ ০" 
পি 


ওলন্দানজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপ আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাওয়ার 
অন্ত কলিকাতার শেরার' বা্ধারের' কাঁজকারবারৈ বিশেষ “মন্দার 'তাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে ' সর্বত্রই: একটা আশঙ্কার ভাব বিরান করিতেছে। 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের কারান সমিতি “ক ইতি আয়রণ, 


কিকিদধিক ১০ কোটি টাকা হীড়াইয়াছে অর্থাৎ আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানীর 
পরিমাপ ১০ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। অবস্ত এই বৃদ্ধি বিগত নবেম্বর 
মাসের তুলনায় ২ কোটি টাকা কম। তথাপি ইহা টাকা! ও ষ্টাপ্ংি বিনিময়ে 
একটা স্থির ভাব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে বিনিময় বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, কিন্ত 
সপ্তাহের শেষ ভাগে, বিলের পরিমাণ যথেষ্ট হাস পাইতে দেখা ফ্ায়। বাহ! 
হউক, বাজারের বর্তমান অবস্থাও বজায় রাখা সম্ভব হইবে কিনা তাহা নির্ভর 
করিতেছে সুদুর প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতি ও টি চলাচলের যখো- 
 শযুক্ত ব্যবস্থার উপর। 
গত ৯ৎই ফেব্রুয়ারী TEE কোটি টাকার ট্রেজ্গারী 
। বিলের অন্ত যে টেপার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
, পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন 
সমুহের মধ্যে ৯৯প৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় 
৮৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের 
! গড়পড়তা! গুদের হার- শতকরা বাধিক ১২ টাকা ধার্য -করা হইয়াছে ॥ 
: আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
জন্ভ টের আহ্বান, করা, হইবে ।. যাহাদের টেপ্তার গ্রহণযোগ্য বলিয়! 
বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ২০শে. ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রি 
হইবে, অন্তান্ত সর্ভীবলী পূর্কবৎ॥ . . 
গত: ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শতকরা' নি 
11. দরে ও পূর্ব ঘোষিত সর্ভ অনুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল. 
1 বিক্রয়ণহুইতেছে। গত ৪ঠা. ফেব্রুয়ারী হইতে নই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত 
মোট ৯৮ লক্ষ টাকার ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হুইয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ভই ফেব্রু 
রারী যে সপ্তাহ. শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলিত নোটের মোট 
পরিয়াগ দীড়াইয়াছে ৩৪২ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল '৩৩৩ কোটি .১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা,॥। আলোচ্য 
' সন্তান ভারতের বাহিরে রিভবার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ১ ৪৫ 
কোটী ২২ লক্ষ ৩০ হাজার টাক পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
' &৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার 
ঘেওয়া! হয় ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল কোটি 
৫৭ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অস্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের, 
পরিমাণ দড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, ) পূর্বন্তা সপ্তাহে 
উহার পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৪০ কোটি .৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাক! । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের! পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
৪ কোটি ৮৫ লক্ষ » হাজার টাকা ; পরবর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট 


, 
= 





ইস্পাতের সহিত- আনুষঙ্গিক উৎপাদিত বস্তু । 
ইস্পাত শিল্প হইতে আন্ুবঙ্গিক যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহা ইস্পাত হইতে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় 
নহে | করলার চুল্লীতে কয়লা গলাইয়া যখন ইহা! হইতে রস 
নিক্কাসন করা. হয় তখন এইরূপ রস নিঃসরশজনিত বাষ্প: বিভিন্ন পাত্রাধারে রক্ষিত 
'হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহ! হইতে আলকাতরা, এৰোনিয়াম সালফেট, 
বেঞ্জল, টলুশ এবং 'ন্তান্ত যৌগিক পদার্থ উৎপাদন কর! হয়। ইন্পাতের 
- - প্রয়োজনীয়তার বিবয় বিশেষ বলা বাহুল্য । 





) 


ছি টাটা আয়ণ এল কোদ্ণানী লিমিটেড কর্ৃক চারিত 
' হেড, সেলস্‌ অফিস ₹__১*২।এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


TN 1746 





১১১৪ 





ইল করপোরেশন, বার্সা করপোরেশন এবং ইতিয়ান কপার করপোরেশনের 
শেয়ারের নির্ধারিত সর্ধনিয় যে বাধ! দর ছিল, সেই বিধি নিষেধ তুলিয়া 
লওয়ায়, এই সকল শেয়ার ক্রয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ দেখা পিয়াছিল 
এবং ইহাদের দরও উল্লেখযোগ্যরূপে পড়িয়া গিয়াছিল। এসপাহের 
বৃহস্পতিবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২০৫০ আনা, ষ্টীল করপোরেশন ১৩০ আনা, 
বাৰ্শ্মা করপোরেশন ২২ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ১৮০ 


"আনায় নামিয়া গিয়াছিল। ' এই সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য এইরপ' 


অন্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়ায় শেয়ার বাজারের কতৃপক্ষ পুনরায় নিয়- 
লিখিত হারে এই সকল শেয়ারের ন্যুনতম দর নির্দিষ্ট করিয্না দিয়াছেন £_ 


ইত্তিয়ান আয়রণ ২০* আনা, ষ্টীল করপোরেশন ১৩০ আনা, বাৰ্মা 


করপোরেশন ২ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ১৫ আনা। ' 
আশা করা যায় এখন হইতে এই সকল শেয়ারের দর আর অস্বাভাবিকভাবে 
উঠানামা করিবে না। কিন্তু ইহা সত্বেও যে পর্যন্ত সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে , 
মিত্রশক্তির অবস্থা অনুকূল না হয়, সে পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
রয়বিকরয় ব্যাপারে কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। 
কাগজ 

জীীবেলীলানীর বগলের নিলা কাধ কারবার ছিল কৰ এবং 
ইহার দরও অনেকটা! পড়িয়া গিয়াছিল। '৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৯৩২ টাকায় এবং ৩২ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৭৯২ টাকায় 
নামিয়া গিয়াছিল। মেয়াদী খণসমূহ্র মধ্যে ৩১ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের 
ডিফেন্স ৰ্ড ১০০।%* আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বগ 
৯৭৩০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৩-৬৫ সালের. কাগজ ৯৩* আনা 
৩০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০০॥* আনা, ৪২ ‘টাকা সুদের 


১৯৬০-৭০ সালের কাপঞ্জ ১০৭৬০ আনা, ৪0০ টাকা সুদের ১৯৪৫-৬* লালের ' 


কাগজ ১১০০/০ আনা এবং ৫২ টাকা দের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৭৯ 


আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ৫২ টাকা ক 


আত মালের ই, পিবশু "১০২৮০ আনায় ত্রম্বিক্রয় হইয়াছে ।, 
র কল 


ৰাতে লাগাডেররলের শেয়ারের কোদিরদী নেটাবেনা হয় নাই বলা 


যাইতে পারে? 8 
_ এই বিভাগে কচবেনা পণ ছিল তি সামার 


Ee bh 


এসপ্তাহে. পাটকলের শেয়ারের কাজকরিবারের পরিমাণ ' অত্যন্ত কম 
ছিল। এই বিভাগের শেয়ার ক্রয় করার অন্ত কেহই বিশেষ আগ্রহ দেখায় 


টা ইঞ্জিনিয়ারিং 


Vel Ed লই করপোরেশনের দর বৃথাক্রমে পর সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০টী শাখা এবং সে অফিস আছে। i 


২০৪০ আন। এবং"১৩।০ আনায় নামিয়া ' গিয়াছে। রব সপ্তাহে ইহাদের 
ঘর ছিল যথাক্রনে ২৪1/+ আনা এবং ১৫২ টাকা). 
| চা-বাগান ' 


চা-বাগানের শেয়ারের রুতকটা- চাহিদা" এসপ্তাহে দেখা গিয়াছিল/- A 
চা-বাগানের শেয়ারের কাঁকারবার-স্রারও কিনু বৃদ্ধ ৪০৮ বলিয়া, আশা [টি 


করা যায়। হর € 


-১ চিনির কল _! যা : হু 

K RG A NET ANTRAL Os ভাল ছিল। LL An. - | 

এবং ইহার দরও কতকটা তেজী ছিল। বি ৫ রঃ 0 TE 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়ন বিকিকিনি হইয়াছে £_ : 'কার্ 


৩২ সুদের ডিফেন্স বগু (১৯৪৬) ভই ফেব্রুয়ারী--১০০৮০। ৩২ সুদের fb 


ভিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই ফেঃ--৯৭৮/৯ ৯৭৮০০ ; ৯ই-_৯৭দ%০ ৯৭৮৩/০ 3 

১১ই--৯৭৷০ আনা । ৩৯ টাক! সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ফেঃ__৮১%০ ; 
১১ই--৭৯২। ৪8* সুদের খণ (১৯৫৫৬০) ' ১২ই ফেঃ--১১০০/০ । 
সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ৬ই ফেঃ--৯৭০! ৩২ জুদের খণ (১৯৬৩-১৫) শুই ফেঃ 


—॥28le ; ৯ই--৯৪৮০ ; ১১ই--৯৩৬০ । ০. হ্ুদের - কোম্পানীর -কাগজ ly 
€ই ফেঃ--॥৯৪|০ ৯৪/০ $ ৯ই-_-৯৪1/০ 3; ১০ই-_৯৩৷০০ ৯৩1৮০ 3 ১১ই— 
৭: ৬ 
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[ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 





৯৩৮০ ৯৩০ 3 ১২ই- ৮৩২ ৯৩৩০ | ০ সুদের খণ (১2৪৭-৫০) ৬ই ফেঃ-_ 


১০১%০ ১৬১৩০ 3 ১০ই-১০১1/০ ১১৫-১০০০ I ৪৯ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) 


- ই ফে:--১০৮%০ ১০৮৭০ 3 ১১২-১০৭২ ১০৭০ | ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫- 


৫৫) ৬ই ফে:_১*৭0৩/০ 7 ১১ই-__-১০৭২ ১০৭1০ 7 ১২ই--১৭৭%০ ১০৭° । 
৫ মদে ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১০ই ফে১০২7০। 
ব্যাক | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক €ই ফেব্রুয়ারী--১০৩২ ১০৩৯ ) ৯ই-১৯২৯ ১০৪২ 
১০ই--১০২ ১০৩১ ১১ই--১০২২ ১০৩২) ১২৫১০১২ ১০২ | 
রেলপথ 
' দাৰ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৯ই ফে:--৯১২৯ ১০২*। ' 
ৃঁ | k কট ক এ 
সাজাহানপুর ইলেক্টা,ক ১০ই ফেঃ_-৭1*। 
বেঙ্গল ৬ই ফেব্রুয়ারী _-৩৬৬]৯ 7 ৯ই-_ ৩৬৬২ 7 ১১২--৩৫৮২1 ইকুই- 
টেবেল ই ফেঃ--৩৫২। বুবিক এও মুল্লিয়া ৬ই.ফে:-:81*1. পেঞ্চতেলী 
১০ই ফেঃ-_৩৪০০ | | a 


1 


কাপড়ের কল 
এলগিন মিল জি) ৬ই ফেঃ-২৭০। মোহিনী মিল দূ ফে_১৫৪। 


বারা করপোরেশন ৬ই ফেব্রুয়ারী-২৮০ 3. ১ই-_২%৪ 3 ১০২২2 
১১ই_২০০ ॥ ১২ই২/. Ro । 'ইত্ডিয়ান কপার করপোরেশন ৬ই ফে্ু. 
১৪০ ১/০ ; ৯ই-১১৭০ ১৪/০ 3 ১৪-১৭৮ ১Wo০ 3 ১১ই--৯৮০ ১/০ 3 3 


১২ই১॥০০। 
ভিবেঞ্কার : ' 
২২ সুদের (১৯৪১-৪৬-৫১) সালের ঝান্সি ইলেক্‌ট্,ক ই কারী 


১৬০৪০ | 
খত] 


দেন যার রই নি 


1 
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এ ৩,৫০, 0,0" ১০০০৯ 
. 'বিক্রীত বূলধন a :. ৩৩৪,২৬,৪০*২ টাকা. 
. আদায়ীকৃত মূলধন ১০৬৮১৩১২০০৯ টাকা”. 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ree, টাকা . 
+১৯৪১ 'সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ' 
“ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ERE SE 


হেড অফিস--মহাত্ব! গান্ধী, রোড, কার, বৌন্ছে। . 


্যানেছিং ডিরেউর-_মিং এইচ, সি, ক্যাপ্টেল-জে, পি... 
ডিরেক্টরগপ _ 


কব্সিকাভার শাখাঘেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ প্াট, বড়বাজার | 
শাখা-_৭১ নং ক্রস প্র, নিউ-মার্কেট শাখা--১০ নং লিগে ইট, শ্তাম- 
বাজার শাখা__-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রস | 
রোড! বাজলার শাখা- ঢাকা, নারায়পগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী ও বর্ধমান। বিহারের শাখ!_ আামসেদপুর, মতঃফরপুর, গয়া, 4 
ছাঁপরা; জয়নগর, সীতাঁমীরি, বেতিয়াঁ, মধুবধী, খাগারিয়া, কাটিহার, 
ও কিযাপগঞ্জ। উড়িন্তার শাখা- সংলপূর : 





১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২] .. 
| . পাটকল . 





আগরপাড়া ১১ই রা এলায়েন্দ ১*ই ফে:২৮২২ ।' 


'বিড়লা (প্রেফ) ৯ই ফেঃ--১২০২) সেভিয়ট (প্রেফ) ১১ই কে: ১৫৭৪ ।' 
গোন্দল পাড়া ভই ফেঃ--১১০৪২ ১৯০৫২। ইণ্ডিয়া এই ফেঃ-_৩২২২ ৩২৪২1 
কামারহাটি ই ফেঃ--৪৬৯২ 3 ৯ই-৪৬৫২ 3 ১০ই--৪৬৫২1 ন্তাশনাল =ই 
ফে:২খ০) ১০ই--২১৯ ২১/৮০। সুরা (প্রেফ) ১০ই ফেঃ_-১৩৪২। . 


কেমিক্যাল 
এলকাপি এণ্ড কেমিক্যাল জে্ডি) »ই ফেঃ--১৯৪৮০ ) (a ত ফেঃ 


7৯১৬৭, ঃ ৯ই--১১৬২। 
সিমেন্ট ' 
ডালমিয়! সিমেপ্ট (অনি ভই ফেঃ--১৩%/০ ১৩০ ) ১২ ই-+১৩1০ ; (প্রেফ) 
ওই ফেঃ--১১৫১; ৯ই--১১৮৯3 ১১ই ১১৫০ 2 (ডেফার্ড) 


১০ই ফেঃ--_ ৩৮০ । 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইঞ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ্টীল ৬ই ফেব্রুয়ারী__২২।%০ হয ২২/০ বব 
১২২৩০ ২২৪০ ২২৪/০ ২২৮%০ হ২৪৩* ২৩৭০-১-৯ই--২২7৮০ ২২৩০ ২২৮০ 
২২৮/০ ২২৪৯ ২২৮০০ ২৩৭ 3 '১০ই--২১॥০ ২১৪০,২২২ ২২/৯ ২২৮০ 
২২1৯) ১১ই--২১৪০ ২১৭%৯ ২১৪০০ ২২২ ২২|০ ২২1১ ) ১২ই__২*০ 
-২০দ%০ ২৯২২১/৩০ ২১॥০। ইন্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ই ফেঃ-_৩২২। 
“জেসপ এণ্ড কোং (প্রেফ) ১০ই ফেঃ__১৯২২ | কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) 
1১০ই ফেঃ--১১৫২। ষ্টীল করপোরেশন জেরি) ভই ফেং__১৪/৮০ ১৪০০ 
১৪০ ১৪৪/০ ) ৯ই--১৪1%৯ - ১৪1১০ ১৪০ ১৪1৫০, ৪০/০ ; ১০ই--১৪২ 
28/0 ১৪৮০) ১১ই--১৩//০ ১৩৮০/০ ১৪২ 1১৪৯3 ১২ই-৯১৩%০ .১৩/০০ 
১১৩৪০ $' (প্রেফ) ৬্ই কফে:১০৮০ ১৯০৯২") ১ ০১০৮২ j 
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{| ক্যাবিনেট, ক্যানবাক্স 
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আথিক জগৎ 





| দিনে: চো শ্ৰ১ ভাক্কাভ১ BEES OE হাত 





১১১৫ 


শী 





| কাগজের কল ৮. 

ওরিয়েপ্ট পেপার ৬ই ফেব্রুয়ারী__-১৬%০ ১৬1৩০ ) ৯ই--১৬২ $ ৯২ই-_ 
১৬২ 5 (প্রেফ) ভই ফে:--১১০২। শ্রীগোপীল পেপার ১১ই ফেঃ--১৪৯। 
ষ্টার পেপার ১১ই ফেঃ--১৩৪৮০। টীটাগড় পেপার (অভি) ই ফে:--১৮৪* 5 
৯ই-_-১৮1০, ১৮৮০ 3 ১০ই--১৮|০ | 


j চিনির কল 
বুলাও ১০ই ফেব্রুয়ারী-_২৪৯। কাণপুর (প্রেফ) ৯ই. ফেঃ--? ৭8২, 
মারীক্রয়ারী ৯ই ফেঃ_-১৫০ 5. ১০ই--১৫|০ ১৫০ ) ১২ই--১৫%*1 নিউ 
সাভান ৯ই ফেঃ__১২২।. রামনগর কেন এও সুগার (অভি) ১১ই ফেঃ_ 


" ১০1 A (প্রেফ) ৯ই. রিচ । সাউথ বিহার ৯ই ফে-১৭%/০। . 


" বানার হাট (প্রেফ) ৯ই ES । বড়দিঘী ১১ই লে, &০1০ | 
চুনাভূতি (প্রেফ) ১১ই ফেং-১৫৯২। উডলাবাড়ী নই ফেঃ__২৬০। নি" 


'মাড়া (প্রেফ) ১১ই ফেঃ--১৬৭৪০। 


এনুমিনিয়াম করপোরেশন (অভি) ১০ই ফেব্রুয়ারী--১১২। , ইউনিয়ন 
কোং (অডি) ১০ই ফে+--১২১২। আসাম সজ ৬্ই ফেঃ-_৩॥০ $ ৯ই--৩৫০ 
১১ই--৩॥০। বামারলরী' ১০ই ফে:--৩২৫২। ' ওয়ালকোর্ড 'উ্রাসপোর্ট 
(অডি).৬ই ফেঃ_-১/০.। বেঙ্গল আসাম ট্টমলীপ (অভি) :৬ই| ফেঃ-_২৬০২৭ 
বি আই করপোরেশন (অভি) ৬ই.ফেঃ--৪%%০ ৪৬/০ ) ৯৪8৮০; ১০ই 
৪৮৮০ $ ১১ই-__৪॥9০ $ (প্রেফ) ৬ই ফেঃ--১৮৩/। | বুটাশ :লিলোন। 
করপোরেশন শই ফে:__€1০।. ক্যালকাটা! সি ম্যান্ফ্যাকৃচারিং (অভি) ভই 
ফেঃ৮৯। ভানলপ রাবার (সেকেন্ড প্রেফ) ১১ই. ফেঃ-১০৫২। প্রেট 
ইষ্টার্ণ হোটেল ১২ই ফে:--১৮২২।. ইত্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অভি) 
নই ফেঃ৮০২। ইত্ডিয়ান কেবলস =ই ফেঃ--২০%০। ইত্ডয়ান উভ 
প্রভাস ৯১ই ফেঃ_২৮২ ২৮০1 ষ্টার এণ্ড কোং (অভি) Liss ফেঃ--১১৫২ | 


ভারতের স্থপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান | 


রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 


জ্যা গলা কোনও রাসায়নিক ভ্রব্য দিয়। 
ফেলে তবুও 


| কম ্প্ঘভি, রায় এ& কোং দশ 





ইহা খুলিবে না। 





১৯৬: 151 ৮ আখিক জগৎ =: ‘ [ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 
রঃ .পাঁটের বাজার Ae সা কাণপুরের চিনির বাজার আরম্ভ হওয়ার দিকে 
NS ১ * কলিকাতা; ১৬ই.ফেব্ৰুয়ারী ইহার অবস্থাবিশেষ তেজী.ছিল এবং চিনির দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্ত » 
EE Ett EE IE TPES লক্ষিত" হয় গব্ণমেণ্ট চিনির দর বাঁধিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলিয়া গুজক/ ঃ 
নাই। খলেও চটের-বাজারে-কার্জকারবার না থাকায়. কলুওয়াল্ারা। কাচা ১-৮১ গিয়াছিল। 
পাট ক্রয় করিতেছেন না। পাটের বাজারের উন্নতি বা অবনতি থলে ও“চটের iol চায়ের বাজার। ৮ El 


বাজারের উঠানামার উপর নির্ভর করে। ‘থলে ও চটের বাঞ্জারের অবস্থা 
আবার ভারতের বাঁহিরের চাহিদার দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে । মিলমালিকগণ 
ভবিষ্যতে ভেলিতারীর সর্তে কাজকারবারের পরিমাণ বিবেচনা করিয়াই “পাট 
ক্রয় করিয়া খাঁকেন। ' ৃতরা বুদ্ধের দরুণ জাহাজ চলাচলের অবস্থায় দারুণ 


অনিশ্চতার ভাবের সৃষ্টি হওয়ায় পাটের বাজারের সকল বিভাগেই কমবেশী 
সরি ঘটাত | 
PE STE "LH MEE TE EES 


সামান্ত পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে। ..পাকা বেল' বিভাগে সপ্তাহের প্রথম দিকে 
কিছু কাদ্কারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ ' পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বিগত 
চার দিবস হইল কাজকারবার সম্পূর্ণ বদ্ধ রহিযাছে। ble Haste We 


পূৰ্কবৎ 5" কোনিওঁকার কাদকাঁরবার হয় নাই” 
| আর রাতে লামরিক বিপর্র ধল ও চর বাজারের উপর প্রতিকার 


সৃতি করিয়াছে। সিলওয়ালারা। নগদ:বিক্রয়ের দিকেই: “আশ্রহশীল,' কিন্ত 
ক্রেতার অভাব-দেখা -যয্ি। আগাম : কাত্কারবার। প্রায় বন্ধা রহিয়াছে 
রলিলেই 'চলে। থলে: -ও চটের বাজারের দর -্রা/গত সপ্তাহের" মতই 
“ ব্রহ্য়াছে।. » নং পোর্টার, নগদ ১৯1৮৭ আনা মার্চ-১৯২ টাকা, এপ্রিলন্ছুন 
$৭দ০ আনা ও. জুলা ই-সেপ্টেম্বর.২৬/৮০ আনায় এবং ১১নং 'পোর্টার' নগদ 
ব্৬1০ আনা, মার্চ ২০ আনা»এপ্রিল-ভুন ২২1%* আনা; ও ভিডি 
২১%০ আনায় ক্রমুবিক্রয় হইয়াছে। 


তুলা, ও কাপড়, কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী 


বোদ্বাইএর তুলার বাঁারে রী শেষ ভাগে মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয় ৷ ‘তুলার দরে যথেষ্ট অবনতি ঘটতে দেখা যায় ॥ ইহার অন্ততম 
প্রধান কারণ হইতেছে শিঙ্গাপুরের ছুঃসংবাদ। তুলার চাষীদের সাহায্যার্থে 
ভারত সরকার '₹ লক্ষ বেল-ুলা ক্রয় করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 


কিন্ত সরকারের এই সাহায্য নীতি কোন কোন মহলের সমালোচনার বিষয়, 


হইয়া ড়াইয়াছে। বলা, হইতেছে যে, আগামী মরতে কষ অ'শ্যুক্ত তুলার 

J চাষ নিয় না করিলে এবং ও সে খান শন্তের, চাব কিছু বি না bi 
. প্রত সমস্ত দূরীভূত হইবার আশা নাই। টি ০ 

টু তুলার বাজারে সর্বাধিক অবনতি ক্ষিত হয় বোরোচ ia হা 
দরে। বোরোচের দর ১৭৩৯ আনা পথ্য নানিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে 

১৮৩৭* আন! দড়াইয়াছে। বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৯২৪০ আনা, . বেঙ্গল 

মার্চ ১২২৯ টাকা, বেঙ্গল মে ৯২৯২ টাক" মরা মার্চ ১৪৪২ টাকা; এবং, 


ওমরা মে ১৪৮২, টাকায় কয বিক্রয় হইয়াছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে  হ্‌ 


বাজা বন্ধের মুখে উহাদের দূর ছিল, যথাক্রমে ১৯৮৫০ আনা) ২০৫।* আনা, 
১২৬৪০ আঁনা, ১২৯৭০ আনা, ১৫৩৮* আনা ও ১৫৭৭০ আনা ।:. নিউ ইয়র্কের 


লারা ভালে ভিজ কিড 


সপ্তাহের শেষ ভাগে মন্দার ভাব দেখা বায়। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ! 


_ কজিকাভা-_-আোচ্য সপ্তাহে, স্থানীয়, চিনির বাজারের অবস্থা তেজী 8... . 
ছিল এবং চিনির দর পূর্কা সপ্তাহের তুলনায় মণপ্রতি ।/১ আনা হইতে ।৮* 8" 
আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মফঃশ্বলের, চিনির ব্যবসায়ের কেন্দ্রমূহ চুঁ 
হইতে চিনির! চাহিদা কম থাকা লন্বেও চিনি ব্যবসায়ীরা চিনি সন্তাদরে 
বিক্রয় করিবার দন্ত কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই? ভারত সরকার, চিনির &. 
উপর উৎপাদন করের হার আরও ' বৃদ্ধি করিবেন এইরূপ' গুজব বাজারে & 
' প্রচারিত হওয়ায়, চিনির কাজকার্রার সন্তোষজনক: হয়'নাই।" এসপ্তাহে | 
কলিকাতার বাজারে গায় ৫৮ ছার বধ! চিনি মু ছিদ'। বিভিন্ন শ্রেণীর & 


£পতিমণ চিনি নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইয়াছে :_ 
*  চম্পারগ--১২॥/০ ; মারোড়া_+১২॥০ ১ চীনপাভিয়া--১২৮০। 


কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী « 


রচিত নীলাম বিজয় সষপর হয় । 

রপ্তানীযোগ্য চা-এসপ্তাহে এই বিভাগে চায়ের দর.সাধারণতঃ মন্দ 
ছিল কিন্তু উৎকট শ্রেণীর চা উপযুক্তরূপ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। .ইরাণে' 
ব্যবহারোপযোগী পাতা “অরেঞ্জ পিকে’ এবং 'অরেঞ্জ,.ফেনিং চায়ের দর 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধারণ পাতা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি পূর্ব "সপ্তাহের 
তুলনায় / আনা হইতে 1 আনা .পর্যস্ত হাস পাইয়াছিল। তা 
শ্রেণীর চাক্পেরদর কোন, কোন স্থলে পাউন প্রতি'৬ -পাই :হইতে/০ আনা 


তাব চনিতেছে। ' পাটের দর অপরিবর্তিত রহিত্বাছে। ডিন্র্ট'তোষা পাট পৃর্্ন্ত নামিয়া গিয়াছিল। 


: ভারতে ব্যবহারোপযৌগী চা--এই বিভাগে সবুজ চায়ের দর" 
তাল ছিল। গুড়া চা পাউণ্ড প্রতি পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে ৬ পাঁই' হইতে 
৯ পাই পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়ছিল ॥' অঙ্কান্ত, শ্রেণীর চায়ের মধ্যে “্অরেঞ- 
পিকো” এবং ক কেনিও হার তি 4+. আনা! 
হইতে ৮০৭ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল । | 


কোটা রপ্তানী. কোটার চা. -খাউও প্রতি-1০০ আনা দরে এবং 


যাগ কোটার চা পাউও প্রতি ও পাই দরে রবির হইয়াছিল। 


“গোণা ও রূপা - 
fi - ০৪ রসিদ 


আরো নার এত এবং মধ্য প্রাচ্য, বৃটিশ সেনা, বাহিনীর, ্ 
বিপর্যয়ের অন্ত বোস্বাইয়্রে সোপার বাজারে সোণ জয় করিবার আন্ত করমৃতিৎ-- 


পরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গিনি সোণার দর বিশেষ ভাবে চড়িয়া গিয়াছে এবং" 
প্রতিটি গিনির দর ৩৪1৩০ আন! পর্য্যন্ত উঠিয়াছে'। গিনি সোপার দ'র এইরূপ 


* বৃদ্ধি পাওয়ায় সোপী-.কিনিবার অন্ত আগ্রহ 'বেশী- দেখা' গিয়াছে?" রেডি- 


সোপার দর ভরি প্রতি ৪৯২ টাকা! পর্যন্ত বৃদ্ধি: পাইয়াছিল, পরে ৪৮৷০০আনা., 
পর্য্যন্ত নামিয়া, গিয়াছে । বোগ্াইয়ের সোপার -বাজ্জারে মার্চ মীসে ডেলি-- 
ভারী। দেওয়ার লর্তে প্রতি ভরি .সোপার দর দরীড়াইয়াছে ৪৮%* আনা. 
কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোপা. ৫০1০ আনা, বড়াল বার প্রতি- 


ভরি &০/* আনা এবং প্রতিটা গিনি ৩1৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । .. 
লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোগার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত: ।" 


রহিয়াছে । 


রূপা - 
ূ জোর বাজারের অবস্থাতে বাকা নেও মোছা ইবরার বাজারে- 
বেচাকেনায় কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই।, ভারত সরকারের, 
আগামী বাটে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী রূপার উপর বর্তমানের 


, নির্ধারিত শুদ্ধের হার হাঁস করা 'হইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় রূপার 
দর কতকটা কমিয়! গিয়াছিল। : বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার 


দর ছিল ৭০/০ আনা এবং মার্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত" 
তোলা রূপার দর দীড়াইয়াছিল'৬৪%/০ আনা ।' কলিকাতার রূপার বাজারে - 
প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৮০ আনা; এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা 
৬৮%০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার-দর ছিল 
হ৩পেক্স এবং, ভবিষ্যতে ভেলিভারী'দেওয়ার সত্বে প্রতি..আউন্দ রূপার দর 


‘হইতেছে ২৩১ পেন্স। নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট পার দর, jd 
Al হারে রী 


ERE AN AG BS 
কলিকাতা '''!' 








 স্বআ- বানি - ফিল্স- অর্থনীতি বিষক ৬. 


. কাধ্যালয়--+১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 











৪র্ঘ বৰ্ষ | কলিকাতা, ৯ই মার্চ, সোমবার ১৯৪২ ৪২শ সংখ্যা 
J | ; 
বিষিয় পৃষ্ঠা Sy পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১১৫৫-১১৫৭ ' আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১১৬১-১১৬৭ 
ভারতে নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন ১১৫৮ পুস্তক পরিচয় | ১১৬৮ 
বাজেট প্রসঙ্গ ১১৫৯ কোম্পানী প্রসঙ্গ” ' ১১৩৯ 
বাঙ্গল। দেশ যদি আক্রান্ত হয় বাজারের হালচাল ১১৭০-১১৭২ 


১১৬০ 

















না গয় 


. রক্ষণ-শুক্ষের মেয়াদ বৃদ্ধি 
. বিদেশ হইতে আগত চিনি, কাগজ এবং লৌহ ও ইস্পাতের 
জিনিষ প্রভৃতির উপর আদায়ী 'রক্ষণ-শুক্ষের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি সরকারী বিল পাশ করা 
হইয়াছে । এদেশে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির জন্য. রক্ষণ শুক্কের সুবিধা 


প্রয়োজন । সে জন্য আমরা, সংরক্ষণ নীতির প্রসার ও বিস্তৃতির 
পক্ষপাতী । কিন্তু কোন শিল্পকে একবার রক্ষণ শুক্কের সুবিধা দেওয়া 
হইলে নির্বিচারে সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া তাহা বলবৎ রাখা' আমাদের 
মতে যুক্তিযুক্ত নহে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার একটা বিশেষ গলদ ,এই যে 
উহাতে জনসাধারণকে অনেক সময়ে অতিরিক্ত মূল্যে জিনিষ কিনিয়া 
ক্ষতিগ্রন্ত'হইতে হয়। কেননা সাধারণ অবস্থায় বিদেশ হইতে যে জিনিষ 
সম্ভাদরে আমদানী করা চলে, রক্ষণ শুল্ক বসাইতে গেলে তাহার দাম 
সে তুলনায় অনেক বাড়িয়া যায়। দেশে কোন নূতন শিল্পের প্রসার 
ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে সন্ত! বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা 
হইতে তাহাকে রক্ষা করা অনেক সময়ে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেজন্য 


সাধারণ ক্রেতাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও বিদেশী জিনিষের উপর 


রক্ষণ শুল্ক ধার্য করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই রক্ষণ শুক্ক 
বরাবর বজায় রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্ধ নাউ। কোন শিল্পকে 
রক্ষণ শুক্কের সুবিধা দেওয়া হইলে সেই শিল্প যাহাতে যথাসম্ভব কম 
ষময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে এবং বিদেশী জিনিষের মত এদেশের 
উৎপন্ন শির্রব্যও যাহাতে অল্প মূল্যে বিক্রয় কর! যাইতে পারে 
তৎবিষয়ে শিল্পোচ্যোগীদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবন্ধ থাকা উচিত। 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার সেরূপ” সার্থকতার প্রতি. নজর 'রাখ! দেশের 





গবর্ণমেন্টের ' পক্ষেও বিশেষ কর্তব্য । কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে 
তেমন সুসঙ্গত রীতি মোটেই অন্ুস্থত হইতেছে না। এদেশে কোন 


শিল্পকে রক্ষণ শুক্কের সুবিধা দেওয়া' হইলে শিল্পকারথানার ;মালিকেরা 


তাহাকে একটা স্থায়ী ব্যরস্থা হিসাবে ধরিয়া লইতেই অভ্যস্ত । রক্ষণ 
শুন্বের স্থযোগে নিজেদের যোগ্যতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া 
ক্রমে ক্রমে স্বাধীনভাবে দাড়াইবার চেষ্টা তাহারা বিশেষ করেন না। 
বিদেশী শিল্প ব্যবসায়ীদের মত উন্নত শ্রেণীর মাল তৈয়ারী করিয়া 
সস্তা দরে -তাহা বিক্রয়ের প্রয়াসও তাহাদের দেখা যায় না। এই 
অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 'বর্তমান সরকারী বিলটি আলোচিত 


. হইবার সময়ে পরিষদের কতিপয় জাতীয়তাবাদী সদস্য কোন কোন 


দিক দিয়া উহার বিরুদ্ধে 'যে' আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা 
আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। এদেশের শর্করা শিল্পের 
সুবিধার্থ দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুস্ক বলবৎ রাখা 
হইয়াছে। এই শুহ্ক প্রবর্তন করার পর হইতে দেশবাসীকে বেশী 
মূল্য দিয়া নিত্যব্যবহার্য্য চিনি খরিদ করিতে হইতেছে। এইরূপ 


ত্যাগ স্বীকার করিতে যাইয়া তাহারা আশা করিয়াছিল যে, দেশের 


চিনির কলওয়ালার! প্রাথমিক বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া কালক্রমে 
বিদেশী চিনির চেয়ে কম দরে উৎপন্ন চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । 
ফলে একদিকে যেমন দেশের শর্করা শিল্প আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে তেমনই 
দেশের লোকও খুব সত্তা দরে চিনি কিনিতে পাইয়া উপকৃত হইবে । 
কিন্তু রক্ষণ শুল্ক প্রবর্তিত হওয়ার পর ১১ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হওয়া 
সত্বেও এখন পর্যন্ত সেধরণের, আশ! ভরসা. তেমন কিছু ফলবতী 
হইতেছে না। এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কেও দেশের 


আধিক জগৎ 


লোকের, আশা '-ভরসা-: তেজ তে চলিয়াছে _ফাশ্ন গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সব স্থানের গব্েণার/ ফলে ইতিমধ্যে, 
"এরূপ অবস্থায় ওঁ দুই শিল্পকে, বিনাসর্তে আর অধিককাল রক্ষণ ইস ‘তুলা গাম. প্রান প্া্তি ফুলের সু উন্নত ধরণের চারা ও 
শুক্ষের সুবিধা দেওয়া সঙ্গত কিনা উপযুক্ত তদন্ত কমিটি বসাইয়া বীজ আবিষ্কৃত -হইয়াছে। জমিন উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার 
তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য, বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য বর্তমানে : উপযোগী নৃতিন. ধরণের সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
এদেশে বিদেশী চিনি ও বিদেশী ইস্পাতের” প্রতিযোগিতা ' যে স্থলে ফসলের পোকা নাশ: করিবার ' জন্য, ফল ফলারি সংরক্ষণ করিবার জন্ত 
একরূপ বন্ধই হইয়া গিয়াছে সেন্থলে নির্বিচারে উহাদের রক্ষণ শু্ ও নানাভাবে চাষাবাদের উন্নতি করিবার জন্য অনেক নূতন প্রক্রিয়া 
বলবৎ রাখিবার কোন যুক্তি দেখা যাইতেছে না। এই সব. বিষয় - 'উন্ভাবিত'হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত, কাউন্সিলের গত ১৯৪০-৪১ সালের 
যথাযথ বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যতে ডাহাদের কার্্যনীতি. যে-রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এ 
অবলম্বন করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি। ' "প্রতিষ্ঠানের অধিকতর কার্য্যতৎপরতা' লক্ষ্য করা যায়।, এবৎসর 
বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ' ধান চাষের 'উন্নতির জন্য বাঙ্গলায় চড়া, বাকুড়া ও সিউরির কৃষি 

গতবারের তুলনায় এবার বাঙ্গলায় প্রায় ছিগুধ-পরিমাণ জ্রয়িতে, ফার্ম্মে এবং যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মান্রাজজ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে 


১১৫৩৬ 








পাট চাষের . অনুমতি. দেওয়া হইবে বলিয়া বাঙ্গল! সরকার কিছুদিন - ব্যাপক গবেষণা চালান-হইয়াছে।---এই সব গবেষণার ফলে ধানের, 


. পুর্বে তাহাদের, কল্প খঁকাশ করেন । সে অনুসারে ইতিমধ্যে কোন, উৎপাদন বৃদ্ধি, করিবার জন্য উপযুক্ত সারের , বন্ধা প্লাবিত 
is কোন অঞ্চলে বিগুণ জগরিতে পাট চাষ করিবার জন্য লাইসেন্সও প্রদান“ অরঞ্চলের জন্য নূতন শ্রেণীর ধানের বীজ প্রবর্তন ও বীজ ব্য করিয়া! 


“কর! হইয়াছে--বাঙ্গলা সরকার-্্রপ কার্য্যনীতি অবলম্বন-করিবার --ইই মাস কাল মধ্যে-ধান-ফললাইবার-উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকটা! 
| রি এরূপ : সুফল পাওয়া গিয়াছে। এদেশে পূর্ব সিগারেট তৈয়ারের উপযোগী . 


সময়ে আমরা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। : 
ৰ তামাকপাতা! বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হইত না। কয়েকটি কৃষি কেন্সে 
বিডি তথ্যভানিকার সাহাবো। আমরা ডান ট্হা স্পষ্ট করিয়াছি বর্তমানে প্রাপ তমার পাতার চাষ ও ভাঁহরি উত্পারন “ঈ্ভবপর 


_ দেখাইয়াছিলাম যে, অদূর ভবিষ্যতে পাটের. চাহিদা নানা দিক দিয়া হইয়াছে ।: মাদ্রাজ প্রদেশের কোদার নামক স্থানের গবেষণা কেন্দ্রে 


হার, পাঁওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে *ভাহাতে . গতবারের: তুলনায় কমলালেবুর শ্রেণী বিভাগের জন্য একটি অভিনব যন্ত্র আরিষ্কৃত হইয়াছে, 


এবার পাটের জমি বাঁড়াইতে দেওয়া কোন, মতেই; যুক্তিযুক্ত নহে। উহ ঘটায় ৪ হাজার ৭৫১ করলালের শেন বিভাগ বরা 
বাজারে পূর্ব্বেকার উৎপন্ন পাট যে স্থলে অনেকাংশে অরিক্রীত থাকিয়া. চলে উক্ত কাউন্সিলের গবেষণার ফলে সহরের নানা আঁব্জ্জনা 
. যাইতেছে, সে স্থলে পাটের উৎপাদন.-ভবিস্কতে.... বৃদ্ধি কর! হইলে .. 

“করা হইয়াছে।* মাদ্রাজের মৎস্ত বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হাঙ্গর 
পাটের মূল্য বিশেষভাবে পড়িয়া যাইবে। আর "তাহাতে ' পাট- ও অন্যান্ত সামুদ্রিক জস্ত হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল নিঞ্চাশনের 
চাষীদেরও সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে। বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা /হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অন্য অনেক স্থানে নানা বিষয়ে 
প্রকাশিত হওয়ার পর পাটের দর কার্যত: যেভাবে 'নামিয়া যাইতে: “অত্যাবশ্যকীয় পরীক্ষা ও গবেষণা চালান হইতেছে। 
থাকে, তাহাতে আমাদের ওঁ ধারণাই সমর্থিত হয়। কিন্ত-বাক্গলা +. দা ডি 2 

কালচারেল র এরূপ কাধ্যধারা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। 
a তাহাদের, সম্বল্প পরিভ্যু3]:করিয়। যে ও লাগি তবে এই সব কাধ্যধারার সুফল এদেশের, কৃষকেরা এখনও তেমন 

দৃতন, লাইন প্রদানের, র্যরস্থা করেন |: সম্প্রতি বাজারে কিছু ;পাইতেছে.ন! ইহা. ছুঃখের রিষয়'। . রাউন্দিলের চেষ্টার. ফলে 
(গুজব, 'স্ষ্টি: হইয়াছে ‘য়ে, বালা, “সরকার এবারের, পাটাষ নিয় রুষির. উন্নতিকল্পে, যে; সব প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইতেছে -তাহা;: এখন 
ব্যবস্থা, সম্পর্কে বর্তমানে পুনৰ্বির্চেনাকুরিতেছেন এবং এবার- গত পর্য্যস্ত বিভিন্ন, কৃষি ফার্স্ ও গবেষণা. :ক্ন্সের আওতাতেই সীমাবদ্ধ 
বারের : সম প্ররিমাণ. জমিতে. পট চাষু করিবার নির্দেশ দিয়া শীঘ্রই থাকিয়া যাইতেছে। এস্মস্ত দেশের কৃষকদের নদ 
ভাহারা.একটি নূতন আদেশ নী উরি. ইতিমধ্যে যে লাইসেন্স চাষাবাদের ক্ষেত্রে তাহা ব্যাপকভাবে প্রচলন করিবার, তেমন কোন 


, [ ৯ই মার্চ, ১৯৪২ ' 


তইতে কি জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ীইবার উপযোগী সার 'পরস্তুত- 


ব্যবস্থাই আজ 'পর্যযস্ত- হইতেছে না।'.' আমরা অনেকবার 
দেওয়া হইয়াছে:সে.অনুসারে তি প্ররিব্তিত, করার ব্যবস্থা হইবৈ। গর রিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিআরু্ধণ করিয়াছি টা 


5577 
১৮7. [যুদ্ধ 'ও“ভারতীয়, বীমা কোম্পানী... 
পা 'জাপানের আক্রমণ-সুরু হইলে : এদেশে কিছু পরিমাপ 

হি সেরূপ অবস্থায় নিহত 

দাঁবী দাওয়া পরিশৌধ সম্পর্কে ভারতের! বীমা 
কোম্পানীসমূহ ‘কিরূপ ' কার্ধ্যনীতি' অনুসরণ করিবেন,'' সে' সম্পর্কে 
বর্তমানে নানারপ- জল্পনা . কল্পনা সুরু. হইয়াছে বেশী পরিমাণে 
দাবী দাওয়া হইতে থাকিলে কোন কোন বীমা কোম্পানী তাহা পূরণে 
শৈথিল্য ও-অনিচ্ছা দেখাইতে পারেন বলিয়া কাহারও কাহারও মনে 
সংশয় জাগিয়াছে। কেহ কেহ এরূপও প্রচার করিতেছেন” যে, 
দেশে যেসব বৃটিশ বীমা "কোম্পানী : ব্যবসায় ' চালীইভেছেন, 
গলিসির' সত অমুযায়ী নিহত.বেসামরিক বীমাকারীদের দাবী পরি- 
শোধ সম্পর্কে !ভাহাদের একটা -. বাধ্যরাধকতা. ' রহিয়াছে ।. কিন্ত 

.এদেশীয় বীমা ৫ প্রদত্ত, সর্তাবলী হইতে উহাদের 

সেরূপ.কোন বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা 

যায় না। এই শ্রেণীর গুজব ও জল্পনা কল্পনা দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের 
উন্নতির পরিপোষক নহে। কাজেই ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের 
সভাপতি. কৃতী বীমা ব্যবসায়ী মিঃ.এস সি.রায়-সম্প্রতি একটি ., বিবৃতি 

LiL ld MNES LA ih LA i Li খোজাখুলি- । 


এই গুজব. সত্য. হইলে তাহা ধুঁবই:.আঁনন্দের বিষুয় সন্দেহ নাই, 
রাজলার, পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা.।. ইউরোপীয়, চ্টর্লওয়ালাদের. :চাপে ' 
পড়িয়া কোনরূপ রিচার বিশ্লেষণ না 'রুরিয়াই এবার দ্বিগুণ পাট চাষ 
কিরিরার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ৷ এক্ষণে একটি-নূতন দাযিত্বশীল মস্তি 
সভা গঠিত হইয়া দেশের লোকের, বিহিত, স্বার্থের দিক হৃইতে সকল 
বিষয়, পুন্ধিবেচনা, করিতেছেন, ৷. তাছা_ছাড়া;:.জাপান, প্রবনূভাতে 
' যুদ্ধ, আরম্ভ করিবার ফলে; সমুদ্রপথে রিদেশে পাট: ওচটের রপ্তানী 
বাণিজ্যও ; বিশেষভাবে প্রতিহত/হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। এই 
অবস্থায় -বাঙ্গলায় গতবারের তুলনায় এরার যাহাতে পাটের চাষ বৃদ্ধি 
না কর! হয় তৎবিষয়ে বাঙ্গলা_ দরকার নক দৃষ্টি নিয়োগ করিবেন ' 
বলিয়াই আমরা আশ। করি |. . টিযাররাররারা তা 
. ইন্পিরিয়াল কাউন্সিল, অব.এশ্িকালচারেল রিসার্চ ॥নামক 
রিনি থাপিত হওয়ার পহ হতে এদেশে ভি বয় বৈভাপিক 
গবেষণার উল্লেখযোগ্য. উন্নতি দেখা, যাইতেছে ।, এই প্রতিষ্ঠানের 
উদ্যোগে ভারতের . বিভিন্ন. প্রদেশে... কতিপন্ন গরেষণা কেন্দ্র ও. স্বঁষি 
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৯ই মার্চ ১৯৪২ ] 


আথিক জগৎ 


১১৫৭ 








ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, “আমি 
যতদুর অবগত আছি তাহাতে প্রদত্ত পালিসির সর্ত অনুযায়ী শক্ত, 


আক্রমণে নিহত বেসামরিক! বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ, সম্পর্কে 


ভারতের সমস্ত জীবনবীমা কোম্পানীরই একটা বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে ।' 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত পলিসিতে যেসব সর্ত, করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক বীমাকারীদের মৃত্যুদ্দাবী পুরণ 
না.করার কোন কথা ছিল না। ' নির্দিষ্ট হাঁরে প্রিমিয়াম দেওয়া হইলে 
. বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী পুরণ করিতে 
বর্তমানে বাধ্য আছেন । ভবিষ্যতে শত্রু আক্রমণে নিহত বীমাকারীদের 


‘দাবী পরিশোধ করিতেও তাহারা তেমনই বাধ্য থাঁকিবেন। ভারতের. 


‘কোন জীবনবীমা কোম্পানীই সেই দায়িত্ব পরিপালনে কিছুমাত্র 
অনিচ্ছা" দেখাইতেছেন না। কাজেই বীমাকারীদের ভবিষ্যৎ দাবী 
পরিশোধ সম্পর্কে কোন অনিশ্চিয়তা' স্থষ্টি হওয়ার কারণ নাই। 


পূর্বের যেসব. পলিসি প্রদান. করা হইয়াছে. 'রর্ভমানে তাহাদের ' 
.-প্রিমিয়ুমের হার রাড়াইয়! দেওয়া চলে না। তবে নূতন বীমাপত্র .. 


প্রদানের সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ, যুদ্ধজনিত. অবস্থায় অতিরিক্ত 
প্রিমিয়াম অবশ্যই দাবী করিতে পারেন | সুখের ব্ষিয়, এদেশের 
“বীমা 'কোম্পানীসমূহ' প্রিমিয়াম বৃদ্ধির সেরূপ "কোন কার্য্যনীতিই 
:এ পর্য্যস্ত-অবলম্বন করেন নাই । পূর্বের “যেরূপ প্রিমিয়ামের 'সর্তে 
“পলিসি.প্রদান' করা হইত এখনও সেইরূপ 'সর্তেই এদেশে বীমাপত্র ৷ 
“প্রদান ।করা হইতেছে। ভারতীয়, রীমা কোম্পানীসমূহ এদেশের 
বীাকারীদের কথা সব সময়ই সহানুভূতির সহিত বিবেচনা . করিতে 
“প্রস্তুত আছেন। যুদ্ধের সময়ে সেই সহানুভূতি ও উদারতা প্রদর্শনে 
“কোন ক্রটি হইবে না৷” মিঃ এস 'সি রায়ের এই বিবৃতি 
এদেশের বীমাকারীদের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা ও নির্ভরতার 
“ভাব জাগ্রত.করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । যুদ্ধজনিত অবস্থায় 
বীমার টাকা পাওয়া .সম্পর্কে- অসুবিধা ঘটিতে পাঁরে..মনে করিয়া 
" যেসব লোক দেশীয়. বীমা, কোম্পানীতে, বীমা , করিতে :, অনাগ্রহ 
দেখাইতেছেন, এইবার তাহাদের 2 পরিব্ভিত হইবে বলিয়া 
“আমরা আশা করি। : 2০8 “হারার: 


: te HORE উন্নতি: 
রঃ চাহিদার তুলনায় চাউল, গম'প্রভৃতি "আহার্য্য দ্রব্যের যোগান 
কম হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে .বর্তমানে একটা জটিল 
টি দেখা গিয়াছে। ' এই ' সমস্তা সমাধানের' জন্য দেশে 
‘খাষ্য শস্তের চাষ বাড়াইবার দিকে অচিরে গবর্ণমে্টের মনোযোগ 
নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ৷ 'ছ্‌ঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে এখনও 
‘কোন সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন না। দেশবাসীর 
'দিক হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ দাবী দীওয়া উত্থাপিত হওয়ার ফলে 
‘উপরোক্ত বিষয়ে একটা' সময়োচিত পরিকল্পনা স্থির করার জন্য 
ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুদিন পূর্বে নূতন দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
“অব, এশ্রিকালচারেল রিসার্চের' এডভাইসরী বোর্ডের এক বৈঠক 
-আহ্বান করিয়াছিলেন এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া কৃষি 
'বিভাগ্রে মন্ত্রী হিসাবে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার তাহার অভিভাষণে 
এদেশে খান্ত শস্তের চাষ'বাড়াইবার উপর বিশেষ জোর দ্বিয়াছিলেন । 
»দেশের লোকও এই সম্মেলনের- ফলে খাদ্য শস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে 
'একটি “সরকারী ' পরিকল্পনা গৃহীত ' হইবে 'বলিয়া আশা করিয়াছিল। 
“কিন্ত সম্প্রতি উক্ত 'সম্মেলনের যে কার্ধ্যবিধরণী সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
“হইয়াছে: তাহা দৃষ্টে আমরা ‘বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। কেন না! 
:কৃষি বিশেষজ্ঞগণ খাত শস্তের চাষ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে সকল প্রদেশের 


.. কাউন্সিলের" এই পরিকল্পনা আমরা 


জমিতে উন্নত শ্রেণীর ধান বপনের ব্যবস্থা হইবে। ইম্পিরিয়াল 
এদেশের পক্ষে নিতান্ত 
অনুপযুক্ত বলিয়াই মনে করি। নানাভাবে চাউলের যোগান কমিয়! 
বাঙ্গলাদেশে যে অম্নাভাবের সুচনা দেখা যাইতেছে তাহাতে মাত্র ৪ 
লক্ষ একর জমিতে উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজ বপনের ব্যবস্থা হইলে 
তাহাতে অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা 
যায় না। এপ্রদেশে বর্তমানে ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে ধানের 
চাষ হইতেছে। স্থায়ীভাবে এপ্রদেশের অন্নসমস্তা সমাধানের চেষ্টা 
করিতে হইলে এদেশে ধান চাষের জমি, সে তুলনায় বাড়ান প্রয়োজন । 
তাহা ছাড়া, অধিকাংশ ধানের জমিতেই যাহাতে উন্নত শ্রেণীর বীজ 
বপন করা হয় সরকারী চেষ্টায় তাহার একটা ব্যবস্থা করাও সঙ্গত। 
গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর আসন্ন দুঃখ ছুর্দশার কথা ভাবিয়া, এখনও সেরূপ 
'কার্য্যনীতি গ্রহণ করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয় । 


'_'" শ্রমিকদের সম্পকে“বাঙ্গল! সরকারের নীতি 

"শ্রমিক নেতা ডাঃ স্থরেশচন্দর ব্যানাঞ্জিকে অস্তরীপাবন্ধ করাতে 
"বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকদিন পূর্বের একটি মুলতুবী প্রস্তাব 
'উত্থাপ্রন-করা হইয়াছিল । এ প্রস্তাব উপলক্ষে পরিষদে একটি বক্তৃতা 
দিয়া প্রধান্‌ মন্ত্রী মিঃ ফজলুলহক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সম্পর্কে 
বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান .কার্ধ্যনীতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
'যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন শিল্প' কারখানায় কোনরূপ শ্রমিক 
“ধশ্মঘট ' সংঘটিত হয় ইহা ' বৰ্তমান গবর্ণমেন্টের 'অভিপ্লেত নহে। 
২সে্জন্ত এরূপ কোন ধর্মঘট দেখা গেলে গবর্ণমেন্ট উহা কেআইনী 
বলিয়া ঘোষণা করিতে, ও কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে স্থির সঙ্কল্প । 
“তবে সেরূপ ব্যবস্থা অব্লম্বন করিতে গিয়া শ্রমিকদের অভাব 
অভিযোগ ও দাবী: দাওয়া পুরণের যথাসস্তব চেষ্টাও তাহারা 

করিবেন। মিঃ 'হকের এরূপ বিবৃতি এপ্রদেশের শ্রমিক 
সাধারণের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে আমরা খুব আশাব্যপ্রক : বলিয়া 
মনে করিতে পারিতেছি না! যুদ্ধের 'জন্য বর্তমানে দেশে অধিক 
মাল সরবরাহের -যে প্রয়োজনীয়তা দেখা. দিয়াছে, তাহাতে কল- 
কারখানার কান্ধ অব্যাহত রাখিবার জন্য গবণমেন্টের পক্ষে দৃঢ় সঙ্কল্প 
কার্য্যনীতি অবলম্বনের আমরা অন্বীকার করি না। 
কিন্তু এ সঙ্গে শ্রমিকদের সাধারণ অভাব: অভিযোগসমূহের' সম্যক 
প্রতিকারের চেষ্টা করাও গবর্ণমেন্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য । বাঙ্গলা 
দেশে বর্তমানে কোন স্থানে শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত ' হইলে গবর্ণমেন্ট 
তাহা কঠোর হস্তে দমন ক্রি ন:ব্লিয়া ভয় ' দেখাইতেছেন। ইতি- 
মধ্যে এরূপ ভয় প্রদর্শন ‘কৃরিযা "কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তা 
অঞ্চলের কতকগুলি কারখানীর 'য়িক চাঞ্চল্য তাহারা প্রশমিত 
করিয়াছেন। অমিকদের ভিতর, 'সঞ্ববদ্ধ আন্দোলন ব্যাপক আকারে 
আত্মপ্রকাশ করিতে পারেআশিঙ্কীয় তাহারা শ্রমিক নেতা ডাঃ সুরেশ 
চন্দ ব্যানাঞ্জিকে অন্তরীণাবদ্ধ করারও আদেশ দিয়াছেন । কিন্ত 
“মৌখিকভাবে শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার প্রতি' সহানুভূতি জানাইলেও 
তাহা পূরণের কোন সুব্যবস্থাই' এপর্য্যন্ত তাহারা' 'করেন নাহি! 
এ প্রদেশে কলকারখানার মালিকদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধের স্থযোপে 
অতিরিক্ত লাভের স্থুবিধা পাইয়াও শ্রমিকদের মজ্তুরী ও ভাতা, বৃদ্ধির 
দাবী উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন।' গবর্ণমেন্ট ধর্মঘট “বেআইনী 
বলিয়া ঘোষণী করিতে: কুসঙ্ক হওয়ায় বর্তমানে ' তাহাদের পক্ষে 
শ্রীবিষয়ে অধিকতর একগুয়েমি দেখাইবারই সুবিধা ' হইয়াছে । 'অপর 
দিকে গবর্ণমেন্ট শ্রমিকদের দাবী দাওয়া পুরণ সম্পর্কে কোন কাঁধ্যকরী 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করায় 'বত্ত'মান সরকারী নীতি দ্বারা তাহাদের 


“জন্য বর্তমানে কোন সরকারী কার্য্যনীতি স্থির.ন! করিয়া ভবিষ্যতের ক্ষতির পথই প্রশস্ত হইয়াছে। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে 


‘জন্য তাহা 'রাখারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন! আগামী এপ্রিল 
$মাসে নূতন 'একটি বৈঠক বসাইয়া এবিষয়ে ইতিকর্তব্যতা স্থির করা 
-হইবে ৷ "আপাততঃ তাহারা, বাঙ্গলা প্রদেশ ও মাদ্রাজের অন্ত ধান 
“চাষের, উন্নতিমূলক দুইটি: ছোটখাট: পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । 
স্থির' করা হইয়াছে বাঙ্গলায় আগামী বৎসরে ৪ লক্ষ একর জমিতে 
"উন্নত শ্রেণীর 'ধানের বীজ বপন করিবার ব্যবস্থা হইবে । মাদ্রাজ 
-প্রদেশে আগামী বৎসরে ৭' হাজীর ৫৮ একর" জমিতে" এইরূপ 
“পরিকল্পনা! কার্যকরী করা হইবে পরবর্তী বৎসরে ৩ লক্ষ একর . 


আপোষ মীমাংসার জন্য ও তাহাদের শ্যায্য ' দাবীগুলি কলকারখানাঁর 
মালিকদিগকে মানিয়া লইতে বাধ্য করার জম্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 
বোম্বাইযে একটি ট্রেড, ডিসপুটস্‌ গ্যাক্ট বলব করা হইয়াছিল | 
সম্প্রতি মাব্রাজ সরকারও এ ধরণের একটি আইন প্রণয়নে ব্রতী 
হইয়াছেন। কিন্ত বাঙ্গলা সরকার সেবিষয়ে এখনও প্রয়োজনীয় 
উদ্োগ কিছুই দেখাইতেছেন 'র1।-. শ্রমিকদের, সম্পর্কে সাধারণ 
মৌখিক সহান্ুহুতি না দেখাইয়া, সেভাবে শ্রমিক বিক্ষোভের স্থায়ী 
'প্রতিকারে অগ্রসর হওয়াই বাঙ্গাল! সরকারের কর্তব্য | - | 





বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে কংগ্রেযের তরফ 
হইতে বুটাশ গবর্ণমেন্টের নিকট এই মর্শ্মে এক দাবী উপস্থিত করা 
হইয়াছিল যে, বৃটাশ গবর্ণমেন্ট যদি যুদ্ধ বর্তমান থাকা কালে ভারত 
সরকারের অধীনস্থ সমস্ত বিভাগগুলির পরিচালনাভার ভারতের 
জনমতের প্রত়িনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করেন, এই সমস্ত 
প্রতিনিধিগণকে যদি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের 
নিকট দায়ী করা হয় এবং যুদ্ধাবসানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে এরূপ যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া 

হয়, তাহা হইলে ভারতীয় জনসাধারণ যাহাতে কায়মনোবাক্যে যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টায় সাহায্য করে তৎপক্ষে কংগ্রেস যথাবিহিত ব্যবস্থা করিরেন। 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসের এই সামান্য দাবী মানিয়া লন নাই। বরং 
'উহারা ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘু দল কোন শাসন-ব্যবস্থায় রাজী না 
হইলে ভারতে কোন নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন কর! হইবে না বলিয়া 
ঘোষণা করিয়া ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক.জটাল অবস্থার স্ষ্টি 
করিয়াছেন। বুটীশ গবর্ণমেণ্টের এই অদ্বরদশিতার ফলে ভারতবর্ষে 
যুদ্ধপ্রচেষ্টায় গবর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিবার ব্যাপারে কোন উৎসাহ 
সৃষ্টি হয় নাই। বর্তমানে এদেশের অধিকাংশ ব্যক্তির মনে, এইরূপ 
ধারণা জম্মিয়াছে যে, ভারতবাসীর হাতে দেশ শাসন ব্যাপারে প্রকৃত 
ক্ষমতা প্রদান করা বুটাশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। এরূপ 
অবস্থায় যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিলে. সাম্রাজ্যবাদকেই 
সাহায্য করা হইবে এবং উহার ফলে ভারতে $টীশ শাসন আরও 
কায়েম হইবে। 

বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এতদিন ভারতবাসীর এই মনোভাবকে অগ্রাহৃ 
করিয়াই চলিয়াছেন। কিন্ত মালয়, ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধের 
অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদের একটু চক্ষু ফুটিয়াছে। তাহারা এখন 
উহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিত্ছেন যে, দেশের জনসাধারণের 
প্রত্যক্ষ ও স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা, না. পাইলে, বর্তমান যুগে কোন 

যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর নহে।.. জনসাধারণের এই স্বেচ্ছাকৃত 
ডি জন্যই সোভিয়েট কুশিয়া ছু্মনীয় জান্মান শক্তির 
সহিত এবং চীন জাপানের সহিত সমানতালে যুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হইতেছে! এই সহযোগিতার জন্যই জাপান এখন পর্য্যন্ত ফিলিপাইন 
জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে মালয়ের জনসাধারণের নিকট 
হইতে কোন স্বেচ্ছাকৃত সহায়তা লাভ না করার জন্য জাপান 
অনায়াসে এ দেশ জয় করিয়া লইয়াছে এবং ব্রন্মদেশেও অনুরূপ 
অবস্থা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে । 

কাজেই ভারতবর্ষে শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করতঃ ভারতীয় 
জনমতকে স্বমতে আনয়ন করিয়া কিভাবে এই দেশে জাপানের 
আক্রমণ প্রতিহত করা যায় তৎসম্বন্ধে বৃটাশ গবর্ণমেন্ট নৃতনভাবে 
চিন্তাভাবনা করিতেছেন । এই সম্পর্কে সর্ব্বশেষ সংবাদ যে, 
গত ৫ই মা্চ তারিখে বুটাশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে তাহাদের নূতন পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন এবং শীঘ্রই উহ! 
সাধারণ্যে প্রকাশিত করা হইবে । যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে 
বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের নূতন পরিকল্পনার স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারিবে । 

বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের নূতন পরিকল্পনা কি হইবে তাহা এখনও বলা 
সম্ভব নহে। যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু 
প্রমুখ জননায়কগণ বুটীশ গ্বণমেট্টের নিকট ইদানীংযে দাবী জানাইয়া- 
a করিয়াই নৃতন. শ্লাসন-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইবে। 


স্যার তেজ বাহাদুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন 


তাহার মৰ্ম্ম এই যে, ভারত সরকারের অধীনস্থ সমস্ত বিভাগ__মায় 
সামরিক ও পররাষ্ট্রবিভাগ ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, 
যে সমস্ত ভারতীয় নেতা শীসনকা্যের ভার গ্রহণ করিবেন তাহারা 
বুটাশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং যুদ্ধের পরে যতদুর 
সম্ভব সত্বর একটা নিদ্দিষ্ট তারিখে ভারতে ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন 


প্রদান করিতে হইবে। বুটাশ গবর্ণমেন্ট এই পরিকল্পনা পূরাপুরিভাবে 


গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে আধা. 
সরকারী ‘টাইমস’ পত্রে এই বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয় যে, স্যার তেজ বাহাছুর সপ্রুর অন্যান্য প্রস্তাবে রাজী, 
হইলেও বৃটাশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের স্থিতিকাল পধ্যস্ত কোন ভারতবাসীর, 
হাতে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করিবেন না। উহার! স্তার' 


তেজ বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিদের দাবী মত যুদ্ধের কতদিন পরে ভারতে, 


ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবে তৎসম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট. 
সময় স্থির করিয়া দিবেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। বৃটীশ 
গবর্ণমেন্টের পূর্বাপর মনোভাব যে প্রকার দেখা গিয়াছে তাহাতে 
উহারা ভারতবাসীকে দেশ শাসন ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, 
দানের কথা ঘোষণা করিয়াও উহাকে বহুবিধ সর্তে শৃঙ্খলিত করতঃ: 
যূল ঘোষণাকে পণ্ড করিয়া দিবেন__এরূপ আশঙ্কাও রহিয়াছে । 
যাহা হউক, একথা নিশ্চিত যে বুটাশ গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণাই করুন 
না কেন কংগ্রেস যদি উহা মানিয়া না লয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে 
উহা কিছুতেই কার্য্যকরী করা যাইবে না এবং সেরূপ অবস্থায়, 
ভারতীয় জনসাধারণ কিছুতেই বৃটাশ গবর্ণমেন্টকে যুদ্ধের ব্যাপারে 
স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে না। স্যার তেজ বাহাছুর সঞ্জু 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বুটাশ গবর্ণমেন্টের সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া- 
ছেন কংগ্রেসের দাবীর সহিত তাহার অনেক পার্থক্য রহিয়াছে ।' 
প্রথমতঃ__কংগ্রেস বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদকে ভারতীয় ব্যবস্থা: 
পরিষদের নির্বাচিত 'সদস্তদের নিকট দায়ী করিতে চাহেন- _কিস্তু' 
স্যার তেজ বাহাদুরের প্রস্তাবে শাসন পরিষদ ভারতীয় জনমতের 
নিকট দায়ী না হইয়া বুটাশ গবর্ণমেন্টের নিকট দায়ী হইবে এরূপ" 
বলা হইয়াছে । ছিতীয়তঃ_ কংগ্রেস ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে: 
ভারতীয় রাজনীতিক আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া হইতে প্রস্তুত- 
নহেন, কিন্তু স্তার তেজ বাহাদুর তাহার প্রস্তাবে উপনিবেশিক স্বায়ন্ত-- 


 শ্বাসনই ভারতের রাজনীতিক আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া, লইয়া-. 
ছেন। উহা সত্বেও বুটাশ গবর্ণমেন্ট যদি স্তার তেজ বাহাছুরের 


প্রস্তাব পুরাপুরি মানিয়া লন তাহা হইলে বর্তমানের এই সঙ্কট মুহূর্তে, 


কংগ্রেস প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উহাকে মানিয়া লওয়া যায় কিনা, 


তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারে। এই প্রস্তাবে. ভারতের, অনুন্নত 
হিন্দুদের নেতা হিসাবে ডাঃ আন্মেদকার, শিখ সম্প্রদায় এবং মুসলীম 
লীগ ব্যতীত ভারতীয় অন্তান্য সমস্ত প্রতিনিধি 


মুসলমানদের ধমূলক' 
, প্রতিষ্ঠানেরও মৌন সম্মতি রহিয়াছে । কাজেই বৃটাশ গবর্ণমেন্ট যদি" 
স্যার তেজ বাহাছুরের প্রস্তাব পুরাপুরি মানিয়া৷ লন তাহা হইলে” 
আপাততঃ ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার একটা স্মাধান .হইবে, এবং এ 
ভারতবাসী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ব্যেচ্ছাঁকৃত সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে---.৮* 
এরূপ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বুটাশ গবর্ণমে্ট যদি" 


স্যার তেজ বাহাছুরের প্রস্তাবেও রাজী না হন তাহা হইলে অবস্থার 
বিন্দুমাত্রও পরিবর্থন ঘটিবে না এই সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহে 


ভবিষ্যদ্বাণী: করিতে পারি। বুটাশ গবর্ণমেন্টের ঘোষণা প্রকাশিত: 
হইলে এই সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার রহিল. 
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গৃত' ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, কেন্দ্রীয় আইনসভাতে ভারত 
সরকারের যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে 
আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচন! করিয়াছি । কিন্ত স্থানাভাব বশতঃ 
গত সপ্তাহে সকল কথা বলা হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে 
কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের রি আকৃষ্ট করা 
যাইতেছে । 

বাজেট উপস্থিত করার সময়ে ভারত সরকারের অর্থদচিব এরূপ 
কতকগুলি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যাহার প্রতিবাদ হওয়া 
আবশ্যক । তিনি রলেন যে, এদেশের সমালোচকগণ স্বীকার করুন 
আর নাই করুন বর্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষের শিল্পক্ষেত্রে খুব 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধে এদেশে কতিপয় নূতন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং যুদ্ধের পূর্বেকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 


, গুলির মধ্যে অনেকগুলির কাজ সম্প্রসারিত হইয়াছে-__একথা আমরা 


অস্বীকার করি না। কিন্তু উহাকে ভারতের শিল্লোন্নতি বলা অন্যায় 
হইবে। গবর্ণমেন্টকে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই 
এদেশে কতকগুলি নৃতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই একই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এদেশের প্রচলিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত 
হইয়াছে । দেশে বর্তমানে যেসব নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইয়াছে গবণমেন্ট যুদ্ধাবসানে 'সেই সব প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্তরূপ 
সাহায্য করিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কিছুই বলা. হয় নাই। 
এরূপ অবস্থায় নিছক যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইয়াছে, এবং যেসব প্রতিষ্ঠানের কশ্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে 
যদ্ধাবসানে তাহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে কিনা; তাহা'নিতীস্ত সন্দেহের 
বিষয়। এই বিষয়ে বৃটাশ শিল্প্রতিষ্ঠানসমূহের মতিগতি ভারতবর্ষের 
গৃক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক । এই সব প্রতিষ্টান বর্তমানে ভারতের 
বাজারে কোন মালপত্র বিক্রয় করিবার সুযোগ 'পাইতেছে না, কিন্ত 
যুদ্ধের পরে ভারতের বাজার যাহাতে উহাদের অন্য সংরক্ষিত থাকে 
তজ্জন্য উহারা কোন তদ্িরের বাকী রাখিতেছে না। উহাদের তদ্ধিরের 
জোরেই নেহাৎ প্রয়োজন থাকা সত্বেও আজ পর্য্যস্ত ভারতবাসীকে 
এরোপ্লান, ভ্রাহাজ, মোটরগাড়ী ইত্যাদি জিনিষ প্রস্তুতের কোন 
সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়৷ নাই । এই সব দেখিয়া এবং যুদ্ধাবসানের 
প্ররবর্তীকালের কথা স্মরণ করিয়া ভারতবাসী বর্তমানের অবস্থাকে 
ভারতবর্ষের শিল্লোন্নতি বলিয়! সাস্ধনালাভ করিতে পারে না। 

যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ 
এদেশের কৃষকদের হাতে অধিকতর অর্থাগম হইতেছে বলিয়া অর্থ- 
স্রচিব যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহারও মূলে কোন সৃত্য নাই। ভারতীয় 
কৃষকসমাজ খাদ্যশস্ত, পাট, তুলা, তৈলবীজ, চামড়া ইত্যাদি বিক্রুয় 
রিয়া সি পাইয়া, থাকে । কিন্তু রা 
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মেনিহিকারী মূল্য ছিল ৮৩ । টাকা গত জানুয়ারী মাসে তাহা ১১২ 


টাকায় বিক্রয় হইয়াছে । উহাতে দেখা যায় যে, খাদ্ধশস্তের, মূল্য, 

শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়াছে।, কিন্তু এদেশের, কুষকসমাজের মধ্যে 

শতকরা ৮০ জনেরই জমিতে উহাদের প্রয়োজনীয় খান্শস্ত জন্মে ন 
২ 


এবং দেশের শতকর! মাত্র ২০ জন কৃষক খাগ্শস্ত বিক্রয় করিয়া 
থাকে। এরূপ অবস্থায় খাদ্যুশস্তের মূলা বৃদ্ধির জন্য দেশের অধিবাসীদের 
মধ্যে অধিকাংশেরই কষ্টের কারণ হইয়াছে । এদেশের কৃষকের সমূহ 
স্বার্থ তৈলবীজ, তুলা, পাট ও চামড়ার মূল্য বৃদ্ধির উপরই বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । কিন্তু ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় বর্তমান 
সময়ে এই তিন শ্রেণীর ছ্রিনিষের মূল্য তেমন কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। 
অথচ এদেশের কৃষকসমাজ কাপড়, লবণ, কেরোসিন, সুপারি, মসল্লা 
প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকে সেই সমস্ত 
জিনিষের মুল্য দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক চড়িয়া গিয়াছে। এই 
অবস্থায় যুদ্ধের ফলে দেশের কৃষকসমাজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি 


' ঘটিয়াছে__এরূপ বলা সত্যের অপলাপ কর! ছাড়া আর কিছু নহে। 


অর্থসচিবের বক্তৃতার একটী অংশ হইতে উহার প্রমাণও পাওয়া যায় 
অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে, চলতি ১৯৪১-৪২" সালে পোষ্টাফিস- 
সমূহ কর্তৃক বিক্রীত ক্যাশসার্টিফিকেটের' সমষ্টিগত পরিমাণ ৬ কোটী 
টাকা এবং' সেভিংস ব্যাঙ্ক 'একাউন্টসমূহে সাধারণের জমা টাকার ৮ 
পরিমাণ ৭ কোটা' টাকা হাঁস পাইয়াছে। 'আগামী- বগুসরেও ক্যাশ 
সার্টিফিকেটের পরিমাণ ৫ কোটী টাকা এবং সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা 
টাকার পরিমাণ ২ কোটা'টাকা হাঁস পাইবে বলিয়া , অর্থদচিব আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া' 
ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইয়া টাকা গ্রহণ করিতেছে এবং সেভিংস 
ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া লইতেছে। উহা ক্যাশ সার্টিফিকেট ও সেভিংস 
ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ হ্রাসের একটী কারণ 'বটে। কিন্তু 
পণ্যব্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু দেশের দরিদ্র জনসাধারণ পোষ্টাফিসে 
সঞ্চিত সামান্য অর্থ তুলিয়া লইতে বাধ্য হওয়াতেই ক্যাশ সার্টিফিকেট 
ও সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার.পুরিমাণ এত অধিক হাস পাইতেছে। 
যুদ্ধের জন্য দেশের জনসীধারণ্রে“আধিক অবস্থার: যদি উন্নতি ঘটিত 
তাহা হইলে পোষ্টাকিয়ে জা টাকার পরিমাণ এরূপভাবে হাস 
পাইত না। 

আমাদের এই সব কথার অর্থ উহা নহে যে, বর্তমানে সমষ্টিগত- 
ভাবে দেশবাসীর হাতে অধিক অর্থ মজুদ্দ হইতেছে,না। ভারত 
গবর্ণমেন্ট ও বুটাশ গবর্ণমেন্ট মিলিয়া এদেশে সামরিক প্রয়োজনে গত 
বৎসর ৩ শত কোটা. টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং আগামী বৎসরে 


' ৫ শত কোটা টাকা ব্যয় করিবেন। এই ৮ শত কৌটা টাকার বেশীর 
ভাগ এদেশস্থ, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরিয়াদের 


হাতেই পতিত হইবে। কিন্তু ভারতের ৩৯ কোটা অধিবাসীর মধ্যে 
খুব বেশী করিয়া ধরিলেও মাত্র ১ কোটা লোক বর্তমানের যুদ্ধ প্রচেষ্টা 
দ্বারা উপকৃত হইতেছে ৷ বাকী ৩৮ কোটা লোক যুদ্ধের ফলে 
কোনরূপে উপকৃত তো হয়ই নাই--বরং অধিকতর ট্যাক্স, ও জীবন- 
ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যত্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য উহারা 
অশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে। যুদ্ধে উপকৃত ১ কোটা লোককে 


বাদ দিয়া বাকী ৩৮ কোটা লোকের আয় যদি বর্তমানে হিসাব করা 


হয় তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে” ব্রা. 'যাইবে যে, ভারতবাসীর 
ক্ৰয় ক্ষমতা হাস পাইয়াছে। কিন্ত: উপরোক্ত ১ কোটা লোকের হাতে 
(১১৬২ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য.) 





জেনারেল ওয়াভেল অকস্মাৎ আবার ভারতের প্রধান সেনাপতি 
নিযুক্ত হইয়াছেন । এই সংবাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গত ২রা মার্চ, 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এক বিবৃতিতে, প্রকাশ যে, জাপান বর্তমানে অষ্ট্রে- 
লিয়ার দিকে অভিযান না চালাইয়া জার্মান বাহিনীর সহিত একযোগে 
ভারতবর্ষকে লুক্ষ্য করিয়া একটা বিরাট শড়াসি আক্রমণ আরম্ভ 
করিতে পারে । গত কয়েকদিন যাবৎ ছ্রেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় 
স্তস্তেও অনুরূপ আশঙ্কার কথা প্রকাশ-পাইয়াছে। নয়া-দিল্লীর একটি 
সংবাদে আরও প্রকাশ যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
বহুল পরিমাণে সামরিক . বিমানপোত ইত্যাদি আমদানী হইতেছে 
এবং ইতিমধ্যেই আমেরিকার সামরিক বিমান বিভাগের জনৈক মেজর 
জেনারেল ও ছুই জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছেন। 
জাপান কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা এখন আর 
কেবল অুন্থমান ও গবেষণার বিষয় নহে। উহা অতি দ্রুতভাবে 
বাস্তব ঘটনার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে 
প্রথম আঘাত যে বাঙলা দেশের উপরই পড়িবে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। সুতরাং এই প্রদেশের সম্মুখে এখন মহা ছুদ্দিনের 
ঘনঘটা ৷ ন্ট রি 
আধুনিক যাস্ত্রিক বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযানের ফলে কোনও দেশের 
'অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাঞ্জিক জীবন যে কিরূপ বিপধ্যস্ত হইয়া 
পড়ে সেই সম্পর্কে আমীদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। বর্তমান 
মহাযুদ্ধে বিপন্ন ও আক্রান্ত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার যতটুকু 
সংবাদ আমরা পাইয়াছি তাহাই জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট। জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
কলিকাতা ও উহার উপকণ্্থ অঞ্চলসমূহে আমরা যে দারুণ আতঙ্কের 
ভাব দেখিয়াছি এবং রেঙ্গুন ও.মালয় প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে যে 
সব বিবৃতি ও বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ-করিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গলাদেশ 
আক্রান্ত হইলে আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণকে লইয়া দারুণ সমস্যার সৃষ্টি 
হইবে বলিয়া মনে হয়। এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার 
স্থযোগ লইয়া চোর, ডাকাত ও গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক জনসাধারণের 
জীবন আরও ছুর্ব্বহ করিয়া তুলিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইলে দেশের পুলিশ বাহিনীর পক্ষে একা. তাহা নিয়ন্ত্রিত 
করা সম্ভবপর নহে। শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে তখন 
প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে 
হইবে। পুলিশ ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক দলের. পারস্পরিক 
সহযোগিতা ব্যতীত আত্ষগ্রস্তদের আয়ত্তে আনা এবং লুটতরাজ 
ও মিথ্যা গুজব স্থষ্টি বন্ধ করা প্রভৃতি আপদ্কালীন কর্তব্য সম্পাদন 
অসম্ভব, বলিয়াই আমরা মনে করি। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এখনও 
যদি পূর্বেকার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব লইয়া বসিয়া থাকেন 
তাহা হইলে উহা আত্মঘাতী রাষ্ট্রনীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। 
‘ এতকালের নিরস্ত্র ভারতবাসীর হাতে আজ অস্ত্র তুলিয়া দিতে হইবে। 


গ্রামে গ্রামে আর নগরে নগরে সশস্ত্র শান্তি সেনানী গড়িয়া ভুলিতে ' 


হইবে৷ যথাসম্ভব একটা স্বাভাবিক. পরিবেষ্টন বজায় রাখিবার জন্য 
সর্বত্র সুদৃঢ় সন্ধল্প ও একান্তিক সহযোগিতার আবহাওয়া সুষ্টি করিয়া 
তুলিতে হইবে। নতুবা, এদেশের জনসাধারণের ধনপ্রাণ বিষয় 


সম্পত্তি, এক 'কথায় গোটা সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হইবে এবং এ সঙ্গে 
বৃটিশ স্থার্থও বিনষ্ট হইয়া যাইব 

এ সমূয় খাদ্য সমস্তা দেখা দিবে । তজ্জন্য প্রথম হইতেই প্রস্তুত 
হওয়া উচিত। এই বিষয়ে এতাবৎ গবর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন বা যে 
সব পরিকল্পনা রচনা .করিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নহে | প্রয়োজনের 
নিম্নতম পরিমাণ বধিয়! দিয়া খাদ্বদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে সেই সম্ভাবিত 
ছদ্দিনে.যে দেশবাসীর অবস্থা চড়াস্তরূপে শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে তাহা 
সহজেই অনুমেয় । আধুনিক যুগে বড় বড় সহর ও বন্দরকে কেন্দ্র 
করিয়া সমগ্র দেশে জালের মত রেল, ষ্টীমার ও মোটর সাভিস গড়িয়া 
উঠিয়াছে। শক্রর আক্রমণে সেই সহজ যোগাযোগ বিনষ্ট হইবার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । বস্তুতঃ, রাজধানী কলিকাতা যেন সমগ্র 
রাঙ্গলা দেশের নার্ডকেন্্র। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই সুদুরস্থ জনপদ- 


সমূহের আমদানী ও. রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই ভারসাম্য , 


একবার বিনষ্ট হইলে সেই বিপর্ধ্যয়ের ধাকা সামলাইয়া উঠা ছু'চার 
দিনের কাজ নহে। গবর্ণমেন্টকে দেশের সমুদয় খাগ্ভ সম্পদ ও উহার 
বন্টনের ভার, নিজের হাতে লইতে হইবে। সহর ও মফস্বলের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থানীয় প্রয়োজনের অনুপাতে, সমবণ্টন ব্যবস্থার আশ্রয় 
লইতে হইবে, যাহাতে কোনও অঞ্চল বা জনপদ সহসা 
ধানের অভাবে বিপন্ন হইয়া না পড়ে। খা্দ্রব্যা্দির 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও মজুদ ধান্য সম্তারের. আনুপাতিক বণ্টন 

নীতি-_এই দুইটি বিষয় অনতিবিলম্বে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। 
বিভিন্ন যুধ্যমান' নৈশগুসিতে বহু পূর্ব্বেই এই সব প্রথম ও প্রধানতম 
এদেশে এখন কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে না, 
অথচ যুদ্ধ এদিকে ভারতবর্ষের দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু 
অনশন ও অর্ধাশনের হাত হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার , জন্য 
খাদ্যাদি সরবরাহের .উদ্দেগ্যেই নহে, পরস্ত সংক্রামক ব্যাধি কর্তৃক 
আক্রান্ত অঞ্চল অথবা দলবদ্ধ গুণ্ডা কর্তৃক উপক্রত. স্থানগুলিতে 
অবিলম্বে পুলিশ ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পৌঁছাইয়া দিতে 
হইলেও আধুনিক যানবাহনের একান্ত প্রয়োজন । এই সমস্তার 
সমাধান্‌ যে কিরূপে হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। 
তবে অগতির গতি হিসাবে দেশীয় নৌকা ও গো-যান প্রভৃতির 


'স্বব্যবস্থার কথা এখন হইতে ভাবিতে হইবে। 


শক্র আক্রমণের ফলে যে সহস্র সহস্র লোক বেকার হইয়া পড়িবে 
তাহাদের লইয়াও এক দারুণ সমস্ার সৃষ্টি হইবে। কলিকাতা ও 
তিৎপার্বন্তী অঞ্চলসমূহে বহু কলকারখানা ও অফিসে কুলি, মঞ্জুর, 
কেরাণী প্রভৃতি লইয়া লক্ষ লক্ষ লোক কান্দ করে। উহাদের 
জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইতেছে চাকুরি। বাঙ্গল[দেশ আক্রান্ত 


হইলে এই সব বিপন্ন বেকার, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বেকারদের . 


জীবন-যাত্রা নির্বাহের আশু কোন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা দেখা 
যায় না। একেই তো জনসাধারণের জীবন-যাত্রা নানা কারণে কঠিন 
ও জটিল হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহার উপর এই আকস্মিক পরিবর্তন 
দেশের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি অবধি প্রচণ্ড নাড়া দিবে । তাহার ফলাফল 
যে কি হইবে তাহা এখন সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। 

€ ১১৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ১ 


ভারতে রবারের অভাব 


প্রকাশ, মালয় বৃটিশের হস্তচ্যুত হওয়ায় রবারের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে,' 


তাহাতে ভারত সরকার শীঘ্রই রবারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া মনে 
হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ক্রিবাস্কুরেই অধিক পরিমাণে রবার উৎপন্ন 
হয়। রবারের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং 'এই জন্তই রবারের মূল্য 
-এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইবে । 


সংরক্ষণ শুক্ষের মেয়াদ বৃদ্ধি 
যে সমস্ত সংরক্ষণ শুক্ষের মেয়াদ ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে 
“শেষ হইবে, তাহাদের মেয়াদ ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 


“করিবার জগ্ত ভারত সরকারের অর্থ-সচিবস্তার রামস্বাধী মুদালিয়ার একটী বিল ' 


{ কেন্দ্ৰীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উপস্থিত করিয়াছেন । 
১৯৪১ সালের সংরক্ষণ শুল্ক বহাল আইন দ্বারা লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত 
দ্রব্যাদি, চিনি এবং রূপার সুতা ও তারের (তথাকথিত সোপার সুতা ও 
প্রধানতঃ রূপা দ্বারা প্রস্তুত তার সহ) উপর সংরক্ষণ শুক্কের মেয়াদ এক 
বৎসর বদ্ধিত কর! হুইয়াছিল। এতন্্যতীত কাষ্ঠব্ড, কাগজ এবং সুতা ও 
‘রেশমী বস্রাদির উপর সংরক্ষণ শুদ্কের মেয়াদ ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ 
উত্তীর্ণ হইবে | ১৯৪১ সালের ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ (টেরিফ) সংশোধিত 
আইন দ্বারা গম ও গমের ময়দা বা আটার উপর সংরক্ষণ শুক্কের মেয়াদও 
“এক বৎসর বন্ধিত কর! হইয়াছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে গমের মূল্য 
অনেক বুদ্ধি পাওয়ায় বিদেশ হইতে গম আমদানীর সুবিধার অন্ত ১৯৪১ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে গমের উপর আমদাদী শুষ্ক কমাইয়া প্রতি 
"ছুই হন্দরে (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের ) ছুই আনা করা হয়। পরে 
১৯৪১ লালের ডিসেম্বর মাসে উহ্াও রহিত করা হয়। 


নিউজিল্যাণ্ডের সামরিক ব্যয় :ঃ 
১৯৪২-৪৩ সালে নিউদ্রিল্যাও সরকারের বুদ্ধের অন্ত ঙ নি ৪০ লক্ষ 
-পাউওড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত ভইতেছে। গত ছুই এনুত্সর. ‘এই দেশ 
, যুদ্ধ সম্পর্কে ৬ কোটী ৬০ লক্ষ পাউও ব্যয় করিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বিশেষ 
কর প্রবর্তন দ্বারা এযাবত ৪ কোটা ২০ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করা হুইয়াছে। 


~ মাদ্রাজ সরকারের আয় বৃদ্ধি 
মাদ্রাজ সরকারের ৯৯৪০-৪৯' সালের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব বাহির 
“হইয়াছে, তাহাতে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ ১ কোটা ৩০ লক্ষ টাকার 


. বেশী দাডাইয়াছে। মাদ্রাজ সরকারের ১৮ কোটী be আয় এবং 
১৬ কোটা ৯৬ লক্ষ ঢাক! ব্যয় হইয়াছে 
‘ জ্বালানি কয়লার দর 


বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কণ্টেলার মিঃ « এষ কে 
-ক্বপালনি জালানি কয়লার দর নিন্নহারে ও সহরতলীতে বিক্রয়ার্থ বাধিয়া 
দিয়াছেন :-_পাইকারী প্রতি মণ কয়লা ( ডিপোতে বিক্রয়ার্থ )--১০০ আনা 
খুচরা প্রতি মণ কয়লা--১।০ আনা 
মাদ্রাজ প্রদেশে সমবায় আন্দোলন 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের মাদ্রাজ 
প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সহন্ধীয় বাধিক কার্য্যবিবরধীতে প্রকাশ যে, 
আলোচ্য বৎসরে সমবায় সমিতিসমূহের সভ্য সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১১ লক্ষ 
৯৬ হাজার ৫৪৩ জন ; ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এইরূপ সভ্য সংখ্যা 
ছিল ১১ লক্ষ ৬৫ হাঁজার জ্ন। আলোচ্য বৎসরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ৩৫৪টা 
সমবায় বিক্রয় ভাণ্ডার বর্তমান ছিল এবং ইহাদের বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ 
*দীড়াইয়াছিল ৫৮ লক্ষ ৩৩ হান্জার ৩৯০ টাকা । সমবায় সমিতিগুলির 
হিসাব পরীক্ষার্থ «২ হাজার লোককে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল । 








. কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা 

১৯৪১ সালে কলিকাত! বিশ্ববিস্তালয় হইতে বিভিন্ন উপাধিযূলক 
পরীক্ষায় উত্তীণ ছাত্রদের সংখ্যা নিয়ে দেওয়া হইল :--এম্‌ এ-৫৬৩ জন 3 
এম্‌ এস পি--১১২ জন) বি এ-২৮২৫ জন $ বি কম--৩২* জন? বি এস 
সি-_৭৭৫ জন 3 বি টী_২৭০ জন FE বি এল--৩০০ জন ; এম বি--১৫০ জন 3 
ডি পি এইচ__-২৭ জন ; বি ই--৪৯ জন ; বি মেট .(মেটালাজ্জি)--৪ জন; 
কথা ইংরেজি ভাষায় ডিপ্লোম। প্রাপ্ত--১৮ জন। 


পাঞ্জাবের বাজেটে ঘাটতি 


পাঞ্জাব সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
পড়িবে বলিয়া দেখান হুইয়্াছে। আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাব সরকারের 
বাজেটে ১৩ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা আয় এবং ১৩ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হুইয়াছে। ৬২ লক্ষ টাকা বিমান আক্রমণ প্রতি- 
রোধমূলক ব্যবস্থাদির অন্ত এবং ২৫ লক্ষ টাকা পুলিশ বিভাগে অতিরিক্ত 
ব্যয়ের নিমিত্ত এইরূপ ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। ইহী ছাড়া ২ লক্ষ 
টাকা যুদ্ধ সম্ব্ীয় খবরাখবর প্রচার, ১ লক্ষ-টাকা সাশ্প্ররীয়িক সৌহার্দ্য বর্ধন 
এবং ১৪ লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্ট কন্ধচারীবৃন্দের মাগগি ভাতার জগ্ত ব্যয় বরাদ্দ 
করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের বাজেটে কোনরূপ কর বসাইবার 


ব্যবস্থা করা হয় নাই। চলতি বৎসরে € ৯৯৪১-৪২) সালে ২৫ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 





"ইলা যায় qu & ইন্জিনিয়ারিং 
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ইউনাইটেড ডিং কা্লারেলন 


ফোন £ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 


১১৬২ 


আথক জগৎ 


[ ৯ই মার্চ, ১৯৪২ 





পা 





১৯৪১-৪২ সালের ধান চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাবে সমগ্র ভারতে ৭ কোটা 


৩১ লক্ষ ৬৫ হাজার একর জমিতে ধান" চাষ হইয়াছে রলিয়া অনুমিত 


হইতেছে এবং ২ কোটী &৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়! 
ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ৭ €কাটী ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ হইয়াছিল এরই ২ কোটী ২৯ লক্ষ £৫ হাজার টন ধান উপর 
হইয়াছিল। 
ভারতে চীনাবাদাম চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালের চীনাবাদাম চাষের চ্ডান্ত পূর্বাতাবে ৬2 লক্ষ একর 
অমিতে,চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া শস্থমিত হইতেছে এবং ২৫ লক্ষ 
৪৬ চাজার্‌ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধর! হইয়াছে। ১৪৪০-৪১ 
সালে ৮৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর অমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল এরং 
৩৭ লক্ষ ২ হাজ্জার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল । ৃ 

ভারত সরকারের সমরসন্ভারের অড1র 

ভারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্তমান বুদ্ধ আরম্ভ 
সময় হইতে সুরু করিয়া ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে 
সরবরাহ বিভাগ মোট ২৩০ কোটা টাকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছেন। ইহার 
মধ্যে নিয়লিখিত িনিষপত্রাদি আছে £ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লোৌহনির্স্মিত 
দ্রব্যা্দি--৯৭ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা ; সতী বন্ত্রঁ-৫০ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা 
পশমী বুস্ ১৭ কোটা ৫৫ লক্ষ টাকা ; অন্তান্ত প্রকার বস্তু--২৮ কোটা 
৮৯ লক্ষ টাকা ; খাদ্যন্্রব্য--১৬ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা ; 'চামডার জিনিষ 
১০ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা; তক্তা ও কা্দ্ৰব্য_2 কোটী ২০ লক্ষ টাকা। 
ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লৌহনির্দিত দ্রব্যাদির জন্ত বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
অর্ডার দেওয়া হয়। সতী বন্ধ বোদ্বাই, পশমী বস্তু যুক্তপ্রদেশ এবং অন্তান্ত 
প্রকার বন্তের অর্ডার (ইহার বেশীর ভাগই পাটের জিনিষ) বাংলাদেশই 
সর্বাধিক পাইয়াছে। , 

ভারত সরকারের রাজস্ব বিলে ডাক বিভাগীয় মাশুল 

ভারত সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের রাজস্ব বিলে যে হারে ডাকঘর 
্ারফত বিভিন্ন জিনিষপতরদি প্রেরণ করিবার জন্তু মাতুল ধার্য্য করা হইয়াছে, 
তাহার পূর্ণ বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল ৫ 

চিঠি _চিঠি যদি. এক তোলা ওজনের বেশী ন' হয় তাহা হইলে তাহা 
পাঠাইতে /৬ পাই লাগিবে, এবং এক তোলার বেশী হইলে এবং দুই 
তোলার কম হইলে তাহার ভঙ্ক অর্ধ আনা অধিক লাগিবে। 

পোষ্টকার্ড_-একখানা পোষ্টকার্ডের দর হইবে ৯ পি এবং রিপ্লাই 
কাঁডের দর হইবে /৬ পাই। 

পুস্তক এবং কোন কোন জিনিষের নমুনার প্যাকেট--প্রথম 
,& তোলা! পৰ্য্যন্ত ৯ পাই ; ইহার (৫ তোলার) অতিরিক্ত প্রতি আড়াই 
তোলার জন্য ও পাই করিয়া । 

রেসি সংবাদপত্র-:১% তোলার অনধিক ওজনের জন্ত ৩ পাই; 
৯০ তোল্লার অধিরু এব; ০ তোলার অনধিক ওজনের জন্য অর্ধ আন]. 
যদি এক সংখ্যার রেঞিদ্্রী সংবাদপত্র একই প্যাকেটে প্রেরণের ওজন ১০ 


তোলার অনধিক হয় তাহা হইলে তাহার ওজনের জন্ত অর্ধ আনা__ইহার ৰা 
ক্রু প্রত্যেক ১০ তোলার অন্ত ৩ পাই হিসাবে (যদি অনুমোদিত || 


এজেণ্টের নিকট প্রেরিত হয় )। 


পার্শেল_-৪* তোলার, অনধিক ওজনের 'পার্শেলের, ভন্ত | আনা-. | 


ইহার অতিরিক্ত প্রত্যেক ৪০ তোলার অন্ত ।০ আনা।. 


লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি 


তারত সরকারের লৌহ এবং ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কণ্টোোলার তাহার |] : 
এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিলের পর |] 
লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ আদেশাম্থ্যায়ী উহার ব্যবসায়ীদের নাম তালিকা- | 
ভুক্ত করিবার আবেদন গৃহীত হইবে না। স্থতরাং যাহাদের নিকট লৌহ ও } 
ইস্পাত ব্ক্ৰিযনার্থ রহিয়াছে, তাহারা যেন 55 | 


করুন 





ইত্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে, স্থানান্তর করা 
স্মরুবা নূতন রপ্লাইবার খরচা ছাডা টেলিফোনের ভাড়া শতকরা ১৬$ ভাগ 
বাড়ান হইয়াছে । ইহার ফলে বর্তমীন ভাড়া অপেক্ষা বন্ধিত ভাডা $ অংশ 
বেশী হুইবে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ দিল্লীর বর্তমান তাডা বাধিক ১৯২২ টাকার স্থলে, 
ভবিষ্যতে তাহা বাধিক ২২৪৯ টাকা হুইবে। এক্ষণে যাহাদের টেলিফোন 
আছে তাহাদিগকে পরবন্তী ভাড়া দিবার. সময় হইতে বদ্ধিত হারে ভাড়া। 


দিতে হইবে! কিন্ত যাহার। নূতন টেলিফোন লইবেন তাহাদিগকে বদ্ধিত 


ছারেই ভাড়া দিতে হইবে । আরও জানা গিয়াছে যে, টেলিফোনের ট্রাঙ্ক 


কলের উপর যে সারচার্জ চলিতেছে, ১৪ই মার্চ হইতে তাহা আদায়, 


করা 





(বাজেট প্রসঙ্গ ) 
এত অধিক অর্থ জমা হইয়াছে ও হইতেছে যে, উহাদ্দিগকে যদি 
গণনার মধ্যে অস্তভুক্ত করা হয় তাহা হইলে উহাই প্রমাণিত হুইবে 
যে, ভার্তবাসীর ক্রয়ক্ষমতা অত্যধিক বুদ্ধি পাইয়াছে। এদেশের 


অধিবাসীদের ক্রুয়ক্ষমতা হ্রাসের -সমস্কা এই দিক দিয়াই বিচার 


করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় -এই যে, ভারত সরকারের 
অর্থসচিব তাহার বাজেটে দরিদ্রের উপর অধিকতর করভার 
চাপাইয়াছেন এবং যুদ্ধের সুযোগে যাহারা শু,পীকৃত, অর্থ মজুর 
করিতেছে তাহাদিগকে বরং করভার হইতে রেহাই দিয়াছেন। অর্থ- 
সচিব আমদানী শুলক্কের পরিমাণ শতকরা ২০ টাকা বৃদ্ধি করিয়া! 
দেশবাসীর ব্যবহাধ্য বহুবিধ জিনিষের উপর পরোক্ষ ট্যাক্স বসাইয়া- 
ছেন এবং চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, পাশ্ে'ল ইত্যাদির মাশুল বাড়াইয়াছেন 


বটে। কিন্তু যে সমস্ত ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধের সুযোগে 


অতিরিক্ত লাভ করিতেছে তাহাদের দেয় অতিরিক্ত লাভকরের পরি-- 
মাণ তো বাড়ানই নাই--বরং যুদ্ধের পরে বর্তমানে প্রদত্ত লাভকরের, 
শতকরা ১০ ভাগ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ, 
করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরের বাজেটে উর্দ্ধতন আয়ের উপর' 
সারচার্জ বা অতিরিক্ত আয়করের হার যে নিয়্তন আয়ের অনুপাতে 
কম করিয়া ধরা হইয়াছে তাহা আমরা গত সপ্তাহেই উল্লেখ করিয়াছি। 
দেশের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের অর্থে কর্তৃপক্ষ যদি উহাই বুঝেন যে, যুদ্ধের 


ফলে যাহাদের ক্রয়ক্ষমতা হাস গাইয়াছে তাহাদের উপর আরও ট্যাক্স: 


ধরা হইবে এবং দেশের যেসব ব্যক্তি যুদ্ধের স্থযোগে অপরিমিত অর্থ 
অৰ্জ্জন করিতেছে তাহাদের উপর করভার লাঘব করা হইবে তাহা: 
হইলে আমরা বলিব যে, এই নীতি যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় ততই 
দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। বর্তমান বৎসরের বাজেটে এই দিক 


দিয়া যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহার সত খুজিয়া ৷ 
পাওয়া { 


সেক্রেটারিজ এণ্ড ডি 


সাহা et এণ্ড কো লিঃ ৰ 
২ ২৩নীং হন মক ্বীট হাটখোলা, কলিকাতা। _ | 





_ ঈই মাৰ্চ; ১৯৪২ ] আখথিক 1১১৬৩ 


রেড়ির তৈলবীজ চাষের 'পং্বাভাষ ৰ = 
১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে ৯ লক্ষ ৩১ ভার একর অমিতে রেড়ির মন্ধিয়। টিম নেভিগেখন কোংদ লিঃ 
তৈলৰীজের চাষ হইয়াছে বলিয়া অমুমিত হইতেছে এবং ৮৯ হাজার টন \ 
রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হ্ইয়াছে।' ১৯৪০-৪১ সালে ফোন :-_কলি 2 ৫২৬৫ _ 


৯০ লক্ষ ২১ হাজার একর অমিতে রেড়ির তৈলবীজের চাষ হইয়াছিল এবং ভারত, বঙ্ধদেশ ও সিংহলের উপকলবর্জা যন বহন 
> লক্ষ € হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছিল । মালবাহী জাহাজ এবং রেকুন ও দিন ভারতের বরে নিয়মিত 


ত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 
কয়লা বোঝাই মালগাড়ীর সংখ্য।' | | 
ভারতের বিভিন্ন রেলপথ মারফত কয়লা চালান দিবার অন্য ১৯৪১ | 
সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১* লক্ষ | | 
৫৩ হাজার ৩১* থানা মালগাড়ীতে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল ) পূর্ব » » জলপুত্র ৮,১৫০ , ১, জলপন্ধ ৬১৫০০ 
[| 











EI রে 





এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, অলবিজয় ৭,১০০ 
» '» অজলরাজন ৮১৩০৩ nn লরশ্মি ' ৭,৯০০ 


বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ কয়লা বোঝাই মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল 
১০ লক্ষ ৫১ হাদার ৭৫১ খানা। 
| বাংলায় পণ্যমূল্য 
গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত EEE পু. : 

বাংলায় পণ্যযূল্য স্বীয় এক প্রশ্নের উত্তরে বাংলা লরকারের বাণিজ্য ও 

] শ্রষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম বলেন 
“যে, চাউল ও মোটা তুলাজ্ভাত কাপড়ের দর কমিয়া গিয়াছে এবং গমের দর 
অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে । ' গম, আটা, ময়দা, জ্বালানি কয়লা, লবণ, 
ডাল, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, ঘি, মসল্লা, কেরোসিন তেল, দিয়াশলাই, || 
উষ্ধপত্র, কাগজ এবং ইটের দর নিয়ঞ্জিত করা হুইয়াছে। ' চাউল, কয়লা, & 
তুলাআাত সুতা, মোটা অমুক্ত তুলা, এবং চিনির দর -বীধিয়া দেওয়া 
হয় নাই। 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 


‘2999 ( ভ্রলজ্যোতি . ৭,১৫০ ৮ এল দিন ৪১০০০ 
স্যানেজার--১০০ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাত।। । 





কোম্পানীর কাগজে সর্বনিয় দর. 
গত ২র! মার্চ তারিখে নয়াদিল্লী হইতে ইত্ডিয়, গেজেটের এক অতিরিক্ত | ভারত একস সম্মিলিত হী তিচান-যাঙ্গালী 


সংখ্যায় ভারতরক্ষ] বিধানানুসারে কোম্পানীর কাগজসমূহের সর্বনিয় দর | 
নিমলিখিতনদপ বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার কম দরে জয়বিক্য় নিষিদ্ধ ভি প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদৃঢ় আখিক ভি ভি 


হইয়াছে :_ . ION রর উপর প্রতিষ্ঠিত। 











শতকরা ৪২ টাকা সুদের খণ, ১৯৪৩--১০১৭* আনা) ৫২ টাকা ঘি ১৯৪০ সাল 
সুদের আয়করমুক্ত খণ, ১৯৪৫-৫৫-১০ টাকা $ ৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স চ তিন লক্ষের অধিক বীমা পত্র প্রদান কর! হুইয়াছে। ] 
বণ্ত__৯৭1০ আনা) ৩/০ আনা সুদের খপ, ১৯৪৭-৫০-৯৭ আন; $ ২৭০ নি রহ সহ 
আনা সুদের খণ, ৯৯৪৮-৫২--৯৩২ টাকা ; ৪২ টাকা গুদের খপ, ১৯৪৮-৫৩ রি বিল্তান্িত বিবরণ জন্য-_ 
১০২২ টাক! ; ৩২টাক1 সুদের খণ, ১৯৪৯-৫২--৯৫২ টাকা ;' ৪৫০ আনা মিঃ পি বি, 
সুদের খপ, ১৯৫০-৫৫--১০৬২ টাকা ) ৩২ টাক। সুদের খণ, ১৯৫১-৫৪-- || ০. রি দত্ত 
1 ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 1 


৯৪২ টাকা ; ৩৪০ আনা সুদের খণ, দত টাকা) 88০ আনা দে এ 
সুদের খণ, ১৯৫৫-৬০--১০৭/০ আনা 5 98০ আনা স্থদের খপ, ১৯৫৮-৬৮-- | মাসিক ৪০২ টাকা বেতন ও কমিশনে ইনম্পেরীর আবশ্যক Lf 


‘১০৮ টাকা 3 ৪৯ সুদের খাণ ১৯৬০-৭০ _-৯০৩৯, টাকা 5৩ টাকা সুদের Ee a EE 
খপ, ১৯৬৩-৬৫--৮৮]০ আনা ; ৩২ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগন্্--৭৫২ | | গ্রেড 








টাকা! ; ৩৫০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগদ্দ ৮৭২ টাকা। 
| বিশেষ সরবরাহ অফিসর নিয়োগ 
:- প্রকাশ, বাঙ্গল৷ সরকার ' বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগে ote | 15 ৃ 
অফিসর নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'তিনি সাধারণ সরবরাহ ' _ বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
সংরক্ষণে দায়ী থাকিবেন। শুধু খাব নহে, অসামরিক নাগরিক রক্ষার ট ' SORES EEE: 
জন্য প্রয়োজনীয় অন্তাম্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের দায়িত্বও'তীাহার উপর থাকিবে। y 2 
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারও উক্ত অফিসরের উপর ভত্ত থাকিবে। 
আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, কয়লার অভাবে' যে গুরুতর অবস্থার 
স্থষ্টি হইয়াছে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গত ৪ঠা. 
মার্চ সন্ধ্যায় আমেদাবাদ' মিউনিশিপ্যালিটির সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে। টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ খান্দুভাই 
দেশাই উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ৩*টি মিলে ইতিপূর্কেই 
2০. ব্াত্রির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তবে দিনের 
বেলার কাজও বন্ধ ক তয় কাজত ত রঃ 
অসুবিধা হইবে ।.. রর 


৩ 






অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্তক। 
ব কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং চন্যানেছিং এছেণ্টস্‌ 


4১১৬৪ 


আঁথিক জগৎ 





# 


পাটের গবেষণা সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিভালয়ের সহিত সহযোগিতার যে”: 
ব্যবস্থা করা' হইয়াছে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি তচুদ্দেষ্যে ১৯৪২-৪৩ 


সালের বাবদ ১৬ হাজার ৫৮০২ টাকা ব্যয় মঞ্জ,র ক্রিয়াছেন। এই অর্থ 
নিল্নলিখিততাবে ব্যয়িত হইবে £_ রঞ্জনরশ্িযোগে পাট তত্তর পরীক্ষার অন্ত 
€ হাদ্দার ৬০২ টাকা, রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাট ও তাহার ঝাড়তি পড়তি 


অংশ কাজে লাগাইবার উপায় এবং পাট ভিজাইবার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার | 


জন্য ডাঃ বি সি গুহ যথাক্রমে ২ হাজার ৮ শত টাকা ও ২ হাজার ৩ শত 


টাকা ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ৩ হাজার ৩ শত: 
টাকা ; পাট তস্তর পরিপুষ্টি সম্পর্কে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেবের অধ্যাপক ' 


বি সি কুঞ্জ গবেষণা ৩ হাজার ১২০ টাকা। 
বিহার সরকারের, বাজেট 

বিহার পরকারের ১৯৪২:৪৩ সালের বাজেটে ২ লক্ষ টাকা উদ্ধত হইবে 
বলিয়! আশা করা যাইতেছে. কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর বাবদ তহবিল 
হইতে নির্ধারিত প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ টাকা, পূর্ব বরাদ্দের চেয়ে 
' আবগারী কর বাবদ ৪ কোটা.৭৫-লক্ষ টাকা এবং 'বনবিভাগের আয় বাবদ 
হ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বিহার সরকারের অধিক আয় হইবে বলিয়া অন্থমিত 
হইতেছে। পক্ষান্তরে ষ্র্যাম্প বাবদ ৪ লক্ষ টাকা, পাট রপ্তানী কর বাবদ 
৩ লক্ষ টাকা, খুচরা মটর স্পিরিট বিক্রয়কর বাবদ ৮০ হাক্দার টাকা উক্ত 


সরকারেন্ু কম আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে: 


এককালীন ৩ কোটী ৩৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা যুদ্ধকালীন বেসামরিক জন- 
গণের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। 

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহে সরকারী সাহায্য 

জানিতে পার! গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানসযূহে বিমান 
আক্রমণ প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্ত বিনা সুদে ১ লক্ষ টাকা 
আগাম দিবেন বলিয়৷ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক পত্রে জানাইয়াছেন। 
' ধর টাকা ৯৯৪২ সালের '৩০শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে 
হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণ 


প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অন্ত কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মোট আমু- 


মানিক ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা যঞ্জুরীর জন্য 
বাঙলা সরকারকে অমুরোধ করিয়াছিলেন এবং এ সঙ্গে ইহাও জানাইয়া- 
ছিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ তহবিল হইতে ৫০ হার্জার টাকা 


ME কয়লার মুল্যরদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 

গত-ওরা মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা সরকারের শিক্ষা, শ্রম 
এবং বাণিজ্য' বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম পোড়া 
কয়লার অকন্মাৎ মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে এক বিবুতি দেন। তিনি বলেন নং] 
বিষয়টী প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বহিভূরত্তি। কয়লার যে অভাব 


খটিয়াছে তাহা নহে, কয়লা চলাচলের মালগাডীর অতাবই ,সমস্তা |: | ! 
সরকার একজন কয়লা সরবরাহ কর্মচারী নিযুক্ত করায় কয়লা ও পোড়া কয়লা 
যোগান দেওয! সুবিধা হইবে এবং কয়লার দামও কমিয়া যাইবে। মন্ত্রী ছি, 
মহোদয় আরও বলেন যে, খনিসমূহের শতকরা ১৫টি খনিতে প্রথম শ্রেনীর || 
এই খনিগুলি জাহাজ এবং সমরোপকরণ উৎপাদনে | 
নিযুক্ত কলকারখানায় ব্যবহারের কয়লা সরবরাহের অন্ত রেলওয়ের 
কয়লা সরবরাহের জন্ত নির্দিষ্ট যালগাড়ী- 8 
সমুহের শতকরা ৮০ ভাগ এই কয়লা যোগান দিবার অন্ত নিযুক্ত আছে। শত- | 
করা অবশিষ্ট ২০ ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা 4 
সরবরাহ করিয়া থাকে । এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার দর চড়িরাছে। বাংলা ঠ. 
সরকার ও বিহার সরকার সম্মিলিতভাবে এই সমস্তা সমাধানের জন্ত ভারত | 
সরকারকে অনুরোধ করেন। ভারত সরকার একজন কয়লা সরবরাহ করিবার | 
দন্ত বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করায় কয়লার অভাব কতকটা দূর হইবে বলিয়া {| 
আশা করা যায়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কয়লা যোগান দিবার মালগাড়ীর } 


কয়লা উত্পন্ন'হয়। 


সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। 


সমস্তা না মিটিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার দর কমাইবার আশ! 
কম। ইহাতে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধা ছইবে'। 
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বোম্বাই সরকারের পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ 


“রোস্বাই সরকার বেসামরিক লোকদের পণ্যদ্রব্য যোগান দিবার অন্ত 


“সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এবং স্হকারী ডিরেক্টরদের বোম্বাই সহরে নিন্ন- 


লিখিত দ্ৰব্যগুলির সরবরাহ, বিক্রয় এবং মজুদ রাখা প্রতৃতি ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের 
প্রযোজনীয় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন £_কাঁঠকয়লা, জোয়ার, তুলার বীজ, 
চাউল, আলু, গম, ময়দা, আটা, , বজ্পরী, লঙ্কা, ডাল, ঘি, ছোলা, পেয়াজ, 
নারিকেল তেল, নারিকেলের শশীস, চীনাবাদায় তৈল, ঘাস, চিনি, লবণ, ভূষি, 
ফল, শীকসজী, চা, কাফি, হলুদ, কেরোসিন তৈল, জ্বালানি কাঠ, দিয়াশলাই, 
মেটে সাবান, দুধ, তালের চিনি প্রভৃতি সকল জিনিষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্তে 
উপরোক্ত দ্রব্যাদি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এ সকল জিনিষের মজুদের 
পরিমাণ জানিবার অন্য এবং ও সকল দ্রব্যাদি চলাচলের যানবাহন ব্যবহার 
করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতাও উক্ত কর্ধচারীদের 
দেওয়া হইয়াছে । ইহা ছাড়া যে কোন গৃহাদি উক্ত জিনিষপত্র মজুদ করিবার 
অন্ত এই সকল কর্ম্মচারীরা দখল করিতে পারিবেন। 
| মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বরাদ্দ | 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ৩ হাজার ২ শত কোটি ডলারেরও অধিক অর্থ 

সামরিক ব্যয়ের ভজন্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে। 
(বাজলাদেশ যদি আক্রান্ত হয় ) 

এদেশে জাপানের সামরিক অভিযান আরম্ভ হইলে জনগণের 
ধনসম্পত্তির যে কিরূপ অপরিমেয় ক্ষতি হইবে তাহা সহজেই অন্ুমেয়। 
আধুনিক যাস্ত্রিকবাহিনী প্রবল ঘুণিবাত্যার মতই সম্মুখে যাহা কিছু 
পায় তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করিয়া 
অগ্রসর হইতে থাকে ।..ইহার ফলে কত লোকের ক্ষেতখামার, 
ঘরবাড়ী ও ধনপ্রাণ. যে বিনষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সব 
আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার বহু পরেও' সহজে পূরণ করা 
সম্ভব হয় না| এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদের আতঙ্কিত 
হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । শুধু মরিবার ভয়েই লোক আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হয় না; উহার অপেক্ষাও অধিক শঙ্কার কথা হইাতছে এই যে, 
দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিপধ্যন্ত হইয়া পড়িলে লোকের জীবন্মূত 
অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে । অবশ্য এরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল 
ধরিয়া চলে না। কিন্ত স্বাধীনদেশে এই বিপদের দিনের জন্য পূর্ব 
হইতেই সূর্রবাঙ্গীণ ব্যবস্থার উদ্যোগ অয়োজন করা হইয়া থাকে । 
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' আমাদের,দেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলই এই বিষয়ে 
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ৰ্জ্জিলিং বান লিঃ 


_হেড অফিস 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 


কলিকাও।। . 
অনুমোদিত মুলধন ৫৯১০, ০০ টাক। 
বিক্রীত , , . , ৩১৪২৯২৫২ 
আদায়ী . ».. টির 
ডিপোজিট » ৮৫০,০৯০ 
কার্যকরী ' :১০,৫০,০০০২ 
_ ভানতবর্ষের অন্যতম উন্নতিশীল EE 


শাখাসমূহ ক্লাইভ গ্রীট (৯এ ডাগহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
তেজপুর, চরালী, কটক, মঙ্গলাবাগ, নাগপুর, 
পুরী, ঢাকা ও রণচা। 


1" সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 4 


[ ৯ই মাৰ্চ, ১৯৪২ ' 





চা. উই: মার্চ, ১৯৪২-] ;" আধিক, জগৎ 1848 

















. কর্মীরা : উৎসাহী, চট্পটে, আর সন্ত থাকে . .: 
কিসে? রোজ বেল! এগারোটা, আর বিকেল... : 

চারটেয় কাজের মাঝখানে তাজা-করা ই এ নীতি ৰ 
' এক পেয়ালা গরম চা. পেলে। | 
বেশি ক্লান্ত বোধ করে।, 
যারা খেটে খায় তাদের 









7. কিচা না-হলে, চলে! ': 
কাজের প্রেরণা 
রক 
পাওয়া যায়। . 















রী ৯৬৬ “"আধিক' জগৎ এ মার্চ, ই 
‘মিত্ৰশক্তি এবং অক্ষশক্তির জাহাজ ডুবির নরিমাণ ডিক টিন চেক 
।, প্রকাশ, বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৯৪১ সালের শেষ ভাগ & নোয়াধা? 0 ৮. 
পর্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গের ৮৩ লক্ষ টন সম্বলিত এবং. অক্ষয়-শক্তির ৬০.লক্ষ টন | নব্যানধলি 6 8 
সম্বলিত জাহাজলমূহ ডুবিয়া গিয়াছে। ০০০০ সিডিউন্ড ২ ব্যাঙ্ক == 


bd 


' বাংলার বে-সামরিক লোকদের জন্য জিনিষপত্র সরবরাহ. 


' প্রকাশ, বাংলার বেসামরিক লোকদের খাছত্রব্য এবং -অন্তান্ত প্রয়োজনীয় H | 
জিনিষপত্রার্দি সরবরাহ করিবার ভ্প্ত বাংলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রমবিভাগ & 
একজন বিশেষ কর্মচারী নিযোগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত বর্শ- 


চারী. বাংলাদেশে পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত[ও লাভ করিবেন। 
 ফুক্তপ্রদেশে রাজস্ব আদায়ের পরিমাপ 


+ যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের. ১৯৪০-৪১ সালের, বাজেটের অনুমিত বরাদ্দের | 

চেয়ে ১কোটি ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অধিক আয় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের |: 
তহবিল হইতে আয়করের প্রাপ্তি অংশ, ভূমিরাজস্ব, বিচার বিভাগ, সে. 
বিভাগ, শিল্প বিভাগ, ক্ুষি, বন বিভাগ, ষ্টাম্প, মটরগাড়ী চলাচল, সংক্রান্ত ' 8 
আয় প্রভৃতির বৃদ্ধি হেতু ১ কোটি ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় . 8 
845৮8 ৫৮ হাজার ' A 


টাকা আয় হাস পাইয়াছে। y 
সিন্ধু সরকারের বাজেট 


সিদ্ধ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাছেটে ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা || 
ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরের বাজেটে. মোট |) 
আয় দেখান হইয়াছে ৪ কোটা ৮০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং ৪ কোটী (| 
৯৬ লক্ষ ১ হানার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা, হইয়াছে। বাজেটে কোন .রকম || 
নুতন করের প্রস্তাব করা হয় নাই। অনরক্ষা ও সতর্কতামূলক কার্য্যের জন || 
আগামী বৎসর ১* লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সিদু সরকার ১৯৪২-৪৩ | 
সালে ভাদত সরকারের নিকট হইতে আয়করের অংশ বাবদ -১৭ লক্ষ. { 
১০ হাজার টাকা এবং কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিল হইতে ৯ লক্ষ টাকা পাইবেন। চর 


সুকুর বাধ ভৈয়ারীর অন্ত ভারত সরকারের নিকট হইতে সিন্ধু সরকার যে 


টাকা ধার করিয়াছিলেন, আগামী বৎসর হইতে বাধিক ৭৫ লক্ষ টাকা || 


১৯৪১-৪২ সালে ১৩ লক্ষ | 


হিসাবে তাহা. পরিশোধ করিতে হুইবে। 
৩৯ হাজার,টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
তান লোরলডি 


জাপান বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর, ট্র 
88 অধিষ্কত চীনে উক্ত রাষ্ট্রের টন ও মারি যুক্তরাষ) ' সমস্ত | 


কারখানা, চ্শিয়ের কারখানা, দেযাশলাইয়ের কারখানা, বিদ্যুতের কারখানা 1৮4 


কুমির ৰং বারে 


বং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি'জাপানীর! দখল করিয়াছে . 
. বাঙ্গলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা 
গত ₹৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ কে মুরুদ্দীনের 
এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফল্পসুল হক বলেন যে, নিয়োক্ত সংবাদ- 


: পল্রসমূছে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় 'ও উহাদের প্রচার সংখ্যা 
নিয়লিখিতরূপ £-(১) আনন্দবাজার, পক্রিকা_-৬৫১৬৭৯ ; (২) ্টেটস্ম্যান_- 


£০১০০০ ) (৩) যুগান্তর ৩২,৩৮৮) (৪) অমৃতবাদ্ধার পত্রিকা-_৩০,৫৪৫ ১ 


(৫) এডভান্কা-_২৬,০*০ ; (৬). হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্তার্ড_২৫,০০* 3 (৭) বিশ্বামিত্ৰ ' 8 
২০০০০ 5 ৬) আঁজাদ--১৯,০০০ 3 (৯) ভারত-_-১৮,০*০ ) (১০) ষ্টার অব '& 
ইত্ডিয়া--১১,০০০ ) (১১) নবধুগ--৭,০০০ ) (১২) রোজানা হিন্দ_২১৩০০ 3 
(১৩) আসরি জাঁদিদ-__২,০০০ $ ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ এও: ডেলী এড- ৪ 


ভার্টাইজাঁর-_১,৬০০ 3 (১৫) লোকমান্ত--১১০০০ | 
সৈন্যবাহিনীর জন্য শু কল। 


ভারতীয় সৈস্তদিগের অন্ত ৩ হাজার € শত পাউণ্ড শুকনো কল! টু 
সরবরাহের অন্ত সরবরাহ বিভাগ একটা ফরমাস পাইয়াছেন। 


কারখানায় প্রস্তুত শুকনো কলা ইতিমধ্যেই সামরিক খান্ভ পরীক্ষাগার কর্তৃক 


মনোনীত হইয়াছে। আরও কয়েকটা কারখানায়. কলা শুদ্ধ করা যায় কিনা 


ভাহার অন্ত চেষ্টা চলিতেছে। 


বড়বাজার, রক্দিণ কলিকাভা, ১ কচি, পাটনা, বেনারস, 
s গ্রা্, নোয়াখালী, ফেনী 
চৌমুহনী, দৌলত 


চাদপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাছ )। 


'| অৎশীদারগণের 





দুইটী 2 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, সি, দত্ত এ এম, এন»সি | 
ডি সানেশিং তাইকে EEG? ee রা 






হেড অফিদ--১*নং ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাতা । ' 
" শাখাসমূহ ! 







ফেনী, পুরাণবাজার, 
গঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 










শতকর। - রা 





















২০৩ টেনিস এনা হিরন হবে Ps ম খরেশ খর 
সস - ~ ০০০ 






বালাগঞ্জ শাখ। 
(রাসবিহারী এ্যাভেনিউ এবং 












স্থাপিত--১৯১৪ ইং 

' =." শাখা ও এজেন্সী অফিস 

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পি, দিন, 
হত 

মোদি মনন ভান টাকা 
f +39 ২৩,৯৫,*০০২ টাকার উর্দ্ধে 


ডি :3 ১৪১৩৫,০০০ 5 











নিকট প্রাপ্য টি 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৬০,০০০ ও 


ফরেন একে তলার হত্যাসহ) নকল অর 
ব্যাঞ্কিং কাৰ্য্য করা হুয়। 








ৃ ৯ই সার্চ, ১৯৪২ ] 
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কউ 


সম 
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Upon টে 





রদ জানা না বাছিল ও বিসানবাহিনী নি: 


টানে গে, তাক 


ভারতে খান্শগ্ত উৎপাদন ' 


| পি রা তে থাপ উদ পক আদিল 
বিএ 'উপযুক্ত-কর্ম্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্তে যাহাতে মার্চের :. 


শেষভাগে অথর! এপ্রিল, 'মাতসর প্রথমদিকে বিভিন্ন শ্রাদেশ, এবং “দেশীয়: | 
যাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক '-আহুত হয়, সে জন্ত'-ভারতীয় কৃষি , 
'গবেধগা সমিতির পরামর্শদাতা বোর্ড প্রস্তাব-করিয়াছেন।' “উক্ত বোর্ড ভারত ' 


সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন যে, খা্শস্ত বীতর, জমির সার এবং 
খান্তঞ্রব্য সরবরাহ করিবার অস্ত-স্থলপথে এবং 'জলপথে যানবাহনের যেন 
সকল প্রকার সুবিধা, গবর্ণমেন্ট প্রদান করেন। বাংলা দেশ এবং মাদ্রাজ 
প্রদেশে মাহাতে উৎক্নষ্ট ধরণের, ধানের চার বরা যায়, সেইসন্ত ‘বাংলা 


দেশেব্র ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর ধান চাষের জমির মধ্যে ৪ লক্ষ একর জমিতে ' 
নুতন খান্ত এবং মাদ্রাজ এদেশে. প্রথম বৎসরে ৭ হাজাব.৫শত একর জমিতে .. 
 ্ট্যাপ্ডার্ভ ) 


নুতন ধান্য বগন করিবার ব্যবস্থা করা হইবেন -ইহাঁছাড়ী দ্বিতীয়-বৎসরে 
৪ 


করে ' বহিঃশক্রুর “আন্রম্ রোধ: করতে 'সাহায্য ' 'করছে $. 


মাজা প্রদেশেও লক্ষ একর তে রোপন করিব] ধলা 
কযা 


_ইন্তিযান এ এণ্ড. র্ণ নিউজ, টন TT 
এ. “কর্মকর্তা নিৰ্বাচন ' 


নিশিবিত ব্যক্তি ২৯৪২ সালের জন্য. ইত্থিযান এঞ ইষ্টার্ণ নিউজ 
পেপার সোসাইটীর কর্মকর্তা ও, সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন :4_সভাপতি-_- 


'. মিঃ আর্থার-মুর/€্রেটসম্যান ), সহ-সভাপতি ও কোবাধ্যক্ষ_প্রীযুত দেবদাস 
. গান্ধী (*হিন্বস্থান টাইমস ), মিঃ এইচ ডব্লিউ স্মিথ (টাইমস অব ইণ্ডিয়া); 


সদস্তগণ-_ শ্রীযুত কে নিবাসন ( হিন্দু), শ্রীধুত তুষারকাস্তি ঘোষ ( অমৃতবাজার 
পত্রিকা), মিঃ এফ'ডব্লিউ ব্যাষ্টিন (সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট ) স্রীযুত 
জি এল সোম্ধী (.টিবিউন)'ও 'ভীযুত ুরেশচন্্র মজুমদার (হিচ্দুস্থান 


১৬৮ | আধিক জগৎ: 


পার্ভাসিটিজ (৮০০v৫৪৪i৷৷০৪)-যিঃ জি এল এম প্রমিত । প্রাপ্তিস্থান 8. 
>১০০নং ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা । মুল্য দুই টাকা। . : টা 

সিন্ধিয়া ষ্রয নেভিগেশন কোম্পানীর কলিকাতা অফিসের. ম্যানেজার 8 
শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেটা ‘জি এল এম’ এই ছদ্ম নামে 'বৰ্তমান.-পুন্তকটি [: 
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রীধুজ' মেটা ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্প ইংরাজী. রচনায় সিদ্-: বা বা 
হত্ত। তাহার “ফ্রম রঙ এজলস্‌ ( From ॥ Angles ) নামক &: স্থ বৃ ব ন্‌ ক 
পুস্তকটী প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যের আসরে তাহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। A i 
নানা শ্রেণীর পাঠক মহলে গু পুস্তকটির যথেষ্ট লমাদরও দেখা'যায়'।' বর্তয়ানে & ‘লিস্সি ডে ভ 
শ্রীযুক্ত মেটা ‘ইণ্ডিয়ান ফিনান্সা, ‘ইণ্ডিয়ান: এফায়া্স*, ‘অমৃতবাজার . পত্রিকা  .. 
প্রভ্ৃতিতে প্রকাশিত তাহার কতিপয় রচনা সম্বলিত. করিয়া আলোচ্য নুতন দু : ৭. ১৯৪২, সালের $লা মার্চ 
পুস্তকটি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে' রাঞ্জনীতি, ' অর্থনীতি ও": অন্যান্য: 

বিষয়ক ২৬টা প্রবন্ধ ও)৮টি কবিতা স্থান পাইয়াছে।: এই. প্রবন্ধুতলির ঢু স্বারবন ব্যাক জট 

তার ১৯ নানা বিষয় আলোচনা ‘করিয়াছেন ।. 8 LO! 
আধুনিক যুগে সমাজ ও সভ্যতার যে রূপ তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, (:. ১ রি হেড অফিস- 


বহদর্শী' সমালোচক হিসাবে সরস রচনার ভিতর দ্য়া-তিনি: তাহা প্রকাশ (&. ' 
১০২|১নং ক্লাইভ ্ীট তে 


করিয়াছেন। আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমানীতির' রানি 

নম বদ বচ তথ ভা কানি |. সৎ যাও তোতে 
সত ত | জাত বাট ও 
ই | দির] ক্যাশ রোডের মৌড়ে) 


১১1১ সি কলেত স্কোয়ার, কলিকাতা । ১০ আনা--বাধান ০ আনা। 

নর CE এক খণ্ড ‘নিউ ইয়ার বুক’ | মুর সাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে | 
সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।' এ জাতীয় বর্ষপঞ্জীতে যে সকল জ্ঞাতব্য 
বিষয় সন্নিবেশিত হয় “নিউ ইয়ার বুক, ১৯৪২”এ উদ্থাদের সবগুলিহীবথাস্থানৈ 
পাওয়া যাইবে । জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য, ভৌগোলিক সংস্থান, শিল্প বাণিজ্য 
ব্যবসায়ের অবস্থা, কয়লা, পাট, লৌহ প্রভৃতি সর 
সম্পদের তথ্যাদি, কৃষি, জীবন বীমা, বাজারের হালচাল, রাজস্ব; শাসনতান্্িক ॥ 
খুঁটিনাটি, দেশ শাসন সংক্রান্ত খবরাখবর, খেলাধূলা, দেশবিদেশের আর্থিক; 
সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, |. 
ee 
ছোট ছোট অক্ষরেও ৪২৫ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। কেবল জনসাধারণই. 
নয়, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও ' এরূপ একখানি ' তথ্যবহুল বর্ষপ্থী? i 
একাস্ত অপরিহার্য্য। আলোচ্য বরের ‘নিউ ইয়ার বুকের’ অন্যতম বৈশিষ্ট্য: “তাছ বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার| শেয়ার ক্রয় 
এই যে, ইহাতে বার্টাণ্ড রাসেলের “বর্ভমান্‌ যুগসন্ধিক্ষণে মাম্থবের কর্তব্য - | ER বত 
কি”, শীযুক্ত নিরোদ চর চৌধুরী কর্তৃক লিখিত: “বর্তমান, মহাযুদে- || ব্যান্কের, হেড. লক যেকোন শাখা অফিসে পত্র 





০ 





নি RT Sl 
"-. * রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পয না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 


সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক ইতিহাস”, প্রযুক্ত যতীন মোহন দত্তের "জনসংখ্যা" লিখুন ৷ - রি 88 
ও আদমন্থমারী” প্রমুখ কয়েকটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সংযুক্ত করা - ভি নিসা চা হত দৰ চাক উদ্ধত্তের 
হইয়াছে। পরিশেষে - ভারতবর্ষের বিশ্িষ্-র্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় -ও: 
জীবনেতিহাস দেওয়া হুইয়াছে। এই যুদ্ধের বাজারেও কাগল্ ছাপা ও 
বীধাই যেরূপ নম্বর হইয়াছে, তাহাতে আমরা প্রকাশককে বন্যবাদ না 
জানাইয়া.পারি না।. এ জাতীয়, পুস্তকের, প্রচার যত বেশী' হুইবে, জিজ্ঞাস 
দেশবাসীর সাধারণ জ্ঞান ততই, বৃদ্ধি পাইবে “নিউ ইয়ার বুক” সর্বত্র 
সমাদর লাভ করিলে আমরা স্থখী হইব। রি ও 
167 17 পাঞ্জাবে গম 'সমত্তা ৮.) 
, গমের অন গ্চর সামরিক চাহিদার দরুণ এবং বাজারে নৃতস-শঙ্ত উঠিবার : 
পূর্বে গমের অভাব হওয়ার, সসাবনা থাকা, 'অধিকন্ত লাহোরের .মিউনিসি- 
প্যাল এলাকায় গমের, বথেষ্ট চাহিদা থাকায়, পাঞ্জাব স্রকার লাহোর . চু অনুসন্ধানে জানা যায়।- সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জনসাধারণের জন্য «২ টাকা মণ দরে শতকরা শাখা বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 


৪৫ ভাগ হয ও৬৫ ভাগু গম মিশ্রিত আটার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত ? জেনারেল ম্যানেজার “ 
করিষ্লাছেন। . eee ah k ০১৭১১: যে 


উপর বাধিক শতকরা ০ হিসাবে আদ দেওয়া হয়, : নি 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। fl 
পেভিংজ্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব--বাধিক ' শতকরা ১৫০ টাকা হারে আদ : 
"দেওয়া -হয়।. চেক দ্বারা টাকা 'তোলা যায়।, অন্ত হিসাব-হইতে 
HAL LO OUR REELS OB Ca ML DAL 
ব্থায়ী জামানত ১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয় : 
পাব Sb Clic Belt IEE 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। | 
[সিকিউরিি, পেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গছিত রাখ! 
E হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা | 








গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 








ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিঃ 
১৯৪১ সালের কার্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমরা ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিমিটেডের গত 
৯৯৪১ সালের কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী ঢৃষ্টে 


জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী & লক্ষ ৯৭ হাজার ৯০০ টাকার নুতন ;' 


বীমার অন্ত মোট ১ হাজার ৩২২টি প্রস্তাব পাইয়াছিপ । উহার মধ্যে ১ হাজার 
৭২টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যস্ত এবার ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৯০ টাকার নূতন বীমা- 
“পত্র প্রদান করা হুইয়াছে। গত ১৯৪০ সালে কোম্পানী ৯ হাজার ৩১৩টি : 
পলিসিতে মোট € লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৫. টাকার 'বীমাপক্র প্রদান করিয়াছিল। 

সে হিসাবে এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ.” 
হাস পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে দেশের বীমা ব্যবসায়ের 
সমক্ষে নানারূপ জমন্তা মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে বহু বীমা 


কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই এই কোম্পানীর . . 
নুতন বীমার পরিমাণ এবার কিছু কমিয়া যাওয়াতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। ' 


ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি ইতিমধ্যে এদেশের প্রভিডেণ্ট 
.কোম্পানীগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই কোম্পানী যে পরিমাপ কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে তাহা এই কোম্পানীর পরিচাঁল কদের কর্শ্মদক্ষতারই পরিচায়ক 
বলিতে হইবে । 

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৭০ হাজার ৬৯০ টাকা, দাদনী 
তহবিলের সুদ বাবদ ২ হাজার ৬০০ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়া, 
কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬০০ টীকা । ব্যয়ের দিকে 
এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৩ হাজার ৮১১ টাকা» পলিসির মিয়াদঃ 


"উত্তীৰ্ণ হাওয়া বাবদ ২৫০ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৯০১ টাকা দাবী হয়। 
( লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪ মাসের হিসাবে শতকরা বাৰিক ৫২. 


কার্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ৪৮ হাজার ৩৬৯ টাকা ব্যয় করে। অষ্তান্ত; 
"খরচ বাদে বাকী টাক! জীবন বীমা তহবিলে নিয়োগ করা হয়। বৎসরের: 
“প্রথমে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ১৯৯ টাকাঁ। বৎসরের শেখে: 
তাহা ৭৮ হাজার ৪১৬ টাকা দাড়াইয়াছে । 

বর্তমান কার্ধযবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়! মিউচুয়াল 
প্রভিডেণ্ট সোসাইটির মোট দায় 'দেখানে! হইয়াছে ৮২ হাজার ৬৬১ টাকা ।* 
এ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল; 
১ তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £--পলিপি বন্ধকে দাঁদন ৩ হাজার; 
: ৯১৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও নূতন হাওড়া পুল ডিবেঞ্চার ৫০ হাজার, 


- ৫৪ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১ হাজার ৭৫৪ টাকা, এজেন্টদের নিকট: দি 
- প্রাপ্য ৯৬০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩ হাজার ১৮৭ টাকা । এই সব বিবরণ | 
"দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে; || 
বলিয়া বুঝা যায়! মিঃ পি কে মুখার্জি ম্যানেঞ্িং ডিরেক্টররূপে এইট 
- কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীটি ন 


"উত্তরোত্তর ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হউক, ইহাই আমাদের কামনা । 
টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী 


গত ৪ঠা মার্চ জামসেদপুরে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ॥ 
--দ্রিবস” যথারীতি উদযাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কোম্পানীর জেনারেল? দর 
" ম্যানেজার মিঃ জে জে গান্ধী কর্মচারীদের নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়া. 
সকলকে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও সাহসের সহিত কর্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে অন্থরোধ পু 
- জীনাইয়াছেন। উত্পব.উপলক্ষ্যে অন্তান্ত বৎসরের স্কায়এ বারেও খেলাধুলা, | 
শোভাযাত্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। টাটা কোম্পানীর কর্প্রচারিগণ এক 


- শোভাযাত্রা সহকারে কোম্পানীর প্রধান ফটকের সম্মুখে স্থাপিত প্রতিষ্ঠাতার 
মন্র মূর্তির নিকট সমবেত হুইয়! উহার পাদদেশে পুষ্পমাল্য দান করেন। 





বাঙ্গলায় নূতন যৌথকোম্পানী 
মাইনস্‌ এণ্ড মিনারেলস্‌ লিঃ__ডিবেক্টর মিঃ হীরেন্দ্রনাথ গলো- 
পাধ্যায়। রেজিস্টার্ড অফিস-__৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন € লক্ষ টাকা । 'খনি ও খনিজ সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা । | 
এরিয়ান 'পেপার মিলস্‌ লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ চ্যাটার্জি। 
‘মুযো দিত মূলধন ৪. লক্ষ টাকা। ব্যবশা--কাগথ্ের “বোর্ড ও নও প্রস্তুত ও 
ক্রয় বিক্য়। i | | 
্ট্াপ্তার্ড উড, ও লিঃ ডিবেট ‘মিঃ দেবেশ চন্দ্র ঘোষ। 


, রেজিষ্টার্ড অফিস-_-পি ১২, মিশন রো "এক্সটেন্শন্‌, কলিকাতা । হযে 


“মূলধন ২:লক্ষ টাকা ।' নানাবিধ কাঠের '্রব্যাদির ব্যাবসা | '* 

ভকত সিং বাগ গী এণ্ড ফোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ বৰ্ণবীর জুনেজা। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।. ব্যবসা" জেনারেল মার্চেপ্টস্‌। | 
গ্রুপ ল্যাবরেটরিজ (হণ্ডিয়) লি£-ডিরেক্টর মিঃ এফ, এইচ্‌ 
লেফসন্। রেজিস্টার্ড অফিস-_১৯, ক্লাইভ দ্ীট, কলিকাতী। অন্রমোদিত 
মুলধন ১ লক্ষ টাকা | রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা ।': 
' জেসি দত্ত এণ্ড কোং (এজেন্সি) লি:--ডিরেক্টর মিঃ গোষ্টবিহারী 
দত্ত! .বেজিষ্টার্ড অফিস-_-১৯ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । সানির হা 
১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা__-এজেন্সি । 


ূ বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ. 

_ ব্রিটেনিয়! বিস্ক'ইট, কোং লি:_-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্ধান্ত ৬ 
মাস্রে হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৮০ আনা| বাজালোর উলেন, কটন 
এণ্ড সিল্ক মিলস কোং-গত ৩১শে ডিগেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে 
শতকরা বাখিক-৬।৭ আনা। টাইড, ওয়াটার অয়েল কোং ৈপ্তিয়!), 


‘ টাকা । কোলাব৷| ল্যাগ্ড এণ্ড মিল কোং লিঃ গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য পতকরা বাধিক ৭1০.*আনা। নিউ সিটি অব. 


| বোনে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিং_-গৃত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 


বৎসরের জন্য শতকরা বাধিক ১২1০ আনা। নিউ গ্রেট ইষ্টার্ণ স্পিনিং 

এণ্ড উইভিং কোং লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পথ্যস্ত এক বৎসরের জন্য 
শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। দেরাছুন টা কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বাখিক ১৬২ টাকা । ইষ্ট হোপ, 
হাউস, ইষ্টেট. কোং লিঃ-__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ' এক বতসরের জন্য 
শতবরা বা্ধিক ৪০২, টাকা। EE 


৮ চি 
« শিলং শাখার, শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 


করিয়াছেন: ' উজ্জ্য়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, দি] 
রি | ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪১ । | 
EEE EE শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া I 


' বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি। 
ভারতের শিল্প ও বাধিত্যের উন্নতিকে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবস্তক। ' বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রসযূহে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লি: এই চাহিদা 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা 

করি যে, জনসাধারণের সহান্ভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি || 


বঞ্চিত হইবে না। স্বাঃ বি বি কে মাণিক্য, | 


ত্রিপুরার মহারাজা যাণিক্য বাহাদুর 
নিট সি 


sh ও ০ 





. টাকা. ও বিনিময় 
রুলিকাতা, ৬ই মার্চ 
কনিকা ডাকার বাজান লা একটাদ মন্দার ভাব দেখা যাইতেছিল 
তাহাতে আলোচ্য সপ্তাহে এই পরিবর্তন দেখা যায় যে, 'ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 


কল টাকার কাজকারবারে বর্তমানে খণগ্রহীতার সংখ্যাই বেশী দ্রাডাইয়াছে।। ... 


কলিকাতা ও বোস্বাই-এ কল টাকার সুদের হার বর্তমানে যথাক্রমে ॥ আনা ও 
৩ আনা । কোম্পানীর কাগজের মূল্যের ক্রমাবনতি জনসাধারণের মনে 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছে .. অবস্ট কোম্পানীর কাগজের নিম্তম দর 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে শঙ্কিত" হইবার বিশেষ কারণ, নাই।”. 
সকল যুধ্যমান রাষ্ট্রেই যুদ্ধের সময়ে কোম্পানীর কাগঞ্জের দর, বাধিয়া দিতে " 
দেখা যায়। এই নিম্নতম--মূল্য বাঁধিয়া দেওয়! হইয়াছে কেবল' কেন্দ্রীয়. 
সরকারের কোম্পানীর কাগজ সম্পর্কে ; প্রাদেশিক সরকাসযুহের ধগপত্রাদির : 
অনুরূপ নিয়তম মুল্য নির্ধারণ করা হয় নাই এবং প্রয়োজন বোধে এরূপ :- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির' উপরই স্তম্ভ রহিয়াছে । 

টাকা ও ষ্টাপ্িং বিনিময়ের বর্তমান হার বজায় রাগ সম্ভব” হইবে কিনা 
সেই সম্পর্কে বাজারে কোন কোন মহলে শঙ্কা ও সন্দেহের ভাব, দ্রেখ! যাঁয়। 
মনে হয়, কর্তৃপক্ষ প্রচলিত বিনিময়ের হার বলবৎ রাখিতে সক্ষম হইবেন। 
বাজারে এবার রপ্তানী বিলের আমদানী বিশ্যে হয় নাই। 

গত ৪ঠা মার্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজজারী বিলের 
টেগ্ার আহ্বান করা হইয়াছিল । উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দঁড়ায়াছিল ২ কোটি ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯৮০ আনা ও ভর দরের সমুদয় এবং -৯না০৯ পাই দরের শতকরা, 
প্রায় ৮৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার 
টেপ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ৯২ টাকা! ১০ পাই ধার্য, 


করা হইয়াছে । আগামী ১০ মার্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ রৌটি . 


টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেখার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেগ্তার 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আঁগামী ১৩ই মার্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিত 
হইবে") অন্তান্য সর্ভাবলী পূর্বের ন্যায়! | 
" গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ওরা মার্চ পৰ্য্যন্ত তিন মাপের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের মোট ' বিক্রয়ের পরিমাণ দাডাইয়াছে 
৩৫ লক্ষ টাকা। ' গত €ই মার্চ হইতে আগামী এই মার্চ" পর পুর্ব 
ঘোষিত সর্ভাঙ্ুলারে তিন মাসের মেয়াদী ইপ্টারমিডিয়েট পির রিড 
করা ৯৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৭শে 


ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


নোটের 'মৌট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩৫৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৭ হাজার" টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫০ কোটি ১৯ লক্ষ হাজার টাঁকা। 


আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 'ব্যাক্কের' অর্থের পরিমাণ | 


দীড়াইয়াছে ৩৬ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাঁজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উদার পরিমাণ . 
ছিল ৩৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে গবর্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়া হয় ২০ কোটি: ৪০ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে” ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ১৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে: রিজার্ভ ব্যান্ক ও 
অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল মোট ৪১ কোটি ১২ লক্ষ 
২৭ হাজার টাকা, পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪০ ' কোটি ৬৮ লক্ষ 


৬০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের (মি. 

আমানতের পরিমাণ দড়াইয়াছে ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাঁজার টাকা। পূর্ব | 
সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে ্চ্ছ সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের £& 


আমানতের পরিমাপ দাড়াইয়াহে ষ যথাক্রমে-১- কোটি ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার” 
টাকা ও ৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা): : পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের 
পরিমাণ ছিল, যথাক্রমে ১. কোটি ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি- 
উট হক টি হাত ন ডাকা 


টেলিঃ হুঞ্ি (প্রতি টাকায়) ১ শি পে 
গর দৰ্শনী ee ১শি ৫$£ পে 
ডিএ৩মাস 3 ১.শি ৬০ পে 
tl ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২দ০ 


_ কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার, 

৭ এ '  কলিকীতা। ৬ই মার্চ,. 
নিত ডিগ্রির: 
আর্ত হইলেও ইহার বেচাকেনার ব্যাপারে" অত্যন্ত মন্দার ভাব দেখা 
গরিয়াছে। ওলন্দাজ পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা জাপ আক্রমণে অত্যন্ত 


" সৃক্চটজনক হওয়ায় এবং রেঙ্গুন অভিমুখে জাপ অগ্রগতির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় 


ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে একটা 
নৈরাশুনক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। শেয়ার ক্রয়ের অন্ত কেহই আগ্রহ 
দেখায় নাই। ভারত সরকারের বাজেট যদিও শেয়ার বাজারের দৃষ্টীভঙ্গী দ্বারা! 
বিচার করিতে হইলে আশাপ্রদ বলা যাইতে 'পাঁরে__তবুণড এই বাজেটের 
অন্কূল প্রভাব শেয়ারের দরে কোনরূপ উর্দ্ধগতি আনয়ন করিতে সক্ষম হয় 
নাই। কোম্পানীর কাগজের দর আরও নিয্নগাঁমী হওয়াঁয় ভারত সরকার 
একটী বিশেষ জরুরী আদেশ (অভিন্তান্স) ভ্রারী করিয়া কোম্পানীর কাগজের 
নয নতম দর বীধিয়া দিয়াছেন এবং ইহার কমে সকল প্রকার কোম্পানীর 
কাগজের ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন । শেয়ার বাজারের সকল বিভাগেই 
মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। - 

| কোম্পানীর কাগজ 

ৃ এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ইছার নিক্নতম দরেও ক্রয় করিবার অঙ্ক’ 
খরিদ্দারেরা বিশেষ কোন আগ্রহের, ভাব দেখায় নাই। ৩৫০ টাকা সুদের" 
কোম্পানীর কাগজ ৮৭২ টাকায়.বেচাকেনা হইয়াছে। মেয়াদী খপপত্রসমূহের' 
মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১২৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বড ৯৫২ টাকায়, ৫২ টাকা' 
মদের সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪২ টাকায় এবং. 8০ টাকা স্থদের 
১৯৫৫-৪০ সালের কাগজ ১০৩২ .টাকায় হ্তাস্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের ইউ.পি বও ৯৪২ টাকায় 
: ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। , | . 


€ল্বজ্গল স্তি তক্ষা ভিন 
কারখানা--আঁচাধ্যরার নগর (কীথি সমুদ্রতীর ) 
কারখানার প্রসার ও. উৎপাদন 

| বিশেষজ্ঞগণ ক ক সমৰ্থিত হইয়াছে। 

4 “কারখানার কাধ্যপ্রণ 

f RE বিবি 4 


ভারত পরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 


কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্তৃক" [সম্প্রতি 'পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। 


কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 


বিক্রয়ের লাভ হুইতে লভ্যাংশ দেওয়া ' 
রি v 
হেড অফিস-ুএনং ক্লাইভ ছাট রা কলিকাতা, সী 








৯ আচার শ্রফ প্রতিষ্ঠিত ওপ রিচালিত 7 || 





ূ ৯ই মাচ্চ, ১৯৪২ ] অধিক জগৎ ১১৭১ 
কাপড়ের কল | ইঞ্জিনিয়ারিং 
এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ বেচাকেনা হয় নাই । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা মাঃ__২১৪০ ২১৮/০ ২১৮০ ২১/১/০ 
কয়লার খনি . ২২%০ ২২/০ $ ৫ই-_২৯৮০ ২২২ ২২৮০ ২০ । ষ্টাল করপোরেশন (অভি) 
এই বিভাগের শেয়ারের অতি সামাস্ত কাঁজকারবার হইয়াছে। ৪ঠা মাঃ-_-১৩1৩/০ ১৩০ ১৩৮০ ১৩৪৮০ ১৩৮৫/০ 3 ৫ই--১৩৪%০ ১৩৪১০ Fs 
| পাটকল (প্রেফ) ৪ঠা মা:--১০৪২। কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ)৫ই মাঃ_-১১০২। 


পাটকলের শেয়ার বিভাগে মাত্র অল্প কয়েকটী পাটকলের শেয়ারের 
সামান্ত ক্রয় বিক্রয় ইহাদের নির্ধারিত নিষ্নতম মূল্যে হইয়াছে । 
| ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 


২১৮০ আনা এবং ১৩॥০০ আনায় নামিয়া গিয়া পুনরায় ২২৮০ আনা এবং 


১৪৮০ আন! পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 


চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ারের কিছু কাজকারবার হইয়াছে এবং ইহার শেয়ারের 


দরে কতকটা স্থির্ভাব বজায় আছে। 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারেরও কিছু কাজকারবার এ সপ্তাহে হইয়াছে। ., 


এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে: 2D 
(অভি), ৪ঠ1 মাঃ8৮০ 3 €ই-_৪৷০ | বুরোয়া টীশ্বার €ই. মাঃ--১৬1০। 


_ ৰাষারলরী ৫ই মা২_৩২৫২। ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যাসুফ্যাকচারীং০৫ই মাঃ 


কোম্পানীর কাগজ 


* সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৪ঠা মার্চ-_-=৫/০'। ৩৫০ সুদের ডিফেন্স ঠ: 


হা ৪ঠা মাঃ ৯৭1০ ৯৭৮০ | ৩৯ সুদের ডিফেন্স ধণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা 
মাঃ৯৫৯ ৯৪1৮৯ 3 ৫ই--৯৫২ ৯৫০1 ৩০ সুদের কোম্পানী কাগজ ৪5] 
। মা১৮৭২ ৮৭1০ $ ৫ই--৮৭২ | ৪২ সুদের ধণ (১৯৬০-৭*) ৪ঠা মাঃ 
১০৩২। 8০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ৪ঠা মাঃ _-১০৭॥০। ৫২ সুদের খণ 
(১৯৪৫-৫৫) ৪5] 'মা২-১০৪২ ১০৪|০ 3 €ই_-১০৪২ ১০৪/০। ৩২ সুদের 
ইউ পি বগ (১৯৫২) ৪ঠা মাঃ--৯৪২। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা মাঃ_-৯৫$০ ৯৭২ ) ৫ই--৯৫২ ৯৫০ । 
কাপড়ের কল 
মুইয়ার মিল (প্রেফ) €ই মাঃ £৫৭২ । 
কয়লার খনি 
এমালগেনেটেড ৪ঠা মাঃ--২৬৷০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা মাঃ £৩০১, 
'৩০|০! বোরিয়া ৎই মাঃ-১৫/০। 


4 

বার্শা করপোরেশন ৪ঠা মাঃ২২। ইত্ডিয়ান কপার ৪ঠা মাঃ_-১//০ 

১৪০ ) €ই--১৫৮০ ১৩০ রোডেশিয়া কপার €ই মাঃ719০। 

পাটকল 

এলবিয়ন (প্রেফ) ৪ঠা মার্চ ১৩০২ । বরানগর ৪ঠা মা২--৯০২। ক্লাইভ 

(প্রেফ) ৪ঠা মা১১০৫৯১ €ই_-১০৯২। ডালহৌসী (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ. 

১৩৮৯1 “হাওড়া (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ-১৪১২ 3 ৫ই--১৩৫২। হুকুমটাদ (প্রেফ) 

৪ঠা মাঃ_-১৩০২। লোথিয়ান (প্রেফ) ৪ঠা যাঃ-১৩০২ । অকল্যাণ (প্রেফ), 

৫ই মা:--১৩০২। এম্পায়ার (প্রেফ) €ই মাঃ--১৩৪২। জরেন্দ (প্রেফ) ৫ই 
মা১১৩০৯। স্তাশনাল ৫ই মা+২৯২। 
সিমেণ্ট 


ডালমিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) দঠা মাঃ-১৯৩২ ১১৩০ 3 ৫ই--১১২২। 


ইউনিয়ন 


- শাখা 
'লেক মার্কেট (কলি) বর্ধমান, 
 আসানলোল, ঝারন্থগুদ। 
| সম্বলপুর 








ফোন £ কলি ঃ 





___নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল 


৮নং ক্লাইভ 'উ্রীট, কলিকাতা | 





কাগজের কল 
ওরিয়েন্ট পেপার (অভি) ৪ঠা মাঃ--১৫া০ ১৫৮০০ । 
চিনির কল 
মারী ক্রয়ারী ৪ঠা মাঃ-১৫২ 5 প্রতাবপুর €ই যাঃ--১০]০। রাজা ৫ই-_ 
মাঃ--২৪|/০ | ্‌ 
ডিবেঞ্চার 
৬২ সুদের (১৯৩২-৩৩)সালের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৪ঠা মাঃ--১১১২ 
চা-বাগান | 
আমলকি ৪ঠা মাং৭২। রূপচেড়া ৪ঠা মা:-৯1০। লাকাটুরা «ই 
. , মা১৮৭ ১৮০। 
| বিবিধ 


বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ৪ঠা মার্--৫২। বি আই করপোরেশন 


২৮২।' ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস «ই মা:-_২৭২। ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং 
(অভি) ৫ই মাঃ--৬/০। 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৬ই মার্চ। 
8 BY TE ভিত 
রহিয়া গিয়াছে। বিক্রেতা মহল পাট বেচিয়া, ফেলিবার অন্ত যতই আগ্রহ 
দেখাইতেছেন, ক্রেতা মহল ততই ওাসীন্ত প্রদর্শন করিতেছেন। সুদুর 


: প্রাচ্যে সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সিঙ্গাপুর ঘাটির পতন ও ব্রঙ্মদেশে মিত্র 


পক্ষের উপর্য্যুপরি পরাজয় বাজারে প্রতিক্রিয়ার হৃষ্টি করিয়াছে । জাহাজ 
সংস্থান সমস্তার দরুপ থলে ও চটের বাজারের কর্ম্মতৎপ্রতা বহুল পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে ও পাইতেছে। অন্রাবস্থায় শীত্র যে পাটের বাজারে উন্নতি 
দেখ! দিবে তাহার কোন ভরসা নাই। মিল নালিকগণ বাঞ্জারের সহিত 
কাঁপ্তকারবারের সম্পর্ক প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বগিলেই চলে। তবে 
মিল মালিক পক্ষ বেশী দিন এরূপ ওদাসীন্তের ভাব বজায় রাখিতে পারিবেন 
বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের হাতে যে পরিমাণ পাট মভুদ রহিয়াছে 


, ' এবং সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা হিসাবে যেরূপ পরিমাণে কাজ চলিতেছে তাহাতে 
'মাস তিনেকের মধ্যেই তাহাদিগকে পাট ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া যনে 


হয়। 
- আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব চলিতেছে । কাজকারবার যাহা 
কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ ষৎসামান্ত। পাকা বেল বিভাগেও পূর্বববঞধ 
মন্দার ভাব লক্ষিত হয় এবং কাজ কর্ম্ম সামান্তই হইয়াছে। ফাটকা বাজার 
সম্পর্কে লিখিবার মত কোন সংবাদই নাই। 

. থলে ও চটের বাক্জারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। থলে ও চটের দরে 
ক্রমিক অবনতির ভাবই দেখা যায়। বৈদেশিক চাহিদা নূতন করিয়া দেখা 
যাইতেছে না। মিল মালিকগণ ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার পর্তে কোন 


লিমিটেড-.. = 


(ভা 
১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বন্চজ্িত শতকরা 
৫. দেওয়া | 







৯১৬ এবং ১৪৬২ 





১১৭২ 


আধিক জগৎ 


[৯ই মার্চ, ১৯৪২ 








কাজকারবারে লিপ্ত হইতে রাজী নহেন। জাহাজ চলাচলে যে অনিশ্চয়তা 
ও বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাতে বাজারে অনুকূল অবস্থা পুনরায় 
ফিরিয়া আসিতে যে কত দিন সময় লাগিবে তাহা এক্ষণে অনুমান করা! 
সহজসাধ্য নহে। আলোচ্য সপ্তাহে ৯ নং পোর্টার নগদ ১৭7০ আনা, মার্চ 
১৭1০ আনা, এপ্রিল-ছুন ১৬৫০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৫৪০ আনায় ক্র 


বিক্রয় হইয়াছে। 
তুলা ও কাঁপড় 
কলিকাতা, ৬ই মার্চ। 


বোম্বাইএর তুলার বাজ্জারে অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হয়। তুলার দরে 
ঘন ঘন উঠা নামা করিতেছে। রূপার . বাজারে চড়তির ভাব থাকার 
আলোচ্য সপ্তাহের মধ্য ভাগে তুলার বাজার তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্তু এই উন্নতির ভাব শেষ পধ্যস্ত বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই এবং স্পষ্ট 
মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হুয়। ভারত সরকার তুল! চাষীদের সাহায্যার্থে 
অগ্রসর হইতেছেন এই ভরসার. সংবাদ: পাওয়া না গেলে তুলার বাজারে 
যে আরও অবনতি ঘটিত তাহাতে সন্দেহ'নাই। সপ্তাহের প্রথম দিকে 
এই মন্খে সংবাদ রটিয়াছিল যে, কোন এক নির্দিষ্ট সীমায় তুলার দর নামিয়া 
আসিলে গবর্ণমেন্ট তুলা ক্রয় করিরেন? কিন্তু পরে এইরূপ পাকা সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে যে, সরকার কর্তৃক তুলা ক্রয় সম্পর্কে এখনও কোন স্থির 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোরোচ মে ১৮৯৫০ 
আনা, বেরোচ ভুলাই- আগষ্ট. ১৯৯০ আনা,' বেঙ্গল মার্চ ১২২২ টাকা, 
বেঙ্গল যে ১২৮২, টাকা, ওমরা মার্চ ১৩৮০ আনা ও বেঙ্গল মে ১৪৮৮০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। . লিউ ইয়র্কের তুলার বাজারেও অনিশ্চয়তার 
ভাব লক্ষিত হয়। অব্য তুলার 'দরে.বিশেষ অবনতি ঘটে নাই । 
সৌণা ও রুপা. 
"কলিকাতা, ৬ই মার্চ । 
গত সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণার বাজারে গিনি; সোণার দর বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সোপার দরেও উল্লেখযোগ্য উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল । আলোচ্য সপ্তাহে খরিদ্দারেরা সোণা মজুদ করিবার অন্ত ইহার 
ক্রয়ের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায়, সোণার দর ' অত্যন্ত চড়িয়াছে। 


বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি সোণার দর ৫৪1০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া &. 
প্রতিটা গিনি ৯০ আঁনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইযাছে। মার্চ এবং এপ্রিল & 
মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে বোশ্বাইয়ে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ॥ 
যথাক্রমে ৫৪২ টাকা এবং £৩০ আনা। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা He 
সোণা ৫৩, আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি €৩০* আনা এবং প্রতিটী গিনি { 
৩৯4০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্স পাকা.সোপার { 


দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 


রূপা 
এসপাহের শেষের তিন 'দিন বোশ্বাইয়ের রূপার বাঞ্জারে কাজ 
কারবাঁরের পরিমাণ বিশেষভাবে বুদ্ধি পাইয়াছিল এবং রূপার দরেও চড়তির 


লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। রূপার আমদানী শুল্ক বর্তমানের চেয়ে আরও | 
শতকরা ২০ ভাগ' বৃদ্ধি করিবার অন্ত ভারত সরকারের 'অর্থ-সচিব তাছার J 
বাজেট বক্তৃতায় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া রূপ! ক্রয়ের A 
ব্যাপারে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। রূপার খরিদ্দারেরা ইহা মজুদ | 
করিবার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল এবং এই 'নিমিত্ত রূপার দরও ॥ 
অত্যন্ত চডিয়াছিল। বোষ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর' 4 
দীড়াইয়াছিল ৮৫০4০ আনা। মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার 
সত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ছিল যথাক্রমে ৭৭7/০ আনা এবং ছুঁ' 
৭৭৪০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোল! রূপা ৮*২ টাকা এবং ছু 
খুচর। প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০1০ আনা দরে বেচা কেনা হুইয়াছে। & 


লগুনে প্রতি আডউশ্ম স্পট রূপার দর ছিল ২৩১ পেন্স 
চিনির বাজার 
কলিকাতা, ৬ই মার্চ, 


EE সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজার স্থির ছিল এবং চিনির 
দর পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে কোন কোন স্থলে মণ প্রতি /* আনা হইতে (০ 
আনা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রেলপথে চিনি চালান দেওয়ার জক্ভ 





'মালগাড়ীর অভাব্‌ হওয়ায় এবং চিনির ত উৎপাদন কর বৃদ্ধি ছুরি 


সম্ভাবনা থাকায় চিনির ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে চিনির চড়তি দর পাইবার 
আশায় মজুদ চিনি বিক্রয়ের নিমিত্ত হাত ছাভা করিবার কোনরূপ আগ্রহ 
দেখায় নাই। এ সপ্তাহে কলিক'তার চিনির বাজারে ৬* হাজার বস্তা চিনি 
মজুদ ছিল এবং: কয়েক শ্রেণীর চিনির দূর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল ₹_ 
চম্পারণ--১৩২ 5 চনপতিয়া--১২॥০। . 

কাপপুর--এ সপ্তাছে কাণপুরের চিনির বাজারে, বর্তমান আন্তর্জাতিক 
অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্ক এবং চিনিব উপর উৎপাদন কর বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ 
গুজব রটায়, চিনির ক্রেতারা চিনি খরিদ করিবার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ 
দেখায় নাই। কিন্ত ইহা সত্বেও ৩ হাজার বস্ত! গোলা শ্রেণীর চিনি মণ 
প্রতি ১১৫০০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল । | 


ধান ও চাউলের বাজার 
i? কলিকাতা, শই মাচ্চ 
17595557554 ৮ নিয়রূপ দরে ক্রয়: 
বিক্রয় হইয়াছে :_ 
ধান-_২৩নং পাটনাই-_৩৬০ ৩০) মাঝারি ফা ৩২১ 
পৃবা পাটনাই--২৪৩/০ ২৭০ ; হামাই__৩২ ৩৩০১ হোগলা__২দ/০ ২৪৩৬ 
পাই ; সাদা মোটাস_২৭৮০ ২৮৩০) রূপশাল--৩৷/০ ৩%০। 
চাউল-কামিনী আতপ _৮৮০. ৭৮০3. রূপশাল (কলছাটা)--১৫০ ১ 
রূপশাল (টেকি. ছাটা)--৭1) কাটারীতোগ (সিন্ধ)--৭॥০; কাটারি ভোগ 
আতপ-_-৯৮০ ) বাকতুলমী (টেকি ছাটা)--৬॥০ ; কাটারীভোগ কিলছাটি) 


-_৭দ* | 
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ৃ 
| ইলেকটী ক সাাই কোং লিঃ 


নত ক ইলেকটী.ক হাউস” চট্টগ্রাম 


সরবরাহ করিয়া থাকে। ' 
যথা--চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
এবং সিরাজগঞ্জ ৷ 


অন্থমো দত মূলধন -- ২০০ ০১০ ০০২ 
(৮০,০০০ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
' প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য ২৫২ টাকা । 
বিলিক্ৃত মুলধন *" ১২১০০১০০০ টাকা 

আদায়ী মুলধন * ১০,৩৯,৮৯২৷৩/* আনা 

১৯৪১ সালের ৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মজুদ তহবিল হিলাঁবে 
কোম্পানীর কাগজে গ্থস্ত এবং স্থায়া আমানতের, 
পরিমাণ ' 2,০৯,৭০০ টাকা। 
লভ্যাংশের পরিমাণ--১৯২৮ সাল শতকরা ওৎ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬০ আনা, ১৯৩০-সাল ৬1০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭৪০ আনা! 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল. হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে 
শতকরা ৬০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৪৬ সাঁল-- 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পধ্যস্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে, ৯৯৪৯ সাল_-শতকরা ৬২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ সুপারিশ কর' হইয়াছে । 
“অতএব শেয়ারের মুল্যের শশ্তকর] ৮০২ চি লভ্যাংশ 
দ্বার প্রত্যপিত 
সৃ্নধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর বরা এবং শ্রমিকদের 
- শতকরা! ৯৯৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্ত বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
(বিবেচিত হইবে। 





























ইহা বাংলার পাটা প্রসিদ্ধ সহরে হৈহ্যতিক শক্তি ( 


অন্যাগ্ত প্রসিদ্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্ধ্য আরম্ভ করা হইবে । | 





সেন--ন্যানেছিং ডিরে্টর 
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কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার ্ট 


কর - তিল - অগ্থলীতি বিষস্ুক 




















রিকি ভট্টাচার্য্য ডি 
৪র্থ বৰ্ষ : ] bs কলিকাতা, ১৬ই মাৰ্চ, সোমবার. ১৯৪২ ২২২, ৪৩শ সংখ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা {বিষয় পৃষ্ঠা 
| সাময়িক প্রসঙ্গ iy ৮ ১১৭৩-১১৭৫ .. আধিক নিন খবরাখবর ১১৮-১১৮৭ 
মিঃ চার্জিলের বিবৃতি | ১১৭৬ ভা | 
| পাট ও বাঙ্গলা সরকার .. ,. ১১৭৭, Eo 
বাজারের হালচাল ১১৮৯-১১৯২, 


মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ও তাহার পরিণতি ১১৭৮-৭৯ 














ভনে ডিন চি নীতি 

, আক্রমণকারী.শক্রে কারু করিরার জনয .বর্তমানে কোন কোন 
দেশে 49০17010060 Farth Policy’ বা ‘পোড়ামাটির নীতি” 
অনুস্থত হইতেছে। শক্র দেশের: অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সামরিক 
'ঘাটি, সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কারখানা, সাধারণ' শিল্প কারখানা ও 
শস্তভাণ্ডার প্রভৃতি হাতে পাইলে উহাতে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে 
এই. আশঙ্কায় সময়, বুঝিয়া-এই সমস্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলাই “পোড়া- 
_ মাটি নীতির, বিশেষত্ব ৷, বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়া:জাম্মানদের বিরুদ্ধে এই 
..প্রকার:নীতি ব্যাপকভাবে অবলম্বন .করিয়াছে। তাহাতে, শত্রুকে 


_ কাবু করার অনেকটা! সুবিধাও হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট জাপানের ' 


সহিত .যুদ্ধ চালাইতে গিয়া .মালয়, সিঙ্গাপুর ও জাভাতে.এ নীতি 
কতক পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি জাপানী সৈন্যের 
অগ্রবন্তা অভিযানের মুখে ব্রহ্মদেশের'কতিপয়.বিমান ঘাটি ও জাহাজ 
ঘাটি প্রভৃতি নষ্ট রুরিয়া .দেওয়া হইয়াছে. বলিয়াও খবর প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই "সমত দেখিয়া জাপানের অভিয়ান সুরু হইলে 
এদেশেও এঁরূপ পোড়ামাটির নীতি. অবলস্বিত হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে ।. .এসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্ট এখনও- স্পষ্ট করিয়া 
কিছু বলিতেছেন না বটে, কিন্তু যুদ্ধের ঘনায়মান জটিল অবস্থা, 
পোড়ামাটির নীতি'র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই সুচিত করিতেছে । উহাতে 
ভারতের লোকেরা বিশেষ করিয়। এদেশের শিল্পপৃতিরা ব্বভাবতঃই, 
কতকটা আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। আক্রমণকারী শত্রুকে, কাবু 
করিবার জন্য সামরিক ঘাটি প্রভৃতি বিনষ্ট করা হইলে তাহাতে তেমনু 
কিছু আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশর শিল্পকারখানা ও 
“দেশের শস্তভাণ্ডার প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া দেওয়ার নীতিও যদি অনুস্থত 


| হয় তবে তাহা এদেশীয়দের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হইবে বলিয়াই মনে 


হইতেছে। সম্প্রতি ভারতীয় বণিক সঙ্বের বার্ষিক অধিবেশর্নে 
এক বক্তৃতায় স্যার পুরুষোত্তমদাস্‌ খোলাখুলিভাবেই এই আশঙ্কা 
ব্যক্ত করিয়াছেনা তিনি. বলিয়াছেন, “রাশিয়ায় সমস্ত কল- 
কারখানাই গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি। সে হিসাবে সেখানকার গবর্ণমেন্ট 
শত্রু অগ্রসর , হওয়ার সঙ্গে কলকারখান! ধ্বংস করিয়া দেওয়ার 
যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নাও হইতে 
পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে যেন্থলে সমস্ত শিল্প কারখানাই ব্যক্তিগত 
অর্থে ও সাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত সেস্থলে এদেশে কলকারখানা ধ্বংস 


করার কোন নীতি শিল্পপতিরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন 


বলিয়া মনে হয় না। শিল্প কারখানাসমুহ বহু লোকের জীবনযাত্রা 
নির্বাহের উপায়। এসমন্ত বিনষ্ট করা সম্বন্ধে এদেশের জনসাধারণ 
তাহাদের সম্মতি দিবে, ইহা গবর্ণমৈন্ট কিরূপে আশা করিতে পারেন ? 
স্তার পুরুষোত্তমদাসের এইরূপ উক্তি দ্বারা এদেশে “পোড়ামাটির 
নীতি’ অবলম্বন সম্পর্কে দেশের শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়ের আপত্তি 
ডা গবর্ণমেন্ট এই আপত্তি যথাযথ বিবেচনা করিবেন 
“পোড়ামাটির নীতি’ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব ' অচিরে 
টাচ ইহাই আমরা আশা করি | | 
শিল্প প্রসারের প্রতিবন্ধক ' AE. 
সম্প্রতি নৃতন দিল্লীতে ভারতীয় শিল্পপতিদের বার্ষিক অধিবেশনের 
সভাপতি হিসাবে স্যার শ্রীরাম যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে এদেশে শিল্প প্রসারের অসুবিধা সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় মন্তব্য করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের 
জন্য বর্তমানে এদেশে কোন কোন দিক দিয়া শিল্পোন্নতির একটা 


১১৭৪ 


সুযোগ -আসিয়াছে; কিস্ত-বিশেষ কতকগুলি গলদ ও অব্যবস্থার 
জন্য সে সুযোগ তেমন কিছু কাজে লাগান সম্ভবপর হইতেছে না। 
শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে- যন্ত্রপাতি ও কলকন্জা 
প্রয়োজন এদেশে তাহা মোটেই কিছু তৈয়ার হয় .না। দেশের 
লোক আশা করিতেছে গবর্ণমেন্ট পুরাতন শিল্প : কারধানাসমূহের 
প্রয়োজনীয় বিস্তার সাধনের জন্য ও নূতন শিল্প কারধানা স্থাপনের জন্য 
বিদেশ হইতে বিশেষ করিয়া আমেরিকা হইতে উপযুক্ত 'পরিমাণ যন্ত্র 
পাঁতি ও কলকজ।! আমদানী সুবিধা দিবেন । কিন্তু 'গবর্ণমেন্ট কার্য্যতঃ 
সে বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছেন না। 
বিদেশের সহিত বাণিজ্যে এদেশের যে অঙ্ুকূল রপ্তানী, আধিক্য 
থাকিয়া যাইতেছে উহা ছারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী 
করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন ছিল না। খণ ও ইজারা আইন অঙ্কু- 
যায়ী উদ্ৃত্ত ডলার সিকিউরিটি ছাড়াও তাহারা আমেরিকা হইতে 
এ শ্রেণীর জিনিষ বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পরিতেন। কিন্ত 





এই ছুই পশ্থার কোনটাই, তাহারা কার্য্যতঃ অনুসরণ করেন নাই। 


সায়রিক সাজ সরঞ্জাম আমদানী বিষয়ে তাহারা কিছু কিছু ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প কারখানার প্রয়ো- 
জন বুর্বিষ়্া-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় মাল আমদানীর কোন . 
সুব্যবস্থা করা হয় নাই। স্যার শ্রীরাম এই মারাত্মক “গলদ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অচিরে তাহার সময়োচিত প্রতিকার 
দাবী করিয়াছেন। .তবে ‘তিনি কেবল, গবর্ণমেন্টের ক্রুটী বিচ্যুতি 
দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই প্রসঙ্গে তিনি এদেশের শিল্পোপতিদের 
ভুলত্রাস্তি এ বং শোচনীয় নিশ্চেষ্টতারও নিন্দা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, এদেশের শিল্পোগ্যোগীরা বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিতে গিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দিক দিয়া 
এস সমস্তকে দেশের উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলার ' কোন ব্যবস্থাই 
করেন না। দৃ্স্্বরূপ তিনি ভারতীয় বন্তরশিল্ের কথা উল্লেখ করেন। 
আত্ম প্রায় একশত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে এ শিল্পকে পড়িয়া তোলার 
চেষ্টা হইতেছে ।' ইতিমধ্যে দেশে অনেকগুলি কাপড়ের কলও স্থাপিত 
হুইয়াছে। কিন্তু খের বিষয়, কাপড়ের কলের প্রায়: কোন সাজ 
সরঞ্জামই এদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! হয় নাই । কাপড়ের 
'কলের মূল, যন্ত্রপাতি এদেশে ত পাওয়া যায়ই না; কল চালাইবার ও 
প্রয়োজন মত উহ! মেরামত করিবার যাবতীয় ছোটখাট কলকজাও 


আক ভ্রগৎ 
সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৯৬টি । ১৯৩৯-৪ সালে এ 


[ ১৬ই মার্চ, ১৯৪৮ 








সংখ্যা বাড়িয়া, ১ লক্ষ ৩৬ :হাজার ৮৭৯টি ফাড়াইয়াছে। সমবায় 


"সমিতির সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে আলোচ্য বৎসরে সমিতির সদস্ত 


সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।,পূর্র্ব বৎসর দেশে ৫৩ লক্ষ ৭৪ হাজার “4 


১১২ জন লোক বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্য ছিল। আলোচ্য 
বৎসরে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৬০ লক্ষ.৮১ হাজার ৫৭০ জন ফাড়াইয়াছে । 


গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় 
সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৮১টি ও প্রতি ১ হাজার অধিবাসী পিছু'* 


প্রাথমিক সমিতির.সদস্য সংখ্যা ছিল, ১৬৮ জন | .১৯৩৯৪০ সালে 


. তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২৩ টি ও. ১৮৯৮ জন দাড়াইয়াছে। তবে. 


আলোচ্য বৎসরে সমবায় সমিতির মূলধন সম্পর্কে কোন উন্নতি লক্ষিত 
হয় নাই । পুর্ব বৎসর লোকের মাথাপিছু সমবায় সমিতির মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৩1/ আনা! আলোচ্য: বৎসরেও মূলধনের পরিমাণ 
এঁ ৩/০ আনাতেই বজায় ছিল । ভারতের দুঃস্থ ও দরিদ্র জন- 
সাধারণের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার সমুচিত উন্নতি সাধনের জন্ত 
তাহাদের ভিতর সমবায়ের বহুল প্রচলন আবশ্বক। কিন্তু এদেশে 
সমবায় সমিতির সংখ্য। তেমন কিছু বাড়িতেছে ন! এবং যেসব সমিতি 
? গড়িয়া উঠিতেছে তাহাদের মূলধনের পরিমাণও লারা থাকিয়া. 


" যাইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয়। 


পৃথকভাবে বাঙ্গল। প্রদেশের অবস্থা আলোচনা করিলে. সমবায় 


আন্দোলনের দিক দিয়া, বাঞ্গলার পশ্চাপদ .অবস্থা। ‘ধুব শোচনীয়” 


বলিয়াই মনে হয় । আলোচ্য রিপোর্ট” দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা যায় পাঞ্জাব, 
মাদ্রাজ, বোম্বাই, কুর্গ ও .আজমীড় প্রভৃতি স্থানে নানাদিক দিয়! 
সমবায়ের যেটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে এই প্রদেশে তাহাও হয় 
নাই । গত ১৯৩৯-৪০ সালে পাঞ্জাবে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু 
সমবায় সমিতির “সংখ্যা ছিল ৯৪*৭টি। কুর্গে, আজ্মমীড় ও 
গোয়ালিয়রে তাহা ছিল যথাক্রমে ১৫৪, ১২৪ ও ১০২টি। কিন্তু 
বাঙ্গলায় প্রতি ১-লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল 
মীত্র ৭০*১টি। আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবে গড়ে প্রতি. এক হাজার 
অধিবাসী পিছু প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন ! 
মাদ্রাজে, আজমীড়ে ও কুর্গে তাহা ছিল. যথাক্রমে ৩৪, ৩৬ ও 
১০৩ জন | কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি হাজার জন পিছু সমবায়. সমিতির 
সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র.২১ .জন। সমবায় সমিতির কার্যকরী 


এখন পৰ্য্যন্ত বিদেশ হইতেই আমদানী করিতে 'হইতেছে। এদেশে < মূলধনের দিক দিয়া দেখা যায়, গত ১৯৩৯-৪০ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ, 


কাপড়ের কলওয়ালারা উপযুক্ত দুরৃষ্টি নিয়া সময় মত এ সমস্ত জিনিষ 
ভারতবর্ষে তৈয়ারের ব্যবস্থা করিলে আছজ্জ যন্ত্রপাতি ও কলকজ্জার 
আমদানী বন্ধ হওয়ার, জন্য কীপড়ের কল পরিচালনা এত 


কষ্টকর হইয়] দাড়াইত না। বস্ররের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে কাপড়ের] 
কষাটাইয়া উঠা সম্পর্কে এপ্রদেশের ০০০০০ 


কলের, বিস্তারও সহজেই সাধন করা'যাইভ। পূর্বেকার সেই সব তর 
বিচ্যুতি ও তাহার পরিণাম দৃষ্টে এখন হইতে সুপরিকল্সিত' নীতিতে 


শিল্প প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করাই শিল্পোগ্ঠোশীদের কর্ত্ব্য। 


স্তার শ্রীরামের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির এই নির্দেশ আমুরা দেশের শিল্পো- 
্োোগীদের পক্ষে বিশেষভাবে বিবেচনার*যোগ্য'রলিয়াই মনে করি? 
| ভারতে সমবায় আন্দোলন 
ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৩৯-৪০ সালের 
যে বাৰিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে 
এদেশে সমবায়ের কতকটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত '১৯৩৯-৪০ 
সালে. প্রাথমিক -সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ইউনিয়ন ও 
প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ইত্যাদি মিলাইয়া দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর' মোট “সমবায় 


“পাঞ্জাব. ও কুর্গে ষেস্থলে প্রতি'জনপিছু মূলধনের পরিমাণ ছিল যৃথা- 


ক্রমে ৮/০ আনা, ৬৷* আনা, ৬/০ আনা 'ও ১০২ টাকা, সেন্থলে 
বাঙ্গলায় প্রতি জন পিছু সমবায়'সমিতির মূলধনের পরিমাণ [ছিল মাত্র 
৩%৮/৭ আনা ।' 'সমবায়ের দিক দিয়া রাঙ্গলার এই পশ্চাৎপদ অবস্থা 


চৈষ্টা নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক | ৷ 

এ সোণ। ও রূপার মুল্য ' 
'_ যুদ্ধ ঘনাইয়া-আসার বঙ্গে সঙ্গে ভারতে .সোণা ও.. রূপার : দর 
'ক্রেমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে 
বোসম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোণার দর ৪৬ টাকার নিয়ে ছিল। 
‘সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী এ দর চড়িয়া 


bl 


~ 


£১ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে। ভ্রহ্মদেশে জাপানের অভিযান , রর 


'সাফল্যের পথে, অগ্রসর, হওয়ায় এবং ভারতবর্ষের, উপর তাহাদের 
আক্রমণ: আসন্ন ‘মনে হওয়ায় গত. সপ্তাহে বাজারে সোপা ক্রয়ের * 
'বেশীরকম ঝেণাক দেখা গিয়াছে। ফলে সোণার দর বৃদ্ধি পাইয়া! 


১৬ই মার্চ, ১৯৪২ ] 


সর্ব্বোচ্চে ৫৭২ টাকায় উঠিয়াছে। গত ১৯৪০ সালের মে মাসে ফ্রান্স 
জান্মাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করিবার. পর বো্বাইয়ের বাজারে সোণার 
মূল্য ৪৮।০ আনায় পৌছিয়াছিল। অতঃপর মালয়ে জাপানের 
প্রাথমিক সাফল্য দেখা যাওয়ার সঙ্গে কিছুদিন পূর্বে তাহা ৫০%০ 
‘আনায় দীড়াইয়াছিল। বর্তমানে “সোশার দর ৫৭২ টাকা হওয়ায় 
গত কতিপয় বৎসরের তুলনায় উহা সবচেয়ে উদ্ধাস্তরে উঠিয়াছে 
বলা চলে । যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়! পড়ায় বর্তমানে সর্বব- 
সাধারণের ভিতর সোণা.কিনিয়া মঞ্জুত করিবার একটা ঝৌক দেখা 
'যাইতেছে। তাহাতে সোণার দরও দিন দিনই বুদ্ধি পাইতেছে। 
, যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি, পাওয়ার জন্য সোণার সঙ্গে রূপা মজুত 
-করিবারও একটা আগ্রহ লোকের ভিতর সঞ্চারিত হইয়াছে । আর 
' তাহাতে উহার দরও 'খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের 
শেষভাগে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি একশত ভরি রূপার দর 
৭৮ টাকার মত ছিল। গত সপ্তাহে তাহা ৯৫২ টাকা পর্য্যন্ত পৌছি- 
যাছে। কেব্ল লোকে বেশী.পরিমাণে রূপা মজুত করিতেছে বলিয়াই 
উহার দর গত সপ্তাহে এত বৃদ্ধি পায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রূপা 
বিক্রয় করা আপাততঃ বন্ধ রাখাতেও দর এত বেশী চিয়া! 
উঠিয়াছে। এইরূপ কারধ্্যনীতি কেন অবলম্বন করা হইয়াছে 
'তদ্বিবিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ খোলাখুলিভাবে কিছুই বলিতে- 
ছেন না । কাজেই এসম্বন্ধে এখনও কোনরূপ মন্তব্য -করা চলে না। 
আশা করা যায়, রিজার্ভ র্যাঙ্ক শীত্রই আবার রীতিমতভারে. রূপা 
বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবেন; আর তাহাতে বাজারে রূপার 
, যোগান বাড়িয়া উহার দরও কিছু নামিয়া আসিবে । তবে দেশে 
| 'সোণা ও রূপা মজুত করিবার যে ঝোঁক বর্তমানে দেখা যাইতেছে, 
‘অদূর ভবিষ্যতে তাহা তেমন কিছু হাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। 
যুদ্ধের জন্য আতম্কগ্রস্ত হইয়া বেশী পরিমাণে সোণা ও রূপা সঞ্চয় 
করিয়া রাখিবার সার্থকতা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি 
না। উহাতে সুবিধার বদলে ভবিষ্যতে, নানারূপ অন্ুুবিধা দেখা 
‘দেওয়ার আশঙ্কাও খুবই আছে। কিন্ত দেশের লোক তাহা বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহে । বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এদেশের শাসন ব্যবস্থা 
' ও এদেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে উদার ও সমুন্নত কার্ধ্যনীতি অবলম্বন 
“করিলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট .হইয়া লোকের 
অহেতুক আতঙ্ক বিদুরিত হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ. আস্থা ও 
ভরসার ভাব জাগাইয়া তুলিবার মত কোন বিধির্যবস্থা এখনও 
-তাহার! অবলম্বন করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। 
ূ মিঃ মেটার সম্মান 

মিঃ গগন বিহারীলাল মেটা বর্তমান বৎসরের জন্য ফেডারেশন 
অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্‌ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্্রীর সভাপতি :নির্ব্বাচিত 
"হওয়ায় আমরা তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন ' জ্ঞাপন করিতেছি । 
“মিঃ মেটা স্বৰ্গত স্যার লালুভাই শ্যামলদাসের পুত্র! বোম্বাই 
.বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে এম-এ পাশ, করিয়া ও. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ- 
“নীতি, বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ 
তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি সিন্ধিয়া 
"ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কলিকাতা অফিসের ম্যানেজাররূপে 
"কাৰ্য্য করিতেছেন ।তিনি কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের অন্যতম কমিশনার. । 
“কলিকাতার কতিপয় যৌথ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ডিরেক্টর হিসাবেও 
যুক্ত আছেন। ব্যরসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহার 'কৃতকাৰ্য্যতার জন্য 
-গত.১৯৩৯-৪০ সালে তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমাসের সভা- 
পতি পদ দানে সন্মানিত কর! হয়। ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রতিনিধি 
হিসাবে ১৯৩৭ সালে তিনি জেনেভায় আস্তজ্ীতিক শ্রমিক সঙ্ঘের 
“বৈঠকেও যোগদান করিয়াছিলেন | মিঃ মেটা তাহার শিক্ষাদীক্ষা, 
'সমুচ্চ আদর্শ ও সরল অনাড়ম্বর ব্যবহার প্রভৃতির জন্য. দেশে জনপ্রিয়তা 
অর্জন রুরিয়াছেন। সমগ্র ভারতের ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধিস্ভা 
উাহাকে আজ নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার বহুমুখী 
প্রতিভাকেই সম্মানিত করিলেন । তাহার মত' কৃতী পুরুষের এই 
সম্মানে দেশবাসীমাত্রেই আনন্দিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
| মিঃ মেটা দেশের একটি যুগ সন্ধিক্ষণে ফেডারেশন: অব. ইণ্ডিয়ান 
২ চেম্বারস্‌ অব, কমার্স এণ্ড ইণ্ডান্তরীর দায়িবূর্ণ সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়া- 








আধিক জগৎ 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশীয়দের কর্তৃত্ব 
হইতেছে. কোম্পানী পরিচালিত রেল প্রতিষ্ঠানসমূহ ইউরোগীয়দের 
শেয়ার মূলধন নিয়োজিত থাকায় রেলের চাকুরী ও রেলপথের 


‘সুবিধা ভোগ' করিতেছে। 
:প্রভৃতিতেও আজ দেশীয় - স্বার্থের বদলে বিজ্ঞাতীয় স্বার্থই 


১১৭৫ 





ছেন। বর্তমানে এদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বড়রকম 
পরিবর্তনের কথা উঠিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি কার্য্যকরীভাবে 
ভারতবর্ধকে ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত হন তবে সেই 
ধরণের প্রস্তাব বিবেচনার সময়ে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে 
নানাদিক দিয়া অনেক নুতন বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইবে। সেইরূপ 
অবস্থায় মিঃ মেটার মত ন্বদেশহিতৈষধী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নেতৃত্ব 
ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে খুবই উপকারে আসিবে বলিয়া 
আশা করা যায়। যদি বুটিশ গবর্ণমে্ট এদেশের শাসন ব্যবস্থা 
সম্পর্কে কোন অভীপ্সিত পরিবর্তন সাধন না করেন তথাপি বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের নানারূপ সঙ্কটে তাহার 
মত ব্যক্তির নেতৃত্ব খুবই কাজে আসিবে সন্দেহ নাই। মিঃ মেটা 
দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের 'শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে 
তাহার অতুলনীয় কার্য্যক্ষমতা নিয়োগ . করুন, ইহাই আমাদের 


কামনা । 
ভারতে বিদেশী মূলধন 

:. বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ারুপর. হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ্টালিং 
সিকিউরিটি বা পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ খুবই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট এইরূপ সম্পত্তির সাহায্যে ইতিমধ্যে 
ইংলণ্ডে গৃহীত ভারতের খণ অনেক, পরিমাণে পরিশোধ করিয়! 
'দিয়াছেন এবং ততপরিবর্তে এদেশে টাকার হিসাবে নূতন সরকারী, খণ 
গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ আজ 
বিদেশী খণের কবল হইতে মুক্ত হইতে চলিয়াছে, ইহা সুখের বিষয় 
সন্দেহ নাই। কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটি 
দেশের কল্যাণে অন্য দিক দিয়া আরও বেশী সদ্যবহার করা যাইত 
বলিয়াই অনেকের ধারণা । সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান 
চেম্বারস্‌ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্রীর বার্ষিক অধিবেশনে উহার- সভাপতি 


স্যার চুনীলাল মেটা যে সুচিন্তিত অভিভাষগ প্রদান করিয়াছেন, 


তাহাতে তিনি এ ধারণা বিশেষভাবে, ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, «এদেশের অনেক রেলকোম্পানী, বড় শিল্প কারখান। ও 
পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত 
রহিয়াছে । এই বিদেশী মূলধনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ 


. যোগাইতে গিয়া এদেশ হইতে বৎসর বৎসর প্রভূত পরিমাণ অর্থ 


বাহির হইয়া যাইতেছে । তাহা ছাড়া এই মূলধনের জন্য দেশের 
বিশেষভাবেই লক্ষিত 


জন্য মাল মসল্লা ক্রয় প্রভৃতি ব্যাপারে উহারা আজ অহেতুক সুখ 
অনুরূপ কারণে দেশের পোর্টট্রা্ট 


*কায়েমী হইয়াছে । এই.অবস্থায় ভারতের জাতীয় কল্যাণ দেখিতে 
হইলে বিদেশী মূলধনের শোচনীয় দাসত্ব হইতে. দেশকে উদ্ধার 


করার চেষ্টা সঙ্গত। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
' হাতে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ বাড়িতে থাকায় সেরূপ চেষ্টার একটা 
"সুযোগ আসিয়াছিল। 


্‌ কিন্তু গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউ- 
রিটির সাহায্যে বিদেশী মূলধন মিটাইবার চেষ্টা না করিয়া উহা দ্বারা 


-কেবল বিদেশী খণ শোধ্রেই র্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। 
" ইংলণ্ডে গৃহীত. খণপত্রের জন্য যে হারে সুদ দিতে হয় এদেশে 


পোট্ট্রাষ্টের জন্য গৃহীত ডিবেঞচারের জন্য বিদেশীদিগকে সে তুলনায় 


বেশী হারে সুদ দিতে হইতেছে ৷ রেলওয়ের শেয়ার বাবদ যে লভ্যাংশ 
' দেওয়া হইতেছে, বিদেশী খণে সুদের তুলনায় সাধারণতঃ তাহার হারও 


অনেক বেশী ৷. এই কারণেও অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দার! 
বিদেশী খণ পরিশোধের বদলে প্রথমে উহা দ্বারা বিদেশী কবলিত 
রেলওয়ের শেয়ার ও পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার প্রভৃতি সথাসম্তব কিনিয়া 
লওয়াই গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল" ৷ স্তার চুনীলাল মেটার এই 
সব মন্তব্য খুব সুচিন্তিত ও সময়োৌচিত বলিয়াই মনে হয়। ভবিষ্যতে 


অতিরিক্ত ষ্টার্দিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
"উপরোক্ত প্রণালীতে তাহার সঘ্যবহার করিতে চেষ্টা করিবেন__ইহাই 


আমরা আশা করি।.. 


স্পা শার্ষীশি 





শাসন সঙ্কটের অবসান করতঃ ভারতীয় জনমতকে স্বমতে আনয়ন 
করিয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতবর্ষের. ্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা লাভের 
উদ্দেশ্ে বুটাশ গবর্ণমেন্টের' তরফ হইতে একটী ঘোষণা প্রকাশিত 
হইবে বলিয়া গত ছুই সপ্তাহকাল ধরিয়া এদেশে নানাপ্রকার জল্পনা 
কল্পনা চলিতেছিল। মালয়, ব্ৰহ্মদেশ এবং ডাচ অধিকৃত সুমাত্রা, জাভা 
প্রভৃতি দেশে সিত্রশক্তি পরাজিত হইয়া যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অঞ্জন 
করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটাশ গবর্ণমেপ্টের চিরাচরিত 
স্বার্থপর নীতির পরিবর্তন ঘটিবে এবং দেশশাসন ব্যাপারে ' পুর্ণ কর্তৃত্ব 
লাভের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি. পাইয়া ভারতবর্ষ পূর্ণোপ্তমে 
যুদ্ধপ্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে পারিবে--উহাই অনেকে আশা করিতে- 
ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সমস্ত সম্বন্ধে গত ১১ই মার্চ তারিখে বৃটাশ 
পার্লামেন্টে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চা্চিল যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে 
অনেকেই 'ভারতের. ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। 
মিঃ চাচ্চিলের বিবৃতির সারমন্দ্ন এই, “ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গত আগষ্ট 
মাসে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহাতে 
এরূপ বলা হয় যে, বর্তমান যুদ্ধের অবসানে যত সত্বর সম্ভব ভারতবর্ষে 
ভারতীয়দের পূর্ণ কর্তৃত্ব .ও ইংলণ্ডের সহিত সম-মর্ধ্যাদাসম্পন্ন 
পনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবন্তিত করা হইবে' এবং ভারতীয় জন- 
"মতের মধ্যে প্রধান প্রধান দলের সম্মতিমূলে ভারতবাসী কর্তৃক 
ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইবে। তবে অনুন্নত হিন্দুদল 
সহ (ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৃটীশ 
.গবর্ণমেন্টের হস্তে যে দায়িত্ব '্যস্ত রহিয়াছে তাহা ও দেশীয় রাজাদের 
'সহিত সন্ধির যে সমস্ত সর্ত রহিয়াছে তাহা পালন সম্বন্ধে কোন বিদ্বু 
'স্থ্টি করা'ষাইবে না এবং ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী টীশ শাসনের ফলে 
যে সমস্ত ' অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের উন্তব হইয়াছে তদ্িষয়ে 
একটা বুঝাপড়া করিতে হইবে। যাহা হউক, এই সাধারণ ঘোষণাকে 
আরও পরিষ্কারভাবে বিবৃত করিয়া ভারতের সমস্ত জাতি, দল ও 
সম্প্রদায়কে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের ঘোষণায় আস্তরিকতা উপলব্ধি করাইবার 
জন্য বুটাশ গবর্ণণ্টের সমর পরিষদ এক্ষণে ভারতবর্ষের বর্তমান 'ও 
ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বসম্মতিক্রমে একটা কাৰ্য্যক্ৰম স্থির 
করিয়াছেন। এই কাৰ্য্যক্ৰম যদি ভারতবর্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় তাহা 
. হইলে উহার ফলে একদিকে যেমন ভারতের কোন শক্তিশালী সংখ্যা- 
। লখু দল কর্তৃক অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভিপ্রেত 
‘উদ্দেশ্যকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপরহইবে না, সেইরূপ অন্যদিকে সংখ্যা- 
' গুরু দলও এমন কোন সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে সমর্থ হইবে না, যাহার 
‘ফলে ভার্তের আভ্যস্তরীণ এঁক্য বিনষ্ট হইয়া নূতন শাসনতন্ত্র পক্ষে 
একটা মারাত্মক.অবস্থার স্ট্টি হইবে। আমরা মনে .করিয়াছিলাম 
যে; আমাদের এই' নুতন সিদ্ধান্তের কথা কালবিলম্ব ন! করিয়া ভারত- 
' বাসীর নিকট ঘোষণা করতঃ ভারতবাসীর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের 
পক্ষে সহায়তা করিব। কিন্তু আমাদের ভয় হইতেছে যে, এই সময়ে ' 
আমাদের নূতন পরিকল্পনার ‘কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলে 
তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই, বেশী হইবে। আমাদের নূতন পরি- 

কল্পনা ভারতীয় জনসাধারণ কর্তৃক মোটামুটি এবং কার্য্যকরীভাবে 


গৃহীত হইয়া শক্রর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য -. 


ভারতবাসীর সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি কেন্দ্রীভূত করিবে কিনা তৎ- 
সম্বন্ধে আমরা অগ্রে নিশ্চিত হইতে চাহি। কেন না আমাদের নৃতন 
প্রস্তাব যদি ভারতীয় প্রধান প্রধান দলগুলি কর্তৃক অগ্রাহ্য, হয় এবং 
উহার ফলে--যে সময়ে শক্ত আসিয়া ভারতবর্ষের দরজায় হানা 
দিয়াছে সেই সময়ে যদি এই প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া ভারতে ব্যাপক 
আকারে রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক বিতর্কের স্থষ্টি হয় তাহা' 
হইলে আমরা ভারতবর্ষের স্বার্থের ক্ষতিই করিব। এইজন্য আমরা! 
স্থির-করিয়াছি যে, আমাদের নৃতন প্রস্তাব__যাহাকে আমরা ভারত- 


বর্ষ সম্বন্ধে একটা স্যায্য ও “চূড়ান্ত প্রস্তাব বলিয়া মনে করি_ তাহা, 
দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সরেজমিনে ব্যক্তিগত. 


আন্দোলনের দ্বারা নিশ্চিত হইবার জন্য সমর পরিষদের. একজন: 
'সদস্তকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করির। স্তার ট্টাফোর্ড ক্রিপস স্বয়ং 
এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুটাশ গবর্ণমেন্টের পূর্ণ 
আস্থা লইয়া ভারতে যাইতেছেন এবং বুটাশ গবর্ণমেন্টের নামে তিনি: 


নৃতন প্রস্তাব সম্বন্ধে কেবল ভারতের ' সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হিন্দু সম্প্রদায়, - 


নহে-_যুদলমান সম্প্রদায় সহ বড় বড় সংখ্যালঘু দলগুলির সম্মতি, 
লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন ।” 

টা ভান রাও ভি বুঝা যাইতেছে: 

যে, বুটাশ গবর্ণমেন্টের' নূতন প্রস্তাব ১৯৪* সালের আগষ্ট মাসের 
ঘোষণার উপর ভিত্তি করিয়'রচিত হইয়াছে। তবে এবার একটা! 
নৃতন কথা বলা হইয়াছে যে, কোন শক্তিশালী সংখ্যালঘু দল" 
অসস্তবরূপ কোন দাবী উপস্থিত করিয়া ভারতবর্ষের, শাসনতান্ত্রিক 
‘অগ্রগতি রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। গত আগষ্ট মাসের ঘোষণায়, 
ভারতবর্ধকে ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুস্পষ্ট. প্রতিশ্রুতি দেওয়া, 


'হইয়াছিল এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনায়' ভারতবাসীর অধিকার 


স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এ ঘোষণার মধ্যে একটী মারাত্মক গলদ 


‘এই ছিল যে, সংখ্যালঘু দলগুলির সম্মতি 'না পাইলে ভারতে কোন 


।নৃতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করা হইবে না। উহার ফলে মুসলীম “লীগ 
ও উহার নায়ক মিঃ জিয়া ভারতবর্ষকে ' হিন্দু-যুদলমান নির্বিবশেষে, 
"বহু খণ্ডে বিভক্ত করিবার অসম্ভব দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এক্ষণে 
প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছেন 'তাহাই 'যদি বৃটাশ. গবরর্মেন্টের 
: অবলম্বিত নীতি হয়, তাহা হইলে মুসলীম 'লীগের পক্ষে চিরদিন, 
' ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে, না। 
এই দিক হইতে বিচার রুরিয়া বুটাশ প্রাধান মন্ত্রীর নূতন ঘোষণাকে. 
আমরা ততটা নিরুৎসাহব্যপ্তক বলিয়া! মনে করিতেছি না।. 

- কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর বর্তমান ঘোষণার ফলে ভারতীয় সমস্তার সহজে 
একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া যাইবে-_উহা। মনে করিলেও ভুল 
করা হইবে। ভারতীয় সংখ্যালঘু দলগুলিকে সন্তষ্ট করিতে এবং 
, উহাদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে 
। রাজী, হইতে য়দি চূড়ান্তরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে 
' কংগ্রেস উহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্ত মিঃ জিন্না বর্তমানে 
যেপ্রকার, বেয়াড়া মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাহাকে 
বাগ মানাইতে স্যার, ষ্টাফোড ক্রিপসের পক্ষেও অসম্ভব ক 

-. (১১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





গত নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গল৷ সরকার এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ 
(১৯৪ সালের তুলনায় দশ আনা ) জমিতে পাটের চাষ করিবার 
অনুমতি দেওয়া হইবে । আমরা তখন পাটের বিভিন্ন তথ্যতালিকা 
সাহায্যে এরূপ দেখাইয়াছিলাম যে, ১৯৪১ সালে উৎপন্ন পাট হইতে 
১৯৪২ সালে এত অধিক পাট উদ্ধত্ত থাকিয়া যাইবে যাহার ফলে 
১৯৪২ সালে ১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে 


পাটের চাষ করিতে দিলে চাহিদার তুলনায় অত্যধিক যোগান হেতু 


পাটের বাজ্জারে অত্যধিক মুন্দা উপস্থিত হইবে। আমাদের এই 
আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতায় পাটের 
পাইকারী দর সম্বন্ধে যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হয় তাহা হইতে 
দেখা যায় যে, গত নবেম্বর মাসে পাট চাষ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত 
প্রকাশিত হইবার পর হইতে পাটের মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। 


অথচ এই সময়ের মধ্যে পাটজাত থলে ও চটের মূল্য উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে চটকলওয়ালারা দেখিতে পাইতেছে : 
যে, গত বৎসরের তুলনায় এবার দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ 


করিবার অশ্মতি দেওয়ার ফলে আগামী জুন মাসের শেষ হইতে 


বাজারে প্রচুর পাটের যোগান পাওয়া যাইবে । এজন্য বর্তমানে ' 


উহারা বাজার হইতে কোন পাট ক্রয় না করিয়া হস্তস্থিত মজুদ পাটের 
দ্বারা কাজ চালাইয়া যাইতেছে । পাটের বাজারে বর্তমান মন্দার 
উহাই কারণ। 

সুখের বিষয় যে, বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে এই সমস্তা সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলার অতীত 
মন্ত্রিসভা ইউরোপীয় চটকলওয়ালাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য বর্তমান 
বৎসরে গত বৎসরের _দ্বিগুণ পরিমিত জমিতে পাটচাষের অন্থুমতি 
দিয়া পাটচাষীর যে সর্ববনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন নূতন 
মন্ত্রিমগ্ুল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া বর্তমানে উহার প্রতি- 
কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন । এই সম্পর্কে গত সপ্তাহে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের একটা বিবৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত বিবৃতির সারমর্ম এই যে, বাঙ্গলায় যত 
পাটই উৎপন্ন হউক না. কেন, তাহা আমেরিকার যুক্তরাজ্য ক্রয় 
করিবে বলিয়া পূর্বের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে 


জাপান যুদ্ধে যোগদান করিবার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে 


বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে পরামর্শের জন্য দিল্লী গিয়াঁছিলেন | 
এই বিষয়ে ভারত সরকারের তরফ হইতে তাহাকে জানান হইয়াছে 
যে, পাটের মূল্য যদি একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া যায় তাহা 
হইলে উহার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে 
সাহায্য করিবেন । অবশ্য বাঙ্গলা সরকার তাহাদের নিজ্বের 
দায়িত্বও পাটচাষের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারেন। তবে এরূপ 
ক্ষেত্রে যদি পাটের মূল্য অত্যধিক কমিয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গল! 
সরকার এই বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট কোন সাহায্য পাইবেন 


১না। এই বিষয়টা এখনও ভারত সরকারের সহিত আলোচনাধীন 


আছে এবং বাঙ্গলা সরকার শীন্রই এই সম্পর্কে তাহাদের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করিবেন। 
রং 


প্রধান মন্ত্রীর এই বিবৃতিতে আমরা বিন্দুমাত্রও আশ্বস্ত হইতে 
পারিতেছি না। ' পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার উপযুক্তরূপ মূল্য 
নির্ধারণে বাঙ্গলা সরকারের সম্পুর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে ।. এই ব্যাপারে 
ভারত সরকারের দরবারে ধর্ণা দিবার বাঙ্গলা সরকারের কোন 
প্রয়োজনই. ছিল না। বিশেষতঃ ভারত .সরকারের বর্তমানে যিনি 
বাণিজ্য-সচিব রহিয়াছেন তাহার মত খয়ের খা! এবং বুটাশ স্বার্থের 
পরিপোষক বাণিজ্য-সচিব আর কেহ হয় নাই। এই ভদ্রলোকটী 
বাঙ্গলার পাটচাষীর স্বার্থ লক্ষ্য: করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন 
উহা মনে করা সম্পুর্ণ ভুল। পাটের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে 
নামিয়া গেলে এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারকে ভারত সরকার সাহায্য 
করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহারও কোন অর্থ হয় না। 
কেন না “নির্দিষ্ট সীমা” অর্থে প্রতিমণ পাটের মুল্য ৩৪.টাকা 
নিঞ্ধারিত হওয়াও বিচিত্র নয়। এরূপ অবস্থায় বাজলঃ ঈরকার 
আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া এই ব্যাপারে বদি ভারত 
সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা পাঁটচাষীর 
স্বার্থকে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের খামখেয়ালীর নিকট বন্ধক 
দেওয়ারই সামিল হইবে। foe ৮৫ 

সুতরাং ভারত সরকারের উপর কোনওরূপে নির্ভর না করিয়া 
বাঙ্গলা সরকার যাহাতে স্বয়ং পাট সমস্তার সমাধানে অগ্রসর হন 
তজ্দ্বন্য আমরা তাহাদিগকে সনির্ববন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । গত 
১৯৪১ সালের জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে আমদানী 
হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়ে [চটকল, মহাজন আড়তদার, কৃষক 
ইত্যাদি সমস্তের হাতে পূর্ব পূর্ব বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যে -কম 


" পক্ষে ৮৭ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। ইহার উপর গত বৎসরে 


৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে । কাজেই গত বৎসর বাজারে 
মোট পাটের যোগান ছিল ১ কোটী ৪১ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে 
আগামী জুন মাস পধ্যস্ত সমগ্র জগতের প্রয়োজনে খুব বেশী করিয়া 
ধরিলেও ৮৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবে না। এরূপ অবস্থায় 
, আগামী জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে সেই 
সময়ে গত বৎসরের উৎপন্ন পাট হইতে ৫৬ লক্ষ বেল পাট মজুদ. 
থাকিবে। ইহার উপর চলতি বৎসরে যদি গত বৎসরের দ্বিগুণ 
পরিমাণ অর্থাৎ ১ কোটী ৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে 
আগামী মরশুমে (১৯৪২ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৩ সালের জুন 
পধ্যস্ত সময়ে ) বাজারে পাটের মোট যোগান হইবে ১ কোটী ৬৪ লক্ষ 
বেল। যেখানে সমগ্র জগতের প্রয়োজনে বৎসরে ৭৫ হইতে ৮৫ 
লক্ষ বেলের বেশী পাটের কাটতি নাই সেখানে বাজারে যদি ১ কোটি 
৬৪ লক্ষ বেল পাটের যোগান হয় তাহা হইলে উহার যে কোন মুল্য 
হইতে পারে না তাহা সকলেই বুঝিতে পারে । কেবল,বাঙ্গলার গত 
মন্ত্রিমগ্ুলই এই তথ্যটী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। 


' পাটচাষী গত ২।৩ মাস ধরিয়া এই নির্ব,দ্ধিতার কুফল ভোগ করি- 


- তেছে এবং উহার যদি প্রতিকার না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও 

,অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উহার জন্য ক্ষতির বোঝা বহন করিতে 

হইবে। : 
(১১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





ভারতবর্ষে একটি দেশীয় মোটর কারখান।*স্থাপনের প্রস্তাব নিয়া 


দীর্ঘকাল যার আলোচনা ও. বিতর্ক. চলিয়া আসিয়াছে: এই,. 


কারখানার উদ্যোক্তারা গবর্ণমেন্টের নিকট -একটি পরিকল্পনা উপস্থিত 
করিয়া তৎসম্পর্কে তাহাদের সম্মতি চাহিয়াছিলেন। 
প্রস্তাবিত কারখানা ' সম্পর্কে তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য ও 
সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । ' কিন্ত গবর্ণমেন্ট সেইসব 


' অনুরোধ রক্ষা করা সম্পর্কে বরাবর তাহাদের অনিচ্ছা ও অসামর্ঘ্য 


জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। 'আধুনিক যুগের একটি অত্যাবশ্যকীয় 
যান্নবাহন হিসাবে ভারতবর্ষে মোটরযানের প্রচলন খুবই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। বর্তমানে এদেশে নানাশ্রেণীর প্রায়'১ লক্ষ ৮০১ হাজার 
মোটরযান ব্যবহৃত হইতেছে । অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও 


অনেক বাঁড়িবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এদেশে কোন মোটর . 


কারখানা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় দেশবাসীর ব্যবহার্য্য যাবতীয় ' মোটর- 
যানই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে,। এ বাবদ ভারত 
হইতে বিদেশে বৎসর বৎসর ৬ কোটি টাকা হইতে ৮ কোটি টাকা 
পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যাইতেছে । এইরূপ অবস্থায় মোটর শিল্পের 
মত একটি বৃহদাকার মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 


_ উপেক্ষা ও উদাসীনতার পরিচয় পাইয়া দেশবাসীমাত্রেই ক্ষুণ্ন হইয়া- - 


ছেন। তবে মোটরশিল্পের উদ্যোক্তাগণ' গবর্ণমেন্টের নিকট 'ষেসব 
প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেপ্ট তৎসম্পর্কে যেসব জবাব 
দিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতভাবে না জানায় বিষয়টির জটিলতা 
সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে এতদিন সম্ভবপর হয় 
নাই. ভারতে মোটর শিল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার 
স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়ঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়া সম্প্রতি 
একটি পুস্তিকা প্রকাশ করায় বর্তমানে সমস্ত ব্যাপারটি ভালরূপ' 
বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে । এই পুস্তিকা অবলম্বন করিয়া! ভারতে 
মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ও তাহার পরিণতি সম্পর্কে বর্তমান 
' প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাইব । 


গত ১৯৩৪ সালে বোম্বাই সহরের কতিপয় ব্যবসায়ী এদেশে : 


'মোটর শিল্প স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা 'সম্পর্কে একটা আলাপ 
আলোচনা আরস্ত করেন। . এরূপ আলোচনার ফলে গত ১৯৩৫ 
সালের মধ্যভাগে স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়ার'উপর একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুতের ভার হ্যন্ত করা হয়। স্যর এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া ব্যবসায়ীদের 
নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমতঃ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য' 
মোটর কারখানাঁসমূহের কার্য্যধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন ॥ 
সেই অভিজ্ঞতা হইতে এদেশের সুযোগ সম্ভাবনা রিবেচনা করিয়া, 
তিনি ভারতের জন্য মোটর কারখানা স্থাপনের একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করেন। 
ব্যবসায়ীর এক বৈঠকে এ পরিকল্পনাটি পেশ করা হয়। 


" কাধ্যকরী করিতে সঙ্কল্প করেন । তবে মোটর শিল্পের মত একটি বড় 


শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তজ্জন্ত সরকারী সাহায্য ও সহ. 


যোগিতা' একাস্ত আবশ্যক । কাজেই মোটর কারখানা স্থাপনের 
সঙ্কল্প করিয়া উদ্যোক্তাগণ এ সম্পর্কে . সাহায্যের জন্য ভারত গবর্ণ 


অধিকস্ত, 


১৯৩৬ সালে বোম্বাই সহরের কতিপয় গণ্যমান্য 
ব্যবসায়ীরা 
সকলেই প্রয়োজনীয় অর্থ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া এ পরিকল্পনাকে' 


সেটের নিকট একটা আবেদন পেশ করাও. প্রয়োজন বলিয়া মনে 
করেন । 

সে অনুসারে গত ১৯৩৬ সালের ৭ই' মে ভারত ধের 
নিকট একটি লিখিত আবেদন উপস্থিত করা হয়। ..& আবেদনে 
প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টকে মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন 
করিতে ও দ্বিতীয়তঃ এ শিল্পকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রক্ষণ শুক্কের সুবিধা 
দিতে অনুরোধ করা হয়। এ আবেদনের উত্তরে ভারত সরকারের 
তদানীত্তন বাণিজ্য-সচিব, স্তার জাফরুল্লা খশ স্যার এম ভি 
বিশ্বেশ্বরায়াকে এক পত্র দিয়া মোটর ট্রিপ সম্পর্কে সেরূপ সম্মতি 
প্রদানে অস্বীকার করেন । রক্ষণ শুক্কের কথায় ১৯২২ সালের 


ফিস্ক্যাল কমিশনের রিপোর্টের ' মন্তব্য উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন 


যে, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হওয়া পর্য্যস্ত উহাকে রক্ষণ শুক্ষের 
সুবিধা দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা চলে না । কাজেই মোটর শিল্প 
স্থাপনের প্রস্তাব উঠিবার সঙ্গেই উহাকে. রক্ষণ শুক্কের সুবিধা দেওয়া 
হইবে বলিয়া কোন প্রতিশ্রুতি গবর্ণমেন্ট দিতে পারেন না। 

ভারত সরকারের এরূপ জবাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া মোটর কারখানার 
উদ্োক্তাগণ বোম্বাই গবর্ণমেন্টের সাহায্য চাহিয়া এক আবেদন 
উপস্থিত করেন । ১৯৩৮ সালে বোম্বাইিয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার সঙ্গে তাহারা এ আবেদন সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে 
রাজী হন। তাহাদের পরামর্শ . অনুসারে মোটর কারখানার প্রধান 


উদ্যোক্তা হিসাবে শেঠ বালটাদ হীরাটাদ বোম্বাই সরকারের শিল্প 


বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ পি বি এডভানীর সহিত আমেরিকা গমন 
করেন। সেখানে ক্রিস্লার কর্পোরেশন নামক বিখ্যুত মোটর 
কোম্পানীর সহিত তাহাদের আলাপ আলোচনা হয় | উৎপন্ন 
মোটরযানের উপর নির্দিষ্ট হারে রয়েলটি পাওয়ার সর্তভে উক্ত কর্পো- 
রেশন ভারতে মোটপকারখানা স্থাপন'ও পরিচালনার যাবতীয় সাজ- 
সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে রাজী হন। সে অনুসারে শেঠ বালটাদ হীরার্চাদ 
ও মিঃ এডভানী স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া 
মোটর কারখানার একটি নৃতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। বোম্বাই 
গবর্ণমেন্ট এই নূতন পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করার জন্য অর্থ সাহায্য 
প্রদানে রাজী হন।' তাহারা এরূপ কথা দেন যে; উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় 


মোটর কোম্পানী স্থাপিত হইলে উহার জন্য সংগৃহীত প্রথম দেড় 


কোটি টাকার উপর তাহারা শতকরা তিন টাকা বা সাড়ে তিন টাঁকা 
সুদের গ্যারান্টি দিবেন। তবে এরূপ গ্যারান্টি সম্পর্কে তাহার! 
উদ্যোক্তাদের সহিত কয়েকটি সর্ত করেন |: একটি সর্তে বলা হয় যে, 


মোটর কোম্পানীর মূলধন সম্পর্কে উপরোক্ত গ্যারান্টি পাইতে হইলে 
ভারতে বিদেশ হইতে আগত মোটরযানের উপর বর্তমানে শতকরা' 


৩৭॥ ভাগ হারে যে আমদানী শুহ্ধ আছে আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত 
তাহ] -বঙ্জায় রাখা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে একটা 
প্রতিশ্রুতি উদ্যোক্তাদিগকে আদায় করিতে হইবে i, বোস্বাই সরকারের 


এ সর্ত অনুযায়ী মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ, ' ২৯৩৯ সালের মে মাসে' 


মোটর শিল্প কারখান! স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্ত 
নূতন করিয়া ভারত সরকারের নিকট এক আবেদন উপস্থিত করেন । 


কিন্ত ভারত সরকার মোটরের আমদানী শুস্ক শতকরা ৩৭ .ভাপ? 


? 


৯ 


. ১৬ই মার্চ ১৯৪২] 


হারে বজায় রাখ! সম্বন্ধে’ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃত হন। 
ভারত গবর্ণমেন্টের এই মনোভাব দেখিয়া বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী 





মন্ত্রিসভা অতঃপর বিনা সর্ডেই উদ্যোক্তা দ্িগকে, মূলধন সম্পর্কে সুদের 


গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা 
পদত্যাগ পত্র দাখিল করায় তাহাদের এই প্রস্তাব কাধ্যকরী হইতে 
পারে নাই। 

মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ অতঃপর মূলধন সম্পর্কে উপরোক্তরূপ 


| সাহায্যের জন্য মহীশূর গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন পেশ করেন।' 


মহীশূর রাজ্যে প্রস্তাবিত মোটর কারখানাটি স্থাপন করা হইবে-_এই 
অর্তে মহীশূর গবর্ণমে্ট উদ্যোক্তাদিগকে সাহায্য করিতে, প্রথমতঃ 
‘রাজী হইয়াছিলেন। কিন্ত ভারত গবর্ণমেন্টের বিরূপ মনোভাবের 
জন্য এই ক্ষেত্রেও আকাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাওয়া শেষ পৰ্য্যন্ত ছুফর.হইয়া 
উঠে। ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে মহীশৃরের দেওয়ান স্যার মীর্জা 
ইসমাইলকে এরূপ জানান হয় মে, এদেশে মোটর কারখানা স্থাপিত 
হইতে দিলে তাহাতে দেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টার ক্ষতি হইবে। কাজেই 
এরূপ কারখানা স্থাপন ভারত সরকারের অভিপ্রেত' নহে। এই 
নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়! স্তার মীর্জা ইসমাইল 
তাহার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মহীশুর সরকারের 
সহযোগিতায় তথায় মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবও বাতিল 
হইয়া যায়। ' 

উহাতে মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ খুবই নিরাশ হইয়া পড়েন 
“কিন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত জান্মাণীর. যুদ্ধ বাধিবার পর ও 
বড়লাটের শাসন পরিষদে কয়েকজন নূতন ভারতীয় সদস্য গৃহীত 
হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এবিষয়ে তাহাদের মনে পুনরায় 
‘একটা আশা-ভরসার ভাব জাগ্রত হয়। সে অনুসারে তাহারা পুনরায় 
‘মোটর নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া এ 
সম্পর্কে ভারত সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাহারা ইহা 
স্পষ্টভাবে জানান যে, যুদ্ধের বর্তমান জটিল অবস্থায় কারখানা স্থাপন 
করিয়া আপাতত; সামরিক প্রয়োজন অনুযায়ী নানাশ্রেণীর মোটরযান 
তৈয়ার করাই তাহাদের লক্ষ্য । সে হিসাবে উহা দ্বারা যুদ্ধপ্রচেষ্টায় 
‘যে সহায়তা হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এই 
“প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারেন | এই আবেদনের উত্তরে 'ভারত 
-সরকার জানান যে, ভারতে বর্তমানে কোন মোটর কারখানা স্থাপিত 
হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন মোটরযান দ্বারা সামরিক বিভাগের কোন 
সাহায্য হইবে না। কারণ নূতন ধরণের এইসব মোটরযান ব্যবহার 
করিতে যে স্পেয়ার পার্টস্‌ বা আনুষঙ্গিক কলকজ। প্রয়োজন, তাহা 
পাওয়া খুবই দু্ধর হইবে । কাজেই 'বর্ধমান অবস্থায় মোটর কারখানা 
স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাহার! সম্মতি দিতে পারেন না। এইরূপ 
জবাব পাইয়া মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট 


শেষ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া জানান যে, গবর্ণমেন্ট যদি বর্তমানে 
এদেশে মোটর কারখানা স্থাপন করা অযৌক্তিক মনে করেন, তবে 
"তাঁহার! যুদ্ধের পরে এরূপ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে অনুমতি দিতে 
পারেন। আর সে সম্পর্কে এখন হইতে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন বিষয়ে গবর্ণমেন্ট অবশ্যই সাহায্য করিতে পারেন। ইহার 
" উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী গত ২৪শে 
জানুয়ারী এক, পত্রে, জানাইয়াছেন যে, ভারতে মোটর কারখানা 
স্থাপনের নানারূপ অস্থুবিধা সম্পর্কে পূর্বের যেসব যুক্তি দেখানো 
হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্যও এঁ প্রস্তাব তাহারা গ্রহণ 
করিতে পারেন না । তাহা ছাড়া যুদ্ধের পরে কোন মোটর কারখানা 
স্থাপন করিতে হইলে এখন হইতে তজ্জন্য কোন বিধিব্যবস্থায় হাত 
‘দেওয়াও নিপ্রয়োজন। এইরূপ জবাবের ফলে মোটর শিল্পের 


আধিক জগৎ 


১১৭৯ 

টি 
উদ্যোক্তাদের যাবতীয় চেষ্টা ও পরিকল্পনা আজ নিতান্তই ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হইয়াছে। . 

সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতার ফলে ভারতে মোটর শিল্পের মত 
: একটি বৃহদাকার মৌলির শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব এইভাবে ব্যর্থ হওয়া 
সকল- দিক দিয়াই খুব শোচনীয়। সামরিক প্রয়োজনে বর্তমানে 
এদেশে বিপুল সংখ্যক মোটরযানের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । 
মোটরযানের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট বিদেশী মোটর কোম্পানীসমূহকে 
বহু কোটি টাকার অর্ডার দ্রিতেছেন |- এই অবস্থায় এদেশে মোটর 
কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট যদি 
তাহা অনুমোদন করিয়া তদিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা 
করিতে অগ্রসর হইতেন, তবে দেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাহা বিশেষভাবে 
সহায়ক হইত । মোটর শিল্পের মত একটা বৃহদাকার * শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
হইলে তাহা দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইত উহা দার! অন্য 
দশটা শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিত এবং দেশের বছ লোকের 
কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হইত । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেধরণের সুযোগ 
সুবিধার কথা না ভাবিয়া কতকগুলি অবাস্তর অজুহাত দেখাইয়া 
মোটর কারখান! স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দেশের 
বিহিত স্বার্থ দেখিয়াও মোটর শিল্পকে রক্ষণ শুক্কের সুবিধা দিতে 
তাহারা রাজী হন নাই। এমন কি, আগামী দশ বৎসর কাল বর্তমান 
হারে বিদেশী মোটরযানের উপর আমদানী শুক্ক বজায় রাখিতে 
পর্য্যস্ত তাহারা অস্বীকৃত হইয়াছেন। জগতের উন্নতিশীল , দেশসমূহে 
গবর্ণমেন্ট নিজে উদ্যোগী হইয়া প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিঠার ব্যবস্থা 
করিয়া থাকেন। এদেশের লোকেরা ক্রমাগতভাবে আবেদন নিবেদন 
জানাইয়াও মোটর শিল্পের মত অত্যাবশ্যকীয় শিল্প সম্পর্কে সরকারী 
অনুমোদন লাভে সমর্থ হয় নাই। যুদ্ধের পর এদেশে যাহাতে 
ইংলণ্ডের তৈয়ারী মোটর বিক্রয়ের অসুবিধা না হয় সেজন্যই ভারত 
গবর্ণমে্ট মোটর" কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে এরূপ বিরূপ 
মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এদেশের বিহিত স্বার্থ উপেক্ষা 
করিয়া বিজাতীয় স্বার্থরক্ষার এই দৃষ্টান্ত ভারতবানীমাত্রকেই বিক্ষুব্ধ 


করিয়া তুলিবে সন্দেহ ও | । 
DE | 








অন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী * ব্যাঙ্ক । 


মিল য়ন ব্যাঙ্ক লিমিটে্ 


রেজিঃ অফিস £--কুমিল্ল! স্থাপিত_-১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন ৫০১৯০০১০০০২ টাকা 
বিলিকৃত মুলধন ২৫,০০১,০০০ টাকা 
গৃহীত মুলধন ৯০5 ২৫১০০১০০০২২: টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন রিম প্র প্রদত্ত কলসহ)-১৩১৫৬১০০০২টাকা 
শেয়ার হোল্ভারগণের নিকট প্রাপ্য ১১৪৪১০০০ টাকা ! 
₹ রিজাভ ফণ্ড Ee h ৭5৩৭, soos টাকার উপর hj 
ডিপজিট * ২১২২১*০১০০০২ টাকার উপর || 
কার্যকরী মুলধন eee ০5৬ * ২০৮৯১০০ ০০০২ টাকার উপর hb 


২ সাপক্ষে ১৯৪৯ সনের ৬১শে ডিসেমর পন) 


| বাঙ্গাল যা EE ব্যাঙ বাঙ্গালী-পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক | 


১০, ক্লাইভ স্ট্রীট ) 
অপর শাখাসমূহ ৪ 
১। বরিশাল ৬ চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটা 
২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭1 ঢাকা ১২। জোরহাট 
৩" উৈরববাজাব ৮। ডিক্রগড় ১৩। মষমনসিংহ 
৪ | বক্সিরহাট  ৯। ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
€। চাদপুর ১০।' ধুবড়ী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনসুকিয়া 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর "ডাঃ এস বি দত্ত এম, এ) বি, এল; পি এইচ ভি (ইকন) লণ্ডন; 
টার | ব্যারিষ্টার এট-ল | 
কাকা সস 


রর চল মি ১৩৯বি, রসা রোড । 


১৬। নওগীও 
১৭। পাবনা 
১৮ | পুরাণবাজার 


রর স্লো 








উড়িয্যা সরকারের বাজেট!” 

উড়িষ্যা' সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাঞ্জেটে ১২ হাজার টাকা উদ্ধ ত্র 
থাকিবে বলিয়া অঙ্গুমিত হইয়াছে। নূতন কোন কর স্থাপনের অন্ত সরকার 
প্রস্তাব করেন নাই। আগামী বৎসর ১ কোটি ৯৭ লক্ষ. ৭, হাজার টাকা 
আয় ও ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় ধরা ..হইয়াছে। ভারত 
সরকার কর্তৃক দেখু অর্থ সাহায্যের পরিমাণ হাস পাওয়ায় এবং রাজস্ব, বন ও 
শিক্ষা বিভাগে আদায় হাস পাইবার সম্ভাবনা হেতু গত বৎসরের তুলনায় 
৩ লক্ষ টাকা কম আদায় হুইয়াছে। বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ 
'নি়রূপ £--ভূমি রাভরস্ব বিভাগ ৬৪ হাজার টাকা) সাধারণ শাসন বিভাগ 
৩০ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ; কারাগার ও বন্দীনিবাস ৩' লক্ষ ৫৮ হাতার 
টাকা ; পুলিশ ২৩ লক্ষ ৫২ হাজীর টাকা ) শিক্ষ' বিভাগ ২৭ লক্ষ টাকা; 
চিকিৎসা বিভাগ ১* লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ; জনস্বাস্থ্যবিভাগ ২ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাকা) কৃষি বিভাগ ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ; শিল্প বিভাগ ৩ লক্ষ ৬১ 
হাজার টাকা) পূর্ত বিভাগ ২১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । অনরক্ষা বিভাগের 
অন্তও ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। 


ভারতে মার্কিণ মিশন 


নিউ ইয়র্কের. এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্র সচিব 
ডাঃ এইচ, এফ, গ্র্যাডি যুক্তরাষ্ট্রের ভারতগামী মিশনের নেতা নিযুক্ত 


'হইয়াছেন। মিশন পাঠাইবার সংবাদ লগ্নে সরকারীভাবে ঘোরিত হইবার 
অব্যবহিত পরেই তিনি নয়াদিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবেন। 
. ভারতীয় বাহিনীতে লোক সংগ্রহ 

গত «ই মার্চ কমন্স সভায় ভারতীয় বাহিনীতে লোক সংগ্রহ সম্পর্কিত 

এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব মিঃ আমেরি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের প্রথম 





চীনের ভারতীয় পণ্যক্রয় 
চীনের জাতীয় সরকার তাহাদের' পিকিন সিত্ডিকেটের মারফতে ইতি- 


মধ্যে ভারতে যুদ্ধ সম্পর্কীয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি ক্রয়ের অর্ডার 


দিয়াছেন। ইহার মধ্যে সামরিক পরিচ্ছদের জন্ত কয়েক লক্ষ গ্জ কাপড়" 
এবং প্রচুর পরিমাপে স্বতার অর্ডারও রহিয়াছে | চীনের জাতীয় সরকারের 
অর্ভার এপর্য্স্ত বস্রাদি ক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, ওঁষধপত্র, বন্ত্রপাঁতি, 
ৰিভির ধরণের হাতিয়ার, বৈদ্যুতিক সাব্রসরঞ্জাম ও অপরাপর শ্রেণীর আরও- 
অনেক জিনিষের অর্ডার.শীত্রই হয়ত পাওয়া যাইবে। ভারত সরকারের" 
সরবরাহ দপ্তরের মারফতেই এই সকল অর্ডার সরবরাহ হইতেছে । 
ইরাণের তৈল খনি 

ইরাণের অন্তর্গত আবাভানে যে তৈলখনি আছে তাহা হইতে বৎসরে 
গড়পড়তায় ১০ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হুয়। ইরাঁপের তৈলখনি অঞ্চলে ও . 
তৈল পরিশ্তভ্বকারী কারখানায় . ১৪ হাজার. ইরাণী এবং ১ হাজার ভারতীয় 
শ্রমিক কার্যে নিযুক্ত আছে। এই তৈল খনির মালিকদের নিকট হইতে 
ইরাপ সরকার বাৎসরিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সেলামী বাবদ পাইয়া থাঁকেন। 

১৯৪*-৪১ সালের ভারতীয় তুলার হিসাব 

১৯৪*-৪১৯ সালের মরশ্ুমের শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভারতীয় মঙুদ 
তুলার পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৭ লক্ষ ২৯ হাজার বেল বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসরের চেয়ে ২ লক্ষ ৬০ হাজার বেল ভুলা বিদেশে 
কম রপ্তানী হইয়াছে এবং ভারতের কাপড়ের কলসমূহে তুলার আমদানী পূর্ব 
sD 100 0 Us) ESE 4 


বৎসর ৯০ হাজার ৮৮২ জন ভারতীয় এবং ৩ হাজার ৩৪৭ জন গুখ সৈন্ত- পূ 


দলের অন্ত সংগ্রহ করা হয়। যুদ্ধের পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি বৎসর | 


২৫ হইতে ৩০ হাজার পর্য্যন্ত লোক সংগ্রহ করা হইত। 


বীমাকারীদের দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা 


সই মার্চ দি্ীতে ভারতীয় ভীবনবীমা কোম্পানী সমিতির বার্ষিক | 
অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি স্তার বাইরামজী তাহার অভিতাঁষপে বলেন যে, 
শক্রর কাধ্যকলাপের ফলে হতাহত বীমাকারীদিগের দাবীর টাকা বিনা' | 


আপত্তিতে তাড়াতাড়ি পরিশোধ করিয়া দেওয়াই ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 


, গুলির কর্তব্য।. তিনি আরও বলেন যে, ভারতের সন্নিকটে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্তার | 


লাভ করায় অসামরিক জনগণকে যুদ্ধজনিত অবস্থায়ও জীবন বীমার সকল 


রকম সুযোগ দেওয়া এবং তাহাদের:দাবী সম্পর্কে কোম্পানীগুলির মনোভাব পি 


স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করাই আজ বীমা কোম্পানী পরিচালকদিগের উচিত। এই 
প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ বীমাপত্রে ৪৬ 


কোটি ৬২ লক্ষ টাকার বীমাপত্জ বিক্রয় করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৮৯হাজার [| 
বীমাপত্রে ৪২ কোটী £১ লক্ষ টাকার বীমা ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে ্তস্ত 
হইয়াছিল। তাহার মতে মালয় প্রণালী উপনিবেশ ও সন্নিকটবর্তী যে সকল | 
দেশ শক্রর অধিকারে গিয়াছে সেই সকল দেশের বীমাকারীরা শাস্তি স্থাপিত ট্রি. 
ন! হওয়া পৰ্য্যন্ত প্রিমিয়াম পাঠাইতে না পারায় এবং ইতিমধ্যে কাহারও মৃত্যু | 
হইলে সে সংবাদ উত্তরাধিকারীরা দিতে অক্ষম হওয়ায় ও. সকল ক্ষেত্রে 
ভারতীয় কোম্পানীসমূছের বাতিল বীমা পত্র পুনরুজ্জীবিত করিতে কিনা শক্রর | সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
আক্রমণের ফলে হতাহতদের দারী পরিশোধ সম্পর্কে সুযোগ সুবিধা দেওয়া | 


উচিত। রর | f . 
শিল্প গবেষণ। সমিতি হইতে ডাঃ মেঘনাথ সাহার পদত্যাগ 


গবেষণা সমিতি হইতে তাহার সদস্ত পদ ত্যাগ করিয়াছেন। 


হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত . 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এরতম্বারা শেয়ার ক্রয় 
না যে সকল ব্যক্তি 
কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছ। করেন, 
রর নিত যে কোন শাখা অফিলে পত্র 
1 


.. নতি হিসাব দৈনিক. ৩০৪ টাকা হইতে লক্ষ টাকা ' উদ্ুতের, 
| উপর বাধিক শতকরা 1০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্রাসিক হুদ ২২ 


টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না.। 
সেভিংল্্‌ ব্যাঙ্ক হিসীব-_বাধিক শতকরা ১%০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_-১ বংসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 

ধার ক্যা ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 


|| গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
{| অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাস্কসংক্রান্্র সকল কাজ করা হয়। 


প্রকাশ, ডাঃ. মেঘনাথ সাহা ভারত সরকারের বিজ্ঞান, ও শির সী রা শাখা _বড়বাজার, শ্যানবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ - 





ভি, এফ, স্তাগাস? দ্রেনারেল ম্যানেজার 
EE + বু নিতে _. শট মিরা + রি 


১৬ই মার্চ, ১৯৪২ ] 





মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারদের জন্য সাহায্য 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ব্যক্তিদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিবার জঙ্ক | 
উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১০ কোটি ডলার ব্যয় যগ্জুর করার টি | 


সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার-গ্রহণ করিয়াছেন। 


ভারতে এলুমিনিয়াম শিল্প . 


গত ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব [| 
স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, দক্ষিণ ভারতে এবং বাংলায় ছুইটী প্রসিদ্ধ | 
শিল্প প্রতিষ্ঠান এলুমিনিয়াম উৎপাদন করিবার অন্ত বিশেষ প্রচেষ্টা করিতেছে। | 
তিনি আরও বলেন খে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের এলুমিনিয়াম শিল্পকে বিদেশী ] 


প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার অন্ত বিশেষরূপে সংরক্ষণ নীতির আওতাষ 
আনা হইবে। 
ভারত সরকারের চাউল নিয়ন্ত্রণ, কর্মচারী নিয়োগ 


প্রকাশ, ভারত সরকার একজন চাউল নিয়ন্ত্রণ কণ্টেলার নিযুক্ত করিবার ||| 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ্রক্ষদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ায় | 
এবং সিংহল ও সৈম্ত বিভাগ হইতে চাউলের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ ( 


একজন কণ্ট্োলার নিয়োগ করার প্রয়োজন হুইয়াছে। 
গবাদি পশুক্রয়ের জন্য বোম্বাই সরকারের খণদান 





৩১, আশুতোষ তা রোড, 
অনুমোদিত মুলধন 
বিক্রীত 


কলিকাতা! 
৫০,০০,০০০ টাকা 
৩,8১,৯২৫, 
8২,৫৬৫, 
৮:৫০,০০০২ 
| ১০,৫০,০০০২ 
ভারতবর্ষের অন্যতম উন্নতিগীল প্রতিষ্ঠা 


 শাখাসমুহ-ক্লাইভ ছুট (৯এ ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট ১, 
তেজপুর, চরালী, কটক, মলা বাঁগ, নাগরপুর, 
পুরী, ঢাকা ও রাচী। 


৪৪১15815515 


বোম্বাই সরকার ইহার গবাদিপস্ত সমন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর মারফতে (শক 


কষকদিগকে প্রর্জনন বৃষ এবং গাভী ক্রয় করিবার জন্ত ১০ হাজার টাকা 


দিয়াছেন। 
জাভা। হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানী 


১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে জাভা হইতে ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার মেটিক টন | 


( এক মেটি,ক টনে ২১ মণের কিছু বেশী) চিনি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; 
১৯৪০ সালে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ৪৭৭ মেটিংক টন। 
ভারত হইতে বিদেশে চা-রপ্তানী 

১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরে ষে ছয়মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে 
ভারত হইতে বিদেশে ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী 
হইয়াছিল ; ১৯৪০ সালের অঙস্থুরূপ সময়ে এইরূপ চা রপ্তানীর পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ২ হাজার পাউণ্ড । 

বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প: 

সম্প্রতি নিখিল ভারত, শিল্প, মালিক প্রতিষ্ঠানের নবম বাধিক অনুষ্ঠানে 
সভাপতির অভিভাষণে স্তার শ্রীরাম বলেন যে, বর্তমানে যুদ্ধের অন্য ভারতের 
শিল্প উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবন। দেখা দিয়াছে বলিয়া অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। যদিও বর্তমান যুদ্ধের স্থযোগে ভারতে শিল্প উন্নয়নের কিছু সুবিধা 
হইয়াছে, তবুও ভারত সরকার এই সুযোগ কাজে লাগাইতে বিশেষ কোন 
চেষ্টা করেন নাই | শিল্পশগঠন করিরার জন্ত বিদেশ হুইতে প্রয়োজনীয় 
সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির আমদীনীর উপর ভারত সরকার অনেক রকম 
বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন এবং এই সকল জিনিষপত্রাদি নৃতন শিল্প 
স্থাপনে অপরিহাধ্য । ভারতে বৃহদাকার শিল্প, যথা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করা, 
ভাহাজ নির্মাণ, বিমানপোত প্রস্তুত করণ,মোটরগাড়ী ও রেলের ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ, 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সুরাসার প্রস্তুতের উপযুক্ত যন্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ 
করিবার সুযোগ স্ববিধা খুব সামান্ত পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। অতএব আশা 
করা যায় যে, এই সময় ভারত সরকার এদেশে শিল্পের উন্নতির অন্ত যথাসাধ্য 
সাহায্য করিবেন। | 
বাংলায় পাট চাষের জমির পরিমাণ 

গত ১০ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাট চাষ সমস্তা সম্পর্কিত একটা 

প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে ফজলুল হুক এক বিবৃতি 
, ধান করেন এবং বলেন যে, ৯৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছিল যে, বিগত ১৯৪০ সালে মোট ষত একর পাট চাষের জমি 
ছিল, ১৯৪২ সালে (এই বৎসর ) তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট 
উৎপাদন করা যাইবে। ত্র পরিমাণ আরও হাস কর! হইবে কি না, 
তৎ্সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে এবং এই বিষয়ে বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত 
অতি সত্বরই ঘোষণা করা হইবে। 
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বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ সহ 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ 
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' বৃটেনে দেশরক্ষার ব্যয় 

সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বর্তমান আধিক বৎসরে 
(১৯৪১-৪২ সালে ) বৃটেনের ৪ শত ২৫ কোটা পাউণ্ড ব্যয় হইবে। আগামী 
আঁথিক বৎসরের অন্ত ১ শত কোটা পাউঞ্ডের ব্যয়বরাদ্দ ষঞ্জুরীর একটা 
প্রস্তাবও করা হইয়াছে । গত ছয় সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটেনে 
দৈনিক জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড 
যুদ্ধের এন্ত বুটেনের গড়পড়তায় প্রত্যহ ব্যয় হইতেছে ১ কোটী ২৫ লক্ষ 
পাউণ্ড । যুদ্ধ সম্পর্কে ২৫ কোটী পাউণ্ড বর্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২ সালে) 
অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্ত বুটেনের অর্থ-সচিব স্যার কিংসলি উড একটা প্রস্তাব 
আনয়ন করেন। এই সম্পর্কে আরও জানান, হয় যে 'গৃত যুদ্ধের সময় 
(১৯১৪-১৮ সালে ) বুটেনে যুদ্ধের ব্যয় বরাদ্দের অন্ত ৮৭৪ কোটী ২০ লক্ষ 
পাউণ্ড মঞ্তুর করা 'হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই উহা অপেক্ষা 
৩০ কোটা পাউণ্ড বেশী বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় বৃটিশ 
সরকার কর্তৃক গৃহীত ধণের সুদের হার ছিল শতকরা € বা ৬ পাউণ্ড। 
বর্তমান সময়ে এইরূপ সুদের হার হইতেছে শতকরা ২] বা ৩ পাউগ্ড। 

টেনে খাণ্যদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবহার সঙ্কোচন 

প্রকাশ, বৃটেনে খাস্তদ্রব্য, পরিধেয়, ভ্রমণ এবং আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থার 
আরও সক্কোচসাধন করা হইবে। পেট্রল ব্যবহারেরও নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা 
করা হইবে। 

* , কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কয়লা সরবরাহের সমান শ্থুযোগ দেওয়ার 

অন্য ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন । অসামরিক জনসাধারণের জন্যও 





মাথা পিছু কয়লা সরবরাহের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার সম্বন্ধেও একটা | 


প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীনে আছে। 
ফাটক বাজারের সংস্কার 

কলিকাতার পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ফাটকা বাজার সম্পর্কে মিঃ জন এ 
টড বাংলা সরকারের নিকট যে কাধ্যবিবরণী দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে 
তিনি ফাটকা বাজারের সংস্কার সাধনের জন্য কয়েকটা সুপারিশ করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ, কাচ! পাটের বাক্তারকে এমনভাবে সুসংবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে 
ফাটক! বাজারের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ফাটকা বাজারের 
দেনাদারেরা টাকা দেওয়া বন্ধ রাখিবার অন্য আইনতঃ যে অনুমতি 
পাইয়াছেন, তাহার সুযোগে উভয় ফাটকা বাজারের সংগঠন করিতে হইবে। 
তৃতীয়তঃ, যথাযথ পদ্ধতিতে পাটের শ্রেণী নির্ধারণের পথ দেখিতে হইবে । 

ভারতের আর্থিক বিলি ব্যবস্থা 

গত ৬ই মাৰ্চ নয়াদিম্লীতে ভারত সরকারের ষ্ট্যাপ্ডিং ফাইনান্স কমিটা'র 
এক অধিবেশনে ১৯৪১-৪২ সালের দরুণ ডাক ও তার বিভাগের বাবদ 
৪০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ এবং জনরক্ষা সম্পর্কিত সংবাদ 


প্রচার ও বেতার, প্রবাসী ভারতীয়দের তত্বাবধান, বিভাগ এবং নয়াদিস্লীতে 


বাজকর্মচারীদের বাসভবনে শ্রীক্ষকালীন আরামের ব্যবস্থার জনা ১৪ লক্ষ 
৭২ হাজার ৬৮০ 'টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। 
 অছিফেনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯৪১-৪২ সালে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, 
১৯৪২-৪৩ সালে ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার € শত টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে 
৩১ লক্ষ «৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । যে পরিমাণ অহিফেন 
বিক্রয়ার্থ সরবরাহ করা হইবে তাহার মুল্য বাবদ ১৯৪১-৪২ সালে ২৫ লক্ষ 
৫৩ হাজার টাকা, ১৯৪২-৪৩ সালে ৫১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ 
সালে ৫১ লক্ষ ১৯ হাজ্জার টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অস্থমিত হইয়াছে। 
১৯৪১ সালে ভারত সরকারের অধীনে যে জনরক্ষা বিভাগ» সংবাদ প্রচার 
ও বেতার বিভাগ এবং প্রবাসী ভারতীয়দের তত্বধান বিভাগ খোলা হইয়াছে, 
সেই তিনটা বিভাগের অন্য প্রথম বৎসর ও পরবর্তী” ব্সরসমূহে যথাক্রমে 
নিয়লিখিত ভাবে ব্যয় হইবে, যথা £--জনরক্ষা বিভাগ--১ লক্ষ ৩৫ হাঘার 


€ শত টাকা ও ৩ লক্ষ ৯৫ হাঁজাঁর টাকা ; সংবাদ প্রচার ও বেতার বিভাগ 


১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা! ও ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬ শত টাকা; প্রবাসী ভারতীয়, 
বিভাগ--৭৭ হাজার ৭১২ টাকা ও ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৬৬২ টাক।। 























[ ১৬ই মাৰ্চ, ১৯৪৮ 

















ভিউ 1934 
হেঙে ছা ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
। শাখাসমূহ । 
বড়বাজার; দক্ষিণ কলিকাতা, র'াচি, পাটনা, বেনারস, ' 
আরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুবাণবাজার, 


, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
চাদপুর, জামজেদপুর,শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাদ ) । 


শতকর। ৭:% হারে আয়করযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 


সর্বপ্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয়। 


টেলি ২ “জল্নাথ” 
ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে নিয়মিত 


জাহাজের নাম ট নাম টন | 

এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, ভলবিজয় ৭,১০০ | 

99 জলরাজন ৮,৩০০ 22 2) জলরশ্রি ৭,১০০ | 

29 জলমোহন ৮,৩০০ » 9 জলরতব ৬১৫০০ ন 

৮ জলপুত্র ৮১১৪০ ? »% অলপ ৬১৫০০ 

881 ৮,০৫০ ॥ » জলমণি ৬১৫০০ [| 

॥? অলদদূত ৮১০৫০ ট্রাকে জলবাল! ER | 

29 জলবীর ৮,০৫০ » ১, জলতরজ ৪০০৪ রা 

- ৮ জলগঙ্গা ৮১০৫০ ১৮ * লস sae 
জলপালক we: » » এল হিন্দ ৫৩০০ 


মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বন্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 


স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানত: বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিভ্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে। মিলটী পূর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহশ্র বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে । 

ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
. বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
ক্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 


a জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 


সহযোগিতা আবশ্যক । 
শখ ওত খা 


১৬ই মার্চ, ১৯৪২ ] 


তুলার চাষ হ্রাসের চে! 

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকটে 
এইরূপ একটা প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন যে, জাপানের যুদ্ধে যোগদানের পর 
হইতে ভারতীয় তুলার বাজারের অবস্থা খারাপ হইয়া! পড়ায় চাঁধীদিগকে 
শতকরা অন্ততঃ ৩৩ ভাগ তুলার চাষ হাস করিতে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরিমাণে থাস্ত-শস্ত জন্মাইবার জন্য পরামর্শ দেওয়া আবশ্ুক | 

পাট চাষের বিবরণ 

বাংল! সরকারের প্রচার বিভাগের বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ যে, গত 
“বৎসরের মত এবারেও বাঙ্গলা, বিহার, উডভিষ্যা এবং আসাম এই চারিটি 
প্রদেশের পাট চাষের শতিরিক্ত বিবরণ বাহির করা হইবে । ১৯৪১ সালের 
পাট চাষ সম্পর্কে এই বিবরণ রচিত হুইয়াছে। ২৮শে মার্চ শনিবার ইহা 


_ প্রকাশিত হইবে। 
বাংলায় শণের চাষ 
বাংলা দেশে বর্তমান বৎসরে ১ শত মণেরও অধিক পরিমাণ শপ বাংলা 
সরকারের কৃষি বিভাগের তত্বাবধানে উৎপন্ন হুইয়াছে। কলিকাতার পাট 
সরবরাহ সম্পর্কিত পরামর্শদাতা পাটকলে এই সকল শণ বয়ন করিয়া বস্ত্রাদি 
. 'উৎপাঁদন করা যায় কি না তৎসন্বদ্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। এইরূপ ধরণের 
-বন্ত্রাদি দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনে লাগিবে। 
নূতন চন্মশিল অঞ্চল 
ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, দক্ষিণ ভারতে চর্মব্রৰ্য উৎ- 





_ পাদন বৃদ্ধির অন্ত মাদ্রাজ প্রদেশে অনতিবিল্ধে একটা চর্মশিল্ন অঞ্চল গঠন . 


করা হইবে। শীঘ্রই সেখানে ঘোডার জিন ও অন্তান্ত সরঞ্জাম তৈয়ারীর 
একটী শাখা কারথানাও খোলার ব্যবস্থা হইবে। ইহা লইয়া ভারতবর্ষে 
চারিটি চর্ম্মশিল্প অঞ্চল গঠিত হইল | বাংলা, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে ইতি- 
পূর্বেই অন্ত তিনটি গঠিত হুইয়াছে। 


আজে 





ছ*তলার ওপর অফিসে পৌছতে বৃদ্ধ ঠাকুর- 
দাদাকে সিঁভী ভাঙ্গতে হতো একশর-ও বেশী 
আর তীর সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাদেরও সে 
কষ্ট স্বীকার করতে হতো। আর এও আপনি 
তাল করেই জানেন যে, লিফট. যেদিন খারাপ 
হয়, সেদিন সিড়ী ভাঙ্গতে কি বিরক্তিই না লাগে? 
সময় ও শক্তির অপব্যয় বাচাবার জন্তে আজকাল 
প্রত্যেক নতুন বাঁভীতেই লিফ্‌ খাটানো হচ্ছে। 


যত রকমে সম্ভব 


১১৮৩, 


. সংবাদপত্রের কাগজ. . 
যে সমস্ত খবরের কাগজ রোটারি যন্ত্রে ছাপা হয় সে সমস্ত কাঁগজে রীল 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাগজ ছাপার পর রীলে কিছু কিছু কাগজ অবশিষ্ট 
থাকে । উহ্হা রোটারি যন্ত্রে বাবহাঁর করা যায় না, কিন্তু কাটিব) ফট মেসিনে 


ব্যবহার করা চলে। ভারত সরকার ইতিপূর্বে আদেশ দিয়াছিলেন যে,, 


কোন খবরের কাঁগজই অপরের নিকট কাগজ বিক্রয় করিতে পারিবে না। 
এক্ষণে ভারত সরকার অমুমতি দিয়াছেন যে, এওঁ সমস্ত রীলের অব্যবহার্ধ্য 
অংশওলি ব্যবহার কদা যাইবে। কিন্তু এই অব্যবহার্ধ্য অংশের একটা পরিমাপ 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে খবরের কাগজ বা! খবরের কাগজের 
ছাপাখানায় একমাসে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হইবে, পরবর্তী মাসে সেই 
পরিমাণ কাগন্জের শতকরা ৩ ভাগ মাত্র বিক্রয় কর! যাইবে । ফুট মেসিনে 
যে কাটা কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহার কিছু কিছু অব্যবহাধ্য ধাকে। সেই 
অব্যবহথাধ্য কাগজও বিক্রয় কর! চলিবে এবং তাহার পরিমাপ পূর্ববর্তী মাসে 
ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণের শতকরা আড়াই ভাগ নির্ধিই থাকিবে । 


দেশরক্ষা বাহিনীগুলির জন্য রবারের তলাযুক্ত বাদামী রংএর ক্যাথিসের 


১ কোটি জুতা সরবরাহের নিমিত্ত সরবরাহ বিভাগ ভারতের ছুতা 
ব্যবসায়ীদের সহিত সম্প্রতি একটা বন্দোবস্ত করিয়াছেন । 
বোম্বাই পোর্ট ট্রান্ের বাজেট 

১৯৪২-৪৩ সালে বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের বাজেটে ২ কোটি ৯১ লক্ষ ৮২ 

হাজার টাকা আয় এবং ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা 

হইয়াছে। চলতি বৎসরে ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা উদ্ধত হইবে বলিয়া 

অন্থমান করা যাইতেছে ; পূর্ব বৎসরে ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা উদ্ত্ত 

হইয়াছিল । 


বলিয়া বাজেটে ধরা হইয়াছে । 
















C.E.K. 70 


১৯৪২-৪৩ সালে ৪৫ লক্ষ ১৩ হাতার টাক! উদ্ধত্ত থাকিবে ' 








১১৮৪ : 18 আধিক দ্রগৎ. [ ১৬ই মার্চ, ১৯৪২ - 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে গমের অভাব তওয়ায় সীমাস্ত. সররার এক- 
খানি ইস্তাহার জারী করিয়া জনসাধারণকে অল্প পরিমাণে আটা ' ব্যবহার 
করিতে এবং সম্ভব হইলে জনার ও ময়দার সহিত মিশাইয়া আটা ব্যবহার 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন ।' 0 
'কাপড়ের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ০৮ 

৭ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্তার জিয়াউদ্দিনের একটা প্রশ্নের-উত্তরে' ।”' 
ভারত সরকারের বাপিজ্য-সচিব'ষ্তার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যেঁতারত ? 3 
সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত" কাপড়ের দর লক্ষ্য করিতেছেন এবং-উপ- -: --= 
যুক্ত দরে ' যাহাতে কাপড় “তৈরী ও বিক্রয় 'হইতে পারে তাহার একটী' | 
পরিকল্পনার জন্তও ভারত সরকা'র বিবেচনা করিতেছেন। বন্তরশিল্পের প্রতি- 
নিধিবৃন্দ এই 'পরিকট্টনা মোটামুটি "অনুমোদন করিয়াছেন। পাটজাত 'জরব্যের 
মূল্য এখনও এমনভাবে বৃদ্ধি 'পায় নাই, যাহাতে কোন: নিয়ন্ত্রণের'ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের প্রয়োজন হইতে পারে। "'_' LES 

ধর্ম্মঘট-নিবারণের চেগী' ' 

সম্প্রতি ভারত সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া যে কোন কারখানায়? 
বন্মঘট করিতে হইলেই ১৪ দিনের নোটীশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করিয়াছেন : সী 
এই আদেশে আরও বলা হইয়াছে যে; কোন শালিসীবোর্ড বা-আদালতের' ' ছু 
নিকট বিরোধের বিষয়টা মীমাংসার অন্য দাখিল:করিলে 'বিটারকাল বাঁ তাহার 
পর দুইমাস পুধ্যস্ত ধর্মঘট করা;চলিবে না,। * ০০০ 

' 'সোভিয়েট রাশিয়ার উরাল অঞ্চলে কয়লা", 


উরাল অঞ্চলে বিভিন্ন কয়লার খনিসমূহে ৬ শত কোটি টন করলা পাওয়া 


El 


| 








4 


5 
৮: 


যাইবে বলিয়া অন্থমান কর! যাইতেছে। যারা ভি 
পৃথিবীর রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ... . 1 ১.7 
»১৯৪১ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ২৬-কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স রূপা উৎপাদিত এ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; ১৯৪০ সালে, ১৯৩৯ সালে এবং. ১৯৩৮ 
সালে এইরূপ রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল. যথাক্রমে ২৭. কোটি. ৩৭ পক্ষ 
আউদ্দ,২৫ কোটি ৮৮ লক্ষ আউন্স এবং ২৬ কোটি ৪৯ লক্ষ আউন্স । 
কাগঞ্জ ও কাড বোড ধ্বংস কর! নিষেধ! 
বৃটেনে সমরোপকরণ নির্্মীণকলে টুকরা লোহা সংগ্রহ সম্পর্কে এক রিশেষ ' 
চেষ্টার ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাক্জার টন টুক্রা; লোহা সংগৃহীত . হুইয়াছে। 
বৃটিশ সরকারের সরবরাহ সচিব "এক আদেশ ্লারী করিয়া কাগুজ বা কার্ড 
বোর্ড পোড়ান অথবা ধ্বংস করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 
ভারতে জাল মুদ্রার পরিমাণ 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ,২ লক্ষ €৩ হাতার .১৫৫ টাকার জালমুদ্রী | 
পাওয়া গিয়াছে) পূর্ব বৎসরে এইরূপ জাল টাকার' সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ 























৫১ হাজার ২৬২ । | i ৰা রা | কফি : রর 
উত্তরাধিকার আইন সংশোধন, . . ... ২. শা” জা | 
উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন, বিষয়ে হিন্দু আহিন সংস্কার কমিটির, MARA] ত্রাণ এ @ KHERKES 
সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান ভার বি এন. রাও, ০০-২ ন লিমিটেড: 
যে খশড়া বিল রচনা করিয়াছেন, নয়াদিল্লীর শৃংবাদে প্রকাশ যে শীত্রই তিনি ৮. ২ : ওয়াক [ A x 
উহা! ভারত সরকারের নিকট দাখিল করিবেন। উক্ত বিলে, কৃম্থার | [fr কারখানা 5 বেলুড় 
উত্তরাধিকার ও তাহার ভরণপোঁষণের গ্রস্ত শ্বশ্তরকে আইনসঙ্গতভাবে দায়ী || ্যানুফ্যাক্চারাস” Ed 
করার স্ব্যব্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ 'ষে, উক্ত বিল বহুলাংশে যু; |... প্রিশিসন মেসিনারিস এবং রা 
অথিলচন্্র দত্ত কর্তৃক আনীত বিলের অনুকরণে রচিত হইয়াছে) 1৯০৮ ছ্রও ইলেক্ট্রিক্‌ ওয়েন্ডেড ষ্টিল চেইনস্‌ 
খনি বন্দোবস্ত আইন ংশোধন ..., ০.5 ভ্রু ০ এম, এস, রভস্‌ এবং ফ্যাট ' 
প্রকাশ, বাংলা সরকার ১৯১২ সালের বঙ্গীয়, খনি বন্দোবস্ত আইনের গর, মি? 
সংশোধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। উক্ত ত্বাইনের মোটামুটা উন্নতি সাধন রি, চহ ভি ols 
এবং উহা কার্য্যে পরিণত করার যে সকল বাস্তব, অসুবিধা রহিয়াছে, সেই $ মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 
অন্নুবিধাখুলি দূর করাই এই সংশোধনের উদ্দেশ্ত । বাংলা সরকার এ সম্বন্ধে = ও গ্রোউণ্ড সিট.স্‌ রর 


কলিকাতার বিভিন্ন স্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতাষত জানিতে. : ম্যানেজিং এজেণ্ট ৫. ইউনাইটেড, ট্রেডিং কর্পোরেশন 
চাহিয়াছেন। | ৪ HEY "১০০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 








১৬ই মার্চ, ১৯৪২ ] রঃ - আধিক; জগৎ 





১১৮৫] 
( 
ৃ . 


Vs ফ্রোদিতে--দেহ তার বসনের বন্ধনমুক্ত, নগ্রকাস্তিতে তিনি 
|... িক)॥ অকুষ্ঠিত৷, কারণ তিনি সৌন্দর্যের দেবী। কিন্তু মর্তের 
, মানবী অলকানন্দা--রূপ-লাবণ্য প্রকাশের জন্য প্রথমেই তাকে. 
ভাবতে হয় বসনের কথা । শাড়ির থেকে সুন্দর আবরণ আর 
কি-বা হ'তে পারে? বিশেষত সেই ছিম্ছাম্‌ অথচ সুন্দর শাড়িগুলি 
, যার'জন্ত মহালক্ষ্মী এতো বিখ্যাত। ভাই অল্কানন্দা সর্বদাই এক- 
নং 'খানি মহালক্ষী শাড়ির বিচিত্র সুমায় ভার সৌন্দর্য বিকাশের পক্ষপাতি। 


ম্যানেজিং এজেন্টস্ঃ এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স্‌ লিমিটেড, ' 
১৫ ক্লাইভ. রী, রুলিকাতা। ফোন্ঃ কলিকাতা ৫১৩০ (৪ লাইন) 


| 15 $ 
ণ . . পর 












“১১৮৬ 
ভারতে গম সমস্ত! 
বর্তমানে ভারতে যে প্রকার গমের অভাব ও ইছার দর বৃদ্ধি দেখা 


দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে.১১ই মার্চ শ্তার, জরিয়াউদ্দীন আহমদ. কে্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিবদে' 


বলেন যে, ভারতে প্রায় ১ কোটা.টন গম উৎপর হয় এবং ৯০ লক্ষ টন'.গম 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে ভারত সরকার গমের সর্বোচ্চ দর মণ প্রতি ৪1০ 


আনা ধাৰ্য্য করার সময় গম্‌ মজুদকারীদিগের উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাবিয়া, 


দেখন নাই, ফলে লক্ষ .লক্ষ বস্তা গম .লুকাইয়া রাখা হইয়াছে 
ল্য ধার্য করার সময় সরকার মজুদ মাল ক্রয় করিলে ও উহা জনসাধারণের 
নিকট বিক্রয় করিলে এরূপ: অবস্থা হইত না।. এখনও সরকার মজুদ গম 
কিনিয়া! লইয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করিলে এই অবস্থা ফিরিতে পারে। 


ভার জিয়াউদ্দিন*আহমদের আলোচনার উত্তরে ভারত সরকারের, বাণিজ্য ' 
সচিব গার রামস্বামী মুদ্বালিয়ার বলেন যে, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে তারতে. 


১ কোটি € হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে 


১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার'-টন. 
গম ও ৮২ হাজার টন ময়দা বিদৈশে রপ্তানী হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া! হইতে 


€০ হাপ্রার টন গম আমদানী করা হইয়াছিল । উহার অধিকাংশ চূর্ণ করিয়। 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। উপরোক্ত ১০. মাসে- ভারত সরকার :শৈন্কদলের 
অন্ত ২ লক্ষ ৩ হাজার টন ময়দা ক্রয় করিয়াছেন) গোপনে যে মাল লুকাইয়া 
রাখা হইয়াছে, তাহা বিক্রয় না করা পর্য্যন্ত অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে 
বলিয়া মনে হয় না 


১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে ৩৪ লক্ষ ৬& হাঁজার একর জমিতে ইক্ষুর 


চাষ হইয়াছে বলিয়া অগ্থমিত হইয়াছে ) ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ ইক্ষু চাষের 
জমির পরিমাণ ছিল ৪৫ লক্ষ ৯৮ হাজার একর'। . আলোচ্য বৎসরে সমগ্র 
ভারতে ৩৯ লক্ষ ৫৭ ছাদ্দার টন অপরিস্তন্ধ চিনি € গুড়) উৎপাদিত হইবে 


বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ চিনি উৎপাদনের পরিষাপ 


ছিল ৫৭ লক্ষ ৯৪ হাজার টন । 
স্বাধীন চীনে চাউল সমস্ত! 


প্রকাশ, স্বাধীন চীনে জনসাধারণের ্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন ' 


_ হুইয়া থাকে। স্বাধীন চীনে চাউল উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় চাউলের 
দর সম্পর্কিত ' সমন্তা সমাধান করাই হইতেছে : বর্তমানে স্বাধীন চীন 
নদ 
চাউল উৎপন্ন হইয়াছে.এরং চীন' সরকার (প্রায় "৩ কোটা মণ চাউল সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে সৈন্ত বিভাগের, সরকারী কর্মচারীদের এবং 


বড় চাউলের ব্যবসা কৈ চাউল রোগান দার রত চীনা কাজে হা: 
প্রায় ৬০ লক্ষ মণ ভব আছে! এ টি, এ, 


১৫৯৷১৷নি হি এভিনিউ 
কহত 


কুচবেহার এবং লগাই 






' আধিকা জগৎ রি 






[ ১৬ই-মার্চ;:১৯৪২ 


ইজারা ও ধণদান আইনের সুবিধা অনুযায়ী ভারত হইতে গত জামুয়াযী 
মাসের শেষ, পর্য্যন্ত ৪৭ কোটা টাকা মূল্যের দ্রব্যাদির অর্ডার মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র, 


দেওয়া হইয়াছে । ইহার.মধ্যে ১৯ কোটা টাকার যত মাল বর্তমান মাসের 

(মার্চ মাসের ) শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিবে বলিয়া মনে হয়। অবশিষ্ট 
“ যালপত্র আগামী এক বৎসরের মধ্যে ভারতে সরবরাহ করা হইবে। ভারতে 
সর্ধোচ্চ.. আগামী এক বৎসর কালের মধ্যে ৪০ কোটী টাকা মূল্যে ৭০ কোটা গজ সৃতি 


‘বস্তু ক্রয় করার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । 
| জাহাজ নাশের পরিমাণ 

সম্প্রতি ব্ৰিটিশ চেম্বার অব, শিপিং কর্তৃক প্রকাশিত এক হিসাব দৃষ্টে ডানা 
যায়, গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বুটাশ ও অন্তান্ত যিত্রপক্ষের 
মোট জাহাজ বিনাশের পরিমাণ দরাড়াইয়াছে ৮৬ লক্ষ টন। যুদ্ধ বাধিবার 
পর ২৮ যায়ে অর্ধাৎ ২ বৎসর ৪ মাসে গড়পড়তা প্রতি মাসে প্রায় ৩ লক্ষ 
টন জাহাক্ত বিনষ্ট হইয়াছে। 

কনিকাত। পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা 

গত ১১ই মার্চ কেন্জরীয়'-পরিষদে ' তার 'এ'এইচ.গজজনভীর এক প্রশ্নের 
উত্তরে শ্ডার এণ্ড, ক্লো জানান যে, গত ডিসেম্বর ও 'জাহুয়ারী যাসে তৎপূর্ববর্তা 
বৎসরের উক্ত ছুই মাসের তুলনায় € লক্ষ ১৪ হাজার ৪৮৮ অন অধিক যাত্রী 
কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। গত ২শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে 
বহির্থামী যাত্রীর সংখ্যা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় দাড়ায় । 


সি . সংবাদপত্রের আকার নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ও 
তদহুযায়ী সংবাদপত্রের দর নিম্নলিখিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে £__ 


খুচরা দর ূ সর্বাধিক পৃষ্ঠা সংখ্যা 
ছুই পয়সার কম পর ৪ হা 
অন্যুন ছুই" পায়সা ফিন্তু তিন পয়সার কম ৪. ৬ 
জরি এ জায়া 8৪ ২. ৬ ৮ 
অন্ন এক আনা কিন্তু পাচ পয়সার কম be hs ১২ 
অন্যুন পাঁচ পায়সা কিন্তু হয় পয়সার কম ৬ ১০ ১৪ 
অন্যুন ছয় পয়সা! কিন্ত'সাত 'পয়সার কম ৮ ১২ ১৮ 


অনূনে সাত পয়সা কিন্তু হুই আনার কম১১০ , : ১৪ রং 
যে সকল পত্রিকার পৃষ্ঠার আয়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম নহে সেগুলি ‘ক’ 
শ্রেণীভুক্ত পৃষ্ঠার আয়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম-কিন্ত ২০০ বর্ণ ইঞ্চির কম 


নহে সেগুলি ‘ধ’ শ্ৰেণীভুক্ত এবং যেগুলির .. পৃষ্ঠার আয়তন ২০০ বর্ম ইঞ্চির 


‘কম সেগুলি' 'গ’ শ্ৰেণীভুক্ত ।' আরও প্রকাশ যে; অবিক্রিত সংবাদপত্র ফেরৎ 


hb লওয়ার ৪ ই করিয়া ভারত সরকার “একটা, আদেশ জারী করিয়াছেন । 








কতক দক্ষতা! 
বি সততা ক চিত 
আমাদের -“লেবামন্ত্র 








শি সখ 


সি 


১১৮৭ 








১৬ই মার্চ, ১৯৪২ ] 
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2৪ 


সেক্রেটারী ! ‘জানান যে, রেছুন ও মৌলমিনের বিমান হানায় যথাক্রমে ১১০২ ও 


৩৮' জন নিহত এবং ১৬৫০ ও ৮০ জন আহত হইয়াছে ; এই হতাহতদের , 
: বৈঠক অমুষ্ঠিত হইবে ।, উক্ত বৈঠকে বিভিন্ন দেশীয় ০ প্রতিনিগণও 
“যোগদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ |. ১ 


অধিকাংশই ভারতবাসী। ব্রচ্মে ভারতবাসীর ' মোট সংখ্যা (১৯৩১ সালের 
আদমসুমারী অনুসারে ) ১০ লক্ষ ১৭, হাজার ৮২৫ জন। ফেব্রুয়ারী [মাসের 
পরথমার্দ পর্য্যন্ত ব্ৰহ্ম, হইতে প্রায়, ৬৫ হাজার ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থী জল ও 


স্থলপথে ভারতে পৌছিয়াছে।' হংকং-এর 'প্রবাসী ভারতবাসীদের সম্পর্কে 


'্লানান হয় যে,' হংকং-এ ৪ হাজার ৭৩৪. জন তারতবাসী ছিল। £ 
. সর্ররাহ: বিভাগ সম্পরকে” দুনাতির অভিয়োগ 

গত ১০ই মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে সরবরাহ বিভাগের ক্রয় ও পরিদর্শন 
কাৰ্য্যে দুর্নীতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্তার জিয়াউদ্দীন এক 
- ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। “তিনি বলেন যে, উৎকোচ প্রদান না করিয়া 
কোন কিছু করিবার উপায় নাই। মিঃ নৌমান ও মিঃ ষমুনাদাস মেটা উক্ত 
অভিযোগ সমর্থন করেন। সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ .জেঙ্কিন্ 
বিতর্কের উত্তরে -জানাঁন যে, সরবরাহ বিভাগের দুর্নীতি নিবারণের : প্রতি 
- গৰ্ণমেণ্টের দৃষ্টি বহিয়াছে এবং এ বিষয়ে যথা বিহিত ব্যবস্থা অবলদধিত' হইবে। 








গত ১০ই মার্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদে. এক প্রশ্নের উত্তরে বহির্ভীরতীয় বিভাগের . a 


হইয়াছে বলিয়া, 





আপনার যদ্দি পুরে ৬০৯ 
টাকার ডিফেন্স সেভিংস 
সার্টিফিকেট কেনার 

অক্সুবিধা হয়, তবে ।০ আনা 

॥০ আনা অথবা ১২ টাকার 

ডিফেন্স সেভিংস ষ্র্যাম্প 

কিনে পোষ্ট অফিস থেকে 

বিনাম্ল্যের কার্ডে 

লাগিয়ে রাখবেন। ১০২ 

মুল্যের ট্র্যাম্প জমা রেখে ' ' Cn ডি 
কার্ডের পরিবর্তে. একটি | রা 
সার্টিফিকেট নিয়ে আক্ুনে। রা 


সম্পূর্ণ ‘বিবরণ ' পোষ্ট 2 


অফিসে পাওয়া যায়। 


Cl) 
না 


AD: লস & 


শিক বিভাগের ডিরেটরগণের বৈঠক ' 
5 উন্নতি ও ব্যাপক . 
প্রসারের উপায় ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নির্ধারণের উদ্দেস্তে সরবরাহ বিভাগের " 
'উদ্ভোগে শীঘ্রই বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরগণের এক আলোচনা | 


অব্যবহা্য কাগজ সংগ্রহের পরিমাণ * 


গত জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে'বাজে কাগজ সংগ্রহের পরিমাণ সর্বাধিক " 
প্রকাঁশ। জানুয়ারী মাসের; মোট ‘সংগ্রহের: :পরিমাণ: 


দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ টন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসংচ্যান্সেলর 


ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় আগামী ছুই বৎসর কালের জন্য কলিকাতা বিশ্ব 


বিদ্ধালয়ের ভাইলস-চ্যান্দেলরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এক সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। বিদায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর স্তার আজিজুল হক মার্চ মাসের 
শেষভাগে ডাঃ রায়কে কাধ্যতার বুঝাইয়া দিয়া লণ্ডন অভিমুখে -যাল্রা 
করিবেন। 
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রগ কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ 


গত ১৯৪১ সালের জুন মাসে হ্থপরিচিত ব্যবসায়ী মিঃ ডি এন চৌধুরী 
রীছুর্না কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্‌ লিমিটেডের পরিচালনা ভার গ্রহণ 





ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং দেশের অনসাঁধারণ এই শুভ প্রচেষ্টায় সকল 
রকমে তাহার সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশা করিতেছি। 
. জি এস. এম্পোরিয়াম লিঃ 
গত ২রা মার্চ দোল পূর্ণিমা দিবসে জি এস্‌ এম্পোরিয়াম লিমিটেডের" 


করার পর হইতে নানাদিক দিয়া এই কোম্পানীটির সমূহ উন্নতি লক্ষ্য করা দশম বাধিক সমাবর্তন উৎসব উক্ত কোম্পানীর হেড অফিস কলিকাতায় এবং 
যাইভেছে। *গ্ৃত ১৯৪১ সালের ৭৩ পে মার্চ তারিখে এই কোম্পানীটির . জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার শাখা অফিসে যথারীতি হ্সম্পন্ন হইয়াছে। এই 
আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল' ক্ষ ৪৩ হাজার টাকা । মিঃ ডি এন * উপলক্ষে উক্ত তিন স্থানেই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত. 
চৌধুরী কর্তৃক পঠিত মেসার্স চৌধুরী .এণ্ড কোং লিঃ কোম্পানীর সেক্রেটারীজ ছিলেন। জি এস এনম্পোরিয়ামের দ্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ চক্রবর্তী ও অন্তান্ত 
এণ্ড একেপ্টস-এর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর গত জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাহারা কতিপয়. কর্মচারী সমাগত অতিথিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট 


৪ লক্ষ ১০ হাজার ৬২০ টাকার নূতন শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
উহাতে এই কোম্পানীটির উপর জনসাধারণের আস্থা ও নির্ভরতা বর্তমানে 
অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বুঝা হয়। শ্রীহুর্গা কটন মিলে স্বতা বয়নের 
অন্ত কোন:বিভাগ না থাকায় এতদিন এ মিলের কার্ধ্যধারা তেমন প্রসারিত 
হইতে পারে নাই। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতার 

অভাবে ট্রীতিমতভাবে বস্তু বয়নের কাজ চালাইয়া যাওয়াও কঠিন হইয়া 
দড়াইয়াছিল। দুখের রিষয় কোম্পানীর নূতন: কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে বিশেষ, 


করেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ব্যারাকপুর ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লি:-_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
প্যস্ত এক বৎসরের জস্তু শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। ডানবার মিলস্‌_ 
লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের, হিসাবে শতকরা বাধিক ৮২. 
টাকা। তাপ্তি ভ্যালি রেলওয়ে কোং লিঃ-_-গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । হাওড়া শিয়াখোল'. 
লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ_গত .৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের. 


যনোবোগ নিবন্ধ করিয়াছেন এবং তাহাদের চেষ্টায় তা বয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠার হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪২ টাকা । . বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক কোং 
কাজ ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতা বয়নের সন্ত সুবিধাজনক লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৪০ 
যু্যে কল ক্রয় করা হইয়াছে। এই কল ব্সাইবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আর্ত আনা। মাদ্রাজ টেলিফোন কোং লিঃ গত ৩১শে ডিসে্বর পর্য্যন্ত 
হইয়াছে। কল বসাইবার কাছ সম্পন্ন রি ৭হাজার টাকুতে হত! এক বৎসরের অন্য শতকরা বাধিক ১২1০ আনা। বসস্ত মিলস্‌ লিঃ _গত- 
প্রস্তুতের কাজ চলিবে । ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত এক বৎসরের অন্য শতকরা বার্ষিক ১২২ টীকা + 
টিটি তা TE চি মিলটির নানা আলেকজান্দার জুট মিলস্‌ লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের 
দিক দিয়া ছুদ্দিন দেখা যাইতেছিল। একদিকে উৎপাদন কম ও অপরদিকে হিসাবে শতকরা বাধিক +॥* আনা। কহিনূর মিস্‌ কোং লিঃ__গত, 
খরচ বেশী হওয়ায় বৎসর বৎ্সরই কোম্পানীর. ক্ষতি বাড়িয়া চলিয়াছিল। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, এক বৎসরের অন্য শতকরা বাঁধিক ২৭২ টাকা । 
মিঃ ডি এন চৌধুরীর কর্ম্মনৈপুণ্যে এক্ষণে ও' কোম্পানীর অভিনব প্রবৃদ্ধির আড়! সাসারাম লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ-_গত ৩০শে শেপ্টেমর 
88885 পান৷ পারতো দল চি দৌকে: এ দন এ 


8০8 SL না 
3 lol শাখার শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমোক্ত বাণী প্রদান |! 8 
করিয়াছেন +- '. : :- * উৰ্জ্ময়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, |! 
: EEA ' ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 
EE ব্রিপুরা মডার্ণ যা লিঃ শিলং ধা অফিস খুলিতেছেন জানিয় 
পপ if: 
পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবস্যুক্‌। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্রসমূহে 8 
বহু ' শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাস্ক লিঃ এই চাহিদা | 
দ্‌ মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা NR 
[] করি যে, জনসাধারণের সহাহতূতি ও সহযোগিত! হইতে প্রতিষ্ঠানটি |] { 
| বফ্তি হইবে না. স্বাঃ বি বি কে মাণিক্য,. |} 
ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর Tt; 


সাহা চৌধুরী, এণ্ড i লিঃ | 
২ হরি বি হাটখোলা, কলিকাতা । . ৰ 








শ্ৰাজ্ঞান্রেল্র ্ালচাহন 





_ টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৩ই মার্চ 


' কলিকাতাঁর টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয়, 


না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কলটাকার সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় 
যথাক্রমে ॥০ আনা: ও 1০ আনায়; অপরিবর্ত্ধিত রহিয়াছে.। - 


বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বববৎ। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে রপ্তানী, 


বিল খুব কমই দেখা গিয়াছে । 


: প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে মিত্রপক্ষের উষ্যুপরি পরাজয় ও 


্রমাস্বয় পশ্চাদপসরণের সংবাদে সোপার বাজারে ক্রেতার ভীর বৃদ্ধি পাইতে 
দেখা যায়। সোপার দর গত ১০ই মার্চ তারিখে ৫২২ টাকা হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৫৭২ টাকায় আসিয়া দীড়ায়। 

গত ১০ই মার্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
হি উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূছের 
মধ্যে ৯৯০৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯০৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৩ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেওারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা! বার্ষিক ১/১১ পাই বার্য্য 
করা হইয়াছে। আগামী ১৭ই মার্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 
ট্ে্ারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইবে। ধাহাদের টেওার গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ২০শে মার্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। 


অন্যান্য সর্ভীবলী পূর্কবৎ 
LO CN হা তিন মাসের. মেয়াদী মোট 


১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েই ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে 
গত ১১ই মার্চ হইতে আগামী ১৬ই মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ববঘোষিত 
সর্ভাহুসারে শতকর। ৯৯৩৯ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় 


নত হাৰ্ড তৰিতে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার বেঙ্গল 
' ট্রেজাত্বী বিলের: জন্ত যে টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল উহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন- 
. সমূছের মধ্যে ৯৯/%৯ পাই ও ততদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের 


শতকরা প্রায় »« ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট ১ কোটি টাকার: 


: টেশার গৃহীত হহয়াছে এবং উহার গড়পড়তা স্থদের হার নির্ধারিত হইয়াছে 
৷ শতকরা বার্ষিক ১/৯ পাই। ৃ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৬ই মার্চ, 
বে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাপ 
. দীড়াইয়াছিল ৩৬৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৮ হাল্জার টাকা, পুর্ব সপ্তাহে উছার 
পরিমাণ ছিল ৩৫৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৪ কোটি 
৬৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি 
হ লক্ষ ৮* হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় 
' হ কোটি ৯০ লক্ষ টাক৷ 5 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২০ কোটি 
৪* লক্ষ টাকা । আলোচ্য সঞ্াহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমা- 

নতের পরিমাণ দশীড়াইট্নাছে ৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা? পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ১২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে কেন্দ্রীয় 'সরকারের আমানতের পরিমাপ দড়াইয়াছে 
মোট ৬ কোটি ১৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা; পুর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
এ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বঙ্গ 
সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ফড়াইয়াছে 
যৃথাক্রমে ১ কোটা ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার 

৫ 


FF কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, ৬ 


টাকা!) পূর্ববর্তী সধ্যাহে উহাদের: পরিমাণ ছ্বিল যথাক্রমে. ১ কোটি '২৪ লক্ষ 
১৭ হাজার টাকা ও ৬ রোটি 5৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। : 
' এ সপ্তাহে, বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ, হার বলবৎ ছিল £-- ' " - 


" টেলিঃ হুপ্ডি' ' '* (প্রতি টাকায়): ১ শি হই পে. 
' দৰ্শনী ৭%," ১শি ৫3: পে 
ভিএওমাস। : টে ৯শি.৬ ও পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
| কলিকাতা ১৩ই, মার্চ 


রেুণ সহর, জাপানীদেব হস্তে পতিত হওয়ার জন্ত এবং দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে জাপানের সাফল্য কলিকাতার শেয়ার বাঁজারের 
উপর আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে । 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের কা্ছকারবারে অত্যন্ত মন্দার তাঁব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে রেঙ্গুপ আঁপানীদের হস্তগত হওয়ায় অনেকেরই আশঙ্কা, হইয়াছে 
যে, ভারতের ভারতের [শিল্পপ্রধান কেন্ত্রগুপি শত্রুপক্ষের আক্রমণের লঞুহল হইয়া 
॥ পড়িয়াছে। বুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বীমা ব্যাপকভাবে 'প্রর্িত না হাওয়ার 
অন্য শেয়ারের ক্রেতা. বিক্রেতা কেহই শেয়ার সম্পর্কিত কীজকাবারে কোনরূপ 
আগ্রহ দেখাইতেছে না। গতকল্য কলিকাতার শেয়ার বাজারের- কাধ্যকরী 
সমিতি ব্যাঙ্ক রেলপথ এবং প্রেফারেন্স শেয়ারসমূহের ন্যুনতম মূল্য ধার্ধ্য 
করিয়া দিবার. অন্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিষাছেন। একমাত্র ডিবেঞ্চার 
ছাড়া সমস্ত বিভাগের শেয়ারেরই নিম্ন তম দর বাধিয়া দেওয়া হুইয়াছে। অস্ত 
ভারত সরকার ভারত রক্ষা বিধানাঙ্গযায়ী “গেজেট.অব.ইত্ডিয়ার' একখান! 
অতিরিক্ত সংখ্যায় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের খপপত্রসমুহের নুনতম দর' 
নিষ্নছারে নির্ধারিত করিয়া একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাঁশ করিয়াছেন :--৫২ সুদের, 


* ইউ পি খপ. (১৯৪৪)--১০৩৯$ ৪২ সুদের পাঞ্জাব খপ (১৯৪৮)--১০১) ৩২. 


সুদের পাঞ্জাব খণ (১৯৪৯)--৯৪২) ৩২ সুদের পি পি এবং বেরার খণ' 
(১৯৪৭) ৯৪৯1 ৩২ সুদের পাঞ্জাব খপ (১৯৫২)-৯৩৯৪ ৩৭ সুদের ইউ পি 
খপ (১৯৫২)--৯৩২ £ ৩২ দের সি পি. এবং ব্রোর খণ (0৯8২) 
৩২ সুদের যাদ্রাজ.খণ (১৯৪২)--৯৩২ 5; ৩২ দের আসাম খপ (১৯৫২)-) 
৯৩২5 ৩২ সুদের এন ডব্লিউ এফ পি খণ,(১৯৫২)--৯৩২) ৩২.মদের মাদ্রাজ, 
থাপ (১৯৫৩)--৯৩২ 5 ৩৬ সুদের পাঞ্জাব খণ (১৯৫৮)--৮৯২ ; ৩২. সুদের, 
মাদ্রাজ খণ (১৯৫৯)--৮৯২ 5:৩২ স্থদের ইউ পি খণ (১৯৬৯-৪৬)--৮৬২ 1) 
বর্তমানে সুদূর প্রাচ্যেররণাঙ্গনের জটিল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্ত শেয়ারের: 
বেচাকেন! ব্যাপারে টি i) স্থাপন করিতে ' তেরি 





১২, ক্লাইভ ক্ট, কলিকাতা 









সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 

টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, : 

ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধঃ সুদ শতকরা 

০ টাকা হইতে £২ টাকা পৰ্যন্ত | উপযুক্ত ' 

সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়| 
ভ্ৰাঞ্চ_কলেজ টি খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বৰ্তমান ) 


«. , পা 


. ৪. 
১১৯০ 





এবং শেয়ারে টাকা না খাঁটাইয়া সোপা এবং রূপ। অত্যন্ত চড়তি দরে ক্রয় 
টু অনেকেরই ঝৌক দেখা যাইতেছে । এইজন্ত একদিকে যেমন 
শেয়ার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব বিরাজ্জ করিতেছে, অপরদিকে তেমনি 
সোপা ও বূপার দর অসম্তবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ -: - 

* এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কা্জকারবার অত্যন্ত কম হইয়াছে। 
৩৫০ টাকা দের কোম্পানীর কাগঞ্জ ৮৭২ টাকা। ৩২” টাকা. সুদের, ১৯৪৬, 
সালের ডিফেন্স বগু ৯৭০ আনা। -৩২'টাকা সুদের দ্বিতীয় চুদফা, ডিফেন্স 
খণ ৯৫২ টাকা, -৩২ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪, সালের খণপত্র ৯৪২ টাকা, 
৪২ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের খণপত্র ১*১** আনা এবং &২.টাকা। দের 
১৯৪৫-৫৫ সালের খণপন্র ১০৪1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।- 


'কাপড়ের কল, 
এ সপ্তাহে কাপড়ের. কলের শেয়ারের অতি সামা যি হইয়াছে। 


. (মিঃ চাক্চিপ্লের বিবৃতি ) J 
পড়িতে পারে। এরূপ অবস্থায় বুটীশ- গবর্ণমেণ্টকে যদি ভারতীয় 
সংখ্যালঘু দলগুলির ত্বার্থরক্ষার ভার কোন, নিরপেক্ষ আস্তজ্্রাতিক 
প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতে খঁপনিবেশিক 





স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পক্ষে বিলম্ব অনিবার্য্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ . 


'বুটাশ প্রধান মন্ত্রী ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সন্ধির সর্তের অধিকার 
রক্ষার যেকগ্া বলিয়াছেন তাহা লইয়াও গোল বাধিতে পারে। 
সন্ধির সর্ত অনুসারে ভারতের অনেক দেশীয় রাজা রাজ্যশাসন 
ব্যাপারে' আত্মকর্তৃত্বের পুর্ণ অধিকারী আছেন। কিন্তু ৃটাশ গবৃর্ণমেন্ট ' 
চিরদিন এইসব সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেশীয় রাঁজাগণকে ক্রীড়াপুত্বলী 
করিয়া রাখিয়াছেন | এক্ষণে বৃটাশ্‌ প্রধান মন্ত্রী 'যে উহাদের স্বার্থ- 
রক্ষায় এত দোহাই দিতেছেন তাহাকে এদেশের অধিবাসী, কিছুতেই: 
সছনদেশ্য প্রণোদিত বলিয়া মনে করিবে না কংগ্রেস দেশীয় - 
রাজ্যের প্রজাগণকে ছাড়িয়া কোন শাপনত্ত্ত্র মানিয়া লইতে. পারে 
. না। “তৃতীয়ত; বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী বৃটাশ . 
॥ শাসন হইতে উদ্ধৃত যেসমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ ব্যাপারের কথা বলিয়াছেন 
তাহা একেবারেই ক্ষুদ্র'নহে,) বরং দেশবাসী এইসব বিষয়ই সর্ববা-. 
পেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া। মনে করে ।.. কারণ এইসব বিষয়ের মধ্যে, 
ভারতবর্ষের সামরিক [বিভাগের 'র্তৃত, ভারতের শিল্পবাণিজ্যে . ইংলগ্ডের: 
অবৈধ. প্রতিযোগিতা, ভারছে রেলবিভাগ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পরিচালনা 
এবং শুষ্কনীতি, বোট্রানীতি ইত্যাদিতে ভারতবাসীর কর্তৃত্ব প্রভৃতি 
বিষয় অস্তভু ক্র রহিয়াছে। বৃটীশ' গবর্ণমেন্টের নূতন প্রস্তাবে মুখে 
ভারতবর্ষকে পনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া সামরিক বিভাগ; " 
রেলবিভাগ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, শুক্কনীতি, বাট্টানীতি 'ইত্যাদি - বৃটাশ 
গবর্ণমেপ্টের : করায়ত্ত' রাখিয়া--কি আত্মরক্ষার ' ব্যাপারে এবং “কি 
'দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাপারে ভারতবর্ষকে' যদি ইংলণ্ডের 
মুখাপেক্ষী করিয়া রাখা, হয়, তাহা হইলে. এরূপ, কোন -শাসনতন্ 
কংগ্রেস ঘ্বণাভরে উপেক্ষাই করিবে 1:77. 


সুতরাং দেশশাসন ব্যাপারে: আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের রি 


পক্ষে ভারতবাসীর সমক্ষে বহুবিধ বিশ্ব বর্তমান রহিয়াছে। তবে 


বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণাকে আমরা এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে . 


চাহি না। বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে স্তার ষ্টাফোড' : 
ক্রিপস এদেশে আসিতেছেন। ' 
তিনি খুবই সহামুভূতিসম্পন্ন। , এদিকে ভারতের জননায়ক মহাত্মা ' 
গান্ধী সকল সময়েই মনোভাবে অন্ুপ্রাণিত। দেশের 


আপোষমূলক 
কোন মৌলিক. স্বার্থে বিদ্বু না ঘটিলে তিনি ' বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ' 


সমস্ত প্রকার প্রস্তাবে সাড়া দিবেন এবং শাসনতন্ত্র পরিচালনায় 
গুরুতর বিদ্বু ঘটিবার আশঙ্কা না হইলে তিনি মুসলীম লীগের ও 
অন্ঠান্ত সংখ্যালঘু দলের দাবী মানিয়া লইবেন, উহা আমরা খুবই 
বিশ্বাস করি। ‘আর মহাত্মাজী যে প্রস্তাবে রাজী হইবেন- দেশবাসীও 
তাহা! সমর্থন করিবে। এইজন্য স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ও মহাত্বাজীর 
। মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা হইতে আমরা 'অনেক কিছু . 
প্রত্যাশা করিতেছি । ' এই আলোচনার ফলে ভারতীয় রাজনীতিক 
* সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া আমরা অসম্ভব মনে করি ন1। 


ধিক জগৎ 


ভারতবাসীর আশা আকাঙ্্ষা সন্ধে । ₹' 


1 
SEAS 


[১৪ মার্চ, ১৯৪২ 





কয়লার 
আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে কোনন্ূপ কাবকারবার হয় নাই । 


পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের কাক্কারবার খুব অল্প ছিল'। বিকার সত, 
ভিসার এ 


র্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং ... 

'এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ₹ ১৭৮, আনা পর্য্যক উঠিয়া পুনরায় 
২১৫০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। ছিল করপোরেশন ৯৩০ আনায় 
হইয়াছে । ' 

এ সাহ চির কের শেয়ারের কাপকারবারের পরিমাণ কট ন 
যা ১ 

চা-বাগান 


Ee চা-ৰাগানগুলির অবস্থার উন্নতি হওয়া সত্বেও ইহার শেয়ার কর করিবার 
অত কেহই বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। 


বিবি 


এই বিভাগে এ সপ্তাহে অতি সামান্ত কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। :/ 


| এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিয় বিফিকিনি হইয়াছে + 
কোম্পানীর কাগঞ্জ “ 


৩২ হুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই মার্চ--৯৫২ ৯৫০ )' ই 


৯৫1৮০ 3 ১০ই--৯৫২ ৯৫1%০ 3 ১১ই--৯৫/০ ; ১২ই--৯৫২ ৯৫1%০ | ০ 
টাকা দুদের কোম্পানীর কাগজ ৬ই ২৮৭২ ই-৮৭২ | ১০ই-৮৭২৪ 
/৯৯ই- ৮৭২ 5 ১২৫৮৭২ ৮৭/০ | ৩০ সুদের. খপ. (১৯৪৭-৫০) , ই. য়া 
ডি হি গিট 


স ৮. £ ৮... ৭ ‘ 
আপাত নিশা | 
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== খনি { আমর! বি পাত চে 

3 রে যে ইস্পাত দেখিতে পাই, পরস্কতি ঠিক সেভাবে 

Hl EEE ৃড়িয়া থাকে| লৌহের বনি | 

0 আবি হওয়ার পরে উহ্বা' খনি ' হইতে উদ্ধার 'করিয়া *: 
কারবানায় প্রেরিত হয়। শিল্পের বাহকরূপে লৌহ খনি : 

. এইভাবে তাহার স্থান অধিকার করিতে ' আর্ত “করে। ' 





> চি 
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দি টাটা! আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত... ' 


হেড, সেলস্‌ অফিস :--১*২1এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা], , 


১ 


য় বিকিকিনি 


॥ 5.1 ঝুরি, IAL, iit 


পর 


যাঃ-১০৪/০ ১০৪০/০ ; 
১০৪৯ ১০৪1/০ 3 ১২ই--১০৪৩/০ ১০৪1০ | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগন্জ 


১৬ই মার্চ,,১৯৪২] 


৭1০ ) ১০ই--৯৭1/০ 7 (১৯ই--৯৭।০ | '৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৬ই 
৯ই--১০৪২ ১০৪1০ ) ১০ই--১০৪২ ১০৪1০ 5 ১১ই 





AN ৯ই মাঃ--৭৫২। ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৯ই মাত ১০৩০] ৪২. হদের 


এ 


খণ (১৯৪৩) ১২ই মা--১৯১৪০ | ২৮০ সুদের খপ (১৯৭৮-৫২) ১০ই মাঃ 
৯৩২ | ৩২ সুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১০ই মাঃ__-৯৭1/০ ) ১১ই--৯৭1০ 3 
১২ই--৯৭1০। ৩২ সুদের খপ (১৯৫১-৫৪) ১হই মাঃ_-৯৪২। 


- ব্যাঙ্ক 
' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৬ই মাঃ--৯৪৷০ ৯৫২ ) ৯ই--৯৩২ 5 ১০ই--৯*২ ৯২০ 
১১ই--৮৯/০ ৯০২ | ' ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কটি) ১০ই মাঃ--৩০০২ ; ১১ই-- 
২৯৭২3 ৯২ই--৮৮৪০ ৯০1০ 5 (সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত) ১২ই মাঃ--১৩২৫২। 
ইলেক্টী ক 
ঢাকা ইলেক্ট্রীক (প্রেফ) ৬ই যাঃ_-১৪২। মৃজাপুর ইলেক্ট্‌,ক ১০ই 


মাঃ৬।৮০ | | ও 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ৯ই মাঃ--১১৪২ 3 ১০ই--১০৫২। 
রেলপথ 

আডা সাসারাম রেলওয়ে ৯ই মাঃ--৬০২। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে 
(প্রেফ) ৯ই মাঃ_-৯৫২ ৯৮৯1 ভিহিরী রোটাস রেলওয়ে ৯ই মাঃ--১০২। 
ভম্পারণ শিলঘাট রেলওয়ে ৯২ই মাঃ--৮০২ | 


কাপড়ের কল 
কাণপুর টেক্সটাইল *ই মাঃ--৯৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ৯ই মাঃ 


8০ ) ১২ই--৪॥০ | 
| পাটকল 
আলেকজেওু,। (প্রেফ) ৬ই মার্চ--১০০২। ডেপ্টা ৬ই মাঃ_৩৮২৷০ 9 
৯২ই--৩৮২1০। ফোর্ট উইলিয়াম (প্রেফ) ৬ই মাঃ--১৩৫২) ৯ই--১২৯২। 
ল্যানস্ভাউন (প্রেফ) ৬ই মা+-৯৩২। এংলো-ইত্ডিয়া (প্রেফ) নই মাঃ 


১৩৩০ ১৩৪২ | বালি (প্রেফ) ৯ই মাঃ_-১২৪২। সেভিয়ট ৯ই মাঃ_-১৬৭৫০। 
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ক্যটালগের জন্য পর নিন ভি, রায় এ 


.১$ 
১১৯১ 





ফোর্ট শষ্টার *ই যা+-৫০০২1 গৌরীপুর (প্রেফ) ৯ই মাঃ-১১৮২। ইণ্ডিয়া 
নই যাঃ-৩২০২। ভ্তাশলাল ৯ই যাঃ২১২। রিলায়েন্স (প্রেফ) ৯ই মাঃ 
১৩৩০ ১৩৪২ 3 ১১ই--১৩২২। হুগলী ১ই মা:--৬২২। নিউ সেপ্টাল 
(প্রেফ) ১১ই মাঃ--১৩৩৯। ইউনিয়ন (প্রেফ) ১১ই মাঃ১৩৩২। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল ভই মার্চ্চ-_২১৮৩ ২২২, ২২৩/০) ৯৪-২২২ 
২২/০ ) ১০ই-২১1/০ ২১/৮০ ২১৪৩/০ ২১৪০ ২২২3 ১১ই-২%০ ২১/০ 
২১০ ২১৮০ ; ১২ই-_২১২ ২১৫৮০ ২১৪৮০। ষ্টীল করপোরেশন (অভি) 
ভই মা:--১৩/০ ১৩৪৮৪ ১৩৪৩/০ ১৩৪০ 5 ৯ই-_-১৩1৩/০ ১৩7০ ১৩০ ১৩%%০ 
১৩৬০ 7) ১০ই-২ ৯৩/০ ১৩৪০ 3 ১১ই--১৩1০ ১৩1৮০ ১৩৮০ 3 ১২ই--১৩1০ 
১৩/০ $ (প্রেফ) ৬ই মাঃ--১০১২, ৯ই-২৯৯৬ ১০০২ ১০৩৯১ ৯২ই-৯৯৯। 
ইউনাইটেড অয়িরপ এও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ৬ই মাঃ_-১২৪০। 

ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি) ৬ই মার্চ_-১৫]০ ; (প্রেফ) ১২ই মাঃ--১০৩২। 
টাটাগড় পেপার ৬ই মাঁ--১৮।০ ) ৯ই--১৮1০ ; ১০ই-_১৮1০ ১ ১১ই--১৮।০ । 
ষ্টার পেপার নই মাঃ--১৩।০। শ্রীগোপল পেপার ১৪ই মাঃ--১৪৯। 


চিনির কল 
. রাজা! ৬ই মার্চ_২৪।০ ; ১২ই--২৪।৮০ ২৪|০। বুলাও ঈই মাঃ-_২৪২ ৪ 
১২ই-_২৩।৮০ ২৩%*। নিউসাভান *ই মাঃ--১২২। রামনগর কেন এণ্ড সুগার, 
লই মাঃঁ=১০/* $ ১০ই--১০২। সমস্তীপুর ৯ই মাঃ--১০।০। মারী-ক্রয়ারী 
১০ই মাঃ_-১৫২ ১৫/০। প্রতাবপুর প্রেফ) ১০ই মাঃ--১৪২1 কাপপুর, 
সুগার (অভি) ১২ই মাঃ__২২1০। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানোদয় ১১ই মাঃ_-১৬৪০। 


পাটের বাজার i 
£ কলিকাতা, ১৩ই মাচ্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের বাজারে একটানা নৈরাশ্ত ও 
নিক্িয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মিলমালিকগণ বান্দার হইতে দূরে বসিয়। 
হাত ওটাইয়া থাকিবার নীতি গ্রহণ করায় বাত্রারে কাজকারবার যৎসামান্তই 
হইতেছে। বিক্রেত! মহল পাট বেচিয়া ফেলিবার জন্ত বিশেষ তৎপর। কিন্ত 


অপর পক্ষের অনিশ্চিত ও ওদাসীন্তের দরুণ বাজারে কর্ম্মতৎপরতার একান্ত 


র স্থপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান 






আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 
কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহ! খুলিবে না৷ 


৭০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাঁতি 
ফোন £ কলিঃ ১৮৩২। 


0 
১১৯২ 


অভাব। সুদুর প্রাচ্য সামরিক পরিস্থিতি যেক্দপ'শঙ্কাজনক হইয়া দাড়াইতেছে 
এবং উহার ফলে জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে যে -ছুরূহ'সমস্তা দেখা দিয়াছে, 
তাহাতে শীঘ্রই পাটের বাজারে কোনরূপ উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া আপাততঃ 
মনে হয় না। মফঃম্বল হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে; তাহাতে জানা? 
যায় যে পাটের দর ক্রমেই নিয়াভিমুখী হইয়া! পড়িতেছে। 

আলগা পাটের বাজারে পূর্ব মন্দারতাব চলিতেছে. কাত্রকারবার 
যাহা কিছু হইয়াছে. তাহার্‌ পরিয্নাণ অতি সামান্ত । ,গতকপ্য ইণ্ডিয়ান, 
ডিষ্র্ট বটোমস্‌ ও ইউরোপীয়ান বটোযুদ্‌্-এর দর ছিল, যথাক্রমে. ৭8৭ আনা ও. 
৮২ টাকা । পাকা বেল বিভাগেও পূর্বের তায়. মন্দার অবস্থা, চলিতেছে। 
ফাটকা বাজারে, কোনরূপ কাজকাঁরবার হয় নাই। , 

থলে ও চটের বাজারেও একটানা নিক্কিয়তার ভাব.বিস্তমান রহিয়াছে। 
খলে ও চটের. দর অপরিবর্তিত রহিয়াছে । বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব 
আদৌ লক্ষিত হইতেছে না। বাজারে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় ধে, সুদ্বর প্রাচ্যের সাষরির পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূল না হওয়া 
পর্যন্ত পাটের,বাজারে হুনিশ্চিত ভরসার ভাব দেখা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা 
নাই'। কেন না, জাহাজ চলাচলের জুব্যবস্থার উপরই থলে ও চটের বাজারকে 





নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। রেঙ্গুণ ও সিঙ্গাপুরের পতনের ফলে প্রশাস্ত ও' 


ভারত মহাসাগরে জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া! দাড়াইয়াছে। 
গত ১ৎই মার্চ তারিখে ৯ নং পোর্টার চট নগদ ১৭৪০'আনা, মার্চ ১৭1০ আনা, 
এপ্রিল-জ্কুন' ১৬০ আনা ও জুলাই-সেপেম্বর ১৫৮০ আনায় এবং ১১নং পোর্টার: 


চট নগদ্'২২৪%১ আনা, মার্চ ২২৪০, আনা, এপ্রিল- নুন ২৩1০ আনা ও জুলাই- | 


সেপ্টেম্বর ১৯৭ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ' 

গত ফেব্রুয়ারী মাসের স্থানীয় মন্দুত চটের পরিমাপের হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে জানা, য়ায়, গত জানুয়ারী মাসের ২০ কোটি ৪ 
লক্ষ গর্টজর তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসের পরিমাপ দাড়াইয়াছে ২২ কোটি 


"৩৩ লক্ষ গ। 
তুল | ও কাপড় 


প্রকাশ করিতেছেন না। ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্ে কাজকারবার আদৌ 
সন্তোষজনক নহে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তুলার দরে মন্দার ভাব 
দেখা বায়। সপ্তাহব্যাপী প্রন্ধপ একটানা মন্দার অবস্থাই বজায় ছিল। 
গতকল্যকার ( ১৩ই মার্চ) সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তুলা ক্রয় সত্বেও 
বৌঁত্বাই-এর তুলার বাজারে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দরুণ মন্দার ভাব বিদ্যমান 
, ছিল। গতকল্য ১৩ই মার্চ বাজার খোলার মুখে বেঙ্গল মার্চ ১১৯৪০ আনা, 


বেঙ্গল মে .১২৬২ টাকা, বেঙ্গল জুলাই ১৩২২ টাকা, ওমরা মার্চ ১২৭৪০ 


আনা, ওমরা মে ১৩৮া* আনা, ওমরা জুলাই ১৪৬া* আনা, বোরোচ 
এপ্রিল-মে ১৭০২ টাকা ও বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৮৭২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। বাজার বন্ধের মুখে উহারা যথাক্তমে ১২২২ টাকা, ১২৯২ টাকা, 
১৩৬২ টাকা, ১৩০৪০ আনা, ১৩৪০ আনা, ১৪৯২ টাকা, ১৭০1০ আনা, ও 
১৮৭০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হৃহয়াছে। 


'দোণা ও রূপা 


কলিকাতা, ১৩ই মার্চ । 


বর্তমানে সুদুর প্রাচ্যের যুদ্ধে জাপানের একটানা সাফল্যের জন্য এবং 
রেঙ্গুণ সহর.জাপানীদের হস্তগত হওয়ায়, বোম্বাইয়ে সোণার দর পূর্ব্ব সপ্তাহের 


চেয়ে আরও চড়িয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রত্যেকটা গিনি সৌণার দর এবং প্রতি . 


ভরি রেডি সোণার, দর যথাক্রমে ৪১০ আনা এবং ৫৭২ টাকা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে প্রতি ভরি 
_ সোণার দর বোশ্বাইয়ে ৫৪* আনায় দীডাইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি 


পাকা সোণা ৫৭/০ আনা, বড়ীলবার প্রতি তরি ৫৭1০ আনা, এবং প্রতিটা . 


গিনি ৪২1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্স পাকা সোঁপা 
৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 


রূপা 

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে রূপা ক্রয় করিবার.প্রন্ত ক্রেতাদের বিশেষ আগ্রহ 
ছিল এবং রূপার দরও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে রূপার 
আমদানী কম ছিল এবং যে পরিমাণ রূপা বাজারে মজুদ ছিল তাহা খরিন্বার- 
দের চাহিদা মিটাইতে পারে নাই । বোষ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি 
রূপার দর ৯৬২ টাকা পর্যন্ত উঠিয়া পুনরায় ৮৯/* আনায় পড়িয়া গিয়াছে। 
এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর 
হইতেছে ৮৫॥০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৪1০ আনা 
এবং প্রতি একশত তোলা খুচর! রূপা ৯৪1০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে, 
লগুনে, প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩২ পেচ্ছে 





আধির জগৎ 


- কাজে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়, নাই৷. 


পদ 


টা ১৯৪২ 
". -. (পাট ও'বাঙ্গলা সরকার) - 7" 

বত নবেষর মাসে পাঁটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে চরে ৬ 
সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে আমরা, বারস্বার গবর্ণমেন্টকে এই. 
অনুরোধ, করিয়াছিলাম, যে, বর্তমান, বৎসরে যেন গত বৎসরের তুলনায়: 
এক্‌ একর অধিক জমিতেও পাটের চাষ'না হয়। বাঙ্গলা সরকারকে 
তাহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে পুনরায় অনুরোধ জ্ঞাপন, করিতেছি । 
‘অবিলম্বে’ এই জন্য যে ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার নীচু জমিতে পাটের; 
বীজ বপন করা 'আরম্ত হইয়াছে! বাঙ্গলা সরকার যদি তাহাদের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে আর 'এক মাসকালও ‘দেরী করেন তাহা* 
হইলে তাহাদের, এই ঘোষণায় হয় কোন ফল হইবে. না--না হয়. 
বাঙ্গলার কৃষক ধানের চাষের সময় হারাইয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 

বর্তমান বৎসরে যদি গত বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হয়' তাহা হইলে গত বৎসরের ৫৬ লক্ষ বেল মজুদ পাট লইয়া. 
আগামী জুন মাসের পরবর্তী . এক. বৎসরে মোট পাটের যোগান: 
হইবে ১ কোটা ,১০ লক্ষ বেল। উহ! হইতে, সম্বসরের চাহিদা; 
মিটাইয়াও পরবর্তী মরশুমের প্রাকালে.৩০/৩৫ লক্ষ বেল পাট মজুদ' 
থাকিবে। এই ব্যবস্থায় যুদ্ধের প্রয়োজনীয় থলে ও চট সরবরাহে 
কোন বিদ্ব ঘটিবে না, চটকলওয়ালার! সব সময়েই ৪1৫ মাসের খরচের। 
উপযুক্ত পাট হাতে রাখিয়া কাজ করিতে সমর্থ হইবে এবং ' ভারত 
সরকারের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেও পাটচাষী পাটের জন্য উপযুক্ত-- 





রূপ মূল্য পাইবে । 'এই ব্যবস্থায় আর একটী সুফল হইবে যে,. 


বাঙ্গলায় অধিকতর পরিমাণ জমি ধান চাষের জন্য নিয়োজিত হইতে ' 
পারিবে । গত বৎসর পাটের জমির পরিমাণ হ্রাস.হওয়াতে বাজলায়, 


. গতপুরর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৭ ভাগ বেশী ধান্য উৎপন্ন হওয়াতে, 
. কলিকাতা, ১৪ই মার্চ ।; 


. বোদ্বাই-এর তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত... 
হয় নাই। মিল মালিকগণ অধিক পরিমাণ তুলা ক্রয় করিবার বিষয়ে আগ্রহ 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী হ্রাস পাওয়া সত্তেও বাঙ্গলা দেশের 
অধিবাসিগণ কোনওরূপে ছু'মুঠা অন্ধের সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
এবার ব্ৰহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় এক গোটা চাউলও আমদানী হইবার. 
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এবার যদি বাঙ্গলায় অধিকতর পরিমাণ, 
জমিতে ধান্যের চাষ না হয় তাহা হইলে এদেশে'বছু লোক অন্নাভাবে , 
মারা পড়িবে। আর কোন কারণে না হউক অন্ততঃ এই জন্য চলতি 
বৎসরে বাজলাদেশে পাটচাষের পরিমাণ যতদুর সম্ভব হাস করা. 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 

'বাঙ্গলাদেশে যে আজ পথ্যস্ত পাটচাষীর সমূহ স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া. 
কোন কাধ্যনীতি অনুস্থত হয় নাই তাহার প্রধান ' কারণ মন্ত্রিমগুলের। ' 
উপর ইউরোপীয় বণিকদের অত্যধিক প্রভাব। বাঙলার মন্ত্রিমগুল 
দেশের লোককে শত্রু করিয়া ইউরোপীয়দের অনুগ্রহের বলে, এতদিন. 


' নিজেদের চাকুরী বজায় রাণিতেছিলেন।. এই জন্যই এতদিন পর্য্যস্ত; 
'মন্ত্রিগুলের পক্ষে বাঙ্গলার জনসাধারণের . প্রকৃত হিতঅনক কোন.' 


বর্তমানে মন্ত্রিসভা দেশের ' 
সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সমর্থন লাভ করিয়াছেন.।. এখন আর উহান্না' 
ইউরোপীয়দের কৃপাপাত্র নহেন।. এই সময়েও যদি বাঙ্গলার মন্ত্রিমগুল 


'পাটচাষীর প্রকৃত হিতজনক উপায়ে.তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে: 


না পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলিতে হইবে। 
(বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর" আমরা অবগত . হইলাম যে,. 


* ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে বাঙ্গল৷ সরকার চলতি, বৎসরে গত 


১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনার পরিবর্তে আট আনা জ্রমিতে .পাট: 
চাষের অনুমতি প্রদান করিবেন। অধিকস্ত ভারত সরকার বাঙলা. 
সরকারকে এই মৰ্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আগামীতে পাটের 


“মূল্য যদি একটা নির্দিষ্ট মুল্যের নীচে নামিয়া যায় তাহা. হইলে ভারত . 


সরকার বাঙ্গলার পাটচাষীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত 


সরকার কর্তৃক পাটের সর্ধবনিম্ন মূল্য কত নির্ধারিত হইবে তাহা. 


এখনও জানা যায় নাই। যদি পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ম্ঘাষ্যভাবে,! 
নির্ধারিত হয় তাহা হইলে এই ব্যবস্থায় বাংলার পাটচাষী উপকৃত: 
হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলায় খাগ্ঠাভাব নিবারণে তেমন কিছু 
সাহায্য করিবে না । আমাদের মনে হয় যে, -বাজলাদেশে যাহাতে 


‘অধিকতর পরিমাণে ধানের চাষ হইতে পারে তন্দন্য বর্তমান বৎসরে 


পাটচাষের জমির পরিমাণ কিছুতেই ১৯৪০ সালের তুলনায় এক- 
তৃতীয়াংশের বেশী করা উচিত হইবে না। সঃ আঃ জঃ) 
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রর সম্পাদক-_প্রীঘতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য . 
৪র্ধ বর্ষ ' |! কলিকাতা, ২৩শে মার্চ, সোমবার ১৯৪২ :' | 
. | সাময়িক প্রসঙ্গ f. [১১৯৩-১১৯৫ আথিক দুনিয়ার খবরাখবর * ১২০০-১২০৪ 
বীমাকারীদের অহেতুক আতঙ্ক . ১১৯৬ ৃ 
' ভারতে মাকিন মিশন ER ১১৯৭ কোম্পা ী প্ৰসঙ্গ ১২০৫ 
যুদ্ধ- নও শেয়ার বাজার ১১৯৮-৯৯ বাজারের হালচাল ১২০৬-১২০৮ 











কর ধাধ্যযোগ্য নতনতম আয় 

এদেশে যাহাদের আয় বগুসরে ২ হাজার টাকার'কম: তাহাদিগরে 
‘বর্তমানে কোন আয়কর দিতে হয় না। ভারত সরকারের অর্থসচিব 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী. কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করিবার কালে আয়করের 


:' একটি নুতন প্রস্তাব ' উপস্থিত করেন। উহাতে জানানো হয় যে, 


'যাহাদের আয় বৎসরে ১ হাজার টাকা 'হইতে ২ হাজীর টাকার ভিতর 
তাহাদিগকে মোট আয় হইতে ৭৫০ টাকা বাদ দিয়া বাকী আয়ের 


: উপর. আগামী বৎসরে প্রতি টাকায় ছুই পয়সা হারে ট্যাক্স দিতে 


হইবে।: এঁ ধরণের আয়কর দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের 


যথেষ্ট ছঃখ দুর্দশার কারণ হইবে বলিয়া আমরা তখন উহার বিরুদ্ধে 
".. » প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। দেশের লোকের ছুঃখছুর্দশার কথা 
' - ‘ভাবিয়া না হউক অন্য একটি ব্যাপারে বাধ্য হইয়া ভারত সরকারের. 
.. অর্থপচিব বর্তমানে এ প্রস্তাব কতকটা পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহা সুখের 
' বিষয় । সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রা'জন্য বিল সম্পর্কে আলোচনা 


প্রসঙ্গে পণ্ডিত লক্ষ্মীকাস্ত মৈত্র এক হইতে ছুই হাজার টাকার মত 


' নিম্ন আয়ের উপর কর ধার্ধ্য করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। 


তিনি তাহার বক্তৃতায় বলেন, বাঙ্গলা দেশে যে বৃত্তিকর বলবৎ 
রহিয়াছে তদনুসারে আয়কর প্রদানকারী সকল লোককেই বৎসরে 
৩০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইতেছে । বর্তমানে কর 


'ধার্য্যযোগ্য ন্যুনতম আয় এক হাজার টাকা নির্ধারিত করিলে বাঙ্গলায় ' 


এরূপ আয়বিশিষ্ট লোক দিগকে' একদিকে টাকায় ২ পয়সা হারে-ভারত 
'সরকারকে কর দিতে হইবে এবং অপর দিকে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকেও 
‘বাৎসরিক ৩৭ টাকা করিয়া প্রদান'করিতে হইবে । . বৎসরে যাহাদের 
“5 হাজার টাকা হইতে-২ ' হাজার টাকা মাত্র আয়. এই উভয়রিধ 


দ্য 
৪১ সিকি 
১ পা - 
পি 





ট্যাক্সের চাপ বহন করা তাহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে । ব্যবস্থা 
পরিষদের অনেক সদস্যই মিঃ মৈত্রের এই মন্তব্য সমর্থন করেন। এক 
হাজ্রার টাকার মত নিম্ন আয়বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে এক .সঙ্গে ছুই 
দিক দিয়া.কর যোগান বাস্তবিক পক্ষেই কঠিন বলিয়া অর্থসচিব্ও 
তাড়াতাড়ি কর ধাধ্যযোগ্য ন্যুনতম আয়ের পরিমাণ দেড় হাজার টাকা 
নিদ্ধারিত করার সঙ্কল্পজ্ঞাপন করেন। ছুই হাজার টাকার. নিম্ন 
আয়ের উপর কোন কর আদায়ের প্রস্তাব একেবারে বাতিল হইয়া 
গেলেই আমরা সুখী হইতাম । তবু এবারের মত কর ধাধ্যযোগ্য 
আয়ের পরিমাণ যে এক হাজার টাকার স্থলে দেড় হাজার টাকায় 
উঠিয়াছে, ইহা অনেকটা আনন্দের বিষয়ই বলিতে হইবে। বাঙ্গলা 
দেশের বৃত্িকরেব কথা উত্থাপিত হইতেই অর্থসচিব তাড়াতাড়ি করিয়া 
যেভাবে তাহার পূর্বেকার প্রস্তাব পরিবর্তনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে 
এই বিশেষ ধরণের করটি সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে ওয়াকিবহাল ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার মত 
জরুরী ব্যাপারেও সরকারী কর্তৃপক্ষ, যে কিরূপ খামখেয়ালীভাব ও 
০5 
: ভারতে বিদেশী মূলধন 7 
গত সপ্তাহে “ভারতে বিদেশী মূলধন? শীর্ষক একটি নিবন্ধে আমরা 
রিজার্ভ ব্যান্কের হস্তস্থিত অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া 


‘ভারত সরকারকে এদেশীয় কলকারথানার বিদেশী কবলিত শেয়ার- 


সমূহ কিনিয়া লওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


“হাতে বর্তমানে এরূপ সম্পত্তির পরিমাণ কি দাড়াইয়াছে এবং তাহা 
“ছারা.বিদেশী মূলধন কতদূর পরিমাণে মিটাইয়া দেওয়ার সুবিধা হইতে 
“পারে সে,সমন্ত/ বিষয় উপরোক্ত নিবন্ধে আলোচনা করার সুবিধা 
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হয় নাই। এসপ্তাহে আমরা সে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার প্রয়াস 
পাইব। 

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ষ্টালিং বিল খরিদ করিয়া ও দ্বিতীয়তঃ এদেশ 
হইতে প্রেরিত জিনিষের মূল্যস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
ষ্টালিং গ্রহণ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে এই শ্রেণীর সিকিউরিটি 
সঞ্চিত হইয়া থাকে৷ যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এই ছুই ভাবে রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের হাতে খুব বেশী ষ্টালিং সিকিউরিটি আসিয়াছে । যুদ্ধ আরম্ভ 


হওয়ার পূর্বে গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে মাত্র ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার ষ্টালিং মজত ছিল । 
রিজার্ভ ব্যান্কেশ্ গত ৬ই মার্চ তারিখের যে বিবরণ প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহা ৃষ্টে জানা যায়, এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি গ্রাইয়া ২৪৮ কোটি 


' টাকা দ্াড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে বিদেশী ঝণ 
শোধ বাবদ এপৰ্য্যন্ত মোট ২১৩ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টালিং নিয়োগ কৃরা 
হইয়াছে। তাহা এ সঙ্গে ধরিলে যুদ্ধের সুরু হইতে এপর্য্যস্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মোট ষ্টালিং সম্পত্তির পরিমাণ ৪৬১ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল বলা চলে । গত ৬ই মার্চ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 

' ২৪৮ কোটি টাকার ষ্টালিং ছিল। মার্চ মাসের বাকী সময়ে, আরও 
২৫ কোটিশ্টাকার ষ্টালিং এই ব্যাঙ্কে আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
কাজেই চলতি ১৯৪১-৪২ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে টাকার 
হিসাবে মোট ষ্টালিং সিকিউরিটির . পরিমাণ ২৭৩ কোটি টাকা 
দাড়াইবে । গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে এই ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ 


করিয়া ভারতীয় রেল কোম্পানীসমূহের বিদেশী কবলিত শেয়ার ও. 


বিদেশীয়দের নিকট বিক্রিত এদেশীয় পোর্ট ট্রাষ্টসমূহের ঝণপত্র অনেক্‌ 
পরিমাণে খরিদ করিয়া লইতে পারেন। গত সপ্তাহে আমরা এসম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমানে পুনরায় 
আমরা তাহাদিগকে এবিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি । 
জান,য়ারী মাসের বহির্বাণিজ্য 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় 
বহির্ববাণিজ্যের একটা অবনতি লক্ষ্য -করা গিয়াছিল। সম্প্রতি 
জানুয়ারী মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত' হইয়াছে তাহ! দৃষ্টে সে তুলনায় 
এ মাসে ভারতের আমদানী ও 'রন্তানী বাণিজ্য সামান্য কিছু 
বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে, বিদেশে 
২০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। অপর দিকে 
বিদেশ হইতে ভারতে ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার. মালপত্র আমদানী 
হইয়াছিল। ফলে এ মাসে পণ্যবাণিজ্য খাতে আমদানীর তুলনায় 
রপ্তানীর মোট ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা আধিক্য 'দাড়াইয়াছিল। 
জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১ 'কোটি.৮৭ লক্ষ টাকার 
মাল রপ্তানী হইয়াছে এবং এদেশে বিদেশ হইতে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ 
টাকার মাল আমদানী হইয়াছে । তাহাতে ডিসেম্বর মাসের তুলনায় 
ভারতের অনুকুল উহু ত্তের পরিমাণ ৩১ “লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া 
মোট ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাক! দীড়াইয়াছে। সুদূর 'প্রাচ্যে যুদ্ধ 
চলিতে থাকার দরুণ জাপানের সহিত ভারতে বাণিজ্য গত ডিসেম্বর 
'মাস হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, অস্ট্রেলিয়া 
ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ' সহিত বাণিজ্য বিশেষভারে 'সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িয়াছে। 'কিন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য আলোচ্য মাসে উল্লেখযোগ্যবূপ বাড়িয়াছে-। 
গত ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। অপর:দিকে-এদেশ “হইতে যুক্তরাষ্ট্র 
১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার. মাল রপ্তানী “হইয়াছিল! “সেই স্থলে 


সম্প্ৰতি 


জানুয়ারী মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি, 
২ লক্ষ টাকা ও .৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। মার্কিন ' 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য এইভাবে বৃদ্ধি ন! পাইলে 
জানুয়ারী মাসে ভারতের বহির্ববাণিজ্য যে বিশেষভাবে খর্ব হইয়া" 
পড়িত ভাহাঁতে সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য মাসে ভারতে বিদেশ হইতে চিনি, তুলা ও দা 
আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। অপর দিকে চাউল, বস্ত্র, তেল ও কাগন্ত 
প্রভৃতির আমদানী হাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষের কলসমূহে বর্তমানে 
বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইতেছে । সে হিসাবে এদেশে অধিক চিনি 
আমদানী হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে! তবে এদেশে শিল্প প্রসারের 
জন্য তুলা ও যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি পাওয়া আমরা অভিপ্রেত 
বলিয়াই মনে করি। চাহিদার তুলনায় চাউল, বস্তু ও তেল প্রভৃতি 
জিনিষের যোগান কম হওয়ায় এদেশে লোকের বেশী, রকম দুঃখ 
দুর্দশা]! দেখা গিয়াছে । এই সময়ে বিদেশ হইতে এই সমস্ত জিনিষ 
কিছু বেশী পরিমাণে আমদানী হইলে তাহাতে জনসাধারণের উপকার 
হইত ( কিন্তু অন্যান্ত জিনিষের আমদানী বাড়িলেও এবার এ 
সমন্তের আমদানী হাস পাইয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয় ॥ রপ্তানী 
বাণিজ্যের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, ডিসেম্বর মাসের 
তুলনায় জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে 'বিদেশে চাউল, চিনি, বস্ত্র এবং' 
পাট ও চটের রপ্তানী বাড়িয়াছে। অপর দিকে চা ও তুলা প্রভৃতির 
রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। এদেশে বিদেশ হইতে চাউলের আম্দানী 


কমিয়া গিয়াছে । অথচ ভারত হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী .. 


বাড়িতেছে না। ইহাতে এদেশের 'রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
সুনিয্ত্িত, কার্ধ্যনীতির অভাবই সুচিত হইতেছে । 
বাজলায় ন,তন গবর্ণমেণ্ট ? 
সম্প্রতি বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হার্বাট আইন সভার বিভিন্ন 
দলের প্রতিনিধিদের নিকট -তিনটি প্রশ্নের জবাব চাহিয়াছের। 
প্রতিনিধিগণ “এখনও কোন 'উত্তর প্রেরণ করেন নাই, বা করিয়া 


“থাকিলেও আমাদের তাহা.জানা,নাই। . বাজলার লাটের প্রশ্ন তিনটি 
‘এই $ (ক) বাঙগলাদেশ কি এরূপ বিপজ্জনক্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন 


হইয়াছে যাহাতে “ন্যাশলাল ওয়ার ক্রন্ট” বা সকল -দলের এঁক্যবন্ধ 
সমর-প্রচেষ্টা অপরিহার্য হইয়া. পড়িয়াছে? (খ) বিভিন্ন দলের 
প্রতিনিধিত্বে গঠিত জাতীয় গবর্ণমেন্টের সম্মিলিত সমর্থন ছাড়া উক্ত 
“ন্যাশনাল ফ্রুট” কি কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে? গে) উক্তরূপ একটি 
'গরবর্ণমেন্ট গঠনে আপনারা সহযোগিতা করিতে সম্মত আছেন কি? .. ' 

এই তিনটি প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে শঙ্কা ও সংশয়ের, বি 
'করিয়াছে। .কেহ কেহ উহাকে বর্তমান মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সুচনা . 
‘বলিয়া অন্যান করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত এই 
‘যে, বর্তমান মন্ত্রিসভা সব্ব দিক দিয়া পূর্ব্ববর্তা মন্ত্রিগুলীর অপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী ও ততোধিক আস্থাভাজন । এই নূতন মন্ত্রিসভা 
'বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন, লাভ করিয়াছেন? 
‘নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে মৌলভী, .ফজ্জলুল হকের নেতৃত্বে যে 
‘নূতন প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে তাহাতে রঙ্গীয় 
‘ব্যবস্থা পরিষদের কৃষক প্রজা দল, ফরওয়ার্ড রক, স্বতন্ত্র জাতীয় দল, 


' হিন্দুসভা, তপশিলী দল এবং ভূতপূর্বব কোয়ালিশন দলের হক্‌ 


“অনুরাগী সভ্যগণ যোগদান করিয়াছেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস, 
‘কমিটির পক্ষ হইতে কেহ মন্ত্রিসভায় যোগদান না. ক্লরিলেও, তাহারা 
এস্ত্রিসভার.. প্রতি 'সহানুস্ৃতিসম্পন্ন.। মুসলিম ‘লীগের প্রতিনিধি 


“হিস্বাবে মন্ত্রিসভায় কেহ "নাই রটে, কিন্ত চারার-নবাবের স্রায় 





২৩শে মার্চ, ১৯৪২] 








প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়া উহার শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছেন । এরূপ একটি মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ 


মুসলমান সদগ্ত এবং পরিষদের বাহিরে মুসলমান জনসাধারণের . 


আস্থাভাজন হইতে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন । এই গবর্ণ- 
“মেন্টকে বহুলাংশে একটি জাতীয় গবর্ণমেন্ট বলিলেও অন্যায় হয়, না। 
এরূপ অবস্থায় জাতীয় গবর্ণমেন্টের নামে নূতন মন্ত্রিমণ্ুল গঠিত 
হইবার কোন উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান নাই। বর্তমান মন্ত্রিসভার 


কাধ্যনীতি সম্পর্কে কোন গুরুতর অভিযোগ শুনা যায় নাই। 


তাহাদের কম্মদক্ষতার অভাব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
অপিচ, সেরূপ অভিযোগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। বর্তমান 
মন্ত্রিসভা কার্যযভার গ্রহণ করিয়াছেন কিঞ্চিদধিক তিন মাসকাল মাত্র । 
বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক পাকচক্র হইতে 'বিমুক্ত এই মন্ত্রিসভা 
দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । ও 
অবশ্য স্তার ষ্ট্যাফো্ড ক্রীপ সের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে 
'কেন্দ্রে ও প্রদেশে জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রয়োজন হইতে পারে! 
কিন্তু তৎপূর্ে বাঙ্গলাদেশে নূতন গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাব শুনিলেই 
হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে দেশহিতকামী লোকের মনে এই সন্দেহই 
দেখা দিতে পারে যে, ইহার পিছনে পূর্ব মন্ত্রিসভার বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট 
জন কয়েক ব্যক্তি ও তাহাদের সহিত স্বার্থস্ত্রে আবদ্ধ কোন দল বা 
সম্প্রদায় বিশেষের অপচেষ্টা রহিয়াছে । যাহা হউক, বাঙ্গলার লাটের 
প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ কি উত্তর প্রদান করেন এবং 
তাহাদের উত্তরের উপর ভিত্তি করিয়া কোন পশ্থা অবলম্থিত হয় 
'তাহার জন্য দেশবাসী অপেক্ষা”করিয়া থাকিবে। ইতিমধ্যে আমরা 
এই দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারি যে, বর্তমান শাসনতান্ত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে ইহার অপেক্ষা প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠন করা. যদি 
সম্ভবপর হয় তো তাহা আলাদা কথা, কিন্ত কোন স্বার্থাহ্বেষী দল বা 
সম্প্রদায় বিশেষের সন্তোষ বিধানের জন্য মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন বর্তমান 
'অবস্থায় সুবিবেচনার কাধ্য হইবে না। | 
শিল্প-সংক্রান্ত তথ্যবিবরণ 
এদেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংখ্যা 
'বিবরণের খুবই অভাব রহিয়াছে । দেশের গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন সরকারী 
“বিভাগের মারফতে নানা বিষয়ে কিছু কিছু তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়া 
াকেন। তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত 'সেই তথ্যতালিকাই ভারতে 
অর্থনীতি বিষয়ক চচ্চার প্রধান অবলম্বন | কিন্তু এই শ্রেণীর সংখ্যা 
বিবরণ যেরূপ অনুপযুক্ত তেমনই উহাদের উপর নির্ভর করিয়া 
দেশের সঠিক অবস্থা আলোচনা করিতে যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে 
অবান্তর ! এদেশের কল কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা 
কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করিতে কিছুমাত্র বাধ্য 
নহেন। তাহাঁদিগের নিকট হইতে নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করা 


সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থাও গবর্ণমেপ্ট মাজ পর্যন্ত করেন নাই । অন্যান্ত . 


কাজের ফাকে সরকারী কর্মচারীরা সহজলভ্য কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রত 
“করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য যাহ! প্রকাশ করেন তাহাতে কল্পনা 
ও গোজামিলের কারসাজিই বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যথাযথ স্বদয়ঙ্গম করিতে হইলে এবং 
বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে কার্ধ্যকরী আলোচনা চালাইতে হইলে এই 
মারাত্মক গলদ দূর করা সম্বন্ধে দেশের লোক ও দেশের গবর্ণমেন্টের 
“পক্ষে অচিরে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োক্জন । ভারত গবর্ণমেন্ট 
এই একটা বিষয়ে এতদিন একেবারেই উদাসীন, ছিলেন সম্প্রতি 
তাহার! সংখ্যাতথ্য বিষয়ক অভাব ও অস্থবিধার প্রতিকার সম্পর্কে 
কতক্টা৷ সচেতন হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
*ইণ্ডাষ্তীয়াল ষ্ট্যাটিসটিকস্‌.বিল নামক একটি আইনের খসরা উপস্থিত 
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করিয়াছেন। এই বিলটিতে শিল্প কারখানা সংক্রান্ত যাবতীয় 
বিবরণ সংগ্রহ করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে বথোপ- 
যুক্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে । এই আইন পাশ 
হইলে গবর্ণমেন্ট যে কোন এলাকায় তাহা বলবৎ করিয়া কল- 
কারখানার মালিকদ্দিগকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যতালিকা 
সরবরাহ করা সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। . দৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা! 
যায়, এই আইন বলব হইলে কারখানার মালিকগণ কারখানার 
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন মাল, সাঁধারণ.লাভালাভ কারখানার শ্রমিক 
সংখ্যা, উহাদের 'মজুরীর হার, উহাদের ছুটি, বাসস্থান এবং রোগশোক- 
জনিত পেন্সন সম্পর্কিত বিবরণ রীতিমতভাবে গবর্ণমেপ্টকে প্রদান 
করিতে বাধ্য থাকিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় দেশে শিল্প সংক্রান্ত 
নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়ার ও সাধারণের অবগতির জন্ত তাহা 
প্রকাশ করিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই 
কাজেই আমরা প্রস্তাবিত বিলটি সমর্থন করিতেছি এবং দীর্ঘকাল 
আলাপ ও আলোচনার ভিতর উহা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যথাসস্তব 
শীত্র তাহা কার্যকরী করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছি। ' 
শুষ্ক বিভাগের আয় . 

বিভিন্ন দফায় ভারত সরকারের যে আয় হইয়া থাকে তাহার 
মধ্যে শুল্ক বিভাগের আয়ই সর্ধপ্রধান। ইউরোপে যুদ্ধ আর্ত 
হওয়ার প্রথমদিকে এদেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিস্ত্যু বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শুস্ক বাবদ সরকারী আদায়ী. রাজস্বের 





‘পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের জটিলতা 


বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভারতের বহির্্বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়। আবার 
তাহা হাস পাইতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি ভারত সরকারের শুল্ক 
বিভাগের গত ১৯৪০-৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে সেই অবনতিই প্রত্যক্ষ করা যায়। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন শুষ্ক বাবদ ভারত সরকারের মোট আয় ' 
হইয়াছিল ৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা! আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা ৯ কোটি টাকা কমিয়া মোট ৪১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায় 
দাড়াইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার শুষ্কের মধ্যে আমদানী শুক্ষের দফায়ই 
এবার ভারত সরকারের আয় বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। গত 


,১৯৩৯-৪০ সালে আমদানী শুষ্ক বাবদ ভারত সরকারের ৪৪. কোটি 
‘৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল । 
.৩৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকায় পর্য্যবমিত হইয়াছে । ভারতে আমদানীকৃত 


১৯৪০-৪১ সালে তাহ! কমিয়া 


চিনি হইতে পূর্বের বিপুল পরিমাণ শুল্ক আদায় হইত। ১৯৩৯-৪০ 
সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে এ দফায় আয় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ধাতুদ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র 
তৈল ও মোটরযান প্রভৃতি বাবদও এবৎসরে যথেষ্ট কম আয় হইয়াছে। 
আলোচা বৎসরে রেশম ও রাসায়নিরু দ্রব্য বাবদই শুধু আয় কিছু 
বাড়িয়াছে। রপ্তানী শুক্কের দফায় পূর্ব্বে ভারত সরকারের চারি 


কোটি টাকা হইতে সাড়ে চারি কোটি টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক আয় 


হইত। আলোচ্য বৎসরে সেদিক দিয়াও আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
সঙ্কুচিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯-৪০ সালে রপ্তানী শুল্ক বাবদ ভারত 
সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে 
সেস্থলে আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে মাত্র ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ॥ 
১৯৪১-৪২ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের বহিব্বাণিজ্য সম্পর্কে 
একট! উন্নতি প্রত্যক্ষ করা যাইতেছিল। তাহাতে চলতি বৎসরে 
ভারত সরকারের শুষ্ক বিভাগের আয় কতকটা বাড়িবে বলিয়া আশা 
করা গিয়াছিল। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের ঘনঘটা! দেখা যাওয়ায় 
সে আশা ফলবতী হয় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের সহিত 


যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর হইতে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী, বাণিজ্য 


পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। উহার ফলে শুস্ক বিভাগের আয়ও 
বিশেষভাবে হাস পাইতে আরম্ত করিয়াছে । শুস্ক বাবদ আয় হাস 
পাওয়ার এই গতি সকল দিক দিয়াই আমরা খুব শোচনীয় বলিয়া 
মনে করি । যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য বর্তমানে ভারত সরকারের ব্যয়ের হার 
'খুবই বাড়িয়া, গিরাছে। এই সময়ে শুক্কের দফায় আয় হ্রাস' পাইতে 
থাকিলে সামরিক “ব্যয় মিটাইবার জন্য দেশবাসীর উপর 9৪ 
ট্যাক্সভার নিপতিত হওয়ারই'আশঙ্কা দেখা, যুইতেছে ॥ 


' যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় দেশের লোকের ' মনে নানারূপ 


‘আতঙ্কের ভাব স্থষ্টি হইয়াছে। এই আতঙ্কের ভিতর দেশের বীমা- 
কারীরাও স্বভাবতঃই আজ বীমা কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ও 
ভাহাদের.পলিসির ভবিষ্যৎ, সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা! করিতে আর্ত 
করিয়াছেন ।' . দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের ঠা ‘জল্পনা কল্পনায় 
'তাহাদের উদ্বেগ ও সংশয় বাড়িয়া যাহইতিহে ৭ “এইরূপ সংশয় ও 
'অনিশ্চিয়তা দেশের বীমা কোম্পানী ও বীমাকারী কাহারুও স্বার্থের 
পরিপোষক রহে। কাজেই সে সমস্ত অচিরেই যথাসম্ভব বিদ্রিত হওয়া 
প্রয়োজন। বৰ্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই দিক দিয়া” সমন্ত বিষয়টি 
,আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। এর 

যুদ্ধের সময়ে বীমা পলিসি সম্পর্কে, প্রথম বিবেচনার বিষয় 
হইতেছে; এই , যে, শক্র আক্রমণের .ফলে, কোন দেশের রাষ্ট্রগত 
'পরিবর্তন “ ঘটিলে বীমা পলিসির চুক্তি ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকিবে 
‘কিনা ৷ গত মহাসমরের অভিজ্ঞতা হইতে এবিষয়ে আমরা যথেষ্ট 
আশ্বাস ও ভরসা পাইতে পারি) : গত মহাযুদ্ধের সময়ে বহু 
দেশ শক্ত কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল । কিন্তু উহার, ফলে!কোথায়ও 
‘পূর্বব প্রদত্ত. বীমার পলিসি বাতিল হয় নাহি। ভাসে'লিসে 


বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ভিতর যে সন্ধিপত্র' স্বাক্ষরিত: হয়, তাঁহাতে সমস্ত ' 


‘দেশেই বীমা পলিসির সর্ত যথাযথ পরিপালনের সিদ্ধান্ত হয়।' রর্তমান 
যুদ্ধের সময়েও সেই ধরণের রীতি যথাসম্ভব অক্ষু্ রাখার দৃষ্টাস্তই 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি। যেসমস্ত দেশ এপর্য্যস্ত শত্রু কবলিত 
হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই বীমা পলিসির দায়িত্ব যথাযথ, 
'সংরক্ষণের. ব্যবস্থা, হইয়াছে। রাষ্ট্রপক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে 'নুতন 
'গবর্ণমেন্ট তাহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিতেছেন। ' সেদিক দিয়া 
“উহার কর্তৃত্ব সম্পর্কে হয়ত সাময়িক অদল বদূল কিছু ঘটিতেছে। কিন্ত 
বায়ার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কোন দিক 'দিয়া বিশেষ কোন ক্রি 
হইতেছে না। এই সমস্ত... বিষয় যথাযথ. বিবেচনা করিলে যুদ্ধের 
জটিল অবস্থা দেখিয়া বীমা পলিসির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হওয়ার 
কোন কারণ নাই। যুদ্ধের ফলে এদেশের কোন অংশ শক্ত কবলিত 
হওয়ার আঁশঙ্কা এখনও দেখা যাইতেছে না।' যদি নিতান্তই তাহা 
সংঘটিত হয় তবু বীমা পলিসির চুক্তি শক্ত. গবর্ণমেন্টের আমলেও 
বাঁতিল্‌ হইবে না বলা যাইতে পারে । কাজেই সে দিক দিয়া ভারতের 
বীমাকারীরা যথেষ্ট আশ্বস্ত ও আশাম্বিত থুকিতে পারেন। " ৃ 

' দ্বিতীয়তঃ কথা দীড়াইয়াছে : শক্র আক্রমণে “দেশের যেসব 
বীমাকারী নিহত হইবেন তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া 
বীমা কোম্পানীসমূহ যথাযথ পরিপুরণ করিবে কিনা। চলতি পলিসির 
সর্ত, অনুযায়ী-বীমা কোম্পানীসমূহ পলিসি গ্রাহকদের সাধারণ মৃত্যু 
জনিত দাবী পুরণ করিতে বাধ্য । কিন্ত বিমান আক্রমণের ফলে 
আজ যদি দেশে অনেক লোকের প্রাপহানি ঘটে তবে বীমা কোম্পানী- 
সমূহ সেই অবস্থায় নিহত বীমাকারীদের দাবী মিটাইতে রাজী হইবেন 
কিনা, তাহা অনেকের মনে সংশয়ের স্থষ্টি করিয়াছে। ' এইরূপ সংশয় 
এদেশের 'বীমাকারীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সুখের . বিষয় 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবিষয়ে খোলাখুলী- 
ভাবে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত. করিয়া 'বীমাকারীদের ' সংশয় দুর 





করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন । সম্প্রতি দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ- 
/অফিসেস এসোসিয়েশনের বাধিক অধিবেশনে "উহার সভাপতি 
"মিঃখাইরামজী হরযুয্জী হার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারতে 

শক্র আক্রমণের ফলে যেসব ' বীমাকারীর মৃত্যু হইবে ভারতীয় 
'বীমা. কোম্পানীসমূহ তাহা পূরণ করিতে কোনরূপ ক্রি করিকে 
না। ইণ্ডিয়ান ইন্স্ওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায়ও 
অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ‘কিছুদিন ' পূর্বে একটি' বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন!” তিনি বলিয়াছেন, “দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ 
তাহাদের প্রদত্ত পলিসিতে যেসব আর্ত. করিয়াছিলেন তাহাতে. 


যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক 'বীমাকারীদের' মৃত্যুদ]বী পুরণ 'না করার 


কোন, কথা ছিল না। নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দেওয়া হইলে 
বীমা ' কোম্পানীসমূহ তাহাদের: পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া! 
"পূরণে বর্তমানে বাধ্য. আছেন। £ভবিষ্যতে শত্রু আক্রমণে নিহত 


“বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ করিতেও তাহারা তেমনই বাধ্য 
'থাকিবেনএ, এইরূপ মন্তব্যের পর বীমাকারীদের ভবিষ্যৎ দাবী পুরণ। 
বিষয়ে বীমা 'কোম্পানীসমূহের বাধ্যবাধকতা রে 'দেশে' কোনরূপ: 
“অনিশ্চিয়তা”স্বষ্ট হওয়ার কারণ নাই। 


যুদ্ধজনিত? অবস্থায় বীমা 'পলিসি' সম্পর্কে চিরে 
দাবী কর! হইতে পারে ' বলিয়া দেশের বীমাকারীদের মধ্যে একটা. 
আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছে । ' কিন্তু এই আশঙ্কার. তেমন কোন 
সঙ্গত কারণ' আমরা দেখিতেছি না। দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ 


'এতদিন যেসব পলিসি প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে প্রিমিয়াম _ 


বৃদ্ধির কোন দাবী দাওয়া বর্তমানে করা চলে না। মিঃ এস্‌ 'সি: 
রায় তাহার বিবৃতিতে উহা স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
দেশের কোন বীমা .কোম্পানী। প্রদত্ত পলিসি সম্পর্কে কার্য্যতঃ 
এপত্যস্ত প্রিমিয়াম বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় উহার 
‘সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ; আমরা যতদুর অবগত. 
আছি তাহাতে কোন. লোক-সামরিক কার্ধ্যে যোগদান করিলে এবং 
ইচ্ছা করিয়া কৌন নিরাপদ স্থান হইতে ' বিপজ্জনক এলাকায় গমন 
'করিলে সে অন্য বীমা কোম্পানীসমূহ পুরাতন পলিসির উপর অতিরিক্ত 
প্রিমিয়াম. দাবী করিতে পারেন। কিন্তু শত্রু আক্রমণের* আশঙ্কায়, 
পূর্বেকার কোন নিরাপদ স্থান যদি এখন বিপজ্জনক এলাকীয়, 
পরিণত হইয়া থাকে, তবে সে জন্য তথাকার বীমাকারীদের উপর 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা চলে না। তবে যুদ্ধজনিত অবস্থায়। 
কোন নুতন বীমাপত্র প্রদান করিবার সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ ইচ্ছা, 
করিলে পলিসি গ্রাহকদের নিকট পূর্ব্বের তুলনায় বেশী প্রিমিয়াম দাবী 
করিতে পারেন। আর বীমা কোম্পানীদমূহের ভবিষ্যৎ ক্ষতির কথা, 
ভাবিলে তাহা অনুচিত বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্ত. 
এ-দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ সেরূপ কোন কার্য্যনীতি এখনও 
অবলম্বন করে নাই। ভারতের বীমা কোম্প্রানীসমূৃহ এদেশের, 
বীমাকারীদের কথ! সব সময়েই সহানুভূতির 'সহিত বিবেচনা 
করিতে প্রস্তত আছে।. এই 'যুদ্ধের সময়ে দেশের লোককে. 
সাধারণ প্রিমিয়ামে নূতন 'বীমা' করিবার যথাসম্ভব বির হিতে 
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বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে শিল্পোন্নতির সুযোগ সম্ভাবনা 
বিবেচনার জন্য আমেরিকা হইতে শীত্রই কতিপয় শিল্প বিশেষজ্ঞ 
ভারতে আগমন করিবেন বলিয়া প্রকাশ। মার্কিন সরকারের পক্ষ 
হইতে এই খবরটি বেশ জাকালো ভাবে প্রচার করা হইয়াছে । মাফিন 
প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত ভারত সরকারের দিক হইতে 
ইতিমধ্যে তোড়জোড়ও সুরু হইয়াছে। কিন্তু উক্ত. মাকিন মিশনের 


আসল, উদ্দেশ্তটা যে কি তাহা কোন পক্ষই তেমন খোলাসা-. 


ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন না।. ফলে ভারতের সর্বত্র পুর্ব হইতেই 
ইহার বিরুদ্ধে একটা সংশয়ের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি 
ফেডারেশন অব, ইণ্ডিয়ান-চেম্বাস অব কমাস” এণ্ড ইণ্ডাষ্্রীর বাধিক 
সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জি ডি বিড়লা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, 
“যুদ্ধের, প্রথম দিকে ইংলণ্ড হইতে যে রোজার মিশন এদেশে 
আসিয়াছিল তাহার কাধ্যধারা ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে মোটেই 
পরিপোষক হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিলে বর্তমান 
মাকিন মিশন দ্বারাও এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে কোন সহায়তা 
হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। বরং পূর্ব হইতে উহাকে একটা 
সন্দেহের চোখেই দেখিতে হয়। মিঃ বিড়লার এই উক্তিতে মার্কিন 
প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এদেশের. ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরূপ 
মনোভাবই ব্যক্ত হ্ইয়াছে। ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া পূর্ব্বে 
মোটেই কিছু অগ্রগতি.দেখাইতে পারে নাই। সুপরিকল্পিত চেষ্টা ও 
সরকারী সাহায্যের অভাবে বর্তমান যুদ্ধের সুযোগেও এদেশে শিল্পের 
প্রসার ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । শিল্পের দিক দিয়া ভারতের 
এই পশ্চাৎপদ অবস্থা .যে কেবল এদেশের লোকের দারিদ্র্য 
ও দুঃখ ছুর্দশার কারণ হইয়াছে তাহা নহে, যুদ্ধের ঘনায়মান জটিলতার 
ভিতর এদেশের আত্মরক্ষার পথে আজ উহা একটা বড় রকম বিদ্ব 
হইয়া দাড়াইয়াছে | এই অবস্থায় প্রকৃত সছদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া 
আমেরিকার শিল্প বিশেষজ্ঞগণ যদি ভারতের অবস্থা সম্পর্কে তদস্ত 
করিতে আসিতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা যদি 
এদেশের শিল্লোন্নতি সাধনে যত্ুপর হইতেন তবে তাহাতে যেমন 
ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায় হইত তেমনই বৃটিশ সাআজ্যের যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টায়ও সহায়তা হইত । কিন্তু পূর্ব্বেকার বহু মিশন এবং কমিটি 
ও কমিশনের পরিণতি স্মরণ করিয়া আমরা সে সম্বন্ধে আজ 
মোটেই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। বরং মার্কিন প্রতিনিধিদল 
প্রেরণের নিগৃঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেসব গুজব আমাদের কানে 
আসিতেছে তাহাতে এদেশের উপর উহার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
আমরা যথেষ্ট আশঙ্কিত হইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট 
খণ ও ইজারা আইন অনুসারে নানা মালপত্র সরবরাহ করিয়া বর্তমান 
যুদ্ধে ইংলগুকে সাহায্য করিতেছেন। বর্তমানে উহার! সেজন্ 
নগদ মূল্য দাবী করিতেছে না বটে, কিন্ত যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড ও 
ইংলপ্ডের সাআজ্যভূক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিয়া 
তাহা পোষাইয়া লওয়া সম্পর্কে তাহারা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিতে- 
ছেন। প্রকাশ, সেই ধরণের পরিকল্পনা হইতেই ভারতে একটি মার্কিন 
মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । এই মিশন ভারতে শিল্পের সুযোগ 


সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া মার্কিন শিল্প ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্বে এদেশে, 
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এমন কতকগুলি শিল্পকারখানা. গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিবেন 
যাহার জন্য প্রতিবৎসর আমেরিকা হইতে প্রভূত পরিমাণ কীচামাল 
এদেশে আমদানী করিতে হইবে। কোন একটি মার্কিন শিল্প 
কোম্পানীর উদ্ভোগে সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে যে মোটর কারখানা গড়িয়া 
তোলার আয়োজন চলিয়াছে, উহা তাঁহারই প্রথম লুনা বলা চলে। 
যুদ্ধের পূবব হইতে ভারতবর্ষে মোটর নির্মাণের একটি কার- 
খানা. স্থাপন সম্পর্কে এদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ী বিশেষভাবে 
উদ্ভোগী হইয়াছিলেন। সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া 
যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য তাহা ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিকট উপস্থাপিতও হইয়াছিল । .সেই পরিকল্পনায় দেশীয় মুলধনে 
এদেশে একটি মোটর কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। 
এদেশের মাল মসল্লা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া যথা- 
সম্ভব তাহা হইতেই মোটর নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা উহাতে পরিকল্পিত 
হইয়াছিল। কিন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন 
নাই। এমন কি কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেন্ট সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে তাহারা 
তাহাতেও নানাভাবে বাধা দিয়াছিলেন। . বর্তমানে. মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কোন শিল্প কোম্পানী এদেশে মোটর . কারখাঁনা। স্থাপনের 
প্রস্তাব উপস্থিত করা মাত্রই ভারত গবর্ণমেণন্ট যেভাবে, তাহা সানন্দে 
অনুমোদন করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই 
প্রস্তাবটির বিশেষত্ব এই যে, উহাতে যে কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে তাহার মূলধন আসিবে আমেরিকা 
হইতে এদেশের মাল মসল্লা হইতে মোটরের উপকরণ প্রস্তুত না 
করিয়া আমেরিকা হইতে সাজ-সরঞ্জাম আমদানী করিয়া মুখ্যতঃ 
তাহারই সম্মিলনে উহাতে মোটর প্রস্তুত করা হইবে। দেশীয় 
ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া মার্কিন শিল্পপতিদের এই প্রস্তাব 
অন্থমোদন করার অর্থ ;মোটর শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ধকে চিরদিনের 
জন্য পরনির্ভরশীল করিয়া রাখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে 
এদেশে মোটরের উপকরণ রপ্তানীর সুবিধা দেওয়!। বর্তমানে. 
আমেরিকা হইতে যে শিল্প প্রতিনিধিদল ভারতে আগমন করিতেছেন, 
সিন্ধুদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের মত বিভিন্ন শিল্পের অনুরূপ 
কতিপয় .কারখানা গড়িয়া তোলাই হয়ত তাহাদের উদ্দেশ্য । 
এদেশের শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিদেশী মূলধনের বেশী রকম 
প্রভাব, লক্ষিত হইতেছে । এই অবস্থায় নৃতন করিয়া এদেশে বিদেশী 
শিল্পপতিদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া উঠিতে দেওয়া খুবই অমুচিত। 
বিশেষতঃ. সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইলে 
ভারতীয় শিল্পোগ্যোগীরা যেস্থলে শিল্পের অন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন সেস্থলে বর্তমানে উহার কোনরূপ 
যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। ভারতের লোক বর্তমানে শিল্পের 
দিক দিয়া এদেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে । 
মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞগণ এদেশে আসিয়া তাহাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা 
দ্বারা যদি আজ ভারতবাসীকে সেবিষয়ে সাহায্য করিতে যত্রুপর 
হইতেন তবে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতার দান আমর! মাথা 
(১১৯৭ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য ), 


স্থদ্ধ ও ৫ম্পন্লান্ল স্বাজ্জান্তর 


( শ্রীঅমলচন্দ্র ঘটক, এম, এ) 





শেয়ার বাজারে স্থিরভাব অত্যন্ত বিরল । বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ 
ঘটনাবলীর সমাবেশহেতু শেয়ার বাজারে তেজী বা মন্দার ভাব. দেখ! 
গিয়া থাকে। বাজ্ঞারে শেয়ারসমূহের দরের প্রত্যহ, এমন কি প্রতি 
ঘণ্টায় উঠানামা হয়। এইসব উঠানামার কারণন্বর্ূপ অনেকগুলি 
বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে ! বড় বড় দালালদের কারসাজি, 
চাহিদা ও সরবরাহ, বাজারের আভ্যন্তরিক অবস্থা, জনসাধারণের 
মনোভাব, শিল্প ও বাণিজ্যের গতি, কোন শিল্পের বা কোম্পানীর 
ভবিষ্যৎ লাভালাভের সম্ভাবনা, সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, টাকার 
বাজারের অবস্থা এবং রাজনৈতিক ঘটনা__এই কয়েকটী কারণই 
মুখ্য। এই কারণগুলি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে শেয়ারের দর স্থির 
করার উপর প্রভাব বিস্তার করে মনে করিলে ভুল করা হইবে। 
একই সময়ে সমবেততাবে এইসব কারণ শেয়ারের দর প্রভাবিত 
করে। অতএধ, শেয়ারের দরের ঘন ঘন উঠানামা হওয়া অত্যন্ত 
স্বাভাবিক এবং বিশেষ মনোযোগের , সহিত অনুধাবন না করিলে 
শেয়ারের দরের ভবিষ্যৎ গতি সঠিক নির্ধারণ করা৷ অসম্ভব। তবে, 
বেশী পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্যান্ত কারণের প্রভাব বিষ্কমান থাকিলেও 
তাহা মৃতু । ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে যে যুদ্ধ সুরু 
হইয়াছে তাহ শেয়ার বাজারে.এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, 
অদ্যাবধি যৃদ্ধসংকরাস্ত প্রত্যেকটা ঘটনার সঙ্গে তাল রাখিয়া শেয়ারের 
দরের উঠানামা হইয়াছে ও হইতেছে । জনসাধারণের মনোভাব 
যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে কখনও আশা এবং কখনও নিরাশায় আচ্ছন্ন 
হইতেছে । ফলে শেয়ারের দরও অনুরূপভাবে উঠানামা করিতেছে । 
যুদ্ধের প্রীরস্ত হইতে ১৯৪১ সাঁলের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত শেয়ারের 
দরের উঠানামার খতিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধসংক্কান্ত ঘটনাবলীর সম্বন্ধ 
বিচার করিলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে । 

যুদ্ধ সুরু হওয়ার সংবাদ বাজারে পৌছিবামাত্রই সকল শেয়ারের 
দর বাড়িতে আরস্ত করে! . তখন বাজারে.সে কী চাঞ্চল্য! সকলের 
মনোভাবই এক-_ইংরেজ্জ ও ফরাসী মিলিতভাবে জার্শ্মানীকে সমুচিত 
শিক্ষা দিবে, এবং একদিকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধের উপকরণসমূহ ' ভারতবর্ষ 
হইতে ক্রয় করায় ও অপরদিকে ভারতে বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ 
হওয়ার ফলে ভারতীয় শিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিবে। ১৯৩৯ 
সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জনসাধারণের মনোভাব এইভাবে 
আশাপূর্ণ থাকার ফলে শেয়ারের দর ক্রেমশঃ .বন্ধিত হইতে থাকে । 
কিন্তু পরে জলে, স্থলে ও আকাশে প্রতিপক্ষের সাফল্য দেখা যাওয়ার 
ফলে জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্ত্তন' ঘটে এবং '১৯৪০' সালের 
জানুয়ারী মাসে শেয়ার বাজারে মন্দারভাব দেখা দেয়। মে মাসে 
ফ্রান্সের পতনের সময় এই .মন্দারভাব চরমে পৌছে এবং শেয়ার বাজার 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জুলাই মাস হইতে শেয়ারের কাজ পুনরায় 
কিছু কিছু চলিতে থাকে । অতঃপর যুদ্ধসংক্রান্ত কোন বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা না ঘটার ফলে ১৯৪১ সালের মে মাস পর্য্যন্ত শেয়ার 
বাজারে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখ! যায় নাই। 'মধ্যপ্রাচ্যের 
যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় বৃটেনের জয় ঘোষিত হওয়ার দরুণ জনসাধারণের 
মনে সাময়িক আশার সঞ্চার হইতেছিল মাত্র। গত ২২শে জুলাই 


তারিখে জাম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় মিত্রপক্ষের যুদ্ধ জয়ের পথ 
সুগম হইল অনেকেই ধারণা করিতে আরস্ত করেন, ফলে শেয়ারের 
দর বাড়িতে থাকে । ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে 
জনসাধারণের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়। জাপানের অগ্রগতিতে 
সেই ত্রাস ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বাজারে শেয়ারের দরও 
কমিয়া যাইতেছে । ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের দরকে ১০০২ টাক! 
মান ধরিয়া সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত 
শেয়ারের দরের সুচকসংখ্যা (Index Number) নিযে প্রদত্ত 
হইল।. ১৯৩৯ আগষ্ট_-১০০, সেপ্টেম্বর--১২২'৪, অক্টোবর 
১২৫৬, নবেম্বর--১৪৪"১, ডিসেম্বর--১৪৯৫ ১ ১৯৪০ জানুয়ারী 
১৩৫, ফেব্রুয়ারী--১৩২"২, মাচ্চ--১৩১৯, এপ্রিল--১৩২*৮, মে 
১২৫৯, জুন-_বাঁজার বন্ধ, জবলাই--১২১'৩, আগষ্ট--১১৮৭, 
সেপ্টেম্বর-_১১৮*৮ অক্টোবর--১২২'২,- নবেম্বর--১২৬'২: ডিসেম্বর 
-_-১২৮৮ ১ ১৯৪১ জানুয়ারী--১২৮৭, ফেব্রুয়ারী-_-১৩০*৬, মার্চ 
১৩১৫, এপ্রিল--১২২:৪, মে--১২৫৬, জুন--১৩২৮, জুলাই-_ 
১৩৯৭, আগষ্ট _-১৪২*৮, সেপ্টেম্বর--১৫৬*১, অক্টোবর--১৫৮৪, 
নবেম্বর--১৭৮৬, ডিসেম্বর--১৪৯*৮ ; ১৯৪২ জানুয়ারী-+১৪৬৫। - 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত 
পূর্বের অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে শেয়ারের দর যে স্তরে ছিল 
পরবর্তীকালে ( সময়ে সময়ে মন্দার ভাব দেখা দিলেও ) শেয়ারের 
দর বরাবরই তদপেক্ষা উচ্চস্তরে রহিয়াছে । অতএব লোকমুখে 


শেয়ার বাজার যুদ্ধের জন্য একেবারে জাহান্নামে গিয়াছে, এবং 


শেয়ারের কোনই দাম নাই বলিয়া যে উক্তি শুনা যায়, তাহা সত্য 
নয় । অবশ্য শেয়ার বাজারে কারবারের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে । 
যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই 
প্রধানত; এই অবস্থার জন্য দায়ী । মিত্রশক্তির ক্রমাগত ভাগ্যবিপর্ষ্যয়, 
জাপানের ভারতের নিকটে যুদ্ধের ঘনায়মান অবস্থা এবং বিমান 
আক্রমণ, “পোড়ামাটির নীতি, (56০48 Earth Policy ) 
অনুন্থত হওয়ার আশঙ্কা প্রভৃতি জনসাধারণের মনে এমন ত্রাস 
সঞ্চার করিয়াছে যে, শেয়ার সম্বন্ধীয় কাজকারবারে তাহাদের কোন 
উৎসাহ নাই। ইহ! সত্বেও শেয়ারসমূহের দর যে এত উচ্চস্তরে রহিয়াছে 
তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন এবং এই. ত্রাস না থাকিলে 
শেয়ারের মূল্য কোন্‌ স্তরে থাকিত তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। 
ভারতীয় শিল্পসমূহ নানাপ্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কাৰ্য্যে 
যুদ্ধের প্রারস্ত হইতেই ব্যাপৃত হইয়াছে ।. এই সকল কাধ্য সুসংবদ্ধ 
ও সুনিয়ন্ত্রিতি করিবার জন্য বৃটিশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিয়া যতটা সম্ভব চেষ্টা, করিয়াছেন 
এবং তদুদ্দেশ্যে নানাপ্রকার .কমিটি ও কনফারেন্সও বসান হইয়াছে । 
এসমস্তের ফলে ভারতের শিল্পের অবস্থা বেশ সস্তোষজনক দাড়াইয়াছে। 
বন্তরশিল্প বর্তমানে যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা আঁশাতিরিক্ত ! যুদ্ধ 
পাটশিল্পকে সঙ্কটদ্রনক অবস্থা হইতে উন্নীত করিয়া -সমুদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছে। শর্করা শিল্পের সুদিন আগতপ্রায়। ওয়াগন বা রেল- 
গাড়ীর অভাব না হইলে কয়লার খনিসমূহের লাভ চমকপ্রদ . হইতে 
পারিত। কাগজ শিল্পের বর্তমান সমৃদ্ধি' সর্বজনবিদিত-। . চা শিল্পের 


0 


২৩শে মার্চ, ১৯৪২] 


লাভের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পসমূহের এইরূপ 
অবস্থায় শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের দর পৃৰ্ববপেক্ষা 
'চড়া থাঁকিবারই কথা | 

নী অনেকে বলিয়া থাকেন যে, দেশরক্ষার ব্যয় অত্যধিক বুদ্ধি 
পাওয়ার ফলে করভার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া অতিরিক্ত 
মুনাফাকর ও আয়কর প্রভৃতির চাপে শিল্পসমূহ তেমন’ লাভ করিতে 
পারিতেছে না। দেশরক্ষার ব্যয় যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বাভাবিক সময়ে এই ব্যয় ৪৬ কোটা 
টাকার অধিক হইত না। ১৯৪১-৪২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া 
১০২ কোটী টাকা হইয়াছে এবং ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য এ বাবদ 
১৩৩ কোটা টাকা ব্যয় বরাদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যয়ের 
সাকুল্য টাকা কর দ্বারা উঠান হইতেছে না। সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির 
তুলনায় কর তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ 'এই বিরাট পরিমাণ 

) টাকা দেশের অভ্যন্তরে ব্যয়িত হওয়ার ফলে দেশীয় শিল্পসমূহ সঞ্জীবিত 
হইয়া উঠিবার স্থযোগ পাইতেছে। উহাদের লাভের পরিমাণও 
বাড়িতেছে। এই কথা দৃষ্টান্ত ছারা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর 
কয়েকটী কোম্পানীর ১৯৩৯ সাল, ১৯৪০ সাল ও ১৯৪১ সালের 
লভ্যাংশের হার নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল :_ 








কোম্পানীর নাম লভ্যাংশের হার শতকরা 
১৯৩৯ ১৯৪০ ১৯৪১ 
আদমজী জুট মিলস * ১৫২ ৩২০ 
কামারহাটী » ১৩৭০0 ৩০২ ৩২।০ 
নদীয়া + ৮. ৩৭ ১৩৭ 
ন্যাশনাল % ৫ ১৫২. ২৫২ 
কানপুর টেক্সটাইলস্‌ ১১০ ১৩॥০ ২৬০ 
নিউ ভিক্টোরিয়া কটন X Xx ২০২ 
বিসরা ষ্টোন এণ্ড লাইম ৫৫২ ৫৫২. ৮২০ 
বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৫২ ১৫২ ১৭৬ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৫) ২০২ ২২॥০ 
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রভাকইস্‌ ; ত 
রি (ডেফাড) ৮৬২ ১১৭২ ১৩৫২ 
সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং Ale ১২০ ১৮৪৩ 
সীল কর্পোরেশন্‌ x x ৩০০ 
'বুলান্দ সুগার | ১১০ ১২॥০ ১৮৮০ 
কানপুর সুগার ২॥০ ২॥০ ১৫৬ 
বরারী কোকু ১২২ ১৪২ ৩০২ 
গ্যাঞ্জেদ রোপ ৮২. ১৭৯ ২০৯ 
ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ . x ২০ ১০২ 
পাবলিসিটি সোসাইটী ১৫1০ ১৫7৮০ ৩১1০ 
-টিটাগর পেপার ৩১০ ৪০২ ৪২০ 
ক্যালকাটা লেগ্ডিং এণ্ড শিপিং ৬০ ৮৮০ ১১1০ 
প্যাসক টী ৬০ - ১০২ (ক) 
এথেলবাড়ী টী ৫২. ১০২ (ক) 


(ক) চা কোম্পানীসমুহের ১৯৪১ সালের হিসাব এখনও 
* বাহির হয় নাই। মিঃ জে, জোন্‌স্‌ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন- 
এর সাধারণ বার্ষিক সভার সভাপতির অভিভাষণে যে মত প্রকাশ 


= করিয়াছেন তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, লভ্যাংশের হার 
[| করি যে, জনসাধারণের সহাস্থভুতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 


অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িবে। 
এইরূপে কোম্পানীসমূহের লাভের পরিমাণ, দেশীয় শিল্পের 
“অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচন! করিলে দেখা যায় ফে শেয়ারের 


আধিক জগৎ 





১১৯৯ 


বাজারে মন্দা না আসিয়া তেজীর ভাব আসা উচিত ছিল। কিন্ত 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যুদ্ধের বিভীষিকা আমাদের দৃষ্টিকে 


' আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং তজ্জনিত ত্রাসই শেয়ার বাজারে মন্দা 


আনয়ন করিয়াছে । বিমান আক্রমণে সব ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং 
পোড়ামাটির নীতি অন্ুস্থত হইবে ইত্যাদি ভয়াবহ জল্পনা কল্পনা আমর! 
সর্ধবত্রই শুনিতে পাইতেছি। 'ভবিষ্য সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় 
না; তবে অনাগত ছুর্দিনের আশঙ্কায় ভয় বিহ্বল না হইয়া যাহাতে 
সেই দুর্দিনে সব ধ্বংস না হইতে পারে তজ্জন্ত সাহসে বুক বাঁধিয়া 
দণ্ডায়মান হওয়া প্রয়োজন । বর্তমানে দেশে তাহারই বিশেষ অভাব 
দেখা যাইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয় । 


(ভারতে মার্কিন মিশন ) 

পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া উ'হার৷ যদি আজ 
ভারতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিবার জন্যই যত্বপর হন 
তবে এদেশের লোক তাহা কখনও সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারিবে না। 

যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময়ে 
কতিপয় মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া প্রয়োজনীয় সমর 
সরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প স্থাপন সম্পর্কে দেশবাসীকে সাহায্য করিলে 
তাহাতে ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা হইত । কিন্তু এ 
বিষয়েও তাহারা নিঃস্বার্থভাবে কোন চেষ্টা করিবেন কিনা তাহাতে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ইতিমধ্যেই এরূপ 'গুজব উঠিয়াছে 
যে, যেসব ছোটখাট সমর শিল্প এদেশে স্থাপন করিলে ভবিষ্যতে 
আমেরিকার সহিত ভারতের প্রতিযোগিতা হওয়ার আশঙ্কা নাই 
তাহারা শুধু সেইসব শিল্প সম্পর্কেই জোর দিবেন। যেসব বড় বড় 
শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিতে পারে সে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করা সম্পর্কে তাহারা মোটেই কোন চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করিবেন না। 
ইহা কেবল সাধারণ লোকদের জল্পনা কৃল্পনা নহে। সম্প্রতি 
ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব, কমাস" এণ্ড ইণ্ডাষ্্রীর বার্ষিক 
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যবসায়ীও এ 


প্রকারের ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কাজেই 
মার্কিন শিল্পপতিদের ' একটি মিশন এদেশে আসিতেছে জানিয়া 
আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি সম্পর্কে আশা ভরসার কোন 
কারণ দেখিতেছি-না। বরং উহার ফলে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের, 
ক্ষেত্রে বিদেশী কর্তৃত্বের নৃতন নাগপাশ স্থষ্ট হওয়ার. সম্ভাবনা... দেখিয়া 
Eee বিশেষভাবে bs হইতেছি { . 


[দি ভি বিগ মা ব্যাক টি 


ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে সি এম আই ! 








॥ শিলং শাখার শুত-উদ্বোধন ' অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান | 
॥ করিয়াছেন £ নি, 7 


ত্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া 


] বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। 
ৰ ভারতের শিলপ€ও বাধিংজ্যর উদ্নতিকলপে জাতীয় ভীবাপন গ্রতিষঠান- | 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবসশ্তক'। বিভিন্ন শিল্প ও বাখিজ্য কেন্্রসমূহে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যান্ক লিঃ এই চাহিদা 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কাঁমনা' করি এবং আশা 


|| বঞ্চিত হইবে না। 


.., আাঃবিবি কে মাণিক্য, | 
ত্রিপুরার মহারাজা রিতা বাহার 








ইৎলণ্ডে বস্তু ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, . 
আগামী ক্ছুন মাস হইতে গ্রেটবৃটেনে অসামরিক অধিবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত 
বস্্াদির পরিমাণ আরও ২৫ ভাগ হ্রাস করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ এক 
ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপভাবে বসন্তের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে বিভিন্ন 
বস্তু শিল্পের অন্যুন ৫০ হাতার শমিককে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাধ্যে নিয়োজিত কর! 
সম্ভব হইবে । 


আড়িয়ল বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত 
ঢাকার আড়িয়ল বিল সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসরের জন্ত উক্ত 
বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
তিন বৎসরে আড়িয়ল বিলে ৮৫ হাজার টাকা ট্যাক্স আদায় হয়। স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেস আড়িয়ল বিল কমিটির মধ্যে উপরোক্ত মর্মে একটি 
চুক্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । . 


বিমান আক্রমণ কালে জনসাধারণের কর্তব্য ' 

গত ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের অনুষ্ঠিত রোটারী, ক্লাবের 
সভায় ক্যাপ্টেন, এইচ. মুলেন বিমান আক্রমণ সম্পর্কে 'তাহার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার কথা ও ওঁ সময়ে আত্মরক্ষার উপায়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করেন 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ মুলেন বলেন যে, প্রথম বিমান আক্রমণে স্বভাবতঃই 
আতঙ্ক দেখ দিবে। কতকগুলি বিষয় জানা থাকিলে ভয় ও আতঙ্কের 
পরিমাণ অনেক কম হইবে। বংশীধ্বনি হইবার ' পরই বিমানধবংপী 
কামানের গঞ্জন শোনা যায়। উহাকে" বোমার আওয়াজ “বলিয়া মনে 
করিলে ভুল হুইবে। বার ছুই বিমান 'আক্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে 


লোকে বোমার আওয়াজ ও বিমীনধবংসী কামানের আওয়াঁজের “মধ্যে যে রা. 
পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারে। অতঃপর ক্যাপ্টেন মুলেন বলেন 'ষে, t 
সাধারণতঃ ছুই প্রকার বোমা বর্ষণ কর! হইয়া : থাকে-_আগুনে-বোমা | 
( ইন্সেন্ডিয়ারী ) ও উচ্চ-বিশ্ফোরফ ' বোমা (হাই একস্প্লোদিত)। পু 
উচ্চ-বিস্ফোরকে সর্বাধিক বিপদ হইতেছে এই- যে, উহা বিদীর্ণ হইবার ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড দমকা বাতাসের স্ষ্টি হয় এবং চতুদ্দিকে বোমার | 
টুকরা! ছিটকাইয়া পড়ে। তখন সর্বাধিক প্রাণনাশ হয় কাচ হুইতে। | 
সুতরাং প্রত্যেক বাড়ীর পানালার কাঁচ অপসারিত করা আস্ত কর্তব্য । | 
ঘরের বাহিরে থাকিলে সাইরেন বাদিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী | 
আশ্রয়স্থলে বা কোন গৃহাত্যস্তরে প্রবেশ অথবা মাটিতে উপুড় হইয়া | 
পড়িতে হুইবে। ছুই কম্ুই-এর উপর বুক রাখিতে হইবে যাহাতে মাটির দু 
সঙ্গে বুকের সংস্পর্শ না থাকে। ঘরের মধ্যে থাকিলে টেবিলের তলায় (& 
আশ্রয় লওয়াই' লমীচীন। আগুনে বোম! সম্পর্কে ক্যাপ্টেন মুলেন বলেন | 

যে, উহা নির্বাপিত করিবার প্রক্নষ্ট পদ্থা হইতেছে বালির বস্তা দিয়া | 


চা দেওয়া । 


প্রবেশিক। পরীক্ষার্থীর সংখা! 


বর্তমান বৎসরের আগামী প্রবেশিকা (ম্যাট্রিকুলেশন ) পরীক্ষায় ৪৩ | 
হাজারের কিছু অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইবে বলিয়া জানা | 
গিয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্ন দশ 
হাজার বেশী। ইহাদের অন্ত ১২২টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোল! হইয়াছে। গত | 


বৎসরের তুলনায় এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা 'কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫টি. বেশী। 


' কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের অধীনস্থ এলাকার বাহিরে এবার ৭টি কেন্দ্র | 
খোল৷ হুইয়াছে। বর্তমান বৎসরের ইণ্টারমিডিয়েট (আই-এ ও আঁই- | 
এস-সি ) ' পরীক্ষায় ১৪ হাজার ৩২৬ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হুইয়াছে। “LL 


গত বৎসরের সংখ্যা ছিল মোট ১৩ হাজার ৯৬৯ জন। 





রূটীশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুদ্ধের আয় 
. ৯৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটাশ ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথে 
বাণিদ্যপ্ু বাবদ (লবণ শুক বাঁদ দিয়া ) ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকারের আয় হইয়াছে ; ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ আয়ের 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৭ লক্ষটাকা। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 


. মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদন কর 


বাবদ..কেন্ত্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮৬ লক্ষ টাকা, 
১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ আয় বাবদ আদায় হইযাঁছিল' 
১ কোটী ১৬ লক্ষ.টাকা। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে এগার মাস 
শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাণিজ্যস্তন্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ ভারত 
সরকারের মোট আয় হইয়াছে .৪৯ কোটী. ১০. লক্ষ টাকা; পূর্ব বৎসরের 
অনুরূপ সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। 
ইহার মধ্যে আলোচ্য সময়ে আমদানী শুদ্ধ বাবদ ৩৩ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা, 
রপ্তানী শুষ্ক বাবদ ৩ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক এবং বিবিধ 
গুন্ক বাবদ ৫৭ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য উৎপাদন কর বাবদ 
১১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাক! আদায় হইয়াছে । 
া গালার মুল্য মিয়ন্ত্রণ | 

ভারত সরকার একখানি ইস্তাহার জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, 
কলিকাতায় প্রতি মণ গালার দর ৬৬1০ আনার অধিক হুইতে পারিবে না 
হ্হাঁ ছাতা, তারত সরকার” অস্তার প্রাদেশিক গখুমপমৃহকেও গালার 
22858. দর 88 নিত সির be 
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. হেড. অফিস--এনৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পরধ্ন্ শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্ত তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্্ার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্ত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা! করেন, তীহ্ার 
5 যে কোন শাখা অফিসে ত্র 

খুন। 
চলতি হিসাব_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 
উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্নাসিক সুদ ২২ 


টাকার কষ হইলে দেওয়া হয় না। + 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসার--বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে | 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 


স্থায়ী আমানভ-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ওয়া হয়। 


পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

জি "| 
, হয় ও উহার হুদ ও.লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের | 
18 ৪৮. 
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' মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ 
১৯৪১ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে 
' তুলার চাষ এবং ১ কোটি ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল (৫ শত পাউণ্ডে এক বেল) 
তুল' উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্মিত হুইতেছে। ১৯৪০ সালে ২ কোটি 


৩৮ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ এবং১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার 


বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল । 
কাগজের ব্যবহার সঙ্কোচ 

প্রকাশ, ভারত সরকার কাগজের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় কারে 
সীমাবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত স্থির করিয়াছেন যে, কোন কোন কাজের জন্ত' 
কাগব্দ ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে 
কাগক্স ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে, সে সকল স্থলেও কাগজ নিয়ন্ত্রিত 
করিবার অস্ত একটা বোর্ড গঠন করা হইবে | এ সম্পর্কে বিভিন্ন বণিক 
শমিতির মতামত সংগৃহীত হইবে। অপরিহার্ধ্য কাধ্যের অন্ত কি পরিমাণ 
কাগজ দরকার তাহা নিন্মিত হইবে। 

৩ 


- আথক জগৎ 


$২০১ 


' « রপ্তানীর উপর বাধা নিষেধ ' 

- মধ্যপ্রাদেশিক সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া উক্ত প্রদেশের এক 
জিল! হইতে অন্ত জিলায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অন্ুমতিপত্র ব্যতীত কোন 
গম, চাউল এবং জনার রপ্যানী করা নিষেধ করিয়াছেন। এই আদেশ 
অমান্ত করিলে ভারতরক্ষা বিধানানগুযায়ী আইন ভঙ্গকারীকে তিন বৎসর 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা জরিমানা করা হইবে! 

মাজ্রাজ সরকারের বাজেট 

মান্রাজ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৮ কোটী ৯৭ লক্ষ ৮৭ 
হাজার টাকা আয়, ৯৮ কৌটা ৯৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ করা হই- 
যাছে এবং $ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা উচ্ধুত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেটে ৪৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকা অসামরিক 
অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক রিধিব্যবস্থার অন্ত ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ 
করা হইয়াছে এবং পরবর্তী বৎসরে এইরূপ ব্যয় বাবদ &০- লক্ষ ১০ হাজার 
টাকা বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। 


১২০২ ১ জগৎ | [[২৩শে মাৰ্চ, ১৯৪২ 





নৃতন ধরণের সামরিক বুট 
সামরিক কর্তৃপক্ষ এক নূতন ধরণের সামরিক বুটের নমুন! অনুমোদন 
করিয়াছে। এই নূতন ধরণের বুট প্রবর্তনের ফলে পুরাতন ধরণের বুটের || 
চেয়ে দেড়গুণ বেশী পরিমাণে বুট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। 4 


ভারতের ভেষজ দ্রব্য ৃ _হেড অফিস_ 
ভারতীয় উদ্ভিদতত্ব বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের যে কার্ঘ্যবিবরণী | ৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতে ওষুধ প্রস্তুতের বহু শ্রেণীর গাছ-গাছড়ার 8 কজিকাকা। 
উল্লেখ আছে। 8 অনুমোদিত মুলধন ৫*,০*,*০০২ টাক 
ওষধের মুল্য নিয়ন্ত্রণ EB বিক্রীত ৩,৪২,৯২৫, 
বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন বিভাগের প্রধান কন্ট্োোলার দি ধর আদায়ী ৮ ৪২,৫৬৫২ 
লিখিত উধধগুলির পাইকারী ও খুচরা দর যে হারে নির্ধারিত করিয়া ডিপোজিট », ৮,৫০০*০২ 
দিয়াছেন, তাহা দেওয়া হইল-_এগারল (ছোট ) প্রতি ডজ্জন-_২৩৷০ আনা, ( কাধ্যকরী ' ১ ১,৫০,০০০২ 


প্রতিটা ২/* আনা; এগারল (বড়) প্রতি ভ্ন-__৪৭২, প্রতিটা_-8/০, ; 
আন! ; এনজারশ ইমালসন (বড়) প্রতি ডজন--৩৪॥০ আনা, প্রতিটা_১৮৫ Kp 
"আনা ; এনজারস ইমালসন (মাঝারি ) প্রতি ডজন-_১২৷০'আনা, প্রতিটী_ 


| ভারতবর্যের অন্যতম উন্নতিীল প্রতিষ্ঠান 
শ্বাখাসমুহ_ক্লাইভ ট্রাট (৯এ ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 


I { তেজপুর, চরালী, কটক, মঙ্গলাবাগ, নাগপুর, 
৯৪০ আনা ; বাইকোলেস ( ষ্টার্পস ) প্রতি ভ্জন-_-৩৬২, প্রতিটী-_৩০%০ আনা, (| পুরী, ঢাকা ও রাচী। 


কালিকর্ান সিরাপ অব বিগ ( ছোট ) প্রতি ভ-:৯৯৯ এরতিট-/* [| সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কাৰ্য্য করা হয়। | 
পাই; কালিফণিয়ান সিরাপ অব ফিগস (বড়) প্রতি ভজ্জন__২৪0%* আনা, 83০০ ২১ 

প্রতিটা ২4০ আন৷ ; চেস্বারলেন্স কাফ রেমিডি (ছোট) প্রতি ভজন-___১০৪%০ এ 
না, পরতিটী_১২ ১ চেযারলেশ বাক দেমিডি (বড) প্রতি ভ্দ২৯২ || দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাকচারীৎ 
প্রতিটী--১৮/৬ পাই ; চকোলান (ষ্টার্ণস) প্রতি ভজন--১২২, প্রতিটী_- ৃ এ: মী লিমিট 

১/০ আনা ; এলিনির ভাইজেস্টীভ (৪ আউন্স) প্রতি ভজন--২৫%৮০ "আনা, ~ 

প্রতিটী--৩২ ; জেনাস্রিন (২৫টা ট্যবলেট পূর্ণ শিশি) প্রতি ডজন--১১।০ 
আনা, প্রতিটী--১২ $ ফিলিপস মিন্ক অব ম্যাগনেশিয়া (৪ আউন্স) প্রতি 
ডজন-_১০২, প্রতিটী--॥%০ ) স্তানাটোজেন ( ছোঁট ) ভজন--৪৩/০ আনা, : 
প্রতিটী--৩॥০ আনা; শ্তানাটোজেন (বড ) প্রতি ডজন--৭৫২, প্রতিটা 
৬৷০০ আনা ; স্োয়াচ্নশ লিনিমেণ্ট প্রতি ডজন-_-১১%০ আনা, প্রতিটী--১২, 
ওয়াটারবারিস কম্পাউওড ( ছোট ) প্রতি ভঙ্গন_-২০২, প্রতিটা --১৮৩ পাই; 
ওয়াটারবারিস কম্পাউণ্ড ( বড় ) প্রতি ডজ্জন-__৩৬২, প্রতিটী--৩৮০ 'আনা। 


সরবরাহ বিভাগের জিনিষপত্রাদি ক্রয় 


বর্তমান যুদ্ধ আরস্তের পর হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে. ডিশেম্বর পযন্ত. 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ২২৯ কোটা ৯৭ লক্ষ টাকার ভিনিষপত্রাদি 
ভারত হইতে ক্রয় করিয়াছেন। কত টাকার জিনিষ বুটাশ ভারতীয় প্রদেশ- 
সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ক্রয় করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত 'বিবরণ 
দেওয়া হইল £_আজমীর-মারোয়ার--৯৮ হাজার . টাকা) আন্দামান চলল 
দ্বীপপুঞ্জ ১৫ লক্ষ ৮৭ হাতার টাকা) ; আসাম-_ও১ লক্ষ ৬০ হাজার, টাকা) | 
বেলুচিস্থান__৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ; বাংলা_৭৯ কোটী ৭৪ লক্ষ | 
৭৮ হাজার টাকা 3 বিহার--১১ কোটা ৭৯ লক্ষ হাজার টাকা; বোস্বাই-- 
৫০ কোটা ৯০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা) মধ্যপ্রদেশ_-১ কোটা ৫২. রা ৬৮ কি ৫২৬৫ টেলি : _“জল্নাথ” 


"৬২ হাজার টাকা; কুর্গ--৭০' হাঞ্ধার. টাকা দিল্লী>১১ কোটী ২২ রি টি নিত 
৪৪ হাজার টাকা মা্া্_৮ কোটা ৯৮. লক্ষ ৯৭ হানার টাকা, a যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


পঞ্চিম শীমাস্তপ্রদেশ--৪৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ) উড়িয্যা-_-৩ লক্ষ ৭ হাজার »- + জাহাব্দের নাম... টন "২ জাহাজের ‘নাম টন 









বাজলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩1০ ছারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে |. এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
' * আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
নক ত ক কিবলা যং অংক 
j LS কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 














টাকা? $ পাজান-০১৯ iid শা তি হাজার টাকা) সিল্ধু--৩ কোটি is এস, এস, জ্বলবিহার . '৮, ৫৫০ | এস, এস, জলবিজয় ৭,3০০ 
| 2 ৯৯০০ 

৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; যুক্তপ্রদেশ-__৩৫ কোটী ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; || » জলরাজন ৮,৩০০ টু অলরশ্মি রি 

দেশীয় রাজ্যসমূহ-_& কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। » জলমোহন ৮৩০০ : ৮» » জলরত্ব 


2? জলপুত্র ৮,১৫০ 2৮১১ অউলপন্ধ টু ৬১৫০০ 
ভারত সরকার কর্তৃক কাচা, তুলা ক্রয় 


৮ ছলকুষ্ণ : . ৮,০৫০ 7 » জলমণি দি 
#9 জলদূত « ৮১০৫৩ 58 28, দ্রলবালা 2 &,০০০ 

গত ১৭ই মার্চ ভারত সরকারের বাণিজ্যিক জার 'রামস্বামী মুদালিয়ার ৮ জলবীর ৮,০৫০ অলতরঙ্গ ৪,০০০ 

_বেন্তরীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলেন-ঘে, ভাঁরত' সরকার নির্বাচিত দ্যালালদিগের ছাতক ২ Ls » » জলছুৰ্গা ৪১০০৪ 

- $ঈ জলবমুন! ০৫5 রর এ 

মারফত উত্তর ভারতের ছ্ছেলা গুলিতে যে তুলা উত্পন্ন হয় তাহা ক্ৰয় করিবার » » জলপালক ৭,০৪০ ৮ ৮ এল হিন্দ £29709 কির 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন্‌। 'নির্দিষ্ট শ্রেণীর ছোট ও মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা ক্র ঘি » ৮ ' ঘলজ্যোতি ৭,১৫০ ৮» এল যদিনা' ৪,০০৮ 

করিবার জন্য দালালদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা 'ছাড়া দাপালগণ 1 | 


ভাডা ও 'ন্তন্ত'বিবরণের জস্ত আঁবেদন করুন £ ই 
যুবীভ্ক্ত ও বীজবঞ্জিত উভয় রকম তুলাই ক্রয় করিবে। ' মযানেজার--১০০) ক্লাইভ্ড ট্রীট; কলিকাভা। 
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“২৩শে, মার্চ, ১৯৪২] 


আথিক জগৎ 


১২৩৩ 





| বাংলাদেশে খাণ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কিত 


কমিটীর আলোচন! 

গত ১২ই মার্চ বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত খাচ্ছদ্রব্য সম্পর্কিত কমিটীর 
একটী আলোচন! সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিয়লিখিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন---বাংলা সরকারের কুষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ 
এম কারবারী ; শিল্প বিভাগের.ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র ; সমবায় সমিতি- 
সমুহের রেজিষ্্রার মিঃ এ আমেদ, আই লি এস) পল্লী সংস্কার বিভাগের 
সহকারী ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ডি এন মিত্র; কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
‘অধ্যাপক জে, এন মুখাঞ্ডি ; ‘আর্থিক-জগৎ’ পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জে, এন 
‘ভট্টাচার্য্য ; মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী $ ডাঃ জে বি প্রাণ্ট ; মিঃ এ আর মালিক 
এবং কে এ এল হিল। কৃবি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় 
সভার প্রারম্ভে উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী এবং সভার শেষদিকে অর্থ-সচিব 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ধান চাষ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা! 
হয় এবং অধ্যাপক মুখার্জি এই সম্বন্ধে কয়েকটা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 


মিঃ জে এন ভট্ট্যাচার্য্য বলেন যে, গত বৎসরের ন্কায় এবারেও পাট চাষের 


'জমির পরিমাণ হাস করিয়া একতৃতীয়াংশে 'পরিণত করা এবং যাহাতে বেশীর 


ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয় তাহার ব্যবস্থা কর উচিত। আরও কয়েকটী' 
“বিষয়ের আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করা হয় ₹৫৯) : 


উন্নতধরণের শন্তবীজ ক্রয় করা। (২) ক্কষিবিভাগের একজন উদ্ধীতন 
কর্মচারীকে এইরূপ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করার অন্ত নিয়োগ করা । (৩) 
বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাতে উত্তস্থানীয় বিশেষ ধরণের ধানের চাষ হইতে 
উৎপাদনের পরিমাপ বৃদ্ধি করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। (৪) বিভিন্ন 
-অঞ্চলের ফসল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা । (৫) পুষ্টিকর খাত্ত উৎপাদন 
সম্বন্ধে চেষ্টা করা। (৬) খাস্তশস্ত উৎপাদন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের 
সহিত সহযোগিতা করা । (৭) সেচ ব্যবস্থাত্বারা চাষের জমির পরিমাণ 
বৃদ্ধি করা । ৃ | 
যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের অতিরিক্ত বাজেট 
১৯৪১-৪২ সালে যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের বাজেটে যে, ব্যয় বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল তাহার চেয়ে আরও ২ কোটি .€৯ লক্ষ ২৫ হাঁজীর ৯৪৩ টাকা 
, বেশী খরচ হইবে বলিয়া একটী অতিরিক্ত গেজেটের সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত 


হইয়াছে। 
বোম্বাই প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
বোম্বাই প্রদেশ হইতে বাহিরে অসামরিক অধিবাশীদিগের অন্ত খান্ত 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এবং জিল! ম্যাজিস্টেটগণের অনুমতি ব্যতীত 
চাউল বানী বা আমতা সাহার নি করা হইযাছে। 


স্থাপিত--১৯১৪ ই ৎ. 
রাজ, ও নিত অফিস 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, 


হি ই ED 


পি, দিন্তী 
ই এবং লগ্ুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্জে । 


সোনি মুলধন .৩০১০*১০০০২ টাক 
2. ২৪,০০, টাকার উর্দ্ধে 
১3১8০) ০০৩২ হা 

অংশীদাঁরগণের; 

নিকট প্রাপ্য ৯,৬০১০০০২ রি 
| রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭,৮০,০০০ ১, 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
র্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয় । 

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 


১ cE ce এ CET cE CE CEES CE EE ই 








পুথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে ৩ কোটী ৭০ হাজার টন হক্ষুচিনি এবং বীট 


"চিনি উৎপাদিত হইয়াছে রলিয়া অস্কুযান কর! যাইতেছে--ইহার মধ্যে 
' ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৩ হাজ্ঞার টন ইক্ষু. চিনি এবং ১ কোটী ৮ লক্ষ %৭ হাজার 


টন বীট চিনি। পূর্ব বৎসরে পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি এবং বীট চিনি উৎপাদনের 


পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন (১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৩ হাজার 


টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটী ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন বীট চিনি)। ১৪৪১-৪২ 
সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন, লুইসিয়ানায় ৩ লক্ষ ২০ হাজ্জার টন, হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জে ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন, প্রোট্রো র্নিকোতে ৯ লক্ষ ৩২ হাজার টন, 
ডমিনিকান রিপীব্িকে. ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন, ।পেরুতে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 


“টন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ১০ লক্ষ »২ হাজার উন, আভায় ১৭ ‘লক্ষ ৩. হাজার 
.টন, আর্জেন্টিনায় € লক্ষ ৩৯ হাজার টন, অষ্টরেণিয়ায় ৮ লক্ষ ৮ হাজার টন, 
' এবং দক্ষিণ অক্রিকায় ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হুইয্সাছে। . . 


১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গে হরির 
তাহাতে পণান্রব্যের যুদ্ধবীমার পরিমাণ প্রতি একশত টাকায় প্রতি ছুই 
মাসে ২২ টাকা হারে বলবৎ থাকিবে। , 

বোম্বাই প্রদেশে তুলাবীজ নিয়ন্ত্রণ, 

বোম্বাই সরকার একটা আদেশ বলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ধিনিষ 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বোষ্বাই* সহর কিনব! 
তাহার নিকটবর্তী জেলাসমূহ হইতে তুলার বীজ বাহিরে লইয়া যাওয়া | নিষিদ্ধ 


5 
বৃটেনে কয়লা সরবরাহে অসুবিধা! 

বৃটেনে বর্তমানে কয়লার ব্যবহার রহুগুণ “বাড়িয়া গিয়াছে। . ৰা 
উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার গত কয়েক বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু সংখ্যক সমর শিল্পপ্রতিষ্ঠান কয়লাখনি অঞ্চল হতে 
বহুদুরে স্থাপন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ আরস্ত হইবার, গার কয়লাখনিসমূহের 
৮০ হাজারেরও রেশী শ্রমিক সেনাদলে যোগদান করিয়াছে এবং ৬০ হাজার 
জন অন্তান্ত কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে ' ১. 

ভারতীয় খনিসমুহে দূর্ঘটনার সংখ্যা! : 

১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতের খনিসযূহে দুর্ঘটনার ফলে ২৬১ জনের মৃত্যু 
হইয়াছে, ১ হাঁজার ৪১০ জন সাংঘাতিকতাবে আঁহত হইয়াছে এবং ১ হাজার 
৪৮৩ জন সামান্তরূপ জখম হইয়াছে। ু. & 

কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদনের পরিমাণ, . 
১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত -কোলার স্বর্ণখনি 


ও হইতে ৩৫ হাজার ৯৪৫ আউন্স পাক৷ সোণ! উত্তোলিত হুইয়াছে। h 


[বা ব্যাং ক্ণোরেধন নি) 


হেড অফিস_৯-এ ক্লাইভ ্, কলিকাত৷ 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাস্ক__এবতসর শতকরা! 
॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 


আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশর হার--৩৬৷* টাকা 


হিলি (দিনাজপুর) " রংপুর 
নু ঠাদবালী (বালেশখবর-__উড়িষ্যা প্রদেশ) 
সুদের হার 'ও অন্যান্য বিষয় পত্র-লিখিলে 
নিন থাকে। | 


১২৯৪ 


পশাপাপশশ শশী 


আঘথক জগৎ 


[.২৩শে মার্চ, ১৯৪৮ 








ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা 
লখ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের দপ্তর হুইতে .শিক্ষা বিভাগীয় 
১৯৩৯-৪০ সালের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে. তাহাতে প্রান! যায় 
যে, আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা দাড়াইয়াছে 
৮৯২ অন। ইহার মধ্যে ৭১ জন ছাত্রী আছে। | b 

করাচী-বন্দরের আর্থিক অবস্থা: এ 
৭. ১৯৪২-৪৩.লালে করাচী বন্দরের ৭০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৪৫.টাকা আয় 
" এবং ৭৫ লক্ষ ১ হাজার ৭২৭ টাক! ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হুইয়াছে। -': 
. - মনিঅর্ডার ও ইন্সিওরেন্সের মাশুল বৃদ্ধি: :” 
ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে; আগামী ১লা এপ্রিল হৃইতে 
‘ভারতের অভ্যন্তরে টাকা পাঠাইবার অন্য মনিঅর্ভারের*মাশ্তল বাবদ প্রতি 
' ১০২ টাকায় অথবা উহার তগ্নাংশে ছুই আন! করিয়া দিতে হইবে ; অর্থাৎ 

১০২ টাকা পর্য্যন্ত %০ আনা, ১৯২ টাকার 'উর্দে ২০২: টাকী পর্য্যন্ত ০. আনা 


_ এবং ২০২ টাকার উর্ধে ৩০২ টাকা পধ্যস্ত।%, আন' এবং এই হারে পরবর্তী. ৃ 


: প্রতি ১০২ টাকায় মনিঅর্ডারের মাশুল বাধ্য হইবে ১লা Va হইতে 
ভাকযোগে ইনসিওরেন্ন করার মাণুল বৃদ্ধি হইবে। 4. 
কলিকাতায় বাড়ীর মালিকদের উপর ট্যাক্স হাস" : 

_ কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতা সহরের বাড়ীর মালিকদের নিকট 
হইতে ট্যাক্স আদায় হয়, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা মকুৰ করিবার উজির 
পারিশ হণ করিয়াছেন । : ' 


দাটার বর নি 


যা 


বাংলা সরকার ২০শে মার্চ তারিখে আটার দূর নিযলিখিতরূপে নির্ধারিত | 


করিয়া দিয়াছেন £ঃ__লাল আটা--পাইকাঁরী বাজার দর মণ প্রতি ৭11%০ 
" জনা, খুচরা প্রতি মণ ৮1০ আনা) প্রতি সের ৩৭৪০: সাড়ে তের পয়সা ); 


" সাদা আটা পাইকারী বাজার দর প্রতি মণ--৮/৮০ আনা, খুচরা প্রতি মণ . 


০945585-52 ls 
_}, 4 -অ্ৰন্ধদেশের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
"i; ভারত হইতে বক্মদেশ বিচ্ছিয় হইবার পর ব্ৰহ্মদেশ হইতে: যাহারা ক্যাশ 
সার্টিফিকেট কিনিয়া ছিলেন, তাহারা 'যাহাঁতে ১৯৪২/সালের ১লা এপ্রিল 
বা তাহার পর ভারতের যে সকল ডাকঘরে ফেজিংস ব্যান্কের কাজ হয়, সেই 
সকল ডাকঘরে ব্যাশ: সারটিফিকেটগুলি- ভাঙ্গাইতে পারেন, কও ব্ৰহ্ম 
' সরকারের সলে উপযুক্ত বন্দোবস্ত রা হইছে ss j 
ন পৃথিবীর তুলা ব্যবহারের পরিমাণ : 
১৯৪-৪১সালে' ২ কোঁটী.৬৫ লক্ষ ৪২ হাজার বেল, তে ব্যবহৃত 
sails Ble bt te li 2 
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Ce REPEC et TT 
৯: ০০ 


| 


৮ 


৮, 


-"সরবরাহ্ু বিভাগের অভণর | 
গাল নী রালে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ২০ কোটি €* 


লক্ষ টাকারও অধিক মুল্যের বিভিন্ন দিনিষপত্রাদি ক্রয় করিবার জন্ত অর্ডার' 


| 
১৯৪২-৪৩ সালে কানাডা সরকারের ২২০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে 

বলিয়া অন্গমিত হইয়াছে।. 85542 
, সীহাষ্যের জন্ত দেওয়া হইবে। | 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর আদায়ের পরিমাণ 
' * মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান মার্চ মাসের প্রথম '১১ দিনে ৩০ কোটী ৬৩ লক্ষ- 
'€৭ হাজার ৫২৯ ডলার আয়কর বাবদ আদায় হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরের অয় 
' র্ূপ'সময়ে এইরূপ আয়কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯২ কোটী ১২ লক্ষ ৫১ 
হাজার ৭৪১ ডলার। . -' 


+ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোতের জন্য ব্যয় 

প্রকাশ; মাকিন। । যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোত নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার দন্ত প্রেসিডেন্ট বজভেল্ট ১ হাজার ৭৫৪ কোটী ৯* লক্ষ ডলারের 
নিহিত! নু 

ৃ "ভারতে তাতের সংখ্য. 

ভারতে ২০ লক্ষ তাত বর্তমান আছে এবং এইরূপ তাতে বৎসরে ১৮০. 
কোটী গজ বস্তু উৎপাদিত হয় বলিয়া অম্ুমিত হইয়াছে। ভারতে. কাপড়ের 
 কলগুলিতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪৩০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত- 


হইয়া থাকে। 
কানাডার জাতীয় আয় ' 
১৯৪১ সালের প্রথম দশ মাসে কানাডার জাতীয় আয়ের পরিমাণ, 


দাড়াইয়াছে ৪৩৩ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার ; ১৯৪০ সালের প্রথম দশ মাসে" এই- 
রূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৯৩ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার |, 
যুক্ত প্রদেশে খান্ত সামগ্রী'রপ্তানী নিষিদ্ধ 
_ যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর তারতরক্ষা আইন অুসারে এই মর্পে এক আদেশ” 
জারী করিয়াছেন যে, জেলা ম্যাজিট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ 
' যুক্ত প্রদেশের কোন জিলা হইতে গম, ময়দা, বাপি, চাউল, ভাল প্রভৃতি 
কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য জেলার বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি 
কেহ এই আদেশ অমান্ত করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পধ্যস্ত- 
কারাদণ্ড অর্থদ্ড অথবা! উতয়বিধ দওই হইতে পারিবে | | 
সিংহলের খাণ্যাভাব সমস্তা 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে সিংহলে চাউল রপ্তানী Si nd ফলে সিংহলে 


যে খাষ্ভাভাব ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে ভারত সরকার সিংহলের মন্ত্রী মিঃ সেনা- 
নায়ককে এই মৰ্ম্মে এক আশ্বাস দিয়াছেন যে, সিংহলের খাদ্যাভাব দূর কর! 
985 সা সম্ভব EU 
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‘+ ক্যোলকাটা।ইন্‌সিওরেন্স'লিঃ ০% 

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স, লিমিটেডের বিগৃত-১৯৪৪. সালের কার্যবিবরণী .. 
দৃষ্টে জানা যায় যে, উদ্ত বৎসরে কোম্পানী। ২১, লক্ষ- ৯১ হাঁজার ৮৭০ টাকা :- 
বুল্যের ১.হাঁজার-৪৪৫টি'ভীবল বীমার প্রস্তাব”পাইয়াছিলেন।1- তন্মধ্যে শেষ... 


পর্যন্ত মোট. ১৬ লক্ষ ২৬১হাজার ৭৭০টাকা .মৃল্যের,-> হাজার ৯৪টি, প্রস্তার . 


গৃহীত হয়, এবং তদহ্থরূপ বীমাপক্র.প্রদান রুরা হয় । : আলোচ্য, বৎসরে মোট," 
আয়ের পরিমাপ ফাড়াইয়াছে ৫ লক্ষ.৭১ছাদার ১৩৫ টাকা] তন্মধ্যে প্রিষিয়াসি... 
বাবদ. আয় হইয়াছে ৫ লক্ষ-৫-হাজার,৭২৭'টাক!। পূর্ববর্তী, বসে এই খাতে' 
আয় হইয়াছিল-৪'লক্ষ শুণ্ড হাঁার-৪২২. টাকা । মহাযুদ্ধের: বাজারে পূর্ববর্তী : 
বৎসরের তুলনায় এই শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি সন্তোষজনক সন্দেহ,নাই। .. . 

গত ৭ই মার্চ রুরাচীতে' ইত্ডিয়ান লাইফ, খসিওরেন্স কা পঞ্চাশ 
বৎসর উত্তীর্ণ.হওয়া,উপলক্ষে হুবর্ণ-জয়স্তী উৎসব.অনুষ্ঠিত হয়| উক্ত কোম্পানী 
১৮৯২ সালপে,স্থাপিত হইয়া ১৯৩৪ সাল পৰ্য্যন্ত, গ্রধানতঃ খৃষ্টান, সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই জীবন বীমার কাজ করে। : তৎপর ব্যাপক .গ্রারিকল্পনা লইয়া সমস্ত 
সম্প্রদায়ের ভিতরেই বীমার কাজ করিতেছে। উক্ত স্থব্ণ-জ্রয়ন্তী উৎসব 
উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত'ছিলেন?। 

'* বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল 

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান গেজেটে ' স্থপারিপ্টেডেপ্ট  অব' 

ইনসিওরেন্স নিম্নলিখিত কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল. করিয়া এক ' 


নোটিশ দিয়াছেন।: কোন তারিখ হইতে উক্ত আদেশ কার্ধ্যকরী হইবে তাহা ' 


প্রত্যেক কোম্পানীর নামের পাশে উল্লেখ কর! হইল '0)' গ্রেট অশোক 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, পাটনা- ২২শে জাম্ুয়ারী,'১৯৪২। (২) বেঙ্গল কো- 
অপারেটিভ ইনসিওরেল্প সোসাইটি লিঃ, কলিকাতা--১লা মার্চ, ১৯৪২। (৩) 


ফরোয়ার্ড 'এলিওরেন্স কোং লিঃ) বোশ্বাই--১লা মার্চ, ১৯৪২। (8) ভারতী ' 
বীম! কোম্পানী লিঃ, বেনারল-_-১লা মার্চ, ১৯৪২ | (৪) টাইশো ম্যারাইন এণ্ড ' 


ফায়ার ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, বোস্বাই-_১লা মার্চ, ১৯৪২ । (৬) টোকিও 
ম্যারাইন এগ ফায়ার, ইনসিওরেম্প কোং লিঃ, বোম্বাই_-১ল মার্চ, ১৯৪২৭, 
(৭) আউদ্ব, রেট ব্যাক্কিং'এগ্ড ইলসিওরেন্স কোং ল্লিঃ, আউদ্ব, জেলা স 


»-"১লা মার্চ, ১৯৪২ | রি | 
সিটি ব্যাঙ্ক 


গত ৮ই মাৰ্চ কলিকা! সিটি ‘ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ময়মনসিংহ শাখার | : 


উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ রায় চৌধুরী” 
মহাশয় সভাপতির আঁসন গ্রহণ করিয়াছিলেন'। ব্যাম্কের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এ কেঁ মজুযদার বতুতা প্রসঙ্গে ব্যান্কের' এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত 
করেন সভাপতি মহাশয় তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে দেশের অর্থনৈতিক 


উন্নয়নে ব্যাঙ্কের অবদানের কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন। এই উদ্ধোধন ' 


উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত চির 
লিঃ ' ্ 
সম্প্রতি কুচবিহার টুব্যাকোজ্‌ লিখিটেড নামে' কুচবিহারে একটি নূতন 
সিগারেট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে । উহাদের কারখানায় উত্তম-.শ্রেণীর 
তামাকের পাতা ও সিগারেট তৈরী হইবে। উক্ত কোম্পানীর অমুষোদিত 


শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে ১০০১ মূল্যের ১০ হাজার : 


প্রেফীরেন্স শেয়ার, ১০ টাকা মূল্যের > লক্ষ ৪৯ হাজার, ₹ শত অভডিনারী 
শেয়ার, ও ৮২টাকা মুল্যের ১০ হাজার ডেফার্ড শেয়ার বর্তমানে যে ১০ 
লক্ষ শেয়ার লইয়া কাজ আরম্ত করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১:০ টাকা মূল্যের 


(আয়কর, বিষুক্ত ) ৫ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার, ১০১ টাকা বুল্যের ৪৯ |_ 


হাজার € শত অর্ভিনারী ' শেয়ার ও ৮২ টাকা, মূল্যের ২ '১০ হাজার, ভার: 
শ্রেয়ার । উক্ত শেয়ারের একটা মোটা অংশ কির দরবার ও রা পরি- 
৪ 


'রারের ব্যক্তিরা ক্রয় করিয়াছেন] ৪ হানার প্রেফারেন্দ শেয়ার ও ২০ হাজার 


. 3৬৭টি অর্ডিনারী শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থাপিত 
করা হইয়াছে। “কোম্পানীর কাধ্যপরিচালনার বিষয়ে কুচব্হার সরকার, 


কতকগুলি নি দান করিয়াছেন। | | 
' বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 2 
দিল্লী ফাওয়ার মিলম্‌ কোং লি £ গত ৩৯পৈ অক্টোনর, পর্যয্ত ক '। 


(বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৯ টাকা হিসাবে।” শাহ দারা দিল্লী) 
সাহারানপুর লাইট রেলওয়ে কোং লি: ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত" 
‘ছয় মাসের হিসাবে “শতকরা বার্ষিক (আয়কর বি জালা" 
; ইপ্ডাষ্টিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত “এক 
“ বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ৪২ টাঁকা ' হিসাবে ! ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং * 
এণ্ড শিপিং কোং লিঃ:_গত ৩১শে' অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 'ভন্ত 
প্রতি শেয়ারে ।* আনা ছিসাবে |” কেলভিন জুট কোং লি:_গত ৬ 
ডিসেখর পর্যন্ত ছয় মাসের, হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২১২ টাকা । প্রেপিডেনদী 
জুট মিলস্‌ জি: গীত < ৩১শে' ডিসেম্বর পধ্যস্ত ছঠ মাসের হিসাবে প্রতি” 
শেয়ারে /* আনা |” ওয়েভালি 'জুট মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে ' 
জানুয়ারী পর্যন্ত ছয়, যাসের হিসাবে' 'শতকরা ‘বার্ষিক ১০২ টাকা। 


নেলিমারলা জুট মিলস্‌ কোং জিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত “ছয় 
মাসের 'হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের “পন্য শতকরা বার্ষিক - ৬২ ' টাক] ।' 
চিতভালসা'জুট মিলসং কোং লিঃ_-গত ৩১শে ডিসেম্বর ,পর্য্ত ' ছয় 
'মাসেরহিসাথে প্রেফারেন্স,শেয়ারের জন্য শতকরা বার্ষিক' ৭২ টাকা। 


১ 


+ kg £ 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২০শে মার্চ । 


কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে পুর্বববৎ টাকার অত্যবিক- 


স্বচ্ছলতা! দেখা যায়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় 
4০ আনা ও বোদ্বাই-এ ॥০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে 


বদ্ধ দেশের সহিত সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেই, 


চলে। ব্রহ্ম দেশ হইতে চাউল আমদানী বিষয়ে যে ভারতের টাকা. খাটিত 
তাহা বন্ধ হইতে চলিল। বস্তুতঃ ব্হ্ধদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, পূর্ব ভারতীয় 


দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও জাপানের সহিত স্বাভাবিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিনষ্ট হওয়ার . 
ফলে এদেশের টাকার বাজারে দারুণ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার স্ুষ্টি হইয়াছে . 


এবং ব্যাঞ্চসমূহের অন্ততম একটি লাভের দিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 


উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে »বহু একচৈঞ্জ ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত ছিল। 


জাপান কর্তৃক এ সব স্থান অধিকৃত হওয়ায় এখন দারুণ সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে। 


অধিকাংশ একচেঞজ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কোন কোন. 


আমানতকারী একচেঞ্জ ব্যান্ক হইতে টাকা তুলিয়া দেশীয় ব্যান্ধে জমা 
রাখিতেছেন। ইহার ফলে ইন্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়া, সেপ্ট]াল ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া ও ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ায় আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে 

গত ১৭ই যার্চ তিন মাসের মেয়াদি ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেপার আহ্বান করা হুইয়়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাপ 
্াড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৫০ হানার টাকা ।' উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে! 
৯৯/৩৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সৃমূরয় এবং ৯৯৩৩ পাই দরের শতকরা প্রায় 
£৭ ভাগ আব্র্ন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ ,কোটি টাকার. টেণ্ডারের 
গড়পড়তা স্থদের “হার, শতকরা বার্ষিক ১৮৮ পাই: ধার্য্ট' করা হইয়াছে। 
আগামী'২৪শে মার্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি :-টাকার ট্রেজারী বিলের 
ন্ত টেপার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগ্যামী ২৭শে মার্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে 
হইবে। অন্তান্ত সর্ত পুর্বববচ। 

গত ১১৯ মাৰ্চ হইতে ১৬ মার্চ তারিখ গথ্যনত তিন মাসের মেয়াদী মোট 
১৬ লক্ষ টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেলারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে । গত ৯৮ই 
মার্চ হইতে আগামী .২৩শে মার্চ তারিখ .. পর্যন্ত পূর্ধব প্রকাশিত সামুসারে 
শতকরা! ৯৯1৩৬ পাই দরে তিন মাসের, মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী 
বিল বিক্রয় হইতেছে। | 

রিড ্যাক্ক অব ইতিয়ার সানতাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত সা 


তারিখে যে সপ্তাহ শেষ, হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের ' 


মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল মোট ৩৬৪ কোঁটি ৫৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাক। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
খবাড়াইয়াছে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ ভাজার টাকা? পূর্ব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল €৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা । আলোচ্য. সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ৯২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা. পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার 
যত হিল এ কোটি বব? ' আলোচ সপ্তাহে sind 


অঙ্তান্ত ব্য্ষের আমানতের-পরিমাণ- কীড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯ 
'হাজার'টাকা 3. পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল' ৪৩.কোি: ১৯. লক্ষ ,২শু 
হাজার, টাকা ।। আলোচ্য: সপ্তাহে" রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কেন্্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ; দীড়াইয়াছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯* হাজার' টাকা 5: 


“ পুর্ববকন্তী-স্তাহে উহার পরিমাপ, ধড়াইয়াছিল মোট: ৬৪ কোটি ১৩" লক্ষ ২ 


হাজার টাকা ।: 'আলোচ্য সপ্তাহে, রিজার্ভ: ব্যাক্কে ব্রহ্ম" সরকার. ও: অন্তান্ত 
প্রাদেশিক সরকারঘমূহের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি, 
৭ লক্ষ ৫৯ হাজার,টাকা। এবং ৯ কোটি- ৬৭ লক্ষ। ১২.হাজারঃ টাকা 5, পূর্ববর্তী, 


‘সপ্তাহে উহ্থাদের.পরিমাপ ছিল যথাক্রমে. ৯ কেটি. ৯৭. লক্ষ ৬৩, হাজার: টাকা 


এবং ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার; টাকা' |, 
এ ষপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত হার”বলব্ ছিল ঃ=- 


' টেলিঃ হগ্ডি €প্রতিটাকায় ) »শি, ওত: পে 
এ দর্শনী. টি > শি তং পে 
'ভিএ৩মাস ' ৮77 ৯শি ৬্ভং পে 
, ভলার . (.প্রতি।১০০ ভলার') ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ. ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২০শে মার্চ 


আলোচ্য,যণ্তাহে কলিকাতার শেয়ার.বাঞ্জারে পূর্বের মতই বিশেষ মন্দার, 
ভাব বিরাজ করিতেছে । কোন বিভাগের কজকারবারেই কোনরূপ কর্ম্ম- 
তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। যদিও এসপ্তাহে যুদ্ধের অবস্থা সুদূর প্রাচ্য 
রণাঙ্গনে অনেকটা শাস্তভাব ধারণ করিয়াছে, তবুও শেয়ারের ক্রেতা-বিক্রেতা 
কেহুই.বেচাকেনারব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। শেয়ার বাজারের 


সর্বত্রই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ, পরিস্থিতির অন্ত : . 


শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ, যে. কিরূপ দঁড়াইবে তাহা, নিশ্চিত করিয়! 
বলা কঠিন। 


 কোম্পানীরকাগজ.. 
কোম্পানীর 'কাগঞ্জের বিভাগে এ সপ্তাহে সক্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে কতক্টা. 


কাজকারবার হইয়াছিল। ৩/০ টাকার সুদের কোম্পানীর কাগজ্জ ৮৭২ টাকায় , 


হস্তাস্তরিত হইয়াছে। - ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের 'কাগজ্স ১০৪1%০ 
আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স, বণ ৯৭1০ আনা, ৩৯২. টাকা 
সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বগু fe টাকা। ..৩২ টাকা নদের ১৯৫১- 


-&৪ সালের কাগজ ৯৪২ টাকা, ১৪২ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০১৭০ 


আলা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ ১০৩২ টাকা এবং ৩॥* টাকা 
সুদের ১৯৪৭- -৫* সালের কাগন্ধ ৯৭1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক 
খণপত্রসমূহের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। : | 
. কাপড়ের কল, 
এই বিভাগে অতি সামা বেচাকেনা হইয়াছে. 
১, এ কয়লার খান 
ভারে ROO নিতে 
রি Es 






ln কারথানা_ গুরুবাই (চিক), নৌপদা রা রর ET চা 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের ₹ জন্য, কমিশনে সন্ত্রস্ত এজেণ্ট, 'আৰম্ঠক । ১৯৪০ 


৯৯০৯ ৯; ১৮:১৯:22 ক ০৯ লু ৭ ১ ৩ 2: মক = = 4 





সালের কার্য্যের উপর শতকরা ৬৷০ হিসাবে লত্যাংশ 'দেওয়া হইয়াছে | 








সস: টাও 





Lr 


d 


Can 


২৩শে মাচ্চ ১৯৪২]: 


আঁক জগৎ. 


১২০৪ 


০৯ 











| পাটকল. . .' | 
৷ পাটকল শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই,।। 
ইঞ্জিনিয়ারিং ' 


. এই বিভাগে-ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টরাল করপোরেশনের শেয়ারের দে দর- 
“অতি সন্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। । 
চিনির কল 


₹ এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের কাজ্জকারবার মোটামুটি পূর্ব সপ্তাহের 
স্তরে বলবৎ রহিয়াছে। 
চা-বাগান 


. এই বিভাগে কোনগ্রকার ক্রয়বিক্রয ছিল না বলা যাইতে পারে। 


‘এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিয়ন্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে : নি 
কোম্পানীর কাগজ 


‘৩২ স্থদের ভিফেন্স ধূপ (১৯৪৯-৫২)' ৯৩ই মার্চ--৯৫%০ 3 ১৬ই--৯৫২) ১৭ই- 


৯৫২ 3 ১৮ই--৯৫২ ৯৪1০) ৩%* সুদের কোম্পা- 
নীর কাগজ ৯৩ই মাঃ-৮৭২  ১৬ই--৮৭৯ ৮৭০০ 3 ১৭ই-_৮৭২ ৮৭॥/০ ; ১৮ই 


১৯শে-৯৫৭ ৯৪1%০ ।. 


২৮৭২ ৮৭%০ ). ১৯শে-১৮৭৯ ৮৭/০ |. ৫২ সুদের পণ (১৯৪৫-৫৫) ১৩ই 'মার্চ ' 
-১৭ই--১০৭]৩ ; ১৮ই--১০৪1০ : 
৩২ সুদের ডিফেন্স বগু (১৯৪৬) ১৬ই “মাঃ 


--7১০৪1০ ১৯৪1০. ৯৬ই -_:১০৪%০ ১০৪1০, 
5 ১৮৯শে--১০৪৷/০। 
১৯৭1০ 3 ১৭ই--৯৭৷৩০ 3 ১৮ই--৯৭1০ ; '১৯শে--৯৭1/০ | ৩০ সুদের খপ 
+(১৯৪৭-৫০) ১৬ই মাঃ৯৭1০ | ৪২ স্দের' খণ (১৯৬০-৭০) ৯৬ই মাঃ 


১০৩২৪ ১৮ই মা:১০৩৩০। 


১৩৪|/০ 


-মাঃ৭৫৩০। 


ব্যাক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কটি) ১৬ই মার্চ ৩০২২? ন ডি 
-আদয়ী কৃত) ১৯শে মীঃ_-১৩২৩২, ১৩২৫২ |: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১€ই মাঃ__৮৯/০ ' 
৯০8০ 3 ৯৭ই--৮৯৫০ ; ১৮ই--৮৯॥০ ৯০২ 3 ১৯শে-7-৮৯৫০ ৯০২1), 


রেলপথ 


দাৰ্জিলিং হিমালয়ান (প্রেফ) ১৬ই মাঃ_-৯৯২ 5 ১৯শে--৯০২7 ভি | 


-পুর দোয্নাব রেলওয়ে ১৬ই মাঃ--৯৬%০ ৯৭২। ডিহিরী রোটাস রেলওয়ে 


"১৯শে যাঃ১ ou 
কাপড়ের কল 
বেঙ্গল নাগপুর (প্রেফ) ১৬ই মাঃ-১১৫২। মুইয়ার মিলস (প্রেফ) ১৭ই 
-মাঃ--৬৪॥০ ৬৭২1 বাসন্তী (প্রেফ) ১৯শে মাঃ” ০1 
রা কয়লার থনি ৰ 
ইকুইটেবল ১৬ই মাঁঃ__৩৫২ 5 (প্রেফ) ১৯শে মাঃ-১২৭৯। ঘুষিক এও 


,-সুজ্সিরা ১৭ই মাঃ--৪/০_; ১৮ই-৪/০ । 


৯ 


"ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই মাঃ, ১০ 3 ১৬ই-_-১/%০ 3 ১৯ই মা: 


-১1%০। বান্দা করপোরেশন সই যায্যৎ২ 8 ১৯শে২৯। 


কে 
ফ্রাঙ্ধরস ১৩ই মা১-$৯ ১৭৫-২০! ke এলকালী এণ্ড 


কেমিক্যাল (প্রেফ) ১৮ই মা ১০০২ | 








2৯৯০০০১১৫১০ ০০০৬৯০০১০১৩০১০০২৬০১০০০৩৭০১০৩০০২০০০৬০২৩০৫০১০৯:০০০ ৪ 


(=) | 
] বজশ্রী Be নিলা লিঃ) 


সেক্রেটারিজ এণ্ড নর 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
| ইও হর ক টি হাটখোলা, কলিকাতা! | 


৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯ই- ্‌ 
ও 4 (অভি) ১৩ই মাঃ-১৩]০ ১৩/০ ; ১৬ই--১৩।৮০ ৯৩০5 






“০ জাহাজে অধিক পরিমাণ ৬ জায়গার ব্যবস্থা করা হইতেছে । 







L { ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাঁকা),. ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 
4: ' নেৱকোণা; মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং’ ও-বালীগঞ্জ |. 






ছি 


ডিবেঞ্চার a 

সুদের'(১৯৩৮-৫১) সালের রোটাস ইণ্ডাধীজ ১৬ ই মার্চ্চ-১০৩২ |" 
৬ দের (১৯১৬-৫৬) 'সাঁলের এসোসিয়েটেড হোটেল ১৭ই মাঃ--১০১।০ [: 
৪8০ সুদের (১৯৩৬-৮৬).সালের ক্লাইভ বিল্ডিং ১৭ই যাঃ--৯৬৪০ | ৫4০ সুদের 
(১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া সিমেন্ট ১৭ই মাঃ-_১০১]০ ১০২২} $]০. 
সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া সিমেপ্ট ১৮ই--১০৪২। ৬ সনদের 
(১৯০৮-৪৮) সালের হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৯শে যা:-১০৫৯। 
| পাটকল 
. ল্যান্সভাউন (প্রেফ) ১৬ই মার্ট-১৯২২। নদীয়া ১৬ই মাং-৫৮৯1 
ভাশনাল ১৭ই মাঃ২৯২। রিলায়েন্স (প্রেফ) ১৭ই মাঃ২-১৩৫২। সুরা 
(প্রেফ) ১৭ই মাঃ-_১১০২। বালি (প্রেফ) ১৮ই মা+-১২০২ ১২৯২) ১৯শে 
--৯২০২। এম্পায়ার ১৮ই মাঃ২৬২। ওয়েভাপি (প্রেফ) ১৮ই যাঃ- 
৪৬২ | বরানগর (প্রেফ) ১৯শে মাঃ৪১২। সোভিয়ট (প্রেফ) ১৯শে 
মাঃ-১২৫৯ 1 হাওড়া (এ প্রেফ) ১৯শে মাঃ--১২*২। কেলভিন (প্রেফ)” 


১৯শে মা:১৩২৯) সিমেন্ট 

ভালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ১৭ই মাঃ_-১৩৬ 5. ১৯শে--১৩/০ | 

ইঞ্জিনিয়ারিং fe ged 

টিনার আয়রণ এপ ষ্টীল ১৩ই মার্চ_২১%/০ ২৯৮০ $ ১৬৪-২১০০ 
২১৭৮০ ২২২ ২২/০ ২২০/০১ ১৭ই--২১৮০ ২১৪৮০ ১ ১৮-২৯০ ২১৪০০ 
২১৮০ ; ১৯শে--২২1০ ২২1০ ২২॥০ ২২৪৩০ ২২৭০। ষ্টীল করপোরেশন 

১৭ই-_-১৩।০ 

১৯শে-_১৩০ ১৩৪/০ ১৩৪০/০ $ (প্রফ) 
১৬ই মা২৯৪৯, ৯৫২3 ১৭ই--৯৩২ ৯৩০ 3 ১৮ই--৯৩২ 3 ১৯শে ৯২৪০ 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২০শে মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইবার 
ফলে পাটের বাজারে একটা স্থির ভাব দেখা যায়। কিন্তু কাজকারবার 
আদৌ সস্তোষঞ্জনক হয় নাই। থলে ও চটের বাজারে যে একটু তেজীর 
ভাব দেখা যাইতেছে তাহাও নগদ বিক্রয় সম্পর্কে। ভবিষ্যতের শর্ে কাজ- 


১৩1৮০ 3 ১৮ই--১৩।০ ১৩/০, ১৩1৮০ ; 


৯৩২ ৯৩৪০ । 


' কারবারে পূর্বের স্তয় মন্দার ভাব বজায় রহিয়াছে। যুদ্ধের, গতি-প্রক্কতি, 


মিত্রপক্ষের অনুকূল না হওয়া পর্য্যন্ত পাটের বাজারের বর্তমান নৈরাস্ত ও. 
নিক্কিয়তার ভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। আলগা পাটের বাজ্জারে 
মন্দার ভাবই চলিতেছে । কাজ কর্ম যাহা -হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্ত। 
পাকা বেল বিভাগেও বিশেষ কেনাবেচা হয় নাই। ফাটকা বান্দার সম্পর্কে 


বলিবার কিছুই নাই। 


, খলে ও চটের বাজারে আলো সপ্তাহের প্রথম ভাগে ষে চড়তির ভাব. 
দেখা গিয়াছে তাহার যূলে রহিয়াছে ঞ্জাহাক্র চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। 
এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, পূর্বের তুলনায় এখন অধিক সংখ্যক জাহাজ ও 


গত ১৯শে 








হেড অফিস £7-১৪, ক্লাইভ দ্রীট, কলিকাতা । 


গু দ্রুত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক । 
9 নিরাপদ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান ৷ 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার ছেকে টাকা তোলা যায়। 
ব্রাঞ্চ £_দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াঙ্কুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, হাওড়া, 








,  আত্যন্তরীণ কোটার.চা পাউণ্ড প্রতি ১ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল.) . 


২০৮ আধিক 


জগৎ, [ ২৩শে মার্চ, ১৯৪২ - 











OTE FO Caen খোলার দর সর্ব, ১৮৪ আনা, পরে 
১৮%০ আনা, এপ্রিল ১৭৪০ আনা, .য়ে-জুন ১৬৮০ আনা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর 
১৬২ টাকায় ক্রয়, বিক্রয় হইয়াছে । ১৯নং পোর্টার নগদ ২৪%০ আনা, , 
এপ্রিল ২৩২ টাকা, মে-জুন ২১৮০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০1%০ আনায় 


3 
তল! ও কাপড়, 
. কলিকাতা, ২০শে মার্চ 

রেস্ুনের পতনের পর বোস্থাই-এর তুলার বাজারে তুলার দর অত্যন্ত 
পড়িয়া ষায়। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সলচিব তুলা ক্রয় সম্পর্কে যে প্রতি- 
শ্রুতির কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও. বাজারের ক্রমাবনতি প্রতিরুনধ , 
হয় নাই।' ভাতার অবস্থায় ; 
এতটা অবনতি ঘটিত না। .. 

+ "ছোট! ‘ আঁশযুক্ত তুলার জমির পরিমাণ হাস করা এবং তৎস্থলে খান, 
চাষের ব্যবস্থা কর! সাপররে গবর্ণমেন্ট, এখনো কোন: সিদ্ধান্তে উপনীত হন, 
নাই। এই বিষয়ে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত সরকার এবং অন্তান্ত . 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা বৈঠক বসিবে 
তাহাতে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবৈ। গত ১৯শে মাৰ্চ বোদ্াই-এর ' তুলার 
বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মে ৯৬৭২ টাকা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৮৫০ 
আনা, বোরোচ যা ১৩৩১ টারা, বোরোচ মে ১৩৮০০ আনা, বেঙ্গল মার্চ, 
১১৪৫০ “আলা ও বেঙ্গল মে ১২৪ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহের, 
শ্যে ভাগে উহাদের দর ছিল যথ[ক্রমে ১৮৪৮০ আনা, ১2৭০ আনা, ১৪২৪) 
আনা, ১৫২৭* আনা, ১২৯২ টাকা, ১৩৪২ টাকা | 


মৌ ও রূপী 


আলোচ্য সপ্তাহে ইহার দর অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। এ সপ্তাহের প্রথম 


নামিয়া গিয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রতিটা পিনির দর ' বাঁজার খোলার দিকে [| 
 নীভাইয়াছিল ৪১৭০ আনা, কিন্তু পরে ৩৯২ টাকা পর্যন্ত ইহার দর কমিয়াছে। 
" বোস্বাইয়ে প্রতিতরি রেডি সোণার দরও ৫৬৮০ আনা হইতে হ্রাস পাইয়া ৫০ | 
: আনায় আসিয়া 'দীড়াইয়াছে। 'বোত্বাইয়ে বর্তমানে এপ্রিল মাসে ডেলিভারী { 
. দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোণ্ার, 'দর হইতেছে ৫০৪০ আনা । 


2 
রূপা 

গত সপ্তাহের শেষভাগে রূপার দর অসন্তবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
জন্ঠ মনে করা গিয়াছিল যে, রূপার দর আরও চড়িয়া বাইবে। যাহা হউক | 
এইরূপ দর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা হাস পাইয়াছে। ভারত সরকারের অর্থ-' 
. ' পাচিৰ কেন্সীয়" ব্যবস্থা পরিষদে' একটা বিবৃতি ' দান প্রসঙ্গে. রূপার. দর | 
' অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যথাষোগ্য পন্থা অবলম্বন,.ক্রিবেন.বলিয়া আশ্বাস 
দেওয়ায়, রূপার দরে অনেকটা নিযগৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। রোস্বাহয়ে প্রতি“ 


আসিয়া দীড়াইয়াছে। এপ্রিল মাগে ডেলিতারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত ছল 


কলিকাতা, ২*শে মার্ড। HE 


(0 


hl 
ভাগে সৌশার দর কতকটা বৃদ্ধি পাইলেও, পরে শেষের দিকে অনেকটা | 


' কলিকাতায় ' ৰ 
' 'প্রতিভরি পারা সোপা ৫২1" আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি রঃ আনা. এবং, বং. 


এই... 





- (্বীমাকানীদের: অতহতুফষ আতঙ্ক ) 

দেশের!কোন অংশ শক্ত কর্তৃক অধিকৃত হইলে সেইসব স্থানের 
বীমাকারীরা রীতিমতভাবে প্রিমিয়াম. দিতে অসমর্থ হইতে পারেন । 
আর সে অবস্থায় তাহাদের পলিসিও বাতিল 'হইয়া যাইতে ' পারে 1 


' বলিয়া দেশে জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় বীমা' 


কোম্পানীসমূহের 'তরফ হইতে প্রীপব ক্ষেত্রে বীমাকারীদিগকে যে 


' সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত জল্পনা কল্পনাও 


এক্ষণে অনেকটা অর্থহীন বলিয়াই মনে, হয় । ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস- 
এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ বাইরামজী হরমুসজী বলিয়াছেন যে,. 
কোন স্থান" শক্র কবলিত হওয়ার জন্য যদি কোন: বীমাকারী রীতিমত 
- প্রিমিয়াম দিতে অসমর্থ হন, তবে যুদ্ধ-শেষ হওয়ার পর স্বাভাবিক 
হারে (সদ সহ ) অনাদায়ী প্রিমিয়াম পরিশোধ করিয়া: সেই বীমা-- 
কারীকে তাহার:পলিসি ' চালু করিবার “সুবিধা দেওয়া সকল বীমা. - 
কোম্পানীরই কর্তব্য । ভারতীয় কোম্পানী সমূহ.এই কর্তব্য যথাযথ": 
পালন'করিবেন বলিয়াই তিনি আশা, করেন'। এই প্রকারের ভরসা--. 


1 
৯৬ 


fo 


জনক উক্তি ও মন্তব্য দেশের বীমা: ব্যবসায় সম্পর্কে লোকের অহেতুক... 
আত্ঞ-দূুর রুরিয়া দেশীয় রোম্পানীগুলির. উপর . তাহাদের আস্থা ও. 
নির্ভরতা বৃদ্ধি করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণাঁ। ; যুদ্ধের জন্য নানা-- 
: ভাবে বীমার টাকা নষ্ট হওয়ার সন্তাবনা আছে মনে, করিয়া যে সমস্ত 
লোক. বর্তমানে দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করা সম্পর্কে অনাগ্রহ * 
55 


্ 
দেখাইতেছেন, এইবার 


. উজক্ষ ৯৫ হাজার |.. | 
, , ,: শতকরা ৩৮ 0 1 


SS 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ( অডিট সাপেক্ষ ) : 
জীবন বীমা তহবিলের শতকর। ১*২.ভাগের উপর " 

এ. র কাগজে: ব্যাফে হান 


তোলা রুপার দক হইতেছে ৭৯] * "আনা ।. কলিকাতায় প্রতি একশত: , , : ২ B ES ন ঢু ও 


ব্রয়বিক্রন্ন হইয়াছে ।. লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপা ২৩%. পেন্দে অপরিবর্তিত | } ! 


রিনি ৰ 
চায়ের বাজার। ' 
কলিকাতা, ২*শে মাচ্চ 
“গত ১৬ই ও ১৭ই মার্ড চায়ের '৪*নং নীলাম বিক্রয় সম্পর্দ হয়। 
' বপ্তানীবোশয চা 
উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার প্রায় সমস্তই ছিল নিকৃষ্ট ধরণের । যে 


সাষান্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা বাজারে আসিয়াছিল, তাহাদের দর পূর্ব [| 


সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি ।* আন! পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
ব্যবহারোপযোশী 


, ভারতে চ!--এই বিভাগে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের |. 
দর তেজী ছিল। নিক ধরণের চায়ের দর খুব নামিয়া পিয়াছিল এবং '] ৃ 
- নর ব্ধিত যুলবনে প্রস্পে্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্ত আবেদন করুন। 


+ বু হেড অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রট, কলিকাতা 


ইহাদের. কোনরূপ চাহিদা! ছিল না। 
কোটা _রপ্ানী কোটার, চায়ের দর, ছিল পাও প্রতি ।$ আনা 


এই বিভাগে যে সকল শ্রেণীর চা কিক্রয়ার্থ [ 


লিল রা 
“ কারখানার প্রসার. ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 






{ ' কারখানার কার্য্যপ্রণালী_ 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যা্ট কালেক্টর, বহু মুষ্দেফ ও ডেপুটি, 
ভারত.সরকারের প্রাণিতত্ বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের ' 
.. £ কুমার দেবেম্রলাল খু কর্তৃক [সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে ।' 





~~ 


SE EAA Gas 
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হইয়াছে। 5 
“উদ্ধ ত্ত হইবৈ'বলিয়া 'অৰ্থসচিব-'.বরাদ্দ 'করিয়াছেন। 











যুদ্ধ ও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প 


. সাময়িক প্রা. 





$ 


'' বৰ্তমান যুদ্ধের স্থরু হইতে ভারত সরকার তাঁহাদের সামরিক ব্যয় 
'মিটাইবার জন্য যেভাবে নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইতে 'আরম্ভ করিয়াছেন 
তাহাতে' . দেশে) একটা আতঙ্কের ভাব স্থষ্ট হইয়াছে: এই 


'অবস্থায় বেঙ্গল হ্যাশনেল চেম্বার অব্‌ কমাসে'র বার্িক ' সভায় উহার 
বিদায়ী সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা তাহার সুচিন্তিত অভিভাষণে 
ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি আলোচনা করিতে ' গিয়া যে মন্তব্য 
করিয়াছেন, আমর! তাহা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। তিনি 
বলিয়াছেন, “যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর হইতে এপধ্যস্ত ভারত সরকার 
নৃতন ট্যাক্স বাবদ দেশবাসীর নিকট হইতে ৬৫ কোটি টাকা আদায় 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ! যুদ্ধের জন্য শিল্প ব্যবসায়ের 
উন্নতির যে স্থযোগ আসিয়াছিল'গবর্ণমেন্টের নানারূপ বিরূপ কার্ধ্য- 
নীতির দরুণ দেশের লোক তাহাও বিশেষ কিছু কাজে লাগাইতে পারে 
'নাই। এরূপ অবস্থায় নৃতন ট্যাক্স'যোগাইতে গিয়া আজ তাহাদের 
যে কিরূপ দুঃখ ছূর্দশা ঘটিয়াছে তাহ! সহজেই অনুমেয় । সামরিক 


ব্যয় মিটাইবার জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট সরকারী খণ 


গ্রহণের উপরই বেশী জোর দিতেছেন। ভারতবর্ষে সেরূপ কার্ধ্যনীতি 


'অবলম্বন না করিয়া মুখ্যতঃ ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা যেভাবে সামরিক ব্যয় 
_মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে । 


' বর্তমানে এদেশে 
রেলওয়ের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি-পাইয়াছে।' গত তিন ' বৎসরে 
ভারতীয় ' রেলবিভাগের "৪৮ কোটি ৯৯ 'লক্ষ- টাকা: উদ্বৃত্ত 
চলতি বৎসরেও ' রেলবিভাগের ২৭ কোটি:-৯৫ লক্ষ টাকা 





আশা করিয়াছিল রেল বিভাগের নিকট হইতে. বেশী পরিমাণ টাকা 
আদায়ের সুবিধা পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর ট্যার্সভার 
কতকটা হ্ৰাস করিবেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট পূর্বেকার ট্যাক্সভার ত হ্রাস 
করেনই নাই ; অধিকন্ত তাহারা এবারও দেশবাসীর উপর ১২ কোটি 
টাকার নূতন ট্যাক্সের বোঝা ন্যন্ত করিয়াছেন। এদেশের, লোকের 
সাধারণ সুথ সুবিধা দেখিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নূতন ট্যাক্স 
বৃদ্ধির এই মারাত্মক নীতি অচিরে পরিহার করা কর্তব্য ।” ভারত 
সরকারের 'ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে ডাঃ লাহার এই মন্তব্য সকল রি 
দিয়াই আমরা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি। .. 
কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ম্যালেরিয়া রোগে বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর চারি লক্ষ হইতে 
সাড়ে চারি লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। তাহাছাড়া এই রোগে 
ভূগিয়া ততোধিক লোক চিরজীবনের মত অকর্ম্মণ্য দশায় উপনীত 


হইতেছে । কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক | কিন্তু, 


বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এপ্রদেশে উহা প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে উৎপাদন করিবার কোন স্ুব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই । 


বর্তমানে বাঙ্গলায় ম্যালিয়ার যেরূপ প্রকোপ দেখা যাইতেছে তাহাতে 


সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টররের ধারিণান্ুষায়ীই এদেশে প্রতি 
‘বৎসর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক । 
আমাদের ' মতে. প্রতিবৎসর এপ্রদেশে কুইনাইনের প্রয়োজনীয়তা 
'৫ লক্ষ পাউগ্ডের ন্যুন নহে । কিন্তু কুইনাইনের যোগান কম ও 
তাহার মূল্য অত্যধিক বলিয়া, এপ্রদেশে বর্তমানে বাৎসরিক মাত্র 
।১ লক্ষ-১২-হাজার.পাউগ্ডের-মত.কুইনাইন' ব্যবহৃত হইতেছে । উহার 
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মধ্যে ৫* হাজার হইতে ৫২ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ কুইনাইন 
এপ্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বাকী সমস্ত কুইনাইন আসে বাহির 
হইতে । ইহাতে এপ্রদেশে কুইনাইনের স্বাভাবিক যোগান প্রকৃত 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে যে কত কম তাহা স্পষ্টতই বুঝ! যায়। 
দুঃখের বিষয় বর্তমানে কুইনাইনের এই সামান্য যোগান পাওয়ার 
পক্ষেও একটা বড়রকম অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে। এপ্রদেশে বিদেশা- 
গত কুইন্যইনের্‌ মধ্যে বেশীর ভাগই আসিত জাভা হইতে। এক্ষণে 
জাপান এঁ দেশ অধিকার করিয়া লওয়ায় সেখান হইতে আর কোন 


কুইনাইন পাওয়া যাইবে না। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে এগ্রদেশে 


কুইনাইনের যোগান বেশী পরিমাণে হাস পাইবে এবং তাহার মূল্যও 
স্বভাবত:ই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে । এই অবস্থায় 
আমরা বাঙ্গলায় সিক্কোনার চাষ বাড়ান সম্পর্কে ও কুইনাইনের 
উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা সম্পর্কে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীদের আসন্ন 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। প্রাক্তন গবর্ণমেন্টের আমলে বাঙ্গলায় 
কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আইন সভায় অনেক 


আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু তৃতপূর্বব মন্ত্রিগণ এসম্পর্কে » 


নানারপ, প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা কার্য্যতঃ রক্ষা করেন নাই। অপর- 
দিকে কুইনাঁইনের মূল্য হাস করার বদলে উহার দাম চড়াইয়া দিয়া 
বৎসর বৎসর এ দফায় তাহারা ২০1২১ লক্ষ টাক! মুনাফার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । তবে বাঙ্গলার নৃতন মন্ত্রিসভা কাধ্য সুরু করিয়া বাঙ্গলায় 
কুইনাইন উৎপাদনের নৃতন বিধিব্যবস্থা৷ অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন 
এবং এপ্রদেশের জন্য কুইনাইন ক্রয় বাবদ এবার বাজেটে পৌনে চারি 
লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে কুইনাইনের ব্যাপারে 
তাহাদের আন্তরিক চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । উহাদের 
চেষ্টায় দেশে কুইনাইনের যোগান বৃদ্ধি পাইলে ও সরকারী লাভের 
ব্যবসা বদ্ধ হইয়া যথাসম্ভব কমদরে সাধারণের ভিতর কুইনাইন 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে আমরা সুখী হইব। 
ভারতে “পোড়ামাটীর নীতি 

ভারতবর্ষে জাপানের অভিযান সুরু হইলে আক্রমণকারী শক্র- 
বাহিনীকে কাবু করিবার জন্য এদেশে “পোড়ামাটির নীতি" অনুস্থত 
হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । ইতিপূর্বে মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা ও 


ব্রহ্মদেশে সামরিক ঘার্টি ও কলকারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে' 


বলিয়া যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সম্ভাবনা খুব বেশী 
বলিয়াই মনে হইতেছে । এই. অবস্থায় দেশের শিল্প কারখানার 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেশের শিল্পপতিরা খুবই উদ্িগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
ফেডারেশন অব, ইণ্ডিয়ান চেম্বাস' অব. কমার্স এও ইণ্ডান্্রীর বার্ষিক 
সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদা এদেশে 
‘পোড়ামাটির নীতি’ অনুস্থত হইলে দেশের পক্ষে তাহা খুব ক্ষতিকর 
হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৬ই মার্চ তারিখের 
‘আৰ্থিক জগতে’ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপরোক্ত বিষয় আলোচন! 
করিতে গিয়া নির্বিবচারে কোন ‘পোড়ামাটির নীতি’ অনুসরণ করা 
এদেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়। 
আমরাও মন্তব্য করিয়াছি । আমর! দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি 
এবিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে" পোড়ামাটির 
নীতি'র বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ সুরু হইয়াছে । কলিকাতার ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব. কমাস+ বেঙ্গল স্যাশনেল 'চৈম্বার অব্‌ কমার্স ও বেঙ্গল মিল 
ওনাস” এসোসিয়েশন একযোগে ভারত সরকারের, বাণিজ্য অচিবের 
নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় 


শিল্লোগ্ভোগীরা বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া 
গত অর্ধ শতাব্দীর চেষ্টায় অতীব কায়ক্লেশে এদেশে যে শিল্প কারখান। 
গড়িয়া তুলিয়াছেন “পোড়ামাটির নীতি” অবলম্বন করিয়া এসমস্তকে 
ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলে দেশের পক্ষে তাহা অপুরণীয় ক্ষতির কারণ 
হইবে। আজ পর্য্যন্ত এদেশে কোন জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। এই অবস্থায় “পোড়ামাটির নীতির” সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে যাওয়া বর্তমান গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুব অসঙ্গত হইবে। 
ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বাস অব, কমাস”এগ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর নব- 
নির্বাচিত সভাপতি মিঃ জি এল মেটাও সম্প্রতি এক বিবৃতিতে এঁরূপ 
মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, এদেশে “পোড়ামাটির 
নীতি’ অনুসরণ করিয়া যদি বিভিন্ন শিল্প কারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া 
হয় তবে সেসমস্ত পুনরায় গড়িয়া তোলা শীঘ্র সম্ভবপর হইবে না। 
আর তাহাতে দেশের লোকের দুঃখ দারিদ্র্য খুবই বৃদ্ধি পাইবে। 
ৃষ্টাত্তন্বরূপ পাটকল, কাপড়ের কল ও চিনির কল প্রভৃতির কথা 
উল্লেখ করিয়া মিঃ মেটা বলেন যে, এই সমস্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইলে দেশের বহু শ্রমিক বেকার হইবে। উপযুক্ত পরিমাণে 
পাট, তুলা ও ইক্ষু প্রভৃতি বিক্রয় করিতে ন! পারিয়া দেশের অগণিত 
কৃষক জীবিকার সংস্থান হইতেও বঞ্চিত হইবে । তাহা ছাড়া মিঃ মেটা 











বলেন, কোন দেশ শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী গুড ফ্রাইডে ও ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে আর্থিক জগৎ 
কার্য্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে এবং আগামী ৬ই এপ্রিল সোমবারের 
আর্থিক জগৎ প্রকাশিত হইবে না। “আর্থিক জগতের” পরবন্তী 

সংখ্যা আগামী ১৩ই এপ্রিল সোমবার প্রকাশিত হইবে । 
ম্যানেলার-_আধিক জগৎ ' 


“পোড়ামাটির নীতি” গ্রহণ করিতেই হইবে সেবিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা! 
কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, জার্শ্মানীর সৈম্ত- 
বাহিনী এপৰ্য্যস্ত ইউরোপের বহু দেশ পদানত করিযাছে, কিন্তু এক 
রাশিয়া ছাড়া কোথায়ও পোড়ামাটির নীতি অনুস্থত হইয়াছে বলিয়া 
শুনা যায় নাই। কাজেই ভারতে শক্রু আক্রমণ" সুরু "হইলেই এদেশের 
কলকারখানাসমূহ যে নির্বিচারে ধ্বংস১করিয়া দিতে হইবে তাহার 
কোন অর্থ নাই। “পোড়ামাটি নীতি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত অভিমত গবর্ণমেন্ট যথাযথ বিবেচনা 
করিবেন এবং এবিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত অচিরে খোলাখুলিভাবে 
ব্যক্ত করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি । 
শ্রীযুক্ত সেনের সম্মান 

- বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেনকে 
উহার সভাপতি পদে.বুত করিয়া কেবল তাহাকে তাহার যথাযোগ্য 
প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই--চেম্বার নিজেও উহাতে সম্মানিত 
হইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে ব্যবসাক্ষেত্রে যাহারা কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেনের গ্ায় সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধা 
ভাজন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। ব্যবসায়ী মহলে সাধারণতঃ যে 
পারস্পরিক বিদ্বেষ, দলাদলী ও সঙ্কীর্ণতার প্রাবল্য দেখা যায় শ্রীযুক্ত 
সেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। দেশের বহু ' প্রকার জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সেন যে প্রকার মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন 
সেরূপ দৃষ্টাস্তও বাঙ্গলাদেশে বিরল। যাহারা তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত 
পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাহারা সকলেই তাহার 
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৩০শে মার্চ, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


১২১৯ 





অমায়িক ও নিরভিমান ব্যবহারের কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এ হেন ব্যক্তিকে সভাপতি পদে মনোনীত করিয়া ন্তাশশ্যাল চেম্বার 
সর্বথা যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করিয়াছেন । 
“আর্থিক জগৎ’ শ্রীযুক্ত সেনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যে 
কতিপয় মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অর্থান্থকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় 
আর্থিক জগতের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেন তাহাদের 
অন্যতম । এইজন্য তিনি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসভা! 
বেঙ্গল শ্যাশন্যাল চেম্বার অব কমাসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত 
হওয়াতে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। দেশ ও জাতির 


'সেবা-বিশেষভাবে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অগ্রগতির 


কাজে সাহায্যের জন্য ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন-_ 
উহাই আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি । 
' : বীমা কোম্পানীসমুহ্র দাদন সমস্ত! 

নৃতন বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারায় এদেশের জীবন বীম৷ 
'কোম্পানীসমূহের পক্ষে উহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই 
সরকারী ও সরকার-অন্থমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন কর! বাধ্যতা- 
মুলক কর৷ হইয়াছে। বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের দাদনী টাকা যাহাতে 
যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ থাকে এবং উহাদের উন্নতি যাহাতে সুদৃঢ় 
হয় তজ্জন্তই উপরোক্ত ব্যবস্থাটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। দুঃখের 
‘বিষয় এই ব্যবস্থা দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে কল্যাণকর না 


হইয়া বর্তমানে তাহাদের নানারূপ ছুঃখ ছূর্দশারই কারণ হইয়া 


'দীড়াইয়াছে। দেশে সরকারী-সিকিউরিটির উপর আদায়ী সুদের হার 


"পুর্ব হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 


তাহা নানাভাবে আরও নিয়স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
‘সে জন্য কোম্পানীর কাগজ প্রভূতিতে তহবিল দাদন করিয়া বীমা 
কোম্পানীসমূহের বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না। অথচ বীমা 
আইনের নিয়ম অনুসারে তাহারা তাহাদের তহবিলের একটা বিপুল 
অংশ এসমস্তে নিয়োজিত রাখিতে বাধ্য হইতেছে । এই অবস্থায় 
বীমা কোম্পানীসমূহের আয়ের সংস্থান খর্বব হইয়া পলিসি গ্রাহকদের 
‘বোনাস ও কাধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় সম্পর্কে নানারপ দায়িত্ব, 
পরিপালন কর! উহাদের পক্ষে আজ কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
'তাহাছাড়া যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের দাম স্বাভাবিক সীমা' 
টা অনেকটা, নিয়নস্তরে নোঁমিয়া যাওয়ায় সে কারণে বীমা 
সম্পত্তিরও মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এই bd 

Elo জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে নিতান্ত 
কায়ক্রেশে আজ উপযুক্ত মজুত তহবিল গড়িয়া তুলিতে হইতেছে ; 
কিন্তু সমস্তার জটিলতা মোটেই হ্রাস পাইতেছে না। এরূপ 
অবস্থায় নাম্গতি হইয়া ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমৃহ কিছু- 
কাল যাবৎ নূতন বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারাটি পরিবর্তিত করিয়া 
সরকারী ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনের হার হ্রাস করিবার 
জন্য গগর্ণমেন্টের নিকট দাবী দাওয়া উপস্থিত করিয়া আসিতেছে। 
ভারত গবর্ণমেণ্ট এ দাবী বিবেচনা করা সম্পর্কে বারবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াও এই পধ্যস্ত এবিষয়ে কাধ্যতঃ কিছুই করেন নাই। বীমা আইনের 
২৭ (ক) ধারার বিধান শিথিল কর! হইলে কোম্পানীর কাগজ খরিদ 
সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের আগ্রহ হাঁস পাইবে আর তাহাতে 
সমর খণ প্রভৃতি বিক্রয়ের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তাহারা এবিষয়ে 
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক সম্প্রতি প্রকাশ, 
ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির পীড়াগীড়িতে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব উক্ত বিষয়ে ভারতীয় বীমা অসুবিধা 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঁঘব করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি নাকি 
বলিয়াছেন যে, ভারতীয় যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগের স্থলে শতকরা ৪৫.॥ভাগ সরকারী 








ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করিয়াই মুক্তি পায় সে বিষয়ে 
তিনি ব্যবস্থা করিবেন। সেজন্য বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারাটি 
সংশোধন করিবার জন্য শীঘ্রই একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। 
সরকারী সিকিউরিটি ও সরকার-অনুমোদিত সিকিউরিটিতে অর্থ 
দাদন করিতে গিয়া বীমা কোম্পানীসমূহ ইতিমধ্যে যে অসুবিধার 
সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের সময় এরূপ সিকিউরিটিতে দাদনের 
হার আরও বেশী পরিমাণে হাস করা হইলেই আমরা সুখী হইতাম । 
তবু বাণিজ্য সচিব মহোদয় তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে.বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধরণের সিকিউ- 
রিটিতে উহাদের তহবিলে শতকরা ৪৫ ভাগ নিয়োগ করিয়াই রেহাই 
পাইবে, ইহা! ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 


ভারতে সেচকার্যের সমস্ত! 
ভারতের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে লোকের দারিদ্র্য ও অম্নাভাবের সমস্যা জটিল হইয়া দেখা 
দিতেছে । এদেশের কৃষিজ্রমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত হইলে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন বাড়িয়া এইপ্রকার সমস্তার একটা 
সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় 


“সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ সেই বিষয়ে অগ্যাপী তাহাদের 


বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন না। ফলে সেচকার্যের 
মত একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারও নিতান্ত মামুলী ধরুণের ছোট, 
খাট সরকারী প্রচেষ্টায়ই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে সম্প্রতি 
ভারত সরকারের তরফ হইতে বিভিন্ন প্রদেশের সেচ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে গত ১৯৩৮--৩৯ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বল! চলে। এই বিবরণ 
দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮--৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ২০ কোটি 
৯১ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ হইয়াছিল এবং 
সরকারী চেষ্টায় উহার মধ্যে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ একর জমিতেই 
শুধু জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরে 
ভারতে মোট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা ১৫৪৫ ভাগ জমিই 
মাত্র উন্নত সেচব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছিল। কৃষি জমিতে জল সেচের, 
বন্দোবস্ত সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতার এই দৃষ্টান্ত খুব শোচনীয় 
বলিয়াই আমর! মনে করি । 

সেচকার্যের দিক দিয়! বাঙ্গলার অবস্থা পৃথক ভাবে বিবেচনা 
করিলে আমাদিগকে আরও বিশেষ ভাবে নিরাশ হইতে হয়। 
কেননা সেচের দিক দিয়া ভারতের যাহা কিছু উন্নতি তাহা যে 
পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে ; সেবিষয়ে 
বালা মোটেই কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে 
নাই গত ৯৯৩৮--৩৯ সালে সিন্ধুতে মোট আবাদী জমির শতকরা 
৮৬৪৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৪২৮২ ভাগ এবং মাদ্রাজে শতকরা 
২০.২৯ ভাগ জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল সিঞ্চনের সুযোগ পাইয়াছিল । 
সেস্থলে বাঙ্গলায় এঁ বৎসরে সরকারী চেষ্টায় ০*৩৭ ভাগ জমিতেই 
শুধু জলসেচের “ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেচকাধ্য বিষয়ে সরকারা 
অর্থ নিয়োগের দিক দিয়াও অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গলার 
এরূপ শোচনীয় পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায়। সেচ ব্যবস্থার জন্য 
গত ১৯৩৮--৩৯ সাল পধ্যস্ত সরকারী ভাবে পাঞ্জাবে ৩৭ কোটি 
৯৮ লক্ষ টাকা, সিঙ্ধৃতে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ও মাদ্রাজ 
১৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সেই স্থলে ১৯৩৮--৩৯ 
সাল পৰ্য্যন্ত বাঙ্গলায় সেচ ব্যবস্থার জন্য সরকারী ভাবে ব্যয়িত 
হইয়াছে মাত্র ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
বাঙ্গলার এই পশ্চাৎপদ অবস্থা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। নদী- 
মাতৃক বাঙ্গল! দেশে জমির জল সেচ বিষয়ে ' পূর্বে স্বাভাবিক 
সুযোগ সুবিধা যথেষ্টই ছিল । কিন্ত নদী নাল! প্রভৃতি অনেকাংশে 
মজিয়া গিয়া এক্ষণে অনেক স্থলেই জমির উৎপাদিকা শক্তি বিশেষ- 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় উন্নত সেচ প্রণালীর ' 
ব্যবস্থা না হইলে এই প্রদেশের লোকের অন্ন-সংস্থানের সমস্ত! 
ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিবে। সে বিষয়ে অচিরে 'সজাগ হইয়া 
এ প্রদেশের' জন্য একটি ব্যাপক সেচকার্ধ্যের পরিকল্পনা গহণ কর! 
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ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বুটীশ. 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব কি তাহা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে। 
এই প্রস্তাবের সারমর্ম্ম হইতেছে যে, যুদ্ধাবসানের পর 
সম্ভব ভারতবর্ষে ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবে এবং উহার 
আমলে কি দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে এবং কি পররাষ্ট্র 
সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতবর্ষ পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিবে। প্রস্তাবে আরও 


বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে' 


সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই নিব্বাচনে যাহারা 
বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের (রাষ্ট্র পরিষদ নহে) সদস্য 
নির্বাচিত হইবেন তাহারা একযোগে আন্নপাতিক নির্ববাচন ব্যবস্থা 
( Proportional Representation) দ্বারা উহাদের মধ্য 
হইতে প্রতিএকশত জনের দশজন করিয়া সদস্ত নির্বাচন করিবেন 
এইভাবে 'যেসমস্ত সদস্য 'নির্র্বাচিত হইবেন তাহারা এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূহ হইতে ভারতীয় প্রদেশসমূহের ন্যায় জনসংখ্যার অন্ু- 
পাতে নিব্বাচিত বা মনোনীত অনুরূপ ধরণের সদস্তগণ মিলিয়া 
একটী শাসনতন্ত্র কমিটাতে পরিণত হইবেন ।, উক্ত কমিটা ভারতীয় 
শাসনব্যবস্থর খ'টানাটা' সমস্ত বিষয় স্থির করিবেন। এই কমিটার 
সহিত বুটাশ গবর্ণমেন্টের একটা সন্ধি হইবে এবং উক্ত সন্ধির 
সর্ত 'দ্বারা কিভাবে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে দেশশাসন ব্যাপার 
সম্পর্কিত পূর্ণ-ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হইবে এবং ভারতের 
সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত কর! হইবে তাহা স্থির করা 
হইবে৷ যুদ্ধ যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের সামরিক 
বিভাগের কর্তৃত্ব বৃটীশ গবর্ণমেপ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। এই সময়ে 
অন্যান্য ব্যাপার, যথা__ভারতের যুদ্ধোদ্মম এবং নৈতিক 'ও অর্থনীতিক 
উন্নতি সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে 
অর্পিত হইবে । উহাতে ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক 
বিধায় বৃটীশ গবর্ণমেন্ট আশা ' করেন যে, ভারতীয় জনমতের বিভিন্ন 
দলের নায়কগণ উপরোক্ত বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন'। 
ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের এতদিন যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই: নুতন প্রস্তাব দ্বারা তাহার মীমাংসার সহায়তা 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি! ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন মতামুযায়ী 
এবং সমান ক্ষমতা লইয়া বুটীশ কমনওয়েলথের সহিত যোগদান করে 
তাহা হইলে উহা প্রয়োজন বোধ করিলে ইচ্ছাযত যে কোন দিন উহা 
হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া ইংলগ্ডের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করি- 
তেও পারে আর দেশশাসন সম্পর্কিত আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সকল 
ব্যাপারে ভারতবাসীর যদি নিরন্ধুশ ক্ষমতা জন্মে তাহা হইলে সামরিক 
'বিলি-ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনীতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান সম্পর্কে 
ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র যে সমস্ত বিধিনিষেধ রচনা করা হইয়াছে 
তাহা আপনা হইতেই অন্তহিত হইবে। এক কথায় নৃতন ব্যবস্থা 
অনুসারে ভারতবর্ষের নৈতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
কোন বাধা স্থষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন না। উহা যুদ্ধাবর্সানের 
পরবর্তী ব্যবস্থার কথা । যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন পর্য্যন্ত সামরিক 
বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগ ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তিদের হস্তে অর্পণ করা হইবে। অবশ্য এই সমস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট 
দায়ী হইবেন কিনা তৎসম্বন্ধে বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে স্পষ্ট করিয়া 
কিছু বল! হয় নাই। তবে যুদ্ধাবসানের পুর্্ববন্তী কাল পর্য্যন্ত যদি 
ভারতীয় জননায়কদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মিঃ জিন্না 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে 
উহাদের হাতে ভারতবাসীর স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে--উহা মনে করা 
যাইতে পারে । যুদ্ধাবসানের পর ভারতের নূতন শাসন ব্যবস্থা 
স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যস্ত সামরিক বিভাগ 'ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
করা হইবে না বলিয়া অনেকেই ক্ষুণ্ন হইবেন! কিন্ত যুদ্ধাবসানের পর 
নুতন শাসনতন্ত্রে' স্বমরিক' বিভাগ সম্পূর্ণভাবে 'ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
করা হইবে বলিয়া যদি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাহা হইলে 
আপাততঃ এই বিভাগের কর্তৃত্ব বৃটীশ গবর্ণমেন্টের হন্তে সত রাখাতে 


সবর 


তেমন গুরুতর কোন আপত্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া আমরা: 
মনে করিনা । ' ' 

কিন্তু নুতন ব্যবস্থায় পরিকল্পিত যে শাসনতন্ত্র কমিটির হাতে 
ভারতবর্ষের শাস্ন ব্যবস্থার খুটানাটী সমস্ত বিষয় স্থির করিবার ভার 
দেওয়া হইবে তাহার গঠনপ্রণালী এবং প্রদেশসমূহের অধিকার সম্বন্ধে 
কতকগুলি বিষয়ে বৃটাশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব আরও স্পষ্টতর হওয়! 
আবশ্যক। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা" 
বলব আছে তাহাতে দেশের উন্নতিবিরোধী বহু ব্যক্তিকে ব্যবস্থা 
পরিষদে প্রবেশাধিকারের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে! শাসনতন্ত্র 
কমিটাতে যদি এইসব সাদস্তকে আম্পাতিক হারে সদস্ত 
নির্ববাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং উহাদের সহিত যদি দেশীয়, 
রাজাদের মনোনীত বহু সংখ্যক প্রগতি বিরোধী সদস্ত যোগদান করেন 
তাহা হইলে শাসনতন্ত্র কমিটী দেশবাসীর পক্ষে সন্তোষজনক কোন 
শাসনব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ'হইবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। 
- অবশ্য এ কথা বলা হইয়াছে যে, এই নির্বাচন সম্পর্কে ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ মিলিয়া অন্ত কোন নূতন পন্থাও. 
স্থির করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই 
ধরণের নূতন কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের 
পক্ষে একমত হওয়ার আশা কম | বিশেষতঃ দেশীয় রাজাগণকে এরূপ 
কোন নৃতন ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য করা হইবে বলিয়া কিছু বল৷ 
হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই কমিটা কি ভাবে উহাদের. সিদ্ধান্তে উপনীত. 
হইবেন এবং কমিটার মধ্যস্থিত সংখ্যালঘু দলভুক্ত সদস্তগণ যদি নানা; 
অসম্ভবরূপ দাবী উপস্থিত করিয়া কমিটার অন্যান্য সদস্যের সহিত 
একমত না হন তাহা হইলে এই অজুহাতে ভারতবর্ষে নূতন শাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন চিরদিন ঠেকাইয়া রাখা হইবে কিনা তৎসম্বন্ধেও মূল 
প্রস্তাবে কিছু নাই'। এই সম্পর্কে স্তার ষ্টেফোর্ড ক্রিপস সংবাদপত্র 
প্রতিনিধিদের নিকট এরূপ বলিয়াছেন যে “শাসনতন্ত্র কমিটা যদি 
কোন সিদ্ধান্তে না, আসিতে পারে তাহা হইলে বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
কিছু করিবার থাকিবে না। উহা মিঃ এমেরীর বহুনিন্দিত নীতিরই 
প্রতিধ্বনি । এই সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরিষ্কার হওয়া আবশ্ক। 
মোটের উপর কংগ্রেস পরিচালিত গণপরিষদ এবং বৃটীশ গবর্ণমেন্টের' 
পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র কমিটার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যাইতেছে । 
তৃতীয়তঃ দেশবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশের সংখ্যালঘু * 
দলগুলির স্থার্থরক্ষার ব্যাপারে শাসনতন্ত্র কমিটার সহিত বুটাশ গবর্ণ- 
মেন্টের যে সন্ধির কথা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বদি উভয় পক্ষের 
মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উহার কি ভাবে 
মীমাংসা হইবে তৎসম্বন্ধে বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে কিছু বলা হয়. 
নাই। চতুর্থতঃ ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত 
ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে সেই সব প্রদেশ ইচ্ছা" করিলে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করিতে পারে বলিয়া বৃটাশ গবর্ণমেন্টের 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। কিন্ত এরূপ কোন প্রদেশের অস্তভু ক্ত 
সংখ্যালঘু দলগুলি যদি শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংখ্যাগুরু দলের 
সহিত একমত না হয় তাহা হইলে উহারা এ প্রদেশের শাসন 
সংস্কার ' ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কিন! তৎসম্বন্ধে কিছু, 
বলা হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঞ্জাব ও ঝাজলাদেশের সংখ্যাগুরু 
মুসলমানগণ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 'না করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং বাঙ্গলার হিন্দুদের 
সহিত মুসলমানদের যদি কোন মীমাংসা না হয় তাহা হইলে 
পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় নূতন কোন শাসনব্যবস্থা প্রবন্তিত হইতে পারিবে 
কিনা তাহা জানা আবশ্যক ৷ বল! বাহুল্য বুটাশ গবর্ণমেন্টের সহিত 
শাসনতন্ত্র কমিটার সন্ধিতে সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার বাঁপারে 
যে সর্ত থাকিবে তাহার উপর ভারতের কোন প্রদেশের কোন সংখ্যা 
লঘু দল নির্ভর করিতে রাজী হইবে না। | 

বৃটীশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব সম্পর্কে এইরূপ অনেক বিষয় 
'জিজ্ঞাস্ত রহিয়াছে । এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমাদের ' আরও 'বহু- 
কথা বলিবার রহিল। 








. যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে দেশের অধিবাসীদের খাগ্াভাব ঘটিতে 
প্রারে আশঙ্কায় কৃষক সম্প্রদায় যাহাতে অধিকতর পরিমাণ জমিতে 
খাগ্যশস্তের চাষ করে তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত 
সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদন্ত শ্রীযুত 
নলিনীরঞ্জন সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট . করেন । 
তাহার উক্ত অভিমতের সমীচীনতা সর্ধ্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই 
সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে 
দিল্লীতে শ্রীযুত সরকারের সভাপতিত্বে আর একটা বৈঠক আহৃত 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় খাগ্ঠাভাব সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে 
কর্তব্য নির্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারও একটা কমিটী গঠন 
করিয়াছেন । 

জনসাধারণের খাগ্াভাব সমস্তার প্রতিকার সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গল৷ প্রদেশ যে অগ্রণী হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। 
কারণ খাছ্দ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্তলার ন্যায় ভারতের আর কোন 
প্রদেশ এত পরনির্ভরশীল নহে। চাল, ভাল, তৈল, ঘৃত, লবণ, চিনি, 
মাছ, তরকারী, ফল, মসল্লা, সুপারি ইত্যাদি যাবতীয় খাদ্বদ্রব্যের মধ্যে 
বাঙ্গলায় কোন খাচ্ছদ্রব্যই প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হয় না এবং 
লবণ, মসল্লা ইত্যাদি অনেক খাচ্দ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে 
পরনির্ভরশীল ৷ বাঙ্গলাদেশে ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাল, বিহার হইতে 
‘ডাল, আসাম বিহার সংযুক্ত প্রদেশ পাঞ্জাব সীমান্তপ্রদেশ ও ভারতের 
‘বাহিরে অবস্থিত বহু দেশ হইতে ফল, সংযুক্তপ্রদেশ হইতে সরিষার 
তৈল, বিহার হইতে ঘৃত, কািয়াবাড় এডেন জিবুটা প্রভৃতি স্থান 
হইতে লবণ, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ হইতে চিনি, উড়িস্যা বিহার ও 
আসাম হইতে মাছ, সংযুক্ত প্রদেশ.আসাম ও ব্ৰহ্মদেশ হইতে গোল 
আলু এবং দক্ষিণ ভারত সুমাত্রা জাভা ইত্যাদি অঞ্চল হইতে মসল্লা 
ও সুপারি না আসিলে চলে না। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের 
অবস্থা এত শোচনীয়ংনহে'। বাঙ্গলার অত্যধিক জনসংখ্যাই খান্- 


দ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলার অধিবাসীদের এত পরনির্ভরতার প্রধান 


কারণ। 

যুদ্ধের ফলে যানবাহনের অভাব এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিপর্যস্ত 
হওয়ার দরুণ. বাঙ্গলায় যদি বাহির হইতে থাচ্ভদ্রব্যের আমদানী বন্ধ 
হইয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে কি প্রকার 
'দড়াইবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না । এরূপ অবস্থায় দেশের 
থাগ্াভাব সমস্যার সমাধানের জন্য বাঙলা সরকার একটা কমিটী গঠন 
করিয়া খুব সময়োচিত কাজ করিয়াছেন । আমাদের মনে হয় যে, 
বাঙ্গলাদেশ যে অগণিত প্রকার খাদ্বদ্রব্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল 
“তাহার মধ্যে আপাততঃ অন্য সমস্ত জিনিষের কথা ছাড়িয়া দিয়া 
সর্ব্বাগ্রে চাল, ডাল, তৈল, লবণ ইত্যাদি শ্রেণীর খাছ্দ্রব্যের বিষয়েই 
-বাঙ্গলা সরকার করুর্তৃক গঠিত কমিটার, সর্বাশ্ে মনোযোগ দেওয়া 
কর্তব্য হইবে। কারণ অন্য সমস্ত প্রকার খাছ্ধদ্রব্যের অভাব খটিলেও 
বাঙ্গলাদেশের অধিবাসিগগ যদি প্রত্যহ অন্ততঃ অর্ধসের চাল ও সামান্ত 
কিছু ডাল, তৈল ও লবণ সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে উহাঁরা 
“কোনও রূপে বাচিয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু এইসব জিনিষের 
মধ্যেও চালের সমস্তা : সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কোন 

২ 


ন্বাক্লান্ল শাদ্যাক্তান্বে ্নম্মস্ত্যা 





খাহদ্রব্য না পাইলেও বাঙ্গালী বাঁচিতে পারে-_কিন্ত হু'মুঠা। চাল 
সংগ্রহ করিতে না পারিলে এই প্রদেশের অধিবাসীদের বাচিবার 
কোন সম্ভাবনাই নাই । 

বাঙ্গলায় চালের সমস্তা বর্তমানে কি প্রকার মারাত্মক হইয়া 
উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে কি দেশবাসী কি রাজশক্তি কাহারও সম্যক কোন 
ধারণা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই সম্বন্ধে গত ৭ই জুলাই 
ও ২৮শে জুলাই তারিখের আধিক জগতে ‘চাল সমস্তা ও বাঙ্গলা 
সরকার' এবং বাঙ্গলায় ধান চালের সমস্ত’ - শীর্ষক দুইটা প্রবন্ধে 
আমরা বিস্তুতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম ! দুঃখের বিষয় এই 
সমস্তার প্রতি তখন কাহারও. দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই দুইটা 
প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলায় চালের সমস্তা একটা! 
সাময়িক সমস্তা নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলার অধিবাসীর 
সংখ্যা কিঞিদধিক ৫ কোটী ছিল সেই সময়েও চাল্তর ব্যাপারে 
বাঙ্গলা স্বাবলম্বী ছিল না। বর্তমানে এই প্রদেশের জনসংখ্যা 
দ'ড়াইয়াছে প্রায় ৬ কোটী। কিন্তু এই প্রদেশে পোষ্যের সংখ্যা 
প্রায় ১ কোটী বাড়িলেও ধানের জমির পরিমাণ এবং জমির ফলন 
গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
বাঙ্গলা সরকার যদি সেচকার্ধ্য, উন্নততর বীজের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে চাষ ও সার প্রয়োগ, ফসলের ক্ষতি নিবারণ ইত্যাদির ছারা 
বাঙ্গলায় ধানের জমির ফলন ভালরপ বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহা 
হইলে বাঙ্গলায় সকল সময়েই বর্তমান সময়ের ন্যায় অন্পবিস্তর চালের 
ছুভিক্ষ থাকিয়া যাইবে । এ সময়ে আমরা সাময়িক প্রতিকার হিসাবে 
উহাও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, জাহাজের অভাবে বাঙ্গলায় যাহাতে 
্রহ্গদেশ হইতে চালের আমদানী বাধাপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য বালা 
সরকারকে যখোপযুক্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সকল অঞ্চলের 
অধিবাসিগণ যাহাতে শ্যাধ্য মূল্যে চাল পাইতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজন 
হইলে গবর্ণমেন্টকে দেশের নানাস্থানে স্বয়ং চালের গুদায় প্রতিষ্ঠা, 
করিয়া উহা হইতে নির্দিষ্ট মুল্যে চাল ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। 

আমাদের এই সব মন্তব্যের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বর্তমানে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চাল 
উৎপন্ন হয় তাহাতে বাঙ্গলার অধিবাসীদের খোরাকী চলে না. 
বলিয়া প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলার বাহির হইতে বাঙ্গলাদেশে ৮ কোটী 
মণ চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক । প্রতি 'ব্যক্তির জন্য বৎসরে 


.৬ মণ চালের দরকার হয়--এই হিসাব হইতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 


করা হইয়াছে । কিন্তু প্রতি ব্যক্তির জন্য বৎসরে ৫ মণ চাল দরকার 
হয় এরূপ ধরিলেও প্রতি বৎসর বাঙ্গলার বাহির হইতে ৫ কোটী মণ 
চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক । এতদিন পধ্যস্ত বাঙ্গলার এই চালের 
অভাবের বহুন্থাংশ ব্রহ্মাদেশ মিটাইয়া আসিতেছিল। যুদ্ধের জন্য গত 
বৎসর জাহাজের অভাব ও অন্যান্য কারণ হেতু ত্রহ্মদেশ হইতে 
বাঙ্গলায় চালের আমদানী অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু উহা 
সত্বেও গত বৎসর বাঙলায় ত্রহ্মদেশ হইতে বহুল পরিমাণে চাল 
আমদানী হইয়াছে। অধিকন্ত গত বৎসর বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের 
| (১২১৫ পায় দ্রষ্টব্য) 





ভারতের কাপড়ের কলসমূহে প্রতি মাসে কোন শ্রেণীর কি 
পরিমাণ বস্তু ও সূতা উৎপন্ন হয় তৎসম্পর্কে ভারত সরকার একটি 
বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্তমানে ১৯৪১ সালের আগষ্ট 
পর্যন্ত সময়ের উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯ . সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে'ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এদেশের বস্ত্রশিল্পের 
উপর উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে তাহা বিস্তারিত জানিবার 
আগ্রহ অনেকেরই রহিয়াছে । উপরোক্ত মাসিক বিবরণ হইতে 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের গত আড়াই বৎসরের সম্পূর্ণ বিবরণ. পাওয়া 
সম্ভবপর নহে | তবে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রথম 
ছুই বৎসরে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছিল এসমন্ত 
বিবরণ হইতে তৎসম্পর্কে একট। সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। 

যুদ্ধ আরস্ত হইবার পুর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে অতিরিক্ত 
বন্ত্র উৎপাদন ও তাহা বিক্রয়ের অসুবিধা হেতু ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির বিশেষ দুঃখ দুর্দশা দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৯ ' সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির 
পক্ষে সেই দুঃখ দুর্দশা! কাটিয়া উঠার একটা সুযোগ দেখা যায়। যুদ্ধের 
ফলে এদেশে ও এদেশের বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যায় 
এবং তাহাতে পুর্ব্বেকার অবিক্রিত মজবুত মাল বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা 
হয়। তবে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে বস্ত্রের চাহিদা! মিটাইবার জন্য 
কাপড়ের কলের উৎপাদন বাড়াইবার কোন আগ প্রয়োজনীয়তা 
দেখা যায় নাই ; বরং কতিপয় বৎসরের শোচনীয় অভিজ্ঞতা হইতে 
দেশের কাপড়ের কলের মালিকের! পূর্ব্বের তুলনায় বস্ত্রের উৎপাদন 
কিছু: কমাইয়া দেওয়াই স্থির করেন। এই জন্যই যুদ্ধের প্রথম বৎসরে 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া কা্যতঃ 
তাহা কতকটা হাঁস পায়। গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 
১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যস্ত এক বৎসরে ভারতের কাপড়ের 
, কলগুলিতে মোট ৪১৭ কোটি ২ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে. ১৯৪০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক 
বৎসরে অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসরে তাহা কমিয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ 
গজ দীড়ায়। বস্ত্রের উৎপাদন হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতা 
উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপ কমিয়া আসে। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ভারতীয় কলসমূহে ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে 
পর্যবসিত হয়। 

তবে ১৯৪০-৪১ সালের সুচনা হইতে সকল দিক দিয়াই ভারতীয় 
বন্ত্রশিল্পের সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে । প্রথমতঃ যুদ্ধ 
অধিকতর ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করার ফলে ইংলগু ও অন্যান্য 
দেশ হইতে ভারতে বস্ত্রের আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইতে 
আরম্ত করে। উহাতে ভারতে দেশীয় কলের উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদা 
অনেক বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক দেশ ইংলণ্ড ও 
অন্যান্য দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রের যোগান না পাইয়। ক্রমেই 
বেশী পরিমাণে ভারতীয় বন্ত ক্রয় করিতে আরস্ত.করে। এইভাবে 
ভারতের পক্ষে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ দেখা যায়। 
তৃতীয়তঃ সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার দেশীয় কাপড়ের কল- 


‘সমূহকে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতে আরম্ভ করায় তাহাতেও 


বন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব স্থষ্ট হয় । এই 
সমস্তের সমষ্টিকৃত ফল স্বরূপ ১৯৪০-৪১ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের . দ্বিতীয় 
বৎসরে ভারতে বস্ত্র ও স্থতার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যবূপ বুদ্ধি পায়। 
গত ১৯৩৯ সালে যেস্থলে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্র উৎপাদন 


হ্রাস পাইয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ গজ .দীড়াইয়াছিল, ১৯৪০-৪১ 


সালে সেস্থলে তাহা বাড়িয়া ৪৪২ কোটি ৯০ লক্ষ গজে পরিণত 
হইয়াছে। পুর্ব বৎসর দেশীয় কলে সুতার উৎপাদন হ্রাস পাইয়া 
১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহাও 
১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে.। 

_ এদেশে বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী স্থতা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। 
ফলে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু টাকার সুতা ক্রুয়ু করিতে হয়। 
যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে জাপান ও অন্য কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় উপযুক্ত মূল্য দিয়াও বাহির হইতে সুতা 


‘পাওয়া কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায়. সম্প্রতি এদেশের 


কাপড়ের কলসমূহে সৃতার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার বিশেষ চেষ্টা সুরু 
হইয়াছে এবং গত ১৯৪০-৪১ সালে কার্যাতঃ তাহা কতকটা বাড়িয়াছে, 
ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। যুদ্ধের পূর্ব ভারতের বাজারে বিদেশী 
কাপড়ের বেশীরকম প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইত । ভারতের নিকটবর্তাঁ 
দেশসমূহে এদেশের তৈয়ারী বস্ত্র রপ্তানীরও বিশেষ কিছু সুযোগ 
ছিল না। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস 
পাইয়াছে এবং ভারতের নিকটবস্তী দেশসমূহে অন্যান্য দেশ হইতে বস্ত্রের 
আমদানী ব্যাহত হইয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা বস্ত্রে 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সেই সুযোগে আজ দেশের অভ্যন্তরে বেশী 
পরিমাণ, বস্ত্র বিক্রয় করিতেছেন এবং অপর দিকে নিকটবর্তী 
দেশসমূহেও রপ্তানী বাড়াইয়া চলিয়াছেন, ইহা খুব সস্তোষের বিষয় সন্দেহ 
নাই। তবে এসম্পর্কে একটা বিষয় আমাদিগকে দুঃখের সহিতই 
লক্ষ্য.করিতে হইতেছে । গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের 
কলসমূহে সমগ্টিকৃতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ধুতির উৎপাদন বৃদ্ধি ন! পাইয়া তাহা 
বরং পূর্বের তুলনায় কতকটা হ্রাসই পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ১৯৫ কোটি ৭০ লক্ষ গজ 
ধুতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহার পরিমাণ হাস 
পাইয়া ১০* কোটি ৪* লক্ষ গঞ্জ দাড়াইয়াছে। চাহিদার তুলনায় 
ধুতির যোগান কম হওয়ায় দেশে উহার মুল্য দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে; আর তাহাতে সাধারণের বেশীরকম দুঃখ দুর্দশা দেখা 
যাইতেছে । অথচ সামরিক প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ ভাবুর কাপড়, 
থাকী কাপড়, জামার কাপড় এবং ড্রিল ও জিন প্রভৃতি প্রস্ততে ব্যস্ত 
থাকায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ সাধারণের প্রয়োজনীয় ধুতির উৎ- 
পাদন বর্তমানে ক্রমেই কমাইয়া দিতেছে । এই প্রকারের কার্য্যধারা 
দেশের লোকের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সর্ববথা আপত্তিকর । কাজেই 
গবর্ধমেপ্ট কাপড়ের কলসমূহের উপর সামরিক সাক্গসরঞ্জাম তৈয়ারের 
চাপ যথাসম্ভব কমাইয়া এখন হইতে উহাদিগরকে বেশী পরিমাণ ধুতি 
প্রস্তুতের সুযোগ দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। 


৩৯*শে মার্চ ১৯৪২] 





আথক জগৎ 


১২১৫ 





ভারতীয় বন্তরশিল্প সম্পর্কিত আলোচনায় বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পের কথা 
পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য ।এই শিল্পের দিক দিয়া বাঙলা প্রদেশ 
_ পূৰ্ব্ব হইতে বোম্বাই, মাদ্ৰাজ্জ ও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় খুবই পশ্চাদপদ 
_ রহিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের স্ুযোগেও এ প্রদেশ সেদিক দিয়া সমান অগ্র- 
গতি দেখাইতে পারিতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয় । গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
বাজলার কাপড়ের কলগুলিতে ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সৃতা ও 
১৯ কোটি ৮০ লক্ষ গঞ্জ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১: সালে 
সৃতার উৎপাদন কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড াড়াইয়াছে। 
কিন্তু বন্ত্রের উৎপাদন ১৯ কোটি ৮* লক্ষ গজেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 


অথচ এই সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ে স্থৃতার উৎপাদন ৫৪ কোটি পাউণ্ড 


হইতে ৭০ কোটি পাউণ্ড এবং বস্ত্রের উৎপাদন ২৪৫ কোটি গজ হইতে 
৩০৭ কোটি গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে যুক্ত" 
প্রদেশে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড স্ৃতা ও ২৮ কোটি ১০ লক্ষ গজ 
বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে 
১৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ গঞ্জ দাঁড়াইয়াছে। 
সুতা উৎপাদনের দিক দিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের স্থান পূর্বেই 'অগ্রগণ্য 
ছিল ৷. বর্তমানে এ প্রদেশে সুতার উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেকটা 
বাড়িয়া গিয়াছে । গত ১৯৩৯-৪* সালে মাপ্রাজে ১৮ কোটি ১০ 
লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪*-৪১ সালে তাহা 
১৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ 
ৃষ্টে বস্ত্রশিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা এখনও অন্যান্য প্রদেশের 
তুলনায় খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে হয়। মূলধন ও সাজসরঞ্জামের দিক 
দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির মূলগত অভাব দূর করিয়া বন্ত্র- 
শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য অচিরে এপ্রদেশবাসীর সমবেত চেষ্টা 
নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 


(বাঙ্গলায় থাস্ভাভাবের সমন্তা ) 
তুলনায় পাটের জমির পরিমাণ ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয়! দেওয়াতে 
অনেক অধিক জমিতে ধানের চাষ হয়। উহার ফলে গত বৎসর এই 
প্রদেশে চালের চড়া মূল্য বলবৎ থাকিলেও উহার একেবারে অভাব 
ঘটে নাই । কিন্তু বর্তমানে ব্ৰহ্মদেশ শত্রুর, কবলিত হইয়াছে বিধায় 
এ দেশ হইতে বাঙ্গলায় একমণ চালও আমদানী হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। এদিকে বর্তমান বৎসরে বাজলায় ১৯৪* সালের 
তুলনায় এক তৃতীয়াংশের পরিবর্তে অদ্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হওয়া হেতু বাঙ্গলায় ধানের চাষের জমির পরিমাণ অনেক কম' 
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় এবার যদি ধান্য ফসল খুব ভালবূপে জন্মে 
তাহা হইলেও এই প্রদেশে চালের বিশেষ অভাব ঘটিবে। কিন্তু এবার 


“যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধান্য ফনল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহ সর 
হইলে বাঙ্গলাদেশে যে চালের কি প্রকার দুর্ভিক্ষ হইবে এবং তজ্জম্য & 
'যে কত লোক অনশন ও অর্ধাশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহা | 


কল্পনা করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি । 


সুতরাং বাঙ্গলায় যাহাতে ধানের, জমির পরিমাণ এবং জমিতে || 
ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় তজ্জন্ত অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা হওয়া || 
আবশ্যক । আমরা অবগত হইলাম যে, বর্তমান বৎসরে জমিতে ধানের 
ফলন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গল! সরকার কৃষকদের মধ্যে উন্নততর | 
১ শ্রেণীর ধানের বীজ বন্টনের একটা কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। এই | 
ব্যবস্থায় কিছুটা সুফল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রদেশে ২ কোটী | ' 
একর জমিতে ধানের চাষ হয় এবং বীজের জন্য বৎসরে দেড় কোটা { 
মন ধান্যের প্রয়োজন হয় সেই প্রদেশে গবর্ণমেক্ট প্রয়োজনীয় বীজের ॥/ 
-. খুব সামান্য অংশই সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবেন। বর্তমানে চালের ' 





ব্যাপারে দেশ যে প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে 
তাহাতে কোন কমিটী বা কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না 
করিয়া একটা অর্ভিনান্দ'জারী করতঃ কষকগণকে অধিকতর পরিমাণ 
জমিতে ধান্তের চাষে বাধ্য করাই বাঙ্গলার থাস্তাতাব দূরীকরণের 
স্ধ্বাপেক্ষা কাধ্যকরী পম্থা। ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার নানাস্থানে পাট 


ও আগু ধান্তের চাষ আরম্ত হইয়া গিয়াছে । কাজেই এরূপ ব্যবস্থা :. . .:7. 


' করিতে আর এক সপ্তাহকালও দেরী করা উচিত নহে। এই ধরণের 
' একটা অর্ডিনান্স জারী করিতে যদি আর ২৩ - সপ্তাহকাল দেরী করা 
' হয় তাহা হইলে উহার উদ্দেশ্য সম্পুর্ণ পণ্ড হইবে । 
একথা বলাই বাহুল্য যে, বাঙ্গলায় যদি এখনই ধানের জমির 
পরিমাণ বাড়াইতে হয় তাহা হইলে পাটের জমির পরিমাণ কমাইতে 
হইবে। বর্তমান বৎসরে যে গত বৎসরের তুলনায় এক একর অধিক 
জমিতেও পাটের চাষ করাইবার প্রয়োজন নাই তাহা আমরা গত 
-১৬ই মার্চ তারিখের “আর্থিক জগতে' বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করিয়াছি । পাটের জমির পরিমাণ যদি গত বৎসরের সমান করা 
হয় তাহা হইলে বর্তমান বৎসরের জন্য ধান চাষের নিমিত্ত অন্ততঃ 
১৫ লক্ষ একর নূতন জমি পাওয়া যাইবে এবং উহা হইতে কম পক্ষে 
দেড় কোটী মণ চাল পাওয়া যাইবে । অন্য আর কোন ব্যবস্থ]! দ্বার! 
এত কম সময়ের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ চাল পাওয়ার সম্ভাবনা 
নাই। এজন্য মাত্র বাঙ্গলা সরকারকে একটু আস্তরিকতার সহিত 
অগ্রসর হইতে হইবে। বাঙ্গলা সরকার যদি এই বিষয়ে চাপ দেন 
তাহা হইলে ভারত সরকার উহাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন না । 
কারণ বাঙ্গলাদেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা 
বাঙ্গলার অধিবাসিগণকে অনশন হইতে রক্ষা করা কম গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নহে। এখনও উহার সময় রহিয়াছে । বাঙ্গলার মন্ত্রিসভাকে 
কালবিলম্ব ব্যতিরেকে এই ' বিষয়ে তৎপর হইতে আমরা সনির্ধবন্ধ 
' অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । ্ 


২৯০৯ 


i 


লাইক্ষ এ্রটিনগুন্দেন্স 
কোম্পানী লিমিটেড বোম্বাই 
এখনও ভাল্নতের বেসামরিক অধিবাসীদের 
নিকট হইতে কোনপ্রকার অতিরিক্ত চাদা না 
লইয়া যুদ্ধের দায়িত গ্রহণ করা হইভেছে। 


এতদ্বারা বেসামরিক বীমাকারিগণকে জানান যাইতেছে যে, 
প্র তাহাদের পলিসি দ্বার! কোম্পানী সর্বপ্রকার যুদ্ধের দায়িত্বও 
গ্রহণ করিয়াছে এবং আকাশপথে, জলপথে বা অন্ত যে কোন ' 
ঘি প্রকার শত্রু আক্রমণের ফলে তাহাদের মৃত্যু হইলে বীমাকৃত 





{| টাকা তাহাদের উত্তরাধিকারিগণকে দেওয়া হইবে। 


উল্লিখিত বিষয়গুলি যাহারা এ, আর, পিতে 
নিযুক্ত তাহাদের পক্ষেও প্রযোজ্য । 


হেড অফিস - | 


ওরিয়েপ্টাল বিজ্ডিংস্‌, ফোর্ট, বোস্বাই। 
এ ব্রাঞ্চ অফিস__ 
ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্‌, 
“.. ২ ক্লাইভ রো” কলিকাতা 
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‘সেগুন কাঠ মজুদের ব্যবস্থা 

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত সরকারী বিভাগগুলির জগ্ত যাহাতে কাঠ পাঠাইতে 
অন্থবিধা না হয়, সেন্স্ত ভারত সরকার এট দেশে প্রাপ্তব্য ব্রহ্মদেশীয় সেগুন 
কাঠ সংগ্রহ করিয়া মজুদ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।' প্রকাশ, মহীশূর, 
কোচিন বং ব্রিবান্ধুর রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষ নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় 
কার্যযগুলির জন্ত কাঠ রাখিয়া বাকী সমস্ত সেগুন কাঠ স্বেচ্ছায় ভারত 
সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। | 

গম্ধকবিহীন বারুদ 


ভারতের একটী গোলা বারুদ নিৰ্ম্মাণ কারখানায় সম্প্রতি পদ্ধকৰিহীন বারুদ ' 


প্রস্তুত হইতেছে! ইতিপূর্বে ভারতের কোন "গোলাবারুদ নিম্মীপ 'কার- 
খানাতেই গন্ধকৰিহীন বারুদ তৈরী হইত না। ০০০০০ 


আমদানী হইত। 
: সংযুক্ত প্রদেশের বাজেট 
* সংযুক্ত প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে মোট ১৭ কোটী ১২ লক্ষ 


৩২ হাজার টাকা আয় এবং ১৭ কোটা ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ 


করা হইয়াছে। বাজেটে ৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা উদ্ধ ত্ত হইবে বলিয়া . 


অনুমিত ছইয়াছে বৎসরের প্রথমে সরকারী তহবিলে ১ কোটী ২৬ লক্ষ 
১ হাজার টাকা এবং বৎসরের শেষে ২ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে। 
আগামী বৎসরে আয়করের ভাগম্বরূপ ১ কোটা ৭ লক্ষ টাক! পাওয়া াইবে। 
ভারতে শর্করা সমস্ত! 
গত ২০শে মার্চ বুটাশ ভারতের কয়েকটী প্রাদেশিক সরকারসমূহের - 
প্রতিনিধিদের এক সভায় ভারতের শর্করা শিল্প, সম্বন্ধ আলোচনা হইয়াছিল 
' ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদবালিয়ার এই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন। দেশের আত্যন্তরীণ প্রয়োজনে শর্করার চাহিদা এবং সৈম্ 
বিভাগ ও বিদেশে প্রেরণের জন্য ভারতীয় চিনি যোগান দেওয়ার সম্বন্ধেও 


এই সম্মেলনে আলাপ আলোচনা হয়। ইহা ছাড়া কি উপায় অবন্বন 
করিলে চিনির উৎপাদন এবং যোগান 'দেওয়ার কার্যা সুনিয়স্ত্রিত করা যায় 


তত্সম্বন্ধেও ‘সম্মেলনে কয়েকটা কর্ম্মপন্থার বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। ' 
যুদ্ধকালীন ভারতীয় শিল্প 


, পুপায় গত ২২শে মার্চ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার সভানেতৃত্বে নিখিল-তারত 


শিল্প সম্মেলনের দ্বিতীয়, অধিবেশনের পরিসমাপ্তি. হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের 
বীমা আইন সংশোধন, শিলোন্নয়নের জন্ম দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ সাহায্য এবং 
জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পে 'অর্থ বিনিযোগ করার সুবিধা দেওয়ার 
নিমিত্ত উপযুক্ত. কর্মপত্থা অবলম্বন করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ 
আানাইয়! কয়েকটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া বড়লাটের শাসন-পরিষদে 
বাণিজ্য বিভাগ ছাড়া যাহাতে একটা স্বতন্ত্র শিল্প সম্বন্ধীয় দণ্যরের সৃষ্টি করা 
হয় তৎসম্বন্ধেও সম্মেলনে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাহাতে ব্যবসায়ী, 
শিল্পপতি এবং অর্থনীতিবিদদের প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রে এবং রতি 
অর্থনৈতিক ' 'পরামর্শদাতা পরিষদ “গঠিত 'হয়, সেই বিষয়ে ' সন্মেলনে 
অনেকে মত প্রকাশ করেন ॥ . £' 


সাংবাদিকের আরুজ্সিক মৃত্যু 


‘হিন্দুস্থান ষ্্যা্ডা” পত্রিকার সহ-সম্পাদক নারায়ণ দাস ভট্যাচার্য্য গত | 
ববিবার (২২শে মার্চ) প্রাতঃকালে হঠাৎ ইন ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পল 


পরলোক গমন করিয়াছেন । 


মিঃডি এল মজুমদারের ন.তন পদ 


একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটার । 
সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মজুমদার বাংলা :লরকারের শ্রম ও শিল্প বিভাগের | 
ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে যোগদান করিবেন এবং. যুদ্ধ সম্পর্কিত কালের | 


' ভার লইবেন | 


বিভিন্ন দেশ হইতে রবার রপ্তানীর পরিমাণ 

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত নিয়লিখিত দেশ- 
গুলি হইতে যে পরিমাণ রবার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া 
হইল £--মালয়__-৪৬৭,৯৪৫ টন ; ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দবীপপুঞ্জ_-£২৪, 
৫২৪ টন $ সিংহল-_৭৩,৩০১ টন; ভারতবর্ষ--৪১৯২৩ টন) ব্ৰহ্মদেশ 
৭,৬৭৪ টন) উত্তর বোগিও_ ১৬,৫৭৩ টন; সারোয়াক--৩১,৬৭৯ টন ॥ 
'থাইল্যাগ_৩৮,৯৯৩ টন ; ফরাসী ইন্দো-চীন--৫৪,৮২৩ টন |. 

: : "ভারতে চীনাবাদামের চাষ ' 

১৯৪১-৪২ সালেব চীনাবাদাম চাষের চুডাস্ত পূর্বাভাষে' সমগ্র ভারতে 
৬৯ লক্ষ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ এবং ২৫ লক্ষ. ৪৬ হাজার. টন : 
খোসাবুক্ত চীনা বাদাম উৎপন্ন হইয়াছে.বলিয়া অন্গমিত হইতেছে, ১৯৪০-৪১ 
সালে ৮৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ এবং ৩৭ লক্ষ 
২ হাজার টন খোঁসাধুক্ত চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল । 

ভারতে রবার নিয়ন্ত্রণ 

»লা এপ্রিল হইতে ভারতে রবার শিয়স্্রণের বিধানাবঙগী কার্যকরী হইবে ৷" 
ভারতীয় রবার প্রস্ততকারক সঙ্বের একজন মনোনীত প্রতিনিধি এবং 
ভারতীয় রবার ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যে কমিটী বর্তমান আছে, 
তাহার প্রতিনিধিবর্গ সকল প্রকার রবার ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ 
করিবেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে এবং অসামরিক ব্যক্িগণের প্রয়োজনের 
জন্ত যে পরিমাণ রবার ব্যবহার একান্ত আবশ্যক, শুধু সেই সকল রবার গ্র্তত- 
কারকদেরই রবার ক্রয় এবং সরবরাহ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। 


এজ বন যু 





রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার অন্ত অনুরোধ করা 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন 
মা হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন।. রর 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাক]. হইতে লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের টি 
উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। াশ্মাসিক হুদ ২২ প্র 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
দেভিংস্‌ ব্যান্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে হুদ J 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়! অন্ত- হিসাব হইতে | 
রা ভা 
{ স্থায়ী আমানত» বৎসর বা কষ সময়ের জন্ত ওয়া হয়। ! 
ধার ক্যাস ক্রেডিট.ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে | 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। " RR 
| সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 
|{ হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ, আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের + 
| গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত স্ব 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যান্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। |. 
শাখা _বড়বাজার, শ্টামবাজার (কলিকাত।) ও নারায়ণগঞ্জ দি 
ভি, এফ, স্যাণ্ডাস; জেনারেল ম্যানেজার 

সের 4 স্বুজাদের আলা যান গা জজ 


টা 
র হেড অফিস-_?নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা! । 
| নব 





A 


'দেশের ৬ কোটী লোকের, খাস্কসমন্তা এই ব্যাপারে কতকটা জড়িত। 


আরও ১ কোটী ৫০ লক্ষ মণ ধান ব্যবহৃত হয়, তাহা! হইলে বাকী £ কোটা 


' কাঠ অথবা কয়ল! দ্বার! উন্থন ধরান প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ... 


৩ৎশে মার্চ ১৯৪২ ] আথিক ৬ 


বাংলার খান্যসমস্তা | 
গত, ৪শে মার্চ মুসলমান বণিক সঙ্মের কলিকাতায় ক 2 
অধিবেশনে ইহার সভাপতি মিঃ এ আর সিদ্দিকি বলেন যে, বর্তমানে 
রেন্গুণ হইতে বাংলা দেশে চাউল আসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হুইয়াছে। বাংলা : 








মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বন্্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে | মিলে প্রস্তুত ' 
সুন্দর € “টকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে । বর্তমানে ৰ 


বাংলায় ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটী একর জমিতে চাষ আবাদ হইয়াছে। এ 

ইহার মধ্যে ধানের চাষ হইয়াছে ৯ কোটী ৯০ লক্ষ ৫* হাজার একর & উহাতে স্থতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 
জমিতে | পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার অন্ত ধান চাষের জমির | স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানত: বাজলার দরিদ্র ও 
২ কোটা ১০ লক্ষ ৫০ হাজার একরে দ্বাডাইয়াছে। যদি এক একর টু মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭! লক্ষ টাকার শেয়ার কিক্রয়' করা 
জমিতে গড়পড়তায় ১২ মণ করিয়া ধান হয় তবে বাংলাদেশে ১৯৪১-৪২ পরী. হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
সালে ২৮ কোটী মণ ধান জম্মিতে পারে। যদি মাথা পিছু বৎসরে শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটা পূর্ণরিয়ব হইলে 
কমপক্ষে ৫ মণ করিয়াও ধান দরকার হয়, ই উহাতে তিন সহস্র বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে। 


কোটী মণ ধানের প্রয়োজন হইবে। ইহা হইতে বীজধানের জন্ত যদি ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
১ কোটী ৫০ লক্ষ মণ ধান বাদ দেওয়া যায় এবং অন্তান্ত কাজের অন্য যদি বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
' দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 


মণ ধানের অভাব পূরণের জন্য ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার, একর অধিক জমিতে ৪: ৫ ৰ সন ৮ 
ধানের চাষ করিতে হইবে। এই জন্ত পতিত জমিতে ধান চাষ করিবার : Ls নিবিবিশেষে 
ব্যবস্থা করা দরকার এবং পাট চাষের জমির পরিমাণ কমাইয়া মাত্র চর ই ETT ই হট 
২৫ লক্ষ একরে পরিণত করা উচিত। ' : ঘি 
কলিকাতায় কয়লা সমস্ত! ip 
একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কয়লার অভাবের দরুণ 
কলিকাতা সহর ও চতুষ্পাশ্ববর্ততা শিল্প এলাকাসমূহে যে জটিল পরিস্থিতির ' ৪ 
উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কয়লা ‘সরবরাহের অন্ত কয়েকটা মাল গাড়ীর ব্যবস্থা ‘| ৃ 
করিতে পারায় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে 


মোটর গাড়ী চালাইতে কেরোসিন তেল ব্যবহার নিষেধ 
? 















হেড A নিট লুই, 
শাখাসমূহ । । 





ভারত সরকার একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, কেহ কেছ মোটর 
চালাইবার জন্ত কেরোসিন তেল ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে মোটর 
গাড়ীর ইঞ্জিনের ক্ষতি হয় এবং এইরূপ একটা অতি প্রয়োজনীয় তেল 
এইভাবে ব্যবহার করিলে জনসাধারণ আলো! জালান, রন্ধন ব্যাপারে এবং . 


গঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
চাদপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাদ) | 


শতকর। 9:% হারে ঘোয়করযুক্ত ) |. 
. | লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। ' 


এস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 





করিবে। বর্তমানে কেরোসিনের সরবরাহ সীমাঁবন্ধ। অতএব অপ্রয়োজনীয়, টু 
কার্ষ্যে কেরোসিন তেল ব্যবহার করিলে ইহার অভাব দেখা দিবে এবং ঠি 
দর বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্ত প্রথম হইতেই যাহারা মোটর গাড়ীতে 
কেরোসিন তেল ব্যবহার করেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে 
যে, তাহারা যেন অবিলম্বে এইরূপ অভ্যাস ত্যাগ করেন। ৃ 






ও তিসি চাষের রর 3 ূর্বাভাষ ees ED EE CLD CIE ED 8 Et dE CED নর ET EEE CEE 
১৯৪১-৪২ সালের সরিষা ও তিপি চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে সমগ্র [1 গৌর 
| 


ভারতে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার একর ও ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীং 





জমিতে সরিষা ও তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থযতি হইতেছে। কোম্পানী লিমিটেড, 
১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিসি চাষের অমির পরিমাণ ছিল . যথাক্রমে ১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
৩২ লক্ষ ৪১ হাজার এবং ২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর! | বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
সালে শতকর ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
থাছাশস্ত উৎপাদন সম্পর্কিত সম্মেলন | ১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও গণ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 


আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লীতে খাস্তশস্ত এবং গবাদি-পত্তর 
জন্য খাত উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেস্তে বৃটীশ ভারতীয় প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবর্গোের একটা সম্মেলন আহত হুইয়াছে। 
ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় 
মিঃ এন আর সরকার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন । | 


যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা | 





কল কারখানা! সম্পর্কিত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা আইন প্রবর্তন 
করিবার উদ্দেস্তে একটী বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত করা 
হইবে। দেশীয়: রাজ্যসমূহ "ও ভারতে ফরাসী উপনিবেশসমূহ অঞ্চলের 
জন্যও এইরূপ একটী বীম! প্রবর্তনের বিষয় ভারত সরকার বিবেচনা 
করিতেছেন) 4 


৩ 


EE নল IEEE 


লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা! বন্তার শ্রোতের মত চলে যায়__ 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব - ? 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্ক। 


বি, কে কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
= TESA = TE = 


লস] 





শি 
আনা গিয়াছে যে, বর্তমানে-তারতীয়' নৌবহরের, মধ্যে ২ ধানি “অস্ত্রে 


সুসচ্দিত'অতি আধুনিক রী জাহাক্গ আছে। আরও ২ খানি আধুনিক Nl. 


, ধরণের জাহাজ, ৩ খানি জপ’ ও হ খানি ট্রলার' আছে। ইহা ছাড়া মাইন 


* অপসারণ ও সাবমেরিণ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্তু ৩৪ খানি জাহাজ, 


সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক . 
is হেড অফিস--কুমিয়। । কলিকাতা অফিস-২২, নং ট্র, 


রহিয়াছে। 
যা 


১৯৪১-৪২ 'সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভায়ে সমগ্র ভারতে :- ৩ কোটী | 
২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর অমিতে গমের চার, হুইয়াছে রলিয়া :সঙ্গমিত চব 
' হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ লালে ৩.কোটী ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার একর + িরিতে | 


গমের চাষ হইয়ছিল।. , 
বিনতে নি শুদ্ধ: 


১৯৪০-৪১ সালে বুটাশ ভারতে ৪০ কোটা টাকা দিক লাল জর খা র্‌ 








(:৯শে মীর্চ, ১৯৪২ 





অপরাপর শাখাসম্হ £ 


আয় হইয়াছে । এই বাণিজ্য শুক্কের পরিমাণ পূর্ব ' বৎসরের, তুলনায় সর 


৯ কোটী টাকা কম। আলোচা বৎসরে বাণিজ্য শুদ্ধ. আদায় রুরিবার জন্য র 


ব্যবস্থা করিতে ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। টা 
তাক ওতাৰ নিউ কারী 


ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪১ নিলো EOE নর 
যে, আলেচ্যি বৎসরে এই বিভাগকে মোট ১২১ কোটা €* লক্ষ বিভিন্ন প্রকার | 
চিঠিপত্র, পার্শ্বেল ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতৈ' হইয়াছে, 


চা, 


এই বৎসরে মোট টেলিগ্রাম প্রেরণের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৯ কোটী ৯০ লক্ষ | |] 
আলোচ্য বৎসরে ৩২৩টী নৃতন ডাকঘর খোলা হুইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে পর 
,ডাক ও তাঁর বিভাগের মোট > কোটা ২৪ 'লক্ষ ৮০ হাঁঙ্গার টাক! উত্ৃত্ত | 
রহিয়াছে। ১৯২৫-২৬ সালে নূতন ভিত্তিতে ডাক ও তার বিভাগ গঠনের ? 


পর কোন বৎসরই আর, এত লাভ হয় নাই । আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগের 
কাৰ্য্য পরিচালনার খরচ পূর্বের তুলনায় ৪৪. লক্ষ £৩. হাজার 'টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


' হন্সিওরেন্স কোৎ ( ইত্ডযা ). লিঃ 
হেড অফিস £ ডি হা প্রা, কলিকাতা । 


ক ক 


' সুদৃঢ় ভিত্তির উদর প্রতিষ্ঠিত ও ডাক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি . 
' ১ উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী॥ . 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫:(দুই লাইন) রাহ! ব্রাদার্ম” 
| | 880 ৪9৯8 


এইরূপ: ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হইতেছে কর্মচারীদের সাহৰ 


বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি। পোষ্টকার্ড ও ষ্ট্যাম্প' উৎপাদনের বাড়তি খরচ এবং | ll 


কালি কলম প্রভৃতির দরে উর্ধগতি।; আলোচ্য রৎসরে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার : 


| ৮৮৪ টাকার দেশরক্ষ বাবদ সেভিং যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪*-৪১ সালে 


ভাক ও তার বিভাগের ুদ্ধভাগুরে (১৯৪১ সালের ৩১শে, (ডিসেম্বর, পর্য্যন্ত ). 


সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ মাহা? লক্ষ'৫ হাজার ১৯৩, টাকা হে | 


১৩ আনা ৮ পাই । 1" 


বৃটেনে প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তা: ৩৫ হাতার এবং মাসে ১ লক্ষ ₹০' 
হাজার নারী নানাবিধ শ্রযণাধ্য কার্যে নিষুক্ত- হইতেছে। সযরোপকরণ 8. 
নির্ম্মাণ শিল্পে নিয়োগ করিবার অন্ত প্রায় £? লক্ষ নারী: শ্রমিকের নাম. 
-রেজিষ্টারী কর! হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত স্থলপথ সেনা. 
১৯৪২ সালের ছয়. 1 
মালের মধ্যে বিবিধ শ্রমনশিল্পে নিয়োগের নত, টি নারী শ্রমিকের ' 


বাহিনীতে প্রায় «০ হাজার :নারী' ভর্তি কর! হইবে। 


সংখ্যা দীড়াইবে প্রায় ৭০ লক্ষ । 


 ব্রাশিয়ার [EY 


রাশিয়ার উরাঁল অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে একটা ু্িশানী- টির বলিয়া |. 
খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলের আয়তন হইতৈছে প্রায় € শত বর্থ শিং. 
মাইল। এখানে লৌহ, . কয়লা, "তামা, 'বস্কাইট, সিসা, ম্যানগেনিজ, ১. 
এসবেস্টোজ, সোণা, রূপা, পটাস, প্লেটিনাম, দস্তা এবং পেট্রল, প্রভৃতি খনিজ. 
পদার্থ প্রচুর পরিয়াণে পাওয়া য়ায়। ইহা ছাড়া. এই জায়গায় বিরাট বনত 
৯৯৩০, সাল হইতে ১৯৪০ সাল, পর্যন্ত এই 
স্থানে ২ শতেরও অধিক অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া, উঠিয়াছে। উরাল ' 
অঞ্চলস্থ তৈল খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃহৎ বলিয়া' পরিচিত। মার্কিণ যক্ত- ' 


সম্পদ বিভমান রহিয়াছে। 


রাষ্ট্রের ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্বারা নিধি এ হা উদ কারখানার পই ছল: 
হইতে বৎসরে « লক্ষ টন পেটুল উতৎ্পার্দীত-হয়। . 





সেক্রেটারিজ' এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী, এড কোং, লিঃ ৮. ডি 
to _ ২৩নং হরচজ্ত মল্লিক হাঃ হাটখোলা, কলিকাতা। 1 


১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা ' 
কারেন্ট একাউণ্ট সুর শতকরা! ১২ টাকা, 
সেভিংসূ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ: শতকরা ৩২ 
টীকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস. বা তদুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে €২ টাকা পৰ্যন্ত । উপযুক্ত : 

E . , সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হ্য়।- 
কলেজ রা যাস দাগ খা লাদ 





= 


ফি 


“KL 





৩ৎশে মার্চ; ১৯৪২ ]' আধিক জগৎ 
ভারতে নাসের সংখ্যা . ই 

ভারতে প্রায় & হাজার নার্সের নাম রেজিষ্্রী করা হইয়াছে। যে 
১. সকল ডাক্তারের নাম রেজিদ্রি করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে প্রায় 


৪০ হাজার | 
পাট চাষের জমির পরিমাণ 

গত ২৫শে মাৰ্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বাঙলার 
"প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফঞ্রলুল হক -এই মন্মে ঘোষণা করেন, ইতিপূর্বে 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, ১৯৪২ সালের জন্য বাঙ্গলার মোট পাট চাষের ' 
বমির দশ আনা পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে ; বর্তমানে 
'ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে বাঙলা সরকার উক্ত দশ আনা পরিমাণ হাস 
করিয়া আট আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়ীছেন। 











মধ্য প্রদেশ ও বেরারের বাজেট Li £ ৯২. 

মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশের ইউনাইটেড [য় él €) না নি [রিং 
wt "১৯৪২-৪৩ শালের বাঞ্জেটে রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ € কোটী ২৬ লক্ষ তর i) ্ঘ এ রী Nl bh \ 
'৬২ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৫ কোটি ২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাডাইবে ওয়ার্কম্‌ লিমিটেড, ' 

বলিয়া ধরা হইয়াছে । ১৯৪২-৪৩ সালের বা্দেটে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাক! কারখানা ? বেলুড় 


উদ্ধত থাকিবে। ১৯৪০-৪১ সালে উহ্‌ ত্তের পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার | 
টাক! এবং ১৯৪১-৪২ সালে উদ্বত্তের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ম্যানুফ্যাক্‌চারাস“ অব 2 








টাকা। ছাতিয়াগড ও জব্বলপুরে শশ্তের ক্ষতির দরুণ ২০ লক্ষ টাকার রাজস্ব fe প্রিশিসন মেসিনারিস্‌ এবং টুলস্‌ 
“আদায় স্থগিত রাখ! হইরাছে। ইহা ছাড়া ৩ লক্ষ টাকার রাজস্ব মকুব, ১৬ ও রহ 
লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা তাকাতি খণ এবং জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার রা রখ ৯৬ হাওর 
আন্ত গম ক্রয় বাবদ ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মঞ্জর করা হইয়াছে। [| ০. “ও্যাণ্টি গ্যাস” ক্লথ 
বিহার সরকারের বাজেট রও রাবারাইসড, ক্যানভাষ্‌ | 
॥ 6 মেকানিক্যাল ইন্সারশন জিটিংস্‌ 
গত ২৪শে মার্চ বিহার সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট প্রকাশিত & 9 গ্ৰাউণ্ড সিট স্‌ 





মস পপ 5 SES EERE EEE NEEE EE 
হইয়াছে। উক্ত বাজেটে ৬ কোটী ৪৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় এবং € ম্যানেজিং এজেণ্ট₹ £ ইউনাইটেড, টেডিং কর্পারেশন | 
“কোটী ৮০ লক্ষ ৪২ হান্ছার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হুইয়াছে। আলোচ্য ১০০, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকীতা | ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 
১১১১ 


বর্ষে ৬২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা! উৎত্ত থাকিবে । ১৯৪১-৪২ সালে বাজেটে 
"আয়ের পরিমাণ ছিল ৬ কোটী ৫০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা । ১৯৪১-৪২ সালে 
“শিল্প বিভাগের আয় ১২ লক্ষ টাকা, ইক্ষুর সেস বাবদ ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, 
পাট রপ্তানী সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য অংশ বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ 
-. হাজার টাকা, এবং বন বিভাগের আয় ১..লক্ষ ৫০ হাজার টাকা কমিয়া! 
“গিয়াছে 





লঙ্কা সমস্ত! 2 
পৃথিবীর লঙ্কা উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ ওলনাজ পূর্কা ভারতীয় 
"দ্বীপপুঞ্জে হইয়া থাকে । ১৯৩৯ সালে ষে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
ওলন্দাজ পূর্বব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বৎসরে গভপড়তায় ৬ লক্ষ হন্দর (এক 
' হন্দরে প্রায় ১'মপ ১৪ সের) হইতে ১৫ লক্ষ হন্দর পর্য্যন্ত লঙ্কা বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে । ইন্দো-চীন হইতেও বৎসরে গভপড়তায় ৮০ হাজার হন্দর লঙ্কা 
: বিদেশে প্রেরিত হয়। বৃটেনে বৎসরে ৫০ হাজার হইতে ৬০ হাজার হন্দর 
"লঙ্কা এই সকল স্থান হইতে আমদানী করা হয়। বর্তমানে উপরোক্ত স্থানগুলি দু 
জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় এ সকল স্থান হইতে বিদেশে লঙ্কার চালান . টুর 

ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘ ETRY 
নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নৃতন বৎসরের অন্ত ফেডারেশন অব ইপ্তিয়ান চেম্বাস 8) ১% (৫ 
-অব কমাসে” (ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘ) কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন £__ 30 AIRS: উট, 
"সভাপতি মিঃ গগনবিহারীলাল মেটা; সহ-সম্পাদক কুমার স্তার মুধিয়! 
চেট্টিয়ার ; কোষাধ্যক্ষ ডাঃ নরেজ্্নাথ লাহা। ক্যধ্যনির্বাহক সমিতির 
/সেদস্তগণ -প্তার শ্রীরাম ; ভার বদরীদাস গোয়েঙ্কা ; মিঃ রাজমিন্র বি ভি 
আমীন) মিঃ লালজী মেরহোত্রা ; মিঃ হরিশঙ্কর বাগল! ; মিঃ আর এল 
নোপানী; মিঃ এম মাষ্টার। নিম্নোক্ত সদস্তগণকে কো-অপট করা হইয়াছে : 
-স্তার চুনীলাল বি মেটা, মিঃ জি ডি বিড়লা, মিঃ এ ডি শ্রফ স্তার আবছুল 
' হালিম ' গজ্নভী, মিঃ এম এ ইম্পাহানী ও মিঃ এফ এম বশীর | 














:৮7৯৯২০1 আক জগৎ [ শযে মার্ছ।১৯৪%, 
শি ই রউ - আদালতে ড্রনীতি' i i মত ন es ০০ | 
গত ১৭ই মার্চ তারিখ মললবার বঙ্গীয় বযবসথা-পরিষদে স্ানীয মী প্রযুক্ত দি তরি | মডাৰ্ণ বাক লিং | 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশের আদালতসমূহে উৎকোচ গ্রহণের ছু্নীতি মু 
সম্পর্কে বলেন যে, বহুকাল যাব$ এই জভ্রাতীয় ছুনীতি চলিয়া আসিতেছে। | OM TEN TCO SE 
শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অতঃপর বলেন যে, এই প্রদেশের জনৈক বিশিষ্ট রাজ- | lo শাখার স্তভ-উদ্বোগন- অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 
কর্মচারীর আনুমানিক হিসাব অনুসারে, আইন আদাদতসমূহের কর্মচারীরা | করিয়াছেন 2 -.. পা 
ঠা | ৪ ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 
উপরি পাওনা হিসাবে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মত উৎকোচ 1] ত্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলবয়ে শাখা অফিস খুলি জানিয় 
গ্রহণ করিয়! থাকে। [| বিশেষ, আনন্দিত, 


'টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি ॥ ... ভারতের তন উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাবাপন্ন পরতিচান- 


টার ৪৫ ট সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্তক | ‘বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্সমূহে [ 
১শে মার মধ্যরাত্রির পর হইতে ভারত, বর্ম, সিংহল, আফগানিস্থান ও [| বহু শাখা' অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যান্ক লি: এই চাহিদা 


লাসার (তিব্বত-) যে কোন স্থানের জন্ত- প্রেরিত প্রত্যেকটা সাধারণ || মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশ! |. 
।টেলিগ্রামের উপর পূর্বের চেয়ে ০ আনা এবং প্রত্যেকটী জরুরী টেলিগ্রামের || করি যে, জনসাধারণের 5 প্রতিষ্ঠানটি || 

উপর 1৮* আনা করিয়া অতিরিক্ত হারে মাত্তল আদায় করা হইবে। ' || বঞ্চিত হইবে না .. | 

ভারতের অভ্যন্তরে প্রতি সাধারণ টেলিগ্রামে মোট দ* আনা লাগিবে এবং || . 
প্রত্যেকটা .অতিরিক্ত শব্দের অন্ত /* আনা .করিয়া 'লাগিরে। সাধারণ : নি 
টেলিগ্রাম অপেক্ষা জরুরী ট্লিগ্রামের হার দ্বিগুণ হইবে। সংবাদপত্রের | 
জক্ ও শুভেচ্ছান্ঞাপক টেলিগ্রামের উপরও অতিরিক্ত হারে সাশুল দিতে { 
হইবে। গত ১লা “মার্চ হইতে -টেলিফোঁন সংযোগ ও যন্ত্রপাতির ভাড়া ( 
পূর্বের পচুয় এক ষষ্ঠাংশ বুদ্ধি .করা, হইয়াছে। বর্তমানে যাহারা গ্রাহক (| 
হইবেন তাহাদিগকে পরবর্তী ভাড়ার তারিখ হইতে বর্ধিত হারে' মাসুল | 
দিতে হুইবে। তলে নাচ ব্যায় গয় তে চাছ কালের উগ্র জতিদিদ 


মাশুলের হার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ' 
ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
গত ২৩শে ও ২৪শে মার্চ ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের, প্রাদেশিক {{ অন্তান্ত অফিস ৫ রেঙ্গুন, মৌলমেইন, 
সরকারসমূহের এবং কয়েকটী দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক নয়া- ) চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাক! ও সাতকানিয়া। 


"_ দিল্লীতে অন্থঠিত হইয়াছে! ক্ষুতর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাহাতে উৎপাদনের {ু- চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মামুসারে জুদ দেওয়া ' 
+ পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হয়, “তৎসম্বন্ধে' সভায় আলোচনা হইয়াছিল | ¢ ১*২ টাকা অমা'লইয়া সৈভিংস হিসাব'খোলা হয় এবং শতকরা! 


ঘট বাধিক ৩২ টাক! হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। ফিল্ড ডিপোজিট ১ বৎসর 
৯৯৪১-৪২ সালে সরবরাহ বিভাগ, মোট ৪ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা মুল্যের (} * হইতে ৩.বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হুয় এবং ৯২ বৎসরের তারতম্য 


ছোটখাটো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছে। ইহার (| হিয়াবে সুদ দেওয়া হয়। 

মধ্যে আচ্ছাদনের জাল, পশমী কম্বল, চামড়ার জিনিষ এবং সোলার (| ১০০৯ টাকার ৫ তত পি 

_. টুপি প্রভৃতি ভিনিষপত্রাদি *আছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান |. টাকায় | রি | 
. ‘সমূহের উৎপন্ন আরও ৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকার জিনিষের ফরমায়েস, দেওয়া & বিশেষ রী bl ly ই ) 
< হইবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং যে. সকল দেশীয় রাজ্য এই পরিকল্পনায় সি যাদের ূ ঠা রী 
"অংশগ্রহণ করিবেন, তাহারা সকলেই একটা করিয়া অই অকল ০ ৰ চীফ, মালা মক দলিল দান এম, এ 4 
সরবরাহ করিবার অন্ত এজেন্সী খুলিবেন। ' ২ + তি ১০৩১১ কি 


০৮০০, জাপানের বাজেটে যুদ্ধের ব্যয়... ... 
০. জাপানের আগা মী আর্থিক বৎসরের (১৯৪২-৪৩ সালের) বাছেটে | 
--" যুদ্ধের অন্ত ২ হাজার -৪ শত ৩০ কোটা ইয়েন ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। "| 
১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ৪ শত 
৮০ কোটা ইয়েন এবং চীন বুদ্ধের জন্তু আরও € শত কোটা ইয়েন ব্যয় বরাদ্ধ: 
২ কনা হইয়াছিল। y Co 
A ‘ গম সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 
-ভারত-পরকারের ‘একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যে সকল প্রদেশে প্রচুর ' 
গম্‌ উৎপর হয় সেই সকল ' প্রাদেশিক, সরকারের সহিত উক্ত. সরকার গয় 
“ * উৎপাদন. সম্পৰ্কে আলাপ. আলোচনা চালাইতেছেন। যাহাতে সমগ্র 
বৎসরের গম্‌, সরবরাহ নিয় করা যায় সে সম্পর্কেও একটা পরিকল্পনা করা: 
হ্ইয়াছে।: প্রাদেশিক সরকারসমূহকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, 
-এ “হাতে বাজারে সর্বনিম্ন গম চালান হয় সে সম্পর্কে তাহারা যেন উৎসাহ- 
দ্বান করেন ইহা ছাড়া ভারত সরকার খাত্ব্য উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত এবং 
1 সম্রতি যেরূপ অতিরিক্ত হারে খাত্ব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার 
সমতা রক্ষার চেষ্টা করিবেন এরূপ অবস্থায় লায়ালপুর 'ও হাপুরে গমের 
যুল্য মণ প্রতি পাইকারী ৫২ টাকা হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
নুবারসাহ, ও মিরপুরে গমের সর্বোচ্চ মূল্য হইবে মণ প্রতি ৪০ আনা 
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৩০শে মার্চ, ১৯৪২ ] 


) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমা” 
গত ২৭শে মার্চ তারিখে বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমার্সের বাধিক, -. 


সাধারণ সভায় নিয়লিখিভ ব্যক্তিগণকে লইয়! ১৯৪২ সালের কাধ্যনির্ববাহক 
সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেপ্ট__মিঃ এ সি সেন। ভাইস্‌ প্রেসিডেপ্ট-_ 
কুমার প্রযধনাথ রায় ও মিঃ জে কে মিত্র । অনরারী ট্রেজারার-_-ভাঃ সত্যচরণ 


'লাহা। কাধ্যনির্বাহক সমিতির সদশ্গণ-_ডাঃ এন এন লাহা, শ্তার এইচ 


এস পাল, মিঃ পি সি মিত্র, মিঃ সাধন চন্দ্র রায়, মিঃ বি টি ঘটক, মিঃ ডি 
এন সেন, ক্যাপ্টেন এন এন দত্ত, মিঃ এস সি রায়, কুমার রমেন্দ্রনাথ রায়, 


মিঃ আই বি সেন, মিঃ পি এল বাজোরিয়া, মিঃ রঘুনাথ দত্ত ও মিঃ জি বসন! 


রর ধানের শেষ পুর্রবাভাষ 
সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে ধান্ত উৎপাদনের শেষ পূর্ববাভাঁষ বাঁহির -করা 
হইয়াছে তদষ্টে জানা যায় যে, বর্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২) সমগ্র ভারতে 


(দেশীয় রাজ্যগুবী সহ ) ধান চাষের" জমির পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ৭ 


কোটি ৩১ লক্ষ ৬& হাজার একর। পূর্বববত্তাীঁ বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল 


.৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৯. হাজীর একর । অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় 


১৯৪১-৪২ সালে ধান আবাদী জমির পরিমাপ মাত্র > লক্ষ ৬ হাজার একর 
বুদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত পরিমিত জমিতে আলোচ্য বৎসরে মোট ২ কোটি 
€৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন ধান্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্মিত হইয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সালের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২১ লক্ষ ৫* 


, হাজার টন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে শতকরা! 


১৫ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি, পাইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে আলোচ্য বৎসরে ধান 
চাষের জ্রমি ( আউষ, আমন ও বোড়ো ) ও উহার আহ্ুমানিক উৎপাদনের 
পরিমাপ যথাক্রমে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার একর ও ১ কোটি ২ লক্ষ ১৭ 
হাজার টন। পূর্ববর্তী বৎসরে উহাদের পরিমাণ - ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭ 
লক্ষ ৭০ হাজার একর ও ৬০ লক্ষ ৪৩ হাজার টন। নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ ও 
‘দেশীয় রাজ্্যসমূহের আলোচ্য বৎসরের ধান চাষের অমির পরিমাণ ও অনুমিত 








উৎপাদনের শেষ পূর্ববাভাষ প্রদত্ত হইল :-- 
(হাজার একর হিসাবে ) (হাজার টন হিসাবে ) 
- ৰাঙ্গল! ২৩,৮২৪ ১০,২১৭ 
মান্রাঙ্জ ১০,৩৩৩ ৫১০৮০ 
ৰা ৮,৮৬৯ ২,৭৪৭ 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৭,৭০৩ 2২১৪ 
যুক্তপ্রদেশ ৬১৪৯১ ১১৫৮১ 
আপাম ৪১৮২৯ ১,৪৬৬ 
উড়িষ্যা ৪,৯৮২, ১,৩৮০ 
বোম্বাই ২,২৭৫ ৭৬৯ 
সিন্ধু ১,৩৮৪ ৩৯২ 
পাঞ্জাব ৮৮৯ ২৯৯ 
কুর্গ , 1৮৮ ৬০ 
, হায়দারাবাদ ৬৭৪ ১০৭, 
যহীশূব ৭৫৩ ২৩১ 
বরোদা ১৪৭ ২০ 
ভূপাল (মধ্যতারত ) '' ৩৩ | ৪ 
মোট ৭৩,১৬৫ , ২৫,৫৪৭ 
বোম্বাই প্রদেশের বাজেট 


ঘোস্বাই' প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৫ কোটী ১৮ লক্ষ | 
১৬ হাঁজার টাকা আয়, ১৫ কোটী ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় এবং A 
৯৮ হাঞ্জার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্যয় বরাদ্দের ॥ 
খাতে নিম্নলিখিত দফাগুলির জন্ত যত টাকা খরচ হইবে তাহা হইতেছে টু: 
এইরূপ £__ বেসামরিক জনরক্ষা' ৫০ লক্ষ টাকা, সমাজ সংস্কারক কার্ধ্যাবঙ্গীর | 
দন্ত ১৯ লক্ষ টাকা, শ্রিক্ষা ২ কোটা ৮ লক্ষ টাকা, চিকিৎসা বিভাগের অন্ত ' 
৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, জনস্বাস্থ্যের জন্ত ৫৬ লক্ষ টাকা, যুদ্ধোভর কালে & 
হাজার টাকা এবং 3 


অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত তহবিলে ২২ লক্ষ ৫০. 
পেন উল টন কাধে আন বিশেষ তিনে ৯ কোট টা 


চট্টগ্রামে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ 


যাহাতে অত্যাবশ্তক .খাস্ভ দ্রব্যের .অভাব না ঘটে এবং 


তক আকা! 
৪ 


'আধিক জগৎ 


জল জি অয তদ তপ ক রা 


বর্ত্তমান : 
সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষর থাকে সেই ' উদ্দেস্তে চট্টগ্রামের জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট & 
তারতরক্ষ! বিধান অনুসারে চট্টগ্রাম জ্রেলার বাহিরে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে চু 


১২২১ 





আসামের বাজেট 

. আসাম প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটী 7১৯ লক্ষ 
৩৮ হাজার টাকা আয় এবং ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয় দেখান 
হইয়াছে। ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা উদ্ব ত্ত থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ 
করা হইয়াছে। শিক্ষার ‘খাতে ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে 
৮৪ হাজার টাকা হ্রাস করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে গণশিক্ষার ব্যয় 
£০ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। পুলিশ বিভাগের ব্যয় পূর্ব 
বৎসরের: চেয়ে" ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা বাডিয়াছে। বনবিভাগের জন্ত 
খরচের বরাদ্দও ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। , 

বাংলায় সাইকেল রেজিগী'রীর ব্যবস্থা 

বাংলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার সাইকেলের মালিকদিগকে যেন সাইকেল 
রেজিষ্টারী করিবার জন্ত নিকটবর্তী থানায় উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেন। 
রেজিষ্্রেশনের পর বিনা মূল্যে প্রত্যেকটা সাইকেলের জন্ত রেজিষ্ট্রেশন নম্বর 
সহ একখানি প্লেট. দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর প্লেট বিহীন, কোন 
সাইকেল রাস্তার চলিতে পরিবে না। সাইকেল অন্তত্র পাঠানো হইলে বা 
রেজিস্ট্রেশন প্লেট হারাইয় বা নষ্ট হইয়া গেলে সে সংবাদও জানাইতে হইবে 
এবং পুনরায় রেজিষ্টে,শন প্লেট গ্রহণ করিতে হইলে সাইকেলের মাঁলিক- 
দিগকে উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সাইকেলেঁর বিক্রেতা ও 
আমদানীকারকদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তাহাদিগকে বিক্রেতার 
রেজিষ্টেশন ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে । তাহাদিগকে প্রত্যেকখানা 
সাইকেল রেজিষ্টেশনের জন্তু উপস্থিত হইতে হইবে না। 
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দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ! 
ইলেকটা ক মাগ্নাই কোং লিঃ 


হেড অফিসা “ইলেকটী ক হাউস” চট্টগ্রাম 


ইহা বাংলার পাঁটি প্ৰসিদ্ধ সহরে বৈর্যতিক শক্তি 
সরবরাহ করিতেছে । 
যথা--চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
এবং সিরাজগঞ্জ । 


অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহরেও শীঘ্রই কাৰ্য্য আরম্ভ করা হুইবে । 
অনুমোদিত মূলখন-_ . ** ২০১০০০০০২ টাকা 
(৮০,০০০ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
: প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য_২৫ টাকা । 
_বিলিকুত মুলধন-- ১২১*৩১০০০২ টাকা 
আদায়ী মূলধন . . ১০১৫৫,৯১৭৮৮/* আনা 
১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যস্ত মজুদ তহবিল হিলাবে ; 
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত এবং স্থায়া আমানতের : 
পরিমাণ ১,১৬,০০০২ টাকা। 
লভ্যাংশের পরিমাপ _-১৯২৮ সাল শতকরা ৩! আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬1০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭1০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে 
শতকরা ৬1০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪ টাকা, ১৯৩৬ সাল 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পধ্যস্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 
অতএব শেয়ারের মূল্যের শতকরা ৮০২ টাকা লভ্যাংশ 
দ্বারা প্রত্যপিত হুইয়াছে। 
মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর- কর্মচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯:৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের অন্ত বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
. বিবেচিত হইবে। 
০২৪ 
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- সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
| ১৯৪১ সালের রিপোর্ট 
সম্প্রতি আমর! সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪১ লালের , 
যে বাধিক রিপোর্ট” সমালোচনার্থ পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে 
ভারতের এই বুহত্তম যৌথ ব্যাস্কটির সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
গত ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী অমার মোট পরিমাপ 


ছিল ৩২ কোটি £০ লক্ষ টাকা।' ১৯৪১ সালের শেষে- তাহা, বাড়িয়া ' 
৪১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। তাহা; ছাড়া 'আদঘাত্ীরুত মূলধন ' ৃ 
,সিয়েশনের ' বাঁধিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উক্ত 


ও মস্কুত তহবিল বাড়িয়া যথাক্ৰমে > কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা: ও ১ কোটি ১ লক্ষ 
টাকা দীড়াইয়াছে। অপর দিকে এবার ব্যাঙ্কের নিট লাভের পরিমাণও 
গত বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণে অর্থাৎ: শতকরা ৩৩॥ ভাপ 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে নানা 'দিক 'দিয়া দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে একটা প্রতিকূল অবস্থার সুচনা হইয়াছে? . এই 
অবস্থায়ও সেঞ্ট্াল ব্যাঙ্কের কাজ কারবার এবার বাঁড়িয়াছে এবং উহার 
নিট লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা এই সুপ্রতিষ্ঠ দেশীয় ব্যান্কটির 
পক্ষে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

আদায়ীকৃত মুলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিলের দফায় উপরোপ্জ 
দায় ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাক্ষের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৫০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। 
উহার বদলে উত্ত, তারিখে ব্যাক্ষের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ £-- হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, গবর্ণযেপ্ট 
সিকিউরিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট ও কর্পোরেশনের খণপত্র ১৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, 
বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, প্রদত্ত 
খুণ ও ক্যাশক্রেডিট ১৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, বিল'২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, 
অমি বাড়ী ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত বিবরণে, স্পষ্টতর বুঝা যায় 
যে, ব্যাঙ্কের তহবিল নানা দিক দিয়া নিরাপদমূলক বিধিব্যবন্থায় নিয়োজিত 
রহিয়াছে এবং উপযুক্ত পরিমাণ টাকা নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনষোগ্য 
অবস্থায় রাখা হইয়াছে। 

, আলোচ্য বৎসরে কারবার চাঁলাইয়া সুদ. ও ডিসকাউণ্ট বাবদ সেপ্ট্যাল 
ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ১ কোটি ১০ নিক টাক! আয় হয়। অন্তান্ত 
দফার আয় লইয়া মোট আয়ের পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ॥ 
এ টাকা হইতে বিভিন্ন দিকের খরচগত্র নির্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের 


৪* লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা নিট লাভ হয়। পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৮ লক্ষ >১২' 


হাজার টাকা যোগ করিয়া তাহা ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দীড়ায়। ব্যাঙ্কের 
পরিচালকগণ ওঁ টাকা নিম্নর্নপভাবে নিয়োগ করা 'স্থির করিয়াছেন ২ 
শতকরা ৭ টাক! হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ মোট ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টাকা, মজুত তহবিল ৭ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন সিকিউরিটি এবং ভ্রনি বাড়ীর 
ক্ষয়পুরণ তহবিলে ৭ লক্ষ টাকা, ট্যাক্স'বাবদ.৮ লক্ষ , টাকা, অংশিদারদিগকে 
প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে বোনাস মোট ৩ লক্ষ ৩৬: হাজার টাকা, 
কর্ম্মচারীদের বোনাস ৩ লক্ষ টাকা, আগামী বৎসরের. হিসংবে জের 1৮ লক্ষ 
৯৮ হাজার টাকা! আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়া ব্যাঙ্কটির' যে 
উল্লেখযোগ্য কৃতকাধ্যতা দেখা দিয়াছে তক্দন্ত আমরা উহার, কর্মকর্তা দিগকে 
শআত্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । | 


সান্লাইফ এসিওরেন্স কোং 
সাঁনলাইফ এসিওরেন্স'কোম্পানীর ১৯৪১ সালের বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় 


যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী ১৮ কোটি 4০ লক্ষ .ডলার 'পরিমিত, 


. নুতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । উহা ১৯৪* সালের মোট নূর্তন কাজের 


, তুলনায় শতকরা ১৮৩ ভাগ বেশী “আলোচ্য বৎসরে বীমাকারীধিগকে; 


'সভ্যগণ £-_মিঃ 


মোট ৮ কোটি ৩ লক্ষ ১২ হাজার ডলার পরিমিত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে । 


উক্ত বাধিক বিবরণী দুষ্ট আরও জানা যায় যে, 'কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোট, প্রদত্ত বীমার অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
। ৯৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার । বর্তমানে কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য দীড়াইয়াছে 
৯৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৮ হাজার ডলার তন্মধ্যে ১৯৪১ সালের অংশ হইবে 
৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৩ হাজার ডলার। ' 


ইণ্ডিয়ান লাইফ. এসিওরেন্স অফিসেস, পি 
গত ৯ই মার্চ নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ. এসিওরেন্দ অফিসেস্‌ এসো- 


সমিতির বর্তমান বৎসরের কমিটি 'গঠিত হইয়াছে। প্রেণিডেণ্ট_পত্ডিত কে 
শান্তনম্‌। ভাইস্‌ -প্রেসিভেন্ট-মিঃ কে সি দেশাই ও মিঃ এন দত্ত। 
অনরারী 'সেক্রেটারী-_মিঃ এন জে গোর। কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির 
এইচ .ই জোন্প, মিঃ এস বি কার্ড মাষ্টার, মিঃ কে এম 
নায়ক, মিঃআর কে জৈন, মিঃ ব্রহ্ম দত্ত, মিঃ বাইরামজী হরমুসজী, মিঃ 
এম এ'আজিজ্ব আন্সারী, মিঃ ওয়াই মাঙ্গায়া, মিঃ পি সি রায় ও মিঃফ্যান্দিস্‌। 
: বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ক্যালকাটা জুট ম্যান্গুফঠটাকচারিং কোং. লিঃ :--গত ৩১শে 
ভিসেম্বর“পধ্যস্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বাধিক ১* টাকা। গণগুলপাড়া 


“মিল-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা! বাধিক 


৩০২ টাকা । ‘ইণ্ডিয়ান উড প্রভাক্টস. কোং লি: :গত ৩*শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাঁধিক ১৬1০ আনা। 
গৈরখাতা। টা কোং লি: :_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা। সেন্ডুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যান্ু- 
ফ্যাকচারিং কোং লি: গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
তন্ত শতকরা বাধিক ২৪২ টাঁকা। নিউ চুণ্টা টা কোং লিঃ £$_গত 
৩১শে ভিসেম্বর পধ্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা। 
স্বদেশী কটন মিলস্‌ কোং লিঃ:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ৯২ টাকা হিসাবে । 


বাজলায় ন,তন যৌথ কোম্পানী 

বিল্ডিং এণ্ড প্রোপা্টিজ লিঃ ৪_-ডিরেক্টর মিঃ সাধন চন্দ্র রায়! 
রেজিস্টার্ড অফিস-_-১৩৪, প্রিন্সেপ গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৯ 
লক্ষ টাকা । ব্যবসা- সর্বপ্রকার বিষয় সম্পত্তি ক্রয়, ইজারা, বিন্মিয় ইত্যাদি । 

ভিলেজ ইমপ্র,ভ.মেণ্ট এণ্ড ইপ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ £--ডিরেক্টর মিঃ আর 
কে গাহুলী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবস' গ্রামোন্নয়ন 
কাধ্য। 

কুরাল প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেকস ' কোং লিঃ :ডিরেক্টর মিঃ 
পরেশচন্দ্র দাস। রেভিষ্টা্ড অফিস-__২২, ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_প্রোভিডেন্ট জীবন বীমা। | 
, .এসোসিয়েটেড ইন্পোর্টসং এণ্ড এক্সপোর্টস, কোং লিঃ ঃ- 
ডিরেক্টর মিঃ এম বি পালঞ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিয--পিৎ, মিশন রো, 


* পন্পটেন্সন্, কলিকাতা | "অনুমোদিত যুধন ৯ লক্ষ টাকা? ব্যবসা 


এজেদ্ি। 

, হুগলী এগ্রিকালচার এণ্ড ইণ্ডাষটি জলি: ডি মিঃ বৈদ্ভনাথ 

দাস! রেজিস্টার্ড অফিস- বৈকুঠপুর, পোঃ ত্রিরেণী, জেঃ হুগলী |. অনুমোদিত 

যূলধন ২০ হাজার টারু!। ব্যবসা--জেলারেল মার্টেন্টসূ। 
'আর্কান্সার লিঃ 2 ডিরেক্টর মিঃ মিজ্জা ' মহম্মদ হুসেন। রেজিষ্টা্ড 

অফিস--২৭, আগা মেহাদী হী, কলিকাতা { অনুমোদিত মূলধন ২৫ হাজার 

টাকা। ব্যবসা-এজেন্সি। 


চে 


পেপার 


রী 





এ 
০1৯ ye EF ৫ eae 
5) ী হত % 
আখ আআ 2 
L নি] ॥ 





টাকা ও বিনিময় ' 
কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 

ক্লিকাতার টাকার' বাজারের অবস্থা প্রায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। , 
টাকার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে না। অবশ্ত গব্ণধেন্টকে চুক্তি 
"অনুযায়ী সমর-সামগ্রী সরবরাহের জন্ত ব্যাক্কসমূহের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের 
“ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। অল্প মেয়াদী খণের বাজারে টাকার অত্যধিক 
স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ব্যাক্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতা 
ও বোধাইএ যথাক্রমে 1০ আনা ও | আনায় অপরিবত্তিত রহিয়াছে । 
“ম্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, টাকার চাহিদা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্ত কল 
টাকার সুদের হারে উহাতে কোন প্রতিক্রিয়া' পরিলক্ষিত হইতেছে না। 
অন্তান্ত বৎসর এই সময় বাজারে ফসলের জন্য 'যে পরিমাণ টাকার চাহিদা 
“দেখা যায়, এবার তাহা অনেক কম। ' 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাঁজকারবার 


-সামান্তই হইয়াছে। 
গত ২৪শে মার্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
‘বিলের টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 


দাড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকাঁ। উক্ত আবে্দনসমূছের 
মধ্যে ৯৯৬ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৫৬৩ পাই দরের শতকরা 
প্রায় ৫৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার 
.ট্রেঙ্লারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১৮৯ পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে। আগামী ৩১শে মার্চ তারিখে তিন মাপের মেয়াদী ২ কোটি টাকা | 
ট্রেক্জারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হছইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য 


বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ₹রা এপ্রিল' তারিখের মধ্যে 


-টাকা দিতে হইবে। 
গত ১৮ই মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার 


টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেকারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ২৫শে মার্চ 


হইতে ২৮শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত পূর্কা ঘোষিত সর্তীন্ুপারে শতকরা ৯৯৩৬ 


+// পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেঞ্জারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জান। যায়, গত ২০শে 
মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলিত নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭৪ ,কোঁটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। 
- আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে বিজ্গার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের 'পরিমাপ 
:দীড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা) পূর্ববন্তী সপ্তাহে 
. উহার পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাক্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
৪১ কোটি ৭০ লক্ষ ১ হাজার টাকা ১ পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 


৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯ হাক্তার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গব্ণমেণ্টকে | - 


ধার দেওয়া হয় ১৯ কোটি টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার, দেওয়া_ 


ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁউাইয়াছে ৯৩ কোটি | 
.« লক্ষ ইত হাজার টাকা ) ূর্ববস্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট 
৬ কোটি ৫৮ লক্ষ €৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ; 





| ‘নিউইয়র্ক এজেন্টস-__দি গ্যারাটি টাই নিউইয়র্ক 
. হইয়াছিল ১২,কোটি ৫৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে, রিজার্ভ % এজে কোং-অবব 
hE b দি সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য কর! হৃয়.। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ ছার বলবৎ ছিল ৫ 


টেলিঃ হুণ্তি (প্রতি টাকায়) ১শিও$২ পে 
ও দৰ্শনী রি ১ শি €$হ পে 
ভি এত মাস রী ১ শি ৬ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) *. ৩৩২৭০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
' কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 


. আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাজ কারবার হয় নাই। রামনবমী উৎসবের জন্ত শেয়ার বাঞ্জার গত 
বৃহস্পতিবার হইতে বন্ধ আছে। কোম্পানীর কাগজের দরে কতকটা উন্নতির 


লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং স্বল্প মেয়াদী 'খপপত্রসমূহের দরেও সামান্ কিছু 
 উর্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক, শেয়ারক্রেতাগণ টাকা 


খাটাইবার উদ্দেস্তে শেয়ার কিনিবার জন্ত আগ্রহ দেখাইলেও বাজারের সর্কত্রই 
একটা! নৈরাস্তের আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে । ব্রহ্ম রণাঙ্গনে কিছুদিন 
যাবৎ একটা শাস্তভাব বঙ্জায় থাকার জন্ত কোম্পানীর কাগবরসমূহের দর 
সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; কিন্তু আজ ব্ৰহ্মদেশের যুদ্ধের যেরূপ প্রতিকূল খবর 
পাওরা গিয়াছে তাহাতে শেয়ার বাজারের অবস্থা আরও খারাপের দিকে 


পি 


“ভারতীয়: ধান মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ঠক ব্যাঙ্ক” 
জ্থাপিত_ডিসেন্বর ১৯১১ সাল) 

রও ০ ৩১৫ ০৯০ ০ ১০০০ টাকা 
বিক্রীত মুলধন ‘৩,৩৪,২৪,৪০০ টাকা 
আদায়ীরুত মূলধন ১,৬৮,১৩,১২০০ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল :** ১,৩৬,৪৩,০০০৭ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাঁণ.:* ৪১,৩১,৯০,৩৫৩২ টাকা 


হেড অফিস-_হাস্মা গান্ধী রোড, বোন্দে। 
ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
গপ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, . শ্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ ছুরহমম্মৰ এম্‌ চিনয়, মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 


লণ্ডন এজেপ্টস- মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিডল্যাগু ব্যাঙ্ক লিঃ 


সতীবলী পত্র লিখিয়া জানুন। | 
কলিকাভার শাখা--মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ '্ীট। বড়বাজার 
শাখা-_৭১ নং ক্রস স্রীট; নিউ মার্কেট শীখা--১০ নং লিগুসে গ্রীট, শ্তাম- 
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ব্যাঙ্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের | বাজার্‌ শাঁখা-->১৩৩ নং করর্ণওয়ালিস ষ্্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রা 

‘ পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ও | রোভ। বাজলার-শাখা-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
৯ কোটি ৪৯ লক্ষ €*' হাজার টাকা পূ্বর্তী সপ্তাহে উহাদের ||| গু়ী ও বর্ধমান। বিহারের শাখা--দামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, রর 

' পরিমাণ ছিল বধাক্রমে.১ কোটি ৭ লক্ষ ৫১ হাত্তার টাকা ও ৯ কোটি 'E ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, 'বেতিয়া, খাগারিয়া, টা 7 


, ফরবেশগঞ্জ, ও কিবাণগঞ্জ ! 
.. ।*৬৭-লক্ষ ১২ হাজার টাকা । নানি 










Pe 


\ 


$২২৪ 


তত তত পক ত 


এই বিভাগে কাত্রকারবারের পরিমাণ প্রচুর ন! হইরেও কোম্পানীর 
কাগজের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে।“ ৩* টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৮৮২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমূছের মধ্যে 


৩৪০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ, ৯৭/০ আনা, ০২ টাকা হুদের 


১৯৪৬ সালের-ডিফেন্স বণ্ত ৯৭দ০ আনা! এবং .৫২.টাক। সুদের: ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগজ ১০৪৮০ আনা দরে হসতাস্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খপপত্র- 
পর কোনরূপ বেচাকেনা হয় নাই। 


৮ 


কাপড়ের কল - 
এ বিভাগে মাত্র নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ার ৪1০ আনায় ক্রয় বিক্রয়' 
হইয়াছে 
: কয়লার খনি... 
৮1৮7 
পাটকল 


, প্রাটকলের শেয়ারের মধ্যে, কায়ারহাটি ৪৪৭ আনা এবং ষ্টযাপ্ার্ড 
. ২০৩ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং. ' 
এই বিশ্তাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ২২০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪1০ 


আনা পৰ্যন্ত উঠিয়াছে। সীল করপোরেশনের দরও ১৩৫০ আনা হইতে ১৪০ 
না পরত চড়িয়াছে। 


এই বিভাগের শেয়ারের দরে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। 


চা-বাগান 
চা-বাগানের শেরারের সামার দিক হইয়াছে। 





| ই আগতে হাত হইতে রা | 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড 'কোত্র ০হ্বচ্নিনেলে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী | 
হং রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। ৰ 


নানা হালদার বিশেষত এই হে; কোনও 
আল পীলাইয়া ফেনে ও 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় এ& কোং 


| ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক 






ৰিক জগৎ 


ভারতের সপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান | 





[ ৩০শে মার্চ, ১৯৪২ 


এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে'নিয়্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে :__ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩৭ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ২০শে মার্চ-৮৮৪০ 3 ২৫শে ৮৮৪০ 
সুদের খণ (১৯৪৩) ২৪শে মাঃ_-১০১দ০। ৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 





ভিত 


হ*শে মার্চ--৮৭২৮৭/০ ; ২৩শে--৮৭২ ৮৭০) ২৪শে--৮৭৮০ ৮৭1৮০) 


২৪৫শে--৮৭া৮০ ৮৮৯ । AS সুদের খণ. (১৯৫১-৫৪) ২০শে মাত৯৪৯ $ 
২৩শে--৯৪২। ৩১ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২০শে মাঁঃ--৯৫/০ 
৯৫1০ 3 ২৩শে--৯৫২ ৯৫1৩/০। € সুদের খপ (১৪৪৫-৫৫) ২০শে মাঃ 


EA ১০৪1০ ১০৪1/০ 3 ২৩শে--১০৪1৮%০ ১০৪]৮০ ) হ৪শে--১০৪৮%০ ১০৪।৮%০ ; 
২৫শে--১০৪৮/* ১০৪৮৩৪ । ৩২ সুদের ডিফেন্স বগ (১৯৪৬) ২০শে মাঃ 
৯৭1০ $ হ৩শে-৯1০) 


২৪শে--৯৭1০ ৯৭1/০। ২৭০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) 
২০শে মাঃ__৯৩২। ৩২ হুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে মাঃ৭৫২। 
০ সুদের খপ ডি ২৪শে মাঃ_-৯৭1%০। | 
"ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্টি) ২০শে বাড ৪৫২ ৩৯৭২ 3 েমপূর্ণ আদায়ী- | | 
রা মাঃ৩৩৭৯। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক '২০শে মাঃ--৯২২ 3 ২৩শে 
3*₹৪শে--১৫৪০ ৯৬২ 3 ১ ২৬শে-_-৯৫1০ ৪৭৯ | 
0 রেলপথ 
চাপারমুখ শিলঘাট রেলওয়ে ২*শে মার্-৮৫২ 


লাহোর ইলেক্টী,ক ('বি' ) ২৫শে মার্ড--৩৩/০। বেনারস ইলেক্টা,ক 


২৩শে মার্চ -১৪0%০ | 


কাপড়ের কল 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ১৫শে সার্ট 


সস onetime = 









রাসায়নিক জ্রব্য দিয়া 
ইহা 


৭১) ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত 
ফোন 2 কলি: ১৮৩২।, 


A | প্রধান বাণিজ্য কেন্রে 


৩০শেমার্চ, ১৯৪২]. 








হা 


কয়লার খনি 
নিউ বীরভূম (প্রেফ) ২৩শে মা:--১৩১ ১৩/০। বরাকর (প্রেফ) ২৪শে 


মাঃ--১৩০১ ১৩০৪০ | 


ইণ্ডিয়ান কপার ২৩শে মাঃ_-১৫৮০ ১1৩০) 


হ৫শে-_১৪০০ ১৮০ | ? 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৩শে মাঃ--১০২২ 3 ২৪শে--১০০7* 
১৩২৭ 3 ২৫শে--১০)০ | ফ্রাঙ্করস ২৩শে মাঃ সি) যন 1 


2 


২৪শে--১৪৩/৩ 


পা 

বেদি (প্রেফ) ২০শে মাঃ-"১৩০২। গৌরীপুর (প্রেফ) ২০শে 
মাঃ-১২০৯। নিউ সেপ্টাল (প্রেফ ) ২০শে মাঃ_-১২০২। কামারহাটা 
২৩শে মাঃঁ-৪৪৭0০ ৪৫০২1 ষ্যাওার্ড ২৩শে মাঃ--২০৩৷/০। এংলো 
ইণ্ডিয়া (প্রেফ ) ২৪শে মাঃ-_১৩২২ ) ২৫শে--১৩৪২। বেঙ্গল জুট ( প্রেফ ) 
২৪শে মাঃ১৪০২ | কেলিডনিয়ান (প্রেফ) ২৪শে মাঃ--১৩৪২, | ব্জ 
বন্ত ( প্ৰেফ ) ২৫শে মা:-১ ১৩১২ |" ল্যাব্দডাউন (প্রেফ) ২৫শে মাঃ 
১০৩২1 নৈহাটী (প্ৰেফ )২৫শে যাঃ-১৩২। নিউ সেণ্টাল ( প্ৰেফ ) 


৫ $১৩১ 
২৫শেমা ২ | ইঞ্জিনিয়ারিং 
বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ২০শে মাঃ-১৩০২), ২৪শে--১৩০২। 
ইত্ডিযান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২০শে মাঃ--২২৷০ ২২/০ ২২1০ ২২৪৮০ ) 
২৩শে-_২২৪০ ২২৪৮০ ২৩০ ২৩৮০ ২৩৩০ ; ২৪শে-_২৩1%* ২৩৫৮০ 
২৩৮০ ২৩/০ ২৩৮০/০ ) হ৫শে--২৩৬/০ ২৩৪০ ২৩/%০' ২৪২ ২৪/০ ২৪%০ 
২৪৬০ ২৪০ ২৪1/*। টষ্টাল করপোরেশন (অভি) ২০শে মাং_-১৩৮০ 
১৩%/০ 3 ২৩শে--১৩৮০ ১৪২ ১৪/০ ১৪1০ ২৪শে-_-১৭%০ ১৪৩/০ ১৪}০ 
১৪1/০ ১৪০০ ) ২৫শে-_১৪%/০ ১৪|০ (প্রেফ ) ২৩শে মাঃ-৯৩৯ 5 
২৪শে-_-৯৩১ ) ২৫শৈে--৯৩৯ ৯৩০ 
. কাগজের কল 
শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) ২০শে মাঃ--১১১২। টাটাগড় পেপার 
( সেকেণ্ড Sl ট্টহণ মাঃ-১০০২ 3 (অভি ) ২৫শে মাঃ--১৮|০ ৷}, 
_ " : চিনির কল | 
চম্পারণ ২০শে মাঃ টি ৷ বুলাও ২৪শে মাঃ-__২৩৮%০ | 
রে -১৫০ | 
চা"বাগান 


বানারছাট (8 মাঃ_-১৫০১ | দেশাই এণ্ড, পীর্ব,তিয়া 
, ২৫শে মাঃ২৫০২1 বেলগাছি--২শে মাঃ-২শাণ। বেটিলী ২৪শে 
মাঃ_৭1০ 5 ২৫শো-*1 সোণাই রিভার ২৪শে মাঃ-২৩%০। 
| ডিবেঞ্চার 


৬২ সুদের (১৯১৬-৪৪) সালের এসোসিয়েটেড হোটেল, ২*শে মার্চ 


সুদের (১৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা ইনপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট 


১০০০৭৩ 1 ৫8০ 


২৫শে রা ৫1০ সুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইপ্ডাইীজ ) 


,২০শে মা১০৩৪৪ 3 হ৩শে--১০৩২ | ৬. সুদের (১৯০৮-৪৮) সালের. 
পাশা টপ 
দেশের আখিক উন্নতিকাঁর্ধ্যেব্যাঞ্কিংএর কত বিপুল 
ডি প্রভাব ' তাহা' উপলব্ধি করেন আপনি ' 


যর ও সহাহভূতির উপর নির্ভর করে। | 
দিএসোসিয়েটেড় ব্যাক অব ত্রিপু 


: পৃষ্ঠপোষক £ নিলা ৪ মারা মানিক্য বাহার, 


কে,সি, এস, 
অফিস সমূহ £ 
বাংল। ও আসামের প্রধান 








শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। 


. চিফ অফিস : আগরতলা: ত্রিপুরা ষ্টেট 
, 1, কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রো 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা -_টেল্িগ্রাম 


" আথক জ্গগৎ ' 


৯৮৩ ্ 


. মারে এণ্ড কোং 
.প্রতাবপুর , 










J 


"S২২৫ 


হাওড়: আমতা রেলওয়ে ২৫শে মাঃ-১০৭২। €]০ সুদের (১৯৩৯-৪৯) 
সালের হুকুমটাদ জুট ( সেকেও মর্টগেজ ) ২৪শে যাঃ--১০০॥০ | ৬২ সুদের 
(১৯১৫-৪৫) সালের হুমায়ুন প্রপাটি ২৫শে মাঃ -১০০॥০ ৷ 
. বিবিধ 

বি, আই করপোরেশন (অভি) ২০শে মাঁঃঁ_৪॥০ ; ২৩শে-_-৪॥০ ; 
২৪শে--৪৮০, ( প্রেফ ) ২০শে মাঃঁঁ১৫৪৬ ও ২৪শে ১৫৯২ মেদিনীপুর 
জমিদারী ২*শে যাঃ_৬৫২। ভানলপ রাবার (ফাষ্ট প্রেফ ) ২৩শে মাঃ" 
১২২২ | এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অভি) ২৩শে মাঃ_১১২। বৃটিশ 
সিলোন করপোরেশন ২৪শে মাঃ_-৪॥০ 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৭শে মার্চ । 


আলোচ্য সপ্তাহের, পাটের বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই . 
উল্লেখ করিতে হয় পাট চাষ সম্পর্কে ' বালা সরকারের নূতন সিদ্ধান্তের 
কথা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট 
চাষ করা হইয়াছিল তাহা কমাইয়! অর্দেক করা তইল | পূর্বে ১৯৪০ সালের 
তুলনায় ১৯৪২ সালে ১* আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষের, সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে জাহাজ সংস্থান সমস্তা হেতু ও ব্রহ্ম দেশের 
সহিত জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিনষ্ট হওয়ার ফলে চাউল সম্পর্কে 
যে সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহা! বিবেচনা করিয়া বাঙলার প্রধানমন্ত্রী উক্ত 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন ৷ 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে কাজকারবার যৎসামান্তই 
হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে উতকষ্ট শ্রেণীর পাটের কাজকারবার বেশ 
সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশ। থলে ও চটের বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত 
হয়। গত ২৬শে মার্চ তারিখে ৯ নং পোটণর মার্চ ১৯২ টাকা, এপ্রিল 
১৮২ টাকা, মে-জুন ১৯২ টাকা, ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ৯৬০ আনা এবং 
১১ নং পো্টার মার্চ ২৪1০ আনা, এপ্রিল ২৩1০ আনা, মে-জুন ২১৫০ আনা! 
ও জুলাই-সেপটেম্বর ২০৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।' 

গত ২১শে মার্চ তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে মেসার্স সিন্ক্লেয়ার 
লিঃ-এর ও সপ্তাহের পাট' সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ' যে, 
পূর্ববঙ্গের: অধিকাংশ জেলা হইতে সন্তোষজনক বারিপাতের সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। স্থতরাং আশা করা যায়, পাট, বপন' কার্ধা ভালভাবেই 
চলিতে-পারিবে। পশ্চিম ও উত্তর বে বৃষ্টি আশানুরূপ হয় নাই। উচ্চ 
অঞ্চলসমূছে পাট বপনের উদ্ভোগ "আয়োজন চলিতেছে । নারায়ণগঞ্জ, 
হাজিগঞ্জ, আস্তগঞ্জ, আখাউড়া ও এলাশিন' অঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হুইয়াছে। 


চাদপুব, সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ, ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে সামান্ত বৃষ্টি হইয়াছে 


এবং শ্রী” সকল অঞ্চলে .আরও বৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় চৌমোহনী, 
নিখলিদামপাঁডা ও ভাঙ্গুরা অঞ্চলে আবহাওয়া অত্যন্ত স্ু্ষ ও উত্তপ্ত এবং 
বৃষ্টিপাত হুয় নাই। পাট ভিসি সকল অঞ্চলে আত বৃষ্টিপাতের 
একান্ত প্রয়োজন), - - ১৬০১ হত তি 239 
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| দির; 


চশ্কোঁৎ্‌ ভিন 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকাধ্যে 
ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদৃত। 


১০1 














AA চে ef 


ce EES 


a 
APE কলিকাতা, ২৭ শে মার্চ । 
Gan Hel Sr OED পাও 


'এজেণ্টগণ 'কর্তৃক' তুলা ক্রয় করা হইবে এই মৰ্ম্মে ভারত' সরকারের 
বাণিজ্য সচিব যে বিবৃতি দিয়াছেন সেই সংবাঁদেও “বাজারের ' অবস্থার 
কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।' যুদ্ধের সংবাদ এতই নৈরাপ্ত- 
জনক যে বাজারে আশাভরসার সঞ্চার হইতে পারিতেছে না। নিউইয়র্কের 
সংবাদে প্রকাশ, তথাকার তুলার বাজারে আরও চড়তির ভাব লক্ষিত 
হয়। গত ২৬ শে মাৰ্চচ-তারিখে' বোরোচ: “এপ্রিল-মে ১৬২/* আনা, 
বোরোচ ভুলাই-আগষঠ ১৮১২ টাকা, বেঙ্গল: মে ১২৫২ টাকা 3 
জুলাই ।১৩০[০-'আনা, ওমরা মে: ১৩৮৫০ আনা ও ওমরা, রাই 5 
টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ' 7" 
'সোণা ও রূপা দি 
| রত " কলিকাতা, ২৭ শে মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে বো্বাইয়ে লোদার দরে আরও নি্গতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। . বোশ্বায়ে প্রতি তরি রেডি সোপার দর ৫২, 
হইতে নামিয়া ০৮০ আনায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রতিটা গিনি 
দরও ৩৮৪১০. আনায় দাড়াইয়াছে। বোদ্বাইয়ে এপ্রিল ও মে মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোপার দর হইতেছে যথাক্রমে ৫১৭৯ 
আনা এবং , ৫২%০ আনা। লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর 
৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিব্তিত রহিয়াছে। কলিকাতায় প্রতি তরি 
পাকা সোপা €০॥০ আনা, বড়ালবার প্রতি প্রতি ভরি ৫০1৩/০ আনা 
এবং প্রতিষ গিনি ৩৯/০ আনা দরে ক্রয়নিক্রয় হইয়াছে। : ] 
. রূপা 
এসপ্রাহে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে নিগতি- দেখা 
গিয়াছে। বাজার বন্ধ হওয়ার - দিকে অবস্ত কতকট! তেজীর ভাব 


পা ' 


A 


পরিলক্ষিত হইয়াছে প্রতি একশত তোলা রেডি ক্ূপা ৮৪/০ আনায় 
বিকিকিনি, হইয়াছে। এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে, প্রতি 
একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৭৮1/০ আনা।, কলিকাতায় প্রতি € 
একশত তোলা রূপা ৮১২ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা, 
রূপা ৮১০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।, লগ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট... 
রূপার দর হইতেছে ২৩২ পেঙ্। রা 





at রেডি 


হ্ডে 
( ক্লাইভঘাট দ্রীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় )1 


: ৪১১১৫ 


লক্ষিত হয়। তুলার দরে ক্রমাবনতি দৈথা, যায়। গবর্ণমেন্টের ত্রপ্রা্ড "বিকিকিনি হইয়াছে +- 


টাকা, | 





1 
. 





- [৩ৎশে মার্চ) ১৯৪২ 
ll ধান ও'চীডলের বাজার, ... 
| ELE '" কলিকাতা, দশে সার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাভায় প্রতি মণ ধান ও" চাউল নিয়ন্্প দরে 


মাঝারি পাটনা ০ 3 
পুৰা পাটনাই--৩৮ 


ধান--২৩নং পাটনাই-_৩//৬ প পাই ভাসি 
বূপশাল-_-৩/৬০ ; দাদশাল--৩]০ FERN; K 
৩|০, | 2 

চাউল. (পুরাতন EE RG রি ২৩নং - লাটনাই 
(নূতন )--৫॥০ ; ; কামিনী আতপ-_৬1৮%৫ - ৬৪০ ; ব্ূুপশাল--৬৫০ ; কাটারি 
টিন রূপশাল €৫টেকি ছাট! )৬]০। - 77১7৮ 
চং " সরিষার তেলের দর . 1 7; 

ডি ‘বিনোদ 'ব্রাপ্ত ( প্রতি“মণ ) ১৪৫১ 
ঘানি ব্রাণ্ড (প্রতি মণ.)--১৪৷০ ;' 'শ্রীহরি' ব্রাশ (প্রতি মণ )-_১৩৭০ ) 
মিরা Hi )—>৩u॥০ বিলি (প্ৰতি মগ 9১8৯1 
| .'খৈলের বাজার: 


বা 2 

রেড়ির টে সপ্তাহে রেড়ির খৈলের'বাজার তেজী ছিল। 
কলসমূহ প্রতি মূপ রেড়ির খৈল ২//০ আনা হইতে ২৬০, আনা. দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল" খৈল ্যবসারীরা গ্রতি ছুইফনী: বস্তা রেড়ির খৈল বেস্তা প্রতি 
প্রতিটা থলের অন্ত অতিরিক্ত 1০ আনা সহ). ৫%* আনা হইতে &1%* আনা 
দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল, এসে মাত্র স্থানীয় খরিদ্বারেরাই রেড়ির 
খৈল ক্রুয়-করিয়াছিল্‌।, সু 

সরিষার খৈল-_এসপ্তাছে সরিষার খৈলের' বাজারে, স্থির ভাব 
গিয়াছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১০ আনা হইতে ২২ টাকা 
দূরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারের! প্রতি দুইমণী 
বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্ত।” আনা অতিরিক্ত ধাধ্য 
করিয়া) ৪1০, আনা, ইইতে ৪1০ আনা, দরে বিক্রয়, করিতে . আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল। ৷ স্থানীয় খরিদ্দারের! ,সূরিষার বৈলের, অন্ত বিশেষ চাহিদা, 


sug of 
লা 


দেখাইযাছে এ এবং ং এই ও অন্ত ঠ সরিষার বৈলের দর : তেলী হইয়া al 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 
Es হেড শি 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 
কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ' ৫*,০০*৯০২ টাকা 
.. বিক্রীত . ৮৩১7৫6৫২৫২৮ 
.এআছারী ৮. ৯৩১২৮৫, 
কাধ্যকরী. 


রর ২৫. ০৬, ১৬০৬২ % 


শাখাসমূহ 
পুরী,কটক, মলা বাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাশপুর, '. 
তেজপুর, ১ .চাকাও::নারায়গগরঞ্জ ৷. ' 


চাও হাটী লাখ লা হে... ্‌ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ' 





ক্লাইভ ফ্রুট (১এ ডাঁগহোসি স্কোয়ার ইট ১. | 


পরখ 







ARTHIK JAGAT 
কবআা- শ্ৰান্ত - - ঠিল্স - অঞথনীত ‘বষ্স্মক্ 


সম্পাদক-_শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 






৯ঞ, 





























' কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল সোমবার ১৯৪২. ৃ ৪৬শ সংখ্যা 
সাময়িক ও প্রসঙ্গ ১২২৭-১২২৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১২৩৩-১২৪১ 
বটি ঈবরস টের প্রস্তাবও তাহার পরিণতি ' ১২৩০ মা | 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা! ২১২৩১ টি 
খাগ্ঠাভাবের সমস্তা ঠা ১২৩২ ' বাজারের হালচাল ১২৪৩-১২৪৬ 








৫ দি কতা | 
555 ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ, গবর্ণমেন্ট যে 


প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভার- 


তীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিছিন্ন থাকিতে পারিবে.বলিয়া,নিদ্দে শ দেওয়া 
হইয়াছে, এইরূপ নির্দেশ কার্য্যকরী হইলে তাহা অথণ্ড ভারতকে 
খণ্ডিত করিয়া .দেওয়ারই সামিল হইবে! প্রদেশগুলির. ভিতর 
বিভেদ স্থষ্টি করার এই পরিকল্পনা কেবল রাজনৈতিক: অবিবেচনার 
পরিচায়ক নহে, এদেশের বিহিত অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতেও 
তাহা আপত্তিকর. খ্যাতনামা শিল্প ব্যবসায়ী, মিঃ বালটাদ. হীরাটাদ 
সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এ..বিষয়টি পরিষ্ষার- 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদেশী বণিক ও.বিদেশী 
শিল্লোগ্ঠোগীরানানারূপ কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ 
এদেশকে শোষণ. করিতেছে ৷ '.এই অর্থ-নৈতিক শোষণ বন্ধ করিবার 
জন্য ভারতের বিভিন্ন, প্রদেশের লোক বর্তমানে সম্মিলিতভাবে চেষ্ট! 
করিতেছে। সেই. চেষ্টার ফলে দেশে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় 
ব্যবসা" বাণিজ্য .ক্রুমে-ক্রুমে গড়িয়া উঠিতেছে। -এই অবস্থায় 
ভারতের কোন কোন প্রদেশকে যদি আজ রাজনৈতিক দিক দিয়া 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে সেই ধরণের চেষ্টা বাধা- 


প্রাপ্ত হইবে । যে সব শিল্প ব্যবসায় ইতিমধ্যে গড়িয়া তোলা হইয়াছে . 


নানাদিক দিয়া ' তাহাঁও ক্ষতিগ্রস্ত..হইবে। বহির্বাণিজ্যের উন্নতি, 
দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ, বিদেশী দ্রব্যের বদলে স্বদেশী দ্রব্যের 
ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত প্রদেশের স্বার্থ বুঝিয়া তখন 


'আর কোন. সম্মিলিত কর্মপন্থা অনুসরণ করা যাইবে না। 


চে " সাময়িক াময়িক গায় 


বিচ্ছিন্ন প্রদেশসমূহের সহিত নৃতন স্বার্থ সংস্পর্শ স্থাপন করিয়া বৃটিশ 
বণিকেরা হয়ত বা. পুনরায় এদেশকে শোষণ করিবার ব্যবস্থাই 
কায়েমী, করিয়া লইবে। এক প্রদেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য উপেক্ষা 
করিয়া হয়ত বা অন্ত প্রদেশে বিদেশ 'হইতে সেই শ্রেণীর দ্রব্য 
আমদানীর ব্যবস্থা হইবে। এই ধরণের পরিণতি ভাবিয়া বালঠাদ 
হীরাটাদ বৃটিশ সরকারের উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য 
করিয়াছেন। তাহার মতে ভারতের অর্থনৈতিক কল্যাণ দেখিতে 
হইলে বর্তমান প্রস্তাব যথাযথ গ্রহণ করা চলে না। মিঃ বালটাদের এই 
মন্তব্য আমরা সর্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
আশ্রয়হীন জনসাধারণের সমস্ত! 

ব্ৰহ্মদেশ হইতে যে সকল ভারতীয় নর-নারী এদেশে আসিয়াছে 
এবং এখনও প্রত্যহ দলে .দলে আসিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই 
নিঃস্ব ও দরিদ্র, তাহাদের অনেকেই মালয় ও ব্রহ্মদেশে সামরিক 
বিপর্যয়ের ফলে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ও নিরুপায়। ইহাদের 
স্থান হইতে স্থানাস্তরে কোন রকমে পোৌছাইয়া দেওয়া 
ছাড়া গবর্ণমেণ্ট এতাবৎ আর.কিছু করেন নাই এবং .কিছু 
করিবার তাহারা. সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়াও আমাদের জানা 
নাই। সম্প্রতি চট্টগ্রাম সহরের আশেপাশের অঞ্চলসমূহ হইতে 
সামরিক প্রয়োজনে বহুলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়। দিয়া সরিয়া পড়িতে 
বাধ্য হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে যাহাদের কোথাও গিয়া দাড়াইবার 
স্থান নাই, তাহাদের সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন কিনা বা করিতে মনস্থ করিয়াছেন কিনা তাহাও আমরা 
জানি না। বর্তমানে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ও অদুরস্থ কোন কোন 


ফোন কলি: ৩০৪ 


কলিকাতা । 





১২২৮ 


* অঞ্চল হইতে স্বল্প সময়ের নোটিশে অধিবাসীদিগকে বাড়ীঘর ইত্যাদি 
স্থাবর সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে হইতেছে 
বলিয়া প্রকাশ। এই সব সংবাদ সত্য হইলে, তাহারা কোথায় 
যাইবে, কি করিবে, কি খাইবে সেই সম্পর্কে দেশের গবর্ণমেপ্টই বা 
“কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন দেশবাসী তাহার কিছুই অবগত 
নহে। অনেকেরই অন্যত্র কোন ঠাই নাই। স্থানীয় চাষাবাদ বা 
চাকুরী বা ব্যবসা ব্যতীত অর্থোপাজ্জনের আর কোন উপায় নাই। 
এমন অবস্থায় এই সব অধিবাসীদের লইয়া একটা দারুণ সমস্তার 
সবষ্টি হইবে। জাপানী অভিযান ভারতে, বিশেষ করিয়া বাজলার 
দ্বারদেশে, প্রায় উপনীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গোপসাগরে 








জাহাজ ডুবি” ও ভারতের পূর্ব উপকূলের কতিপয় সহর ও বন্দরে ' 


বিমান আক্রমণের পর আসন্ন দুর্দদিনের জন্য গবর্ণমেন্ট ও. জনসাধারণ 
উভয়কেই প্রস্তুত হইতে হইবে__একথাও আমরা অস্বীকার করিব না। 
সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজনে কোন কোন এলাকা অল্প সময়ের 
নোটিশ দিয়া খালি করিয়া দিলে তাহাতে বহু লোকের অপরিসীম 


অসুবিধা সত্বেও বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে আপত্তি করার কিছু নাই । - 


কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সব আশ্রয়হীন ও আশ্রয়প্রার্থী নরনারী:ও. শিশুর 
দল সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টেরও দায় ও দায়িত্ব রহিয়াছে। :েট বৃটেন ও 
অগ্ান্ত দেশে অনুরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় গবর্ণমেন্ট. জনন্ার্থের দিকে 
সম্যক সচেতন হইয়া সব্বাঙ্গীন কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হন। আমাদের 
দেশে উহার ব্যতিক্রম হইলে বিক্ষুধ জনসাধারণের মনে গবর্ণমেন্টের 
প্রতি বিরূপ মনোভাবের উদয় হইলে তাহা শাসক ও শাসিত কাহারও 
পক্ষেই মঙ্গলের কথা নহে। আশ! করি- এই গ্ররুরী বিষয় সম্যক 


বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট অনতিবিলম্বে স্থির সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। 


কৃষির উন্নতি সম্পর্কে নূতন পরিকল্পনা 

জমির চাষাবাদ সম্পর্কে নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থা ' বলবৎ 
থাকায় এদেশের কৃষি এদেশবাসীর আয় বৃদ্ধির পক্ষে তেমন সহায়ক 
হইয়া উঠিতেছে না। কৃষকেরা অনুন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি 
লইয়া গতানুগতিক ধারায় চাষের কাজ নিব্বাহ করিয়া চলিয়াছে! 
উহাতে ভূমি কর্ষণের কাজ স্ুসম্পন্ন হয় না বলিয়া ফসল উৎপন্ন 
হয় কম! জমিতে নানারূপ আগাছা জনম্মিয়াও ফসলের ক্ষতি ঘটিবার 
আশঙ্কা থাকে৷ অন্তান্ত দেশে ভূমি কর্ষণের কাজে ট্রাক্টর প্রভৃতি 
উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি 
তথা ফসলের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়ান সম্ভবপর হইয়াছে । 
আমাদের দেশে কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে আক সেইরূপ 
ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এদেশের কৃষকেরা দরিদ্রে বলিয়া ট্রাক্টর ক্রয় 
ও তাহা ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে না। এবিষয়ে সাহায্য ও 
সহযোগিতা করা সম্বন্ধে দেশের গবর্ণমেন্টও উদাসীনই থাকিয়। 
যাইতেছেন। এই অবস্থায় ট্রাক্টর প্রভৃতি শ্রেণীর দামী যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের কি সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেরই বিবেচনার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। হায়দরাবাদ রাজের 
সরকারী শিল্প বিভাগের ভূতপূর্র্ষ ডিরেক্টর মিঃ নিজামুদ্রীন হাইদর 
সম্প্রতি “ইণ্ডিয়ান ফান্মিং পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ে 


বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন এবং ট্রাউর সরবরাহের সমস্তা . 


সমাধান করিবার জন্য বিশেষ একটি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন । তিনি 


বলিয়াছেন, এদেশে কৃষির উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে ট্রাউর ব্যবহারের 


ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত আর বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর করিয়া 
তুলিতে হইলে দেশের পু'জিপতি ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি সেবিষয়ে 


আথক জগৎ 


[ ১৩ই এপ্ৰিল, ১৯৪২ 





নিবন্ধ হওয়া প্রয়োজন। পু'জিপতির! নানাভাবে টাকা খাটাইয়া 
লাভের সুবিধা দেখিয়া থাকেন । ট্রাক্টর কিনিয়া কৃষকদিগকে তাহা! 


ভাড়া দেওয়া এদেশে একটা লাভের ব্যবসা হিসাবে পরিণত হইতে, 


পারে। আর পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা দেশে ভূমির চাষাবাদ সম্পর্কে 
অনেকটা উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এরূপ প্রণালীতে দেশে 
ভূমির জলসেচ বিষয়েও যে যথেষ্ট সুব্যবস্থা করা যায় মিঃ হাইদর 
তাহাও দেখাইয়াছেন। আমরা মিঃ নাজিমুদ্দীন হাইদরের এরূপ 
নির্দেশ সময়োপযোগী ও সুচিস্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশের 


ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই নির্দেশ কাধ্যে পরিণত 


করার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা সুখী হইব। 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 


পশযলয নয সম্পর্কে ইতিকরতবযতা নিবারণের জন্য সম্প্রতি 


নূতন দিল্লীতে একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং উহার ফলে এই 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে কয়েকটি কার্য ক্রমও নির্ধারিত হইয়াছে । এদেশের 
অনেক ব্যবসায়ী কৃষকদের নিকট হইতে কমমূল্যে খাগ্শস্ত ক্রয় ৷ 


করিয়া তাহা অত্যধিক চড়া দামে সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতেছে । ' 


তাহা ছাড়া সুযোগমত অধিক মূল্য আদায়ের আশায় অনেক ব্যবসায়ী 
বর্তমানে আহাধ্য দ্রব্য কিনিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহ! মজুত করিতেছে। 
একেই দেশে খাস্দ্রব্যের যোগান কম তাহার উপর ব্যবসায়ীরা এই 
লাভের ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করায় স্বভাবতঃই দেশে উহাদের 
অপ্রাচূর্য্য ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দিল্লী 
সম্মেলন দেশে খাগসামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহারা সমস্ত প্রাদেশিক 
সরকারকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদানের রীতি প্রবর্তন 
করিতে ও সমস্ত পাইকার ও আড়ত্দারদের নাম রেজ্েষ্টারী করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন। এই'নির্দেশ কার্য্যকরী হইলে উপযুক্ত লাইসেন্স 
ছাড়া কোন পাইকার বা আড়তদার থাগ্চসামগ্্রী বিক্রয় করিতে পারিবে 
না। কোন পাইকার বা আড়তদার যাহাতে অতিরিক্ত লাভের আশায় 
খাদ্যদ্রব্য মত্ত করিতে না পারে এবং তাহারা ' যাহাতে পণ্যের" মুল্য 
ইচ্ছামত চড়াইয়া দিতে না পারে, লাইসেন্স. প্রদান করিতে গিয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ সেবিষয়ে সতর্ক নজর রাখিবেন। খাচ্চদ্রব্যের 
খুচরা ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে দিল্লী সম্মেলন এরূপ লাইসেন্স প্রদানের 
কোন নির্দেশ দেন নাই। তবে তাহার! বলিয়াছেন, কোন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন বোধে খুচরা ব্যবসায়ীদিগকেও 
লাইসেন্স লওয়া সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। খাগ্ধসামগ্রীর 
সব্ধবোচ্চ' মূল্য নিদ্ধারণের প্রশ্ন আলোচন! করিয়া দিল্লী সম্মেলন 
এ বিষয় বিবেচনার জন্য বিভিন্ন এলাকায় 'রিজনাল কাউন্সিল’ 
বসাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। কোন অঞ্চলে কোন খান্চদ্রব্যের মূল্য 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে উক্ত কাউন্সিল সেই পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য স্থির 
করিয়া তাহা বলবৎ করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গৃবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ 
পেশ করিতে পারেন । যানবাহনের অসুবিধার দরুণ বর্তমানে দেশে 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে -.খাগ্যসামগ্রী চালান দেওয়া কঠিন . হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ফলে কোন কোন এলাকায় উহাদের মূল্যও বেশীরকম 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দিল্লী সম্মেলন 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গব্ণমেন্টকে প্রয়োজনমত সরকারী ট্রান্সপোর্ট 
এডভাইসরী কাউন্সিল বা যানবাহন সম্পর্কিত পরামর্শ সমিতির 
মারফতে চেষ্টা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । 


যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য পণোর 


দাম অত্যধিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহাতে দেশের দরিদ্র - 





লৰ 


& 


১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২] 


জনসাধারণের বেশী রকম দুঃখ ছুর্দশ। দেখা দিয়াছে। কিন্তু নানারূপ 
কনফারেন্স ও কমিটি বসান ছাড়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এপর্যন্ত . 


ভারত গবর্ণমেন্ট কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই করেন নাই। পণ্যমূল্য 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বর্তমান ' বৈঠকের ফলে পণ্যের সর্বোচ্চ :মূল্য 


নিদ্ধারণ সম্পর্কে ও যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কার্যক্রম স্থির 
হইয়াছে তাহা এই ধরণের প্রশ্ন ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। তবে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়া পাইকার ও 
আড়তদারদের লাভের ব্যবসা বন্ধ করিবার যে পরিকল্পনা দিল্লী বৈঠকে 
"গৃহীত হইয়াছে, উহ! কার্যকরী হইলে খাছ্সামগ্রীর মূল্য কতকটা 
নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা । কিন্তু এ বিষয়েও 
অচিরেই কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার আশা কোথায়? 
ফেব্রুয়ারী মাসের বহির্বাণিজ্য 

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে এদেশের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য যে কিরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ফেব্রুয়ারী 
মাসের বহির্বাণিজ্যের হিসাব দৃষ্টে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত 
'জানুয়ারী মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল , আলোচ্য মাসে সেস্থলে ভারতবর্ষে মাত্র 
৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। গত জাহুয়ারী 
মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছিল । ফেব্রুয়ারী মাসে সেস্থলে এদেশ হইতে বিদেশে 
২১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । তবে এবার 
আমদানী যত কমিয়াছে রপ্তানী তত কমে নাই। ফলে জানুয়ারী 
মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের অনুকূল উদ্বত্ত হাস না 
-পাইয়! তাহা বরং বৃজ্ধিই পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে পণ্যবাণিজ্য- 
খাতে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ১* কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক 
হইয়াছিল। এবার সেরূপ আধিক্যের পরিমাণ দড়াইয়াছে ১১ কোটি 
৮৭ লক্ষ টাকা । চা 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে: প্রশান্ত মহাসাগরের 
দিক দিয়া ভারতীয় বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে। তাহার পর ভারত 
মহাসাগরের উপর জাপানের অভিযান সুরু হওয়ার ফলে সেদিক 
দিয়াও ভারতীয় বাণিজ্য বিশেষভাবে খর্বব হইয়া পড়িবার নমুন! দেখা 
গিয়াছে। জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশ, মালয়, 
‘অষ্ট্রেলিয়া, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে 
'মীলপত্রের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। তবে ইংলণ্ড হইতে আমদানী 


. কিছু বাড়িয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, জানুয়ারী মাসে 


‘এদেশ হইতে ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ 
মাল প্রেরিত হইয়াছিল ফেব্রুয়ারী মাসে সে তুলনায় অনেক কম 
“পরিমাণ মাল রপ্তানী হইয়াছে । কেবল ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
কয়েকটি দেশেই এবার রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
‘সহিত ভারতের বাণিজ্য এতদিন ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল। 
আলোচ্য মাসে এদেশ হইতে ভীরতে আমদানী ও এদেশে ভারত 
হইতে রপ্তানী ছুইই হ্রাস পাইয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
“বিষয় । 

ফেব্রুয়ারী মাসে আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে এমাসে 
'পূর্ব্বের তুলনায় বাহির হইতে চাউল, তেল, তুলা, চিনি ও রাসায়নিক 


দ্রব্য প্রভৃতির যোগান হাস পাইয়াছে। তবে যন্ত্রপাতি ও বস্ত্রের' 


আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। তুলা ও চিনি প্রভৃতি জিনিষ এদেশে 
“বেশী পরিমাণে পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে (যদিও এদেশের তুলা 
প্রায় সমস্তই অপকৃষ্ট শ্রেণীর )। কিন্তু বর্তমানে দেশে চাউল, তেল 


আধিক জগৎ 
. ও রাসয়নিক দ্রব্য প্রভৃতির. প্রয়োজনীয়তা যেস্থলে খুবই 


1৬ ৮ 
দি 
সেস্থলে উহাদের আমদানী হ্রাস পাওয়া দুঃখের বিষয়। রপ্তানীর 
হিসাবে দেখা যায়, গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারত হইতে চা, চিনি, তামাক ও পাট এবং চটের চালান কম 
হইয়াছে। অপরদিকে তুলা, বন্ত্র ও চাউলের রপ্তানী কতকটা। 
বাড়িয়াছে। এদেশে বিপুল পরিমাণ তুলা অবিক্রীত থাকিয়া যেস্থলে 
তুলাচাষীদের যথেষ্ট বিপদ দেখা দিয়াছে সেস্থলে বিদেশে উহার 
রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া আনন্দের বিষয়। কিন্তু বর্তমানে এদেশে 
চাউলের যোগান যেরূপ কম দীড়াইয়াছে এবং বাহির হইতে উহা! 
আমদানী করা ক্রমেই যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে তাহাতে উহা 
বেশী পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকা খুবই আর্পত্বিকর। এই 
রপ্তানী যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য বলিয়! 
আমরা মনে করি । | 





ডাক. ও তার বিভাগ 
ভারতীয় ডাক ও তার .বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বাধিক 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের ১২ কোটি ৪৮ লক্ষ 
৫২ হাজার টাকা আয়ের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় ডাক ও 
তার বিভাগের আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে মোট ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ 
২৬ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে 


ডাক ও তার বিভাগের উদ্বৃত্ত বাড়িয়া ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার 


৩২৫ টাকা ফাড়াইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সালে ভারতীয় ডাক ও তার 
বিভাগকে ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর. প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে 
এতাবৎ উদ্ধ ত্তের পরিমাণ এত অধিক হইতে আর কোন বৎসরেই 


দেখা যায় নাই। এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে বর্তমান মহাযুদ্ধ। 


যুদ্ধের দরুণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কার্য্যে টেলিগ্রাম ও 
টেলিফোনের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক ও তার 
বিভাগের মাশুল বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ। ইহা ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে 
তার ও ট্রাঙ্ক কলের উপর যে সারচাঙ্ আদায় করা হইয়াছে তাহার 
পরিমাণও কম নহে। এইসব কারণেই ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার . 
পর ভারতীয় ভার ও ডাক বিভাগ যে সকল অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন 
তাহা কাটাইয়া উঠিয়াঁও তাহারা লাভের পরিমাণ বদ্ধিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন ৷ পূর্বববর্থী, বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের 
আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে মোট ৭৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। তন্মধ্যে খাম 
ডাক বিভাগের বৃদ্ধি প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা, তার বিভাগের প্রায় . 
৩০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন বিভাগের প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ও রেডিও 
বিভাগের প্রায় ২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যয়ের দিকেও 
৪৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্ক, ক্যাশ 
সার্টিফিকেট, পোষ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স, ডাকযোগে মালপত্র প্রেরণ 
ব্যতীত অন্থান্ত সকল. বিষয়ে ১৯৪০-৪১ সালের কাজ্বের পরিমাণ 
বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ ও অন্যান্ত কারণে ডাক ও তার 
বিভাগের লাভের পরিমাণ যেক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
সেক্ষেত্রে সম্প্রতি ডাক টিকেটের মূল্য ও মনিঅর্ডারের মাশুলের 
হার আবার বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । দেশের দরিদ্র জনসাধারণের 
স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তকে সুবিবেচনার কার্ধ্য 
বলা যায় না! মাশুল বৃদ্ধি করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইবে 
এমন কোন কথা নাই। কিন্ত বর্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থায় যৃদ্ধ- 
সংক্রান্ত সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যের চাপে এবং রেলওয়ে ও 
অন্তান্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বর্ধিত হারেও চিঠিপত্র, 
টাকা ও জিনিষপত্র প্রেরণ বিষয়ে জনসাধারণের প্রয়োজন আরও 
বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক ও তার বিভাগের আয় আপাততঃ হ্রাস পাইবার 
কোন সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু এই অত্যধিক ছুশ্ব:ল্যের বাক্ছারে 
ইহাঁর কলে জনসাধারণের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। 





স্তার ্টাফোর্ড ক্রিপসের দৌত্য নিস্ফল হইয়াছে ৷ বুটাশ গবর্ণমেন্ট 
তাহার মারফতে ভারতবাসীর সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, 
কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ৃ 
বৃটাশ গবর্ণমেক্ট ভারতবর্ষের সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া- 
‘ছিলেন তাহার ভাষা এরূপ সুকৌশলে রচিত হইয়াছিল' এবং প্রস্তাবের 
বহু অংশ এরূপভাবে অস্পষ্ট রাখ! হইয়াছিল যাহার ফলে ' প্রথম দৃষ্টিতে 
অনেকের সমক্ষেই এই প্রস্তাব মূলতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল। কিন্ত বৃটাশ গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে কংগ্রেসের সতর্ক 
দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হন নাই। প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে 
স্তার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস কংখ্রেস-নাঁয়কদের সমক্ষে যে সব করা বলিয়াছেন 
অথবা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা হইতে একথা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমানিত হইয়াছে যে, বৃটীশ গবর্ণমেন্টের এই নূতন প্রস্তাবও একটা 
ধাঞ্সা মাত্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেশ-শাসন ব্যাপারে ' দেশবাসীর 
হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া তাহাদের অভিপ্রেত 'নহে | 
অবস্থায় কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাব তাধ্যাত হওয়াতে দেশবাসী 
সন্তষ্ই হইয়াছে । . 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব উপন্থিত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় সন্বদ্ধেই একটা কাধ্যক্রম পরিকল্পিত 
হইয়াছিল। বর্তমান সম্বন্ধে উহাদের এই প্রস্তাব ছিল যে, বড়লাটের 
শাসন পরিষদের সমস্ত সদস্ত ভারতবাসীর মধ্য হইতে গ্রহণ করা 
হইবে এবং একমাত্র সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগের 'কর্তৃত্ব 
ভারতীয়দের হাতে অর্পিত হইবে। কিন্তু কংগ্রেসের নিকট স্যার 
ট্রাফোর্ড ক্রিপদ এই প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে 
' বুঝা যাইতেছে যে, সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্তান্ত বিভাগেও বর্তমানে 
ভারতীয়দের হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইবে না. এক 
কথায় বর্তমানে বড়লাটের যে শাসনপরিষদ রহিয়াছে তাহার অধিকতর 
সম্প্রসারণ ছাঁড়া নুতন প্রস্তাবে আর কিছু নাই। বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
প্রস্তাব গৃহীত হইলে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও শাসন পরিষদের 
সদস্তগণকে বড়লাট এবং তাহার বিশ্বাসভাজন'শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের 


হুকুমমত কাজ করিতে হইবে। যে শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগকে ' 


সযত্বে ভারতবাসীর প্রভাব হইতে দূরে রাখা হইবে, এবং অন্যান 
'বিভাগের পুরোভাগে কতিপয় ভারতবাসীকে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত 
প্রস্তাবে বড়লাট ও সেক্রেটারিগণকেই সর্বেসবর্ধা করিয়া রাখা হইবে, 
তাহা কংগ্রেস কিছুতেই গ্রতণ করিতে পারেন না 1: এরপর প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলে কংগ্রেস দেশবাসীর প্রতি বিশ্বীসঘাতকতাই করিতেন । 
কিন্ত বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব 


আরও অধিক নিন্বনীয়। যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে যে শাসনতন্ত্র বলবৎ ' 


হইবে তাহাতে ভারতবাসীকে সর্ধব্যাপারে পূর্ণকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে 
বলিয়া বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে বটে। 
কিন্তু যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপর এই শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া 
হইবে তাহাতে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হওয়ার আশা 
সুদুরপরাহত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রায়, একতৃতীয়াংশ 
সদস্য ভারতের দেশীয় রাজাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন) বৃটাশ 
‘ভারত হইতে বাকী যে ছুই তৃতীয়াংশ সদস্ত নির্বাচিত হইবেন তাহার 


এরূপ ' 





ত্ৰিশ টি শুনত্ান্য 
ও ভ্ডাক্ছাল্ পশল্রিততি 





'মধ্যেও বহুসংখ্যক ইউরোপীয়, এংলো ইণ্ডিয়ান এবং প্রগতিবিরোধী 


ভারতীয় সদন্ত স্থান পাইবেন। উহারা স্বভাবতঃই ভারতে বৃটাশ- 
স্বার্থ সংরক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন এবং উহাদের সমবেত শক্তির 
বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত হিতজনক 'কোন শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়! দ্বাড়াইবে। আর এই ধরণের 
প্রতিষ্ঠান যদিই বা কৌন সন্তোষজনক মীমাংসাঁয় উপনীত হয় তাহা 
হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেন্ট সংখ্যালঘু দলের 'স্বার্থরক্ষা এবং ভারতবর্ষে 


ৰৃটীশ স্বার্থ সংরক্ষণের অজুহাঁতে উহা পণ্ড করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন ।. 


কাজেই বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে কেবল বর্তমীনেই কোন ক্ষমতা 
প্রদানের কোন ব্যবস্থা নীই-_-ভবিষ্যতেও ভারতবাসী যাহাতে কোন. 
ক্ষমতা লাভ করিতে না পারে “তাহার ব্যবস্থা 'রহিয়াছে। কেবল- 
তাহাই নহে--ভাঁরতবর্ষ যাহাতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া হতবল 
হইয়া পড়িতে পারে, এই প্রস্তাবে তীহারও সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। 
'কংগ্রেস'যদি এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে উহার 
পরিণতি হিসাবে কংখ্রেসনায়কগণকে ' দেশবাসীর ঘারে দ্বারে যাইয়া' 


অর্থ ও জনবল দ্বারা বুটাশ গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ 


করিতে হইত | কিন্তু কিসের জন্য দেশবাসীকে প্রাণ দিতে হইবে 
কিজন্ত দেশবাসী তাঁহার কষ্টার্জিত অর্থ সমর-প্রচেষ্টায় নিয়োগ করিবে 
তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসনায়কগণ দেশবাসীকে কোন সন্তোষজনক জবাব 
'দিতে সমর্থ হইতেন না। এরূপ অবস্থায় বর্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করিলে 


দেশবাসীর সমক্ষে কংগ্রেস অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হইতেন।' উহার 


ফলে সমর-প্রচেষ্টায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তো কোন সাহায্য পাঁইতেনই' 


না, অধিকস্ত দেশের উপর কংগ্রেসের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত হইত ॥ 


কংগ্রেস এই ধরণের রাজনীতিক-আত্মহত্যা করিতে রাজী হন নাই। 
স্যার ্টাফোর্ড ক্রিপস বৃটীশ গবর্মেক্টের পক্ষ হইতে ' যে প্রস্তাব 


‘উপস্থিত করিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করাতে তিনি এই 


প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উহাতে 
দেশবাসীর বিন্দুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই। যে প্রস্তাবে ইষ্ট 
অপেক্ষা অনিষ্টের বীজই অধিকতর নিহিত রহিয়াছে সেই প্রস্তাব 

প্রত্যহ্ৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ মিঃ এমেরীর বহুনিন্দিত নীতি ভিত্তি 


'করিয়াই এই প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল এবং 'এই প্রস্তাবের মধ্যে 
সুস্পষ্টভাবে পাকিস্থানের প্রস্তাব অস্তভুক্ত করা হইয়াছিল। আমরা 


আশ! করি বর্তমান প্রস্তাব প্রত্যাহ্ৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুনিন্দিত' 
আগষ্ট মাসের প্রস্তাবও 'প্রত্যাহ্ৃত' হইল। যদি আমাদের এই 


অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে ' বৃটীশ গবর্ণমেপ্টের নূতন প্রস্তাব 


প্রত্যাহ্ৃত হওয়াতে দেশবাসী আনন্দিতই হইবে । 


ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্তার সমাধানকল্পে যতবার আস্তরিক- 
ভাবে চেষ্টা হইয়াছে ততবারই বৃটীশ সাআজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলে 
তাহা ব্যর্থ হইয়াছে । এইসব চক্রাস্তকারিগণ আর একবার জয়লাভ, 
করিল। কিন্তু উহা, জয় নহে--পরাজয়। যুদ্ধের বর্তমান জরটাল 
পরিস্থিতিতে প্রকৃত দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় 
জনসাধারণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের সুযোগ যাহারা উপেক্ষা 
করিতেছেন, চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যাহারা সাম্রাজ্যবাদীর 
স্বার্থ বিস্জ্জন দিতে পারিতেছেন না, তাহাদের ভুলের পরিণাম কি. 
দ্বাড়াইবে তাঁহা কে বলিতে পারে? < 








স্যদ্ধজ্ঞত নিত ক্ষ্ভিপুত্ৰণ শী 





যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহের সম্ভবপর 
ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটি অভিনান্দস জারী 
করিয়াছেন । এই অর্ডিনান্সে যেসব বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে 
তাহা সংক্ষেপত এইরূপ :--€১) এদেশের যে সমস্ত কলকারখানা 
ফ্যাক্টরী আইনের আমলে পড়ে যুদ্ধজনিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ ক্ষতি- 
পূরণের জন্য সেসমস্তকে উহাদের সম্পত্তি মূল্যের সমপরিমাণ টাকা! 
বীমা করিতে হইবে । (২) কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, কলকক্জা ও 
বাড়ীঘরের যে মূল্য সাব্যস্ত হইবে প্রত্যেক কারখানার মালিককে 
সেই টাকার শতকরা ও ভাগ অনুপাতে বীমার প্রিমিয়াম ' দিতে 
হুইবে। কতিপয় কিস্তিতে এই প্রিমিয়াম আদায় করা হইবে। 
(৩) শত্রু আক্রমণে এদেশের কোন কলকারখানা বিনষ্ট হইলে 
কিংবা আক্রমণকারী শক্রকে প্রতিহত করিবার জন্য কোন কল- 
কারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলে উক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে 
গবর্ণমেন্ট শতকরা ৮০ ভাগ পরিমাণে সেই ক্ষতি পূরণ রুরিবেন। বাকী 
বিশভাগ ক্ষতি কারখানার মালিককেই বহন করিতে হইবে। 
(8) আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এইরূপ ক্ষতিপূরণের 
দায়িত্ব গ্রহণ কর! হইবে। 

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে শত্রু আক্রমণে 
এদেশের কোন কোন অঞ্চলে কলকারখানা ও বাড়ীঘর প্রভৃতির 
ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । এইরূপ আশঙ্কার কথা 
ভাবিয়া দেশের লোক কিছুকাল যাবৎ ভারত গবর্ণমেপ্টকে স্থাবর 
সম্পত্তির ক্ষতিপূরণার্থ একটি বীমা-ব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্ত 
অনুরোধ করিয়া আনিতেছে। সম্প্রতি ভারতের উপর শক্রর 
আক্রমণ সুরু হইয়াছে । আর তাহা দেখিয়া এবিষয়ে এতদিনে 


ভারত গবর্ণমেন্টের চেতনা হইয়াছে এবং তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া 


একটি বাধ্যকরী বীমার পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিয়াছেন, ইহা! সুখের 
বিষয়। তবে এই পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা কয়েকটি বিষয়ে খুবই 
নিরাশ হইয়াছি। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন কোন অঞ্চলে 
সাধারণের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত ইমারতাদি সম্পর্কেও যথেষ্ট ক্ষতির 
আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য 
কোন.বীমা-ব্যবস্থা বলবৎ করা হইলে তাহাতে এই শ্রেণীর বাড়ীঘরও 
অন্তভূক্ত কর! হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা 
যাইতেছে গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা মোটেই 
প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট শুধু ফ্যাক্টরী’ 
পদবাচ্য কলকারখানাসমুহকে তাহাদের পরিকল্পনার অন্তভূক্তি করায় 
কমসংখ্যক কৰ্ম্ম ঘার।৷ পরিচালিত দেশের অগণিত ছোট কারখান! 
এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে না। তাহা ছাড়া ‘কারখানা’ 
সংজ্ঞার বহিভূঁত বলিয়া এদেশের সাধারণ ব্যবসা . প্রতিষ্ঠানসমূহও 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বীমার সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইবে। 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য কোন বীমা-ব্যবস্থা বলব করিতে 
গিয়া উহার ক্ষেত্র সকলদিক দিয়া এইভাবে সীমাবদ্ধ করা আমাদের 
মতে অযৌক্তিক। এদেশের লোক দীর্ঘকালের চেষ্টায় যেসব ব্যবসা! 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে শত্রু আক্রমণে ইমারত ও সাজ-সরঞ্তাম 
প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া আজ যদি তাহা অচল হয় তবে এসমস্ত পুনরায় 
২ 


স্থাপন করা খুবই কষ্টকর হইবে। অথচ মালিকদের নিকট হইতে 
বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিমাণ, প্রিমিয়াম আদায় করিয়া গবর্ণমেন্ট উহাদের 
সম্ভবপর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অনায়াসেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারেন! আর তাহাতে উহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কের কারণও 
বিদুরিত হইতে পারে । দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাহা বলা 
হইল সাধারণের ব্যবহৃত পাকাবাড়ী প্রভৃতি সম্পর্কেও কমবেশী 
পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য । এই অবস্থায় সকল শ্রেণীর কারখানা, 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'ও ইমারত প্রভৃতি সম্পর্কেই আমরা বর্তমান 
পরিকল্পনাটির ক্ষেত্র যথাসম্ভব প্রসারিত করিবার দাবী করিতে পারি । 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ায় এইরূপ ..ব্যাপকভাবে বীমার 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। এদেশে সেইরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পক্ষে গবর্ণমেন্টের দিক হইতে কি আপত্তির কারণ থাকিতে 
পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । ° 

ভারত গবর্ণমে্ট কর্তৃক, প্রবর্তিত বর্তমান পরিকল্পনায় কল- 
কারখানার মালিকদের পক্ষে, সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে 
বীমার প্রিমিয়াম দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে । আমাদের 
নিকট প্রিমিয়ামের এই হার খুব বেশী বলিয়াই মনে হয়। এত বেশী 
পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হইলে বর্তমান অবস্থায় অনেক কলকারখানার 
মালিকদের পক্ষেই যে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিস্তিবন্নীহারে উপরোক্ত প্রিমিয়ামের টাকা আদায় কর! 
হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে, কিন্ত মোট কতকগুলি কিস্তিতে টাকা 
পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রতি কিস্তিতে কি পরিমাণ টাকা 
দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে গবর্ণমেন্ট এখনও তাহা প্রকাশ করেন 
নাই । অথচ বর্তমান পরিকল্পনাটির উপযোগিতা বিবেচনা করিতে গেলে 
তাহা জানা প্রয়োজন । আমাদের মতে এদেশে অধিকাংশ কলকারখাঁনার 
সমক্ষে বর্তমানে নানাদিক দিয়া যে অভাব ও অসুবিধা দেখা 
যাইতেছে তাহাতে উহাদের নিকট হইতে আদায়ী মোট প্রিমিয়ামের 
পরিমাণ সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২ ভাগের বেশী হওয়া উচিৎ নহে। 
তাহা. ছাড়া যথাসম্ভব বেশী কিস্তিতে সেই প্রিমিয়াম আদায়ের 
ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য 
অস্ট্রেলিয়ায় যে বীমা-ব্যবস্থা বলব করা হইয়াছে তাহাতে প্রতি 
১০* পাউণ্ড মুল্যের সম্পত্তির অন্য বাৎসরিক মাত্র ৪ শিলিং প্রিমিয়াম 
ধাৰ্য্য হইয়াছে | আমাদের দেশেও এরূপ কম প্রিমিয়াম নির্ধারিত 
হওয়া প্রয়োজন । অস্ট্রেলিয়া! গবর্ণমেণ্ট যে বীমা পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিয়াছেন তাহাতে কলকারখানাসমূহের যন্ত্রপাতি ও উহাদের 
জন্ক ব্যবহৃত বাড়ীঘর প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণের ব্যবহ্ৃত বাঁড়ীঘরও 
অস্তভূক্তি কর! হইয়াছে । এইভাবে দেশের সকল স্থানের কল- 
কারখান। ও বাড়ীঘর বীমা-ব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ বহুসংখ্যক 
বীমাকারীর নিকট হইতে কম পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া তাহারা 
যুদ্ধঞ্জনিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব যথাযথ পুরণ করিতে সমর্থ হইবেন। 
ভারতবর্ষে সেইরূপ ব্যাপকভাবে বীমার পরিকল্পনা কার্যকরী 
হইলে ভারত সরকারের পক্ষেও অল্প প্রিমিয়াম লইয়া যুদ্ধজনিত 
যাবতীয় ক্ষতির দায়িত্ব বহন করা সম্ভবপর হইতে পারে । আমরা 


“পূৰ্ব্বে এসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা: করিয়াছি। 


বর্তমানে পুনরায় আমরা তাহাদিগকে এবিষয় বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার জ্রম্য অনুরোধ করিতেছি । . 





চাহিদার তুলনায় চাউল, গম প্রভৃতি আহাধ্য দ্রব্যের:যোগান কম 
হওয়ায় বর্তমানে এদেশে থাগ্ঠাভাবের একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে! 
যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বাহিরের. আমদানী একেবারে 
বন্ধ হইয়া এই সমস্তা ভবিষ্যতে আরও জটিল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ভারতে অধিক খাগ্শস্ত চাষের আগু 
প্রয়োজনীয়তা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন । 
আর সেজন্য উপযুক্ত কার্য্যনীতি অনুসরণের নিমিত্ত কিছুকাল যাবৎ 
গবর্ণমেন্টের উপরও চাপ দেওয়া হইতেছে । ভারত গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে 
ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য গত ৬ই এপ্রিল তারিখে নূতন, দিল্লীতে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান 
করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকারের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের কাধ্য যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে *এবং উহার একটি কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বৈঠক বসিবার পূর্বের আমরা উহার ফলে 
এদেশে .থাগ্শস্তের চাষ বুদ্ধি সম্পর্কে একটি ব্যাপক সরকারী 
পরিকল্পনা গৃহীত হইবে;বলিয়া আশা রুরিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় আমাদের সে আশা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কেননা 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্ত,তায় খাগ্ঠাভাব সমস্যা সমাধানের 
জন্য এদেশে ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত 
হইলেও তাহা কাধ্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিক হইতে 
উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের তেমন কোন আভাষ পাওয়া 
যায় নাই। . তবে বিভিন্ন প্রদেশে থাগ্যশস্তের, চাষ, বাড়াইবার জ্ঞন্ত 
এই সম্মেলন যে কয়েকটি কার্য্যক্রম নির্ধারণ করিয়াছেন, প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহ তাহা য়থাস্স্তব কাৰ্য্যে পরিণত করিলে উহা ছারা 
খাছ্যসমস্তা সমাধানের কতকট! সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণ|। 

দিল্লী সম্মেলন এদেশে খাদ্ধশস্যের চাষ বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে অবিলম্বে সুসঙ্কল্লিত চেষ্টা সুরু করিবার 
পরামর্শ দিয়াছেন । তাহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের জন্য এবিষয়ে 
যেসব কার্যক্রম নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ, এইরূপ £_- 
(১) কৃষক্দিগকে অধিক পরিমাণে উন্নত খাগ্শস্তের বীজ সরবরাহ 
করা, (২) জমির জন্য ভাল সারের ব্যবস্থা করা, (৬) কৃষি অমির 
জলসেচ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করা, (৪). কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত অল্প 
সুদে টাকা কর্ড দেওয়া, (৫) খাগ্যশস্তের জন্য, কৃষকেরা পূর্বেকার 
অনীবাদী জমি এক্ষণে আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহার উপর 
কোন রাজস্ব আদায় না করা বা কম রাজ্য আদায় করা । 

এইরূপ নির্দেশ খুবই সময়োচিত এবং তাহা যথাযথ কার্য্যে 
পরিণত করিতে পারিলে প্রদেশগুলিতে খাস্ঠশন্তের চাষ অবশ্যই 
বাড়িতে পারে। ভারতের অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট খাসা ভাব 
সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ীরণের জন্য ইতিমধ্যে কমিটি 
বসাইয়াছেন। আশা করি তাহারা এই সমস্ত নির্দেশ এখন হইতে 
যথাসম্ভব কার্যকরী করার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার- 
সমুহের আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ এবং জনরক্ষা ব্যবস্থার, জন্য কোন 


কোন প্রদেশকে বর্তমানে যেরূপ বেশী অর্থ নিয়োগ করিতে হইতেছে .. 


তাহাতে এ সমস্ত দিক দিয়া তাহারা অচিরেই যথোপযুক্ত কার্ধ্যনীতি 
অনুসরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। খাগ্ভশস্তের চাষ 
বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ 
করিতে হইলে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন । সেইরূপ বেশী অর্থের সংস্থান 
করা কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই তেমন সম্ভবপর নহে। 
জলসেচের বন্দোবস্ত, কৃষকদিগকে খণ প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারেও 
অনুরূপ কারণে তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ কিছু সাহায্য আশা 
করা যায় না। এই সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নিয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা পূর্ব হইতেই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। কিন্ত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ সেবিষয়ে কখনও বেশীদুর অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। এই অবস্থায় বিভিন্ন কার্য্যক্রম অনুসরণ করিয়া 
প্রদেশসমূহে খাস্ভশস্তের চাষ বাড়াইতে হইলে.আমাদের মতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের তহবিল হইতে তষ্নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা সঙ্গত । দুঃখের বিষয় সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার 
এখনও কোন সহযোগিতার ভাব দেখাইতেছেন না। 

দিল্লী, সম্মেলন ভারত সরকারকে একটি সেপ্টাল ফুড এডভাইসরী 
কাউন্সিল গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই কাউন্সিল গঠিত 
হইলে উহা:খাগ্যশস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের কার্ধ্যধারার 
সমন্বয় সাধন করিবে। তাহা ছাড়া, খাগ্যশস্ত সম্পর্কে গবেষণা, 


পরিচালনা ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ বিষয়ে উহা 


ব্যাপৃত থাঁকিবে। কিন্ত এই কাউন্সিল কোন প্রদেশের প্রয়োজন 
অনুসারে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া কোন নির্দেশ 
দেওয়া হয়-নাই। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় কাউন্সিলের কাধ্যধারা সেবিষয়ে 
নিয়োগ করা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য নহে। এই অবস্থায় 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাদের অর্থাভাব প্রযুক্ত খাগাশস্তের চাষ 
সম্পর্কে উপরোক্ত কার্য্যনীতি বিশেষ.কিছুই অনুসরণ করিতে পারিবে 
বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা 


কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্যের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 


করিতে অনুরোধ করিতেছি । 

এদেশের কৃষকেরা কোন পণ্যের চাহিদা বিবেচনা করিয়া 
প্রয়োজনমত, তাহার উৎপাদন বাড়াইতে বা কমাইতে অভ্যস্ত নয় । 
উপযুক্ত পরিমাণ ধান ও গম, প্রভৃতি চাষের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা! 
করিয়া উহারা এতদিন গতান্থগতিক, পন্থায় অত্যধিক পরিমাণে পাট: ও 
তুলা প্রভৃতিই চাষ-করিয়াছে এবং এই সমস্তের অতি উৎপাদনের ফলে 
পরিণামে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । সেই অনিষ্টকর রীতি পরিবর্তিত 
করিয়া দেশে খাগ্যশস্তের চাষ বাড়াইতে হইলে এখন হইতে কৃষকদের 


‘ভিতর তৎসম্পর্কে জোর প্রচারকাধ্য চালাইবার ব্যবস্থা . সঙ্গত। 


বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দরকার হইলে অর্ডিনান্দ জারী করিয়া 
অধিক খাগ্যশস্তের চাষ বিষয়ে উহাদিগকে' বাধ্য করাও সমীচীন 
হইবে। কিন্তু দিল্লী সম্মেলন সে সম্পর্কে কোন কাধ্যব্রম নির্ধারণ 
করেন নাই। আশা করি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ খাদ্যশস্তের চাষ 
বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন কাধ্যনীতি অবলম্বন করিতে, গেলে সেরূপ 
বিয়ার বিস্মৃত হইবেন,না, ৷ 

. (১২৪০ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য ) 








" ফসলের চাষ বৃদ্ধি করা যায়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। 


ভি আয 





ভারতে চা-ব্যবহারের পরিমাণ 
গত ২রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটা বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত 


৷ সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, ভারতে চা 


ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে ১০ কোটী পাউন্ডে দাড়াইয়াছে। 
কানাভার সমর খণ 
কানাডায় দ্বিতীয় দূফ। সমর খণের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ 
ডলার এবং খণনাতাদের সংখ্যা হইতেছে ১৬ লক্ষ ৪২ হাক্ার ১৩ জন। প্রাপ্ত 
খণের মধ্যে ৮৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার নগদ আদয় হইয়াছে । 
ভারতে সমর খণের পরিমাণ 
১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে ১2৪২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত 
“ভারতে বিভিন্ন দফার দেশরক্ষা ধণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
১১১ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। 
কানাডা। সরকারের বাজেট 
কানাডা সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ২২১ কোটি ৩০ লক্ষ 
ডলারের ব্যয় বরাদ্দ কর! হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কানাডা হইতে বুটেনকে 
> শত কোটি ডলার সাহায্য করা হইবে। 
ভারতে ভেষজ শিল্প 
“বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইত্ডিয়ার ১৯৪০-৪১ সালের বাধিক কার্য্য- 
“বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান সুগন্ধি তৈল এবং 
উদ্ভিজ রং প্রস্তুত করিবার অন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
উক্ত সমিতি ৫২ হাজার ৩০৩ পাউণ্ড সিনকোনাজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে 
বিতরণ করিয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালের শেষভাগে এই প্রতিষ্ঠানের হেফাক্তে 


-২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭ শত পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট, ২ লক্ষ ৭ হাজার ৮৭২ 


পাউণ্ড সিনকোনার-ছাল এবং ৮ হাজার ৯৪৩ পাউণ্ড সিনকোনা ফেবিফিউজ 


যুক্ত প্রদেশে বিভিন্ন ফসলের চাষ 
যুক্ত প্রাদেশিক সরকার সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করিয়া যাহাতে বিভিন্ন 
বর্তমান 
বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ৭৭ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে যুক্ত প্রাদেশিক সরকার ৪৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে সেচের 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ছোলা এবং যব প্রভৃতি চাষের জমির পরিমাণ 


‘দ্রাড়াইয়াছে £০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৩ একর । ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ একর 


জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাপির চাষ হইয়াছে ৩৯ লক্ষ 
৭ হাজার ১৬৪ একর জমিতে ) ইহার ভিতরে ২৩ লক্ষ ২২ হাজার €৮৬ একর 


দি বর্তমান বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ২৬ লক্ষ |} 


০ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অঙ্গমিত হইতেছে । 
ভারতে যুদ্ধকালীন কয়েকটী শিল্পের হিসাব 


ভারতে ১৯৪০-৪১ সালের যুদ্ধকালীন কয়েকটী শিল্পের উৎপাদনের 


হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে রঞ্জন শিলবাত দ্রব্যাদির পরিমাণ 
"দীড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬৬ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ৯ মণ ১৪ সের), 


১৯৩৯-৪* সালে রঞ্জন দ্রব্যাদির উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার 
৮৪৩ হন্দর | কাগজ শিল্পের উৎপাদন গত বৎসরে ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ২৬৭ 
হন্দর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৩৫ হন্দরে পৌছিয়াছে। দিয়া- 
শলাইয়ের বাক্সের উৎপাদন সংখ্যা গত বৎসরের ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার ' ৭১২ 
গ্রোস (১২ ভক্তনে ১ গ্রোস) হইতে বাড়িয়া ৩০ লক্ষ গ্রোস হইয়াছে। ইহা 
' ছাড়া আটা, চিনি, পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন পরিমাণও পুর্বের চেয়ে 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


স্তার জাফরুল্লাথানের নুতন পদ 
প্রকাশ, সার জাফরুল্া খান চুংকিংএ (চীনে) ভারত সরকারের এজেট ' 
জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। 
কাশ্মীর রাজসরকারের বাজেট 
কাশ্মীর রাজসরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটি ২০ লক্ষ 
টাকা আয় এবং ৩ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়! বরাদ্দ করা 
ছইয়াছে। ৩ লক্ষ টাকার বেশী অর্থ উদ্বত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
বাজেটে নূতন করিয়া কোনরূপ কর ধার্য করা হয় নাই। 


ভারতে জাহাজ নিন্মাণ 
ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ও যেরামত করার খাটিসমূহে প্রায় ৩ শত 
থানি বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে । এই সকল জাহাজ নির্ধ্াণ ও 
মেরামত কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৩০ হাজার জনেরও অধিক। 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হুইতে এ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ 
কারখানায় প্রায় ৪ হাজার থানা সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামত কর] হইয়াছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়করের পরিমাণ 


৯৯৪২ সালের মার্চ মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর এবং অতিরিক্ত মুনাফা 
কর বাবদ ২৫৫ কোটি ডলার আদায় হইবে বলিয়া অন্থযিত হইতেছে । 


করাচী পোটট্রা&ের আয় ব্যয় 
১৯৪২-৪৩ সালে করাচী পোর্টট্াষ্টের ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা আয় এবং 
39885137585588858 | 








.বলিজার্ড ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত : 


ই আল 
| হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
কুন, না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে), 
| ক্তি তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
সি ase SL যে সকল ব্যক্তি 
|| অন্ম্ঠানপত্রের কপিসমূহু পাইতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা 
লং ভি হেড অফিসে.কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র A 
bss RUE UA টাকা; হইতে লক্ষ টাকা উদ্ব তের' 
|. উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্মাসিক সুদ ২২ 

টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংল্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব--বাধিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁয়। এক, হিল ত 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর কর! যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 

'ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীলে 
পাবার ব্যবস্থা আছে। 

| সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা. এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা, 
হয় ও উহার সুদ ও. লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্ষসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 

1 শাখা বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ 


কহে | | ডি, এফ, জাজ? ছে জেনারেল ম্যানেজার 





১২৩৪ _ আধিক টা [ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 2 
ইংলণ্ডে জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের হিসাব 


১৯৪১ সালের ৩১শে ভিসেম্বর যে তিন মাস শেষ হুইয়াছে, সেই সময়ে ৭ 
ইংলও এবং ওয়েলসের জন্ম সংখ্যা দাড়াইয়াছে'৪€৫ হাজার ৯০৬টা। ১৯৩১ || 
সালের পর কোন বৎসরেই ডিসেম্বরের ত্রৈমাসিক হিসাবের জন্মসংখ্যা এত 
বেশী হয় নাই। ১৯৩৩ সালের পর গত বৎসরের (১৯৪১ সালের) মত | 
জন্ম সংখ্যা এত কম আর কখনও হয় নাই। উক্ত বৎসরের জন্ম সংখ্যা ছিল | 





৩০ 





হেড অফিস-_ 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 


€' লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭৮টী। ১৯৪১ সালে ইংলগু ও ওয়েলসে ৩ লক্ষ ৮৭ | - কলিকাতী। 

হাজার &১০টী বিবাহ হইয়াছে) ১৯৪০ অথবা ১৯৩৯ সালের তুলনায় ইহার রর অনুমোদিত মুলধন _. ৫০,০*০০২ টাকা. 

সংখ্যা কম হইয়াছে। আলোচ্য তিন. মাসে (১৯৪১ সালের অক্টোবর, সু. বিক্রীত 55 ৩,16,৫২৫. » 

নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মৃত্যুর সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৬৮টা। | ্ ১৩১২৮৫২ » 

১৯৩৪ সালের পর অপর কোন বৎসরের অনুরূপ সময়ে এত কম মৃত্যু আর দর কার্যকরী ১৫,০০,৯০৯২ ১, 

হয় নাই। ৷ ভারি কানি এরি রত ৯. রা ৬, নি ), 
আসাম সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশে যে পরিমাণ { তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ৷ পুর, 


ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই এপ্রদেশের চাহিদা মিটিয়া যায়। সরকারী কৃষি- { 
PE RETA Ht SUL bE TOUS HEC OM lL শোহাটা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে! 


' ছেন। প্রতি বৎসর আসামে ৪৫ লক্ষ টাকার ভাল আমদানী করিতে হয়। এই 
জন্ত মাটি কলাই ও অন্তান্ত শ্রেণীর ডাল: উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা (| 
হইবে |. গত বৎসর অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদন করিবার ' আন্দোলন === 
করিয়া সাফল্য লাভ করা গিয়াছে । হবিগঞ্জ অঞ্চল ছাঁড়া এই প্রদেশের 

, অন্ত কোন স্থানে পিয়াজ জন্মান সম্ভবপর হইতেছে না। ১, 

যুক্তপ্রদেশে ইচ্ষুর চাষ 
১৯৪১-৪২ সালে যুক্ত প্রদেশে ১৭ লক্ষ ১৭ হাতার ৩৪১ 'একর জমিতে ঢা 
ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের ইক্ষুর চাষের জমির পরিমাণ | 
ধাড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৫৪ এরুর। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব | 

' বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩১৮ ভাগ কম অমিতে ইক্ষুর চাষ হুইয়াছে। ' 
এই কারণে চিনির দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৫ লক্ষ একর জমিতে উন্নত | 
ধরণের ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, ১৯৪১-৪২ সালে ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩০ টন || 
গুড় উৎপাদন করা হুইয়াছে বলিয়! অন্থমিত হইতেছে ; পূর্ব! বৎসরে ২৮ লক্ষ | 
৪৫ হাজার ৩১৯ টন গুড় উৎপর হইয়াছিল। . 

ভারতের ট্রেড ইউনিয়নসমুহের কার্য্যবিবরণী 





A Et SEN 


ত্র 


, ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। 
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বাজলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 





সরকার সন্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে 


‘ রেঙেট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংখ্যা ৫৬২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬৬টীভে : আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ারগ : BY 
দাড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪০টা ইউনিয়ন তহাদের, হিসাব নিকাশ শী পা পা 
দাখিল করিয়াছে, পূর্বা বৎসরে ৩৯৪টা ইউনিয়ন “তাহাদের হিসাবপুত্র পেশ, ইজ 1541 





করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে "বাংলাদেশ ছাড়া অন্তান্ত সকল প্রদেশেই 
রেজেট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়িয়াছে, বাংলা দেশে ইউনিয়নের 
সংখ্যা সামান্ত কমিয়াছে। ১৯৯-৪০ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্য 
সংখ্যা হইয়াছে € লক্ষ ১১ হাজার ১৩৮ জন ) পুর্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল 
৩,লক্ষ ৯৯ হাজার ১৫৯ জন) ১৯৩৮-৩৯ সালে ট্রেড ইউনিয়নসমুহের ,আয় ' 
ও তহবিলে মজুদ অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৮৯. হাক্ার ৮২২ 
টাকা। এবং ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬৪ টাকা । ১৯৩৯-৪৭ সালে ইহার পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৭৯৭ টাকা এবং ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার 
৯৩৭ টাকা দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রত্যেক ইউনিয়নের গড়পড়তায় 
আয়ের পরিমাপ হইয়াছে ২২৫৮৪ টাকা, পূর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল 
২৪৯১৫ টাকা । বোষ্াই প্রদেশের ট্রেড. ইউনিয়নসমূহের প্রাপ্তব্য ২ লক্ষ | 
, ৩৮ হাজার ১৫১ টাকা চাদর মধ্যে ৭৮ হাজার ১৫১ টাকা .অর্থাৎ শতকরা 
৩২৮ ভাগ টাকা।আদায় হয় নাই। «| 
ডাক ও তার বিভাগের জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের পরিমাণ 
, ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ +৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা : 
মুল্যের জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়াছে। পুর্ব বৎসরে এইরূপ মালপত্র খরিদের | 
- পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, বিদেশ হইতে আলোচ্য বৎসরে 
' ২ লক্ষ ৭* হাজার টাকার দ্রিনিষপত্রাদি ক্রয় করা হুইয়াছে। 





০১৩ ই এপ্রিল, ১৯৪২ ] 
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প্রতিদিন ভোরবেলা 
. থেকে লোকটি কল চালায়। আশ্চর্য এই যে 
যতই কাজের চাপ পড়ুক ন! কেন, ক্রমাগত কাজ 
করেও এর কর্মশক্তি আর একাগ্রতা কমে 'যায় 
না। এর কারণ,__লোকটি রোজ বেল! এগারোটায় 


এক পেয়ালা তাজা-কর৷! গরম চা খেয়ে নেয়। 


আপনিও রোজ এগারোটার রাটার সময় মজুদের J চাঁ দিয়ে 


'' "দেখুন না তার! 'কেমন উৎসাহ ও '' মনোযোগের 
EE OBE ia ORL TR SE HE 0 


জন্য চায়ের মতো পানীয় আর "নেই! 
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1 


৬৬ .. “'আধিক জগৎ রি [১৬ই এশ্রিল) ১৯৪২১ 
ভারতে গম চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ । 


১৯৪১- ৪২ সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৩ কোটা ণ 
২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। | 
পুর্ব বৎসরে গম চাষের জমির পরিমাপ ছিল ৩ কোটা ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার | 

একর। ১৯৪১-৪২ সালে বাংলা দেশে ১ লক্ষ ৭* হাজার একর ভমিতে 

গম টাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে'; ১৯৪০-৪১ সালে ১ লক্ষ ye 
৬৯ হাজার একর জমিতে গন চাষ হইয়াছিল। - 
. মার্কিপ যুক্তরাষ্ট্রে গমের চাষ ৰ 

১৯৪২ সালের শীতের মরস্তমে .মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪.কোটা ১২ লক্ষ ik 
€ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে; পূর্ব ? 
“বৎসরের অনুরূপ সময়ে ৪ কোটা ৬২ লক্ষ ৭৯ হাজার একর জমিতে গমের | 
চাষ হইয়াছিল? ১৯৪১ সালে মারি যুক্তরাষ্ট্রে ₹ কোটা ৫৮ লক্ষ ৩১ হাজার '[] 
একর 'অমিতে গতমর চাষ এএবং ৯৪ কোটা ৫৯ লক্ষ ৩৭ হাজার বুসেল : উই ক টিটি 
(২ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩৮ হানার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত (হল 
হুইতেছে। ১৯৪* সালে & কোটা'২৯ লক্ষ ৮০ হাজার একর- জমিতে গমের. ft | 
চাষ এবং ৮১ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ডাল দত চং! বি 
“হাজার টন ) গম উৎপন্ন হুইয়াছিল |. " 

| কানাভায় গমের চাষ : 

১৯৪১ সালে কানাডায়. ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে ছা 
গমের চাষ হইয়াছে এবং ২৯ কোটা ৯৪ লক্ষ ১ হাজার বুসেল (৮* লক্ষ, { 

২০ হাজার টন ) গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, অনুমিত 'হুইতেছে। ১৯৪০ | 
‘সালে ২ কোটা.৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৫৪ কোটী: 











১ লক্ষ =* হাজার বুস্লে (১ কোটা ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টন) গম উৎপন্ন | সেক্রেট্যারুজএও এজেন্টস্‌ 
হুইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্ত কানাডায় ৫৫ কোটা (|. সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং রি 
, ৩০ লক্ষ বুসেল (ব্রিশ সেরে এক বুসেল ) গম বিদেশে ব্রপ্তানী করিবার অন্ত { 


₹' উদ্বৃত্ত ছিল। পু. ২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক দ্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা |. রর 
গম সমস্যা চস CD EPID A> AD AD TD APD AD CDAD AED AD aT 
গত ৭ই এপ্রিল তারিখে নয়া্দিল্পীতে পণ্যযূল্য নিয়ন্রপ সম্মেলনে গম ॥ 
'সমস্তা সম্পর্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামন্বামী যুদালিয়ার { 
বলেন যে, গমের মুল্য নুন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিলে গত ছুই নাস কাল যাবৎ | 
যে গোলযোগ চলিতেছে তাহা'র অবসান হওয়া স্ভবপর'। কিন্তু মধ্যবর্তী | 
ব্যবসায়ীরা যাহাতে গম মজুত করিতে না পারে তক্জন্ত 'ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । প্রয়োজন হইলে পাঁইকারী' ব্যবসায়ীদের অন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ঢু 
ও দেশীয় রাজ্যসমূহ কর্তৃক লাইসেন্স, প্রথা প্রবর্তন করিলে সুফল দেখা টু 
যাইতে পারে। বাণিজ্যসচিব আরও বলেন যে, 'বিভিন্ন শ্রেণীর গমের 
সুল্যের তারতম্য রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োঘন হইলে অন্তান্ত পণ্যেরও [8 .. 
পাইকারী মূল্য নির্ধারিত করিতে হুইরে।. - 
চট্টগ্রাম হইতে চাউল রপ্তানী 
চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পুর্ববন্তী আদেশ নাকচ করিয়া এই | 
|-) ০ 
পপ এদল মন কও এছ আল ন [ত ক 
করেন আপনি 
চাউল জেলার বাহিরে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। তৰে তাহারা | নিশ্চয়ই । এই সুর প্রচেষ্টার উন্নতি. আপনার 
পূর্ববঙ্গ ও আসামে যে পরিমাণ চাউল সাধারণতঃ রপ্তানী করিয়া থাকেন, | সহযোগিতা ও সহাম্মভূতির উপর নির্ভর করে। 
সেই তাবে রপ্তানী করিতে হইবে। বাঙলা ও আসামের বাহিরে কোনও 
স্থানে তাহাদিগকে চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে না । উক্ত আদেশে 


চট্টগ্রামের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে, সেই সব স্থানে চাউলের' | . কে, সি, এস, আই, ' 
"অভাবের শক্ষার কথা বিবেচনা করিয়াই এই নৃতন,সিদধন্ত গৃহীত হইয়াছে। "| _ A ঃ 
ইজার! ও স্বণদান আইনে কৃষিপণ্য প্রেরণ ' _ প্রধান বাণিজ্য কেন্দে . ' কিশোর দ্রেববর্ম্ম! 











৯৯৪২ সালের ১লা মার্চ পর্য্যন্ত ইজারা ও খণদান আইন অনুসারে মার্কিণ শতকরা ১ টাকা 
রা িত্রশজিবর্কে ৪৯ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের ক্ৃবিজাত পণ্তাদি ৩১ট ডিভিডে দেওয়া হয়। 


বিলি করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে € কোটী ২০ লক্ষ ভলার' 
বৃল্যের ক্ষিপণ্য দেওয়া হইয়াছে। 


Ey 


টি 





০৮ ১৯৪২] -  আধির জগৎ ৯৩ 
' ইত্লণ্ডে চা ব্যবহার হাসা. রেল কর্তৃপক্ষের জিনিষপত্রাদি ক্রয় 7২২ 


ইংলতের শি ও বালিতে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মচারীরা পূর্বের যে.  ১৯৪০-৪১,সালে ভারতের রেলওয়েসযূহ ১৭ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মুল্যের 
পরিমাণ চা পান করিত এখন তাহার অর্ধেক মাত্র পাইবে। শ্রমিকেরা জিনিবপত্রাদি ক্রয় করিয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের 
"আগের মত পরিমাণই চা পাইবে। পরিমাপ ছিল ১৭ কোটা ৬৭ লক্ষটাক!। ইহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে 

চা-শিল্ের ভবিষ্যৎ, ১২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা মুল্যের.দেশীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় করা হুইয়াছে $. 

গত ৪ঠা এপ্রিল হবিগঞ্জে চা-কর .সমিতির এক অধিবেশনে সভাপতি ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ এদেশঞাত অব্যাদি খরিনের মুল্য দীড়াইয়াছিন , 
প্রযুক্ত অধিলচন্ছ দত্ত বলেন যে, চা. শিল্প সম্পর্কে যে আত্বর্াতিক চুক্তি ১১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা। ৰ 
হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশনের কর্মচারি সম্বন্ধে বিধান 
ওলন্দাজ পূর্ববতারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে সামরিক 'অনরক্ষা ও নগররক্ষার জন্ত আবশ্তুক বলিয়া বাংলা সরকার কলিকাতা 
বিপির্য্যয়ের ফলে তাহা বর্তমানে বাজার হারাইয়া ফেলিয়াছে। অতএব করপোরেশনের বশ্মচারীদের চাকুরী “এসেনসিয়াল%, বূলিয়! , ঘোষণা 
১৯৪২ পালে ভারতে বহুল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে করিয়াছেন। শ্রী চাকুরী ১৯৪১ সালের “এসেনসিয়াল সার্ভিস'-অভিন্তান্দের’ 
পারে। | '- (অত্যাবস্তকীয় চাকুরী সম্পর্কিত জরুরী বিধানের ) আমলে আর্পিবে। . 





না টি ইঃ, om HMR 0! 


:নিজে ভেবে দেখুন এবং 





নু তার প্রতিটি পয়সাতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবা রী. 

ও ই তর 7 

.. ভারতকে বহিঃশক্রুর আক্রমন, প্রতিহত করার উপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলছে। | 
- লক্ষণ নিররণ পোষ অসিত পাওয়া যায়। ' » সি 45587 


$ 


৯৩৮ - . আবির জগৎ 


ভারত সরকারের কারিগরি শিক্ষণ, পরিকল্পন! 


' ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারত সরকার ৯৫ হাতার লোকের 
জন্ত-যে কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার .পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সাফল্য- 


॥ [.১ই. এপ্ৰিল, ১৯৪২ 


' মণ্ডিত হইয়াছে। বর্তমানে :১৮ হাজার 'লোক -কারিগরি “শিক্ষা গ্রহণ fiz 
করিতেছে .এবং'€ হাজার জন শিক্ষা গ্রহণ শেষ করিয়া বিভিন্ন শিল্পকার্যে উঠছে 


নিযুক্ত হইয়াছে। ১৯৪৩ ট্রালের মার্চ মাসের মধ্যে ৪৮ হাজার 'লোককে ' 
কারিগরি শিক্ষা দান করিবার সম্পর্কে ভারত সরকার বিবেচনা 'করিতেছেন)। ' 


ইংলণ্ড হইতে প্রায় ১ শত, শিক্ষরুকে এইরূপ শিক্ষাদান, কাঁ্য্যে নিযুক্ত 
করিবার জম্ক আন] হুইয়াছে। ১৯৪১ সালের জাহয়ারী মাস হইতে . ভারতে 


, ৩১০টী কেন্দ্রে এইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। ইহার ৪৩টী . 


শিক্ষাকেন্্র দেশীয় রাজ্যসমূহে স্থাপিত তইয়াছে। যাহারা ম্যাট্কুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইইয়াছে তাহাদের মূসিক ভাতা ২৫২ টাকা হইতে ২৭২. 
টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এবং যাহারা 'ম্যাটি,কুলেশন পাশ করে নাই 
তাহাদের মাসিক ভাতা; ২০২ 
কারখানায়: কাজ .করিবার সময় শিক্ষাথিগপকে ৭%* টাকা মূল্যের পোষাক 
খিনা মুল্যে দেওয়া হয়। 
কলিকাতা বন্দরের শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণ 
ৃ প্রকাশ, ভারত সরকার কলিকাতার বন্দরে যে সকল শ্রমিক জাহাজ 
হইতে মাল নামাইবার ও জাহাজে মাল উঠাইবার কার্ধ্য নিযুক্ত আছে, 
তাহাদের ভঁক্ত.গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে এককালীন ৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর করিয়াছেন, প্রায় ৬ হাজার শ্রমিকের বাস করিবার উপযুক্ত গৃহাদি 
উক্ত অর্থে ব্যয় নির্মাণ করা সম্ভবপর হুইবে। 
বিভিন্ন দেশে তিসির চাষ 

১৯৪১ সালের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে তিসির 
চাষ হইয়াছে এবং ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৮ হাজার বুলেল (৭ লক্ষ ৮৭ হাঙ্জার 
টন) তিসি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! অন্থমিত হইতেছে । ১৯৪০ সালে 


৩১ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছিল এবং ৩ কোটা ' 


৮ লক্ষ ৮৬ হাজার বুসেল (৭ লক্ষ ৭২ হাজার টন ) তিসি উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
১৯৪১ সালে কানাডায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিপির চাষ এবং 


১ লক্ষ ৬০ হাজার টন তিসি উৎ্পর্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।। [| 
আর্জ্েনটাইনে ১৯৪১-৪২সালে ৬৭ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে তিতির (মী... 


চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে 
অঙ্ত্রেলিয়ায়,গমের-চাষ . 


১৯৪১-৪২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ১ নাকি জমিতে 


গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অহুমিত হইতেছে). রব বৎসরে ১ কোটী 4 


২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। 


ভারতে সরিষা ও তিসির চাষের দ্বিতীয় পূর্কাভাষ .. 


৯৯৪১- ৪২ সালে হিতীয়পুর্ধাভাবে সমগ্র ভারতে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার | 
একর জমিতে সরিষা এবং ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার একুর জমিতে তিসির চাষ ' 


হইয়াছে বলিয়া অঙ্গমিত হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিসির 


চাষের অমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং 1 
২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর। ১৯৪১-৪২ সালে বাংলা দেশে' ৭ লক্ষ ৪১ হাজার | 
একর জমিতে সরিষা এবং ৯ লক্ষ £৯ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ | 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হুইতেছে। পুর্ব বৎসরে বাংলা ' দেশে সরিষা ও || 
তিসি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ '৫২ হাজার একর এবং রা 


১ লক্ষ ৫৫ হাজার একর। 
মার্কিণ সরকারের রবার ক্রয় 


ব্রেছিলের রপ্তানীযোগ্য সমস্ত রবার ক্রয়ের অন্ত মার্কিণ সরকার চব 


ব্রেজিলের সহিত পাচ. বৎসরের মেয়াদে এক চুক্তি করিয়াছেন। 
পাট আমদানী, 


১৯৪২ সালে জাছুয়ারী মাসে যে ৭ মাস শেষ হইয়াছে, .সেই সময়ে শি 
কলিকাতা এবং তঙ্লিকটবর্তা পাটকল অঞ্চলসমূহে ৪৪ লক্ষ বেল পাট আমদানী ']' 
করা হইয়াছিল $.পূর্ববর্তী বৎসরের অন্থুরূপ সময়ে এইরূপ পাট আমদানীর সি. 


মাণরিপ ছিল €৭ লক্ষ বেল। 


টাকা হইতে; ২২২ টাকায় বুদ্ধি পাইয়াছে। - 


'রিজাভফণ্ড 
এ ভিপজিট 
1. কার্যকরী মূলধন 


লাল সমু মত কুক রে 


পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্ধ্য করিবার 
'_ জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাক্ক। 


| মু উন বা দিমি 


. রেজিঃ অফিস :__কুমিল্। স্থাপিত-_১৯২২ ইং 
, ' অনুমোদিত মুলধন ৫০,০০,০০০ টাকা 
বিলিকৃত ৮ see ৪৩৩ ২৫১০০১০০০ টাকা 
২৫,০০১০০০ টাকা 


| আদারীকত মূলধন (অশ্রিম রাত কলসহ) ১৩১৫৬,০০০২টাকা 


শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট প্রাপ্য ১১৪৪০০০২ টাকা 
; . ৭,৩৭,০০০ টাকার উপর 
* ২১২২১০১০০০২ টাকার উপর 
es ৪ ২৮৯১০১৭১০১ টাকার উপর 
( অডিট, সাপক্ষে তন তল 


উল 


ৃ ক 
১০, ক্লাইভ স্ট্রীট ; ২২৫, 
অপর 


অফিস 2-- 
য়ালিশ স্রীট 5 ১৩৯বি, রসা রোড । 


শাখাসমূহ £-- 
৬| চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটা 
ৰ ১২। জোরহাট _ 
৩। ভৈরববাঁজার ৮। ভিক্রগড় ১৩ | ময়মনপিংহ 
৪ বক্সিরহাট ৯| ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১ 


১। বরিশাল 
২! ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭ ৷ ঢাকা 


&। টচাদপুর ১০1 ধুবড়ী , ১৫'। নিতাইগঞ্জ 
রিনি ডাঃ এস বি দত্ত এম, কি যি 








১১ ৃ 


চি রিল, ১5৪২] 
' ঠিকানাবিহীন চিঠির সংখ্যা 


ৃ ডেড লেটার শবফিতোর.১৯৪?-৪১ সাললের-কাধ্যবিবরণী_ হইতেৎকানা যায় 
রে আলোচন বৎসরে বেনামী চিঠিপত্র এবং পার্ল প্রভৃতির সংখ্যা দাডাইযাছে 
€৩ লক্ষ ৬০ হাজার । ভারতের বিভিন্ন ডাকত বাক্সে গড়পড়তায় প্রত্যহ ২১৬ 
খানা চিঠিপত্র এবং পার্শেল প্রভৃতির ঠিকানা, না লিখিয়াই ডাকে দেওয়া 


হইছে... .ফসল-ৃদ্ধির পরিকলন। 
প্রকাশ, বাংলা।দেশে যাহাতে সরিষা, মুগুরী ও'ছোলার চায়, বৃদ্ধি, কর! 
যায় তজ্জন্ত ১ লক্ষ ৬০.হাজার টাকা ব্যয়ে বাংলা/সরকারের কৃষি'ও- শিল্প 
বিভাগ একটি পরিকল্পনা. প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনামুযায়ী অতিরিক্ত 
৬* হাজার একর জমিতে এ সকল ফ্ললের চাব করা হইরে। 
চীনে কুইনাইনের বড়ি প্রেরণ | 
" * প্রকাশ, 'ভারত সরকার চীনে ৪ গ্রেণের ৪০ লক্ষ কুইনাইনের বড়ি সর- 
বরাহ করিবার’ সিষ্ধান্ত করিয়াছেন ইহার মধ্যে ১* লক্ষ বড়ি অবিলঙ্ে 
ডি | ত যব এ 
এরা পির পণ্যমুলয নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ. টি 
আটার দর ন্যিকূপ-হারে,বীধিয়া দিয়াছেন -চান্দোসী-আটী-প্রতিমণ_-৮গ০' 
আনা (মিলের দর); পাইকারী বাজার দুর, প্রতিম?-79/০ আনা 5. খুচরা 
বাজারদর ধৃত্মিণ-_৮%০০ আনা এবং, প্রতি সের-_০৭০ পাই। 
Ne মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধানের চাষ, : 
১৯৪১ শালে মাবন ক্যা ১৯ লক্ষ ৫ হাজার একর et ধানের 


i 


চাব এবং ₹ কোঁটি ৫১ লক্ষ: ২৮ হাজার সেল, (১১ লক্ষ ৭ হাজার টন) ৰান. 


উৎপর্ন হইয়াছে বলিয়া অমিত হইতৈছে। " “ ১৯৪০ সালে ১০ লক্ষ ৫১ হাজার . 
একর জমিতে বানের চাষ এবং ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৪ হাজার বুসেল ধান (১০ 


লক্ষ ৬০ হাজার টন) উৎপন্ন হইয়াছিল । 


+ 
॥ ৯) : NN লাশ 
* ৪১ 


LS 
তর 
4.8 
৮ 


| 


[ 

"১২৩৯ 
ইপণ্ডিয়ান:মাইনিং ফেডারেশন. 
নিয়লিখিত ব্যক্তিবৰ্গকে লইরা' ১৯৪২ সালের:ইণ্ডিয়ান. মাইনিং ফেডারে- 


শনের কার্ম্যনির্ববাহক সভা গঠিত হইয়াছে £_মিঃ এন এইচ. ওঝা, এইচ কে 


নাস এন সি ফ্োব, এ ফারকুছার, বি এন মণ্ডল, পি বস্তু, পি সি মুখাণ্ডি, 
রামশরপ দাশ, জে এন'যুখার্জ্দি, অমৃতলাল চনচনি, এস. ভাউসিঙ্কা, এস কে 


বাজপেয়ী, .কে এল''দত্ত,'রাও াহাছুর ডি ডি ্াকার, রা বাহার এইচ 
পি ব্যানার্জি ।. 


ব্ৰহ্ম ও মালয় হইতে মনিজ্ডর্ণর প্রাপ্তির সংখ্যা 
ভার ও:তার বিভাপের'. ১৪৪০-৪১ সালের বাৎসরিক কাৰ্য্যবিবরণীত্তে 
প্রকাশ.যে, আলোচ্য, বৎসরে বহ্মদ্বেশ, হইতে ৩:কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং 
মালয় হইতে.'১ কোটি ৯৭. লক্ষ টাকা ভারতে. রি বাচ রি 


এল 'মাপ্রাজে রাস্তা নির্মাণ... ৃ 
১৯৪২ সালে মান্রাজ সরকার পুরাতন রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্য ১৫ লক্ষ, 
»২ হাজার'টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উক্ত 
সরকার ২৩৩' মাইল রাস্তার উপরিভ্ঞাগের সংস্কার সাধন করিবার নিমিত্ত 
২৩ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন বলিয়া একটা পরিক়না করিয়াছেন। | 
' লবণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
" উড়িস্যা প্রাদেশিক সরকারের অন্থরোধে ভারত সরকার ১৮৮২ সালের' 
লবণ আইনের ২৭ ধারার আদেশ জারী করিয়া 'কটক, বালেশ্বর, এবং পুরী 
রিবা নাত নাত হারের 
লবণ অগ্তত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। , 
্‌ ্রহ্মদেশে ধানের চাষ : : 
' 5৯৪১-৪২ সালে ।ব্ৰস্সদেশে ১ কোটি ২৭ লক্ষ এ হাজার একর জমিতে, 
ধানের চাষ এবং ৭৮ লক্ষ ৮১ হাজার টন ধান উৎপর হইয়াছে, বুলিয়া অনুমিত: 
হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি' ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ এবং ৮০ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল'। | 





lis rt dS 





| আঙিআপুনি 'ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা, রি ও 
পৃথিবীর নানা দিকে :ডাক তরকরা ও ঘোড়ার :: 


গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্য 
বোম্বে থেকে ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো 
সপ্তাহের পর 'সপ্তাহ। ইলেক্টি,সিটির কল্যাণে .. 


আজ এ সবের.রীতি বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, 

'টেলিগ্রীফ্‌ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ 
এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে , : 
: "ছড়িয়ে পড়ছে ॥' আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের ' 
সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ করা যায় 
আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না। 


যত রকমে সম্ভব 


; আরিক জগৎ 


[ ১৩ই এণ্রিল)১৯৪২ 








১২৪৮, 


১৯৩৪-৪০ সালে. ভারতে. প্রাথমিকসমবায় সিমিতিসমূহের' সত্যসংখ্য। 
'ছিল ৬০. লক্ষ ৮১:হাআাঁর 8৭০: জনা। : ১৯০৬-০৭- সাল হইতে ১৯০৪-১০ 
সালের'মধ্যে প্রাথমিক- সমবায় -সমিতিশুলির গড়পড়তায়-' সত্যসংখ্য। "ছিল 
৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১০ .জন।'. .১৯০৬-*৭.হইতৈ"'১৯০৯-১* সালে ' সমবায় 
সমিতিসযূহের . কাঁধর্যকরী, - মূলধনের... পরিমাপ ছিল গড়পড়তায় , ৬৮. লক্ষ 
১২ হাজার টাকা $ ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১০৭ কোটা 
৯ লক্ষ ৮৯/হত্োর টাকা! |. : আলোচ)-বৎসরে বাংলা দেশে ৫ 'কোটা৩০ লক্ষ 
৪ হাজার-অধিবাসিদের-মধ্যে প্রতি হাতার জনে ২৯৩ জন প্রাথমিক সমবায় 
সমিতিগুলির সভ্য হইয়াঞ্ছে./ বোম্বাই; মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে প্রতি ১.হাঞ্জার, 
অধিবাসিদের মধ্যে এইরূপ সভ্যসংখ্যার . অন্থুপাভ হইতেছে যথাক্রমে ৩৬৪৬. 
জন, ২৩২ জন এবং ৩? জন দেশীয় রাত্যসমূছের মধ্যে মহীশূর, হায়ন্রাবাদ 
এবং কাশ্মীরে সমবায়. আন্দোলনের অনেক উন্নতি. হুইয়াছে। . ১৯৩৯-৪* 
সালে রবি সমবায় বামিতিগুল্রি সংখ্যা চুইতেছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪টী 
পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল: ১ লক্ষ, -£ হাজার ৩০৯টা। আলোচ্য 
বৎসরে এই সকল কৃষি সমবায় 'সমিতিসিমূহের সত্যয়ংখ্যা দাড়াইয়াছে ৪* লক্ষ 
৯৮ হাজার জন এবং কার্যকরী মুলধন.৩০ কোটী €১ লক্ষ টাকা; পূৰ্ব্ব বৎসরে 
এই সকল ক্কয়ি সমবায় সমিতিগুলির,সংখ্য,ছিল .৩ লক্ষ ৬*.. হাজার এবং 
৮7727 


. ব্বটেনের স্থায় ব্যয় i 

১৯৪২ সালের ৩১শে যার্ড যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই' 
সময়ে বৃটেনে ২০৭ কোটা ৪* লক্ষ €৭' হাঁজার ৩১০ পাউণ্ড আয়্‌ হ্ইয়ছে।' 
এই আঁয়ের. পরিমাণ হইতেছে গত বৎসরের, চেয়ে ৬৬, কোটা ৫১ লক্ষ, 
৯০ হাজার ১২৩ পাউণ্ড এবং অনুমিত, বরাদ্দের চেয়ে. ২৮ কোটী ৭৬ লক্ষ: 
৯৭ হাজার পাউণ্ড বেশী। আলোচ্য বৎসরে, ব্যয় হইয়াছে ৪৯৬.কোটা, 


পাউণ্ড । .আয়ের চেয়ে ব্যয় হইয়াছে ২৭ কোটী ২৪ হাজার -পাউও অধিক র 
এবং এই আর্থিক ঘাটতি খণ করিয়া পুরণ করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরের [ 


বায়ের শতকরা ৪৩৪ ভাগ চলতি আয় হইতে খিটান-হইয়াঁছে।.. 
j ভারতে আমদানী হাস 


নিয়বৰহ্ম জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় বরন্নদেশ হইতে ভারতে “তৈল | 
আমদানী হাস. পাইবে॥'- ভাগ্মতে যে ছুইটা- তৈল খনি আছে: তাহাতে লব: 
১৯৩৮ সালে, যথাক্রমে ২ লক্ষ" ৮০ হাজার! টন এবং ৮ হাজার টন তৈল ধর 
উৎপাদিত হুইয়াছিল। সাধারণ 'বৎসরে, বহ্ধ্দেশ হইতে বৎসরে, ১০ * লক্ষ | L 


উন তৈল ভারতে রপ্তানী হুইয়া থাকে." ;;. ; 
বৃটেনে তামাকের পরিমাণ 


নি a 
ক তামাকের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটী মি. 


আছে; ১৯৪০ সালে, এইরূপ মজুদ তামাকের 
১২ লক্ষ ২৪ হাজার পাউও। -. রঃ 





HEI (্বাস্ধাভাবৈর সজ্জন তা 

কৃষি পণ্য-বিক্রুয় বিষয়ে এদেশে : ‘কোন “সুব্যবস্থা et 
কৃষকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্যবর্তী ব্টবসার্রিগদ' 
উৎপন্ন পণ্যের ষ্যায্য মূল্য হইতে উহার্দিগকে . অনেক 'সময়ই' বঞ্চিত 
করিয়া থাকে! যদি কোন পণ্যের অতি উৎপাদিন ঘটে' তবে কৃষকদের, 

দুঃখ দুর্দশা ব্বভাবতঃই'আরও বাড়িয়া: যায়।'.' এই অবস্থায় দেশে 
চিনের চার বর্তেছিবার কোনিপরিকরনা কারার করিতে হইলে 
উৎপন্ন খান্ভশস্ত বিক্রয়: সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা” হওয়া" প্রয়োজন । 
তাহাছাড়া খাদ্ভশস্ত চাষের আন্দোলন চালাইবার ফলে যদি কোন 
স্থানে উহার ' অভিউৎপাদন দেখা যায় তবে  কষকদের' নিকট 
হইতে তাহা সত্য মুল্যে কিনিবার একটা” বন্দৌবস্তও, পুর্ব হইতে 
হওয়া আবশ্যক সেরূপ কোন সুপরিকল্পিত কার্্যনীতি: 'অন্ুস্থত 
হওয়ার নমুনা না দেখিলে দেশের কৃষকেরা খাগ্যণস্যের, চাষ, বৃদ্ধি 
সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নাও বোধ করিতে পারে । এই: বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিয়া দিল্লী সম্মেলন” ভারত গবর্ণমেন্টকে স্যায্য মূল্যে. অবিক্রিত 
খাদ্যশস্য কিনিয়া লওয়ার.এরুটা পরিকল্পনা . গ্রহণ ' করিতে ৷ অনুরোধ 
করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে'ভারত গবর্ণমেন্ট এই অনুরোধ 
রক্ষা করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে এখনও কিছু প্রকাশ করিয়া 
বলিতেছেন না। এদেশে: অধিক খাস্তশস্যের 'চাষ সম্পর্কে জোর 
দিতে" হইলে তাহাদের পঙ্ষে বিষয়ে পূৰ্ব্ব হইতেই খোলাখুলি 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার  দকলদিক' দিয়া 


আন্তরিকভাবে যরপর না হইলে এই বিরাট দেশে খাতাভাবের 


সম সমাধান করা খুবই কঠিন হইবে। 


- খাজা বলা লোপ 2১৮টি, 
8১ 


ভারতে টাকশালে সৈদী আরব, “ vasa OE ' 


দেশীয়রাঘ্য, ইরাক, পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, মস্ধল এবং ভাওয়ালপুর' রাজ্যের 


RU 


সরি হয হয়ছে : 
: জিআই পি রেলওয়ের আয় .: 


বল লি আই i k 


পি রেলপথে ৭ কোটা ৩০ লক্ষ লোক যাতায়াত করিয়াছে |. 


মাল চলাচল করিয়াছিল। 


ক ০ 


LS 


টড অিহযাছিদ ছু = ৮ ঠ 


বিগত - & 
মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪- -১৮ শালে ৩ কোটী» লক্ষ লোক জি জাই, পি রেল- '& 
পথে যাতায়াত করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ১ কোটী £০ লক্ষ টন মাল | 
এই রেলপথে চলাচল করিয়াছে ; ১৯১৪-১৮ পালে ১ কোটী ১০ লক্ষ বা 
১৯৪১-৪২, সালে_ক্রি: আই_ প্ি..রেলওয়ের: দর 
২৯ কোটা €+ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে ; ১৯১৪-১৮ সালে ১১ কোটী ৫০ লক্ষ টি 


ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাস ও যাত্রী বহুনকার্ধ্ে, 
. ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত। 


, ভাড়া ও:অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিয়ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন 
575 

85585 























4১. 
১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২] আধিক জগৎ ১২ রি oy % 
১৯৪১ সালের উৎপন্ন পাটের হিসীব- 7 “যুদ্ধে প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রদর্শনী 
প্রদেশ পূর্ববাভাবঅন্থ্যায়ী আবাদীলমির উৎপাদনসম্বন্ধে উত্পাদনসম্বন্ধে ভারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতা, বোদ্বাই, 
ও আবাদীজমি পরিমাণের ১৯৪১ সালের... সংশোধিত ' শীন্রা,)করাচী; লাহোর;,কানপুর এবং নয়াদিল্লীতে সরবরাহ বিভাগ ভারতে 
1. দেশীয়রাজ্য (একর) এ টি হিসাব, উৎপর ্রব্যাদির প্রদ্শনী কক্ষ খুলিয়াছেন। এই সকল প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে 
- বাঙ্গল! ১,৫৩২,৮৫৫ ১,৫৩, তে 87১5৪৫-৪,২৫১১১৪৫+১০০ বিভিন্ন ধরুণৈর বন্ত, ঘোড়ার জিন এবং অন্তান্ত শ্রেণীর চামড়ার জিনিষ, খান্ত- 
কুচবিহার :. ৩৮১৬০০ , ৩৮,৬৩০ -:718২৯৬০৮  ,৪২০৪৬০--১৪০ দ্রব্য গযব, গোলাগুলি, লোহার জিনিষপত্র, ছোটখাটো কলকন্জা, রী 
ত্রিপুরা . ১৪,০০০... ২১৭,৭৯০ 4) ৩৪,০০৪ ৩৪,০০০ .লাইকেলের বিভিন্ন অংশ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক জিনিষপত্র, ইঞ্জি-' 
বিহার Ee এর ররর টু  নিয়ারিং দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে । 'যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যুদ্ধে 
'(নেপালসহ) ২,৪২,৫০০ ২,৪২,৫০০  ৪/২৮:৮০০ ৪১২৮১৮০৩ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করার কথা বিবেচনা করিতেছেন, তাহাদের - 
উড়িস্তা ২৫,০৫৫ ., ২৪,০৫৫ ৫৮,৮১০ ৫৮,৮১০ প্রতিনিধিরা ইহা দেখিবার অন্ত প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগের; : - 
আসাম ২,৭%, ১৩ ২,৭৪,১০০ ' ৬,০৭, ৩০০ ৬৯৭,৩০০ ডাইরেক্টারগণের নিকট হইতে পৰেশপত গাইতে পারেন। দি ct 
পু 5 2 775 কক্ষে প্রবেশের অনুমতির, জন্য চীফ কং টলার/মব পারছে ( এর '' 
১ 2২ ১১ ২১১৩২, ১১ ৫ ১৪২৭, ৫৫৫ ৫ ১৪২২, ৫১৫ ৪ নিকট করিতে রে ৰ 
. কয়েকটী প্রয়োজনীয়, উষথের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ৮. -. 


বাংলা.সরকারের মূল্য নিয় বিভাগের প্রধান কণ্টেোলার গত ওরা ও 


এই এপ্রিল তারিখের 'ছুইথানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, "নিম্নলিখিত. . 
7. স্উবধগুলির, দর পাইকারী ও খুচরা . ভাবে নিম্নহারে কার্যকরী হইবে 2.২, 
_ ইনোস্‌ ফ্রুট সলট ( হাউসহোল্ড )-__২৬%০ ভ্বন,.২।০ প্রতিষ্টা, (হাওী )_:.। 
প্রত্যেকটী ; ফেরাডস প্রতিটী--৪/০ ; হিকসূ থার্মোমিটার অর্দাক্সিনিট .. 
ভক্বন-_২০২, ' প্রতিটা ১৮০; কাউ শ্যাওঁ গের্চ মিন্ধ ফুড (হাউসহোল্ড : 


১৫৪৯ ডজন, ১৮০ প্রতিটী; . (ট্রাক্সাল) ৪॥* ডজন, ৩/১০ 


টীন ) ডজন--৭২২, প্রতিটী ৬৮০) (ষ্ট্াপ্ার্ভ টান.) ডজ্ন-_-৩৭%০, 
'প্রতিটা--৩া০, গ্রেপ ওয়াটার ডজন -:১৪%০, প্রতিটা-_-১%০) ভেট্টল ১নং 
"প্রতি ডজন-_-১৬%০, প্রতি টিন--১1৮০ ; ৪নং ভজন-_১৪৮০১ প্রতিটা 
১৮৩, পাই, ৮নং . ভজন-_২৬দ০, প্রতিটী_-২1০.) ১৬নং ডজন--881১/* 
'প্রতিটী--৪৬০ ; চুমিষ্টল (অর্থ আউন্স) £ভন-১০৮৮ | 
-২ আউন্স .ডজন--২৩%০১, গ্রতিটি--১//০। '-' 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম! আইন. 
দ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সুতি কল, কারখানায় 
‘বাধ্যতামূলক বীমা প্রবর্তনের যে অর্ডিনান্স ক্বারী করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে 
ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেম্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট মিঃ এস সি রায় এক বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে, তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, উক্ত অর্ভিনান্দের কাঠামোটা -ভারতের বপিক ও ব্যবসাসী 
মহল, মোটামুটি' সমর্থন করিবেন,সন্দেহ, নাই। বিশেষ, করিয়া “পোড়ামাটির” 
A ৮৬74৮ এই আইনে তৎসম্পর্কে 


যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইবে। কিন্তু এই , .' 


নুতন পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ করিতে হইলে ও ভারতীয় শিল্প 
-বাণিত্ব্যের প্রকৃত হিতসাধন করিতে হইলে আরও গুটিকয়েক অপক্ষপাত- 
-মুলক সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন । . শ্রীযুক্ত, বীয়ের অভিমতে শতকরা ৪২ 
টাকা হারে যবে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হইয়াছে তাহা অত্যধিক। তিনি গ্রেট 
“বৃটেনের অনুরূপ আইনের নজির দেখাইয়া বলেন যে, সেখানেও, প্রিমিয়ামের 
তার প্রতি ১০০ পাউণ্ডে মাত্র ৩* শিলিং অর্থাৎ. শতকরা বাধিক 'দ* আনা 
ধাধ্য করা হইয়াছে। পরে অবস্ত এই হার কিছুটা বন্ধিত হইয়াছে; তথাপি 
‘উহা ভারতে আলোচ্য অভিনান্দে নির্ধারিত -প্রিমিয়ামের হার "অপেক্ষা কম । 
‘দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র বৃটিশ ভারতে ষে ১০ হাজার কল কারখানা রহিয়াছে, তাহার 
"মধ্যে অনেকগুলির বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নহে । সুতরাং প্রিষিয়ামের 
-হার ধাধ্য'করিবার সময় এই সব কল কারখানার বিষয় সম্যক বিবেচনা 
-করা উচিত ছিল। তৃতীয়তঃ, কতদিনে ক্ষতিপূরণ করা হইবে অভিনান্দে 
.সেই বিষয়ে কোন স্পষ্ট কধা নাই। ইংলগ্ডে যেমন বিশেষ 'বিশেধ ক্ষেত্রে 
‘যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই ক্ষতিপূরণের" টাক! ' দেওয়ার ' ব্যবস্থা রহিয়াছে, 
রঃ ভারতেও অমুরূপ নীতি অঙুস্থত হওয়া বাঞ্ছনীয় । আরও কয়েকটি বিষয়ে 
বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় পরিশেষে বলেন যে, অর্ভিনাদ্দে 


“গৃহ সম্পত্তি) শল্ত ও গবাদি গৃহপালিত পশু সম্পর্কে কোন বিধান নাই। তিনি 
আশা করেন যে, ভারত সরকার গ্রেট বৃটেনের অনুসরণে অগৌণে এই সব 


55 সমাধান করিয়া একটি সৰ্বাঙ্গীন ক্ষতিপূরণ বীমা - 


“আইনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। 


প্রতিটী--৯২) | 
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দেহের মাংস চিরে লুকিয়ে রেখেছি ল--- 


পরিচয়? রং--দল-সাদা, , ওজম-.. 

| ১৩৬ ৩1৪ ক্যারাট্স্‌, যূল্য_-৮* লাখ 

টাকা,। বর্তমানে প্যারিসের . লুভির- 
মিউজিয়ামে সংরক্ষিত) 





রাটির ইতিহাস চমৎকার । ' ১৭০১ রিজেন্টের কাছে এটি বেচে দি সিপ্তার পার। ' 

মালে এটি আবিষ্কৃত হয়_ কৃষ্ণ! - টির নি ॥ 
, এলদীর তীরে খনিতে কান: ররতে ক্রতে (রিজেন্ট মা 

এক কাফ্রি জীতদাদের চোখে পড়ে । জাদুর 

এক কাকি বানর মেখে "ক নর কাছে থাক্লে ঘুম না হও়াটাই 


রেখে একটি জাহাজে উঠে সে পালাবার স্বাভাবিক। আপনার সঞ্চিত অর্থ_- 
চেষ্টা করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন স্বাধীনতা, তিলে তিলে ধা.জমে উঠেছে--তার 
ফিরিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে হীরাটকে দাম আপনার কাছে রিজেণ্টের ' 
হপ্তগাত করে এবং তারপর তাকে ইযোগ থেকে কিছু কম নয়। স্বভাবতঃই নু 
বুঝে জাহাজ থেকে ঠেলে .অলে ফেলে দেয়, আপনি এ অর্থকে নিয়াপদে রাখতে ' + 2২ 
ফলে হতভাগ্য কীতদাসটি প্রাণ ও হীরা দুই-ই চাঁন। পরম নিশ্চিন্তে এই অর্কে 


. হারার়। ক্রমাগত হাত বদলাতে বদলাতে 
এটি অবশেষে মাদ্রাজের গভর্ণর উমাস গ্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের 


_পিটের হাতে আমে.। শোনা যায় যতদিন ' হাতে সঁপে -দিন। এরা প্রাণপণ . : 
হাটি কাছে ছিলো পিট্‌ নিশ্চিন্তে কখনো যত্নে ও একান্ত সাবধানতায় আপনার. , 
ঘুমাতে পারতে! না--শেষ পর্যাপ্ত ক্রান্গের টাকাকড়ি নিরাপদে রাখবেন. 
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ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এপিওরেন্স কোং লিঃ 

আমর! জানিয়া সুখী হইলাম যে, ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওবেন্দ কোম্পাঁনী.লিমিটেড গত ১৯৪১ সালে মোট ৮ কোটি ১৬ 
লক্ষ ১৯ হাজার ৭২৫ টাকার ৩৭ হাজার ৬৭টি নূতন শিক টি 
করিয়াছেন। এ রি 
| ইণ্ার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ওরা এপ্রিল তারিখে ইষ্টারণ স্তাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চাপাই- 
নবাবগঞ্জ শাখার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। . স্থানীয় মুব্দেফ যুক্ত 
শৈলেশ চন্দ্র তালুকদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
স্থানীয় মিউনিনিপ্যালিটির' চেয়ারম্যান ইষ্টার্ণ স্কাশনাল ব্যাঙ্কের চাপাই- 
নবাবগঞ্জ শাখার সাফল্য কামনা ও এই প্রতিষ্ঠানে সকলের সহামুভূতি ও 
সহযোগিতা আহ্বান করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা! করেন। সভাপতি 
মহাশয় তাহার অভিভাষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের 


অর্থ নৈতিক খঁভান্নতির সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতির অচ্ছেন্ত ও অপরিহার্য 


যোগাযোগের কথা বিবৃত করিয়া! উক্ত শাখা অফিসের উদ্বোধন ঘোষণা 
করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত * 
ছিলেন। সভান্তে অতিবিবর্গকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।. | 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

দি মেস্টোপলিটান্‌ ইলেকটিক ইণ্ডা্িজ, লিঃ--ডিরেক্টর রায়, 
বি কে, বন্ছ বাহাদুর, রেজিস্টার্ড অফিস-_১৯) ক্লাইভ 'রো, কলিকাতা । , 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। 

ইণ্ডিয়ান ওয়ার গজ এড হার্ওরেরায জোভান লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এম দাস। না Ea Ls ob de LUAU 
অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা । | 

,কিন্দুস্থান শেয়ার ডিলাস লি: ডিরেক্টর, মিঃ জি দত রেদিষ্টার্ড 
অফিস-_॥, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত, উন ‘লক্ষ 
টাকা) 


খুদিয়! কোলিয়ারি লিঃ ডিরে্টর মিঃ জি দত রেিষ্টার্ড অফিস _ 


১৯, ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২২ হাজার টাকা। 


জে সি দত্ত এণ্ড কোং লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ জি দত্ত ৷ ব্ব্জ্িষ্টার্ড A 


: হালনালিকট নি মিন্দ লিমিটেড | 3 


অফিস--১>, ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৯. লক্ষ ১০ হাজার | 


টাকা। 


টাকা, 


মুলধন ২০ হাজার টাকা। 


লক্ষ টাকা। 


ভিলেজ ইম্প্রুভমেন্ট এণ্ড ইতি লিং ডিরেক্টর, মিঃ আর কে টু 


গাঙুলী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
রুরাল প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স: কোং লিঃ-ম্যানেজিং-ডিরেক্ট্র 
মিঃ পি দাস। রেঞিষ্টার্ড অফিল-_২২, ধ্যাও রোড, কলিকাতা । অহমোদিত 


মূলধন ১ লক্ষ টাকা । 








বৃন্দাবনপুর কোলিয়ারি লিঃ__ডিরেউর মিঃ জি দত্ত ' রেজিস্টার্ড { 
অফিল--১১, ক্লাইভ. ষট, ০০৮০৪ 2১৭ জ্ঞাত ৪2 
6 সুন্দর € টক্সই বস্তু সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 
ষ্টার মিনারেলস্‌' সিপ্ডিকেট লি:--ম্যানেজিং ডিরেউর মিঃ এ জে শু 1 
পারখানী। রেজিস্টার্ড অফিস_-৩৩, ক্যানি সী কলিকাতা. অনুমোদিত | 
' ক মধ্যবিস্তদের মধ্যে” 
বিন্ডিংস, এণ্ড প্রোপার্টিজ, লিঃ_ডিরেউর মিঃ এল সি.বায়। & হইয়াছে। এই 'মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
রেজিষ্টর্ড অফিস-->৩৫, প্রিন্দেপ ইট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ { 


এসোসিয়েশন্‌ 'ইন্পোর্টস -এণ্ড এক্সপোর্টস, কোং লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ এস বি পালঞ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস--পিঙ, মিশন রো 
এক্সটেনশন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ ' 

আরকাটিপুর টা কোং লিঃ-_গত '৩১শে ডিসেম্বর পৰ্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১২] আনা । বেতজান টী রোঁং' লিঃ _গত- 
৩১শে ভিসে্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে .শতকরা .বাঁরিক ৩০২ টাকা), 
গৈরখাটা। টা কোং লি:-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা. বার্ধিক-৩০২ টাকা । ' জুত্ভলিবাঁড়ী টী কোং, জিঃ__গত,. 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাক], 
লাকাটুরা টা কোং লিঃ--গত, ৩১শে.ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক২০২ টাকা। ফেঞ্চরি স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং. 
কোং লি:__গত ৩১শে. ডিসেম্বর: পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধির ২৪২ টাকা । নিউ. চুমটা টা কোং লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ব্যধিক ৩০২ টাকা। স্বদেশী কটন .: 


মিলস্‌ কোং'লি:__গত ৩১শে' 'ডিসেম্বর- পর্য্যন্ত 'এক বৎসরের হিসাবে 


শতকরা বাধিক ৯০২ টাকা ৷. ক্যালকাট। আইম্‌ এসোসিয়েশন লিঃ 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ২1০ টাকা 1" .. 


বেলগাছি..টী কোং -লিঃগত, .৩১শৈ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক: 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২, টাকা। "শিবরাজপুর 
সিণ্ডিকেট লি:গত. ৩০শে ' নবেম্বর , পর্যন্ত: এক 
হিসাবে শতকরা .বাধিক ১৫২,টাকা। ভাণ্তি ভেলী রেলওয়ে, 


বৎসরের ' 


কোং. লিঃ_গত ৩১শে, ডিসেম্বর..পধ্যন্ত. এক বৎসরের হিসাবে শতকরা... . 


বাধিক ৩২ টাকা। তিস্তা .ভেলী-ট্ী কোং. লিঃ__গত ৩১শে, (ডিসেম্বর 


‘পর্যন্ত এক: রৎসরের হিসাবে শতকরা. বাধিক ১৫২ ট্রাকা। বোস্ছে 


ইঙ্গেকছি ক সাপ্লীই এণ্ড ট্রীমওয়েজ কোং লিঃ--গত. ৩১শে, ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে,শতৃকরঃ বাধিক ১২২ টাকা, : গৌকক মিলস্‌, 


লিঃ--গত ৩১শে টম এক বৎসরের, হ্যা শতকরা. বাঁনিক. 
ডি সরে EG ৪১০ le uy 


ফেঁশন রোড_ চট্টগ্রাম i 


মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 


উহাতে স্ৃতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে।' 
. স্বপ্প'সময়ের মধ্যে মিলের wae 
৭॥ লক্ষ: টাকার: শেয়ার বিক্রয় করা 


শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ণাসংস্থান হইয়াছে ।: মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহত্র বাঙ্গালীর কন্মস্-স্থান'হইবে। 
, শ্যাশনাল কটন 
বাঙ্গালীর চেষ্টা বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 

মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 


হইবে । জাতিবর্ণ নিধিবশেষে, সমস্ত বাঙ্গালীর ee 
ডর সহযোগিতা আবশ্যক ee EX CED AEDS 


মিলই চটএ তের, অং রন. 8. 





« 
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'টাকা ও বিনিময় | 
কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার অপরিবন্তিত অবস্থায় 
হিয়া গিয়াছে। বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে নী। অবস্ত 
ইতিমধ্যে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে ব্যাঙ্ক ও অন্ঠান্ত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
তিন দিন বন্ধ ছিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের 
বে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তত্ষ্টে জানা যায়, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত 
মহাসাগরের কোন কোন অঞ্চলে মহাযুদ্ধের  দাবাপ্রি ছড়াইয়া পড়া সত্ত্বেও 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা অনুকূল রহিয়াছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য 
ও অন্তান্ত দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ হাস পাইয়াছে। গত জানুয়ারী 
মাসের তুলনায় আলোচ্য ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের আমদানী বাণিজ্য 
২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা পরিমিত হাস পাইয়াছে? কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ আদৌ 
হাস পায় নাই। 
বিনিময় বাজারের অবস্থায় একটা! হিঃ ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 
সর্বত্র উৎসাহ ও কর্ম্মচাঞ্চল্যের একাস্ত অভাব দৃষ্ট হয়। অবস্ত ইষ্টারের 
ছুটির পূর্বের বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি 
ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে জাপানী. নৌবহরের চলাফেরার সংবাদে 
মনে হয় জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার ফলে ভারতের বহির্বাপিজ্য 
আপাততঃ বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িবে । 


গত ৭ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার টেজারী বিলের জন es 
যেটেশার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ | 


দ্রাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৫০৩ 


'পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৫৩ আনা দরের শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ | 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেওারের' [|] 


গড়পড়তা হুদের হার শতকরা বাধিক ১০৪ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। 


আগামী ১৪ই এশ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী। খু. 
বিলের টেগার আহ্বান ক্রা হইবে। হাহাদের টেণ্ডার গৃহীত 'হইবে: | 
ভাহাদিগকে ১৭ই এপ্রিল তারিখের, মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ত (ঘর. 
পূর্কাবৎ। গত ১লা ও .২রা. এশ্রিল “তারিখে তিন মাসের: মেয়াদী ইণ্টার- চটী, 
মিডিয়েট টরেন্ারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার . 
টাকা । গত ৮ই এপ্রিল হইতে আগামী ১৩ই এপ্রিল. তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব- ক; 
প্রকাশিত সর্তাহুসারৈ শতকরা ৯৯14৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইনটার-. i; 


মিডিয়েট ট্রে্দারী বিল বিক্রয় হইতেছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ওরা এপ্রিল; " 
তারিখে ষে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের' |]. 
মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী. 

সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮৯ কোটি ৭৩.লক্ষ ৯ হাজার টাকা । আলোচ্য; 8 ' 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৪৯ | 
কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ | 
কোটি ২৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে কোন রে 
ধার দেওয়া হয় নাই ; পূর্বববত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল 
১৭ কোটি «০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে অন্থান্ত ব্যাক্কের | 


আমানতের পরিমাণ দীাড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ 

দীড়াইয়াছে মোট ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 

উহ্ছার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৩ হাতার টাক।। আলোচ্য সপ্তাহে 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের 
৫ 


মোট পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ১২ কোটি 
২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৪৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিক্নোজ্ত হার ঘলবত ছিল £-- 


টেলিঃ হুত্ডি  (প্রতিটাকায় ) ১শি ৫২ পে 
ও দর্শনী ১ শি ৫২ পে 
ডি এ মাস ys >শি ২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলার ) ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১০ই মার্চ 


* ইষ্টারের দীর্ঘ ছুটির পর -কলিকাতা শেয়ার, বাজারের কাজকারবার 
আর্ত হইলেও শেয়ারের বেচাকেনার ব্যাপারে বিশেষ মন্দার ভাব পরি- 
লক্ষিত-হুইয়াছে। যুদ্ধের বর্তমান শোচনীয় এবং জটিল পরিস্থিতি শেয়ার 
বাজারের উপর বিশেষ প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক সমস্তার একটা স্থায়ী এবং সন্মানজনক সমাধার রত ব্রিটিশ 
সরকারের প্রেরিত দূত স্তার , ্র্যাফোর্ড ক্রিপস এবং কংগ্রেসের 
মধ্যে যে আশাপ্রদ আলাপ আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে শেয়ার 
বাজারের অবস্থায় কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া 
অনেকেই আশা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমাপ্রগালী 
08808955888 উপর ৪8898 bil অনেক ৫ রি ৪ 


ডা 


(স্থাপিত-_ডিসেম্বর ১৯১ 
উর উট রা পন টাকা 


৩১৩৬১২৬১৪৯২ টাকা 

১৪৮১৩২০০২ টাকা 

১,৩৬, ৪৩, ১৯৩৩৭ টাকা 
খে 


‘ ৪১,৩১,৯০,৩৫৩ টাক! 
হেড অফিস--মহাত্মা গান্ধী রোড, বোন্দে। 


ই ভি বুতি 


ম্যানেজিং মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জরে, পি 


নিউইয়র্ক এজেণ্টদ-দি গ্যাটকো অব িউইয j 
সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 


সর্ভীবলী পত্র. লিখিয়া 'জানুন। রী 
কলিকাতভার শাখা--মেন অফ্রিস-_১০০নং ক্লাইভ গ্রীট, বডবাজার 
শাখা--৭১ নং ক্রস ষ্ট্ৰীট, নিউ মার্কেট শাখ!--১০ নং লিওসে সীট, শ্তায- চক 


ূ ১১ বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী, ভবানীপুর শাখা-_৮এ, রস! 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৩ লক্ষ € হাজার টাকা। | 


রোড । বাঙলার শাখা _ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
শাখা--জামসেদপুর, 
সীতামারি,  বেতিয়া, ূ 
ফরবেসগঞ্জ,ও কিবাণগঞ্জ। প্‌ 












১২৪৪ ৪ 





বিরাজ করিতেছে, সেই জন্ত শেয়ার বাজারে কোন ক্রেতাই- শেয়ার “খরিদ ' 
করিবার অন্ত কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে বুটিশ-পরকারের 


' মীমাংসার সকল রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া যে খবর পাওয়া পিয়াছে, 


তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, শেয়ার বার্জারের অবস্থায়, আরও, অবনতি দেখা, 


বে। } 
li কোম্পানীর কাগজ '' ' 

যদিও এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারের পরিমাপ সঙ্কীণ- 
গম্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে; তথাপি, ইহার দরে' কতকটা স্থির ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩০ টাকা সুদের' ‘কোম্পানীর কাগজ ' ৮৭৪০ আনা 
দরে হত্তাস্তরিত,হইয়াছে।- মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৯ টাকা সুদের 
১৯৪-৫২ সালের খণপন্র ৯৫৩০ আনা, টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের 
কাগজ ৯৭৮০০ আনা এবং ৫২ টাঁকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১*৪৭/০ 
উহার ছন বিরহ! 10718 aE 

EES ইঞ্জিনিয়ারিং 

এ বিভা ওৰ ন আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের শেয়ারের 
বিকিকিনি হইয়াছে। ইত্ডিয়ান-আয়রণের দর ২১৷%* আনা ইইতে ২১৮০ 
'আনার- মধ্যে ' এবং ষ্টীল ‘করপোরেশনের দর ৯৩০. আনা হইতে ৯৮, 
ইত ারুগারাতাজে হি নি - 
" "চিনির কল " 


কলা মা কোকেন ছে ০ 


কয়েকটা বড় বড় চা-বাগানের প্রকাশিত হিসাব নিকাশে যদিও উন্নতির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে, 'নুও চা-বাগানের, শেয়ারের নত বিশেষ কোন চাহিদা 


দেখা যায় নাই |. 
| খানা খা লি বিচি বইলা 


পি Eer al i, 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় । ফিল্পড, সা 
_ডিপজিট 6 মাস বা তরুর্ধ) হুদ শতকরা! এ 

৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা গর উপযুক্ত 

_ সিকিউরিটাভে টাকা ধার. দেওয়া হয়। 
কলেজ প্র খিদিরপুর, মারার ভিত! 


লই ই উন 
কারখানার: প্রসার, ও উৎপাদন ' : 

বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে ls 
: কারখানার কার্য্যপ্রণালী-_ 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, 2 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াঙ্দোলের 






বদ ভল লাদ ও ক মল 
হড হেড অফিস-_৫নং ক্লাইভ ঘাট টা Bledel 





প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ারের চাহিদা দেখা দিবে বলিয়াও কেহ কেহ ধারণ৷ 
 করিয়াছিল। ইহা সত্বেও দেশের ভিতরে যে একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া 












j ই রর রিশদ বিবরণের জন্য ৬৬১১০ 








্ রেজিস্টার্ড অফিস : ১৫, যদু ভষ্টাচাধ্য লেন, কালীঘাট, কলিকাতা । 
ও টেলিগান : জাতিকল্যাণ ].. 


যু ক! < ক Le LOT স্ব স্পর Ra ESE লি তলে 


"[ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৮ 


কোম্পানীর কাগজ 
০ নদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ৭ই এপ্রিল--৮৭৪* ১ ৮ই---৮৭৷০ ৮৮ 
পু ৮৭৪৮৭ '.৩৭ সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৯-৫২) ৯ই এপ্রিল-__ 
৯৫০০1 ৫৯ দের ধণ (১৯৪৫-৫৫) ৭ই এপ্রিপ--১০৪৪০ ১০৪৮০০ ; ৯ই-_ 
১০৪৮/০. ১০৫২1 ৩০ সুদের খুণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই এপ্রিল-_-৯৭দ৮০ 1 
কয়লার খনি .. 
সিদারণ রি ৮ই এপ্রিলল-১৪০০ ৭২, 7৩ 
কাপড়ের কল 

ক সি (প্রেফ) ৯ই এপ্রিল_-৭%5।. 





ব্যাঙ্ক | 
নি ব্য ডি আদারীকত) ই পর) | রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক-৭ই এ৫_৯৪২ ৯১২) ৮ই:-৯৯২ ৯ 3 i |: 


, , খনি এ চি 
বারা ক করপোরেশন ৭ই খা J বিজ কপার ই wu ঃ 
৯ই--৯/৮%০, ১8০০ |, 86. 4৫ 
ইঞ্জিনিয়ারিং: 


'' ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৭ই এত্রিল-_২২।০ ২২1%০ হ২৮%০ $ ৮ই-- 
২১৮০ ২১দপ০ ই২৯ ২২1০) ৯ই--২১৮%/৪ ২২২ ২২/০ ২২1৮০ সীল করপো- 
রেশন (অভি)৭ই এপ্রিল-_১৩৷০ ১৩/০ ১৩/০ ) ৮ই--+১৩া০ ১৩1৮০ '১৩৪%০ 3 


| ৮ ; (প্রেফ) ৭ই ' 'এপ্রিল-_ ৯৩২ 3 ৮ই-৯৯২ } 5 


' কাগজের কল 
রা ‘নহ রন ৫ * 
" হুকুষচাদ (প্রেফ) '৮ই এলপ--২০২/1 রিলায়েন্স (প্রেফ) যা এ 
১৩২২। 
কেমিক্যাল : 









পক উস্পীদ। কি এ RS বে be EAE mc ক না De 


৭ কবর নুর আসা) 
====সেভিংসৃ ও স্থায়ী আমানতে 
5S <!'{ Savings’ or . Fixed ইডি 
১ টাকা রাখুন: 
৪ মে ফোন কারণে সত্য ঘরীলে 2: 


" মদসহ সম্পূর্ণ টাকা: 'উপরস্ত আসল 'টাফার'' 
এন ছই-তৃতীয়াংশ টাকাও আপনার উত্তরাধিকারী 
পাইবেন। টু 
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কোম্পানীর কাগজ মজুত চির 









শাখাজমুহ ৪ বোস্বাই, ডি কাশীপুর,-চেতলা, সিউড়ী,।  " 





[ফোন+ সাধ ২১ ২৬৮২, ২৫৮৫ প্র 


১৩ই এ।প্রল, ১৯৪২] 


আথক জগৎ 


+ ১২৪৫ 


৮ শীাশিট শী শা পিঠা 











ইলেকুট্রীক. 


জব্বলপুর ৮ই এপ্রিল--১ ৪৮০ | 


বিবিধ 
বি আই. করপোরেশন Me ৯ই টি লি ই এ 
১৫৯৯ | 
চিনির কল 
মারী ক্রয়ারী ৭ই এপ্রিল--১৫২) =ই-_১৫২। কাণপুর (প্রেফ) ৯ই. 
.এশ্রিল--১৫০৯। . | 
‘_ ডিবেঞ্চার 
৬২ টাকা সুদের (১৯০৮-৪৮) সালের হাওড়া-আমতা, রেলওয়ে *ই এপ্রিল 
১০৪] | 
চা-বাগান 


সেপ্ট্যাল কাছাড় ৭ই এপ্রিল-_৭১২। চুণাভূতি ৭ই এপ্রিল_-৪৯২০। 
দার্জিলিং ট এবং সিনকোনা ৭ই এপ্রিল--১৯৫২ 1, হস্তপাড়া ৭ই এশ্রিল__ 
৪৪৬২ | মনাবাড়ী ৭ই এপ্রিল--২৬১২। মোখোলা ৭ই এশ্রিল-_৫৭০২। 
নাগরী ফার্ম ৭ই এপ্রিল_ ২৩০ | তে্পুর (প্রেফ) ৭ই এপ্রিল_-১৪২ | 
রূপাচেড়া ৮ই এপ্রিল--শাৎ। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল 
কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগে একটা অনিশ্চয়তার ভাব 
“লক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে বাজার দিন কয়েক 
বন্ধ ছিল। বাজার পুনরায় একটা. মন্দার অবস্থায়, আরম্ভ হয়। বাজারে 


-কাজকারবার বিশেষ কিছু হইতে পারে নাই । চট ও থলের বৈদেশিক চাহিদা (০৯৭৯০ 
দেখা'যাইতেছে না । রপ্তানী বাণিজ্যের এই প্রতিকূল পরিস্থিতির ফলে 
-থলে ও চটের দর নামিয়া পড়িয়াছে। =নং পোর্টার চটের দর. পূর্ববর্তী & . 
সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১৫০ টাকার মত হাস পাইয়াছে। পাকা | 
. বেল বিভাগে প্রতি বেলের হার এক টাকা হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে। : মিল নু. 
মালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে স্বভাবতঃই আগ্রহের অভাব দেখাইতেছেন। ' 


-ফাটকা বাজার একেবারে বন্ধ । 


- গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে, মেসার্স সিন্ক্েয়ার ] 
' মারে এণ্ড কোং লিঃএর এ সপ্তাহের পাটচাষ সংক্রাস্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, টু 
" অধিকাংশ অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। পশ্চিম ও, স্বর 
' উত্তর বাঙ্গলার জেলাসমূহে আরও কিছু বৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। পাটের চারাগুপি |. 
অধিকাংশ অঞ্চলেই বেশ স্থস্পষ্ট হুইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পট 
*এতাবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪৯ সালের হিসাবে কি পরিমাণ পাট চু 
বপন করা হইয়াছে তাহা, নিয়ে উদ্ভুত হইল :-_নারায়পগঞ্জ_-এবার ঠা 
আনা; গতবার | 
-৯০ আনা। হাজিগঞ্জ_-এবার ২৬ আনা ; গতবার ৫ আনা । চৌমোহনী_ & 
, এবার ২০ আনা ১ গতবার ৫ আন! ৩ পাই, আশুগঞ্জ--এবার ২০ আনা; f 
গতবার যৎশামাস্ত । আখাউড়া=-এবার ১৮ আনা ) গতবার ২ আনা।॥ & 
নিখলিদামপাড়া__এবার ৯ আনা ৬ পাই ; গতবার ৯ আনা ৬ পাই। 


-২০ আনা; গতবার ৭ আনা | চীদপুর-_এবার ২৬ 


; এলাশিন-_এবার ১৮ আনা ৬ পাই) গতবার € আনা। সরিষাবাড়ী { 
এবার ৫ আনা ) গতবার ও'আনা | ময়মনসিংহ--এবার € আনা ; গতবার, { 
.& আনা ৩ পাই। সিরাজগঞ্জ--এবার ৬ আনা ৬ পাই; গতবার ২ আনা ছ্ঁ 


৯ পাই। ভাঙ্ুরা-_এবার ৪ আনা ; গতবার ৩ আঁনা। 


তুলা ও কাপড় 


এপ্রিল-মে ১৫৬২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


কাপড়ের বাজারের অবস্থা. পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ উন্নততর বলিতে 
হইবে। বোাইএর বাজারে সম্প্রতি কিছুটা চড়তির ভাষ পরিলক্ষিত হয়। 2222 





. কলিকাতা ১১ই এপ্রিল & 
তুলার বাজারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। বহ্ধদেশ হইতে { 
উপধুপরি সামরিক বিপর্য্যয়ের দুঃসংবাদ তুলার বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার { 
' সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তুলার দরেও বিশেষ উঠানামা হয় নাই । বোরোচ { 


যুদ্ধ, সরবরাহই ইহার একমাত্র কারণ । কলিকাতার বাজ্দারের অবস্থায়ও 
উন্নতি লক্ষিত হয়, যদিও এই পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে ঘটিতেছে। a 
০০০০০০৬০০৪৬ 


মসোণা ও রূপা : 
কলিকাতা ১০ই মাৰ্চ 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোঁণার বাজারের কাক্জকারবারে ছুইটী 
পরস্পর বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে বর্তমান যুদ্ধের সন্ঘটজনক 
পরিস্থিতির অন্ত সোণার দর চড়িবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, অপর দিকে 
বাজারে প্রচুর পরিমাণে সোণা আমদানী হওয়ায় পুনরায় ইহার দরে আবার 
কতকটা নিয্গতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতি ভরি সোপার দর ৫২ টাকা 
হইতে ৫৩ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। আজ বোস্বাইয়ে প্রতি তরি 
রেডি সোণার দর দীড়াইয়াছে ৪৯০ আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার 
সরতে প্রতি ভরি দোণার দূর হইতেছে ৪৮০ আনা । . বোস্বাইয়ে প্রতিটা 


গিনি ৩৮৯ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা 
সোপা ৫০//০, আনা । বড়ালবার প্রতি ভরি ৫০8০ আনা এবং ্রতিট 


গিনি ৪১৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে লগুনে প্রতি আউন্স পাকা 
সোপার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রহিয়াছে | যি 
রূপ। 

এ সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের রূপার বাজারে পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে রূপার দরে 
কতকটা উর্ধগতি দেখা গিয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপার 
দর দ্বাড়াইয়াছে ৮৩৫* আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি 
রাত ভোলা নারির হইডেছে চং টম কলিকাতায় প্রতি একশত 


LEY কমাগাই কোং ং মা 


হেড অফিস “ইলেকটীক হাউস” চট্টগ্রাম , 


ইহা বাংলার পাঁচটা প্রসিদ্ধ সহরে বৈদ্যুতিক শক্তি 
সরবরাহ করিতেছে । . 


যথা চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
. এবং সিরাজগঞ্জ! 
অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহরেও শী্রই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে ৷ ৪ 
অমুমোদিত মূলধন = ০,০০,০০০, f 
(৮০,০০০ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
শেয়ারের মূল্য__২৫৯ টাকা। 
বিলিকৃত মূলধন, ১২,০০১,০০০ টাকা 
আদায়ী মুলধন ** 1. ১০১৫৫৯১৭৮/০ আনা £ 
১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যস্ত মজুদ তহবিল হ্লাবে & 
কোম্পানীর কাগজে ষ্যস্ত এবং স্থায়ী আমানতের ' 
পরিমাণ ১,১৬১০০০২ টাকা। 
] জভ্যাংশের পরিমাণ--১৯২৮ সাল শতকরা ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 6 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল &।5 আনা, ১৯৩১ সাল ৭০ আন! ' 8 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে & 
শতকরা ৬1০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪৯ টাকা, ১৯৩৬ সাল_ টু 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পধ্যস্ত বাৎসরিক সু 
শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পু 
অতএব শেয়ারের মুল্যের শতকর] ৮০২ টাকা লভ্যাংশ 
দ্বারা প্রত্যপ্সিত হইয়াছে । 

















মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর- কর্মচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালী . 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। . 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্ত বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে - 
. বিবেচিত হইবে! . 
কে, কে, সেন 
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রয় করিবার অন্ত চাহিদা দেখাইয়াছে। শ্রমিকের অভাব বশত; 'কলসমূহে | 


' করিতে রাজী ছিল।' ,অপর পক্ষে সরিবার-খৈলের ব্যবসায়ীরা প্রতি হুই মণী | 
. বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি অতিরিক্ত ।»'আনা সহ) ৪1/* আনা হইতে | 
{, ৪1/০ আমা দরে: বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা | 
(সরিষার খৈল ক্রয় করিতে" বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই।'''সরিবার বৈলের | রং 
“উৎপাদনের পরিমাণ ক্ষিয়া গিয়াছে): 8০ a 


3 * 1 Fh eh 


॥ * এবং আর্ড-লবণাক্ত ২০ হাজার. রি শত টুকরা ৬৯২ টাকা হইতে ১৯২৫০. ৪ 
। আনা). এতঘ্যতীত পাটনা. ৮ শৃত টুকর!। ঢাকা-দিনাজপুর ৯৭হাজার 


বাজারে মজুর ছিল।  .. }. হিলি (দিনাজপুর): বরং . ,:,বেনারস 
জিব দিসি ভারি শুকনো পা পা পে 

. ৮৮০ আনা, রীচি-গয়া আর্সেনিক শুকনো! ১ হারার ২ শত টুকরা ৮৮০ আনা, { চাদবালী (বালেশ্বর--উড়িষ্যা প্রদেশ) 

টিলা সাধারণ € শত টুকরা ৭1০ আনা), দারতাজা পূর্ণিরা ডিন A সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


. মাত্রাজী চরখব্যবসারীরা:: গরুর চামড়] পর্যাপ্ত .প্ররিষাণে খরিদ করিয়্াছে।, 
{ ৰাজ্ারে চামড়ার আমদানী এবং মন্ধুদের ' পরিমাপ, ছিল সা 
, বিভিন্ন,শ্ৰেণীর. চামড়ার দর নিমরূপ ছিল.- 


হাজার টুকরা ৮৯ পাই, আর্-লবপাক্ত (ক্দাইধানার) ৭ শত টুকরা 


$২৪৬ * | আথক জগৎ ।  [১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 
ভোলা রূপা ৮১॥০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা. ৮২, ২. টাকা ১১৫২ টাকা হইতে ১২০২ টাকা ('কুড়ি.হিসাবে )। ইহা ছাড়া আগ্রা- 
দরে বেচাকেনা.হুইয়াছে। ত আর্সেনিক শুকলো ৪ হাজার টুকৃরা, রাচি-গয়া আসের্ণনিক স্তকনো.২ শত 
২৩১২ পেন্স। রী ও টুকরা, দারতাঙ্গা পুর্ণিরা ৮ শত টুকরা ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১ হাজার 
~ কলিকাতার বাজার দর 5515 টুকরা এবং আর্ত্-ল্বণাজ্ত ১০ হাজার ৬ শত টুকরা গরুর চামড়া ও ২ হাজার 
বাংলা সরকারের ক্বষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত বিভাগ. হইতে - গত ভই 
এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় কৃষিজ্াভ.দ্রব্যাদির 'দরের' BM FE 











হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল £-_ 

'_ বৰাকতুলসী ধান প্রতি মণ__৩৪০$ পাটনাই ধান প্রতি মণ_৩৷এ০ ) 
মোটা ধান প্রতি মণ--৩৷/* ; বাকতুলসী চাউল প্রতি 'মণ--৬।০ ; পাটনাই 
চাউল প্রতি মণ--৫॥%০ ; মোটা চাউল: ‘প্রতি মণ_৫]০ ; সাধারণ শ্রেণীর প্রীতি 3 শুভেচ্ছা এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা! 
সরিষার তেল প্রতি মণ_-১৩৷%০ ; সাধারণ শ্রেণীর থি প্রতি যণ--৫৪২ টাকা করি নর্তমানের ঘনীভূত .ছূ্যোগের 
হইতে ৭৪২ টাকা): ‘এগমার্ক শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৭০২ 3 ৯নং .চিনি ভি তন্ন দিয়াই আগত ঘৎসমে তাহাদের 


প্রতি মণ_-১৩৮০ ) ২নং চিনি প্রতি মণ--১৩৷%০ ; গোছগ্ধ প্রতি টাকায়--& ১০ 

' সের; মুরগীর ডিম (প্রতি কুড়ি) (ক) শ্রেণী--॥প০, (খ) প্রেণী-11%০ 5 | সুখ, ৩ মাত | |. 
(গ) শ্ৰেণী-৮০ 5 (ৰ) শ্ৰেণী-॥৩০ ; সাধারণ শ্রেণী--॥০; হাঁসের ডিম 

(প্রতি কুড়ি )_সাধারণ-শ্রেণীর146 পাই ; নৈনিতাল আনু প্রতি মণ-_ 


৩০ ১ ইলিশ মাছ প্রতি মণ-_১৮২ 3 রোহিত মাছ প্রতি মণ_২০২) . 
ও] জি, এমএ ধান লিঃ |] 







প্রতি ভত্রন-_-1৬ পাই 3 মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়-__১০টা 3 নাগপুরী কমলা |. 
পরি টাকাম-_এট আসামের আনারস ( প্রতি কুড়ি )-:৯৪২। ' | (মাক বোধ জাতীর পতিয়ন) 


খৈলের বাজার ' Ml 
লি, ১০ই এপ্রিল 


8৮857 দি দিনা না ্যা্ নি; J 


ছিল। কলসমূহ গাঁতিমণ রেড়ীর.খৈল ২৮০ আনা হইতে :২৫০ আনা দরে |] iL 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত-ছিল।' আড়তদারের! প্রতি ছুইমশী/ব় খৈল (বস্তা পু ' ত্রিপুরার মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই টু: 
প্রতি প্রত্যেকটী থলের . জন্ত 1০ আনা অতিরিক্ত ধাৰ্য্য করিয়া) ৫০ আনা ষ্ল শিলং দিতি বহার নিম্নোক্ত বাণী প্রদান | 

ক্য্যহেঃ ১ উদ্ত্রয়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, || 


হইতে $* আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল স্থানীয় খরিদারের! রেডির খৈল |. | 
ত্রিপুরা মডা্ ব্যাক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয় If 


রেড়ির খৈলের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।  . : | নিশেব আনন্দিত হহয়াহি। 
'অরিধাঁর খৈল সপ্তাহে, সরিষার ধৈলের বাজার’ 'তেজী ডি |. . ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকলে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- || 
সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবস্তক। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেব্্রসমূহে | 


কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল:১৪০০ আনা হইতে ২/০ আনা দরে বিক্রয় |] ' বহু শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যান্ক লি: এই চাহিদা || 

| মিটাইতেছে। আয়ি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কাঁমনা করি এবং আশা ||! 
করি যে, জনসাধারণের সহাইথভূতি ও সহযোগিতা হইতে « 
৮87 এ 
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৩ ৯০৩০৩ 


৮৮ রর দিন 
' আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত সিডি 


হেড অফিস ৯ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা | 
- গা { উদ্বতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয়, ব্যান্ধ_এবৎসর শতকরা , A 
ছাগলের''চামড়া-_পাঁটন! £ হাজার ৪ “শত করা 1৮৭২. 


| . ১৭॥.হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। ts 
তাক 


থালা : পট: হাট 


৩ শত টুকরা এবং আর্ড- ০ চামড়া দু. দক্ষিণ কলিকা দিনাজপু 


২ হাজার ১ শত টুকরা ৭৮০ আনা হইতে ৭/* আনা,-আর্ড-লবণাক্ত | st আনান হইয়া-থাকে। 
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হ্বাত্ডা হব “সাত্রল্্রস 

সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


কারধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 












কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ 








লু বিষয় সূচী == 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় 
‘সাময়িক প্রসঙ্গ ১২৪৭-১২৪৯ আধিক দুনিয়ার খররাখবর ১২৫৪-১২৬০ 
যানবাহন সমস্ত! ১২৫০ পুস্তক পরিচয় eC ১২৬০ 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের আধিক অবস্থা ১২৫১ কোম্পানী প্রসঙ্গ . ২... . ১২৬১ 
ভারতে লাক্ষা শিল্প ১২৫২-১২৫৩ বাজারের হালচাল, ১২৬২-১২৬৪ 








পরার 





আশ্রয়হীনদের জন্য সরকারী ব্যবস্থা 
সামরিক প্রয়োজনে কোন কোন অঞ্চল হইতে বাধ্যতামূলকভাবে 
লোক অপসারণের ফলে আশ্রয়হীন'দরিদ্র জনসাধারণ সম্পর্কে যে 
দারুণ সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে, গত সপ্তাহে আমরা তদ্ধিষয়ে গবর্ণ- 
মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সুখের 'বিষয়, বাঙ্গলা সরকার 
এই বিষয়ে সম্যক সচেতন থাকিয়া নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। (১) স্থানাস্তরিতগণকে সাহায্য দিবার 


'জন্য,জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই 


অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন। (২) পূর্ব্ব হইতে (বে-সামরিক ) 
গবর্ণমেন্ট নোটিশ পাইলে সাময়িক আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিয়া দিবেন। 
নিরাশ্রয়গণ এইরূপ আশ্রয়ে থাকিয়৷ স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার 
সময় পাইবেন | (৩) যে স্থলে অগ্ন সময়ের নোটিশে লোকাপসাঁরণ 
করা হইবে সেই ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা 
করিবেন। (8) যে এলাকায় খাসমহলের জমি রহিয়াছে, সেখানে 
স্থানত্যাগকারীদিগকে উহা দেওয়া হইবে। অন্যথা স্থানীয় জমিদার» 
গণকে তাহাদের খাসের জমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা 
হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বসবাসের নিমিত্ত 
অমির ব্যবস্থা করিবেন। (৫) স্থানান্তরে গমনের ব্যয়। (৬) নূন 
গৃহ নিশ্মীণের ব্যয়। (৭) ফসলের জমির জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া । 
যদি উহা গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উক্ত জমির 
শন্তের' নীট মুল্য অর্থাৎ মোট উৎপন্ন ফসলের দামের অর্ধেক 
মালিককে দেওয়া হইবে । (৮) জমি সামরিক বিভাগের হাতে থাকার 
সময় উহার খাজনা সরকার হইতে দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়াও যে যে 


স্থলে স্থানাস্তরিতগণ গিয়া আশ্রয়'লইরেন সেই সব স্থানের জনস্বাস্থ্য 
সম্পর্কেও গবর্ণমেপ্ট অবহিত হইয়াছেন। যাহাতে অল্প সময়ের 
নোটিশের বদলে যথাসম্ভব বেশী সময়ের নোটিশে লোকজনকে চলিয়া 
যাইবার আদেশ দেওয়া হয় সেই বিষয়েও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার 
প্রতিশ্রুতি গবর্ণমেন্ট দিয়াছেন । মোটামুটি উপরোক্ত ব্যবস্থা 
সময়োচিত ও সুবিবেচনার পরিচায়ক। কিন্তু গুটিকয়েক বিষয় 
সম্পর্কে আমাদের বলিবার রহিয়াছে । যে সব অঞ্চলে আশ্রয়হীনের 
দল বসবাস স্থাপন করিবেন তথাকার নিরাপত্তা ও জরুরী অবস্থায় 
সেখানে খাষ্যাদি পৌঁছিবার ব্যরস্থা সম্পর্কে কি করা হইয়াছে বা 
হইবে উক্ত পরিকল্পনায় তাহার উল্লেখ নাই। সর্ধ্বাপেক্ষা বিবেচনার 
বিষয় এই যে, এ সব লোকের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র । তাহারা 
নৃতন স্থানে গিয়া জীবিকা অর্জনের কি উপায় করিতে পারিবেন 
তাহাও গবর্ণমেন্টকে দেখিতে হইবে । পূর্বেকার স্থানীয় চাষ-আবাদ, 
ব্যবসা, চাকুরীই এ সকল লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পন্থা 
ছিল। তাহারা এখন কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? আমরা 
আশা করি, গবর্ণমেন্ট এই বিষয়েও অগৌণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন। 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম! 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহের ক্ষতিপূরণের 
জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে অভিনান্স জারী করিয়াছেন, গত 
সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি । 
সেই প্ররন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহা আমরা স্পৃষ্ট করিয়াই 
বলিস্তাছি য়ে, বর্তমান গরিক্ল্পনায় 'কলকারখানার সম্পত্তি মূল্যের . 


১২৪৮ 





শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে মোট প্রিমিয়াম আদায়ের যে নির্দেশ 
দেওয়া তইয়াছে, এদেশের অবস্থা বিবেচনায় তাহা অত্যধিক। 
প্রত্যেক কলকারখানার মালিককে ছুই বৎসরের মধ্যে নাকুল্য 
প্রিমিয়াম দিতে হইবে এবং এই প্রিমিয়ামের বিনিময়ে গবর্ণমেপ্ট 
শতকরা ৮০ ভাগ পরিমাণে কলকারথানার ক্ষতিপূরণ করিবেন। 
সেই হিসাবে প্রত্যেক কলকারখানার মালিকদিগের পক্ষে বাৎসরিক 
দেয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২1 ভাগ 
দাড়াইবে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পৃথিবীর অনেক দেশেই 
কলকারখানার ক্ষতিপূরণের জন্ত বীমাব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্ত 
কোথায়ও বার্ষিক প্রিমিয়ামের হার এত বেশী নির্ধারিত হয় নাই। 
এ বিষয়ে দৃষ্টাস্তত্বর্ূপ গত সপ্তাহে আমরা অস্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ 
করিয়াছিলাম | সম্প্রতি “ক্যাপিটেল' পত্রে চীন দেশের বীমা 
পরিকল্পনা সম্পর্কে যে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
এ দেশেও কম প্রিমিয়ামে বীমা পলিসি প্রদানের রীতি লক্ষ্য 
করা যায়। জাপানের সহিত যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে চীন গবর্ণ- 
মেন্ট দেশের জমি, বাড়ী ও কলকারখানার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে 
২৬ কোটি*৫০ লক্ষ ডলারের বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্ত 
কোন ক্ষেত্রেই শতকরা ১ ডলারের বেশী বার্ষিক প্রিমিয়াম নির্ধারিত 
হয় নাই। গত কতিপয় বৎসরে যুদ্ধের জন্য অনেক দিক দিয়া 
অনেক ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট সে সমস্ত পূরণের 
দায়িত্বও যথারীতি পরিপালন করিয়া চলিয়াছেন। অল্প প্রিমিয়ামের 
জন্য সে,বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা. 
. যায় নাই। দেশের সকল স্থানের কলকারখানা ও বাড়ীঘর 
প্রভৃতি বীমাব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ কম প্রিমিয়াম 
আদায় করিয়াও চীন গবর্ণমেন্ট যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব পালনে 
সমর্থ হইতেছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের বীমা পরিকল্পনা কেবল 
কলকারখানা মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি বাড়ীঘর ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানসমূহকেও উহার অস্তভূক্ত করেন তবে ভাহারাও অপেক্ষাকৃত 
কম প্রিমিয়াম যুদ্ধজনিত যাবতীয় ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারেন। এ বিষয়টি অচিরে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা 
তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি । | 
| বৃটিশ সরকারের বাজেট 

চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য বৃটিশ সরকারের যে বাঁজেট 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে এ বৎসরে নানাদিক দিয়া গবর্ণমেন্টের 
'মোট ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে । এইরূপ ব্যয়ের মধ্যে ৪৫০ কোটি পাউণ্ডই সরকারী রাজন্ব 
' ছারা মিটাইতে হইবে । অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশবাসীর 
উপর বর্তমানে যেসব ট্যাক্স ধার্য্য রহিয়াছে তাহা ছারা গবর্ণমেন্টের 
২০৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগ্ডের বেশী আয়ের সংস্থান হইবে বলিয়া 
আশা করা যায় না। কাজেই ১৯৪২-৪৩ সালের ব্যয় মিটাইবার 
জন্য গবর্ণমেটকে ২৪২ কোটা ৬* লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণে নূতন আয়ের 
ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে । ফলে ইংলগুবাসীর উপর নানাদিক' দিয়া 
এবারও নুতন ট্যাক্স বসিয়াছে। তামাক, ও সিগারেট প্রভৃতিতে 
বৃটেনের লোকের! বৎসরে ৩৪ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করে । মদ বাবদও 
বৎসরে তাহাদের ৩৩ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইয়া থাকে । তামাক, 
সিগারেট ও মদের উপর পূর্বেই ট্যাক্স নির্ধারিত ছিল।' এবার 
১৭ শিলিং মূল্যের প্রতিটি মদের বোতলের উপর ৪ শি্লিং ৮ পেনী 
পরিমাণে ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সিগারেটের উপর প্রতি দশটিতে 
৩ পেনী করিয়া ট্যাক্স বসিয়াছে। সিনেমা বাবদ বৃটেনের-জনসাধারণ 


আর্থিক জগৎ 


সরবরাহের যে ব্যবস্থা 
'হ্াস পাইতেছে। 


[২০শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 


বৎসরে ১৪০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিয়া” থাকে। ৭ পেনীর উদ্ধ 
মূল্যের সমস্ত “সিটের উপর এবার প্রমোদকরের হার পূর্ব্বের তুলনায় 








দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহাছাড়া সঙ্গীত যন্ত্র রেশম... 


বস্ত্র ও চুল কোকড়ানোর যন্ত্র প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সৌখীন ভ্রব্যের' 
উপরও নুতন করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে । অন্তান্ত বার বাজেটে 
ঘাটতি দেখা গেলে প্রধানত; আঁয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া তাহা 
পুরণের' ব্যবস্থা করা হইত। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবার সে ধরণের 
কাধ্যনীতি অনুসরণ না করিয়া মুখ্যতঃ বিলাসদ্রব্যের উপর অতিরিক্ত 
কর বসাইয়! ও প্রমোদকরের পরিমাণ বাড়াইয়া বাজেটের ঘাটতি 
পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ বৃটিশ 'গবর্ণমেন্টের ট্যাক্সনীতির এই 
নূতন ধারা সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ট্যাক্স 
নিদ্ধীরণের ব্যাপারে এইরূপ সুসঙ্গত রীতি আমাদের দেশে অনুস্থত 
হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম.। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে 
ভারত সরকারের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । সেই 
প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য ভারত সরকার সর্বসাধারণের উপর ও 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর নানাভাবে আয়কর বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন | 
এ শ্রেণীর ট্যাক্সের উপর জোর না দিয়া তাহারা যদি বিলাসত্রব্যের 
উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতেন তবে দেশের লোকের বিক্ষোভের তেমন 
কোন কারণ ঘটিত না। কিন্তু সেরূপ সুবিবেচনা এদেশের গবর্ণমেন্টের 
নিকট আশা করা যায় নাকি? j 
বাজলার জনস্বাস্থ্য 

সম্প্রতি বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের গত ১৯৪০ সালের যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলায় জনস্বাস্থ্যের ক্রমিক 
অবনতি লক্ষ্য করিয়া সকলেই শঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। 
জনম্বান্থ্যি ও চিকিৎসা বিষয়ে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্থিত 


হওয়ার ফলে জগতের উদ্নতিশীল দেশসমূহে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ 


তথা অকাল মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর 
হইয়াছে | কিন্ত এদেশে সেরূপ: সুব্যবস্থা অদ্যাপী বিশেষ কিছুই 
হইতেছে না। অন্যান্ত প্রদেশের মত .বাঙগলা সরকারও এপ্রদেশে 
একটি জনস্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন । কিন্তু এই বিভাগ 
কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া কার্ধ্যে ব্রতী না হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্ট 
উহার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ বরাদ্দ না করায় এই বিভাগ দ্বারা আসল 
উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হইতেছে না। জনস্বাস্থ্যের কোন উন্নতি 
দেখা যাওয়ার পরিবর্তে এদিক দিয়া দেশের অবস্থা বরং ক্রমিক 
অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে । .গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় মোট 
জনসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার এবং মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ 
৯০ হাজার । জনস্বাস্থ্য বিভাগের বর্ত্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জামা যায়, 
১৯৪০ সালে জন্মসংখ্যা বাড়িয়া যেরূপ ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার 
দড়াইয়াছে তেমনই মৃত্যুসংখ্যাও পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া 
১১ লক্ষ ১১ হাজারে পরিণত হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে প্রতি 
হাজার অধিবাসী পিছু বাঙ্গলায় ২২'৩ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় এই হার শতকরা ১*৮ ভাগ অধিক দশড়াইয়াছে। 
বাঙ্গলা প্রদেশে কলেরা, বসস্ত ও নান*শ্রেণীর জ্বরের প্রকোপ 
সাধারণতঃ খুবই বেশী । আলোচ্য রিপোর্ট পাঠে জান! যায় পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় এবৎসর কলেরা ও বসম্ত রোগের আক্রমণ. কিছু 
কম হইয়াছে । কিন্ত জ্বরের প্রকোপ , বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে কলেরা রোগে ৩৩ হাজার ২২১ জনের ও বসন্ত 
রোগে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে 
কলেরা ও বসস্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া' যথাক্রমে ২১ হাজার 


৭৪৩ জন ও ৫ হাজার ৬০৮ জন দড়াইয়াছে। গত কতিপয় বৎসর 


যাবৎ নলকৃপ প্রভৃতি খনন করিয়া পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল 
হইতেছে তাহাতেই কলেরা ' রোগের ' প্রকোপ 
' 'কিস্ত .কলেরা ও বসম্ত রোগ .কিছু প্রশমিত 


‘চিনির 
-বলিয়াই মনে হয়। দীর্ঘ এগার বৎসর কাল রক্ষণশুক্কের সুবিধা ভোগ 


২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 





হইলেও দেশে বিভিন্ন প্রকার জ্বরের প্রকোপ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রকার জরে বাঙ্গলায় ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার 
জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালে এরূপ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া 
৭ লক্ষ ১৭ হাজার দাড়াইয়াছে ৷ বিভিন্ন প্রকার জ্বরের মধ্যে ম্যালেরিয়া 
জ্বরের ধ্বংসলীলা এদেশে বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে । 
গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া রোগে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার 
জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেস্থলে এই রোগে ৩ লক্ষ 
৬৯ হাজার জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা. দেশে ম্যালেরিয়া 
রোগের ধ্বংসলীলা যেভাবে ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা 
খুবই আশঙ্কার কথা। পূর্ব বাঙ্গলার জেলাসমূহে পূর্বের ম্যালেরিয়া 
জ্বর খুব কমই লক্ষিত হইত | এক্ষণে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ 
প্রভৃতি জেলাতেও উহার বেশীরকম প্রাদুর্ভাব দেখা যাঁইতেছে। 
যেরূপ বুঝ] যাইতেছে তাহাতে .বর্ধমান, হুগলী ও পশ্চিম বঙ্গের 
জেলাগুলির মত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা গুলিও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া উঠিতে 


, বিলম্ব নাই। এই অবনতি রোধ করিবার অন্য বাঙলা সরকারের 
পক্ষে অবিলম্বে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নানাদিকের ্‌ 


অবান্তর খরচপত্র বন্ধ করিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য এখন 
হইতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করাও তাহাদের পক্ষে খুবই কর্তব্য । 


চিনির মুল্য 

এদেশের শর্করা শিল্পের সুবিধার্থ দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশী চিনির 
উপর রক্ষণণ্ুক্ক বলবৎ রাখা. হইয়াছে । এই শু প্রবর্তন করার পর 
আশা করা যাইতেছিল, দেশের চিনির কলওয়ালারা প্রাথমিক বাধা- 
'বিদ্বু অতিক্রম করিয়া কালক্রমে বিদেশী চিনির চেয়ে কম দরে উৎপন্ন 
চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । ফলে একদিকে যেমন দেশের 
শর্করা শিল্প সুপ্রতিষ্ঠ হইবে তেমনই দেশের লোকও সম্তা দরে চিনি 
কিনিয়া উপকৃত হইবে । কিন্তু রক্ষণ শুস্ক প্রবর্তিত হওয়ার পর দীর্ঘ- 
কাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও এখন পধ্যস্ত সে ধরণের আশাভরসা 
মোটেই কিছু ফলবতী হইতেছে ন।। দেশের চিনির কলওয়ালারা 
স্বেচ্ছায় চিনির দর হাঁস করিতে প্রস্তুত নহেন { বরং কিভাবে চিনির 
মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করা যায় স্দাঁসর্ধ্বদা 
‘সেই সুযোগই তাহারা দেখিয়া আসিতেছেন | চিনির কলওয়ালাঁদের 
এই ধরণের কারসাজির জন্য পূর্বের দেশের লোককে যথেষ্ট ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও তাহারা 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন জিনিষের 
যোগান কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের মূল্য স্বভাবতই কিছু বাড়িয়া 
গিয়াছে সত্য, কিন্ত ভারতে যেরূপ বেশী সংখ্যক চিনির কল রহিয়াছে 
এবং উহাদের উৎপাদন যেরূপ বেশী তাহাতে এদেশে চিনির যোগান 
কম হওয়ার এবং উহার মূল্য তেমন বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ ঘটে 
নাই। তথাপি যুদ্ধের বাজারে অধিক লাভ করিবার আগ্রহাতিশয্যে 
চিনির কলওয়ালার! এতদিন চিনির চড়া হারেই বজায় 
রাখিয়াছেন। জাভা চিনির উপর উচ্চহারে শুষ্ক নির্ধারিত থাক! 
সত্তেও এতাদন এদেশ হইতে ভারতে কিছু পরিমাণ চিনি আমদানী 
হইতেছিল | বর্তমানে জাভা জাপানের করতলগত হওয়ায় এ. দেশ 
হইতে ভারতে চিনির আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । সেই 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া এদেশের চিনির কলওয়ালারা নুতন করিয়া চিনির 
মূল্য বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চিনির দরের এই চড়তি 
লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি মণকরা ১১৭০ আনায় চিনির 
সর্ধ্বোচ্চ মূল্য বাধিয়া! দিয়া একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। 
“এদেশে গত কিছুকালের মধ্যে চিনির দর যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে এই ভাবে সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধারিত ক্রিয়া দেওয়া 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে লি আমাদের ধারণা । কিন্ত 
দেশের চিনির কলওয়ালারা গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে 
'পারিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন চিনির সর্ব্বোচ্চ মুল্য ১১%০ 
আনায় নির্ধারিত থাকিলে উহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবেন 
কলওয়ালাদের এই আব্দার আমাদের নিকট অসঙ্গত 


করিযাও যদি আজ ১১০ আনায় চিনি বিক্রয় করা উহাদের পক্ষে 
ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উহ! তাহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক 


আধিক জগৎ 


১২৪৯ 





নহে। ভারতীয় শর্করা শিল্পের আভ্যন্তরীণ গলদ ও অব্যবস্থার জন্য 
এদেশের'লোক বরাবর বেশী দরে চিনি কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
থাকিবে, ইহা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নহে { তবে ইণ্ডিয়ান সুগার 
মিলস্‌ এসোসিয়েশন এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এরূপ অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশে রপ্তানীর জন্য অল্প 
দামে চিনি কিনিবার ফন্দীতেই বর্তমানে চিনির মূল্য হাস করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহ! খুবই পরি- 
তাপের বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্ত সেই অবস্থায়ও আমাদের মতে 
চিনির সাধারণ মূল্য চড়া রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া রপ্তানীর জন্য 
গৃহীত চিনির মূল্যই শুধু চড়া রাখিবার চেষ্টা করা চিনির কলওয়ালাদের 
পক্ষে সঙ্গত। উহাতে দেশের লোক ন্যায্য দরে চিনি কিনিবার 
সুবিধা পাইবে এবং বাহিরে বেশী দরে চিনি বিক্রয় কুরিয়া চিনির 
কলওয়ালারা কিছু বেশী লাভ করিতে পারিবে । চিনির কলওয়ালারা 
ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট সেভাবে, তাহাদের দাবী পেশ করিবেন 
বলিয়াই আমরা আশা করি। 


. ভারতীয় চা-শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে ইণ্ডিয়ান টী প্ল্যান্টাস এসোসিয়েশনের 
বার্ষিক সভায় উহার ভাইস্চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর জে ইসি' গুহ যে 


'বন্তৃতা করিয়াছেন নানাকারণে তাহা : প্রণিধানযোগ্য ৷ ' ওলন্দাজ 


পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সামরিক বিপর্ধ্যয়ের 
ফলে এঁ চা-শিল্প বর্তমানে বাজার হারাইয়া 'ফেলিয়াছে, * সুতরাং 
ভারতীয় চায়ের চাহিদা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতে এখন 
বহুল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারতীয় 
চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে অবশ্য মহাযুদ্ধের কারণ 
রহিয়াছে । সৈশ্যবাহিনীর প্রয়োজনে ভারত হইতে বিস্তর চা বাহিরে 
রপ্তানী হইয়াছে ও হইতেছে। যুদ্ধের জন্যই. ভারতের চা রপ্তানী- 
কারকেরা সম্তোষজনক দরও পাইতেছেন। সুতরাং, ভারতীয় চাঁ- 
শিল্পের অবস্থা বর্তমানে আশাপ্রদ দেখা যাইতেছে । অধিকন্তু চা-শিল্প 
সম্পর্কে যে আন্তজ্জাতিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প সুদৃঢ় 
অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল বিষয় বিবেচনা 
করিলে বর্তমানে ভারতে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা বাঞ্চনীয় সন্দেহ 
নাই । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর আস্তজ্জাতিক বাজারের অবস্থা এবং 
তৎকালে ভারতীয় চায়ের চাহিদা কিরূপ থাকিবে সেই বিষয় এখন 
হইতে ভালভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে । বলাবাহুল্য, যে যে 
কারণে যুদ্ধকালীন চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যুদ্ধ মিটিয়া গেলে সেই 
সব কারণ দূরীভূত হইবার পর ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ 
বহুল পরিমাণে হাস পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । সুতরাং 
এখন হইতে ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপকতর প্রচারের সাহায্যে চায়ের 
চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারিলে যুদ্ধোত্তরকালের প্রতিক্রিয়া প্রতিহত 
করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত গুহ তাহার বক্ত তায়, দেশের অভ্যন্তরে 
চায়ের ব্যবহার বাড়াইবার জন্য উপরোক্ত মৰ্ম্মে যাহা বলিয়াছেন, 
আমর! তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। আধুনিককালে প্রচার- 
কাধ্যের ফলে যে কতদূর সুফল পাওয়া যায় ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট 
এক্সপানশন্‌ বোর্ডের প্রচেষ্টা উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। গত ২রা এপ্রিল 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ 
সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা ১০ কোটি পাউণ্ডে দীড়াইয়াছে। আরও ব্যাপকভাবে প্রচারকার্ধ্য 
চালাইলে ভারতের মধ্যেই ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি. পাইয়া 
যুদ্ধোত্তর সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পাঁরে। শ্রীযুক্ত .গুহের 
আর একটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট 
এক্সপাঁনশন্‌ বোর্ডের উদ্যোগে { কিছুকাল পূর্ববে নিকটপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
রণক্ষেত্রে ও সামরিক অঞ্চলে সৈন্যদের জন্য যেরূপ টা-কার বা চা 
পরিবেশনের গাড়ী প্রেরিত হইয়াছিল, সেরূপ বাবস্থা রুশ সৈন্যদের 
জন্যও কর! যাইতে পারে এবং করা একান্ত প্রয়োজন । কেন না, 
উহার ফলে কেবল যে বর্তমানেই ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে 


. তাহা নহে, পরস্ত যুদ্ধের পরেও কুশিয়ার মত এক বিশাল দেশে 


ভারতীয় চায়ের বাজার গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্তাবনা রহিল ঠা. 








ভারতবর্ষে যানবাহন সমস্ত! ক্রমেই জটিল হইয়া দাড়াইতেছে। 
প্রয়োদ্রনীয়তার অনুপাতে এদেশে রেলপথ ও রেলগাড়ীর সংখ্যা 
একেই কম, তাহার উপর যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে 
বেসামরিক কাৰ্য্যে উহাদের ব্যবহার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন । 
অনুরূপভাবে সাধারণ প্রয়োজনে জাহাজের ব্যবহারও কমাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। দেশে মোটরযানের প্রচলন বাড়িতে থাকায় উহার 
'মারফতে যাত্রী ও মাল চলাচলের সুযোগ প্রসারিত হইতেছিল। 
সামরিক কারণে পেট্রোল সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা যাওয়ায় সরকারী 
আদেশে বর্তমানে মোটরযানের চলাচলও বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত 
হইয়াছে। 

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে দেশে যানবাহনের অভাব ঘটিয়া কেবল 
যে যাত্রী চলাচলের রিদ্ব ও অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে 
দেশের শিল্প বাণিজ্যক্ষে তেও নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। শিল্প 
কারখানার জন্য বর্তমানে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রয়োজনীর 
পরিমাণে কাঁচামাল চালান দেওয়া কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কয়লার উপযুক্ত যোগান না পাওয়ায় অনেক কলকারখানা অচল 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে 
এতদিন ছইদল শ্রমিক দিয়া দিবারাত্র কাজ চালান হইতেছিল । 
প্রকাশ, কয়লার অভাবে বর্তমানে সেখানে কৃতক পরিমাণে কাজ বন্ধ 
করিয়া দিতে হইয়াছে। বাঙ্গলা এবং উত্তর ভারতের অনেক কাপড়ের 
কলেও অনুরূপ কারণে আবশ্যকামুরপ মাত্রায় কাক্ত চালান কঠিন 
হইয়। দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি 
সাধিত হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল এইরূপ অবস্থায় তাহা 
নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চন্নিয়াছে। চাহিদার তুলনায় দেশে বস্ত্র 
যোগান কম বলিয়া বর্তমানে এদেশে তাহার অপ্রাচুর্য্য ও মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটিয়াছে। এ কারণে সাধারণ লোকদের যে ছুঃখহ্র্দশা দেয়া দিয়াছে 
তাহার প্রতিকারের জন্য দেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্বের তুলনায় 
অধিক বস্ত্র উৎপাদিত হওয়। প্রয়োজন । কিন্তু কয়লা সরবরাহের 
অব্যবস্থার দরুণ কাপড়ের কলসমূহের কাজ তেমন কিছু বাড়ান 
সম্ভবপর হইতেছে না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় । 

যানবাহনের অভাবে যে কেবল শিল্প-কারখানার উপকরণ 
সরবরাহ বিষয়েই বিদ্ব ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে দেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। পূর্ব্বের মত এখন আর এক 
স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মালপত্র চালান দেওয়া 
সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে বিভিন্ন পণ্যের অন্তর্বাণিজ্য ও 
বহির্ব্বাণিজ্য স্বভাবতঃই খর্ব হইয়া পড়িতেছে ৷ বোশ্বাইয়ের ইষ্ট ইণ্ডিয়! 
কটন এসোসিয়েশন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, রেলগাড়ীর 
অভাবে মধ্যপ্রদেশ হইতে বোসম্বাইয়ে তুলা আনয়ন করা যাইতেছে 
না বলিয়া তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কতক পরিমাণে বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছে। তুলা চালান দিতে না পারায় মধ্যপ্রদেশের 
ব্যবসায়ীদের হাতে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ বেল তুল! জমিয়া 
গিয়াছে। বিভিন্ন এলাকায় চিনি প্রেরণের অসুবিধা ঘটিয়া অনুরূপ- 
' ভাবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কলওয়াল। ও ব্যবসায়ীদের হাতে বিস্তর 
চিনি অবিক্রীত থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 


এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অস্তুবিধা ঘটায় তাহাতে দেশে" 
খাগ্ঠাভাবের সমব্যাও জটিল আকার ধারণ করিতেছে । এদেশের 
অনেক অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় নী । এতদিন 
বিদেশ হইতে ও দেশের অন্তান্য স্থান হইতে থাগ্শস্ত আমদানী করিয়া! 


এইসব অঞ্চলের অভাব পরিপুরণ করা হইয়াছে । বর্তমানে মাল: 


চলাচলের উপযোগী যানবাহনের অভাব ঘটায় সেবিষয়ে একটা” 
মারাত্মক বিদ্ব স্থষ্টি হইয়াছে । একস্থানের প্রয়োজনে অন্তস্থান 
হইতে গম ও চাউল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা সম্ভবপর! 
নহে বলিয়া দেশে কোন কোন এলাকায় উহাদের দাম অত্যধিক: 
পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে । অনুরূপ কারণে রাণীগঞ্জ ও 
ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লার বিপুল যোগান থাকা সত্বেও এদেশের বিভিন্ন. 
অঞ্চলে কয়লার বেশীরকম অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট দেশের যানবাহন ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিমাণে যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার কাজে নিয়োজিত করিতেছেন বলিয়াই যানবাহনের অভাব 
এত মারাত্মক হইয়া দাড়াইয়াছে। যুদ্ধজজনিত আকস্মিক সঙ্কটে 
দেশরক্ষা ব্যবস্থার সুবিধার্থ রেলওয়ে ও অন্য যানবাহন ব্যবস্থার 
সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না| কিন্তু- 
তাই বলিয়া দেশের লোকের 'ছুঃখছুর্দশা ও দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের 
অভাব ও অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া দেশের রেলওয়ে ও অন্ত যানবাহন 
ব্যবস্থাকে একাস্তভাবে কেবল এদিকে নিয়োজিত করিতে থাকা: 
আমাদের কাছে অশোভন বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্যার্থে 
রেলে অন্যান্ত শ্রেণীর মাল প্রেরণের পূর্বের গবর্ণমেপ্ট সে সমস্তের 
মারফতে প্রথমে সামরিক সাজ্জ সরগ্তাম প্রেরণের সুবিধা দিয়া: 
আসিতেছেন। খনি অঞ্চল হইতে কয়ল! প্রেরণের ব্যাপারে ও সমর: 


‘সরঞ্জাম তৈয়ারের কারখানাসমূহের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাগ্রে বিবেচনা: 
করিতেছেন । দেশরক্ষা ব্যবস্থার স্থৃবিধার্থ বর্তমান অবস্থায় এই. 


'প্রাইওরিটি সিষ্টেম’ বহাল করার হয়ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্ত 
গোড়ামীর সহিত এই নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোন: দিক দিয়া. 
অহেতুক অস্থবিধা ও অপচয় না ঘটে তাহা দেখা কর্তব্য। কিন্ত 
কর্তৃপক্ষ সেবিষয়ে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতেছেন বলিয়া মনে হয় 
না। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বাস“ অব কমাস” এণ্ড” ইণ্ডাষ্টরী 
ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া সম্প্রতি 
যে সব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহ! এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । উক্ত ‘চেম্বার বলিতেছেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য সমর- 
সরঞ্জাম প্রেরণের অজুহাত দেখাইয়া ও গাড়ীর অপ্রাচুর্য্যের কথা. 
তুলিয়া বর্তমানে কোন কোন -রেলওয়েতে অনির্দিষ্টকালের জন্য 
সাধারণ শ্রেণীর মাল ‘বুক’ করা বন্ধ রাখা হইতেছে । কয়েকটি স্থানে 
এইভাবে ৩৪ মাসকাল কোন কোন শ্রেণীর মাল প্রেরণের কাজ 
একেবারে বন্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া তাহারা জানাইয়াছেন। সাধারণ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য রেলে কয়লা প্রেরণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া 
উক্ত চেম্বার বলেন যে, সমর-সরপ্রামের কারখানার জন্য কয়লা 
প্রেরণের 'প্রাইওরিটি রক্ষার নামে অনেক স্থলে বেশী সংখ্যক মাল- 
গাড়ীকে অকেজে! করিয়া রাখা হইতেছে। খনি অঞ্চলে উপযুক্ত, 
(১২৪৪ পৃষ্ঠায় জষটব্য) 





ওশাতেশ্পিক হন্ন্কান্স্নস্মুন্ছেন্ত 
শ্বকু অস্বজ্ভ! 


গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে নূতন প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন প্রবস্তিত হইয়াছিল। সে হিসাবে ১৯৪১-৪২ সাল 
উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে এদেশে প্রাদেশিক স্থায়ন্তশাসনের প্রথম পাঁচ 
বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । সম্প্রতি বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের ১৯৪২-৪৩ 
সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে ১৯৪১-৪২ সালের 
সংশোধিত বরাদ্দও পেশ করিয়াছেন । এই সমস্ত বরাদ্দ দৃষ্টে নূতন 
স্বায়ত্তশাসনের আমলে গত পাঁচ বৎসরে প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
আয়ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। 

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবপ্তিত হওয়ার পূর্ব্বে একদিকে স্বল্প আয় ও 
অপরদিকে শাসনকার্য্যে অনুচিত ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি কারণে এদেশে 
অনেক প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থাই বিশেষ খারাপ ছিল। 
প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবপ্তিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারত সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্তার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের প্রাপ্তব্য রাজস্ব সম্পর্কে একটা নৃতন বিধিব্যবস্থা বলবৎ 
করেন।. সেই নুতন বিধিব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ঝণ সম্পূর্ণ মুকুব করিয়া দেওয়া হয়। 
কতিপয় বৎসরের জন্য কয়েকটি প্রদেশকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা হয়। বাঙলা, বিহার ও আসাম প্রদেশকে পাট 
শুক্কের আরও শতকরা ১২॥ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হয়! তাহা 
ছাড়া আয়কর দফায় আদায়ীকৃত কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটা অংশও 
প্রদেশসমূহের ভিতর বণ্টন করার ব্যবস্থা হয়। উহাতে নূতন স্বায়তত- 
শাসনের আমলে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ 
বাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে প্রদেশসমূহে 
পূর্ব্বেকার কতিপয় শ্রেণীর প্রাদেশিক রাজন্বও বেশী পরিমাণে আদায় 
হইতে থাকে । এই সমস্তের সমষ্টিগত ফলস্বরূপ সকল প্রদেশেরই 
আর্থিক স্থাচ্ছল্য দেখা যায়। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গল! 
সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । প্রাদেশিক 
স্বায়ন্তশাসনের প্রথম তিন বৎসরে বালা সরকারের আয় শতকরা 
১৭ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১৪ কোটি 
৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। উপরোক্ত তিন বৎসরে বিহারে 
সরকারী আয়ের পরিমাণ শতকরা ১৭৪ ভাগ, আসামে শতকরা 
১২ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে শতকরা ১১'৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৬'৪ ভাগ, 
বোস্বাইয়ে শতকরা ৬ ভাগ ও মাদ্রাজে শতকরা ৪"১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 

নুতন স্থায়ত্তশাসনের মামলে যেসমস্ত দিক দিয়! প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের আয় বাড়িয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত আয়কর দফার আয়ই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য । : স্যার 
অটো নিমেয়ার তাহার রিপোর্টে আয়করের দফায় প্রাপ্ত আয়ের 
অর্দেকাংশ প্রদেশসমূহের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তবে 
ভারত সরকারের রাজন্বের অবস্থা সম্তোষজনক ছিল না বলিয়া তিনি 
তাহার প্রস্তাবে এইরূপ একটি সর্ত জুড়িয়া দেন যে, আয়কর 
ও রেলবিভাগ হইতে প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটি টাকার কম 
হয় তাহা হইলে আয়করের দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্য অদ্ধাংশ হইতে 
, বাকী টাকা পুরণ করিয়া যাহ! শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই 


২ 


সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। 






প্রদেশসমূহের মধ্যে বন্টিত হইবে। গত ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত 


"প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই ব্যবস্থা মতই আয়করের অংশ পাইয়া 


আসিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 
হইতে এদেশে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে রেল বিভাগের 
নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া 
যাইতে থাকে। উহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে আয়কর 
বাবদ আরও বেশী টাকা পাওয়ার সুবিধা দেখা যায়! কিন্ত 
১৯৪০-৪১ সাল হইতে তিন বৎসরের জন্য নিমেয়ারী ব্যবস্থা পরিবর্তন 
করিয়া আয়কর দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্ত টাকার সহিত রেলবিভাগ 
হইতে ভারত সরকারের দেয় টাকার কোন সম্পর্ক রাখা হইবে না 
বলিয়া স্থির করা হয়। তখন হইতে আয়করের দফায় প্রাপ্ত টাকার 
অৰ্দ্ধেক হইতে ৪॥ কোটি টাকা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে 
তাহাই প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় বেশী আয়ের সুবিধা হইতে প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত 
করাই এই পরিবপ্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ৷ কিন্তু আয়কর বাবদ ভারত 
সরকারের আয় ক্রমেই বাড়িয়া চলার দরুণ রেল বিভাগের উদ্বৃত্ত - 
সংযুক্ত না হওয়াতেও আয়কর: বাবদ প্রাদেশিক গবর্ণমৈন্টস্মৃহের 
পাওনা মোটামুটী মন্দ দাড়াইতেছে না। প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ দৃষ্টে জানা যায়, আগামী বৎসরে 
আয়করের অংশ বাবদ মাদ্রাজ ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশ 
৪৫ লক্ষ টাকা” সিন্ধু ১৭ লক্ষ টাকা পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 
১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা সরকার এঁ বাবদ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা 
পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন । 

প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রধান আয়ের'সংস্থান হইতেছে ভূমি রাজন্ব। 
নুতন স্বায়ত্তশাসনের আমলে কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ 
বকেয়া কর মকুব করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন কোন 
স্থলে সাময়িকভাবে তাহা হাস করিবার ব্যবস্থাও অবলম্থিত হইয়াছে । 


স্থখের বিষয়, উহ! সত্বেও প্রদেশসমূহের তূমিরাজন্য বাবদ আয় না 


কমিয়া তাহা বরং কতকটা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতির সঙ্গে লোকের আর্থিক অবস্থা কোন কোন দিক দিয়া কিছু 
উন্নত হইয়াছে বলিয়াউ ভূমিরাজন্ব বাবদ আয় ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভূমি রাজস্ব বাবদ মাদ্রাজ 
১৯৪২-৪৩ সালে 
এরূপ আয় ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর দাড়াইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ভূমি রাজস্ব বাবদ আয় ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকা হইতে বাড়িয়া ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও বাঙ্গলায় তাহা 
৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪ কোটি টাকায় পরিণত 
হইয়াছে। পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশেও ভূমিরাঞ্্থ বাবদ আয় 
অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


_বসাইয়াও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্সসমূহ তাহাদের আয় অনেকটা বৃদ্ধি 


করিয়াছেন । বাঙ্গলা প্রদেশে বৃত্তিকর, বিছ্যৎকর ও বিক্রয়কর 


প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর ট্যাক্স বলব করা হইয়াছে । 'বোম্বাইয়ে 


' (হর 





ভ্ঞান্লত্তে লাঙ্ষা স্শিল্ল 





সম্প্রতি ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, বর্তমানে যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এবং 
বৃটিশ সাআজ্যের দেশসমূহ ও মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশগুলিতে লাক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে ও ইহার চাহিদা বাড়িয়াছে।' 
'লাক্ষা সম্প্রতি উৎপাদিত হইতেছে তাহার এক ' তৃতীয়াংশ ভারতের 
অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হইতেছে এবং বিপুল পরিমাণে 
লাক্ষা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং অন্তান্ দেশগুলিতে ভারত হইতে 
প্রেরিত হইতেছে । লাক্ষার দর অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসে (যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে) যে স্থলে প্রতি মণ 
লাক্ষার দর ছিল কলিকাতায় ১৪২ টাকা, বর্তমানে সে স্থলে বাংলা 
সরকার প্রতি মণ লাক্ষার দর ৭২॥০ আনায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহা 
হইতেই ল'ক্ষার প্রয়োজন যে কত বাড়িয়াছে তাহা প্রণিধান করা 
যায়। বহুবিধ শিল্পে লাক্ষার আবশ্যকতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। 
পালিশ, বর্ষা প্রতিরোধক বার্ণিশ, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ' বোর্ড, 
চাকতি, গ্রামোফোন রেকর্ড, কামান ও বন্দুক প্রভৃতি সমরোপকরণ 
পরিষ্কার করিবার বার্ণিশ, ফটোগ্রাফ তুলিবার সাজ সরঞ্জাম, 'গোলা 
বারুদ প্রস্ততকরণ, জাহাজের তলদেশ মরিচা হইতে রক্ষা করিবার 
বার্ণিশ, জুতা, হাতের বালা এবং খেলনা প্রভৃতি তৈরীর জন্য লাক্ষা 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ছাড়া আলকাতরার সঙ্গে 
লাক্ষা মিশাইয়া মোটর গাড়ীর লোঁহার পাঁতের উপর রং করা হইয়া 
থাকে। ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণেও ইহার- 
দরকার হয়। পৃথিবীতে বৎসরে যে পরিমাণ লাক্ষা উৎপন্ন হয় তাহার 
শতকরা ৪০ ভাগই গ্রামোফোনের রেকভ' প্রস্তুত করিতে 'লাগে। 
এতত্যতীত বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰপাতি, বার্ণিশ, রঞ্জন শিল্প ও টুপি প্রভৃতি তৈরীর 
পন্যও পৃথিবীর লাক্ষা উৎপাদনের ৪৫ ভাগ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশে 
কৃত্রিম লাক্ষা উৎপাদনের প্রচেষ্টা যদিও চলিতেছে, তবুও ' ভারতবর্ষেই 
পৃথিবীর মোট লাক্ষা উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। আসাম, রাজপুতনা, 'মধ্যভারত, দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন 
স্থান, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং মধ্য প্রদেশে কিছু পরিমাণ 
লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে।' কিন্তু বেশীর ভাগ লাক্ষাই জন্মে 
'ছোটনাগপুরে। ভ্রহ্মদেশ, সিংহল, জাভা, মালয়, ইন্দোচীন এবং 
থাইল্যাণ্ডেও লাক্ষা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ ভারতের 
তুলনায় অতি অল্প। বর্তমানে জাভা, মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড এবং 
ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জাপানীদের ' অধিকারভুক্ত হওয়ায় অথবা 
তাহাদের আওতায় যাওয়ায়, ভারতবর্ষ বিদেশে লাক্ষা রপ্তানী করিবার 
একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। 'ভাঁরতে ' বৎসরে গড়পড়তায় 
১২ লক্ষ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) লাক্ষা উৎপন্ন 
হয় এবং এইরূপ লাক্ষার সর্বোচ্চ মূল্য বৎসরে ১০ কোটা টাকারও 
অধিক দশড়ায়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে লাক্ষার প্রচলন 
ছিল। সংস্কৃত শব্দ ‘লক্ষ’ হইতেই লাক্ষা নামের উৎপত্তি হইয়াছে 
অর্থাৎ লক্ষ,কীটে দংশন করিয়া গাছ হইতে যে নির্যাস বাহির করে 
তাহাই লাক্ষা। মহাভারতে কৌরবেরা পাগুবদের দাহ করিয়া বিনাশ 
করিতে জতুগৃহ লাক্ষা দারা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া একটা আখ্যা- 
মনিকা আছে। খৃষ্টপুর্ব্ব ৮* অব্দে 'পেরিপ্লাস অব দি ইরীধিয়ান সি’ 


যে পরিমাণ : 


নামক পৌরাণিক এঁতিহাসিক গ্রন্থে লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী 
আফ্রিকার অন্তর্গত আহুলি নামক স্থানে ভারত হইতে লাক্ষা আমদানী 
হইত বলিয়া উল্লিখিত আছে । ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত 'আইনী আকবরী' 
নামক পুস্তকে সম্রাট আকবর সাহ বৃহৎ বৃহৎ অষ্টালিকায় লাক্ষার 
বাণিশ করাইতেন বলিয়া লেখা আছে ।. ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে 
ইউরোপে লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়া. নজীর পাওয়া বায়। 
বর্তমানে ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশীর ভাগ লাক্ষা ভারত হইতে 
আমদানী করিয়া থাকে । বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত 


জাম্মীনী ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা আমদানী করিত। . 


১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭৭ মণ 
লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল ।':১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ লাক্ষার রপ্তানীর 
'পরিমাণ ছিল ১০'লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪২ মণ। 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া লাক্ষা শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার 
স্যার লিগুসে এবং মিঃ হারলো দ্বারা একটা লাক্ষা অনুসন্ধান সমিতি 
গঠন করেন। ১৯২১ সালে এই সমিতির রিপোর্ট বাহির হয়। 
১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে রাঁচি হইতে পাঁচ মাইল দুরে নানকুমে 
ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩০ সালে 
পরীক্ষামূলকভাবে এইস্থানে লাক্ষার কারখান। স্থাপিত হয়। -১৯২২ 
সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রপ্তানী লাক্ষা এবং ই 
লাক্ষার পরিত্যক্ত অংশের উপর মণকরা % আনা হইতে ।* 


পর্য্যন্ত কর ধাধ্য করিয়া এবং ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাস 


এইরূপ লাক্ষার উপর মণকরা1/০ আনা হইতে ।৮/* আনা পধ্যস্ত কর 
ধাৰ্য্য করিয়া তাহার আয় হইতে লাক্ষা গবেষণাগারের ব্যয়ভার বহন 
করা হইতেছে। | 

কুসুম, পলাশ, বের, খেয়ার, ঘোণ্ট, অড়হর প্রভৃতি গাছের রস 
বাহির করিয়া পোকায় লাক্ষা তৈয়ার করে। কীটডিম্বগুলি সরু লাল 
অবস্থায় গাছের উপরে থাকে এবং ইহা হইতে পোকা জন্মায়। এই 
কীটগুলি হামাগুড়ি দিয়া গাছে উঠিতে পারে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লাক্ষা! 
জন্মাইবার জন্য গাছগুলিকে ছাটিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে নরম সবুজ 
ডালগুলির উপরে কীটগুলি ভালভাবে দংশন করিতে পারে । এইরূপ 
কীটগুলির নাম হইতেছে “লেসিফার লাকী'। প্রজনন কীটগুলির 
মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ হইতেছে পুরুষ এবং ৭০ ভাগ স্ত্রীজাতীয় 
পোকা । তাহারা গাছের উপর একটা আবরণ তৈয়ারী করে এবং 


একটী কোষ হইতে আর একটা কোষ নিশ্মাণ করিয়া লাক্ষা উৎপাদন 


করিতে থাকে । কিছুদিন পরে স্ত্রী-কীটগুলিকে গর্ভবতী করিয়া 
পুরুষ কীটগুলি মরিয়া যায়। স্ত্রী-কীটগুলি তাহাদের ভিম্ব প্রসব 
করিয়া ভবিষ্যৎ কীট-বংশ শ্থপ্তি করে। বৎসরে দুইবার করিয়া 
কীটগুলি লাক্ষা জন্মায় । কুন্ুম গাছগুলি ছাড়া অন্যান্য গাছে জুন- 
জুলাই এবং অক্টোবর-নভেম্বরে লাক্ষা জন্মে। ইহাদের যথাক্রমে 
বৈশাখী এবং কটকী চাষ বলে। কুম্রম গাছে জুন-জুলাই এবং 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ' ইহাদের যথাক্রমে জেথুই 
এবং অগহাণী চাষ বলে। কাটভিম্ব জন্মিবার পূর্বের লাক্ষা গাছ হইতে 
‘কাটিয়া আনিয়া শিল্পকার্্যে ব্যবহার করা যায়, তখন তাহাকে “আরি' 
লাক্ষ! বলা হয়, এবং কীট জন্মিবার পরেও এইরূপ লাক্ষা বিক্রয় 'কর! 
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'হয়-_-তখন তাহাকে 'ফুঙ্কি বলে। গাছ হইতে কীটদষ্ট নির্যাস 
আহরণ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা লাক্ষা প্রস্তুত করা যায়। 
-+লাক্ষার পরিত্যক্ত অংশ হইতে 'বীন্্লাক্ষা” এবং অপরিশোধিত অংশ 
হইতে ‘কিরি’ নামক উপাদান প্রস্তুত হয়। ভারতীয় লাক্ষা 'গবেষণা 


সমিতি ( Indian Lac Research Institute ) ভারতীয় কাঠের. 


গুড়া লাক্ষার সহিত মিশাইয়া টেকসই গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য উপযুক্ত 

-মালমসল্লা প্রস্তুত করিতেছেন। .লাক্ষা হইতে বর্তমানে বোতাম এবং 
“সেফটা গ্রাস’ তৈয়ার হইতেছে। লগ্ুনের লাক্ষা গবেষণা সঙ্ঘ 
( London Shellac Research Bureau ) লাক্ষার তেল হইতে 
“একপ্রকার প্রয়োজনীয় বার্ণিশ তৈয়ার করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধের 
সুযোগে ভারতের লাক্ষা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ও 
'অন্যান্ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যদি উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, 
তাহা হইলে ভারতের লাক্ষা শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ 
হইয়া দাড়াইতে পারে । 


(প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থা). 
সম্পত্তিকর বসিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে পেট্রোলের উপর ট্যাক্স নির্ধারিত 
হইয়াছে এবং'বৃত্তিকর বসাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বিহার গবর্ণমেন্ট 
-কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য করিয়াছেন। সি্ধৃতে বিহ্যতের 
‘উপর কর আদায় করা হইতেছে। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে সাধারণ 
,বিক্রয়কর বলবৎ করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া অন্য নানারূপ ছোট 
ছোট করও বিভিন্ন প্রদেশে বসিয়াছে। বলাবাহুল্য উহাতে প্রদ্বেশ- 
"সমূহের আয় পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। অবশ্য 
পূর্বেকার. সাধারণ রাজস্বের দফায় কোন .কোন দিক দিয়া প্রদেশ- 
সমূহের আয় পূর্ব্বের তুলনায় কিছু কিছু হ্থাসও পাইয়াছে। মাদক 
বর্জনের কার্ধ্যনীতি অনুস্থত হওয়ার ফলে আবগারী দফায় অনেক 
প্রদেশের আয় কমিয়া গিয়াছে । কুষি-খণ নিষ্পত্তির জন্য সরকারী 
ভাবে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার দরুণ অনেক প্রদেশে ষ্ট্যাম্প বাবদ 
আয়ও যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উহাতে সাধারণভাবে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের কোন কারণ দ্রাড়ায় 
“"নাই। কেন না আয়কর, ভূমিরাঁজস্ব ও নৃতন ট্যাক্স বাবদ আয় ও 


অন্যান্য ধরণের আয় এত বেশী হইয়াছে যে, ষ্্যাম্প ও আবগারী দফার 


আয় হাস পাওয়া সত্বেও সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেই সমষ্টিকৃত আয়ের 


- পরিমাণ পু্রের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সমস্ত 
প্রদেশেই সরকারী ব্যয়ের পারমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । 
- নুতন স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের মাদ্রাজ সরকারের বাৎসরিক 
ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা । ১৯৪১-৪২ সালের সংশো- 
ধিত বাজেট বরাদ্দে মাদ্রাজ সরকারের মোট ১৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাক! 
- ব্যয় ধর! হইয়াছে | ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা সরকার মোট ১১ কোটি 
৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । সেইস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে 
“তাহাদের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। 
-যুক্তপ্রদেশে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে 
১৭ কোটি টাকা, পাঞ্জাবে ১১॥ কোটি টাকা হইতে ১৩। কোটি টাকা 
-এবং বোম্বাইয়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে 
১৫ কোটি টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাদেশিক 
র এইরূপ বদ্ধিত ব্যয় জাতীয় কল্যাণের পথে নিয়োজিত 
/ৎনা হইয়া অনেক পরিমাণে অবান্তর কার্যযধারাতেই নিঃশেষিত 

- হইতেছে। 

ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন কোন উন্নতি 
হয় নাই বলিয়া এদেশের অধিকাংশ লোক নিতাস্ত দরিদ্র অবস্থায় দিন 


“যাপন করিতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও এদেশের লোকের | 
সকলেই আশা ' 


জীবনযাত্রা প্রণালী অতীব নিয়স্তরে রহিয়াছে ॥ 





করিয়াছিল আত্মনিয়স্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার আমলে প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের দৃষ্টি এসব বিষয়ে নিবদ্ধ হইবে এবং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাধ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের লোকের 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায় হইবে | প্রদেশসমূহের আয় বৃদ্ধির ফলে 
এ ধরণের কাধ্য চালাইবার যথেষ্ট সুযোগও আসিয়াছিল। কিন্তু গত 
পাঁচ বৎসরে সেদিক দিয়া তেমন কিছু অগ্রগতি দেখা যায় নাই। 
বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে ছুই 
এক বৎসরের অন্ত সুপরিকল্পিতভাবে জাতিগঠনমূলক কাধ্যের একটা 
চেষ্টা সুরু হইয়াছিল । কিন্তু উহাদের পদত্যাগের পর সেই চেষ্টা 
আর অধিকদুর অগ্রসর হয় নাই ৷ জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভার বদলে 
অধিকাংশ প্রদেশেই বর্তমানে সরকার মনোনীত কতিপয় পরামর্শ- 
দাতা দ্বারা শাসনকার্ষ্য পরিচালনা কর! হইতেছে। যে কয়েকটি 
প্রদেশে জনপ্রতিনিধিমূুলক মন্ত্রিসভা স্থাপিত রহিয়াছে সে কয়েকটি 
প্রদেশেও নানা কারণে দেশের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া শাসন- 
কাধ্য পরিচালনার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের আয় বৎসর বৎসর বাড়িতেছে। কিন্তু সুপরিকল্পিত 
ধরণের ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কার্যে সেই অর্থ ব্যয় না করিয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমৈন্টসমূহ তাহার বেশীর ভাগই অবাস্তর কাধ্যে ব্যয় 
করিতেছেন। জনসাধারণের দিক হইতে দাবী দাওয়া হওয়ার ফলে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবর্ণমেন্টকে পূর্বের তুলন্ময় 
বরাদ্দ কিছু বাড়াইতে হইয়াছে । প্রঙ্গাস্বত্ব আইন সংশোধন করিয়া, 
খণ সালিশী আইন বলবৎ করিয়া এবং শিক্ষাসংস্কার ও পল্লীসংস্কারের 
কাজ চালাইয়া জনসাধারণের মনস্তষ্টির কিছু কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছে। 
কিন্তু এইসব ছোটখাট বিধিব্যবস্থা দেশের অবস্থা উন্নয়ন বিষয়ে 


'তেমন কোন সহায়তা করিতে পারে নাই । . এসমস্ত দিক দিয়া 


দেখিতে গেলে গত পাঁচ বৎসরে এদেশে প্রাদেশিক ন্বায়ত্তশাসনের 
নিদারুণ ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। 
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খান্যশস্ত চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
বৃটীশ ভারতের প্রদেশসমূহে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাহাতে প্রধান 
প্রধান খাস্তশস্তগুলির চাষের অর্মির আয়তন বৃদ্ধি করা যায়, সেই 'জন্ত 
হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরোদা, কাশ্মীর এবং ইন্দোরে বর্তযাঁন চাষের অমির 
শতকরা ৪ ত্বাগ বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে । যদি প্রাকৃতিক আবহাওয়া 


অনুকুল থাকে তাহা হইলে বৃটীশ ভারতীয় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে' 
বর্তমানের চেয়ে ৭ হাজার একর অধিক জমিতে থাস্তশস্ত চাষের বন্দোবস্ত. 


করা সম্ভব হইবে এবং এই সকল জমিতে ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশন্ত বেশী উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়! বর্তমানে ভারতে ধান, 
 বদ্রা চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে প্রায় ১৭ কোটা ১০ লক্ষ একর এবং 
ইহাতে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটী টন খাদ্যশল্ত উৎপাদিত হইয়া! থাকে । ' 
১৪৪২ সালের ৩১শে মার্চ.যে ১১ দিন শেষ হইয়াছে, সেই সমযে ভারতে 


সরকারী রৈলওয়েসমৃহ্রে আয়ের ,পরিমাণ দাড়াইয়াছে' ৪-.কোটা ৩৬. লক্ষ 


টাকা । এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে. ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ের 
চেয়ে ৫৮ লক্ষ টাকা বেশী ।,. ১৯৪১ সালের, ১লা. এপ্রিল হইতে ১৯৪২, 
সালের' ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের . 
পরিমাপ দ্রাড়াইয়াছে ১২৭ কোঁটী ৬০ লক্ষ টাকা; -এই'আয় পূর্বব বৎসরের 


চেয়ে ১৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা অথবা পূর্ব বৎসরের আয়ের নি ১৩৮ ' 


ভাগ অধিক । 
শর্করার মুল্য নিয়ন্ত্রণ. 
ভারত সরকারের একখনি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, বর্তমানে চিনির মূল্য 


ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়' উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের অস্ত মিঃ এন সি যেটা, 
আই সি এসকে ভারতের শর্করা কণ্টেোলার নিযুক্ত করা হুইয়াছে। বাজারে 
এক পরিমাপের চিনির দর ভারতের সর্বক্রই যাহাতে এক সমহারে নিয়ন্ত্রিত 

হয় তাহার ব্যবস্থা করিবটর জন্য, চিনির ব্যবসায়ীদের নাম রেজি করা এবং 
কোন কোন নিদিষ্ট চিনির কল হইতে কোন কোন নির্দিষ্ট বাজারে চিনি 
যাহাতে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে সরবরাহ করা হয়, তন্নিমিত্ত উপযুক্ত বন্দোবস্ত: 
করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে । 

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে ২৮ শ্রেণীর (হাওড়া) প্রতি 
মণ চিনির কারখানার দর হইবে ১১৭০ আনা । চিনির যে দর নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে তাহাতে যুজগ্রদেশ ও বিহারের কীরখানাগুলি প্রতি মণ ইক্ষুর জন্য 
1১০ আনা দর দিতে পারিবে । যদি উক্ত প্রদেশগুলির কোন স্থানে এতদ- 
পেক্ষা সস্তায় ইক্ষু পাওয়া যায়, তাহা হইলে ০০ 

ক্কষকদের অতিরিক্ত বোনাস দিতে পারিবে ।, jy. ১০৮ 
| ভারত সরকার শর্করার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিধান প্রবর্তন 
করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি: উত্থাপন করিয়া ভারতীয় চিনিরকল 
মালিক সঙ্ঘ ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, এইরূপ মূল্য নিযঙ্্রণের দ্বারা 
ইক্ষু চাষীদের এবং চিনি ব্যবহারকারীদের ক্ষতি হইবে। বর্তমানে চিনির 
দূর অল্তান্ত পণ্যের তুলনায় নিয়ন্তরেই. রহিয়াছে। ' উক্ত সঙ্ঘের মতে চিনি 


যাহাতে ভারতের বাহিরে রপ্ডানী;না হয় এবং চিনির উত্পাদন বৃদ্ধি পায় |} 


তাহার জন্তু ভারত সরকারের চেষ্টা করা উচিত । 


কুচবিহার' রাজ সরকারের বাজেট . 


'কুচবিহার রাজ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার } 
৪৪০ টাকা আয় এবং ৪৩ লক্ষ & হাজার ২৬৩ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে + 
১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল ১৯ লক্ষ ২২ জাহার ৪১৬ টাকা “তহবিলে লইয়া ধ 


কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বেয়ামরিক অধিবাসীদের. আত্ম- 
রুক্ষামূলক' ব্যবস্থার জন্ত ১.লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং পল্লীউন্নয়নের' জন্ত 


" "৬৫ হাজার টাকা ব্যরিত হুইবে বলিয়া ধর! হইয়াছে) ' 


c= 


গম, অনার ও' 
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Et ' রিজার্ভ ব্যাঙ্কের -সিডিউলভুক্ত 
ৃ্‌ 


1 সেভিংজ ব্যাস্ক কিলাব_-বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 













} ধার ক্যাস ক্রেডিট ও অমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 


রামরুষ্ণ সেবাশ্রমের কাধ্যবিবরণী 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৪৯ সালের কার্ধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য 
বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১২৬টা মঠ এবং ১৮টা শাখা কেন্দ্র ছিল। 
ইহাদের অধীনে ৩৫৮টা স্থায়ী সমিতি যুক্ত ছিল। মূল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ২৬ হাজার ৩১৮-'্রন রোগীকে সেবা করা 
হইয়াছে। সেবাশ্রম চটী: হাসপাতাল, ৪০্টী চিকিৎসালয়, ৪টী মাতৃমগ্গল- 
কেন্ত্র এবং ১টী যক্কা চিকিৎসালয়ের কার্ষ্য চালাইয়াছেন এবং এই সকল স্বানে- 
১৭ লক্ষ ২৯ হাজার €১১টী বাহিরের রোগী এবং ১৪ হাজার ৪৩১টী হাস-- 
পাতালে,স্থানপ্রাপ্ত রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৩ হাজার, 
৭৬২টী রোগীর অন্ত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হইয়াছে । দরিজ্রদিগকে ৪৪৯ মপ' 
চাউল, ৭২৬ খানা কাঁপভ এবং € হাক্কার ৪৭০ টাকা ১৪ আনা ৯ পাই" 
সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । সেবাশ্রম ১টা কলেঞ্জ, ১৮টা মাধ্যমিক বিভালয় * 
এই- - 
সকল শিক্ষা আয়তনে £ হাজার ৭২৮টী বালক এবং ৩ হাজার ৮ অন বালিকা 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আশ্রমের অধীনে ৫৩টী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার, 
€২* জন বালক এবং > হাজার ১২১ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে ।. | 
১৪টি নৈশ বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৫৫১ জন। আশ্রমের গ্রন্থাগারে 
পুস্তকের সংখ্যা ঈড়াইয়াছে ২৬ হাজার। মার্কিণ যুক্তরা্র আর্জেন্টাইন, 


৮ 


লগ্ন, ফিজি, মরিসাসের অন্তর্গত (পোর্টলুই, পেনাং এবং সিঙ্গাপুরে আশ্রমের 


কাজ হইয়াছে। 'আলোচ্য বৎসরে আশ্রমের ১৪. লক্ষ ৭৭' হাজার ২ টাকা 


৪ আনা ১০ পাই আয় এবং ১৪ লক্ষ ৪২ হা্ার ইটা নাহি 
যয হং | 3 





হেড অি্-?নৎ চিজ যো EE 


পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত ' শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়। জনসাধারণকে . এতদ্বার! শেয়ার ক্রয় 
করিরার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন,, তাহারা 
ডিন যে.কোন শাখ। অফিসে পত্র 

lL 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উহ্তের 
উপর বার্খিক শতকরা |*. হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। াস্মীসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


দেওয়া হয়। চেক দ্বারা: টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব ইইতে 
সেঁভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে হ্ুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়।- 
স্থারী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ওয়া হয়। 


পাইবার ব্যবস্থা আছে'। 

সিকিউরিটি; নেরার "রতি জেলা নেট এবং নিরপনে পিক রাখী 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
"অনুসন্ধানে 'ভ্রানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ্জ করা হয়। 
"শাখা _বড়বাজার, স্টামবাজার ( কলিকাত। )ও নারায়ণগঞ্জ 
"11 * * ডি, এফ, স্তাপ্ডাল? জেনারেল ম্যানেজার 


২*শে এপ্রিল, ১৯৪২] 


স্বাধীন চীনে জাতীয়সংগঠন কাৰ্য্য 





১৯৪০ সালের, মার্চ মাস হইতে স্বাধীন চীনের সংগঠনমূলক কার্য্যের জন্ত 


যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কর] হইয়াছে, তদমুষায়ী ১৬ কোটী &০ লক্ষ 


নিরক্ষর লোকের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৪. 
কোটী ৫* লক্ষ লোকের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। ইহা! ছাড। স্বাধীন চীনে £ 
৬ হাজার ডাকঘর, ৩ হাজার মাইল রাস্তা এবং বহু সংখ্যক রেডিও ষ্টেশন [ 
স্থাপিত হুইয়াছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং বৎসরে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণও ২০ লক্ষ টন [| 


বাড়িযাছে। 


ব্টেনের ১৯৪ ১-৪২ সালের বাজেট 


বৃটেনে ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্ব বাবদ মোট ২০৭ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড, I 


অর্থাৎ অনুমিত বরাদ্দ অপেক্ষা ২৮ কোটী ৮০ লক্ষ পাউও অধিক পাওয়া 


গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ক্রয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪৪৭ কোটী |] 


৬০ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ অনুমান অপেক্ষা ৭৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক। 
মত্রশক্তিসমূহের সীসার পরিমাণ 
ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত লাসিয়ো অঞ্চলের খনিসমূহে বৎসরে গড়পড়তায় 
৪৫ হ্থাজ্জার টন সীসা উৎপাদিত হইয়া থাকে । অস্ট্রেলিয়ার বাৎসরিক গড়পভতায় 
সীসা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, কানাডা, বৃটেন, 
নিউফাউওল্যা্ড এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আক্রিকা হইতে বৎসরে ৩ লক্ষ টন 
সীসা পাওয়া যায়। 


হাজার টন সীস! 


সমূহ হইতে এই বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ লক্ষ ২০ 
সীসার পরিমাণ 


আমদানী করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চক্রশক্তিগুলির 


হুইতেছে বৎসরে গড়পডতায় ৩ লক্ষ টন। যদি বনহ্মদেশ জাপানের হস্তগত | 


হয় এবং অষ্ট্রেলিয়া মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে সীসা সরবরাহ করিতে নাও 


পারে তাহা হইলেও মিত্রশক্তিসমূের সীসার অভাবে অসুবিধায় পড়িতে 


হইবে না। 
কানাডায় পশম ও টীনে সংরক্ষিত ড্রব্যাদির পরিমাণ 


১৯৪১ সালে কানাডায় মেষের লোম হইতে ১ কোটা ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার | 
পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইয়াছে ; ১৯৪০ সালে এইরূপ পশম উৎপাদনের পরিমাণ | 
ছিল ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ২২ হাজার পাউ্ড। আলোচ্য বৎসরে ১৯ লক্ষ ২৫. { 
হাজার ৩ শতটী মেবের লোম হইতে পশম প্রস্তুত হইয়াছিল, ১৯৪০ সালে | 
এইরূপ মেষের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৬* হাজার £ শতটা। ১৯৩৯. সালে 8 
কানাডায় টানে সংরক্ষিত 'মাছ ও ফল বাবদ দ্রব্যাদির মূল্যের পরিমাণ | 


ঈাড়াইয়াছিল ৬ কোটী ৯৫ লক্ষ ডলার ৷ 
আমেরিকায় চিনির অভাব 
, আমেরিকায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 
ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে আমেরিকায় চিনির টান পড়িয়াছে। 
প্রেসিডেন্ট কজভেপ্টের আদেশে ওঁ বাঁধা বরাদ্দের ব্যবস্থা বাতিল হইয়াছে। 
কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের অভিমত এই যে, এই আদেশের ফলে 
আমেরিকায় দোবারা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। 
ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯2০ সালে ভারতে ৭৯ হাজার ৮৭৩ একর জমিতে এবং ১৯৩৯ সালে 
১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৬২ একর জমিতে ভারতে রবারের চাষ হইয়াছিল ! ১৯৩০ 
সালে এইকপ রবারের চাষ হইতে ৯ ,কোটী ৪৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৩০১ 
পাউণ্ড এবং ১৯৩৯ সালে ৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৬৬৩ পাউণ্ড 
শুকনো রবার পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণ ভারতেই মাত্র 
রবারের চাষ হইয়া থাকে | ইহার মধ্যে ত্রিবাঙ্ধুরে শতকরা ৭৫ ভাগ, মান্রাত্রে 
শতকরা ১২ ভাগ, কোচীনে শতকরা ১০ ভাগ, কুর্গে শতকরা ২ ভাগ এবং 


মহীশূরে শতকরা ১ ভাগ রবার উৎপন্ন হয়। ১৯৪১ সালে ভারতে ১২ হাজার ॥ 
টন রবার ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে গ্রেট বৃটেন, 
এবং মার্কিণ' যুক্তরাষ্ট্রে ২ 'কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড রবার রপ্তানী করা | 


হইয়াছিল । "" 


৩ 


আধিক জগৎ 





১৯৪১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার | 
টন সীস| উৎপাদিত হুইয়াছিল, এবং দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য- {| 





লবণ কিনৃতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়-_ 





১২৫৮ 


দিত্রিগুরা মঢ়াণ ব্যাঙ্ক নিঃ | 


ত্রিপুরার মহারাজা! মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই 
শিলং শাখার শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 





করিয়াছেন £ উল্ভ্রয়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, 
৪ঠা.ডিসেম্বব, ১৯৪১ । 
ত্রিপুরা ডা ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা! অফিস খুলিতেছেন জানিয়! 
বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি ৷ 


ভারতের শিল্প ও বাণিত্যের উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ্রে পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবস্তক ৷ বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যান্ক লিঃ এই চাহিদা ' 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এ আশা 
জনসাধারণের সহাস্থৃভৃতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 
| স্বাঃ বি বি কে মাণিক্য, 


ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর fi 


করি যে, জনসা 
বঞ্চিত হুইবে না। 





ফান £ চট্টগ্রাম ১২৪ (? 


লা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ফোন £ ক্যালঃ ৪৭১ 


"হান ব্যাক লিমিট 


(স্থাপিত ১৯১০ ইং) 
পুৰ্বববন্দের সর্ববপুরাতিন প্রতিষ্ঠান 
হেড অফিস ৪ মহালক্ষ্মী ভবন, চট্টগ্রাম | 


কলিকাতা অফিস $ ১৫নং ক্লাইভ ফ্টীট 
: মেইন, আকিয়ার, সেশুওয়ে, 


চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মাহ্ুসারে সুদ দেওয়া 
হয়। ১*২ টাকা জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকর! 
বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিল্ড ভিপোজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ কর] হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য 


হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
১০০২ টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওয়া বীয়। 
সর্ধপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্ ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 


জেনারেল ম্যানেজার- শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌ 
চীফ ৱ্যানেজার- শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস 2 








বাঙলার গৌরবে ১ ১ 


দি পাইওনিয়ার স সল্ট টম্যানুফ্যাকচারীৎ 


১৭ রি লেন, সী 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
tts ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





বাঙ্গলার বাহিরে। এ জোতকে বন্ধ করবার ভার নিযেছে 


5555০০89152 TT; 2 


প্র 


১২৫৬ ধিক, জগৎ [২০শে ১১০০ ১৯৪২. 


কানাডায় রঞ্জন শিল্প 

১৯৪০ সালে কানাডায় রঞ্জন শিল্পজাত জিনিষ পত্রাদির মূল্য দাড়াইয়া ছিল 
৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৮ ভঙ্গার। ইহার মধ্যে তুলাজ্জাত বস্তরাদিতে রং করিবার 
অন্য বিবিধ প্রকার রঞ্জন দ্রব্যের মুল্যের পরিমাপ হইতেছে ২৬ লক্ষ ৫১ হাজার 
৭২৬ ডলার । 

কোলার স্বর্ণ খনির উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে কোলারের স্বর্ণ খনিসমূহ (মহীশৃর, 

চ্যাম্পিয়ণরীফ, ওরিগাম এবং নন্দদুর্গ) হইতে ২৫ হাজার ৪৪০ আউন্দ 


পাকা গোণা উৎপাদিত হইয়াছে, ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৫: হাজার ৯৪৫ আউন্স ' 


পাকা গোপা উৎপাদিত হইয়াছিল। 
শ্রমিকদের জন্য-গমের ব্যবস্থা! 
অরুরী অবস্থার উত্তব হইলে যুদ্ধ সামগ্রী নির্মাণের কারখানার শ্রমিকদের 
যাহাতে থান্তের অভাব না ঘটে সেই উদ্দেস্তে বাজলা সরকার এখন হইতে 


কলিকাতায় যে সমস্ত গমের চালান আসিতেছে তাহার উপর কড়া নজর ' 
রাখিবেন। বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী ও পোর্ট কমিশনারকে হাওড়া, - 


শিয়ালদহ ও খিদিরপুর ভকে যে গমের চালান পৌছিবে প্রত্যহ তাহার বিবরণ, 
কলিকাতার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ কণ্ট্োোলারের নিকট প্রেরণ করিবার 
আদেশ আনাইুয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হুইয়াছে। 


* বুটিশ নৌ-বিভাগের খরচ - : 


বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯৪০ সাল পর্যস্ত পূর্ণ একবতসরে বৃটিশ ' fl 


সামরিক নৌ-বিভাগে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৮ পাউণ্ড ব্যয় 


হইয়াছে। ইহার মধ্যে আহাদ নির্মাণ ও মেরামতের অন্ত ২৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ||" 
১৯ হাজার ৪৩ পাউণ্ড খরচ হুইয়াছে। ৪ কোটি ৫২ লক্ষ ১৬ পাউণ্ড বেতন | 


বাবদ এবং খাস্ভ ও পোষাক বাবদ ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৬৮ পাউণ্ড 


ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্থ শত্রুর আক্রমণে 78 ৬৪ | 


গিয়াছে 
| কলিকাতায় গমের দর 


১৯৪১ সালের ৯ই ডিসেম্বর তাঁরিখে কলিকাতা ও সহরতলীর পার 
গমের সর্ব্বোচ্চ দর ৫৭ আনায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত | 
সরকার হাপুর ও লায়ালপুরে গমের দর 81৮* আনা মণ হিসাবে বাঁধিয়া i 
দিয়াছিলেন বলিয়া উহার উপর*ভিত্তি করিয়া পূর্ব্মোক্ত দর নির্ধারিত করা | 
হইয়াছিল। অতঃপর ভারত সরকার এ দর মণপিছু ৫২ টাকায় বাড়াইয়া | 
দেন। তদমুসারে 'কলিকাতায় প্রতি মপ গমের সর্বোচ্চ দর ৬ টাকায় ' 


- নির্দিষ্ট করা হইয়াছে 
২ ্ ম্যালেরিয়া নিবারণ 


ভারতের সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সেনানিবাসসমূহে ও খাটিগুলিতে 


যাহাতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হাস পায়, তজ্ডন্ত ১৬ লক্ষ টাক! ব্যয়ে উপযুক্ত ' 
পন্থা অবলম্বন করিবার উদ্গেস্তে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শমত কর্ম্ম- 


চারী নিয়োগ ও অন্তান্ত আবস্তকীয় কাধ্যস্থচী গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির 


করিয়াছেন! গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের গৈল্তদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার . 


প্রকোপ কমিলেও ১৯৪০ সালে ইংরাজ সৈগদের মধ্যে শতকরা ৭৩৪ জন 
এবং ভারতের সৈন্তদের ভিতরে শতকরা 2৭৩২ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত 
₹ হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল। 
উপনিবেশসমুহের ইংরাজ সরকারকে খপঘান 
১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ইংরাজদের উপনিবেশগুলি ইংরাজ ,সরকারকে 
৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৬১ পাউণ্ড কর্জ্জ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮৩ হাজার 
২৫৭ পাউণ্ডের দরুণ কোন হুদ দিতে হইবে না। 
ট্রান্ত কলে সংবাদ প্রেরণের জন্য সুবিধাদান 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, মধ্যরাক্রি হইতে ভোর ৬ টা পর্য্যন্ত 


সংবাদ প্রেরণের অন্য সংবাদপত্র ও সংবাদ সরররাহ প্রতিষ্ঠানসমূহকে টেলি-: 


ফোনে, ট্রাঙ্ক কলের অন্ত যে সু'বধাযূলক হারে ভাড়ার, সুযোগ দেওয়া 
হইয়াছিল, তাছার মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্ত অর্থাৎ ১৯৪৩ লালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে! সংবাদপত্রসমূহকে যে সুবিধা 
দওয়া হইত তাহার হার সাধারণ ট্রাঙ্ক কলের সাস্তলের এক তৃতীয়াংশ । 





ও শি 4 > 





| | কৃমি যাবি কর্দোবেখন ন লিঃ | 


হেড অফিস- কুমিল্লা স্থাপিত--১৯১৪ ই LQ 
শাখা ও a অফিস সমূহ £- 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দি্তী, 
এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান-ব্যবসাকেন্দ্রে । 


1 মুলধন 
নি ৩০১০০,০*০২ টাক! 
টি ২৪,*০,**€ টাকার উর্দ্ধে 
BET 8,80,000 ৮, 
অংশীদারগণের 
পে নিকট প্রাপ্য ৯,৬০১০৯০২ A) 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি .৭৮০,০০০২- , ১, । 
ফরেন এক্সচেঞ্জ. ( ডলার ইত্যাদ্িসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাস্কিং কার্ধ্য করা হয় । 
ম্যানেজিং এ সি, ভি সি। 


রিতার 


_হেভ অফিস-- 
৩ 6 
৩, আশুতোষ যুখাজ্জী রাড, 
অনুমোদিত মূলধন ৫৯১০০ ,**** টাকা 
বিক্রীত » ৩,৭৫,৫২৫২ ৮: 
আঘায়ী. .* ১৩১২৮৫২5 
কাধ্যকরী দিনা ১৫,০০,৯০*২ A 


শাখাসমূহ_-ক্লাইভ ষ্রীট (৯এ ডাল্‌হোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
কক, মঙ্লাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


. দ্বরাটী ও গোহাটি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর . | 
বি, মুখাজ্জাঁ বি, বি, এ। { 


৯ 


২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] | আধিক জগৎ ১২৫৭ 








সি 
স্ইংলগ্ডের জমকালো রাজা হেন্রি-দি-এইটথ 
আর আধুনিক যুগের ক্যাসান-বিলাসী হেমন্ত 
কুমার_ প্রেমের ব্যাপারে দু'জনেই সমান 
রোম্যাণ্টিক্‌। কিন্তু ফার্‌ ও ভেলভেটের 
প্রাচুর্য ও মণিমুক্তার জৌলস সত্তেও হেন্রি 
দি-এইট্থ নারীর মনোহরণে ততটা সক্ষম 
হন্নি যতটা হয়েছেন একটি সামান্য ধুতি - 
পরিহিত শ্রীমান হেমন্ত কুমার। কারণ, 
যে কোন চেহারাকে সব থেকে সুন্দর 
দেখাতে ' এক খানি ' ধুতি, বিশেষত 
,মহালন্পীর ধুতি আজো, অপরাজেয় । 





টিনা | ০62৭; 


১২৫৮ আধিক জগৎ [ ২০লে এ শ্রিল, Ls Ghd 








পা 





বর্তমান যুদ্ধারাস্তের পব হইতে মিশরের বন্দরসমূহে ৩০ লক্ষ টন সমর ন্ট | ক্যা কাট! 
সম্ভার এবং ১০ লক্ষ টন খাচ্চসামগ্রী জাহাজ হইতে নামান হুইয়াছে। গে ল ল 
বরদ্ধমান বিভাগের জিলা বোড সমূহের আয়ব্যয় Ee EE ভিলিও- 


বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত বর্ধমান, মেদিনীপুব, হুগলী, হাওডা, বীরভূম 
এবং বাকুডা এই ৬টী জিলাবোর্ডের ১৯৩৪-৪০ সালে আয় হইয়াছে ৩৩ লক্ষ 
৪৪ হাতার ২১৮ টাকা এবং ব্যয় ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১০৮ টাকা । 

অষ্টরেলিয়ায় সমরকালীন ব্যয় 

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় দৈনিক ১০ লক্ষ পাউণ্ড যুদ্ধের জন্ত ব্যয় হইতেছে। 
গত মার্চ মাস্,রাজস্ব হইতে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং খণ বাবদ প্রাপ্ত 
অর্থের দ্বারা ২ কোটি ২ লক্ষ €* হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে । ১৯৪২ 
সালের ৩১শে মার্চ যে ৯ মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ২০ কোটি ৭০ লক্ষ 


হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, দিবা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবতসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্ধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬।* টাকা , 
শ্যামবাজার ১ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাত। দিনাজপুর ভাটপাঁড়। 


E> এ 0০ CEE খ বদ CED CED EID - ED 


হিলি (দিনাজপুর) রং বেনারস 
পাউও যুদ্ধের অন্ত খরচ পড়িয়াছে। } নীলার (পর (বক? 
যুক্তপ্রদেশে গম মজুতের ব্যবস্থা] | চাদবালী বোলেশ্বর-_উড়িষ্যা প্রদেশ) ঢু 
যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের আপদকালীন প্রয়োজনের অন্য আবশ্তক সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে ৃ 
পরিমাণ গম মজুতের ব্যবস্থার কথা গবর্ণমেপ্ট বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন জানান হইয়া থাকে। | 
" বলিয়া প্রকাশ । বাজারে নৃতন গম দেখা দিলে উহার একটা বড় অংশই রি 





সরকার কর্তৃক ক্রয় করা সম্ভবপর কিনা তাহা বিবেচিত হইতেছে। যুক্ত- [সে নর i 

প্রদেশের বাহিরে গম রপ্যানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা তুলিয়া লওয়ায় ইউনাইটেড কমন গতি ![ 

প্রদেশের আবশ্যক গমের অভাব দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায় উপরোজ |] 

পরিকল্পনার বিষয় বিবেচিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । ভন্লিওত্রেন্স লিলও 
বাঙ্গলার খাছ সমস্ত ও উহার প্রতিকার হেড অফিস--অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম £ স্থাপিত-_১৯৩৩ সাল rl 


বালা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ দেশবাসীর নিকট, বিশেষ 
টড le ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর 


করিয়া বাঙলার কৃষকদের কাছে, অধিক পরিমাণ খাগ্শস্ত উৎপাদনের আন্ত 
নিয্নলিখিত প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইয়াছে £ “মনে রাখিবেন £(3) যুদ্ধের বিজিত 
পর I 


আন্ত রেন্গুণ হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে (২) সুতরাং এবৎসর 

বাঙলা দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে বাংলা (দি ১৯৪০ সালে 
দেশের লোককে না খাইয়! নরিতে হইবে ; (৩) লেইন এ.বৎসর প্রত্যেক | | ভিন লক্ষের অধিক বীন! পত্র প্রদান করা হইয়াছে। 
কৃষকের ধানের চাষ খুবই বাড়ান দরকার ; (৪) বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের উন্নত — শা রই 
শ্রেণীর ধানের চাষ করিলে ধানের ফসল খুব বেশী পাওয়া যায় ; সুত্রাং 
সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উত্পাদন 

করা উচিত ; (6) প্রত্যেক জেলার কবি কর্ম্মচারী বা স্থানীয় ক্ষ পরিদর্শককে | 

জানাইলেই তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন ) 
(৬) প্রত্যেক কৃষকের সারা বৎসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উৎপাদন করা 

উচিত, যেন তাহাকে ধান বা চাউল কিনিয়া খাইতে না হয়; (৭) যদি বিল রি । 
কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি থাকে তাহা ভাঙ্গিয়া ge ১৯ এস থা থ পথে বা রথ 
ধানের চাষ করা উচিত ; (৮) ইহা ছাড়া বর্ধাকালের উপযুক্ত অস্তান্ত খান্তশন্ত, { 
শাকসব্দী, ভুট্টা ইত্যাদি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে ততই খাত ৪ 
শস্তের অভাব কম হইবে। এ স্থলে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে ( 
হইবে ; (৭) গত য্ালের পাঁচ আনার স্থলে এ বৎসর আট আনা জমিতে & 
পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভাহাপেক্ষাও কম জমিতে ] হেড অফিস--১০নং ক্যানিং ষ্রীট, কলিকাতা। 
পাট চাষ করাই যুক্তিযুক্ঞ ; কারণ যুদ্ধের' অন্ত কাচা পাটের এবং পাটজাত ফুঁ , ॥. শাখাসমূহ : 

জিনিষের রপ্তানী অনেক কমিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা আছে) এবং তাহা ষট্‌  বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, রাচি, পাটনা, বেনারস, 
হইলে পাটের দাষও থুব কমিয়া যাইবে ; (১০) শেষ কথা সকলেরই মনে 8, আরা ঢাকা? চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 


A গঞ্জ, সোনাপুর, , কিশোরগঞ্জ 
রাখা উচিত যে, বেশী টাকার লোভে পাট বা অন্তান্ত ফসল উৎপাদন না সু ঃ 
করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে করা দরকার ৮ j -চাদপুর, জামসেদপুর, শিলং, বহুরমপুর (মুর্পিদাবাদ) | 


কাশ্মীরে কাগজের মিল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন। 8 শতকর। ৭২% হারে আয়করযুক্ত ) 
জন্মু ও কাশ্মীর ষ্টেটের পরিষদের এক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর কালে এইরূপ & লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যে একটি সংবাদপত্রের কাগজের শিল্প & 
গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা বহিয়াছে। ' এই উদ্দেন্তে যে আবস্তক কাচা মালের এ সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
প্রয়োজন রাজ্যের, অসংখ্য, দেবদারু ও অন্ান্ বৃক্ষের দ্বারা তাহ! মিটান সম্ভব- ধু এস্‌, সি, প্রাল 
পর। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যান্থসন্ধান ও গবেষণা ডু য্যানেদিং ডাইরেক্টর | 
চলিতেছে । এই বিষয়ে শীঘ্রই স্থির সিদ্ধান্তের কথা জানা যাইবে। : 


বিশ্তারিত বিবরণের জন্য 









| 


IM 


$০শে এপ্রিল; ১৯৪২ ] 


বাংল! সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের কার্যবিবরণী 
বাংলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ভিরেক্টর ১৯৪০ সালের বাংলা দেশের 








যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত-কাঁধ্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে | 


আলোচা বৎসরে বাংলার পল্লী অঞ্চলে তিনটা মাতৃ ও শিশুমঙল প্রতিষ্ঠান 
খোলা হইয়াছে । বর্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইতেছে ১৮টী। 


‘১৯৪০ সালে মোট শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দীড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯৪টা। 


বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ! 


১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০১টী। প্রতি মাইলে 
শিশুমৃত্যু হার হইতেছে ১৫৯৩ জন, ১৯৩৯ সালে ইহার হার ছিল ১৪৬৬ 
'জন। বাংল! দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হইতেছে 


শতকরা ২৪'১ ভাগ | ১ মাসের কম বয়স্ক শিশুরমৃত্যু হার হইতেছে শতকরা | 


৫৫ জন, এক মাস হইতে ছয় মাস রয়স্কের শিশুমৃত্যু হার শতকরা ২৯৪ 
এবং ৬ মাস হইতে এক বৎসর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ১৫৪ জন। 


আলোচ্য বৎসরে ৬৯ হাজার ৮৪৪টী শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। tt 
, ১৯৪০ সালে জনসংখ্যা দ্াডাইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮১ ভাজার ৮৪৪টী ; ১৯৩৯ সালে 


ইহাব সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হানার ৬৫১টী। আলোচ্য বৎসরে প্রতি 


_যাইলে জন্ম সংখ্যার হার হইতেছে ৩৩-৭ জন, ১৯৩৯ সালের চেয়ে শতকরা 


&-৩ জন বেশী। ১৯৪০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ১১ হাজার 
৮২টী, ১৯৩৯ সালে ইছার সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯০ হাজার &৩০টী। আলোচ্য 
বৎসরে মৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি মাইলে ২২"৩, পূর্ব বৎসরের তুলনায় 


' শতক রা! ১০৮ বেশী । ১৯৪০ সালে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা হইতেছে ৫ লক্ষ 


৭০ হাজার ৭৬৪টা বেশী। ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল উক্ত বৎসরের 
মৃত্যু সংখ্যার চেয়ে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ১২১টা অধিক। কলিকাতায় আলোচ্য 
বৎসরে জন্মের তুলনায় মৃত্যু বেশী হইয়াছে। ১৯৪০ সালে বাংলা দেশের 
জন্ম সংখ্যা বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ এবং সিদ্ধুদেশ ছাডা 
অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় কম হইয়াছে। ১৯৪০ সালে বাংলা দেশে গত 
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলেরায় সবচেয়ে কম লোকের মৃত্যু হইয়াছে । 
আলোচ্য বৎসরে কলেরায় ২১ হাজার ৭৪৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ 
সালে ৩৩ হাঁজ্জার ২২১ জনের কলেরায় মৃত্যু হইয়াছিল ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ 
সালে মাইল প্রতি কলেরায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ০*৪ এবং ০৭1 
“আলোচ্য বৎসরে বসন্ত রোগে € হাজার ৬০৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ 
শালে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতি মাইলে বসন্ত রোগে 


' মৃত্যুর হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে ০'১১ এবং ০১৪ 
,.১৯৪০ সালে জরে ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৫১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে ; ১৯৩৯ 
সালে জবে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৮৭ জন। এইরূপ মৃত্যুর 


হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে মাইল প্রতি যথাক্রমে ১৪৪ এবং 
১৩৮] ১৯৪০ সালে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪৮ জনের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু 
হইয়াছে ; ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা, ছিল ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২১ জন। 
জ্বরে ষফতলোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৫১৫ জনের মৃত্যু 
হইয়াছে ম্যালেরিয়ায়। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সলি এবং ১৯৩৯ সালে 


' ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ৪৯৬ এবং ৩১'৩। ১৯৪০ সালে 


কালাজরে মার! গিয়াছে ১ হাজার ৪৫৩ জন) ১৯৩৯ সালে ইছার সংখ্যা' 
ছিল ১৭ হাজার ৫৬ জন। প্রতি মাইলে আলোচ্য বৎসরে এবং পূর্বব বৎসরে 
কালাজরে মৃত্যুর হাব হইতেছে যথাক্রমে *'৩১ এবং 5৩৪ । ১৯৪* সালে 


' নানাবিধ হৃদরোগে ৮৫ হাজার ২০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ সালে ৮৮ 


হাজার ৪৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৩৯ 
সালে হৃদরোগে মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ১৭১ এবং ১৮৬ । আলোচ্য 
বৎসরে কলিকাতায় হৃদরোগের মৃত্যুর সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৮৫৯ জন। 
লাক্ষার মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

বর্তমানে লাক্ষার দর বিশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
যে লাক্ষার মণ ১৪ টাকা দরে বিক্রয় হইত, বর্তমানে তাহা বাডিয়া ১৯৪২ 
সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মণ প্রতি ৬৮ টাকায় দাড়াহয়াছে। ইহার 
মধ্যে “টি এন’ শ্রেণীর লাক্ষার দর মণ প্রতি ৬৬1০ আনায় বাধিয়া দেওয়া 


হুইয়াছিল। বর্তমানে বাংলা সরকার “বাটন” এবং ‘গারনেট’ শ্রেণীর লাক্ষার 
দর যথাক্রমে মণ প্রতি ৭১৪০ আনা এবং ৭২০ আনায় বাধিয়া দিয়াছেন । 
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সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস , 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
__ ২ওনং হরচন্দ মল্লিক গ্রীট, হাটখোলা, কলির 
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“ আথিক জগৎ 


[ ২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ 





, বৃটিশ সরকারের বাজেট -. .... এ. 


১৯৪২-৪৩ সালের বাক্ষেট উপস্থিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি 


" আলোচ্য বৎসরে বৃটেনে ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া 
অনুমান করেন। স্পিরিট, যদ, তামাক এবং সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির 


বিষয় তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে আলোচ্য বৎসরে বুটেনের ৬৫০ 
কোটি পাউণ্ড আয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । থিয়েটার এবং সিনেমার 
উপর যে প্রমোদ কর বর্তমান আছে তাহা দ্বিগুণ করা হইবে। প্রত্যেক 
বোতল স্পিরিটের উপর কর বাডাইয়া ৪ শিলিং ৮ পেন্স রুরা হইবে। .১০টা 


সিগারেটের মূল্য ৯ পেন্দ হইতে বাড়িয়া ১ শিলিং হইবে। তিনি অনুমান, 


‘করেন যে বৃটেনে বর্তমানে বাৎসরিক তামাক ব্যবহারের জন্ত ৩৪ কোটি 
পাউণ্ড ব্যয় হয়। গত বৎসর “বিয়ার*' মদের অন্ত বৃটেনের জনসাধারণ ৩৩ 


কোটী পাউণ্ড খরচ করিয়াছিলেন। সিনেমা ও থিয়েটার দেখার অন্ত বৎসরে 
গড়পড়তায় গ্রেট বৃটেনে ১৪* কোটা পাউগ্ু ব্যয় পড়ে!” সিনেমা ও 
থিয়েটারের ৭ পেন্সের অধিক মুল্যের টিকিটের প্রমোদ কর দ্বিগুণ করা হইবে, 
সিন ক্রক, ফারকোট, চুল কৌকভাইবার যন্ত্রপাতি, সঙ্গীত যস্ত্র (রেডিও হস্ত 
বাদ দিয়া) প্রভৃতির কর বৃদ্ধি করিবারও প্রস্তাব হুইয়াছে। 
ইরাণ সরকারের বাজেট 
ইরাণৈর ১৯৪২-৪৩ সালের বাক্ধেটে ৩১৩ কোটি--৪০ লক্ষ রেয়াল (ইরাণী 
মুদ্রা) আয় ও ৩১৩ কোটি ২০ লক্ষ রেয়াল ব্যয় বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। গত 
বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের আয়. ৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ রেয়াল এবং ব্যয় 
১১৯ কোটি ১০ লক্ষ রেয়াল কম হইয়াছে । i 
বাংলাদেশে খাগ্যশস্ত উৎপাদন বৃদ্ধি 
গত ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পৰ্্যন্ত বাংলা! সরকারের কৃষিবিভাগ 
ধান উৎপাদন সম্পর্কে প্রতিব্সর যে সকল পূর্ববাতাষ করিয়াছেন তাহা 
পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে চাহিদার, তুলনায় গড়ে ১৫ লক্ষ 
টন ধান কম পড়ে । যে বৎসর ফসল ভাল হয় সে বৎসরে ৫ লক্ষ টন অতি- 
রিক্ত ধান পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহ! খুব বিরল। বাংলা দেশের 
প্রয়োজন এতদিন আমদানীরুত ধান দ্বারা মিটান হইত | বর্তমানে বরক্মদেশের 
খান আমদানী বন্ধ হইয়াছে। যানবাহনাদির স্বল্পতা হেতু স্বাভাবিক অবস্থাতেও 


বাংলা দেশের ধান যোগান হ্রাস পাইবে । অবস্থানুযায়ী যাহাতে প্রত্যেক 
জিলার থাস্তশন্ত প্রয়োজনাস্থরূপ হইতে পারে তজ্জন্ত প্রত্যেক জিলার উৎ- ৫ 


পাদন ও আমদানী রপ্তানী ইত্যার্দি পরীক্ষা করিয়া একটা পরিকল্পনা 
প্রণয়নের উদ্দেশ্রে বাংল! সরকার সরকারী এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি- 
গণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন । কমিটী এইরূপ বিবেচনা 
করিয়াছেন যে, যে সকল জিলায় প্রয়ো॥্নের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ 
খান্তশস্তের অভাব দৃষ্ট হইবে সে সকল জিল। সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা 
হুইবে। ক্ষকগণ যাহাতে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্তের চাষ করে তত্ন্ 
বীর বিতরণের বিষয়ও বিবেচনা! করা হইতেছে। কৃষি বিভাগ হইতে উন্নত 
শ্রেণীর ধান এবং সরিষা ও ছোলার বীজ সরবরাহের অন্ত একটী পরিকল্পনা 
কর! হইয়াছে । এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিবার জন্য যথাক্রমে 
১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯ শত টাকা এবং ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৭৬ টাকার 
প্রয়োজন যইবে। উপরোক্ত বীজ “সোক্সাই” প্রপালীতে কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণ করা হুইবে ; অর্থাৎ শন্ত তুলিবার পর এক মণ স্থলে সোয়া! মণ 
ফিরাইয়া দিতে হইবে | 
থান চাউলের রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞ। 

কটকের এক সংবাদে প্রকাশ, পাটনা ষ্টেটের কর্তৃপক্ষ জরুরী অবস্থা 
বিবেচনায় ধান ও চাউল রপ্তানীর কঠোর নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
জেলা] ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ লাইসেন্স ব্যতীত এখন হুইতে ধান-চাউলেব 
রপ্তানী নিষিদ্ধ হইবে । 

অস্ট্রেলিয়ায় ইস্পাত উৎপাদন 


১৯১৫ সালে অধ্েলিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টন, বর্তমানে ইহার পরিমাণ হইতেছে বৎসরে ১০ লক্ষ টন। ১০ 
কোটী টন খনিজ লৌহ অষ্্রেলিয়ায় উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়| অনুমিত 


* হইতেছে। ইম্পীত শিল্পে ১৪ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত আছে। 





্ . গুনুত্ডন্ষ সঁল্রিভন্ত 
সিম্‌ল্লেক্স ক্ুপি ইণ্টারেষ্ট এণ্ড কমিশন টেব্ল্স্‌--১১ নং ডেকার্স 
লেন, কলিকাতা হইতে সি এফ হুপার কর্তৃক প্রকাশিত। যৃল্য ৪৫* আনা। 


আলোচ্য পুস্তকখানি সুন কষিবার ফর্দি (টেবল)। মে কোন পরিমাণ 
অর্থের উপর শতকরা | আনা হইতে আরস্ত . করিয়া শতকরা ১০২ টাকা! 
পধ্য্ব হারে দেয় দুদের পরিমাণ কি দীড়াইয়াছে, সেই- সংখ্যা পুস্তক-সংলগ্ন 
গুটিকয়েক সহজ নিয়ম অনুসারে টেবলের মধ্যে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। 
ইহাতে অঙ্ক কিয়া সুদের পরিমাণ ধাধ্য করিতে যে সময় ও-পরিশ্রম ব্যয়িত 
হয় তাহা বাচিয়া যায়। ক্মনিদিষ্ট হিসাবে যাহাতে কোনরূপ ভুলল্রান্তি না 
থাকে, সেই উদ্দেশ্বে বিশেষ যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার করা, হইয়াছে। এই 
জাতীয় টেবলৃ-পুস্তক ব্যাস্কিং, লগ্নি কারবার ও অন্তান্ত ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমাদর 
লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 


ই্িরেশা অফ ইণ্িয়| লিমিটেড 

হেড অফিস- কুমিল্লা ( বেঙ্গল ) : 
) জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে || 
টি যে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক 
} কাৰ্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে । বীমাপত্রে যে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বীমাকারীদের | 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে | 
অথবা সেম্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কাধ্যে যোগদান করিবে। যে পর্য্যন্ত বীমাকারী ভারতে 1 
বেসামরিক কাৰ্য্যে রত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, 
শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট দাঙ্গা- 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে । { 

বিমান প্রতিরোধমূলক কার্য্যে কোনরূপ. কর্ম্ম গ্রহণ করাকে 

বেসামরিক পেশা বলিয়াই গণ্য করা হইবে । ) 
বোর্ড অফ ডিরেক্টররগণের পক্ষে 


এন, সি, দত্ত 
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ক্ষান্পাঁলী ওনস্লভঃ 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৯৪১ সালের রিপোর্ট 
অল আমরা দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের যে 


কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই নূতন ব্যাঙ্কটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয়। পাওয়া যায়। 
ব্যাঙ্কের আদায়ী কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৩৮০ টাকা এবং 
এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৫৯ হাঁজার ৩৯০ টাকা । 
১৯৪১ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২ হাজার ৬৯৩ টাকা ও ৮ লক্ষ 
৫৪ হাজার ৬০০ টাকা দাড়াইয়াছে। বুদ্ধের জন্ত বর্তমানে দেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের সমক্ষে কোন কোন দিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। উহাতে অনেক ব্যাঞ্চের কাধ্যধারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবারও 
ুচনা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়ও দার্জিলিং ব্যাক্কের মত একটি নূতন 
ব্যাঙ্ক এবার উহার আদায়ীক্কৃত মূলধন ও আমানতী জমার পরিমাণ উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, উহা এই ব্যাঙ্কের 


পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নাই। 
আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানত জমা বাবদ উপরোক্ত রায় ও অন্তান্ত 


প্রকারের দায় লইয়া ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মোট ৯ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা দায় দীড়াইয়াছিল। ও প্রকার দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :_হাতে ও ব্যাঙ্কে 
১ লক্ষ ৩৪ হাঁজার ৭৩৪ টাকা, প্রদত্ত খণ ও ওতারড্রাফট € লক্ষ ৯১ হাজার 
৬৭৩ টাকা, বিল ভিসকাঁউণ্ট হিসাবে প্রাপ্তব্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। 
এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল ভালভাবে নিক্সোজিত রহিয়াছে 


বলিয়াই মনে হয়। 
আলোচ্য বৎসরে সুদ ও ভিসকাউণ্ট বাবদ দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের ৩০ হাজার 


৬১ টাকা আয় হয়। অন্তান্ত ধরণের ছোটখাট আয় লইয়া মোট আয়ের 


'পরিযাণ দাড়ায় ৩৯ হাজার, ৮৬৬ টাকা। এরূপ আয় হইতে আবশ্তকীয় 


খরচপত্র মিটাইয়া আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের ১০ হাজার ৬৭৬ টাকা নিট 
‘লাভ ছইয়াছে। 

কতিপয় উদ্যোগশীল বাক্তির সুপরিচালনায় দার্জিলিং ব্যাঙ্কটি উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে । আমরা উহার উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করি। ৩১নং 
'্আশ্ততোব মুখার্জি রোডে এই ব্যান্কের হেড অফিস অবস্থিত । 

পি এম্‌ বাগচী এণ্ড কোৎ 

কন্তিকাতার স্বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান’ মেসার্স পি এম্‌ বাগচী এও 
কোম্পানীর ঢাক! শাখার শুভউদ্বোধন উৎসব গত' ১লা বৈশাখ তারিখে 
২৬নং পটুয়াটুলিস্থ ভবনে যথারীতি স্থসম্পন্ন হইয়াছে। রায় বাছাদুর কেশব 
চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম-এল-সি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। 
প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত তারকনাথ' বাগচী সভাপতি 
মহাশয়কে ধন্তবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সহর ও বন্দরে 
ভাহাদের কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে মহাযুদ্ধের পরেও 
বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা দেশী পণ্য বিক্রয় 
"করিতে সক্ষম হইবেন । এই উদ্বোধন 'উপলক্ষে ঢাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন । 





গত ১৯৪০ সালের শেবে এই - 


বাঙ্গলায় নতন যৌথ. কোম্পানী 

দাশ কর্পোরেশন লি:_ ডিরেক্টর মিঃ শিশির কুমার দাশ । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_-৩০ স্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন « কোটি টাকা । 
ব্যবসা খনি ও খনি-অঞ্চল ক্রয় বা ইজার! লওয়া । 

ন্যাশনাল ইন্সিউলেটেড কেব্ল্‌ কোং অব ইত্ডিয়া লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ জি বি পেজ। রেজিষ্টার্ড অফিস-_৭1৭8, ষ্টিফেন্‌ হাউস, ৪নং 
ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা'। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ, টাকা! 
ব্যবসা তার, কেবল, বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা | 

এসোপলিয়েটেড ইলেকটি,কাল ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ__ 
ডিরেক্টর মিঃ জি কে খেমকা। রেজিস্টার্ড অফিস২-৭, ডাঁলহাউসি স্কোয়ার, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবস1_ম্যানেতিং এজেক্দি। 

শিবশঙ্কর মাইক সাপ্লাই কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ মাংতুরাম 
জ্য়পুরিয়া। রেজিস্টার্ড অফিস--৫১, বিবেকানন্দ রোড, *কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা | ব্যবসা-_-মাইকা ও অন্তান্ত খনিজদ্ৰব্যাদির 
কাজ। | 

শ্রীক্ষেতবাল অয়েল এণ্ড রাইল মিলস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ রাম 
কিষেণ ক্ষেতবাল। রেজিস্টার্ড অফিস--৪৩1৪৪, কটন ষ্্রী, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা | ব্যবসা-_তেল, চাউল ও ময়দার কারখানা । 

হরসুখ দাস, কাশীরাম লিঃ:__ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ .কেজরি- 
ওয়াল। রেঞিষ্টার্ড অফিস-__২৬ সি, ক্রীক রো, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন > লক্ষ টাকা । ব্যবসা__বিভিন্ন পণ্য দ্ৰব্য আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, 
বিক্রয় ও প্রস্তুতের ব্যবসা । 2 

সেনাপতি ত্রাদার্স লিঃ-_ডিরেক্র মিঃ পি সি-সেনাপতি | রেঞিষ্টার্ভ 
অফিস--১৩২, বেলিলিয়াস্‌ রোড. কলিকাতা ।, অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা-। ব্যবসা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বেলগাছিয়া টা কোং লিঃং_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। স্বদেশী কটন 
মিলস্‌ কোং লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৯০২ টাকা । শিবরাজপুর সিণ্ডিকেট লি:--গত 
৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
১৫২ টাকা। তাপ্তি ভেলী রেলওয়ে কোং লিঃ--গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩২ টাকা। 
তিস্তা ভেলী টা কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাঁকা। বোম্বে ইলেকটি,ক 
সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোং লিং_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকর' বাধিক ৯২২ টাকা । গোকক, মিলস্‌ 
লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাঁধিক 
৮২ টাকা । 





টাকা ও বিনিময় এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলরঙ ছিল £-_ 


রঃ ats রি (প্রতি টাকাক্র) ধা i 
কলিকাতার টাকার বাক্তারে এগ্ননও মন্দার ভাব চলিতেছে। টাকার ' ডি এ ৩ মাস Ml ৯ i) a 
সচ্ছলতা পূর্বের মতই রহিয়াছে। যুদ্ধের গতিপ্রক্ৃতি এদেশের সম্পূর্ণ প্রতি- ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 
কুলে স্বাসিয়! পড়া সত্তেও টাকার রাজারে উল্লেখযোগ্য, কোন প্রতিক্রিয়ার ' | 
সৃষ্টি হয় নাই। কল্লিকাতা ও বোম্বাইএ ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের . | বর MF 
KIA ' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 


বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের যতই রহিয়াছে । মহাযুদ্ধের ফলে | রর ৃ 
জাহাজ চলাচলে বি্ন ঘটায় বাজারের কাজকারবারের পরিমাপ বৃদ্ধি না আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজার চৈত্রমংক্তান্তি, এবং বাংলা! 
পাইয়া বর; ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নববর্ষের ছুটার পর বুধবার আরম্ভ হইয়াছে । এই অল্প কয়েকদিনের শেয়ার 
যত্সামান্ রপ্তানী বিল আসিয়াছে । এক রুথায়, বিনিময় বাজারে বর্তমানে বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে! সার 
দারুণ প্লৈধিল্যের ভাব পরিলক্ষিত হয় | যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূল না স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত কংগ্রেসের আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত- 
“হওয়া পৰ্য্যন্ত অর্থাৎ জাহাজ চলাচলের নিয়াপত্তা না হওয়া পর্য্যন্ত বাজারের হওয়ায় এবং বর্তমান যুদ্ধের জটিল এবং গুরুতর পরিস্থিতি বিশেষ সক্কটজনক 
অবস্থায় উন্নতি ঘটিবার কোন সম্ভানন৷ আপাততঃ দেখা যাইতেছে না । অবস্থা ধারণ করায়, শেয়ার বাজারের সর্বত্রই একটা নৈরাশ্তনক 

গত ১৪ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আবহাওয়ার এবং নিশ্চল 'অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে। অবশ্ত. আজ শেয়ার 
যে টেগ্ডার আ হ্বাঁন করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ াড়া- বাজারের অবস্থায় সামান্ত দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে।. নির্দিষ্ট এবং সীমা- 
ইয়াছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে বন্ধ গওীর মধ্যে শেয়ারের সামান্ভ বেচাকেনা হইয়াছে। যদি বোশ্নাইয়ের 
৯৯৬৩ পাই ও তদুর্ধ দরের এবং ৯৯০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ শেয়ার বাজারের অবস্থা উন্নত হুয়- এবং বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি .মিত্রশক্তিবর্গের 
'অবেদন গৃহীত হইয়াছে । অল্প দরের টেগ্ডারসমূহ''অগ্রাহ্‌ হইয়াছে । মোট অনুকূল হয়, তাহা হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজীরের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে 
'গৃহীত ২ কোটী টাকার টেগারের গড়পড়তা 'হ্থদের 'হার- ধার্য করা হইয়াছে কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান পারিপার্দ্বিক-অবস্থা দৃষ্টে, মনে হয় 
'শতকরা বাধিক ১০ আন৷ । আগামী ২১শে এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী যে, কলিকাভার শেয়ার বাজারের মন্দার 'তাঁব- শীঘ্র বা সম্ভাবনা 
২ কোটি টাকার ট্েজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হুইরে॥ খ্বাহাদের থুব কম। , 
টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিরেচিত হইবে তাহাদের আগামী ৪শে, এপ্রিল |! 
“তারিখের মৃব্যেউটাকা দিতে হইবে। ক্লান্ত নর্তত পূর্বের স্কায় ।::.- .. ৮ 10 কো? গানীর কাগজ 

গত ৮ই এপ্রিল তারিখ হইতে ৯১ই এপ্রিল গার্য্যস্ত তিন মাসের |ম্য়ো্টী ''' কোম্পানীর কাগজের দরে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩, টাকা 
ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল মোট ৯৯ লক্ষ ‘সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭দ০'আনা; ৩২ টাকা ' সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
৫০ হাজার টাকা । গত,১৪ই এপ্রিল হইতে আগামী ২০শে এপ্রিল তারিখের কাগজ ৮৮1৮০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ- 
. মধ্যে র্বপ্রকাশিত সর্ভানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী ২৫০০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
: বিলের শতকরা ৯দ৩ পাই দরে বিক্রয় হইবে। / এসপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার, কয়লার খনির শেয়ার, পাটকলের 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ওরা এপ্রিল শেয়ার, চিনির কলের শেয়ার এবং কাগুজের কলের শেয়ারের ' কোনরূপ 
(তারিখে যে সপ্তাহ্‌-শেষ-হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সামান্ত বেচাকেনা 


t 


পরিমাণ 'দাড়াইয়াছিল, ৩৮৮,কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্থী হইয়াছে। ' 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আন্দোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ড'ব্যাক্ষের অর্থের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৪ নি 
করোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ১ পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ হিল ৩৫ 

“কোটি ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে কোন ধার দি 
দেওয়া হয় নাই ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৭ কোটি €০ হাদ্রার { 







টাকা আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যান্কের আমানতের ( বর ৪ ৃ 
. পরিমাণ ফঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে & - রে 

উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৩ লক্ষ€ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 8 eid Lien ]. 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪ কোটি (& ভারতের পকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত ৷ * 
৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পমাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ & ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও { কানায় করুন 

অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ 4 নিম ঠি অহ নি কর 

লক্ষ ৪ হাজ্জার টাকা ও ১২ কোটি ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে % . কলিকাতা ম্যানেজার 
উহা ছিল মায়ে ৪৮ লা ও হার টাকা ও ১১ কোটা জা ) বে হি কলিকাত।। 

*২২ হাজার টাকা। টি ie পর EE EEE ETD ET Se 


he 








২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ ' ূ ১২৬৩ 
এসন্তাছে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিষ্বরূপ বিকিকিনি হইয়াছে 2 কেমিক্যাল, 
কোম্পানীর কাগজ এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল--১*১%০ ১০২॥*। 
৩০ গুদের কোম্পানীর কাগজ ১*ই এপ্রিল_৮৭৮/০ ৮৭৪/০ 9 ৯৫ই-- 7 ইলেকৃট্রণক 


৮৭৪০ ৮৭/০ ) ১৬ই--৮৭1/০ ৮৭৪০ | ৫২ সুদের ইউ পি বণ (১৯৪৪) ১০ই মথুরা ইলেক্টা.ক ১০ই এপ্রিল__-৮/০। জব্বলপুর ইলেক্টীক ১৫ই 
এপ্রিল--১০৩২ 1 ৩৭ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৫ই এপ্রিল-__৯৭/০। এপ্রিল--১৪৮%০ | 


৩৯ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ১৬ই এশ্রিল-_৮৮/০। ৩৭ সুদের ডিফেন্স খপ ইঞ্জিনিয়ারিং 
(৯৪৯-৫২) ১৬ই এশ্রিল_-৯৫/০ ৯৫০ । ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টীল ১০ই এপ্রিল__২২/০ ২২%০ ২২৩/০ ; ১৫ই- 
ব্যাঙ্ক ২১৮০ ২১৮০/০ ২২২ ২২/০ ২২০০ ২২০০ ; ১৪ই-_-২১৮০০ ২২৩ | প্টরাল 
রিজার্ভ ব্যাস্ক ১০ই এপ্রিল__৯১২) ১৫ই--৯১২ 3 ১৬ই-_-৯১৪০ ৯২২1 করপোরেশন (অভি) ১০ই এপ্রিল ১৩৩১০ ১৩০) ১৫ই--১৩॥০ ১৩০০; 
পাটকল ১৬ই--১৩1৬০ ১৩৪০ ; (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল--৯১1০ ; ১৮ই-৯১০০ | 
হাওড়া (এ, প্রেফ) ১৫ই এপ্রিল৯-১২০২। ৃ ডি ae কল 
রলপথ চম্পারণ ১০হ এপ্রিল--১৯1/০ | 
হাওড়া আমতা রেলওয়ে টা ] চা-বাগান 
তেজপুর (প্রেফ) ১০ই এপ্প্িল-_-১৪৫০। হুলানগুড়ি ১৬ই এগ্রিল--২*০২ 


নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ১০ই এশ্রিল-_-81০ ; ১৬ই--৪1%০। মুইয়ের 


ষ্টার পেপার ১৫ই এপ্রিল--১৩%০ | টাঁটাগড় পেপার (সেকেও্ড প্রেফ) 
মিলস (প্রেফ) ১৬ই এপ্রিল--৫৮াৎ। 


১৬ এপ্রিল ১০০৪০ । 


কয়লার খনি বিবিধ 
এমালগেমেটেড ১০ই এত্রিল__২।। সিঙ্গারণ (বি) ১৬ই এপ্রিল বি, আই করপোরেশন (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল-_-১৫৯২ ; (অ্ডি) ১৬ই 
১৪৩০০ | | এপ্রিল---৪॥০ । $ 
খনি ডিবেঞ্চার 
বারা করপোরেশন ১০ই এশ্পিল-২২। ইণ্ডিয়ান কপার ১০ই এপ্রিল-_ ৪/০ সুদের (১৯৩৭-৫২) সালের নৈহাঁটা জুট ১৬ই এপ্রিল-_-৯৭২। ৪1৯ 
১1৩০ 3 ১৫ই--১৮০ ১15০ 3 ১৬ই--১/৮০ ১/০ | সুদের (১৯৩৭-৫৭) সালের ইউনিয়ন জুট ১৬ই এশ্রিল_-৯৭২ | 


১০৮ পে ১৯ 


সহজ ENE 













আজকালকার দিনে চোন ত্ডান্কা» আগুঞনেন্র হাত হইতে রক্ষা! 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোংর ৫্বটিলন্নে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী ' 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স কং রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 


LLL LAE SA 5 
ঘি 7:০০৮ (কল ) ফেলে তরুও ইহা খুলিবে না।_ | 


্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন ভি, রায় এণ্ড কৌ * লই কনিকা 








১২৬৪ 





পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 

EE EE দারুণ মন্দার ভাব দেখা যায়। পাটের 
দর ক্রমেই নিয্নগামী হইয়! পড়িতেছে। কলওয়ালারা পূর্ববৎ বাজার হইতে 
দুরে সরিয়া রহিয়াছেন। ক্রেতার অভাবে বিক্রেতা মহলে নৈরাস্তের উদ্ভব 
হইয়াছে । থলে ও চটের বঙ্গারের অবনতি সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছে। 
বাজলা হইতে মাল প্রেরণের অসুবিধার দরুণ পাট মজুত করিবার অন্ত আগ্রহ 
. দেখা যায় না। ইহার উপর বঙ্গোপসাগর ও অন্তান্ত দরিয়ায় মিত্রপক্ষের বহু 
জাহাজ ডুবির সংবাদ পাটের বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছে। . 

থলে ও চটের বাজার ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
ঈনং পোর্টার চ্টর কথা বলা যাইতে পারে। এক সপ্তাহ পূর্বের উহার দর 
ছিল ১৮০ আনা; বর্তমানে উহার দর ১৪॥০ আনায় নামিয়া পড়িষাছে। ১১নং 
পোর্টারের দরও পূর্ব সপ্তাহের ২২1০ আনার তুলনায় বর্তমানে ২০॥০ আনা 
পর্যন্ত হাস পাইয়াছে। সর্বত্র নৈরাশ্ত ও অনিশ্চয়তার আবছাওষা 
দেখা-যায়। মিলমালিকগণের সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত বর্তমানেও 
বলবৎ রহিল, এই সংবাদেও বাজারে এতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয় নাই। 
গত ১১ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ ॥ মেসাস' সিন্ক্রেয়ার 
মারে এড কোং লিমিটেডের ও সময়ের পাটচাৰ সংক্রান্ত রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, সকল অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা সন্তোষজ্বনক। 
ছোট ছে্টি চারা পাটের গড়ন ও বাড়ন ভালই হুইতেছে। আগাছা 
ছুলিয়া ফেলিধার কাজ যথারীতি সুরু হইয়াছে। নদনদীর অবস্থা স্বাভাবিক । 


বিভিন্ন অঞ্চলে এতাবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪* সালের হিসাবে কি, 


পরিমাণ পাট বপন করা হইয়াছে নিয়ে তাহা উদ্ধত হুইল £_-নারারিণগঞ্জ-_ 

এবার ২৪ আনা ) গতবার ৭ আনা । টাদপুর-_এবার ৩০ আনা ; গতবার 
১০ আনা) হাভীগঞ্জ__এবার ৩০ আনা ; গতবার, € আন! । চৌমুহানী-_ 
এবার ২৩ আনা ; গতবার ৫ আনা ৩ পাই। আশ্ুগঞ্জ__এবার ২৪ আনা ) 
গতবার যৎসামান্ত । আখাউডা-_এবার ২০ আনা; গতবার  'আনা। 
নিকলিদামপাড়া-_এবার ২১ আনা ) গতবার ২ আনা ৩ পাই। এলাশিন-_ 
এবার ২০ আন!) গতবার ৭ আনা ৬ পাই । সরিষাবাড়ী--এবার ১২ আনা 
গতবার ৩ আনা । ময়মনসিংহ-_এবার ১১ আনা; গতবার ৬ আনা শপাই 
সিরাঞ্জগঞ্জ--এবার'১১ আনা ৬ পাই ; গতবার ২ আনা ৯ পাই। তাঙ্গুরাঁ_ 
এবার ১৬ আলা) গতবার ৩ আনা । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 
কলিকাতার কাপডের বাঞ্লার সম্পর্কে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। 
বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। বিদেশী সৌখীন 
বন্ত্রাদির চাহিদা যোগানের তুলনায় বহুল পরিমাণে কম! অন্তান্ত বস্ত্রের 
বিভাগেও বিশেষ কর্ম্মচাঞ্চল্য লক্ষিত হয না। সর্ব্বত্র একটা স্থির ভাব দেখা 
যার। ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ভের কাজকারবারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় 
পক্ষই আগ্রহশীল নহেন। সুতার বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত 
হুয়। বস্তু উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিতে মিলের কাপড়ের চাহিদা খুবই দেখা 
মায়, কিন্তু যুদ্ধের প্রতিকূল সংবাদে কলিকাতার বাজারে একটা অনিশ্চয়তার 
ভাব, ফলে সুস্পষ্ট মন্দার অবস্থা লক্ষিত হয়। 
এক সপ্তাহ পূর্বে তুলার বাজারে আশা ও উদ্ভমের ভাব দেখা গিয়াছিল। 
কিন্তু স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দৌত্যের ব্যর্থতার ফলে বাত্জারে আবার 
নৈরাশ্র ও মন্দার ভাব দেখা যায়। ওমরা ও বেঙ্গলের (এপ্রিল-মে ও 
জুলাই-আগষ্ট) দর পূর্বের স্কাষ নিক্াভিমুখী রহিয়া গিযাছে। বোর্চ এপ্রিল- 
মে তুলার দর গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে ১৫২২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে 
এবং তৎপর উহার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে আর দেখা যায় নাই। 


নসোণা ও রূপ 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 

.আলোচ্য সপ্তাহে বত সোণার বাজারে সোণার দরে আরও 
নিয়গতি পরিলক্ষিত হইযাছে। স্বণ ব্যবসায়ীরা সোপার দর এইরূপ হাস 
হওয়ায় ইহার কার্জকারবার সম্প্কত ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করিযাছে। আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার হইতে সোণার দর উল্লেখযোগ্যভাবে 
শিশ্নগামী হইযাছে। এদিন বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল 
৪৮]০ আনা, আজ ইহার দর ৪৫০ আনায় আসিয়া দাড়াইয়াছে এবং প্রতিটী 
গিনির দর হইতেছে ৩৮৯ | যে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে বোদ্বাইয়ে 
প্রতি তরি সোণার দর হইতেছে ৪৭॥০ আলা । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাক] 
‘লোণা ৪৯২ টাকা, ব্ডালবার প্রতি ভরি. ৪৮৮৩/০ আনা এবং প্রতিটা গিনি 
৩৯৮০ আনায় বেচাকেন৷ হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোপার 
দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রাহিয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 





[ ২*শে এপ্রিল, ১৯৪২ 





০ 





রূপ! 

এসপ্যাহে বোশ্বাইয়ে রূপার দর উল্লেখষোগ্যভাবে পড়িয়া গিয়াছে। 
এসপ্যাহের প্রত্যেক দিনই র্বাপার দরে ক্রমিক নিয্নগতি পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
আল্র বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দাড়াইয়াছে ৭৫॥০ 
আনা এবং সে মাসে ডেলিভারী দেওযার সর্ভে প্রতি একশত .তোলা রূপার 
দূর,হইতেছে ৭৬৮০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০২ 
টাকা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা" রূপা ৮০০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে যথাক্রমে ২৩৯% পেন্স এবং ৩৪৯ পেন্স। 


কলিকাতায় কষিপণ্যের বাজার দর 


বাংলা সরকারের কুষিপণ্যের বাজার বিভাগ হইতে গত ১৩ই এপ্রিল 
কলিকাতার বাজারে কৃষিকাত দ্রব্যাদির মূলের যে তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল £_- 

বাকতুলসী ধান প্রতি মণ-_৩॥০; পাটনাই ধান প্রতি মণ_৩এ০) 
মোটা ধান প্রতি মণ__৩।* ; চাউল (বার্কতুলসী) প্রতি মণ--৬৷০ ; পাটনাই 
চাউল প্রতি মণ__৫%০ ; মোটা চাউল প্রতি মণ__৫1১/০ ) সাধারণ শ্রেণীর 
সরিষার তেল প্রতি মণ-_-১৩।%০ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ-_-&৪২ টাকা! 
হইতে ৭৪২ টাকা) “এগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতি মপ--৭০২ ১ নং চিনি 
প্রতি মণ--১৩দ%০ ? নং চিনি প্রতি মণ--১৩০ ; গোছুপ্ধ প্রতি টাকায়-+& 
সের; মুরগীর ভিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী--দপ০, (খ) শ্রেণী_1%০ 3 
(গ) শ্রেণী-1/০ ) (ঘ) শ্রেণী-1০ ; সাধারণ শ্রেণী--০$ হাসের ডিম 
তি কুড়ি সাধারণ শ্রেণীর--1%০ আনা ; নৈনিতাল আলু প্রতি ' মণ 

; ইলিশ মাছ প্রতি মণ--১৮২) রোহিত মাছ প্রতি মণ ২০২ $ 
চিত মাছ প্রতি মণ-_-১৬২$ সবরী কলা! প্রতি,ডজন-1০ ) সিঙ্গাপুরী কলা 
প্রতি ভ্গন--1৬ পাই ; আপেল (আমেরিকার) প্রতি টাকায়_-১০টী ; মাদ্রাল্জী 
আম প্রতি টাকায়__১৫টী) নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকাষ__৩৫টী 3 


আসামের আনারস প্রতি কুড়ি ১৪২ টাকা। 


(যানবাহন সমস্তা ) ্‌ 
সংখ্যক মালগাড়ী থাকা সত্বেও ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বি এন রেলওয়ের 
কর্তৃপক্ষ সাধারণের প্রয়োজনমত. তাহা! কয়লা চালানের কাজে ব্যবহার 
করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, এরূপ নজীর যথেষ্ট রহিয়াছে । ফেডারেশন 
অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমার্স এণ্ড ইণ্ডাধ্ীর উপস্থাপিত এই সমস্ত 
অভিযোগ দ্বারা রেল কর্তৃপক্ষের অহেতুক ক্রটি বিচ্যুতিরই প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । এদেশে রেলগাড়ীর সংখ্যা কম বলিয়! যাত্রী 
চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যেস্থলে উহাদের যথেষ্ট চাহিদা 
রহিয়াছে সেস্থলে রেলগাড়ীর এই অপচয় আমরা খুব শোচনীয় 
বলিয়াই মনে করি। 

এদেশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে 
যানবাহন সংক্রান্ত অভাব ও অব্যবস্থার যথাসম্ভব প্রতিকার হওয়া 
প্রয়োজন । আর সেজন্য ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব 
কমার্স এণ্ড, ইত্তাস্রী প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে একটি 
করিয়া প্রভিন্সিয়াল বোর্ড অব. ট্রান্সপোর্ট" গঠন করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় । প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি, স্থানীয় 
রেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও বণিকসঙ্ঘসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া 
বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বোর্ড গঠন করা যাইতে পারে। এইরূপ বোর্ড 
গঠিত হইলে উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে স্থানীয় শিল্প ব্যবসায়ের 
কোনদিক দিয়া কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে প্রথমতঃ সেই বিষয়ে 
তাহারা অনুসন্ধান করিবেন । দ্বিতীয়তঃ সেই সব অন্মুবিধা দুরীকরণার্থে 


' ভাহারা উপযুক্ত মালগাড়ী পাওয়া সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের সহিত 


বোঝাপড়া করিবেন তৃতীয়তঃ রেল কোম্পানীসমূহের গাড়ীর সংখ্যা। 
ও তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল থাকিয়া তাহারা 
এ বিষয়ে যাবতীয় অপটয়ের প্রতিরোধ করিবেন। অধিকন্ত বর্তমান 
অবস্থায় রেলওয়ে ছাড়া দেশের অন্ত যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন 
দিক দিয়া কতদূর উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে 
উক্ত বোড সচেষ্ট হইবেন। 'মাৎগুড় হইতে স্ুরাসার প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা করিয়া পেট্রোলের পরিবর্তে 'তাহ৷ দ্বারা মে'টরযান চালাইবার 
,সুষোগ প্রসারিত করা এবিষয়ে তাহাদের একটি প্রধান কর্তব্য হইবে। 
‘ফেডারেশন’ চেম্বারের, উক্ত প্রকার নির্দেশ বর্তমান অবস্থায় খুব 
সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। যানবাহন সমস্যার জটিলতা উপলদ্ধি 
করিয়া সমস্ত প্রদেশই অচিরে এরূপ কাধ্যনীতি অনুসরণে যত্বপর 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
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মুসলিম লীগের সহিত আপোষের প্রস্তাব 
আগামী ২৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
যে অধিবেশন হইবে তাহাতে বিবেচনার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের 


কংগ্রেসী দল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন । এই. 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে,__ভারতবর্ধের বর্তমান ছুর্দিনে এদেশে 


সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের জন্য মুসলিম লীগকে আহ্বান 
করিয়া তাহাদের সহিত একটি আপোষরফার ব্যবস্থা করা কংগ্রেসের 
পক্ষে সঙ্গত। অধিকন্ত মুসলিম লীগ এদেশের: কোন কোন প্রদেশকে 
বিভাগ করিয়া দেওয়ার যে দাবী করিতেছেন উহার তাহ! ছাড়িয়া 
দিতে রাজী না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার সময়ে সে 
দাবী মানিয়া লওয়াও কংগ্রেসের , পক্ষে কর্তব্য হইবে। মাত্রাজের 
কংগ্রেসী দলের এই প্রস্তাব আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। 
কংগেন তাহার স্চনা .হইতে এক অণ্ড স্বাধীন ভারত গড়িয়া 
তোলারই চেষ্টা করিতেছেন । এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়! 
এক মহাঁজাতি গঠন এবং সর্বপ্রকার এক্য ও মিলনের উপর এদেশের 
' রাজনৈতিক আশা আকাজ্। পরিপূরণ--ইহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ৷ সেই 
লক্ষ্য সম্বন্ধে অবিচলিত থাকিয়া কংগ্রেস কয়েকদিন পূর্বে ভারতের 
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমে্টের নুতন প্রস্তাবটি পর্য্যস্ত 
'অগ্রাহা করিয়াছেন। এই অবস্থায় মাদ্রান্জের কতিপয় কংগ্রেসী নেতা 


) মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহশীল 


হইয়া কংগ্রেসকে আজ উহাদের পাকিস্থানী দাবী মানিয়া লওয়ার 
নির্দেশ দিতেছেন। ইহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অসমীচীন 'বলিয়াই 
মনে হইতেছে। ইহা কংগ্রেসকে তাঁহার সমুন্নত আদর্শ হইতে বিচ্যুত 
করিবার একটা অপচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । মুসলীম লীগের পাকি- 


স্থানী দাবী স্বীকৃত হইলে বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও' সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশের 


হিন্দু জনসংখ্যা বৃহত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া:একটা সাম্প্রদায়িক 


শাসনব্যবস্থার কবলস্থ হইবে। মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়া সেখানকার কংগ্রেস নেতারা এই বিভেদ- 
নীতির শোচনীয় তাতপধ্্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গলা 
ও পাঞ্জাবের হিন্দু জনসাধারণের দাসত্বের বিনিময়ে নিতান্ত স্থার্থপরের 
মত তাহারা নিজেদের সুখ সুবিধারই স্বপ্ন'দেখিতেছেন। তাহাদের এই 
একদর্শ' প্রস্তাব বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে ইতিমধোই যথেষ্ট বিক্ষোভ ধ্বনিত 
করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি এই বিক্ষোভের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া এবং অথণ্ড ভারতের সুমহান ' আদর্শ সম্পর্কে অবিচলিত 
থাকিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বর্তমান প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অগ্রাহা 
করিবেন। মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল ভারতে জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়ার যে প্রস্তাব উপ- 
স্থিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের নিকট খুব অশোভন বলিয়াই মনে 
হইয়াছে । ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর পরিপূর্ণ শাসন 
ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে এবং বর্তমান ছুন্দিনে দেশরক্ষার সব্বময় কর্তৃত্ব 
তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে তবেই এদেশে প্রকৃত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সে 
বিষয়ে সম্মত হইতেছেন না। আর এঁ বিষয়ে তাহাদের অনমনীয় 


মনোভাব হেতু কিছুদিন পূর্বে স্তার ষ্ট্যাফোর্ডের সহিত কংগ্রেসের 


আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসের 
পক্ষে আত্মমর্ধ্যাদ৷ বজায় রাখিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দূরের!কথা কোন 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠাই বর্তমানে সম্ভবপর নহে। অথচ মাদ্রাজের 
রংগ্রেসীদল মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিয়া কংখ্রেসকে 


১২৬৬ 





জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেন 
মুসলিম লীগের সহিত কংগ্রেসের আপোষ হইলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
অবিলম্বে দেশের শাসনভার ও দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে 
তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিবেন | ইহার চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কি 
হইতে পারে। কাজেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা উপরোক্ত 
প্রস্তাব সম্পুর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি! কংগ্রেস 
কাধ্যকরী সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রাজাগোপালাচারীর নির্দেশে 
এই নিন্দনীয় প্রস্তাবটি গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অধিকতর 
পরিতাপের বিষয়। 
“যুগাস্তরে”্র উপর সরকারী দণ্ডাদেশ 

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা আইনের 
ক্ষমতা বলে এফ আদেশ জারী করিয়া সুপরিচিত বাঙ্গলা দৈনিক 
সংবাদপত্র “যুগাস্তরে”র প্রকাশ, বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া- 
ছেন। উক্ত আদেশে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, “যুগান্তরের 
২১শে এপ্রিল তারিখের ( কলিকাতা সংস্করণের ) সংখ্যায় এরূপ 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা গবর্ণমে্টের মতে শত্রুপক্ষের 
সাহায্যে আসিতে পারে। আরও একটি আদেশে উক্ত সংবাদ- 
পত্রের ২১শে এপ্রিল তারিখের সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হইল 
, বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । কর্তৃপক্ষের এই কঠোর ব্যবস্থা 
আমরা সমুর্থন করিতে পারি না। 
গুরুতর | ক্ষিস্ত উল্লিখিত সংবাদটি যে অনবধান্তাবশেই প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শত্রুপক্ষের সাহায্যে আসিতে 
পারে এইরূপ মনোভাব লইয়া যে সংবাদ পরিবেশন করা -হয়' নাই 
তাহা “যুগাস্তরে”র যাহারা নিয়মিত পাঠক, এমন কি বাঙ্গলা সরকারের 
প্রেস অফিসারও বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 
“যুগাস্তর” পত্রিকা তাহাদের সম্পাদকীয় মতামতে বরাবর একটা 
ফ্যাসিবাদ-বিরোঁধী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। 
সেইরূপ একখানি সংবাদপত্রের পক্ষে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীকে স্বেচ্ছায় 
গুপ্ত সামরিক তথ্য প্রকাশ করিয়া দিবার অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । 
একটা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কোনও সংবাদপত্রের প্রকাশ ও প্রচার 
একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াকে আমরা স্ুবিবেচনার কাৰ্য্য বলিয়া 
মনে করি না। ইহার ফলে “ষুগাস্তরে”্র অসংখ্য নিয়মিত পাঠক ও 
সমর্থকদের মধ্যে অসস্তোষ দেখা দিবে। যে সময়ে নানা কারণে ও 
অকারণে সংবাদপত্রের ক্বধীনতা বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত করা 
হইয়াছে, সেই সময় ভারতরক্ষা বিধানের এরূপ কঠোর, প্রয়োগ 
অনুকূল জনমত গড়িয়া তুলিবার পক্ষে গবর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায় সাহায্য 
করিবে না বাধার স্থষ্টি করিবে, আশা করি গবর্ণমেট্ তাহা গভীরভাবে 
ভাবিয়া দেখিবেন। “যুগাস্তরে”র উপর হইতে উক্ত আদেশ অবিলম্বে 
প্রত্যাহার করিলেই বাঙ্গলা সরকার উদারতার পরিচয় দিবেন। 
অধিকন্তু যে নিউজ এজেন্সি মারফণ “যুগান্তর” উক্ত সংবাদ, পাইয়া- 
ছিলেন, এদেশের জনসাধারণ তাহাকে আধা-সরকারী সংবাদ পরিবেশক 
প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করে। “ধুগাস্তরে” উক্ত সংবাদটি এ তারিখে 
আদৌ প্রকাশিত না হইলেও সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে ক্ষতি 
যাহা হইবার তাহা পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে “যুগাস্তরে্র 
অসতর্ক মুহুর্তের একটা ভুলের দণ্ড এতখানি কঠোর হওয়া 
বাঞ্ছনীয় নহে] 
থান্য সরবরাহের সরকারী পরিকল্পনা 

সাধারণের স্ুবিধার্থ বাঙ্গলা সরকার নানাশ্রেণীর খাচ্প্রব্য ক্রয় 
ও মজুত করিবার একটি সিদ্ধান্ত. গ্রহণ করিয়াছেন। ২৫ কোটি 
টাকা ব্যয়ে আপাততঃ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ চাউল, ডাল প্রভৃতি 
খরিদ করিবার ব্যবস্থা হইবে । যে সমস্ত জিলায় প্রয়োজনীতিরিক্ত 
খাগ্ঠদ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত জিলা হইতে উদ্বৃত্ত খান্যশস্ত কিনিয়া 


লওয়া এবং লোকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে তাহা! সরবরাহ 


করা--উহাই হইতেছে বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য | 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে অনেক স্থানে থাগ্ভাভাবর 
সমস্তা মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। খাদ্ধ্রব্যের মূল্য অম্থুচিতভাবে বাড়িয়! 


যাওয়াতে জনসাধারণের বিশেষ ছুঃখদুর্দশাঁও' লক্ষ্য করা যাইতেছে. 


ভবিষ্যতে এই' দিক দিয়া অবস্থার 'জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার 


আর্থিক জগৎ 


“যুগান্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ' 


[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ 





আশঙ্কাও খুবই রহিয়াছে । এই সময়ে বাঙ্গলা সরকার তাহাদের 
কর্তব্য সম্বন্ধে সঙ্গাগ হইয়া খাদ্য সরবরাহের সুবিধার্থ উপরোক্ত পরি- 


কল্পনা স্থির করিয়াছেন, ইহা! আমরা তাহাদের স্মৃতির পরিচায়ক, 


বলিয়াই মনে করি । তবে বর্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত” হইয়াছে, উহার উপযোগিতা ও কার্য্য- 
কারিতা বিবেচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। বাঙ্গলা সরকার 
২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক কোটি মণ চাউল ও ডাল প্রভৃতি ক্রয় 
করিবেন, এপধ্যন্ত সাধারণের পক্ষে ইহাই শুধু জানিবার সুবিধা 
হইয়াছে । কিভাবে সেই টাকার সংস্থান করা হইবে, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় 
সম্বন্ধে কিরূপ সুব্যবস্থা হইবে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদ। অনুযায়ী 
কিভাবে তাহা বন্টন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে তাহা এখনও প্রকাশ 
করিয়া বলা হয় নাই | অথচ সে সমস্তের উপরই বর্তমান পরিকল্পনার 
সার্থকতা নির্ভর করিতেছে । সরকারী অর্থ নিয়োগ করিয়া খাদ্যদ্রব্য 
ক্রয় ও মজুতের ব্যবস্থা করিতে হইলে নিভ যোগ্য ও বিশ্বাসভাজন 
লোকদের উপর তাহার ভার ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন । নতুবা অর্থের 
নানারূপ অপচয় ঘটিতে পারে এবং আসল উদ্দেম্ও অনেক পরিমাণে 
পণ্ড হইতে পারে । ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের জন্য 
বর্তমানে যেভাবে জিনিষপত্র ক্রয় করা হইতেছে তাহাতে ঘুষ, জুয়াচুরি 
ও কারসাজির আধিক্য দেখা দিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে । বাঙ্গল। 
দেশে সরকারীভাবে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সে 
সমস্ত শ্রেণীর দুনীতি প্রশ্রয় না পায় তাহা দেখা গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
কর্তব্য । কোন জ্রিলা হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিতে 
হইলে সেই জিলায় তাহা বাস্তবিকই উদ্ধত্ত থাকিতেছে কিনা পূর্ব্বাহে 
তাহা ভালর্ূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার । বর্তমান পরিকল্পনা 
কাৰ্য্যে পরিণত করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট সেরূপ বিচার ও বিশ্লেষণের 
নীতি কতদূর অবলম্বন করিবেন তাহাও এই প্রসঙ্গে ভাবিবার বিষয়। 
কোন জিলা হইতে উদৃত্ত খাষ্ভদ্রব্য কিনিয়া লইলে সেই জিলায় 
যাহাতে এ সমস্তের মূল্য চড়িয়া যাইতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা করা দরকার । নতুবা এই কারণেও নূতন করিয়া জন- 
সাধারণের ছুঃখছুর্দশা দেখা যাইতে পারে৷ থাগ্ব্রব্য ক্রয় ও মজুত 
করিয়া গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন জিলার প্রয়োজনমত তাহা কিভাবে তথায় 
চালান করিবেন এবং সাধারণ লোক কিভাবে শ্যাধ্যমূল্যে তাহা 
কিনিবার সুবিধা পাইবে তৎসম্পর্কেও পুর্বাহে একটা ব্যবস্থা পরি- 
কল্পিত হওয়া আবশ্যক | বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী দোকান স্থাপন 
করিয়া তাহা হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে সাধারণকে খাস্ঠপ্রব্য কিনিতে দিলে 
মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জুলুম হইতে জনসাধারণ রক্ষা পাইতে 
পারে। সে ধরণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প গবণমেণ্টের 
আছে কিনা তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। বর্তমান পরিকল্পনার 
উপযোগিতা ও কাধ্যকারিতা দেখিতে হইলে জনসাধারণকে এ সমস্ত 
বিষয়ে আশ্বস্ত করা আমরা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য বলিয়াই মনে করি । 
কেরোসিনের মুল্য বৃদ্ধি 

এদেশে কেরোনিনের, মূল্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে . বৃদ্ধি 
পাইতেছে। গত ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেন্ট উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর (পরিষ্কৃত ) কেরোসিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর ৫1৬/৬ 
পাই ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর 
৪০৬ পাই হারে বাঁধিয়া দেন। তৎপর তৈল কোম্পানীসমুহের 
অনুরোধক্রমে কয়েকবার উহার মূল্য বাড়ান হয়। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট 
একটি অর্ডার জারী করিয়া কেরোসিনের দর আবার নূতন করিয়া বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। তাহারা নির্দেশ দিয়াছেন, এখন হইতে কলিকাতায় 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪৮৩০/৩ পাই ও নিকৃষ্ট 
শ্রেনীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪৬ পাই দরে বিক্রয় হইবে 
এবং আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কেরোসিনের দর এ. হারে বলবৎ 
থাকিবে। 


কেরোসিন ভারতে প্রতি গৃহস্থ ঘরের অন্যতম নিত্যব্যবহার্য্য ' 


সামগ্রী । কিন্ত এদেশে উহা বিশেষ কিছুই উৎপাদিত 'হয় না। 
ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি গ্যালন কেরোসিন ব্যবহৃত 
হয়! উহার মধ্যে মাত্র ১ কোটি ২* লক্ষ গ্যালন' ভারতে উৎপাদিত 
হইয়া থাকে ৷৷ বাকী. কেরোসিনের মধ্যে এতদিন অদ্ধেক আসিয়াছে 
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২৭শে এপ্রল, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ, 


$২৬৭ 











ব্ৰহ্মদেশ হইতে এবং অপর অর্দ্ধেক আসিয়াছে পারস্ত প্রভৃতি দেশ 
হইতে । যুদ্ধ ব্ৰহ্মদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হওয়ার পর এঁদেশ হইতে 
কেরোসিনের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর তাহাতে ভারতে 
কেরোসিনের যোগান স্বভাবতই কমিয়া যাইতেছে । দেশের তৈল 
কোম্পানীসমূহ এই অভাব পূরণের জন্য পারস্য ও অন্যান্য দেশ হইতে 
পুর্ব্বের তুলনায় কিছু বেশী কেরোসিন আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন | 
কিন্তু বর্তমান জটিল অবস্থার ভিতর সেই চেষ্টা তেমন কিছু সফল 
হইতেছে না। বাহির হইতে যে সামান্য পরিমাণ তৈল আমদানী 
করা সম্ভবপর হইতেছে জাহাজের মাঁলভাড়া বৃদ্ধি ও যুদ্ধজনিত বীমার 
প্রিমিয়াম বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে তাহার পড়তা মূল্যও খুব বেশী 
দাড়াইতেছে। এই অবস্থায় দেশে কেরোসিনের মূল্য .উপরোক্ত 
হারে বাড়িয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। উহাতে দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের খুবই অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা 
প্রতিরোধ করিবার উপায় বড় কিছুই দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের 
সময়ে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে পারে জানিয়া 
অনেক দেশের গবর্ণমেণ্ট পুর্বাহই তাহা বিপুল পরিমাণে মজুত করিয়া 
থাকেন । কিন্তু আমাদের দেশে কোন দিক দিয়াই সেরূপ সুপরিকল্পিত 
ব্যবস্থা অবলম্থিত হয় না। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
বাহির হইতে ভারতে তৈলের আমদানী বন্ধ হইতে পারে এবং 
তাহাতে জনসাধারণের বেশীরকম' ছুঃখকষ্টও দেখা যাইতে পারে । 
এইরূপ সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া গবর্ণমেপ্টের পক্ষে পুর্ব হইতেই 
বেশী পরিমাণ কেরোসিন আমদানী ও ভবিষ্যতের জন্য তাহা মজুত 
করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই । এই অবস্থায় 
কেরোসিনের মুল্য বাড়িয়া আজ জনসাধারণের ছৃঃখছ্র্দশা বুদ্ধি 
পাইবে তাহাতে আর. বিচিত্র কি? 


. ভারতে মাকিণ মিশন 

আমেরিকা হইতে একদল শিল্প বিশেষজ্ঞ ভারতে আসিবেন বলিয়া 
খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে উহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশে নানারূপ 
জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছিল । যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড হইতে যে 
‘রোজার মিশন’ এদেশে আসিয়াছিল তাহাদের কাধ্যধারা ভারতের 
শিল্পোন্নতির পক্ষে, মোটেই পরিপোষক হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতা 
হইতে বিচার করিয়া দেশের লোক বর্তমান মার্কিণ মিশন সম্বন্ধে 
নানারূপ সংশয়ের ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । 
এরূপ বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সুযোগে আমেরিকান পু"ভিপতিদের 
পরিচালনায় এদেশে কতিপয় লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
এবং ক্রমে ক্রমে এদেশের ব্যবস! বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তারের চেষ্টা করাই এই মিশনের উদ্দেশ্য । কেহ কেহ এরূপও 
বলিয়াছিলেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট খণ ও ইজারা আইন 
অনুসারে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যে জিনিষপত্র প্রেরণ 
করিতেছেন, যুদ্ধের পর বৃটিশ সাআজ্যভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বৃদ্ধি 
করিয়া কি ভাবে তাহা পোষাইয়া লওয়া যায় তদ্বিষয়ে এখনই 
তাহারা চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। আর সেই ধরণের পরিকল্পনা 
হইতেই ভারতে একটি মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । এইরূপ 
গুজব ও জল্পনা কল্পনার ফলে এদেশে এ মিশনের বিরুদ্ধে স্বভাঁবতঃই 
একটা বিরূপ মনোভাব স্থষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে মার্কিণ শিল্প 
বিশেষজ্ঞগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
জ্ঞাপন করতঃ এইসব ধারণা দুর করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা 
সুখের বিষয়। মার্কিণ মিশনের সভাপতি ডাঃ হেনরী গ্রেভী সম্প্রতি 
এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, যে, ভারতের 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্যই তাহারা এদেশে আগমন করিয়াছেন । 
সামরিক সাজ সরঞ্জাম তৈয়ারের সুবিধার্থ এদেশে কি সব বিধি ব্যবস্থা 
দরকার এবং কি কি নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন, 
বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া ও ভারত সরকারের সহিত পরামশ 
করিয়া ভীহারা' তাহা স্থির করিবেন |. তদশসারে পরে যন্ত্রপাতি, 
.কাচামাল ও কারিগর- পাঠাইয়া এদেশের শিল্প' প্রচেষ্টীয় সাহায্য 


চর 


অনেকে 


করিবার জন্য তাহারা যুক্তরাষ্র সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন : 
ডাঃ গ্রেজী ইহ! স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, এদেশের শিল্প বাণিজ্যের 
উপর কোন দিক দিয়া কোন কত বিস্তার করা বর্তমান মার্কিণ 
মিশনের লক্ষ্য নহে । সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন সম্বন্ধে ভারতকে যথাসম্ভব সাহায্য করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব নিয়াই বর্তমান মিশন এদেশে 
আগমন করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট কুজভেপ্টের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে 
কর্ণেল লুই জনসন নূতন দিল্লী হইতে সম্প্রতি যে বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ডাঃ গ্রেডীর এই উক্তিই সমর্থন 
করা হইয়াছে। উহাদের এইরূপ বিবৃতির পর ম্র্কিণ মিশনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ দেশবাসীর সংশয় অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ অগ্যাপী 
বিশেষ পশ্চাদপদ রহিয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের সুব্যবস্থা হয় নাই 
বলিয়া মক্তর বিরুদ্ধে এদেশের আত্মরক্ষা আজ কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত সুযমৃদ্ধ দেশ 
আজ প্রকৃত সছুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এসব দিক দিয়া যদি 


ভারতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহা খুবই , ভরসার 
কথা সন্দেহ নাই । 


ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন | প্রকাশ, ১৯৩৬ 
সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যস্ত গড়ে প্রতি বৎসর ভারত হইতে যে 
পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল এখন হইতে রপ্তানীর পরিমাণ 
তাহাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হইবে । এইরূপ ব্যবস্থা অবলস্বিত হইলে 
বর্তমান বস্ত্রস্কট অপনোদনের পক্ষে তাহা খুব সহায়ক হইবে বলিয়াই 
মনে হয়। যুদ্ধের জন্য একদিকে বাহির হইতে ভারতে বনস্ত্রের আম- 
দানী অনেকটা কমিয়া গিয়াছে । অপরদিকে সামরিক প্রয়োজনে 
বস্ত্ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । ফলে দেশে বস্ত্রের অপ্রাচুর্ধ্য 
ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দরিদ্র জনসাধারণের খুবই ছুঃখছুর্দশা দেখা 
দিয়াছে। ভারত হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হইলে 
দেশে বস্ত্রের যোগান বাড়িবে এবং উহার মূল্যও কমিয়া আসিবে; 
সুতরাং সাধারণের ছুঃখছুর্দশাও অনেকটা লাঘব হইবে। 

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে এইরূপ 

ব্যবস্থা খুব আপত্তিকর হইবে বলিয়াই মনে হয়। জাপান ও ইংলণ্ড, 
প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতার, জম্য পূর্বের, ভারতের নিকটবর্ত্তী 
দেশসমূহে এদেশীয় বস্ত্র কাটতি বাড়িতে পারে নাই। যুদ্ধের জন্য 
বর্তমানে সে বিষয়ে একটা সুযোগ আসিয়াছে। গত কিছুকালের 
ভিতর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বস্তরের রপ্তানী কার্যত অনেকটা 
বাড়িয়াও গিয়াছে । এক্ষণে ভারত গবর্ণমেন্ট যদি রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের 
কাধ্যনীতি অনুসরণ করেন তবে যুদ্ধের সুযোগে বরাবরের জন্ত 
ভারতীয় বস্ত্ের রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে । তাহা ছাড়া 
রপ্তানী বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে এদেশীয় তুলার 
কাটতি বাড়িয়া তুলাচীষীদের যে উপকার হইবে বলিয়া আশা কর! 
গিয়াছিল তাহাও বিফল হইবে। দেশের স্বার্থের দিক হইতে, 
বিবেচনা করিলে উহা খুব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নীই। ভারতীয় 
জনসাধারণের প্রয়োজন না মিটাইয়া এদেশ হইতে বাহিরে বেশী 
পরিমাণ বস্তু রপ্তানী হইতে দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করি না। কিন্ত 
বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে এদেশের কাপড়ের কলগুলি বাহিরে উৎপন্ন 
বস্ত্র রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না--ইহাও কোনমতেই বাঞ্ছনীয় 
নহে। আমাদের মতে এদেশের'কাঁপড়ের কলের মালিকেরা যদি 
নানাদিক দিয়া কলের কাজ প্রসারিত করিবার চেষ্টা করেন এবং ' 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি সে 
বিষয়ে উহাদিগকে পরিপূর্ণ স্থুয়োগ দেন তরে.উভয় দিক দিয়াই একটা 
সামঞ্জস্ত রক্ষিত্‌ হইতে পারে, হসেরপৃ। সহযোগিতামূলক চেষ্টা সুরু 
করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব কর! উচিত নহে। | 


ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্র ০স্পাচনীস্ত 


পল্রিক্তিতে 





যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলাদেশের ব্যবসা-বাপিজ্যক্ষেত্রে যে শোচনীয় 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বর্তমানের এই উত্তেজনা ও উদ্বেগের মধ্যে 
অনেকেই তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেছেন না। ব্যাপক 
. অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতে আমরা ব্যাস্ক-ব্যবসা, বীমা-ব্যবসা, আম 
দানী ও রপ্তানী বাণিজ্য, পাইকারী ও খুচরা ক্রয়বিক্রয়, শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, যানবাহনের ব্যবসা ইত্যাদি সমস্তই বুঝিয়া 
থাকি। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে বাঙ্গলায় এই সমস্ত প্রকার ব্যবসাই 
এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে । 

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, ব্যবসা ও শিল্প পরিচালকগণের 
কারবার চালু রাখিতে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহার খুব কম 
' অংশই উহার পরিচালকগণ নিজেদের হাত হইতে সরবরাহ করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকেন। এই মূলধনের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক হইতে সাময়িক- 
ভাবে কি, দীর্ঘদিনের মেয়াদে, ধার করিতে হয়| ব্যবসা ও শিল্প 
পরিচালকগণ বাজারে যে সুনাম স্থষ্টি করিয়া থাকেন তাহার ফলে 
উহারা অনেক মালপত্র ধারে ক্রয় করিতে সমর্থ হন এবং উহা দ্বারাও 
উহাদের প্রয়োজনীয় মূলধনের বহুলাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে। কিন্ত 
বর্তমানে এরূপ একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে 
ব্যবসায়িগণ ধারে কোন মালপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ কাহাকেও আঁর টাকা ধার দিতে রাঞ্জী হইতেছে 
না। উহার ফলে সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পক্ষেই কারবার চালান 
অত্যন্ত কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। "বাঙ্গলাদেশের যাহারা ব্যবসা- 
বাণিজ্য পরিচালন! করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই পর্যাপ্ত 
অর্থসঙ্গতি নাই। উহাদের মজুর্দ তহবিলও নগণ্য । এরূপ অবস্থায় 
বাজারে কোন ধার না পাওয়ার ফলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-সমাজকে 
কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম 
করা যায় । 

ব্যাঙ্কসযূহ আজ যে এরূপভাবে হাত গুটাইয়াছে তজ্জন্য উহার 
পরিগালকগণকে দোষও দেওয়া যায় না। বর্তমানে জনসাধারণ 
আতঙ্কবশে এবং অনেকটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া ব্যাস্কসমূহ 
হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছে ॥ কিন্তু সেই তুলনায় ব্যাঙ্কে আমানত 
আসিতেছে না। এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়িগণের মধ্যে স্বল্প ও 
দীর্ঘদিন মেয়াদে যে সব টাকা ধার দিয়াছিল বর্তমানের এই ছূর্য্যোগের 
জন্য তাহারা তাহ! আদায় করিতে সমর্থ হইতেছে না। ব্যাঙ্ক পরি- 
চালকগণ উহা ভালরূপেই জানেন যে-_যে সমস্ত ব্যবসায়ী উহাদের 
নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া ব্যবসা চালাইতেছিলেন তাহারা যদি 
মূলধনের অভাবে কারবার গুটাইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে উহার 
ফলে ব্যাঙ্কসমূহই সর্ববাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু উহা 
বুবিয়াও তাহারা উহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না । 
আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়া আপাততঃ কোনওরূপে আত্মরক্ষা 
করাই উহাদের বর্তমানে একমাত্র লক্ষ্য-_খাতক ডুবিয়া গেলে ব্যাঙ্কের 
যে ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিবার এখন উহাদের কোন সময় নাই । 

ব্যাঙ্কসমূহের ন্যায় দেশের বীমা কোম্পানীসমূহও বর্তমানে এক 
হুর্য্যোগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বীমা কোম্পানীরই 

নূতন কাজের পরিমাণ অত্যধিক হাস পাইয়াছে। পুরাতন পলিসি- 


সমূহের প্রিমিয়ামের টাকা নিয়মিতভাবে আদায় হইতেছে না। অনেক 
পলিসি বাতিল হইয়া যাইতেছে । এদিকে বীমাকারীদের দিক হইতে 
ক্রমবর্ধমানহারে খণ ও প্রত্যপ্ণমূল্যের জন্য দাবী আসিতেছে 
বীমাকম্সিগণও কাজে মন দিতে সমর্থ হইতেছেন ন! ৷ যুদ্ধের জন্য বীমা 
কোম্পানীসমূহের উপর মৃত্যুদাবীর হারও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্তু যাহারা 'শিশ্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করিতেছেন তাহা- 
দেরই বিপদ হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ 
মূলধনের অভাবে যে;বিশেষ বিপন্ন হইয়াছে তাহা প্রথমেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে। কিন্তু যাহারা কোনওরূপে মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইতেছেন তীহারাও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল 
সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না । এই সব মালপত্রের মূল্য অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক মালপত্র একেবারেই বাজারে পাওয়া! 
যাইতেছে না। পাওয়া গেলেও উহা কারখানা পর্য্যন্ত পৌছাইবার 
মত যানবাহনের অভাব ঘটিতেছে। বিমান মাক্রমণের ভয়ে অনেক 
স্থান হইতে মঞ্জুরগণ পলায়ন করাতে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে দক্ষ 
কারিগর সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়াছে । যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সামরিক 
বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাঁমগ্রী প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছে 
তাহারাও এখন মজুর, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও যানবাহনের 
অভাবের জন্য এত বিপন্ন যে উহাদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে মালপত্র 
সরবরাহ করা কঠিন হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। ইহার উপর সরবরাহ 
বিভাগের পরিদর্শকদের দৌরাত্ম্য রহিয়াছে । অগণিত প্রকার ট্যাক্স, 
মজুরের উচ্চ বেতন, কীচামালের চড়া হার, ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি দিয়া 
শিল্প পরিচালকগণ যে সামান্য লাভ করিতেছেন তাহা সরবরাহ 
বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিতেই নিঃশেধিত হইয়া যাইতেছে । 
এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে । 
কিন্ত উহার কোন প্রতিকার হয় নাই । আর এক বিপদ এই ঘটিয়াছে 


যে, গবর্ণমেপ্টকে মালপত্র সরবরাহ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সময়মত 
'উহার মূল্য 


পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাঙ্কসমূহও সরবরাহ বিভাগ 
কর্তৃক গৃহীত বিলের জামীনে টাক! ধার দিতে অগ্রসর হইতেছে না । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্কসমূহের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে উহাদের 
হস্তস্থিত বিলের জামীনে ব্যাঙ্কসমূহের টাকা দিতে অগ্রসর হইত তাহা! 
হইলেও এই ব্যাপারের একটা স্বরাহা হইত। কিন্তু রিজাভ' ব্যাঙ্কও 


উহার কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন | 


যাহার! এতদিন পর্য্যন্ত বিদেশের সহিত আমদানী -রপ্তানীর 
কারবার চালাইতেছিলেন তাহাদের কথা না বলাই ভাল। কলিকাতা 
এবং চট্টগ্রাম উভয় বন্দরই বর্তমানে অবরুদ্ধ । বঙ্গোপসাগর শক্র 
কর্তৃক অধ্যুষিত। এরূপ অবস্থায় উহাদের কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী ও খুচরা ক্রেতা বিক্রেতাদের কারবারও 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। মোটের উপর বর্তমানে এরূপ এক 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে দেশের কোন শ্রেণীর ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠানই কোন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। পক্ষান্তরে উহাদের 
আয় দিনের পর দিন হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু আফিস, কর্ম্মচারী, দারো- 
য়ান, বেয়ারা ইত্যাদি সমস্ত ঠাট উহাদিগকে বজায় রাখিয়া চলিতে 
হইতেছে { এই অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না। ইতিমধ্যেই 
অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্টানের পরিচালকদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় 
সন্কুলান করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থা আর কয়েক মাস 
চলিলে উহাদের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইয়া উঠিয়া 


ষাইতে বাধ্য হইবে | এজন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে 


যে কি প্রকার বিপর্ধ্যয় উপস্থিত হইবে এবং কত লোক যে বেকার 
হইবে তাহা ভাবিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি। 





সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, বিশেষতঃ কোন বিমান 
আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে, কলিকাতা ও উহার 
সন্নিহিত কলকারখানাপ্রধান অঞ্চলগুলির জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
যাহাতে ব্যাহত হইয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার চাউল, 
ডাল, গম, লবণ, তেল, কয়লা প্রভৃতি কতিপয় দৈনন্দিন প্রয়োজনে 
একাস্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভারত- 
রক্ষা আইন অনুসারে তিনটি আদেশ )জ্বারী করিয়াছেন। আদেশ 
তিনটি নিম্নরূপ £-(১) বিমান আক্রমণের মোক্ষধ্বনি ( অল ক্লিয়ার ) 
করা হইবার পর ২৪ ঘণ্টাকাল সময়ের মধ্যে চাউল, ভাল, গম, তেল, 
লবণ, কয়লা, দেশলাই প্রভৃতি জীবনধারণের ও কাজকারবার পরি- 
চালনের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিমান আক্রমণকালে যেসব ঘর, 
গুদাম ও. দোকানপাটে মজুত ছিল, তাহা অবশ্য খুলিতে হইবে । যদি 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে এরূপ বন্ধ গুদাম ও দোকানপাট খোলা না হয় তাহা 
হইলে কলিকাতার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্মকর্তা (চীফ 
কণ্টে।লার অব প্রাইসেস্‌) অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কলিকাতাস্থ কোন 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং অন্যত্র স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলপূর্ববক 
এগুলি খুলিয়া দিবেন এবং এসব দোকান ও গুদামের মজুত দ্রব্যাদি 
নিজ জিম্বায় গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন ক্রেতাগণকে তাহাদের প্রয়োজনানু- 
সারে ও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাসম্মতভাবে বন্টন করিয়া দিতে পারিবেন । 
(২) কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্তরূপ দ্রব্যাদি 
কলিকাতা ও উপরোক্ত শিল্পাঞ্চলসমূহ হইতে কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার 
যানবাহনের সাহায্যে অন্যত্র সরাইতে পারিবেন না। এই আদেশ 
অগ্রাহ্য করিয়া কেহ মাল সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে, কর্তৃপক্ষ 
তাহা আটক করিতে পারিবেন। এরূপ আটক মাল সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ 
ভাহাদের বিচার ও বিবেচনা অনুসারে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারিবেন। এই সব ধৃত মালের জন্য কিরূপ ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার ভার চীফ কণ্টশেলারের বিবেচনার 
উপর নির্ভর করিবে। (৩) কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তা' শিল্পপ্রধান 
অঞ্চলগুলির আটা ও ময়দার কলের মালিকগণ অথবা তাহাদের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণকে প্রতি ' সপ্তাহের প্রথম দিনে ' তৎপূর্বববর্ভা 
সপ্তাহের শেষ দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের মিলগুলিতে কি পরিমাণ আটা 
বা ময়দা মজুত আছে তাহার হিসাব চীফ কণ্ট্োলারের নিকট দাখিল 
করিতে হইবে । এসব মিলে উৎপন্ন আটা বা ময়দা উক্ত চীফ 
কন্টোলার অব প্রাইসেসের অনুমতি বিনা বিক্রয় করা যাইবে না), 

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত ' ব্যবস্থা সময়োচিত -ও সুবিবেচনা- 
প্রস্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্ত কার্ধ্যক্ষেত্রে উহা কতখানি ফলপ্রস্থ 
হইবে তাহ! বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । গবর্ণমেপ্টের এই সিদ্ধান্তের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রারস্তে একটি বিষয় আমর! সানন্দে স্বীকার 
করিব যে, জনসাধারণের স্বার্থ ও জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
কোন পরিকল্পনা-_তাহা দেশরক্ষাই 'হউক, বা সামরিক অভিযানই 
হউক- _সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, গবর্ণমেন্ট, এই . সত্য . সম্যক 
উপলব্ধি করিয়াছেন । - বর্তমান যুগের ' যুদ্ধ .পরিচালনা, জনগণ 
ও সামরিক শক্তি এই 'উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য, ও 
সহযোগিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । - জনসাধারণের 'জীবনযাত্রা 

২ 


অব্যাহত রাখিতে না পাঁরিলে সামরিক বিপর্ধ্যয় প্রতিরোধ করা সম্ভব 
নহে। সুতরাং জরুরী অবস্থায় কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চল- 
সমূহের বে-সামরিক অধিবাসীদের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক 
দ্রব্যাদির অভাব ঘটিয়া যাহাতে কোনরূপ অবাঞ্ছিত বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি 
না হয় তজ্জন্ত পূর্ব হইতে গবর্ণমেন্টকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত ব্যবস্থার মধ্যে ফিছু কিছু ফাক 
রহিয়াছে বলিয়া: আমাদের মনে হয়। 

কলিকাতা ও তম্নিকটস্থ অঞ্চল হইতে বাহিরে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি 
যাহাতে না যাইতে পারে গবর্ণমেন্ট তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কিন্ত কলিকাতার বাহিরে অত্যাবশ্যক মাল প্রেরণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত 
করাই একমাত্র সমস্তা নহে, বাহির হইতে এই সব অঞ্চলে উপরোক্ত 
জ্রব্যাদির নিয়মিত সরবরাহেরও সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কয়লা, 
লবণ প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতেই আমদানী করিতে হয়। ক্ললিকাতা 
ও পার্বতী অঞ্চলে আটা, ময়দা ও দেশলাইএর দু'চারট! মিল 
আছে বটে ; কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে যে মোট প্রয়োজন, এসব 
অঞ্চলের উৎপাদনের দ্বারা তাহা মিটে _না। সুতরাং এই সব দ্রব্যও 
বাহির হইতে যথাসময় ও যথোচিত পরিমাণে পৌছিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । নতুবা উক্ত দ্রব্যাদির বহির্গমন বন্ধ করিয়া সমস্তার 
সমাধান হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে যানবাহন সমস্যার কথা 
আপনি আসিয়া পড়ে। কিছুকাল পুর্বে মালগাড়ীর € ওয়াগন ) 
সংস্থান না থাকায় কলিকাতায় কয়লার যে অভাব ঘটিয়াছিল তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। যানবাহন সমস্তার দরুণই গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সত্বেও জনসাধারণকে নির্দ্ধারিত দরের অধিক মুল্যে বহু 
দ্রব্য ক্রয় করিতে হইয়াছে ও হইতেছে । পণ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা 
না করিয়া কেবল পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে -যে কি অবস্থা দাড়ায় 
আমরা এ সম্পর্কে ভূক্তভোগী। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা ও কথাই 
বলিব। বাহির হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি আমদানীর পথ যথাসাধ্য 
সুগম করিবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা না জানা পর্য্যস্ত গবর্ণ- 
মেপ্টের বিঘোষিত ব্যবস্থা শুনিয়া জনসাধারণ বিশেষ »আশ্বস্ত হইতে 
পারিবে না। 

বিমান আক্রমণের পরে মোক্ষধ্বনি শ্রবণাস্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
গুদাম ও দোকানপাট খোলার আদেশে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। 
কিন্তু পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে বর্তমানে কলিকাতা ও. উহার 
উপকণ্ঠস্থ এলাকার জনসাধারণের গমনাগমনে যে কিরূপ অসুবিধা 
ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এরূপ 
অবস্থায় দুরবন্তী গুদাম বা কারখানা বা দোকানে পৌছিতে অযথা 
বিলম্ব বা বিশ্ব ঘটার বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে । সামরিক প্রয়োজনে 
পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা আপত্তি জানাইভেছি না। 
কিন্তু ব্যবসায়ী মহল সম্পর্কে পেট্রোলের ব্যবহার বাড়াইয়া .দিলে বা 
বাস চলাচলের সময় আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সম্ভব হইলে উপরোক্ত 
চব্বিশ ঘণ্টার আদেশে কোনরূপ .অস্থবিধার স্থষ্টি হইবে..না। এই 
বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভব কিনা আশা করি গৃবৰ্ণমেণ্ট 
তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। ॥ 
< | , (১২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





ঢঢাঃভারুতে রেল কোম্পানী, শিল্প-কারখানা ও পোটন্াষ্ট প্রভৃতিতে 
প্রচুরুঃপরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে । এই বিদেশী 
মুন্্ীধুনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ যোগাইতে গিয়া এদেশ 
‘হইতে বৎসর বৎসর প্রভূত অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহা 
ছাড়া এই মূলধনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশীয়- 
দের অবাঙ্চিত্ব .কর্তৃত্ও বেশী পরিমাণে লক্ষ্য: করা যাইতেছে। 
প্রথম প্রথম ভারতে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা বিষয়ে 
বিদেশী মূলধনের সহায়তা কিছু পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়া- 
ছিল। তাহা ছাড়া এদেশের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে অহেতুক প্রভাব 
বিস্তার করিয়া স্থায়ী মুনাফার সুবিধা করিয়া লওয়ার জন্য বিদেশীয় 
পু'জিপতিরা (শতকরা প্রায় ৯ ভাগই ইংরাজ ). এদেশে স্বেচ্ছায় 
এই মূলধন ছুড়াইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় ভারতে শিল্প- 
প্রতিঠানৎপ্রভৃতিতে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার যে কারণই 
থাকুক না কেন, এরূপ মূলধনের দাসত্ব হইতে .দেশকে যুক্ত কর! 
বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়। দীড়াইয়াছে। ভারতে বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া দেশের লোকের একান্ত ইচ্ছা 
সত্বেও এতদিন উহা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার কোন স্থযোগ আসে 
নাই। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাক্কের তহবিলে ষ্টালিং 
সিকিউরিটি বা পাউণ্ড, হিসাবে 'রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে 


বাড়িয়া চলায় অনেকে উহাকে বিদেশী মূলধন পরিশোধের একটা" 


সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিতেছেন । . কিছুদিন, পূর্বের ফেডারেশন 
অব ইণ্ডিয়ান চেম্বা্স অব কমান” এণ্ড ইগ্রাষট্রীর রার্ধিক অধিবেশনে 
উহার সভাপতি স্যার চুনীলাল মেটা তাঁহার অভিভাষণে ভারত গবর্ণ- 
মেন্টকে এরূপ. স্টালিং , সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া বিদেশী মূলধন 
পরিশোধ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার 
অর কমার্সের সভাপতি হিসাবে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং মুল্লিম 
চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হিসাবে মিঃ এ আর সির্দিকিও সম্প্রতি 
তাহাদের অভিভাষণে অনুরূপ ধরণের প্রস্তাব, উপস্থিত করিয়াছেন । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইতেছে ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাঁহাদ্বারা পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত ভারতের বিদেশী ধণ শোধ 
করিয়া.দেওয়ার একটি , কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এদেশে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও খণপত্রে:বিদেশীয়দের যে অর্থ নিয়োজিত 
রহিয়াছে. সঞ্চিত ষ্টালিং . সিকিউরিটি - দ্বারা তাহা, ' পরিশোধের 
কোন সুযোগ: সুবিধা তাহারা: এতদিন রিবেচনা. করেন. নাই। 
বিদেশী খণ. পরিশোধের কাধ্যনীতি অনুন্থত হওয়ার. পর রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট ষ্টালিং সিকিউরিটি ছারা ডাঃ লাহা ও মিঃ সিদ্দিকীর 
প্রস্তাব কার্যকরী করিবার প্রক্কৃত সুযোগ বর্তমানে কতদূর রহিয়াছে 
এব: ভবিষ্যতে কতদূর স্থযোগ পাওয়া ‘যাইতে পারে এই প্রবন্ধে 
আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব। | 

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ষ্টালিং বিল খরিদ করিয়া ও. ত এদেশ 
হইতে প্রেরিত জিনিষের মূল্যস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
ষ্টালিং গ্রহণ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে. ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত 


হইয়৷ থাকে । যুদ্ধ স্থরু হওয়ার পর উপরোক্ত ছুই উপায়ে, রিজার্ভ ' 


ব্যাঙ্কের হাতে এই শ্রেণীর সিকিউরিটির পরিমাণ খুবই বাড়িয়া যাইতে 


শ্রেণীর ব্রিকিউরিটি.. হাতে , রাখিতে. হয়,। 


আরস্ত করে। যুদ্ধ বাধিবার প্রাককালে--গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসের শেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুত ষ্টালিংএর, পরিমাণ ছিল 
৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা । যুদ্ধের সুরু হইতে চলতি ১৯৪২ সালের 
মার্চ পর্য্যন্ত প্রাথমিক মন্ত ষ্টালিং ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 
আরও ৪৩০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার নূতন ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত 
হয়। এই বিপুল পরিমাণ ষ্টালিং সিকিউরিটির সাহায্যে গবর্ণমেক্ট 


বিদেশী খণ পরিশোধের একটা কার্যযনীতি অনুসরণ করেন। কয়েকটি 


দফায় ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে মোট ২১৩ কোটি টাকার বিদেশী 
খণ শোধ করা হয়। উহাতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সঞ্চিত মোট ষ্টালিং 
সিকিউরিটির মধ্যে গবর্ণমেন্টের হাতে শেষ পধ্যস্ত ২১৭ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকার ষ্টালিং অবশিষ্ট থাকে । কাজেই পূর্বেকার মজুত ৬৩ কোটি 
৯৪ লক্ষ টাকার ষ্টালিং লইয়া গত মার্চ মাসের শেষ পর্য্যস্ত রিজার্ভ 
ব্যান্কের হাতে পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ২৮১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ .২১ কোটি পাউগ্ডের 
কিছু বেশী ৷ 

পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত, যে'স্বল্প পরিমাণ বিদেশী খণ এখনও 
অপরিশোধিত রহিয়াছে চলতি .১৯৪২-৪৩ সালে তাহা. পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন । 
তাহা ছাড়! চলতি বৎসরে বি এন ডব্লিউ রেলওয়ে ও রোহিলখণ্ড এণ্ড 
কুমায়ুন রেলওয়ে দুইটি কিনিয়া লওয়া বাবদ ১ কোটি ৩* লক্ষ পাউণ্ড 
ব্যয় করা হইবে বলিয়াও তাহারা স্থির .করিয়াছেন। এই ছুই 
ব্যবস্থায় যে ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিতে হইবে তাহা ব্যতীত 
১৯৪২-৪৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৃটিশ ' গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
নানাভাবে আরও ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পাইবেন বলিয়া 
অর্থসচিব স্তার জেরেমী রেইজম্যান সম্প্রতি তাহার- বাজেট বক্তৃতায় 
উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি. বৎসরে 
ভারতের বহিব্বাণিজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । সে হিসাবে এবতসরে ভারতে ষ্টালিং বিল খরিদ বাবদ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে, বেশী পরিমাণ সিকিউরিটি আসিবে . বলিয়া 
মনে হয় ন।। - গত ১৯৪১-৪২ সালে যেহ্থলে, এই দফায় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে ৬ কোটি পাউণ্ড আসিয়াছে, সেস্থলে ১৯৪২-৪৩ - সালে 
ষ্টালিং বিল খরিদের পরিমাণ ৪ কোটি পাউণ্ডের মত দাড়াইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে | কাজেই, দুই দফায় ১৯৪২-৪৩. সালে রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
হাতে ২০ কোটি পাউগ্ডের চেয়ে কিছু বেশী ষ্টালিং সিকিউরিটি আসিবার 
প্রস্তাবনা রহিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে যে.২১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের ষ্টালিং 
সিকিউরিটি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
কাজেই বিদেশী খণ পরিশোধ বাব্দ নিয়োজিত ষ্টালিং বাদে 
১৯৪২-৪৩ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মোট ষ্টালিং সম্পত্তির 
পরিমাণ ৪১ কোটি পাউণ্ডের মত দীড়াইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। 

এত বেশী পরিমাণ ষ্টালিং সিকিউরিটি ভারত গবর্ণমেন্ট কিভাবে 
নিয়োগ করিবেন এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য । চলতি নোটের পরিবর্তে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি মজুত রাখিয়া থাকেন । 
বাহিরের সহিত লেনদেন কার্য্যের সুবিধার জন্যও কিছু পরিমাণে এ 
কিন্তু এ দুই, কারণে 


+ 


টি পিট 


২৭শে এপপ্রল, ১৯৪২ ] 


৪১ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সংরক্ষণ” করিবার কোন 
প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নাই। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব্বে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তহবিলে ৪ কোটি ৮*্লক্ষ পাউণ্ডের মত মজুত ছিল. |. 
"ভবিষ্যৎ লেনদেনের স্ুুবিধার্থ মজুত ট্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ যদি 
১০ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় তথাপি রিজার্ভ-ব্যান্কের - হাতে 
১৯৪২-৪৩ সালের শেষে ৩১ কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ত'দাড়াইবে। 
ভারতের বিদেশী খণ পরিশোধ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্ব্বেই 
-কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যথাসম্ভব সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সুসম্পন্নও হইয়াছে বলা চলে । কাজেই 
এই ৩১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের অতিরিক্ত ষ্টার্লিং. সিকিউরিটির 
সদ্যবহারের জন্য এখন একটি সুচিন্তিত নৃতন পন্থা নির্ধারণ করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । . আর সে হিসাবে ডাঃ: নরেন্দ্রনাথ 
লাহ! ও মিঃ এ আর সিদ্দিকির উপস্থাপিত প্রস্তাব আমরা বিশেষভাবে 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে ক্রি। ডাঃ লাহা। উদ্ধত্ত ট্রার্লিং 
সিকিউরিটি দ্বারা এদেশের রেল কোম্পানী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের 
“বিংদশী কবলিত শেয়ার এবং কর্পোরেশন ও পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির বিদেশী 
কবলিত পণপত্র কিনিয়া লওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। মিঃ সিব্দিকিও 
এঁ ধরণের কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন | এ সঙ্গে তিনি 
পাট শিল্প, চা-শিল্প ও কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ' উদত্ত ষ্টার্লিং 
সিকিউরিটি যথাসস্ভব এ ধরণের কার্যে নিয়োগ করা বর্তমান 'অবস্থায় 
"খুবই সঙ্গত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 
ভারতে কোম্পানী পরিচালিত রেলওয়েসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই 
ইতিমধ্যে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হুইয়াছে। বেঙ্গল শাগপুরু 
রেলওয়ে, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও এম এণ্ড এস এম রেলওয়ে 
প্রভৃতি যে কয়েকটি রেলওয়ে এখনও কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে, গবর্ণমেন্ট ১ কোটি পাউণ্ডের মত নিয়োগ করিয়া তাহাও 





জনসাধারণের আস্থাই “ওরিয়েণ্টাল”কে ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে | 


OHI DON 000 CIN 


৩১-১২-৪০ পৰ্য্যন্ত 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকার উপর 
ভহুবিল ". ২৭ কোটি টাকার উপর । 
বার্ষিক আয় . 8 di ds AU 


স্ধ্বাপেক্ষা. লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার, বিস্তারিত বিররণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর 'জন্য অন্ুগ্রহপূর্বক 
+ নিয়ো ঠিকানায় লিখুন £--" 


' দি ব্ৰাঞ্চ সেক্রেটারী. 


ওরিয়েন্টাল 


গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ. 


এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 
. ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
ফোন নং--কলিঃ ৫০০ 
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আর্থিক জগৎ 


4. 
* ১২৭১ 


অচিরে কিনিয়া লইতে পারেন! কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা 

ইম্পূ ভমেণ্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা পোটট্াষ্ট, মাদ্রাজ কর্পোরেশন, বোম্বাই 
কর্পোরেশন ও বোম্বাই পোর্টট্রাই প্রভৃতির যে ষ্টার্লিং ক্ষণ রহিয়াছে 
তাহার সুদ বাবদ প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে । গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে সেই সমস্ত খণপত্র বর্তমানে 
পরিশোধ করিয়া দিতে পারেন। খুব সম্ভব তাহাতে ১ কোটি 
পাউণ্ডের বেশী ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে 
না। কলিকাতা ইলেক্‌টী,ক সাপ্লাই কোম্পানীর শেয়ার বাবদও 
বিদেশীয়দিগকে বেশী পরিমাণ লভ্যাংশ দিতে হইতেছে । ১ কোটি 
২০ লক্ষ পাউণ্ডের মত অর্থ নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেন্ট এই অত্যা- 
বশ্তাকীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী. আয়ুক্তাধীনে নিয়! 
আসিতে পারেন। এই ধরণের কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে অতঃপর চা- 
বাগিচা, কয়লার খনি এবং পাটকল প্রভৃতি শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ক্রমে ক্রমে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও গবর্ণমে্ট অবলম্বন 
করিতে পারেন! এইসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয়দের যেসব শেয়ার 
রহিয়াছে, অতিরিক্ত ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ. করিয়া প্রথমে সে 
সমস্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে লইয়া আসা যাইতে পারে। সম্ভবপর হইলে 
পরে বাকী সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে উহাদের 
সুপরিচালনার ব্যবস্থা হইতে পারে। বিদেশী কবলিত শেয়ার ও 
খণপত্র কিনিয়া লওয়ার কাজ সুসম্পন্ন হইলে এ সমস্ত বাঁবুদ পরবিদেশীয়- 
দিগকে প্রদেয় লভ্যাংশও সুদের বোঝা হইতে দেশ রক্ষা পাঁইবে। 





‘এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিদেশী কর্তৃত্বের নাগপাশ ছিন্ন 


হইবে ।. তাহা, ছাড়া কয়লা শিল্পের মত- মৌলিক শিল্পকে এবং 


চা ও চট প্রভৃতি বৃহদাকার শিল্পকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার 


ব্যবস্থা হইলে তাহাতে জাতীয় কল্যাণের পথ অনেকদুর প্রশস্ত 
হইবে। সরকারী অর্থ সামর্থ্যের এহেন সদ্যবহার আমরা ভারত 
ভি নারি ধীর বা লে] 








" গাথা] হো orc হোগা 22200000008 এ তি পু অ 


ব্যাচের হেড অফিসে কিছ্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র | 
খুন। S.A টু 
চলতি ছিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা ই উদ্বৃত্তের { 
উপর বার্ষিক পুকুর» হিসাবে হুদ দেওয়া হয়! সবাশ্মাসিক সদ ২২ | 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। f 
সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে হুদ | 
দেওয়! হয়। চেক হ্বারা' টাকা তোলা যায়'। অন্ত হিসাব হইতে ; 


 -সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 

{ স্থায়ী আমানভ-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য ল্ওয়া হয়। . ' 
রিচা বেডে কর COGS TERN 
পু পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

{ সিকিউরিটি, শেয়ার গ্রন্থি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখ 


হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 


{| গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
| অনুসন্ধানে জালা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। | 


শাখা -বড়বাজার, স্যামবাজ্ার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ ! 
| ডি এক, লি সেনার যাদেছার + LL রী 





বাংলা সরকার কতৃক প্রয়োজনাতিরিক্ত গাব ক্রয় 


- প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনের শেষভাগে এক দিন :. 


বক্তৃতা করার সময়ে বাংলার লাট যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদরমুযায়ী বাংলা 
সরকার কোন বেলার প্রয়োজনাতিরিক্ত খাগ্চদ্রব্য ক্রয় করিয়া যে সকল 
জেলায় উহার অভাব পড়িবে তথায় পাঠাইবার জন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এই উদ্দেশ্তে বাংলা সরকার একটা পরিকল্পনাও স্থির করিয়াছেন ,এবং উহার 
ক্মন্ত ২৫ কোটী টাকারও অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। "এই পরি- 
কল্পনামুযায়ী € কোটী ৪০ লক্ষ মণ চাউল, ডাল এবং অন্তান্ত অবশ্ত প্রয়োজনীয় 
ব্যাদি ক্রয় ও গুরামজাত করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। "আরও আনা 
গিয়াছে যে, বাংলা সরকারের পক্ষে ওর ' সকল ভ্রব্যাদি ক্রয়ের নয 
সরকার ইতিমধ্যেই কয়েক জন দালাল নিযুক্ত করিয়াছেন। বরিশাল ও 
খুলনা জেল! হইতে অতিরিক্ত খান্ধদ্রব্যাদি চালান দেওয়ার জন্ত একজন 
বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে ।. 
* সরবরাহ বিভাগের ভারতীয় কাঠ ক্রয় 

। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ 
ভারত হইতে ১৩ কোটী টাকারও বেশী কাঠ ও কাঠের জিনিব ক্রয় করিয়াছেন। 
গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া: ভারতীয় পেগুন কাঠের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এতদিন ব্রক্মদেশ ও আন্দামান হইতে বহু পরিমাণে সেগুন কাঠ 
সংগ্রহ হইত। এই ছুই জায়গা হইতে সরবরাহ বদ্ধ 'ছওয়ায় ভারতের বিভিন্ন 
স্থান হইতে অধিক' পরিমাণ সেগুন কাঠ সংগ্রহ করিবার ' চেষ্টা হইতেছে! 


প্রয়োজনীয় অন্তান্ত প্রব্যাদির অন্ত সেগুন কাঠের দরকার হয়। বোম্বাই, | 


মধ্যপ্রদেশ, হায়দারাবাদ, মহীশূর এবং পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলি বহু | 
পরিমাণ তক্তা ও কাঠের গড়ি সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ভারতে | 
উৎপন্ন বিভিন্ন ধরণের কাঠের দ্বারা ক্রমেই অধিক পরিমাণে 'প্লাই উদ’ 

তৈয়ারী হইতেছে। একটী কারখানা -আম ও শিমুল প্রভৃতি কাঠ এই |] 


উদ্বেস্তে ব্যবহার করিতেছে 
"ভারতে মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


গত ২০শে এপ্রিল নয়াদিক্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের | 
বাণিজ্য-সচিব স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার ভারতে বিভিন্ন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ | 
সম্পর্কে বলেন যে বৃল্যনিয়ন্রণ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে করা হুইবে। চিনির ) 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সৃহন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যাহাতে চিনির কল-.. 
‘মালিকেরা উপযুক্ত লাভ করিতে পারে তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই চিনির দর 
যদি চিনির কলমালিকেরা মনে করেন || 


বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ' 
যে, তাহাদের এই : ব্যবস্থায় ক্ষতি হইবে তাহা হইলে ভারত 


সরকার চিনির কলসমূহকে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে ' রাজী আছেন। 
কেরোসিন তৈল সম্পর্কে বাণিঘ্য-সচিব বলেন যে ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় | 
যে ৩ কোটা গ্যালন (প্রায় ২॥০ সেরে এক গ্যালন) কেরোসিন তেল ব্যবহৃত || 
হয় তাহার মধ্যে ১ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন ভারতে উৎপাদিত হইয়া থাকে | 
অবশিষ্টাংশের অর্ধেক বরহ্গদেশ এবং অর্দ্ধেক পারষ্য উপসাগরের উপকূলস্থ 


তৈল খনিঅঞ্চল হুইতে আমদানী করা হয়। 
চা-বাগানে থান্য মজুতের ব্যবস্থা। 


খান্ত শন্তের অভাব ঘটবার আশঙ্কায় ভুয়ার্স ও তেরাই-এর 'প্রায় সমস্ত ঈঁ 


চা-বাগানে প্ৰয়োজনীয় থাস্ব্রব্যাদি মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল: i বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস 'ধ্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮, রা |: 


খাষ্ভদ্রব্য আপদকালে শ্রমিকদিগকে কেনা দামে সরবরাহ করা হইবে। 
এই ব্যবস্থা অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্ধশস্ত মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে ' 


তাহাতে উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের চা-বাগানের মজুরুদের ছয় মাসের প্রয়োজন রি 


মিটিতে পারিবে বলিয়া গ্রকাশ। 





বু ক TC ES me Sie Bo Sn ও 


মোটর লরীর গাড়ীর অংশ, গোলাগুলির বাক্স এবং যুদ্ধের পক্ষে অভি | | 


| কলিকাভার শাখা- মেন অফিদ-_১০০ন: রাইভ ইট বড়বা্ার | 


৭ গুড়ীও বর্ধমান। 


আতিক ভুলিল্মলল এশা | 


খান্যশৃস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন 

বাজলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক ও কৃষিমন্ত্রী মিঃ কে 
হুবিবুল্লা! এক যুক্ত বিবৃতি প্রসঙ্গে বা্গলার ক্কবকগপন্তে এই মর্ম্মে আবেদন, 
জানাইয়াছেন যে, ভারতের বাহির হইতে খাস্তশন্ত আমদানী আসিবার পঞ্চ 
প্রায় বন্ধ হুইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান খান্ত চাউল। এদেশে প্রতি বৎসর 
গড়পড়তা যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহা! মোট চাহিদার অনুপাতে 
অনেক কম। যুদ্ধের. জন্ত বন্ধ হইতে চাউল আমদানী একেবারে বন্ধ। 
সুতরাং এখন হইতে কৃষকগণ যদি খানের চাষ বৃদ্ধি ল। কয়ে, তাহা। হইলে, 
বাঙ্গলা দেশে খা্ধাভাব সঙ্কট দেখা দিবে। এই জন্ত ধান্ত ও অপরাপর খাস্ত 
শশ্তের চাষ বৃদ্ধি করিবার অন্ত দেশের কষককুলকে সবিশেষ অনুরোধ আনান- 
যাইতেছে । বীজের অভাব হইলে স্থানীয় কৃষি কর্মচারী, কৃষি ভিমন টার, 
সার্কেল অফিসর, জুট রেগুলেশন বিভাগের অফিসর অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেস্টের নিকট অনুসন্ধান করিলে তাহার! নিন রর পারি 
কৃষকগণকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবেন ৷ 


'. "রাশিয়। এবং মিশরের মধ্যে তুলা ও সার বিনিময় 
_ আলেবত্ান্তরিয়ার কোন একটা বৃটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে. 
€০ হাজার টন মিশরীয় তুলার বিনিময়ে যাহাতে রাশিয়া হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণ জমি উর্বর করিবার জন্ত সার পাওয়া যায় তৎসম্বদ্ধে আলাপ 
আলোচনা চলিতেছে। 





















“ভারতীয় ব মধ্যে বৃহত্তম জয়েপ্ট ক ব্যাঙ্ক” 
স্থাপিত_ডিসেন্বর ১৯১১ সাল ্ 
তি 2 
বিক্রীত মুলধন ৩,৩৪,২৪,৪০* টাকা! 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৮৮,১৩,২০০২ টাকা! 
হিরা ও পা তানিন ১১৩৬১৪৩ ১০৩০২ টাকা 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাপ ** ৪১,৩১,৯০৩৫৩২, টাকা, ' 


ভি হায় সাহা, বোন্ছে। 


, ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখ! এবং পে অফিস আছে। 
‘ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, he ক্যাপ্টেন জে,পি 


মিঃ হরিদাস এস বা চেয়ারম্যান 

মিঃ পা ‘মিঃ টনি 

মিঃ দিনশা ডি,.রোমার, .  নিঃ ধরমসি মূলরাজ্র খাতাউ, 

মিঃ বিঠলদাস কাঁঞ্জি,'. -  স্কার আরদেশীর দালাল, কে, টি, নি 
মিঃ হুরমহম্মদ এম্‌ চিনয়।  মিঃহরযুসঞ্জি ক্রেমজি, কমিশরিয়েট, || 
লণ্ডন এজেপ্টস-_-মেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 

মেসার্স মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 

নিউইয়র্ক এজে্টস- দি গ্যারাট ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক 


লিখিয়। জানুন । 
শাখা--৭১ নং ক্রস ্্রীট, নিউ মার্কেট শাঁখা-১০ নং লিওলে সীট, স্তাম- A 


রোড । বাজলার শাখাঁ_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম রর 
Esl । জবগাই ॥ 





x 


: ২৭শেঁ এপ্রিল, ১৯৪২ ] 





" নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ 

জরুরী অবস্থায় এবং বিশেষতঃ বিমান আক্রমণের পরে কলিকাতা ও 
ভগ্লিকটবর্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমুহের জনসাধারণ যাহাতে জীবনধারণের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারে তজ্জুন্ত চাউল, গম, লবণ, ডাল ও 
দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিষপত্রের সরবরাহ ও বিক্রয় অব্যাহত রাখিবার 
উদ্দেস্তে বাংলা সব্রকার ভারত রক্ষা বিধানামুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটা আদেশ 
জারী করিয়াছেন 3১) বিমান আক্রমণের সময় আক্রান্ত অঞ্চলে উপরোক্ত 
জব্যাদির পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতা এবং আভত্দারগণ কারবার বন্ধ 
রাখিলেও বিমান আক্রমণ অবসানহৃচক ধ্বনি করিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
দোকানপাট ও গুর্ামঘর খুলিতে বাধ্য থাকিবে । ইহার অন্তথা হইলে 


কলিকাতাঁর মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্টোলার অথবা তাহার প্রদত্ত রর 
ক্ষমতাবলে যে কোন কর্মচারী এবং অন্তত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলপ্রয়োগ- || 
পূর্বক সকল দোকানপাট খুলিতে ও মজুত মাল তাহাদের বিবেচনা অনুযায়ী || 


' বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। 











=|? 


্িপুরার মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই | 

শিলং শাখার শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান 

করিয়াছেন £- উজ্জয়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, 
॥.  8ঠ! ডিসেম্বর, ১৯৪১। 

ত্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া 


ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক | বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে || 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাস্ক লিঃ এই চাহিদা | 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশ || 


ক্রেতাগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন। এই প্রকারে যে সকল নু ০৮ 
ব্য তাহার! হস্তগত করিবেন উহার ক্ষতিপূরণ তাহারাই স্বীয় বিবেচনানুষায়ী (১ ৩ 
স্থির করিবেন, (২) কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কলিকাতা এবং উল্লিখিত | প্রাম 


শিল্পাঞ্চল হইতে কেহ কোন রকম অব্যাদি যানবাহুনযোগে সরাইতে পারিবে না, | 
(৩ এই আদেশে উক্ত অঞ্চলের ময়দা ও আটার সরবরাহ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের | 
বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে । আটা ও ময়দার কলের মালিক অথবা ভারপ্রাপ্ত | 
কর্মচারীদের প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান, | 
কণ্টোলারের নিকট পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষের মজুত মালের বিবরণ দিতে { 





হইবে। মুল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্টোলারের অন্মতি ব্যতীত' { 


উপরোক্ত কলসমূহের কোন আটা বা ময়দা বিক্রয় অথবা সরবরাহ করা | 


চলিবে.না । 
সাদ! বালির সর্বোচ্চ দর 


বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এ আর ( 
্‌ পি সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার অন্ত সাদ) বালির চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে কোন কোন ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন | 
না। বাঙ্গল! সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলার উপরোক্ত | 
লাভের পথ বন্ধ, করিবার জন্ত সাদা বালির সর্বোচ্চ দর নিম্নলিখিত রূপে | 
বাধিয়া দিতেছেন :__প্রতি ঘন ফুটের আধ ফুট সাদা বালি ১০ পয়সা ।, 


একটি স্তাণ্ড ব্যাগের (বস্তা) অন্ত এই পরিমাণ বালির প্রয়োজন পড়ে। 


পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


নয়াদিত্বীর সংবাদে প্রকাশ, এই মৰ্ম্মে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত | 
হইয়াছে যে, আগামী ১লা মে হইতে তিন মাস কাল পেট্রোল ব্যবহারের ১২০১৪২২ ৃ 
পেট্রোল ব্যবহারের পরিমাণ (ie UE EM LE i SEAT TOL Tet Lr ct KE Re HCY TP EERE ot 2b খা ধর 
ইতিপূর্বে আরও এক তৃতীয়াংশ হাস করা ইইয়াছে।; অর্থাৎ পেট্রোল 
ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আরস্তের সময় প্রতি গাড়ীতে ;এক মাসে যে € 
পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারের অস্থমতি দেওয়া হইয়াছিল, আগামী তিন যাসে | 


পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হাস করা হইবে। 


মাত্র সেই পরিমিত পেট্রোল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে । ও 
কেরোসিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার জ্রীহট্ট জেলায় কেরোসিন তেলের মূল্য { 
নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। তেল বিক্রেতাদিগকেও তেলের যা নিয়স্ণ করার { 


জক্ত নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
" স্তার ষণাখম চেটি 


প্রকাশ, ভারতীয় ক্রয় কমিশনের নিউইয়র্কস্থিত শাখা ওয়াশিংটনে 8 
. স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। স্যার বগ্ন,ধম.ক্রয় কমিশনের কর্তারূপে মার্কিণ | 
মিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত হইতে কাধ্য পরিচালনা করিবেন। { 
স্তার বগ্ুখম আমেরিকা হইতে নয়াদিল্লীতে পৌছিয়া গিয়াছেন। করাচীতে $ 
' তিনি সাংবাদিকগপণকে এইরূপ বলেন যে, মার্ষিণ টেকনিক্যাল মিশনের দু 
ভারত পরিদর্শনের সময় ভারতে উপস্থিত, থাকার জন্তই ভারত সরকারের ছু 


নিন্দে শে তিনি আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। 


ত 








| 
তা ig : 
হয়। ১*২ টাকা! জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা! হয় এবং শতকরা | 
বাধিক ৩২ টাক! হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 
. হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য {| 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। রর 

১০০২ টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ 

"টাকায় পাওয়া যায়। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়।' 


৮০২ 


| বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পরত লিবিয়া অবগত হউন 


. জেনারেল ম্যানেজার শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী | 
চীফ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত দাস এষ, এ, রি 


। শাখাসমূহ । 
' বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, বাঁচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা, চাকা, » নোয়াখালী, ফেনী, পুরাণবাজার, 
গজ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 


চাদপুর, শ্রামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর (বুশিদাবাদ )। 


শতকর। 1২% হারে (আয়করমুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


এস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর । 


5২৭৪ ' আধিক জগৎ [ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ 








FF + 
ডিক্র-সদিয়! রেলওয়ে র জর 

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে গত > লা এপ্রিল হইতে বেঙ্গল এণ্ড চো 
আসাম রেলওয়ে ডিক্র-্াদিয়া রেলওয়ের পরিচালনার ভার প্রহণ করিয়াছেন । ৃ 
মিশরের বাজেট : i 
Ese ৪৩ সালের বাজেটে € কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড আয় ও |: 
সমপরিমাণ ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। : 
অধ্যাপক জন্‌ এ টড. চর র্‌ 

পাট ও ফাটকা, বাজাঁরসংক্রাস্ত তথ্যাহুদ্ধান কর্মচারী উর . অনুমোদিত মূলধন :৫**০*০০২ টাক! 

অফিসর) অধ্যাপক জন্‌ এ টড গত এই এপ্রিল হইতে অস্থায়ীভাবে কৃষি ও, od বিক্রীত এটি ৩,৭৫,৫২৫২ 7 






'আদছায়ী LOVE» 
কার্যকরী হা ১৫,০০ ৮০০২ 5১ 


শাখাসমুহ--ক্লাইভ ছ্রাট (৯এ ডালহোসি EEE 
পুরী,কটক, মঙলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


শিল্প বিভাগে স্পেশাল অফিসরের (পাট সংক্রান্ত) পদে, Ld বাজে! 
তাহার পূর্বের পদও এই সঙ্গে যুক্ত থাকিবে। So EK. 

বরিয়া হইতে বি যে,ভারত 
- সরকারের শ্রম বিভাগ আরও ১৭ লক্ষ টন করলা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ $ 










(করিয়াছেন - কিন্তু মালগাড়ীর ব্যবস্থার অভাবে এ করলা আপাততঃ খনি ছা বাচা ও গোহাট শাখা পিই রোলা হইে। রর 

অঞ্চলেই মুত রাখা হইবৈ। ॥ ম্যানেজিং ডিরেক্টর. 

নিত্যপ্রয়োজনীয় জবযাদি সম্পর্কে আদেশের জের- | ‘বি, যুখাজ্জী বি, এ j 

‘ বাজলা সরকারের প্রচার বিভাগ জনসাধারণের মনে যাহাতে কোনরূপ (8855 895৯225232225 নিক 

“ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে না পারে তদুদদেত্তে এক. বিজ্প্তিতে জানাইয়াছেন ; রানি 
' যে,পণচ নিয় বিভাগের চীফ কন্ট্রোলারের বিনা অহমতিতে কলিকাতা” টু ° ; 

ও কট 'কলকারধানার প্রধান অঞ্চল হইতে চাউল, ভাল, তেল, লবণ, | দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাকচারীৎ 
কয়লা প্রভৃতি অত্যাবপ্তাক দ্রব্য বাহিরে লইয়া যাওয়া চলিবে না বলিয়া বালা টি কোম্পানী লিমিটেড, 

১৭ নং ম্যান! লেন, কলিকাতা! 


, সরকার যেঁ আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে ক্রযবিক্রয়ের স্বাভাবিক গতি 
। কোনরূপ ব্যাহত হইতে'দেওয়া গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। 'বে-সাষরিক 
লোকজন ও কলকারথানার কর্ম্মিগণ যাহাতে অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি পাইতে | 
'পারেন ভন্জন্তই আদেশ জারী কর! হুইয়াছে। ঘোষণার লঙ্গে সদে এই i 
'সন্কল আদেশ কার্ধ্যকরী হুইয়াছে।. আপাততঃ কলিকাতা ও উহার. উপর | 
২৪ পরগণার সদর ও ব্যারাকপুর মহকুমা; হাওড়া: সদর মহকুমা, হুগলী; Hl 
‘সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমায় এই সব: আদেশ ' কার্যকরী “হইবে। বানবাছন '8. 
৮ & 


বাঙ্জলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । ' 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬12. ৩০ হারে লভ্যাংশ রিনি 








“করিয়া যে পরিমাণ ব্য নিতে পারে-তাহা, লইয়া: যাইতে কোনন্ধপ Ll 


পা ক কইল মত চলে যায়_ ' 





[7 "ভারত হইতে বিদেশে রবার রপ্তানী :' 3: 

:} প্রকাশ, ১৯৪২ লালের শেষ তিন্‌ মাসে ( অক্টোবর, নেও ভিলেমর) অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক ।' 

'বৃটিশ ভারত হইতে € হাজার ৩২৫ টন্‌ স্তকনো রবার বিদেশে: রপ্তানী, করার বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এলেন্টল 

_‘অমুমতি দেওয়া হইবে। - খত এ হেসে 
উহা পাত এ | কুমির ব্যাধি বর্ণোরেখন লিঃ 

জালালাবাদ হইতে কাবুল পর্যন্ত একটু, মোটর চলাচলের রাস্তা নির্মাণ : ) 


ক্রাইতেছেন-।-- ৪ হইতে ৬ হাজীর লৌক 'এই রাস্তার নিন্ধাপ কার্ধ্যে নিযুক্ত ১ ইং 


J 

আছে। রাস্তাটী ৬ হইতে, 1য় বং চলাচলের জনের হইবে চল পি, দিনত, 
বলিয়া আশা করা যায়। 1 75 বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্ে। 
কোয়েটা জানান রেনপথ: মুল 
তেহ্রোন এইতে এট দাশ লে কোছ ই থান ১ ৩০১০,০**২ টাকা |. 
পর্য্যন্ত রেলপথ নির্মাণকার্ধ্য, সম্ত্োষজনকতাবে 'অপ্রসর হইতেছে এই 2, ৪,৫০,০০৭" টাকার উর্দ্ধে 

পথের পূর্কোকার লাইন ও রেলওয়ের খর বাড়ীর অধিকাংশই মেরামত কর! 6 ও দি হা 
ৰা অংশীদারপণের 


হইয়াছে। এখন, কোয়েটা 8 পর্য্যন্ত সরাসরি রেলগাড়ী 

চলাচল করিবে । | নিকট প্রাপ্য ৯,৬০,০০০ & 
টাটার কারখানার শ্রমিকের আপদকানীন ভাতা - | রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৮০,০০০ 
টাটা আয়রণ এও ছ্ীল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর গাজার রি রা 

পালাল সাহার এক বেতার বক্ত তায় জানাইস্কাছেন যেঁ-যাসিক € শত টাকা. ৮75 

র্ত্ত বেতনের শ্রমিক ও কর্মচারীদিগকে তাহাদের নির্দিষ্ট বেতনের চি ম্যানেজিং উরি সি, দত্ত এম, এল, সি। 

শতকরা ১০ টাকা হারে আপদকালীন ভাতা-দেওয়া-হইবে। - ১২ ই. EH খা খত, CED আর, CER CLD খা 














২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 


সৈহ্যবিভাগে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ ' 

ভারতের সৈম্তবিভাগের অফিস সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের অন্ত মহিলা 
, কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে । গত =ই এপ্রিল ইহা 
বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে । এই মহিলা কর্ম্মচারীদের বিভাগের নাম উইমেন্দ 
অক্সিলিয়ারী কোর 1 ইহাদিগকে ভারতবর্ষের বৃটিশ সৈন্বাহিনীর অংশ- 
বিশেষ বলিয়! গণ্য করা হইবে । বর্তমানে যে সমস্ত সৈগ্ত অফিস সংক্রান্ত 
কাজে রত আছে তাহাদিগকে কর্ম্মমুক্ত করিয়া ভারতের বাহিরে পাঠাইবার 
: জন্তই উহাদের স্থলে এই সমস্ত মহিলা নিয়োগ করা হইবে। এই মহিলা 
বাহিনীতে যাহারা নাম লিখাইবেন তাহারা নিজ নিজ যোগত্যা অনুসারে 
কেরাণী পাক্ষেতিক শবব্যবহারক ষ্টেনো গ্রাফার, . সামরিক কর্মচারীদের 
মোটর চালক, বেতার যন্ত্র পরিচালক এবং সৈম্তবিভাগের উর্দ্ধতন কর্মচারীদের 
খাস মুনসী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে । ১৮ হইতে «০ বৎসর 
বয়স্কা যেকোন মহিলাই: (বৃটিশ প্রজা হওয়া চাই) এই চাকুরীর প্রার্থী 
হইতে পারিবে। দেশীয় রাজ্যের মহিলারাও এই চাকুরী পাইবার যৌগ্যা 





বলিয়া বিবেচিত হইবে । যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন পর্য্যন্ত চাকুরীর 


মেয়াদ বলবৎ থাকিবে 1 
অস্ট্রেলিয়ায় জীবন বীমার পরিমাণ 
অস্ট্রেলিয়ার অন্তৰ্গত নিউ সাউথ ওয়েলসে ১০৪০-৪৯ সালে ৪২ হাজার 
'£৭৮টী বীমাপত্রে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ডের সাধারণ জীবন বীমা 
‘করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ১৯৩2-৪০ সালে জীবন বীমার পরিমাণ 


"শতকরা ২০ ভাগ কম হইয়াছে। গড়পড়তায় প্রত্যেক জীবন বীযাপত্রের ' -, 
' মূল্যের ছার হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালে ৩৪১ পাউণ্ড, ১৪৩৯-৪০ সালে ইহার, 


হার ছিল ৩৬০ পাউণ্ড, শিল্প সমন্ধীয় বীমা বিভাগে ১ লক্ষ- ৪৬ হাজার ২৭১, 
খানি বীমাপত্র' বিলি করা হইয়াছে এবং এইরূপ বীমাপত্রের মোট মূল্য 
দাড়াইয়াছে ৬৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫২২ পাউণ্ড। 


সুবিধে কত! 


কলিকাতা ইলেকট্ৰিক দাপুই 


আধিক জগৎ 


ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেক্‌টিক কেৎলি থাকার 
মত স্থবিধে আর কি হতে পারে? চা-খাওয়ার অভ্যাস 
একটি নৈমিত্যিক ব্যাপার--কিস্তু সাধারণ কেৎলিতে 
করে উনোনের পড়ন্ত আঁচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত ' 
_ বিরক্তিকর কাজ | হঠাৎ/কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী 
ফিরে শোবার আগে এক" পেয়ালা চা-ই যখন আপনি 
মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 
এক পেয়ালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে 
পারবেন বাড়ীতে একটি; ইলেক্‌টি ক কেৎলি থাকার 


যত রকমে সম্ভব 
বাড়ীতে 
' ইলেকুটিক ব্যবহার: করুন। 


ঁ 


১২৭৫ 





',বাজলার় ডাকাতির সংখ্যা 

গত ৪ঠা' এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঁদলর বিভিন্ন 
জেলায় ৩৩টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪১ 
সালের জ্রামুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ১ শত ৮৪টি ডাকাতি হইয়াছিল; 
বর্তমান বৎসরের (১৯৪২) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সে ক্ষেত্রে ডাকাতির 
সংখ্যা দাড়াইয়াছে ২ শত ৪৩টি |, 

- তুল প্রেরণ সমস্ত 

বোম্বাই হইতে কাধিয়াবাড়ে রেলন্যাগে অধিক পরিমাণে তুল! প্রেরণ 
বন্ধ করিবার জন্ ট্রান্সপোর্ট বোর্ড রেল কর্তৃপক্ষকে অন্থরোধ জানাইয়াছেন। 
ট্রান্সপোর্ট বোর্ড জানাইয়াছেন যে, এই তুলা নৌকায় বা গরুর গাড়ীতে 
পঠান যায়। 

কলিকাত! ও সহরতলীতে আট! ও ময়দার মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকারের প্রধান কণ্টে!লার কলিকাতা ও সহরতলীতে নিম্নলিখিত 
দরে গত ১৭ই এপ্রিল আটা ও ময়দার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন 2 


লাল আটা পাইকারী প্রতিমণ--৯%০.আনা, খুচরা প্রতিমণ--=॥০ আনা ও 


খুচরা প্রতি সের-৩৭॥০ পাই ; .সাদা আটা পাইকারী প্রতি মণ--৪1%০ 
আনা,থুচরা প্রতি মপ--৯৬ খুচরা প্রতি সের__০১০।০ পাই? লাল চান্দৌসী 
আটা. পাইকারী প্রতি মণ-_৯১ খুচরা প্রতি, ম-__৯:/০ আনা, খুচরা প্রতি 
সের-_-১১০।০ পাই.) ৩নং ময়দা পাইকারী প্রতি মণ-_-৮॥০ আনা, খুচরা 
প্রতি মণ--৯/৮০ আনা, খুচরা প্রতি সের-_৪৯ পাই । ৯ 

ইটালী এবং ফ্রান্সে জমির সারের অভাব .... 
উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রতি মাসে গড়পড়তায় ফ্রান্সের বন্দরসমূহে 


> লক্ষ টন চুণ এবং সোডা জাতীয় সার আমদানী হুইত। কিন্ত বর্তমানে 
ফ্রান্সে ইহার অর্দ্ধেকের বেশী সার আসিবার সম্ভাবনা নাই। ইটালীতে 
বৎসরে গড়পভতায় ৮ লক্ষ টন চুণ এবং সোডা জাতীয় সার আমদানী হইত, 
এখন ইহার বেশীর ভাগ জার্মানীতে যাইতেছে । 














|) 







5২৭৬ * আধিক জগৎ. [২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ 


ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ ৰ 

১৯৩৯-৭০ লালে ভারতে ৪৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। | 
ইহার মধ্যে আসাম প্রদেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৫ কোটী | 
"৩০ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ ভারতের মোট চা উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ। 
উত্তর-তারতে এবং দক্ষিণ-ভারতে আলোচ্য “বৎসরের 'ভারতে উৎপাদিত (| 
যোট চায়ের মধ্যে ষখাক্রমে শতকরা ২৭ ভাগ এবং ১৭ .ভাগ নটি রর 
হুইয়াছে। নু 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন রেকড“উৎপাঁদন হাস , | 
সমরোপকরণ বোর্ডের এক আদেশ অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন | 
রেকর্ডের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ হাস করা ফইবে। : 








সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 






মহীশুর রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার খতিয়ান সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ |: 
১৯৪০-৪১ সালে মচীশূর রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প 'কার্যে রত ৩২ হাজার [ | ২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্রীট, হাটখোলা, কলিকাত| ly. 
৩৮১ জন শ্রমিক বিভিন্ন হুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে এবং ইছার ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ TAR হরি হাসিল সপ পা ১০ 


'তাহারা হ লক্ষ৭৯ হাজার ১০ টাকা পাইয়াছে। - ১৯৩৯-৪০ ‘সালে এইরূপ. টি" * আচার্য প্রফ লজ প্রতিষ্ঠি 
ছর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৮৫২টী এবই.এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 'পরিমাণ | 
দীড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ১০৪ টাকা? আলোচ্য বৎসরে শ্রমিকদের | না- 
মধ্যে দুর্ঘটনার মোট ২ হাজার ৮৬৪টা,কোলার স্বর্ণ খনিতে: হইয়াছে, এবং প্র কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
ইছার ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লক্ষ.৬৪-হীজাঁর ৩৯৪ টাকা দিতে হইয়াছে। ? হা বিশেষজাগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 
১০৪০-৪১সালে দুর্ঘটনার ফলে ৪২ অনৈর মৃত্যু হইয়াছে. - ' | কারখানার কার্য্যপ্র রা 
বরোদ। রাজ্যের বিভিন্ন শিপ সম্প্রসারণ : তায লব বিভাগের at Nd Tree EE 
A: .', ভারত, সররারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার,.নাড়াঞ্জোলের 
১৯৩৪-৪০ সালে বরোদ! রাজ্যের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান ৮,৩১২'৮ কুমার দেবেআ্ছলাল খাঁ. কর্তৃক, ও সমপ্রতি, পরিদর্শন 
কিলোওয়াট বিদ্যুত শক্তি সরবরাহ "করিয়াছে; পুর্ব বৎসরে ৭ হাজার Hl রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। 
৪৬৩ কিলোওয়াট বিদ্যুত শক্তি সরবরাহ! করা হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ 'সালে | b L চট চ 
£৫,০৭,৩১২-৫৫৬ ইউনিট বিছ্যুত যোগান দেওয়া” হইয়াছিল, পূৰ্ব্ব বৎসরে ly " 
, এইরূপ বিছ্যুত,সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৫০,৪৪,৯৫০, ৪২ ইউনিট। আলোচ্য | 
বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা সেচকার্য্যের জন্ত মঞ্চুর করা হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ces 
২১ হাজার ৮ টন মাল পোর্টওখায় উঠান এবং নামান হইয়াছিল; পূর্ব চা 
বৎসরে এইরূপ মালের পরিমাণ ছিল ১০ হার ৯৫৪ টন। বরোদা রাজ্যে টু 
আলোচ্য বৎসরে ২০ হাজার ৮৮৮টা টেলিফোনে বার্তা আদান প্রদান করা (| 
হইয়াছিল ; পুর্ব বৎসরে এইরূপ টেলিফোন বার্ভার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার 


. ০৫টী। 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কীচামাল সংগ্রহ . f} ET 5 
যার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে বল্লাইট, ক্রোমাইট,. রবার এবং অভ্র ধর... রিয়াল প্রপার্টি লিঃ মা 
বাজিল হইতে ম্যানগেনি, শপ এবং অন্তাত আঁশযুক্ত কাচাঁাল মেস্কিকো (| গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে (|: 
হইতে ; তামা, সীসা, দস্তা পেরু হইতে ; টিন বলিভিয়া হইতে এবং প্রেটিনমি আজীবন নামায় _১৬, মেয়াদী-বীমায়_১৪- 
কলম্বো হইতে আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।'' বলিভিয়া পৃথিবীর 8 '_' .... ম্যানেজিং ডিরেক্টর : .&: 
মধ্যে টিন উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের ||. EEE OE অমর ক্রষ্চ ঘোষ 


পৃথিবীর মোট ১ লক্ষ ৮১ হাজার টন টিন উৎপাদনের মধ্যে বন্লিভিয়ায় 1 55৬, বিবেকানন্দ রোড, ‘ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, রর 
ইসা (কলিকাতা ) এরিয়া | 













২৭ হার টন উৎপাদিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রবার এরং (| ! কালাকাতা | 

রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্কতিম রবার উৎপাদনের অন্ত ১০ কোটি ক ও ক 

পাউণ্ড ব্যয়ে কারখানা স্থাপন করিতেছে। এই সকল কাঁরধানায় ৪.লক্ষ টন | 

সিম রবার বৎসরে উৎপাদিত হইবে। বাজিলে ১৫ কোটা টন বঙ্গাইট || এ 

উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাজিল হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ প্রচুর | 

পরিমাণে বল্পাইট পাইবে। | 

আফগানিস্তানে চিনির উৎপাদন |) 

১৯৪১ সালে আফগানিস্তানের অন্তর্গত বাগলানের সরকারী চিনির | 

কারখানায় ৪৫ হাজার বস্তা চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। 


হায়দ্রাবাদে তুলা গবেষণাকেন্দ স্থাপন : 

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে তুলা সম্বন্ধে গবেষণা || 
চালাইবার অন্ত যে [তুলা গবেষণাকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই গবেষণা || 
সমিতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লঙ্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপর করিবার অন্ত পরীক্ষা- | 
মুলক ভাবে চেষ্টা, করিবে । 









১২১ ্‌ 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সদ শতকরা ৩২. 
- 7: - টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! .ফিক্সড,. 
* ' ডিপজিট ৬'মাস ,বা তুৰ ; সুদ শতকরা . 
৩]০. টাঁকা হইতে ৫২ টাকা পর্যস্ত। উপযুক্ত 
পিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া "হয়। 
ত্রাঞ্চ_কলেজ ষ্্ীট, খিদ্বিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান ।' 
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২৭শে এপ্রিল,.১৯৪২ ] 


কেরোসিন ও পেলের দর 


ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ১৬ই 
এপ্রিল হইতে কেরোসিন ও পে্রলের দর কিছু বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। ১৯৪২ 
সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এইরূপ দর বলবৎ থাকিবে । কেরোসিন ও 
পেলের দর .এই ব্যবস্থান্যায়ী .নিয়রূপ হারে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে__ 
কেরোসিন ( উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ) একত্রে ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন ( এক ইম্পিরিয়াল 
গ্যালনে প্রায় € সের )--৪%৯ পাই, প্রত্যেক টিন__৪৪৩/৩ পাই, ২৬ আউন্স 
বোতলের এক বোতল--এ০ আনা ; কেরোসিন (নিকট শ্রেণীর ) একত্রে 
৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন-_৩%০ আনা ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালনের প্রতি টিন_-81৬ 





আধিক জগৎ. “ 


রক 
, 9২৭০ 


পাই ; ২৪ আউন্স বোতলের প্রতি রোলন-_”৯ পাই । . পেট্রল প্রতি গাঁলন 
(প্রাদেশিক বিক্রয় কর বাদ দিয়া ) ১%/৬ পাই।. 


যুদ্ধোত্তর কালে বেকার সমস্ত! 
সম্প্রতি লণ্ডনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের বিশেষ কমিটীর একটা সভা 
অনুষ্ঠিত হষয়াছে। এই সভায় যুদ্ধোত্তর কালে কিভাবে অর্থনৈতিক জীবন 
পুনর্গঠিত হইবে তৎসম্বদ্ধে আলোচনা হয়। শ্রমিক দগ্তরের অস্থায়ী ডিরেক্টর 
বলেন যে যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীতে ১৫ হইতে ২০ কোটা লোক বেকার 
হুইয়া পড়িবে | এইরূপ অবস্থার কিভাবে প্রতিকার করা যাইবে তাহাই 
বিরাট সমন্তা হইয়া দঁড়াইবে। ১ রি 


সপ 








হি 


( আহে এ 
দি ভারতকে বহিঃশক্রর আক্রমন প্রতিহত করার উপযুক্ত 
১ সম্মত বিবরণ গেম আধিদসে পাওয়া হয়ঃ 








সৈন্যবাহিনী, নৌবা 

বা 
করে তুলছে! 
HR 458 


১২৭৮ আধিক জগৎ. [ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ , 


বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সি লস 
১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে বৎশর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের বাংলা: ইভ হুহ্ঞলসা ক ৃ 
দেশের সমবায় আন্দোলনের, বাধিক, কার্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত [| কোম্পানী লিমিটেড 
হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে সকল শ্রেণীর সমবায় সমিতির সংখ্যা হেড অফিস-_১০নং কাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
দাড়াইয়াছে ৪০ হাজার এবং সত্য সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার। পূর্ব্ব বৎসরে সাময়িক অফিস__আচার্য্য জেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 


এইরূপ সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৪ শত্‌ এবং সত্য সংখ্যা. সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 
































১১ লক্ষ [৪২ হাজার। এই চুসকল সমিতিগুলির .কার্য্যকরী মূলধন ১৯৪০ ০ বৈশিষ্ট্য 
৪০ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে ক্রধিখপদান সমবায় সমিতি- 
গুলিতে সভ্যদের খণের পরিমাপ হইতেছে ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ ৬১ হাজার র স্বল্প খরচের হার ১ £ ৮7 ূ 
টাকা এবং অক্কযিখণদান সমিতিসমূহে সভ্যদের খপের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে | (Schemes) | 

" ELS 
৯১ ভাগ খণ পাওনা আছে) অন্কধিধণদান সমিতিসমূহের পাওনার হার [ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন। ০ lh 
হইতেছে শতকরা ১১৪ ভাগ। ক্বষিধণদান সমিতিসমূহে ১৯৪১ সালে জল নল চল চল 
আমানত টাকার পরিমাণ হইতেছে ২৪ লক্ষ ৫০. হাজার টাকা |! 
লোকে আমানত রাখিয়াছে। অক্কযিধখণদান 'সমিতিসমৃহে আলোচ্য I দি Sh নানক অব Rs রি 
বৎসরে আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা | 
এবং এই সকল সমিতি গুলিতে যাহারা সত্য নছে তাহাদের মোট আমানতের { কলিকাতা অফিস ঃ 

১৩ নং ডেভিড জোসেফ লেন, ফোনঃ ক্যাল ৩৮৪৩ 

ব্যাঙ্ুলির সংখ্যা হইতেছে ১৮৪টা এবং ইহাতে অংশীঘারদের প্রদত্ত যুলধনের জরা ভি ভি 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । এই সকল ব্যাঙ্কের || আমানত করিয়া বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ করুন 
কাধ্যকরী মূলধন ২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাক! হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে এই | 

শাখাসমূহ ' |. সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। দু 
কমিয়াছে, কিন্তু চলিত আমানতের টাকার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি টু বাংল! ও বর্দেশের প্রধান | ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোলা হুইয়াছে। 
পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইতেছে ১২১টী এবং ছি ব্যবসা কেন্দ্রে স্থাপিত 81৮7 

> এ লু == 
সমিতি ছিল ৩০ হাজার ৩২১টা। আলোচ্য বৎসরে যে সকল নূতন শাখা- লস 
সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শন্ত উৎপাদনের সাহায্যকল্পে খণদান ৪ 
সমিতিসমূহের সংখ্যা ২ হাজার ৫৯৪টা। প্রাদেশিক ও কেন্্ীয় ব্যাক্কগুলির &. 

é হেড ডড অফিস-_২২ নং ষ্্যাণ্ড রোড, 
টাকা হইতে হাস পাইয়া ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার হইয়াছে। ১৯৪১ & (ক্রাইভঘাট স্ট্রীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
সালে এই সকল সমিতিগুলিকে ধণর্দান করিবার জন্ত ৫০ লক্ষ €০ হাঁজার £ কলিকাত। ৷ 
টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, ৬১ লক্ষ টাকা .ধণ আদায় হইয়াছে এবং ৩ কোটি ৩২ ' 
ভাবে যে সকল লোককে খপপ্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে 
৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাক! । ইহার মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগ অনাদ্রায়ী আছে ; 
পুর্ব্ব বৎসরে অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ ছিল ধণের শতকরা ৮৮৬ ভাপ! প্রি 
খণ দেওয়া হইয়াছিল এবং প্র ধরণের পরিমাণ > লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। জমি (এ 
বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি গত ৬৭ বৎসরে যে খণদান করিয়াছে তাহার পরিমাণ 
হইতেছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। অক্ুষি খণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার জন। আলোচ্য বৎসরে ১০টী শিল্প সমবাক্স 
সমিতি এবং ৩৫৪টা তত্তবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে ।- - 

বাংল! দেশের শিল্পসম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটী 
করিবার জন্ত এবং এই সকল শিল্পরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারকে 
যথাযথ পরামর্শদানের নিমিত্ত ভারতীয় এবং বৃটেনের ভারতম্থ শিল্পসমূহের 
প্রতিনিধিদের লইয়া একটী ক্ষুদ্র শিল্প পরামর্শদাতা কমিটী গঠিত হইয়াছে। 
স্টাতে্গ এই কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। কমিটীর অন্তান্ত 
সভ্যগণের নাম হইতেছে :__মিঃ জে এইচ বার্ডার, মিঃ ডবল, এ এয ওয়াকার, 
এ এইচ বিশূপ, মিঃ ভি প্লাডিং, মিঃ আর ডু মেলোর, মিঃ জে ডবল, ফরেষ্টার, 


কোটী 
সালের ২১ কোটা ২৮ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৪১ সালে ২১ রিলিভার 5: উদার বীৰা ন 
& কোটী ৪৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা । ক্ষিধধণদান সমিতিগুলির শতকরা 
এবং ইহার শতকরা ৫& ভাগ যাহারা সমিতির সত্য নহে এমন 
(কলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং হাউসের মেম্বর ) 
পরিমাণ ঈড়াইয়াছে ২ কোটা ৭৬ লক্ষ টাকা । ১৯৪১ সালে প্রাদেশিক. 
[| হেড অফিস-_ চট্টগ্রাম | স্থায়ী আমানতের সুদ ৪২ হইতে ৭২ | 

সকল ব্যাঙ্কে স্থায়ী! আমানতের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা | 
ইহার শাখা সমিতিগুলির সংখ্যা ৩৪ হাজার ১৬২টী ; পূর্ব বৎসরে এরূপ শাখা- বি. ৭1 ও জেনারেল ম্য 4০8 LEU হা 
ক্ষণ এবং আমানতের পরিমাণ - ১৯৪০ সালের ১ কোটি ৫৫ লক্ষ. ১ হাজার { 
লক্ষ ৫*হাজার টাকা এখনও অনাদায়ী আছে। সমিতিসমূহ হইতে ব্যক্তিগত- 
১৯৪১ সালে ‘টী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে ৩০৪.জনকে 8 
€টী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে ৬১৪টী হইয়াছে এবং ইহাদের সভ্যসংখ্যা 

কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের কাধ্যাবলীর সমন্বয় সাধন 
বাংলা সরকারের বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এইচ এস 
মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ এম এ ইম্পাহানী ও মিঃ এব এৰ ইল্পাছানী। 





এপ্রিল, ১৯৪২ ] 


আধিক জগৎ 











পুত পশ্রিভন্ত্ 

দানাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের মুলকথা-_্রীননীমাধব 
রী এঘ-এ। প্রাপ্তিস্থান--ডি এম্‌ লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিশ ই্রীট, 
কাতা! মূল্য দুই টাকা। 

আলোচ্য গ্রন্থধানি বিশ্ববিশ্ৰুত মনীষী জে ছে রুশোর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 
ট্রাক সোস্তাল”এর বাঙ্গলা অনুবাদ । মূল ফরাপী হইতে রুশোর এই 
শনির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন ছিল বছ্‌কাল আগেই। 
৷ হউক্‌ ননীমাধব বাবুর প্রচেষ্টায় আমরা রুশোর “সামাজিক চুক্তি”র 
[খণ্ড পাইলাম । দ্বিতীয় খণ্ডও পরে প্রকাশিত হুইবে বলিয়া লেখক 
1 জানাইয়াছেন। বাঙ্গলার অনুবাদ সাহিত্য বড় দীন--বিশেষ করিয়া 
্ন তাষার 'ক্লাসিকৃস্‌ত এর স্বাদ আমাদের একরূপ নাই বলিলেই চলে। 
মাধব বাবু এই কারণে বাঙ্গলা ভাবা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের. উন্নতিকামী 
রই সক্কৃতজ্ঞ প্রশংসার অধিকারী । 


স্তকের প্রারস্তে শোর এক সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও হার রচিত 


সম্পর্কে মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। রুশোর আবির্ভাব এক যুগ- 
পূর্ব্বক্ষণে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশ দেশাস্তরে ব্যবসা-বাণিক্র্যের 
প্রসার এবং শিল্পের দ্রুত স্ফীতি ও উন্নতির ফলে সমার্জ এমন 

[য় আসিয়া! দাড়াইল যখন উহাকে আর সামস্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে 
1 রাখ! সম্ভবপর নছে। পমাজজব্যবস্থার অন্তনূক্ত এই স্ববিরোধী সংঘাতে র 


ংসা হইল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্নবে। দেখা দিল আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যুগ। 


হইল এক নূতন সমাজ ও নুতন সত্যতা । এত বড় ধিপ্রবাত্মক আন্দোলনের 
মেদিন ধাহাদের চিন্তাধারা ইন্ধন জোগাইয়াছিল, রুশো তাহাদেরই 
১ম | কুশোর সোল্তাল কনড্রা্ট-এ সর্বপ্রথম অকুণ্ঠ চিত্তে জনগণের 
এর অধিকার দাবী করা হইল-_-তাহারই গ্রন্থে পরবর্তী ফরাসী বিপ্লবের 
J, মৈত্রী ও স্বাধীনতার” মূলমন্ত্র প্রচার করা হইল। রুশো যেন ফরাসী 
তথা আধুনিক যন্ত্রশিল্প যুগের ভাবধারার ভগীরথ। দেশে দেশে 
গালিক সঙ্কীর্ণত৷ ভাঙ্গিয়া গেল। অবাধ প্রতিযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য 
প্রচারিত ও প্রতিপালিত হইল । রুশো ছিলেন এই “laissez faire” 
,চারক--ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদের অগ্রদূত | 

যে পরবর্তী যুগে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও গবেষণার 
[শোর বহু মতামত আজ অগ্রান্থ হইয়াছে। রুশোর যে মূল গ্রতিপাত্ত 
াৎ চুক্তিবদ্ধ হইয়া সমাজ গড়িবার পূর্বে স্বয়ংস্বতস্ত্র ও সম্পূর্নস্বাধীন 
দিম মাস্থষের যে কল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, আজ্র তাহা কল্পনা 
/ই পরিগপিত। মানুষ প্রথম হইতেই যুখবন্ধ জীব, তাহার পূর্বরপুকষের 
*০p0id apes) মত সেও কোন কালেই একক ও অপরনিরপেক্ষ ছিল 
শোর ,দান ইহা [সত্বেও ম্লান হইবার নহে । মনুষ্য সমাজের এক 
পী র্বপাস্তরের ইতিহাসের অন্ততম নিয়ামক হিসাবে তিনি চিরম্মরণীয় 
খাকিবেন। 

নীমাধববাবুর অনুবাদ চমৎকার হইয়াছে। তাহার ভাবা প্রাঞ্জল । 
র ভঙ্গীগু বেশ। অনূদিত প্রস্থ পড়িতেছি বলিয়া মনেই হয় না। 
নেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বীধাই.ভাল। 

ূ শ্রীবতীজ্্নাথ ভট্টাচার্য্য 


স্বদেশ হইতে ভারতে মণি-অডণর প্রেরণের সংখয। 
৪০-৪১ সালে ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ৬১.লক্ষ টাকার মণি- 

যা | বিদেশী মুদ্রার যে সকল মণি-অডরসমৃছারক্ষদেশ, সিংহল, 
শরতস্থ পর্ভ,গীত্জ উপনিবেশ, এডেন এবং অন্তান্ত কয়েকটা দেশের 
| কননিময় করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার 
গার টাকার পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ । 


শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী 


'২লা শিল্পে বিশেষজ্ঞ প্রযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুবী সম্প্রতি এসিষ্টেণ্ট 
, ! প্ল্যানিং অফিপর নিধুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী -মার্কিণ যুক্ত- 
' * প্রকাশিত “হাগুবুক অন মাইকা” নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। 
' ৪১ সালে কলিকাতার সমর সরঞ্জাম উৎপাদন (মিউনিশন 
ন) বিভাগের গ্যসিষ্টেন্ট ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেলের পাসে? স্তাল 

| রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

















ইউনাইটেড আমর && ইঞ্জিনিয়ারিং 
ওয়ার্কমূ লিমিটেড 


কারখানা! $ বেলুড় ২ 
ম্যানুফ্যাকৃচারাস” অব £ 


8০ 2 
৫ 





চিলি এজেন্টস্‌ £ ইউনাইটেড, ট্রেডিং কর্পোরেশন 


ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 






ভে আদায়ীকৃত মূলধন ও ডিপজিট সমন্বিত বাঙ্গালী 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাধ্য কবিবার 
ূ জন্থ রিজার্ভ ব্যাস্ক,অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 





প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক। 


ফা ট্রনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 









রেজিঃ অফিস :__কুমিল্ল। স্থাপিত_-১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মুলধন EE ৫০১০০১০০০১২ টাকা 
বিলিকৃত টি ২৫১০০১০০০২ টাক! 
oe ২৫০০১৯০০০২২ টাকা 
আৱ রাকত মূলধন a Ss কলসহ) ১৩,৫৬,০০০ টাকা 
শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট প্রাপ্য ' ১১,৪৪,০০০ টাকা 
রিজার্ভ ফণ্ড cee, ৭,৩৭,০০০ টাকার উপর 
ডিপজিট ce. * ২৪২২১০০১০০০ টাকার উপর 
কাৰ্য্যকরী মুলধন, 228" «5 - ২১৮৯) ০০ ,০০০২ টাকার- উপর 






( অডিট, HEA GON CLE) 


বা্গালী-পরিচালিত রহত্তম ব্যাঙ্ক | 


১০, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট ) 
অপর শাখাসমূহ £_ 

১। বরিশাল ৬। চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটা ১৬ । নওগাও 

২। ব্রাহ্মণবাডিয়া ৭। ঢাকা ১২। জোরহাট  ১৭। পাবনা 

৩। ভৈরববাজার ৮। ডিক্রগভ ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার 

৪1 বক্সিরহাট Aes ১৪ । নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 

৫1 চাদ ০ | ধুবডী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্থৃকিয়া 

EE ডাঃ এস বি দত্ত এম, এ; বি, এল। পি এইচ ভি (ইকন) লগ্ুন; 
এট-ল। 





কলিকাতা অফিস 
২২৫, bls EAE ১৩৯বি, রপা রোড । 
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প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন 

গত ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেম্দ কোম্পানীজ এসো- 
সিয়েশনের (প্রভিডেন্ট, বীমা কোম্পানী সমিতির ): বার্ষিক অধিবেশনে 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কৰ্ম্মকৰ্তৃমপ্ুলী গঠিত হইয়াছে ; প্রেসিডেন্ট__ 
শ্রীবুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জি ( বেকন ), ডেপুটি প্রেলিডেণ্ট_-মিঃ ভি রাজা- 
গোপাল ( সালেম ), সেক্রেটারী-_প্রীযুক্ত লালমোহন সিংহ ( আইডিয়াল ) 
. - এসিষ্্যাপ্ট সেক্রেটারী--মিঃ এইচ ভট্টাচার্য্য (ডেণ্টা ), কাধ্যনির্বাহুক সমিতির 
সদস্তগণ__মিঃ পি কে মুখার্জির ( ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল ), মিঃ জে এন ব্যানার্জি 
(ডায়মণ্ড জুবিলী,), মিঃ পি মণ্ডল ( ভারত গৌরব ) ও মিঃ ভি এন্‌ চাটার্জি 
(উইগুসর ), মিঃ টি এন্‌ ঘোষ ( ইগ্ডাহরযাল এণ্ড প্রভিডেণ্ট ) | 

বাঙ্গলায় নন যৌথ কোম্পানী 
গ্রেট ইত্ডিস্া গ্রাম নেভিগেশান কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ মহে 


'লাল কুণু। রেঞিষ্টার্ড অফিয়-৯, রয়েল একচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা। টু 


অমুমোদ্তি মূলধন € কৌটি টাকা] ব্যসা- সামার ' ও অন্ান্ত বাষ্ট্চালিত 
নৌযান ক্রয়’ নিৰ্ম্মাণ, ভাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ । 
ইষ্ট বাস্থরিয়া কোলিয়ারী কোং .লি:_ডিরেক্টর মি; এ জে চন্চনী। 
রেছিষ্টার্ড অফিস-__&৪, এরা ষ্্রী, কলিকাতা । অন্গমোদিন মূলধন ২ লক্ষ 
টাক! । ব্যবসা- কয়লার খনি পরিচালনা ও কোক্‌'কয়লা, প্রস্তুতের কাজ । 
ইষ্টার্ণ ইঞ্জিলীয়ারিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ এ জে 
চন্চনী। রেজিষ্টার্ড অফিস--ং৪, এরা প্রা, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন ২ লক্ষ টাকা । ব্যবস৷--যেকানিক্যাল, মোটর ও ইলেকটি,ক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং। র্ 
“ ভূবনমোহন জা এণ্ড সন্ধা লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ এস সিসাহা। 
রেজিষ্টার্ভ অফিস_ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-_ঠাতে বোনা ধুতি, শাড়ি প্রভৃতি বস্তের কাজকারবার। ... . 
' ভুবনমোহন সাহ। এণ্ড সন্দ (বস্তু) লিঃঁ_ ডিরেক্টর মিঃ এস সি সাহা। 
রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস-_নারায়ণগুঞ্, ডাকা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাঁকা। 
০9৮ যুতি, শাড়ি ও অনন্ত পরিধেয় বস রয় বিক্রয়ের কারবার। 


একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দরদ নেতিগেশন 


-_ গ্কোং ভিন 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্ধ্যে, 
ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । 


ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিয় ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন-- 
কলিকাতা ম্যানেজার 










. দালয়া টেলারিং কোং লিঃ_ডিরেষ্টর মিঃ 


মুলধন ৫০ হাজার টাকা । . ব্যবসা--লৌহ_ও পিত্ত প্রস্তুতের কারবার খা 


i (= =U লিনশস্বিচভত ভুত ! 
রী লু 


{|| রবী, রাগাখাট, 
i তত 
pl rl রাহ 


৫, গ্রীক ie রো, le Nie নে | | | | মা লুচী ও নিমাররাই। 























শ্রীপতি মুখার্জি | 
রেজিস্টার্ড অফিস__২৭৫, বৌবাজার ট্রিট, কলিকাতা | অনুযোদিত মূলধন, 
.১ লক্ষ টাকা । স্তি ও পশমি বস্ত্রাদির ছাটকাট প্রভৃতি টেলারিং-এর কাজ |. 
'মিলস্‌ কর্পোরেশন লিঃ_ভিরেক্টর মিঃ শিবচন্ত্র দাশ। রেজিস্টার্ড. 
অফিসন_-১৯২, নস্করপাড়াবাই লেন, কাস্বন্দিয়া, হাওড়া । অহথমোদিত মূলধন" 
২ কোটি £০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_পাট, তুলা, শন প্রভৃতি হইতে হুতা প্রস্তুত। ', 
নান্‌ ইষ্টেটস্‌ লি:ডিরের মিঃ জুবলচন্্র নান। রেজিস্টার্ড অফিস__. 
৭; 'বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা 
ব্যবসাঁ-সম্পত্তি ও ইমারত ক্রয়।  ** 

‘হাওড়া আয়রণ এণ্ড প্রীল ওয়ার্কস, EEE বিঞজলী- 
কুমার মুখার্জি । রেজিষ্টার অফিস--২২, রামলাল মুখার্জি লেন, কলিকাতা |. 
"অমুমোদ্নিত মূলধন > লক্ষ টাক]: শকযকতিইস্বাত ও লৌছের কারখানা । 

বেঙ্গল মেশিনারী . কপেণরেশন, _লি:_ডিরেক্টর মিঃ জ্যোতীশচন্দর- 
পাল।. রেহিষ্টার্ড অফিস__-৯, নিউ ট্যাংরা রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত. 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ ্‌ | 

দি 5 উর নি 
শতকরা বার্ষিক ৯০২ টাকা। বজলী রজলিয়ট টী কোং লি:_ গত. { 
৩১শে ডিসেম্বর, পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বািক ৪০২ টাকা। 
ফাসকোয়া টা কোং লিঃ গত ৩১শে ডিসেম্বর, পর্য্যপ্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা 'বাধিক ৯২ টাকা। মাইসোর সিল্ক ফিলেচাস” 
লিড ভিত মাসের হিসাবে , শতকরা বাধিক ৫২. ৃ 
টাকা।, বন্ধে ইলেকটি,ক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোং লিঃ-গত | 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাষিক ১২২ টাকা ॥ 
" আৰ্য্য টী কোং লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা 'বাধিক ১৭০ আনা । জেসপ, এণ্ড কোং লিঃ_গত ৩১শে 
অক্টোবর পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক. ১২ টাকা | 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লি:__গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক 
BNA bd cs Bs Sh 






.-. এ হেড অফিস-_-২৯ ষ্টাণ্ড রোড. কলিকাতা । 
্যানামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীন 























কলি ১৮১৮ fl 
টেলিগ্রাম--সেফ বশ 


রোহদপুর 













₹ টাকা ও বিনিময় 


: কলিকাঁতা, ২৫শে এপ্রিল ী 
মিয়ার বাজারে -বহুকাপ'যাবৎ যে একটানা শ্বম্থলতার ভাব 
চলিয়া আসিতেছে আলোচ্য সপ্তাহে সেই অবস্থায় বেশ একটু পরিবর্তনের 
মাভাস পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাছে টাকার চাহিদা. পূর্বের .তুলনার 
নৈক বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে'। -'কল টাকার সুদের হার ,শতকরা ১/৯ 
[না পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অবস্ত এই উচ্চহার পরে বলায় রাখা সম্ভর হয় 
ই! তথাপি রিগত কয়েক মাসের অপরিবর্তিত স্বচ্ছপতার বাজারে 
J সপ্তাহের টারার চাহিদা বৃদ্ধিকে উন্নতিন্থচক বলিতেই,হইবে। ; 
আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ট্েজ্ারী বিলের টেশারের 
হ্বানে আবেদনের পরিয়াপ ূ্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত ইন্টার- 
ডিয়েট বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা হাস পাইতে দেখা; ‘যায় 

. বিনিয়য় বাজারের অবস্থায় টনরাহ ও নিক্িয়তার' ভাব দেখা যায়। 
রপ্তানী বিলের আবির্ভাব আদ দৃষ্টিগোচর হয নাই ।' জাহাজ 
সংস্থান সম্পর্কে নিরাপত্তার অতাবই [বিনিময় বাজারের এই মন্দার ভাবের 
প্রধানতম কারণ । 
পে এরি তারি তিন ছলে ফেনী হ কোট টাকার টেলারী ভব 

















৮): ৯১ 


ররিসাপ াড়াইয়াছিল. ২ কোটি ৭২ লক্ষ ২০. হাজার টাকা উক্ত আবেদন- 


নষোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী »লা মে তারিখে 
0 { দিতে হইবে অন্তান্ত সর্ত পূর্ব | 
মু গত" ১৫ই এপ্ৰিল হইতে ২*শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে তিন মাসের 
[দী ইন্টারমিডিয়েট. ট্রেজজারী বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
| দা 22 
| পুর্ব ঘোষিত সর্ত্বাসযারে_ শতকরা, ৯৯1০ আনা দরে তি মাপের 
| ইণ্টারমিডিয়েট ট্রোরী বিল বিক্রয় হইতেছে Yl 
F 1 কি বযাফের সাাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গণ এপি তাবে 
| 1 লঞ্জ শেষ হইয়াছে তাহাতে সর্মগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাপ 
“ড্াইয়াছিল ৩৯৫ কোটি »৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্ডাহে উহার 
ন ছিল'৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভার- 
টা 
হাজার টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিপ: ৪৯ কৌটি ২২ লক্ষ ও 
টাকা। আলোচ্য সম্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় € কোটি ৮৫ দক্ষ 
পরবর্তী যণ্াহে গনমেপ্টকৈ-কোন ধার দেওয়া হয় নাই। - আলোচ্য 
ঠা রিজার্ভ ব্যাক অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দড়াইয়াছে ৪২ 
& ২০ লক্ষ £৩ হাজার টাক). পূর্ববর্তী সপ্াহে উহার পরিমাণ ছিল ৪১ 
1৬ রক্ষার টাকা আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ষে কেন্দ্রীয় 
ফের আমনত্রে পরিমাণ ধঁড়াইয়াছে, € কোটি ৩০ লক্ষ ৪১ হাজার 
নাঃ পূৰ্ববৰ্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার 
| :। আলোচ্য-সপ্তাফছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বচ্গ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক 
ছে আমানতে গম াইাহেখখানথ খক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার 
উজির 


Ps t 








অন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান রুরা ' হইয়াছিল তাহাতে মোট’ আবেদনের রা 


মধ্যে ৯৯০০ আনা ও তদৃদ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯1%৯. পাই দরের { 
1 প্রায় ৬৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি 7 





ই বা আগৰ ত 


মি হইবে। ধাহাদের | 
| - আদায়ী মলধন-- - 
ঢু 

fl 
| 
j 
ঢু 
1 
? 
ঢ 
8 


দিতাম উহাদের ০০৮ 





ও ৪৭ লক্ষ ৪ SEE এবং ২১ TUT 
হাদ্ধার টারা। . 


এ স্গাহে বিনিষ্য বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল: 

১ টেলিঃ ছু . , (প্রতি টাকায়)". ১»শিৎও২ পে 
এ দৰ্শনী ঠ ৯পি৫$ং পে 
ভি এ ৩ মাস ২,১৮০ ১ ২৯ শিং পে 

"ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে). ৩৩২৭ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
ও কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল। 
আলোচি সাহ কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ কারবারে কতকটা 
উন্নতির * লক্ষণ দেখা গেলেও শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণ বিশ্ব বৃদ্ধি 


. পীয় নাই) এবং কোন কোন শেয়ারের দরে সামান্ত চড়তির ভাব পরিলক্ষিত 


হইলেও এইরূপ অবস্থা বেশী সময় বজায় ছিল'না। শেয়ারের ক্রেতাগণ 
অতি-সামান্ত পরিমাণে শেয়ার খরিদ করিয়াছেন। টোকিও এবং ইয়াঁকোহামীক্স 
মিব্রশক্তিবর্গের ' বিমান বোম! নিক্ষেপ করিয়াছে এইরূপ সংবাদ শেয়ার 
বাজারের উপর রা অতুল প্রভাব | বিস্তার BLUR কিন্ত টি 


দি চিটাগং নারি ৪ ঞ& 
দেন ৰ in কোংলদি 


রর হেড অরিন 'ইলেক্টীক. হাউস” তা 























.  সর্বনাহ করিতেছে । 
যথা_ চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, 
এবং . সিরাজগঞ্জ । ' 
নত প্রি সহরেও ঈই কার্যয আরম্ভ করা হইবে । 
eS ২৫১০০ ০০০৯২ 
: (৮০,০০৭১ সুধা আব বিজ) 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য-_২৫২ টাকাঁ। , 
বিপিকৃত মূলধন ++ ১২৯০০০০২ টাকা 
- ১০১৫৫,৯১৭৮৮/* আনা £ 
১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যযস্ত মজুর তহবিল হিলাবে '& 
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত এবং স্থায়ী আমানতের এ 
ৃ .. পরিমাপ. ১,১৬১০০০২ টাকা): । 
লভ্যাংশের পরিমল এরা তা ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 6 
শতকর' ৬1০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬1০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭৪০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে 
শতকরা ৬1০ আনা,।১৯৩৫ সার্ল_-শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৬ সাল 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭, সাল হইতে ১৯৪১ সাঁল-পধ্যস্ত বাৎসরিক 
শতকরা৷ ৬২ টাক! হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 
অতএব শেয়ারের মুল্যের শতকরা ৮০ টাকা লভ্যাংশ 
. দ্বারা ্রত্যর্সিভ, হইয়াছে, 
মূলধনের সত্করা ₹ 2৯ ভাগ বাদালীর-_বর্শচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অবশিষ্ট শেয়ারসমুহের অন্ত বঁালীপরর্থাদের আবেদন অগ্রে 
“বিবেচিত হইবে। “৮. ও 


7 ১২৮২, 


আর্থিক জগৎ, 


i 


[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪ 








জুতা বলা ESTEVE EE পৰিত ন! হওয়ার 
অন্ত শেয়ার বাারে ইহার প্রভাব যে কতদূর স্থায়ী হইবে তাহা ঠিকভাবে 
বলা যায় না। বর্তমান রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি 'শেয়ার বাজারের . 
সর্বত্রই একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া স্ষ্টি করিয়াছে, এবং রা 
সম্কটজনক পটভূমিকায় শেয়ার বাজারের গতি যে কোনদিকে যাইবে তাহা 
কেছই সঠিক বলিতে সক্ষম নহে ।' ব্রহ্ম রণলিনে যুদ্ধের ঘোরালো অবস্থার 
অন্ত শেয়ারের ক্রেতাবিক্রেত1 কেহই কোনক্ূপ কাঁজকারবার করিবার জন্ত 


' বিশেষ ভরসা পাইতেছেন না। যদি বর্তমান যুদ্ধের গতিবিধি মিত্রশক্তি পক্ষের ' 


অনুকূল হয় তাহা হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উন্নতির আশা আছে? 
কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ত আশাপ্রদ হইলেও, এই 
সে নিশ্চয় করিয়া বিন্ধ দা বার দা। 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারের অবস্থা স্থির ভাব পরি-.. 


লক্ষিত হইয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীর কাগজের দর সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর ' কাগজ পুর্ব, ছা ৮৭৮০ আনা হইতে 


বাড়িয়া ৮৮০ “আনায় আসিয়া, ্বাড়াইয়াছে। ., মেয়াদী “খণপত্রসমূহের 
মধ্যে ৩২ টাকা জদের ১৯৪৮-৫২, সালের কাগজ. 28 টাকা, ' ৪৯. টাক] 
দের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৩২. টাকা, ৬২টাকা সুদ্বের ১৯৪৫-৫৫ 


' লালৈর' খণপত্র ১৭৫২ টাকা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬, সালের ডিফেন্স বণ. 
৯৭1৮০ আলা এবং ৩২ টাকা দের ১৯৪৯-৫২. সালের কাগজ ৯৫৮? আনা, : 


হস্তান্তরিত হইয়াছে। | | 
ইঞ্জিনিয়ারিং. 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর বাজার খোলার দিকে ২২০. 


ছিল, কিন্ত পরে ২২৮০ আনায় উঠিয়া পুনরায় ২২৬০ আনায় পড়িয়া 


গিয়াছে। ষ্রীশ করপোরেশন ৯৩৭৮০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়া আবার ১৩/০ 


' আনায় নামিয়াছে। 


A 


 ২ওশে--৯৫প* lL 


এ সপ্তাহে কাপড়ের কল, কয়লার খনি, চা বাগান,. ‘চিনির কল এরই 
কাগজের "কলের শেয়ারের সাধারণ ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। i 


এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে-২_ 


“কোম্পানীর কাগজ '. £. 7. 


৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ, ১৭ই. এপ্রিল--৮৭দ০ ৮৭৪/০ ; ২০শে_- 
৮৭৬৪ ) ,২১শে 7৭৮6 ৮৮৯ ৯২২শে 7৮৮৯ ২৩ুশে--৮৮২ ৮৮৮০ ৫৭. 
সুদের ৰণ (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই এপ্রিল-_-১০৪৮/০ ; ২১শে--১০৪৮%০ ১০৫২ 9 
,২হ*-7১০৫২ 5 5২৩ শে- ১০৫২ | «৭ সুদের ইউ পি বওঁ (১৯৪৪) ১৭ই 
' এপ্রিল-১০৩৭ ৮ ডা সুদের খণ (১৯৫১ -€৪) ২২শে এশ্রিল__৯৪২ | ৩২ 
সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৪) ২১শে' এপ্রিল+-১৭1%* ২২শে-_৯৭%০ | ২৮০ : 
সুদের খপ_(১৯৪৮২) হ৩শে 'এপ্রিল--৯৩২।' ৩২. সুদের. ডিফেন্স খপ 
(১৯৪৯-৫২) ২১শ, এপ্রিল ৯৫ ; 5 ২২শে--৯৫৯.৯৫প ১ ২৩শে--৯৫২ 
৯৫৮০ । এ সুদের খণ (১2৪৭7৫) ২১শে 'এপ্রিল--৯৭০ |!" ৪২ দের. 'খণ, 
(১৯৪৩) ২১শে এপি -:১৫ ১৯০ 3 ২৩শ্ৰে--১০১৮০' | BS সুদের খাপ (১৯৬০- 


৭০) ২১শে এপ্রিল_-১০৩২) ২২শে-এ১১৩২ 5 শে: | টা ই 


কোল্পানীর কাঠা ২২শে' i hula ages ts ! | 
রিজার্ভ ব্যাক ১৫ই ee 5 ২০শে--৯২২ ৯৩২৪, ২১শে-৯৩২ 
৯৪২১ ২২শে-__-৯৩|০ ১. ২৩শে-৯৩২* ই হরি ব্যাঙ্ক 
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:. যুদ্ধকালে টাকা খাটাইবার সুব্যবস্থা 
বিগত এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের আভ্যন্তরীণ নীতিগত বিরা 
“পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের সমক্ষে এই সমন্তার উদ্ভব হইয়া 
যে, বর্তমান মহাসঙ্কটে: কিভাবে টাকা খাটাইলে তাহা সর্ববাপেশ 
“নিরাপদ |, জনৈক “বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এরূপ অভিমত প্রকা 
করিয়াছেন যে--“যুদ্ধকালে সমগ্র গচ্ছিত টাকা পয়সা. গর্ভে র 
করাই. সব্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ।” এই বাক্যের প্রকৃত তাংগপ্য্য ধর 


র করিলে ভুলিতে টাকা খাটানোই বুযার। 


. ইহা সৰ্বববিদিত যে, বড় বড় নগরী এবং উরি সা 
টা কুখনই এবং কোন অবস্থাতেই হাস পাইবার আশ 
,নাই। টাকা খাটাইবার ' বিষয়ে--নিরাপদ এবং নিশ্চিত ৪ 
পন্থা নির্ধারণ করার মধ্যেই প্রকৃত ব্যবসার বুদ্ধির পরিচয় লাভ: 

ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ এস, চ্যাট 
প্রিচালনাধীনে 'কিছুকালু যাব “ল্যাগুট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া 
নামক একটি কোম্পানী 'প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মিঃ. চ্যাটাজ 

রদিন যাবৎ সাফল্যের সহিত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচাল, 
সায়া দেশের সর্বত্র ধ্যাতি লাভ করিয়া দেশবাসীর যে অদ্ধা অজ 
করিতে 'সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে 
ভঁবিশ্তৎ সাফল্‌ ও উন্নতি’ সম্বন্ধ অনায়াসেই “আস্থা স্থাপন ক 
চলে | এই' কোম্পানী ইহাদের সমগ্র সম্পত্তি' প্রথম শ্রেণীর জা 
ক্রয় করাতেই সন্ত করিভেছে। কাজেই' ইহাদের শেয়ার ক্রুয় করি 


পরোক্ষভাবে জমিতেই টাকা খাটানো হইবে। ', 
«গত ১৯৪১. সালের ৩১শে . ডিসেম্বর এই কোম্পানীর যে. প্রৎ 


. অর্ধবার্ষিক কাৰ্য্য শেষ হইয়াছে উহার “উপর শতকরা, ৬. টা. 
.. হারে লভ্যাংশ ( Dividend ) প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকা* 


এই 'ট্রাষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের ' এলাকামধ্যে এবং গরর্ণমেন্ট হাউ 
হইতে মাত্র চারি মাইল পরিধির মধ্যবর্তী স্থানে সহরতলীতে বিস্তী 
জ্রমি সংগ্রহ করিয়াছে। এতত্যতীত সম্প্রতি ইহারা বেনারসে রেলও। 
ষ্টেশন হইতে মাত্র ছয় মাইল এবং গঙ্গাতীর ' হইতে এক মিনিটে 
দুরবর্া স্থানে ইলেকটি,ক আলো-শোভিত প্রশস্ত পাকা. রাজপথে 
পাশ বন্তা বিস্তীর্ণ জমি সংগ্রহ করিয়! তথায় একটি স্বাস্থ্যকর কলো: 
স্থাপনের. উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবন 
করিয়াছেন। ইহাদের এই স্কীমটি যদি সাফল্য লাভ করে, তাং 
হইলে এই ট্রাষ্ট শতকরা- অন্ততঃ ২৫১ টাকা লভ্যাংশ (Dividenc 
ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে, ইহা এ একরূপ অবধারিত | 

. ইহা ছাড়াও এই পাট শতকরা ৩২ টাকা, হইতে ৭২ টাকা পর 
বাক সুদের বিভিন্ন হারে সময়ের. তারতম্য অনুসারে আমানত টাব 
গচ্ছিত. (Fixed Deposit). রাখে । » 


...'যে সকল বিবেচক ব্যক্তি টাকা খাটাইয়া নিশ্চিত লাভা 


'হইতে ইচ্ছক, তাহার! যে অন্তত্র টাকা. ধাটাইবার পুরবাছে ইহাদে 
' বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহা আশা করা যায়: 
এই 'সম্বন্ধে বিস্তারিত, সংবাদ:ও তথ্যাদি জানিতে হইলে ইহাদে; 
হেড অফিস ৫নং সাদার্ণ এভিনিউ কলিকাতা অথব! বেঙ্গল শেয়াঃ 


_ চলিতে পারে। - ঠ হে অহসন্ধান কঃ 


. 
Et 
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কয়লার খনি Tt . চা-বাগান ঃ 
| দান (এ) ২২শে এপ্রিল ১৪৮০ ) ২৩শে--১৭%০] ১ | _নাগাহিলস্‌ ২০শে এশ্রিল--১৬২। আমলুকী ২২শে এপ্রিল ৮০২ | 
- সিমেণ্ট - | এথেলবাড়ী ২২শে, এপ্রিল--১২২। নিউডুয়ার্স (প্রেফ) ২২শে এপ্রিল 


“ভালমিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল--১১০॥০ ; (অভি) ২১শে এপ্রিল ১৪৪০ । থম ২২শে এপ্রিল--৯০। : 
(১৩০ ১৩/০ | রিলায়েন্স ফায়ার বুকস ২০শে এপ্রিল _১১॥০ | ঠ - | 

ঃ কেমিক্যাল ৮০ বি আই করপোরেশন (অ) ২০শে এপ্রিল--৪॥০। রোটাস ইপ্ডাধীজ 
ERAS (প্রেফ) ২১শে এপ্রিল--১০২২ ১০৩২1 (প্রেফ ) ২০শে এপ্রিল--১৩৫২। ' ডানলপ রবার (ফাষ্টপ্রেফ) ২২শে এপ্রিল 











§ পাটকল * এ ১২০৯1 মেদিনীপুর জমিদারী ২৩শে এপ্রিল__৬৫1০ | 
‘ ক্লাইভ (প্রেফ) ১৭ই এপ্রিল--৯৫২। রিলায়েন্স (প্রেফ) ২১শে এপ্রিণ_ ডিবেঞ্চার - 
f° ১৩১০০ ; ২২শে--১৩০ | হে্ীংস (প্রেফ) ২৩শে তিল [ ০ সুদের (১৯৩-৪৭) সালের ডালমিয়! সিমেন্ট ২২শে এশ্রিল--১০৩২ 3 
| | ইঞ্জিনিয়ারিং | < তৰে 2২০ «1০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইও্ডাষ্রীজজ ২২শে এপ্রিল 
J ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই এপ্রিল--২২ ২২/০ ; ২০শে__২২০' "৩৯1 
৯ 5 _২২|০ | 
: | ২২]০ ২২৮০ ২২৪/০ 3 ২১শে--২২|৩০ ২২৮/০ ২২৮০০ ; ২২শে_ “ পাটের বাজার 
$ ২৩শে-২২৪০ ২২৪০০ । ষ্টিলকরপোরেশন (অভি) ১৭ই এপ্রিল কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল 


র্‌ ২০শে--১৩০ ১৩৫৮০ ১৩%০ ১৩৪%০ ) ২১শে ১৩1৮০ ১৩৪০ ; কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই পূর্ব সপ্তাহেব স্তায় 
শে--১৩//* 5. ২৩শেঁঁ-১৩াত ১৩৫০) (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল--৯২২ ১ নৈরাস্তের ভাব লক্ষিত হয়। ইহার কারণ একাধিক। আন্তর্জাতিক বাজারের :' 


উপ ৯২1০] . ''" সঙ্কোচন, মিত্ৰশক্তির উপধুর্ণপরি পরাজয়, বঙ্গোপসাগর ও অন্তান্ত দরিয়ায় 

| রেলপথ .' সামরিক বিপর্যয়ের ঘনঘটা প্রভৃতি কারণ তো রহিয়াছেই ; তদুপরি পাট- 
"মেম সিংহ ভৈরববাজজর রেলওয়ে (গ্যারাটি).২১শে এপ্রিল--১০৫২। ' চাষ অঞ্চলসমূহে আবশ্যক পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও অনুকুল আবহাওয়ার সুযোগে 
0 ক ফলন বেশ সান্তোষলনক হইতেছে,. এইরূপ সংবাদ আসিতেছে। 


y 

ধকল টী RE যিলমালিকগণ পৃর্ববৎ বাক্জার হইতে দুরে সরিয়া রহিয়াছেন। পাট 
পু ইলেক্ট টড টড. . : ক্রয়ের দিকে তাহাদের আদৌ আগ্রহ লক্ষিত হয় না। পাকা বেল বিভাগে 

গোপাল পেপার সই এপ্রিন-১৪২। ষ্টার পেপার ২০শে এপ্রিল : শন জট সি a ভার সৃষ্টি ক | 

9" ?৩৷/০ গরিষেট 8 (অডি) ₹১ে এশ্রিল--১৪৪%০ ১৫৮০ . সপ্তাহের ৯» আনা দরের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে »নং পোর্টার চটের দর 

এ চিনির কল' ১৪।০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। ১৯ নং পোর্টার চটের দরও ২০॥০ আনা 

২বুলাণ্ড ১৭ই এক্রিল-_২৫২ | রাজা ২১শে এপ্রিল ২৫/০ | চম্পারণ হইতে ১৮২ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। 

চি ই এপ্রিল --১৯/০। মারীক্রয়ারী ২০শে এপ্রিল-__-১৫২ |! কাণপুর (প্রেফ) : গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিন্ক্রেয়ার 

পুরি হান betel গপি 5% 1, মারে এগ কোং Ub dss & সময়ের ld সংক্রান্ত বিবরণী দৃষ্টে জানা 


৬ হে ELE 


N : , , 
পা ভারতের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান | 
7 শা 
র্‌ 120 Et 
০১১০ 


রীতি ৯ 





' আজকালকার কার দিনে চোল ডাকাত, নিত 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কৌতর.এস্মচিনিলে প্রস্তুত লোহার শিন্ধুক, আলমারী 
‘ক্যাবিনেট, ক্যামবাজ কং রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 
ঘদি ০৫ (কল) গাঁলাইয়! ফেলে তবুও ইহা খুলিবে না। 


কাটালগের পনি জি, রায় এণ্ড কৌং সা 








5২৮৪" আর্থিক জগৎ [ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ 


ব/ঘ, সকল অঞ্চলেই ভাল আবহাওয়া দেখ! যাইতেছে এবং পাটের ফলন বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ--৬৮০ ; পাটনাই চাউল প্রতি মণ--৮২ ট মে 












সস্বোষজনক হুইতেছে। ১৯৪০ সালের-হিসাবে ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৮ই 

এপ্রিল (১৯৪২) তারিখ পূর্য্যস্ত বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ জমিতৈ পাট বোনা! 

হুচ্য়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল £__নারায়ণগঞ্জ--গতবার ৯'আনা 9 এবার 

- ..২৮-আন!। চাদপুর--গতবার ৩২ আন] এবার ৩০ আনা। চৌমোহানী 

৯পতবার ঈ-আনা » পাই ; , এবার ২৪ আন্] | ; আশুগঞ্জ _-গতবার' সামান্ত 

* ঘরার,.২৪ আনা । আখাউড়া নগতবাৰ ৪ মানা. গাই) এবার ২৪ আন 

a খিলদামপাড়া--গতবার্‌ ৯ আনা; এবার ৩২ আন্না! এলাশিন__গতরার 

এ আনা ৬ পাই; এবার ২৫ আল্লা। সরিষাবাভী__গতবার ৩ আন! ; এবার 

১৯ আনা।. ময়মনসিংহ--গতবার ৮ আনা? এবার ২০ আনা । সিরাজগঞ্জ 
গতবার ৪ আনা এবার ১৮ আনা | _তাঙগুরা--গতবার ৪ আলা ও পাই ; 


এবার ১৮: আনা । 
তুলা ও কাপড় 
: কলিকাতা, ২৫শে এন 


: রোস্বাইএর তুলার বাজারে দারুণ মন্দার ভাব/'লক্ষিত হয়। তুলার দর 
দ্রুত নামিয়া পডিয়াছে। বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর 1১৪৩২ টাকা পর্য্যন্ত 
হাস, পাইতে দেখা গিয়াছে। সোগার বান্ধারের অবনতিও তুলার বাঞ্জারের 
উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। , দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ব্রহ্গদেশী হইতে. 
যুদ্ধগংক্রাস্ত সংবাদ আসিলেও আপাততঃ বাজারের অবস্থায় উন্নতি ঘটিবার 

এ সম্ভাবনা নাই ।. ভারতীয় কাপডের রুলগুলির চাহিদার উপর ভূরসা করিয়া) 
নিশ্চিন্ত থাকিবার মত্‌ অবস্থা আর নাই।, এক কথায়, তুলার রাদ্ধারের. 
অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্তজননক | . | 

%* কুলিকাত্ার কাপড়ের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। . কাজকাররার 
যৎ্পামাক্ছ হইয়াছে । , বাজারে উৎসাহ উদ্যমেরস্একাস্ত অড়াব . লক্ষিত হয়।; 

তুলা ও হতোর দর লুসি লাওয়। সত্বেও কাপড়ের বাজারে আশার ভাব দেখ!” 


যায় না। 
সোথা ও রূপা 


f কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোণার বাল্পারের অবস্থায় অনেকটা স্থির ' 


ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। বোষ্বাইয়ে : প্রতি তরি রেডি লোণার 'দর-. 
দ্রাড়াইয়াছে ৪৮০০ আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি 
সোণার দর হইতেছে ৪৯২ টাকা | বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ২৭৮৮০ আনায় 
'বিকিকিনি হইয়াছে। . কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা সোণা ৪৯২ টাকা, 


প্রতি ভরি বড়ালবার ৪৮৮৩৭ আনা এবং প্রৃতিটী, গিনি -৩৭।%০ আনায় ক্রয়; 


বিক্রয় হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ 
অপরিবর্তিত রহিয়াছে। | পা 


ক এ সপ্তাহে বোদ্বাইয়ে রূপার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা. যায় 
নাই। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৮২1০ আনায় ক্রয় .ব্ক্রিয় 
হইয়াছে এবং মে মাসে' ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্যে প্রতি একশত তোলা ' 
রূপার দর: দীড়াইয়াছে ৭৭২ টাঁকা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা 
ব্বপা ৭৯২ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৭৯০ আনায় বেচা- 
রেনা হইয়াছে। লগুন এবং নিউইয়র্কে, প্রতি আউন্দ স্পট রূপার দর, 
হইতেছে যথাক্রমে ২৩২ পেন্স এবং ৩৫ সেপ্ট। 


কলিকাতায় কষিপণ্যের বাজার দর. 


'_ গত ২*শে* এপ্রিল বাংলা সরকারের কৃষিপণ্যা্দির বাজার বিভাগ, 
টি কষিজাত জব্যাদির যে দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে 

দেওয়া 

» বিশেষ শ্রেণীর “এগমার্ক আটা” প্রতি মপ_-৮৮০ ; বাক্তুলসী ধান প্রতি 

ক পাটনাই ধান তি ৩৭ 5 মোট ধান, পতি Ele 


f- রিবা ক্লাইভ স্্ীট, কলিকাতা ॥ #3 
চা কু ধিক ভিত্তির উপর প্রতিিত। 


€ দ্রুত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক ৷ 
ডি নিরাপদ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান।- 


; সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায় । 
} ব্রাঞ্চ :-দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি; স্উিডি, রামপুরহাট, হাওড়া; 







' আসামের আনারস প্রতি কুডি--১৪২ টাকা । 


করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহা আটরু করিবার দ্িদ্ধাস্ত গ্রহণ করিয়াছে, 


' সেই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যদি কোন ব্যবস্থা'করিয়া' থাকেন বা শী 


|. ভালটনগঞ্জ, বেনার়/ঢাক) চকবাজার ডাকা), নরমনশিংহ, টাঙ্গাইল. 
{ 2 অডিও যর, টি শিলং ও বালীগঞ্জ ৷. .__ ৰ |. 





চাউল প্রতি মণ-+৫/০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি 'মণ--১৩]. 
সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি যণ--৫৪২ টাকা হইতে ৭৪২ টাকা ; “এগম 
শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ? ১নং চিনি প্রতি মণ--১৩॥০ ; ২নং চিনি প্র 
মণ--১৩২ ? গোছুদ্ধ প্রতি টাকায়, &-সের ; মুবগীর ডিম প্রতি কুড়ি-( 
শ্রেণী ৮০০ ; থে) শ্রেণী-155 5 (গ) শ্রেনী-1/-% বে) শ্রেণীন। 
সাধারণ, শ্রেণী--॥* ; হাসের ডিম প্রতি কুডি-$০; নৈনীতাল ' 

প্রতি মণ--৩৮০ ) ইলিশ মাছ প্রতি মণ_-১৮২ ; রোহিত মাছ প্রতি' ম" 
২০২ 5 চিংড়ী মাছ প্রতি মণ-_১৬২ £ সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ড্জন_1৬ প 
সবরী কলা প্রতি ভক্তন_।* ) আমেরিকার আপেল প্রতি টাকায়--৮1 
মান্রাজী আম প্রতি টাঁকায়_+১৬টী ; নাগপুরী কমলালেবু প্রতি টীকাঁয়-_৩০ 











































এ '( অত্যাবন্তক দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা.) | 

গবর্ণমেন্টের তৃতীয় আদেশটি অর্থাৎ আটা রা ময়দার কে; 
মালিকগণকে প্রতি. সপ্তাহের প্রথম দিনে পূর্ববর্তী সপ্তাহের. শে 
ভাগ্নে মজুত আটা-ময়দার, হিসাব দাঁখিল, করিবার আদেশ সম্প:, 
আমাদের বলিবার রহিয়াছে । ব্যবসায়ী ও মজুতকারী দিগকে... ২ 
মজুত করিবার দিকে উৎসাহিত .না করিয়া উহা! বিক্রয় ক 
ফেলিবার দিকেই উৎসাহিত, করা. উচিত । উহাতে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাৎ 
থাকিবে না । সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে উক্ত দ্রব্যাদি নির্ক্বিত্বে পৌছি 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এইরূপ করিতে হইলে শুধু স্থানীয় ব্যবস্থ 
দ্বারা কার্য্যসিন্ধি হইবে না_-অন্যান্ত অঞ্চল ও বিভিন্ন. প্রদেশের সর 
সামপ্জস্ত ও সহযোগিতার ব্যবস্থা সহজ ও সুগম করিতে: হইবে৷ 

; কলিকাতার বাহিরে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে “মাল 'অপসানি 


চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গুদাম ও দোকানপাট নী খুলিলে তত্রস্থ মাল 
কর্তৃপক্ষ নিজ জিদ্বায় গ্রহণ করিয়া ক্রেতাগণের 'মধ্যে প্রয়োজনানুর, 
বন্টন করিয়া দিবেন। এসব"ধৃত মাল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট' ক্ষতিপূরণ 
ব্যবস্থার কথা উল্লেখ রুরিয়াছেন'। ক্ষতিপূরণের স্বরূপ কি এবং ' 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর,উপর“উহা ধাধ্য করিবার ভার ন্যস্ত থাকি 
তিনি কিভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন তাহা ভালতারে না জা 
পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই আদেশের ফলে যে 'শঙ্কার হু 
হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে না। সর্বশেষে আমাদের' বক্তব্য এ 
যে, কোনও ওয়ার্ড বা অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে যে মাল মত 
রাখা হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণের ভার 'কোনও সুদক্ষ রাজকম্মচার 
উপরা-ন্তস্ত থাকা বাঞ্চনীয় । মজুতকারিগণ এই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচাঃ 
নির্দেশ অন্থুমারে কাজ্র করিবেন। নহিলে লাভের “আশায় মহ 
- মাল আটকাইয়া রাখিলে জনসাধারণকে চড়া দামে অর্যাদি ও 
‘করিতে হইবে। - | 
গবর্ণমেন্টের আদেশ: তিনটি মোটামুটি. বায পরিচীয়ব 
" আমরা যে কয়েকটি সন্তাবিত ক্রুটি বিচ্যুতির "কথা উল্লেখ করিল: 


কোন উপায় অবলম্বন করেন, তবে সঙ্কটকাল. উপস্থিত হই 
কলিকাতা ও উহার উপকণস্থ শিল্পপ্রধান অঞ্চলের জনসাধারণ্তে মা 
খাড্যাভাব বা অন্যবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে: ন: বলিয়াই আমাত 
ধারণা। ' 

দেশের আধিক' শে 

ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি: করেন আপনি 

নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার. 

সহযোগিতা’ ও. সহামুভূতির..উপর নির্ভর করে। 











টনিক? 


